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সম্পাদকের নিবেদন । 


সপ্তবিংশ ও নব্যভারতের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। আমর! বিধাঁত1 এ 
* গ্রাহবরচর্গর আঁদীর্বাদ প্রার্থন। করিতেছি । | 
স্ুলাঁদি বন্ধ হইতে চলিল, সুতরাং জ্যেষ্ঠ ও আধাঢ় সংখ্যা একত্রে আষাঢ় মাসে প্রকাশি 
হইবে। ১৩১৬ সালের মুল্য আষাঢ় মাসের মধ্যে দিলে ২* টাকা হিসাবে গৃহীত হইবে 
..ব গুুুকের | নিকট নব্যভারতের মূলা বাকী। আমাদের একমাত্র সহাম্ন গ্রাহকগণে 
নিকটুআধাদের বিনীত প্রার্থনা, তাহারা দক্ষ! পুর্বক এই সময়ে বাকী মুলা পাঠাই; 
আ'র্নাদের পরম উপকার করিবেন। ধাহাঁর! ভি-পি রাখিয়া আমাদের পরম উপকার করিতে 
ছেন, তাহাদিগকে দত জ্রত1] জানাইতেছি। 
অমৈর! ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট ঙি-পি করিতে চাই । বাহাদে 
নাপত্তি আছে, তাঁহারা লিখিবেন, ন! লিখিলে মনে করিব, আপত্তি নাই। বহুদিনে' 
মৃণ্য (৩৫২,৪০২,৫০২) বাকী থাকা সত্বেও বাহার! ভি-পি ফেরত দিয়া আমাদিগের ক্ষতি করেন 
তাহারা পুর্বে জানাইলেই ভাল হয়। আমাদিগকে কষ্ট দিলে ও আমাদিগের ক্ষ 
করিলে তাহাদের কোন লাভ নাই। 'াহাদের নাম ছ।পাইলে গ্রাহকগণ বুঝিতে পারিবেন 
'পর্দেশের কত সন্ত্রান্ত, লোকের কত নীচ ব্যবহার ! কত বড় লোক কাগজ আত্মসাৎ করেন, 
্ন্ধ খণ পরিশোধণ্করেন না! লোকের জঘন্ ব্যবহারে জেরবার হইতেছি । 
মূল্যাদি প্রেরণের সমন গ্রাহকগণ দয়া করিরা নাষের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাধধিগবে 
বড রুট পাইতে হহ।[ঠি নদ রর সংবাদ ন। দিলে, পত্রিকা পাইতে গোল হইলে 
মামরা দায়ী নহি। পত্রিক! না পাঈজার সংবাদ পর সংখা! প্রকাশের পূর্বেই দিতে হয়, 
তৎপর লিখিলে পুনঃ মূলা দিতে হয়। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দ্রিবার নিয়ম 
নাই। লেখকগণ কাপি রাখিনন। প্রবন্ধ দিবেন । পরে বিরক্ত করিলে আমর! নিরুপায়, 
বাশি ২ প্রবন্ধের মধ্য হইতে বাছিয়। বহির করিতে বড়ই কষ্ট হয়; লেখকগণ দয়া! করি৷ 
দে কথ! একবার ভাঁবিবেন। বিজ্ঞাপনের নিয্নম--এক বং্সরের অন্ত প্রতি লাইন /১০, 
» মাসের জন্য %*, তিন মাসের জন্ত ৩* হিসাবে সূপ্য অগ্রিম দেয়; অশ্রিম মূল্য না এটি 
বিদ্কাপন ছাপা হয় ন।। 





ূ (বদ/নাথ -কা'সটেয়া্দ টাউনের প্রভাত « 
সাম্বন! কুটার খালি হইয়াছে । ভাড়াসম্বন্ধে কিছু জানিতে 


বাড়ী ভাড়া । 
এ রি রর হইলে নব্যভারত কাধ্যালয়ে ও বৈদ্যনাথ গ্যুক্ত কৰিরাহ 
পুরী সমুদ্রতীরে --চিরবসন্ত, শ্রীপ্মে গরম । সখানাথ বন্থর নিকট অনুসন্ধান করিবেন। 


নাই,শীতকাঁলে তত শীত নাই,বর্ধাকালে তত | টিবি জাভা 
্ষ্ট নাই । সমুদ্রতীরে “নীলিমা” নামক নূতন 
বাঁড়ীর “প্রহ্থন”,“প্রণব”,“কামিনী”ও*নলিনী” কবিরাজ ক্ষীরোদচন্ত্র সেন।. 

কূটীর ভাড়া দেও! যাইবে। বাহার প্রশ্নোজন ৭৭।২নং মুক্তারাম বাবুর গ্রীট, চোরবাগান, কলিকাত| । 
হইবে, ন্ব্যভারত-কার্য্যালয়ে বা পুরী বালুখণ্ড | সর্ধপ্রকার ব্যারামের অবস্থা সহ রিপ্লাই কার্ড, 


দেবীপ্রদয় বাবুর এ বাড়ীতে বাবু রমেশ |কি টি/ক্ট্‌ পাঠাইলে ব্যবন্ৃ। লিখিয়া পাঠান হয়। 
মন্দ গুপ্তের নিকট অন্থসন্ধান করিবেন।. . | সর্ধঠ়ি'  এাঁদি ভি-পি ফাকে পাঠান হয় 





নব্যভারত-সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত 
'আয়ুর্ষ্বেদীয় ওষধালয় ও বিদ্যালয় । 


নব্য ভারত 
মাসিক পত্র ও নযালোচিন। 


পাপন বশ বন রাহ না সপ পর ভা 


জীদেবীপ্রসন্ন রায়মৌধুরী সম্পাদিত । 


পিট পোর্ট 


লল্ন্বিহস্প এ১-৯১৩৯২৬ 





কলিকাত?, 
_..২১০/৫ কর্ণগয়ালিস স্ত্রী, নব্যতারত-৫প্রসে, 
£ধস্ীবা প্রন রা চৌধুরা দ্বার! মুদ্রিত ও ২১০/৪ কর্ণওয়ালিদ্‌ রা 
সম্পাদক কতৃক প্রকাশিত। 





মূল্য ৩২ তিন টাকা। 


সপ্তবিংশ খণ্ড নব্যভারতের হুচী। 


বিষয় । পৃষ্ঠা । 
১। অদ্বৈতবাদ ও খণ্বেদের দেবতা । (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য বিস্তারত্ব, এম-এ)) ৯৫ 
২। অবগুগ্ঠিত ভারনভবর্ষ। (ভ্রীযামিনীকান্ত মেন, বি-এল) ০৮৮ ২০৯,৫৯৩ 
৩। অনভিচ্ঞাত কাবা সাহিত্য । (শীধামিনীকাস্ত সেন, রি "এল) ৪ ৩৯৩ 
৪1| আমরা ও তাহারা। ০ ) 55০ রী ৮. ৯ 
৫1 আর্ধ্যখধিদিগের স্থষ্টি কথা । (ভ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, এম-এ) রঃ ৩০৫ 
৬। ঈশ্বর ও জগতের তুর্ঘটনা। জু বোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-বি,এম-আর-সি পি) ৫৫৭ 
৭। কমলাকান্ত। «€শুপ।চকড়ি ঘোষ) ৮৯০ ৩৩৩ 
৮/৯। কেন ও গবর্ধী (পগ্ভ)। (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোসম্বানী) ২. ০০ ৩৬০১২১৩ 
১*।  গিৰিজা প্রণন্ন। (ভ্রীঙ্রেন্দ্রনাথ চৌধুরী) ০*০১১৩১২৭৬১১৮৯৩৪৫৭ ৩ 
১১। গীতায় অবতারবাদ। (শুটআশুতোব.দেব, এষ-এ) ১০,১০১)২০২১,২৫৯,৩৪৭ 
১২। জন্মস্তর, কর্ম ও:আত্মোন্নতি। (শ্রজানকীনাথ গোস্বামী) ১*০১৩১১৩২১ 
১৩। জন্মভূমি (প্)। (শ্রবেণোয়রীলাল গোস্বামী) **৯ ৯৪ 
১৪। জড়তত্ব। (হ্রস্থরেনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ) -** ১ ৭৭ 
১৫। জীবন-সন্ধ্যাক্স (পছ্য)। (শঞ্ীশচন্দ্র রাম, বি-এ) ৪৪:4৬ 4৪ ৮৬ 
১৬। ঢাঁকার বিবরণ। (প্রীকেদারনাথ মজুমদার) য় ১০০ ২১৮ 
১৭। তুকারাম। (শ্ীরসিকলাল বায়) *** রর ১ ৩৬৪১২৩০ 
১৮) ছুর্গেশনন্দিনীর বঙ্ষিমচন্ত্র | (শ্রীনম্দলচন্্র চন্দ, বি-এ) »১১৩৭,২০৯ 
,১৯। দ্ান-যজ্ঞ। (শ্রীচন্দ্রশেখর দেন, 101 2185) মা ১৬৯ 
২০। ছুট তন্ব কথ।। (শ্রীচন্ত্রশেখর সেন, 1391-26-18) ৮১ ৪৭২১৫৮০১৬৫২ 
২১। দেশীয় শিক্ষা প্রণালা । (প্রকিশোরীমোহন চৌধুরী, এম- সি ্ ১১ 
২২। দেশ-ভ্রমণ। (্রীকুঞ্জলাল সাহ1) ০** ১ ৪৭৯ 
২৩। ধন্দ্ব ও বিজ্ঞান। (উন্থরেন্্নাথ চট্টাপধ্যায়। এম- রা ৮** ৪৪ 
২৪। নিবেদিতা (গগ%)। (শু শ্র/ণচন্্ রায়, বি-এ) রঃ ১৮৯ 
২৫। নিরানন্দ (পণ্ভ)। (ও।মিহিরলাল দক্তবন্মা) ঠা ৪২৫ 
২৬। নবীন5ন্দ্র সেন এখং বঙ্গমাহিত্যে তাহার স্থান। সিডি মভুমদার) ৪১৪১৪৯৪১৫২৪ 
২৭। পাওব বংশ। (ৌদেবনাবারণ ঘোষ) বর ৬৬১ 
২৮। প্রেম ও প্রকৃতি (সমালোচনা)। (শ্বোগীন্ত্রনাথ বনু, বি. এ)  *** ১৬. 
২৯। প্রাপ্তগ্রস্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।  ৫৬১১৬৭১২২২)২৮০১,৩৯১,৪৪৪১৫০৩,৬১৪ ও ৬৬৬ 
৩৯ প্রাচীন মুর্তি শিল্প । (শ্রীতারিণীচরণ চতক্রবন্তী সর্ব তী) ২ ৬৬৫ 
৩১। প্রক্কতির পরিশোধ । (শ্রীধারেন্ত্রনাথ চৌধুরী এম-এ) রঃ 2 
৩২। প্রমের ধর্ম। (ভ্ীবিজ্রচত্ত্র মজুমদার, বি-এ, বি-এল) হর ১৩১ 
৩৩। পুরাতত্ব। (শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুরী, এম-এ) 5০৪ ০০০ ২৬৩,৪২৭ 
৩৪ । পৃথিবী (পদ্ভ)। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম) ৮০০ ৯, ৪৩২ 
৩৫। প্রফুল প্রশক্তি। প্রোবিজয়চন্ত্র মজুমদার, বি-এল) ৮০০ ৩৯৯ 
৩৬। প্রাতঃন্মরণীর়া দয়ামম়ী। (শ্রীবিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধায়) ৮** ৩১২ 
৩৭। প্রতাঁপাদিত্য। (পগ্)। (শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী) পু টর্ 
৩৮। প্রাচীন ভারত ও আগ্নেয়াস্ত্। সি তা সরস্বতী) *** ৬০৮ 
৩৯। প্রাতিবিষ্ব। (সম্পাদক) ৪ ৪৯৮, 
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নির্মেষ আকাশে কি উজ্জ্বল কিরণছটাই 
'খলিতেছিল ; মদিরা-বিভোর লোকের গ্তায়, 
প্ঁ জ্যোতি-বিভোর অলস প্রাণ নিভৃতে 
ঢলিয়া চলিয়া! পড়িতেছিল ;--আবার শিদ্ধ- 
তায়, আবার জীমূত-গঙ্নে, আবার মায়ের 
আহ্বানে সে যে জাগিবে, সে আশা ছিল না। 
সেই সংসার-বিভৃষ্ণ! আজ কোথায় ? 

আমরা মরিবার জন্তই প্রস্তরত হইতে- 
ছিলাম, সকল আশা ধখন কালের শোতে 
ভাসিয়! গিয়াছিল, বহুদিনের কঠোর সাধনার 
পরেও, যখন গোঁলামীতেই এদেশ ডুবিতে- 
ছিল, তখন, আমর, নিরাশার তিমিরে আত্ম 
সমর্পণ করিয়া, মৃত্যুর জন্যই প্রস্তত হইতে- 
ছিলাম। চতুর্দিকে জাগিতেছিল, কেবল 
নিরাশ! এবং কেবল নিরাশ।। সাহিত্য-ক্গৎ 
হইতে যখন একে একে অক্ষয়কুমার, মাই- 


ৰ 


পা ৮ তাস শা? পপপস্পরস্্ 


পপ পাস পা এ পা ক০০ পল পপেসপীকা শশা শশা ছি তত পিল চে 


গেলেন, তখন জাগিল কেবল নিরাশ, আর 
নিরাশ! যখন বঙ্গ নিরাশার ঘনান্ধকারে 
আচ্ছন্ন, তখন শিবাদল ও পেচকের নৃত্য 
আরজ হইন্ন, আবেদনপএে্নিবেদনের দিখিজরী 
প্রতাপে চতুদ্দিক্ক প্রকম্পিত হইল। তখন 
নিরাশায় এদেশের কবি গাহিলেন--. 
"তোমরা! ব্রিটিশ জাতি, পবিক্র উৎদাহে মাঁতি 
ধরার দাসন্ব প্রথা করিলে বারণ, 
তোমাদেরই পদতলে, তোমাঁদেরই ছায়াতলে, 
ভারত দাপত্বে আজ হলে! নিমগন |” 
এবং চতুর্দিকে জাগিয়া উঠিল,_- “আমরা 
নাই, আমাদের কোন কর্তব্য গ্লাই, কেবল 
তোমর। আছ, তোমরা যাহা করিতে হয়, 
কর।» আর্তনাদ উঠিল-_“আমাদের ঘরের 
দুয়ারে লৌক না খাইবা মরিতেছে, ওগো! 
[| তোমর! কি করিতেছ, বক্ষা কর, 


কেল,বিগ্ভাসাগর, ভূদেব, বস্কিমচন্ত্র,রা জরুষ্, [আমাদের গ্ৃহ-কোণে ম্যালেরিয়ার পুরী 


হেমচন্দ্র গেলেন,তখন জাগিল কেবল নিরাশ) 


ধন্দ-জগৎ হইতে যখন কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, 
বিবেকানন্দ, প্রতাঁপচক্র ও দেবেন্দ্রনাথ গেলেন? 
তখন নির্নাশ। জাগিল; রাক্জনীতিক্ষেত্র হইতে 


“যখন রামগোপাঁল, হরিশ্চন্দ্র ও কৃষ্দাস | এরূপ ভারতকে দাসত্ব হ 





মৃতবৎ, ওগো! কোথায় তোমরা, উদ্ধার 
কর।” এইরূপ কত নিবেদনের কাহি 
( নীই কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল! হায় 
এত্রাহিম লিঙ্কন, তুমি জীধিত থাকিলে কি 
ইতে উদ্ধার করিতে ? 


মব্যভরত । 


নিলজ্জ বেলিকের দল তাহাদের হস্তে কর্ত- 
ব্যের ভার স্তস্ত করিয়াই মহাথুমে আত্মসমর্পণ 
রুরিল। তবুও "আমর! আছি” যাহারা বলে, 
তাহারা বেলিক হইতেও মহাবেলিক ! যাঁহা- 
দের কোন কর্তব্য ছিল না, তাহারা কি 
জাগিয়াছিল? এ জগতে যাহার কোন কাজ 
নাই, সে কেন বাচিবে? অসম্ভব কথা, 
তখন সব মহা! স্যুণ্তিতে নিমগ্ন হইয়াছিল। 
চীৎকার, আন্দোলন, বিকটধ্বনি যাহা কিছু 
স্থদীর্ঘকাঁল এদেশে শুনিয়াছ,সে সব'বিকারের 
সন্মোহন-ধ্বনি । এই ম্বস্থায়,এদেশে,কি জানি 
কেন, বিধাতার ক্ুপা-কণিকা বর্ষিত হইল, 
অলক্মী-মস্থর৷ দুর্গত কর্জন-কৈকিয়ীর কর্ণেকি 
মদ্দির! ঢালিয়! ধিল,অমনিই সর্প গর্জিয়! উঠিল, 
ঢাকাতে যষ্টি-ফণ! থুরাইয়া কর্জন যেৰিষ 
চমলিয়! আসিলেন,তাঙ্ছাতে বিকারের রোগীর 
বিষ প্রয়োগ হইল ;-_স্থপ্ত বন্তক্তি চক্ষু মেলিয্না 
চাহিল,-আরে। কত কি করিল! সে সব কথ 
তোমরাও জান, তাহারাঁও জানেন, স্ুতত্বাং 
আর পুনঃ পুনঃ" লিখিয়! প্রয়োজন নাই। 


তার পর--কত কুম্তকর্ণ জাগির! প্রাণ | 


দিল! তাহ দেখিয়া! পৃথিবী আজ বিন্ময়ে 
জিজ্ঞাসা করিতেছে-_ভারতে কি হইতেছে? 
আমর! এ কথার কি উত্তর দিব? উত্তর 
দিতে ইচ্ছ। হয়, কিন্তু লেখনী চলিতে চাহে 
না ।- কেনন|, আমাদের উত্তর কাহারও 
ভাল লাগিবে না। সম্মোহিত জাতির লোকের 
নিকট অপ্রিয় কথা ভাল লাগিবার নয়। গুকুজি 
গুপ্ত বিলাতে বড় চাকরী পাইলেন, অর্থাৎ 
পাকা গোলামীতে মজিলেন, আনন্দে এদেশ 
বিভোর ; কিন্তু তিনি স্বদেশের কি উপকার 


২৬ ঙ 
করিয়াছেন, কেহ তাহ! আজিও জানে ন! - | 


শিষ্াজি মুখোপ্রাধ্যা্ম বিশ্ববিষ্ভালয়ের চাপরাশ 
কোমরে বাধিয়। দেশের সর্ধনাশ-সাধনে বদ্ধ- 
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পরিকর হইলেন, এদেশ হাসিয়াই অস্থির! 
আর আজ-_ছুঃখের উপর ছুঃখের মসীম্ান 
কাহিনীতে দেশ আচ্ছন্ন, তবু, সত্যপ্রসন্নের 
বড় গোলামীর পদপ্রাপ্তিতে এদেশে আনন্দের 
উপর আনন্দের কোলাহল চলিতেছে; 
লোকের! হাসিবার আর অবসর পাইতেছে 
ন1! মহা গোঁলামীর মহ ইন্ধন | দেশ,স্ৃতরাং, 
মহাঁনন্দে আজ বিভোর !! জেলায় জেলায়, 
দেশে দেশে কত হাহাঁকার-_-কত নির্বামন, 
কত নির্ধ্যাতন, কত অপমৃত্যু-_কিস্ত দেশ 
আজ আনন্দে বিভোর! রিপনের স্বায়ত্ঁ- 
শাসনের ইতিহাস কি ঘোষণা করিতেছে ? 
লেজিস্লেটিব-সভাসমূহে দেশী সভ্যদের ছারা 
কি উন্নতির ইতিহাস লিখিত হইতেছে? 
মেটা বা! গোখলের প্রতিভা কোথায় স্করিত 
হইল-_ঃ কি কাজে লাগিল? সেসব কেনা 
জানে, কিন্তু তবুও দেশ সন্মোহিত,-. 
হাসিয়াই পাগল! সদলে, দিগ্বিজয়ী 
প্লাডোষ্টোন, হোমরুল দিতে অক্ষম হইলেন, 
বহুবিরোধী সভ্যের মধ্যে একাকী সত্য- 
প্রসন্ন এদেশকে হ্বর্গে তুলিতে সক্ষম 
হইবেন! কি সম্মোহনের কুহক গে!!! 
অধীনতার জালে আবদ্ধ নরনারী কি মোহে 
আচ্ছন্ন গো |! আজও আমর! চিনিলাম না, 
উহারা কি ধাতুর লোৌক। এই মোঁহাচ্ছন্ন- 
তার দিনে, আমাদের উত্তর তাহাদের ব! 
তোমাদের কাহারও ভাল লাগিবার নয়। 
তাহাদের কথা আমর! আর কি লিখিব? 
কতজনে ভয় দেখায়, ভাল করিয়া লিখিলে 
এদেহে আর প্রাণ থাকিবে না! কেনষে 
তাহার চির ভীতকে আরো ভয় দেখান,তাহ! 
জানি না। কিছুই লিখি না__তবু, ইনি, উনি, 
তিনি, সকলে ভয়েই অস্থির! ডেপুটীর দল, 
ম্যাজিস্ট্রেটের দল,_-গবর্ণমেণ্টের পোস্যপুত্রের 
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দল__দিবারাত্রি কত ভয় দেখান! কেহ খাল কাটিয়া লোণা জল আনিয়া আমর! 
কেহ বলে, ব্যক্তিগত দোষের কথা নয়, ইভি- ষতত অনর্থের মূল ঘটাইয়াছি।* মনে তয়, 
হাসের কথা বলায় কোন দোষ নাই। ইতি-, আমাধের সংস্পশে আলপিয়াই তাহারা 
হাস ত ঢাকা থাকে নাই; সে সব “নবাবী” শিখিয়াছেন, নচেৎ তাহাদের গুণের 
কথ অন্ত দেশের লোকেরা বলিতে | শেব কোথায় ? তাহারা ,শক্তিশালী, আমরা! 
পারে,আমর। পারিব না কেন? অপিচ,কেহ ৷ শক্ষিহীন ) তাহারা জরী,আমর! জিত) তাহার। 
কেহ বলে, আমর! পরাধীন, আমাদের সে ৷ কর্ী, আমরা অলস; তাহারা একা ম্মক,আমরা 
সব কণ! বলাঁও সাজে না। জোয়ানের অগ্রি- ূ বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত,---ভাই ভাই ঠাই ঠাই ॥. 
পরীক্ষার কথা, নেপোলিম্ননের নির্বাদনের তাহাদের সহিত আমাদের কোন তুমন! চলে 
কথা, ঘুষবলে ক্রপ্জির পতনের কথা,_মেছে কি? তীহারা পরোপকারী, মর! পরশ্রী- 
দিব শবের অবমানন! গ্রাস্ৃতি ছুম্কৃতির কথা, | কাতর,তাহার! কর্তব্যপরায়ণ,আমর! কর্তব্য- 
অন্তেরা বলে, বলুক, কেহ কেহ বলে, আমরা র জ্ঞানহীন 3 তাহার। শাসক, আমরা শসিত, 
বা তোমর! বলিলেই দোষের হর । তাহারা তাহারা রাজ1,আমরা প্রজা,---উাহার। স্বাধীন, 
প্রীষ্টের উপাসক হইয়াঁও ধর্ম রক্ষা করে না,”দে আমর! পরাধীন,--তীহারা স্বাবলক্বী, আমরা 
কথা অন্যেরা বলে বলুক”, কেহ কেহ বলে, পরমুখাপেক্ষী,কোন তুলনা চলে কি? তবু 
“তোমরা বলিও না। মহলার-রাওয়ের নির্বা- কেন যে তাহারা আঁমাদিগর্ে জবিশ্বাম 
সনের কথা, বালক দলিপের ব্যাপ্তিস্মের কথা, করেন,তাহা আমর! বুঝি ন।। তাহারা কি ন। 
রাঁণী ঝিদ্দনের কথা,__-অথব। ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের র করিতে পারেন, এবং এই জ্রগতে কিনা 
বিচার-বিভ্রাটের কথ!, অগবা,আরেো। শত শত | করি্াছেন! তাহারা, অন্তকে দমন করি- 
কলঙ্কের কথা --ইতিহাসের কলঞ্ষিত পৃষ্ঠা : বার সময়, আত্মকলহ, আম্ম-মত-বিরোধ 
হইতে মুছিয়া৷ ফেলিয়া দিয় লি-গয়ার্ণরের পূজা! ঘেরূপ ভুলিতে পারেন, এরূপ আদ কেহ 
কর, ও সব কালিমার কথা স্মরণ করিয়া বৃথা । পারেকি? বিলাতের যত দল আছে,_- 
দণ্ডের বোঝা ভারি করিও না। ও সবধে ৃ অন্তকে শাসন করিবার সমর বা দেশের 
বিদ্বে-বিষের কথ!, তাহা কি তোমরা জান | গৌরব রক্ষ! করিবার সময়,-সব মিলিয়। 
নান সুতরাং সিরাজের পতনের কাহিনীও একাকার হয়,_-এক পায়ের উপর মকলে 
ভুলিয়া মা৪, এবং ক্লাইবের স্মতি-সিংহাসন দাঁড়ায়, তাহা কে নাজানে? রিপণ হহতে 
মাথায় তুলিয়৷ নৃত্য করিতে আরম্ভ কর। এ কটন, হিউম হইতে মর্লি-ডিস্গেপি হইতে 
যুগ,সে যুগ,এ শতাব্দী, সে শতাব্দী,সব দিনের গ্নাডোষ্টোন, অন্থকে দমন করিবার সমর 
সব কথা এক এক করিয়া! ভূলিয়! যাও,-- সব মিলিয়া একাত্মক হন, তাহা জানে না 
ভুলিয়। যাইয়া প্র মুক্ত আকাশ তলে দীড়াইয়া কে? তীহাদের নীতিই এই-_-ছলে, বলে, 
এঁ মুক্ত বাষুতে উড়া ইয়া দেও,__“পরম অধন্্মী- কৌশলে সাহাদের প্রতাপ বপ্রভাব, সন্মান” 
চারী রঘুকুলপতি”” এবং অন্তরে লিখিয়া বা গৌরব অক্ষুঞণ রাখিবেন। "মার আনাদের 
রাখ-'দোষ কারু নয় গে। মা, আমি শ্বখাত নীতি--কেবল ঝগড়া, বিবাদ, কলহ করিয়া 
মলিলে ডুবে মরি শ্যাম!” প্রত কথ|। এই, | ভাই ভাই ঠাই ঠাই হওয়া । সুতরাং তুলনার 
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কথা বলিও ন1। তাহারাও মানুষ, আমরাও 
যান্ুষ, একথা! বল! আমাদের পক্ষে সাজে 
না । অশেষ গুণের সংস্পর্শে আসিয়াও আমরা 
মানুষ হইলাম না,--শ্বজন ও শ্বদেশ- 
বাৎমল্য শিথিলাম ন!,--বলিব কি “গুণ" হয়ে 
কাল হ'ল বিগ্যার বিগ্ভায়।” ছঃখ এই, দেখি- 
যাও শিখিলাম না, এত দৃষ্টীস্তের সংস্পর্শে 
আসিয়াও বিধাতার ইঙ্জিত বুঝিলাম না। 
তাহার যেরূপ আমাদের লোকের দ্বার! 
আমাদের অর্নিষ্ট করিতেছেন, এরূপ এজগতে 
আর কেহ কখনও করিতে পারিয়াছে কি? 
প্রতাপে, অর্থে, ছলে, ভালবাসায়, কৌশলে 
ই ভারতবর্ষকে কি সম্মোহনেই তাহার! 
ভুলাইয়া রাখিয়াছেন! এরূপ করিতে 
আর কেহ কখনও এ জগতে পারিয়াছে 
কি? আজও তাহারা কেমন ভূলাইতেছেন ! 
. আমাদের, কত বড় বড় জ্ঞানী-বড় বড় 
কম্মন_তাহাদের সন্মোহন-মন্ত্রে আজ গোলাম 
হইতেও গোলাম হইয়! ম্বদেশের অনিষ্ট 
করিতেছে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ, 
তারপর বলিও,_-তুলনা, চলে কি না? 
তুলনা-_এক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব । তুলনা 
চলে কি,__মেষে আর শার্দুলে, ধর্মে আর 
অধর্থে, পুণ্যে আর পাপে? ভাই, তোমার 
পায়ে' পড়ি, ঘোর বৈষম্যের রাজ্য তুলনার 
কথা মুখে আনিও না। আমরা মরিয়াছি ত, 
মরিয়াই যাই, আর কেন ভোজের বাঁজর 
কথা, শুধু বালকের ক্রীড়ার কথ! বল? 
আমাদের পক্ষে মরণই শ্রেয়, নির্ব্বাসনই 
পুণ্য-পুত ! 

** সত্যই বলিতেছি, যাহারা নিজের ,পায়ের 
উপর নিজের! দাড়াইতে চায় না, তাহাদের 
পক্ষে মরণই ভাল। যে জাতির লোকে 
আপনার কাগজ বা কাজের প্রণংদা! নিজে 


ছাপাইয়া অন্ত সম্পাদকের দ্বারা ঘোষণা 
করে ;বার-বিলাসিনীদিগের স্তায়, চাকচিকো 
সাজাইয়া, চুটুকি সাহিত্যের মোহিনী মায়াক্ 
নরনারীকে ভূলাইয় পয়সা সংগ্রহ করে এবং 
একই প্রবন্ধ একই সময়ে শান পত্রিকায়, 
প্রকাশ করিয়া লোককে প্রতারিত করে,-_.. 
যে জাতির ধার্ম্িকেরাও, ধর্ম অগ্ভের রক্ষণীয়, 
ও পালনীয়, এই কথ! ঘোষণ! করিয়া, বিপথে 
বিচরণ করিয়! আত্ম-তৃপ্তি লাভ করে ; এবং 
শয়নে স্বপনে অন্তের অনিষ্ট চিস্তা করে,_- 
যে জাতির লোকেরা ধর্ম না বুঝিয়াও ধর্দের- 
কথা বলিতে চায় এবং ধর্মম-সঙ্ঘ করে, সে' 
জাতির লোকদের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়। এ' 
দেশের জাগরণের অর্থ, পিপীলিকার পালক- 
উদ্গমের স্তায়, মৃত্যুর পূর্বাভাস! হাক, 
মায়ের প্রসাদী নির্দোধী অবোধ শিশুগণ, 
কেন এপব কথা বুঝিয়া সতর্ক হইল 
না? জুডাস ইস্কারিয়গণ যে এদেশের, 
ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছে, কেন তাহারা: 
একথা বুঝিতে পারিল না? মহ] প্রহেলিক1, 
মরিবার অব্যবহিত পূর্বেও পতঙ্গ অগ্নিতে 
প্রবেশ করিতে ছাড়ে না! এই সকল কথ! 
বুঝিয়াই বুঝিব1, মহারাজ! হুর্য্যকাত্ত, অথবা' 
মহারাজ! রাধাকিশোর,অথবা রাজ। মহিমারঞ্জন, 
অথবা রমাকান্ত, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্ধবান্ধব,, 
আনন্দমোহন, উমেশচন্ত্র, অকালে কালের 
অন্তরালে মুখ লুকাইলেন! আর ব্রজেন্তর 
কশোর 1--আর পালিত, ঘোষ-যুগল, সর" 
কার, দত্ত এবং চৌধুরী ? তাহারা যে আজও 
এদেশের জন্ত অশ্রপাতত করিতেছেন, কর্ন" 
ক্ষেত্রে খাটিতেছেন এবং অর্থ ঢালিতেছেন;সে 
কিসের জন্ত, তাহ! আমরা বুঝিতে পারিতেছি 
ন1। বুঝিতে পারিতেছি না, তীহার! মানুষ” 
ন| দেবত1? বুঝিতে পারিতেছি না, তাহার 
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সংসারী, ন। সন্বযাসী) দেহী, না অদেহী? 
জীবিত লোকের প্রশংনা করা আমাদের 
নিয়ম-বিরুদ্ধ, কিন্ত--তীহার] মানুষ কিনা, 
অনেক সময়ে নির্জনে বসির ভাবি। ভাবিয়! 
কুলকিনারা, পাই না। তবুও তাহাদিগকে 
চিন্ত। করি, তবুও তাহাদিগকে প্রাণে রাখিয়া 
প্রাণ জুড়াই! তাহারা আধার ঘরের মাণিক, 
মহা অন্ধকারের ক্ষণ-বিদ্্ুৎ, মহ! বিকারের 
মহৌধধ। তাহারা তুলনা-রহিত বলিয়াই 
স্তাহার্দের গুণ গাই। 
যাউক, সে সব কথা। বলিতেছিলাম,' 
উহারা। এখন, এই দিনে, আমাদের সর্ব 
কাজের বিরোধী )-_আমাদের কোন কাজই 
আর তাহাদের ভাল লাগে না। কেবল 
তাহাদের মনে অবিশ্বাম অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে । জেতা, ও জিতের এসম্বন্ধ ঝড় 
বিষম সম্বন্ধ ; ইহাতে কাহারও মঙ্গল নাই। 
আমাদের স্তাসনেল-বিগ্ভালয় সমূহ তাহাদের 
চক্ষের শূল, আমাদের জাতীয় সভাসমিতি 
তাহাদের নয়নের কণ্টক, আমাদের “থ্বদেশী- 
আন্দোলন”, তাহাদের প্রাণ-সংহারক, আমা- 
দের “বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র তাহাদের নিদ্রা- 
নাশক ! তাহাদের ভাল লাগে কি? আমর! 
লেখ! পড়া শিখি, তাহাদের ভাল লাগে না, 
আমর! ছুপয়স৷ ট্রপার্জন করি, তাহাদের সন্থ 
হয় না--আমর! দেশের সেবা! কবিয়া দেশকে 
জাগাই, তাহাদের ইচ্ছা নয়, আমর বাঁচি, 
স্বাহার! মোটেই চায় না, আমর! মানুষ হুই, 
তীহার। মোটেই পছন্দ করেন না! জগদীশ 
চন্ত্র,প্রফুলচন্ত্র ও রাসবিহারী--কেন এজতির 
লোক হইলেন, তাহারা নিয়ত চিন্তা করেন? 
এরঙ্জাতির গৌরব, তাহাদের আর মোটেই 
সৃহ হয় না। শুধু ইংলিসম্যান, পাওনিয়র 
কেন, বিলাতের বড় বড় কত শত শত 


আমর! ও ভীহারা 


সম্পাদক, দিন রাক্রি অকথ্য ভাষায় এদেশ 
সম্বন্ধে নানা'অনৃত বাণী প্রচার করিতেছেন !' 
স্বার্থে ঘা পড়িলে এমনই হয় ॥ তাহার! বদি 
সহিষু। হইতেন, ভাল হইত )কিস্ত তাহারা 
সাত সমুদ্র তের-নদী পার হইয়াছেন কি 
কেবল আমাদিগকে স্বর্গে তুলিতে? আমা- 
দের মহ! দোষ,একথ। আমরা বুঝিন1। তাহা- 
দের শ্বার্থ_আনাদ্দের বিলোপ নসাধনে; 
তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা । জান না কি 
কর্জন কি বলিয়া গিয়াছেনু? তোমরা; 
কাঠুরে ও ভিস্তি হইুবে- আবার কি?” 
সুতরাং আমরা খাইয়া পরিয়। বাচিয়! 
উঠিলে, অথবা সুশিক্ষিত হইলে, অথব! 
ধনী হইলে তাহাদের প্রাণে তাহা সহিবে 
কেন? ব্যবসা বাণিজ্য-শ্বাধীন বাণি- 
জ্যের ছলনায়, অবাঞ্ধ লুনের বলে স্ব 
তাঁহার! একচেটিয়া! করিতে চাহেন। তাহার 
বিরুদ্ধে দি কোন কথা বল, জানিয়া রাখ, 
তাহা তীহার৷ মহিবেন না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাজ্দর 
৩নং রেগুলেসনের কথ! মনে* নাই কি? হায় 
নিরপরাধী কুষ্ণকুমার, অখ্িনীকুমার,--আজ 
বংসরের প্রথম দিন, তোমাদের অন্ত অশ্রু 
ফেলিল এজেশের কয়জন লোক? হান্ন, 
আজ দারুণ ভয়ে এই বঙ্গ নীরব, সকল. 
আন্দোলন থামিয়। গিয্লাছে, আজ পুতচরিজ 
সত্য গ্রসন্নের গৌরবে এদেশ মহানন্দে বিভোর, 
হইয়াছে! এই একটা ঘটনায় সব ছঃখ যেন 
আজ লোকের! ভুলিরা গিয়াছে! ছেলে 
ভুলানের কি যাদুকরী সম্মোহন-মন্ত্র তাহার! 
জানে গো ॥ 

তাহার এখন এইরূপেই লোৌকদিগকে 
ভুলীইতে চাহেন। এক হাতে কটোর 
শীসন, অবাধ লুঠন, অন্ত*হাতে ছেলে ভুলা- 
ইবার অন্ত মৌমের পুতুলের নৃত্য । তাহার! 


১. নব্যতাঁরত। 


প্রকারান্তরে, আমাদিগকে নীরব করিতে, 
আমাদের দ্বারাই আমাদিগের শাসনের 
নির্মম আইন রচনা! করিবেন, সর্ব প্রযস্তরে 
সেই আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু আমরা 
মরণের ফাসে মাথ! দিবার সমন্নও সে কথ! 
বুঝিলাম কই? * 

যা”ক বৃথা বকাবকিতে প্রয়োজন নাই। 
আমাদের এবং তাহাদের ভাল-মন্দ-পড়িত 
সম্ন্ধট। যদি আমরা ভাল করিয়া বুঝাইতে 
পারিতাম, তবেই আর! ধন্ত হইয়া যাইতাম। 
ধড় বৃক্ষের নীচে ছেঃট বৃক্ষ বাড়ে না--বড় 
জাতির ধারে ক্ষুদ্র জাতির টিকিয়। থাকা! বড় 
কঠিন। তাহাদের সংস্পর্শে আমাদের বিলো- 
পই কি তবে বিধাতাঁর নিয়ম? এই সকল 
কথা৷ বুঝাইতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম। 
জাতীয় ভাষা ভিন্ন গঞ্জাতির হিতের কথ! 
কাহারও কর্ণে প্রবেশ করেনা । এইজন্য, 
অকিঞ্চিংকর শক্তি লইয়া, বিগত ২৬ বৎসর, 
আমরা, একা দিক্রমে, গাতীয় ভাষা, দ্বারে 
দ্বারে, জেতা-জি'তের সম্বন্ধ এবং স্বাবলম্বনের 
কথা কীর্তন করিয়া আসিলাম। কেহ সে 
সব কথা গশুনিল না; যাহ্পর! শুনিল, তাঁহা- 
ক্সাও ভ্রকুঞ্চিত করিয়। গালাগালি দিয়া পাশ 
ফিরিয়! শয়ন" করিল ;__ উপেক্ষা, গালাগালি 
এবং নিশ্শমম ব্যবহার--শক্তিশেলের স্তায় 
চতুর্দিক হইতে অন্তরে বিদ্ধ হইল। অথব! 
যাহারা শুনিল, তাহার! আরো ভাল করিয়! 
পা চাটিতে আরম্ভ করিল। কাহার নিন্দা 
করিব, এবং কাহার প্রশংসা! করিব ৯ পক্ষে 
কে, এবং বিপক্ষে কে, তাহ! জানি না। 
ভানি কেবল এই--শ্রাস্তি এবং ক্লান্তিতে, 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


ছংখ এবং দাত্িত্র্যে, এই বার্ধক্যে জর্জরিত 
হইয়, ক্রন্দন বা! হাহাকার করিলেও, এদেশে 
সহান্থভূতি মিলিবার নয়। সোপার কৃষ্ণ- 
কুমার ও অশ্বিনীকুমার আজীবন দেশের জঙ্ 
থাটিগ়াও তাহ পান নাই, আর কে পাইবে? 
ন্ুতরাং এখন মরণের দ্বারে দীাড়াইয়া,ত্বদেশের 
কালিমার কথা স্মরণ, মনন ও ধ্যান করা 
ভিন্ন আমাদের আর গত্যনস্তর নাই ঃ অথব। 
এখন সম্বল কেবল অশ্রু। তাই দিবারাক্রে 
কেবল অশ্রপাত করিতেছি, এবং প্রার্থন! 
করিতেছি--দেশের মঙ্গল হউক । অসংখ্য 
লোক অনাহারে মরিতেছে, খাটিবার শক্তি 
নাই) অসংখ্য লোক দারুণ ব্যাধিতে প্রাণ 
দিতেছে, ওষধধ যোগাইবার অর্থ নাই; 
অসংখ্য বিধবার অশ্রতে মেদিনী সিক্ত হুই- 
তেছ,উদ্ধারের সামর্থ্য নাই ; অসংখ্য লোক 
অশিক্ষার অন্ধকারে বিচরণ করিতেছে, 
উন্নত করার উপায় নাই। এই অবস্থায়, 
এই বাদ্ধক্যে, এখন কেবল মৃত্যুর 
অপেক্ষা করিতেছি। শ্বদেশের সেবা করি- 
বার বড় সাধ ছিল, তাহাও আর আমা- 
দের দ্বার হইবে না, কেননা, শক্তি অতি 
সামান্ত-_বৃথা চেষ্টা এবং বৃথ৷ খাটুনি! দীন 
দুঃখীদের মৃত্যুর দিনে, তোমরা কৃপা করিয়! 
এক এক বিন্দু অশ্রু ফেলিও,নববর্ষে তোমাদের 
চরণে কেবল ইহাই প্রার্থনা । এবং যিনি 
ব্রিকালজ্ঞ, তাহার চরণে এই প্রার্থনা, হুঃখ- 
বিপদে, শয়নে স্বপনে তিনিই যেন আমা- 
দ্রিগের একমাত্র লক্ষ্য থাকেন এবং দেশের 
মঙ্গল কামনা! লইয়াই যেন মরিতে পারি। 
তাহার ইচ্ছাই পুর্ণ হউক । 


ভাওয়ালে। 


আঁমি পরবাসী | 


খুর্ছি আমি নানান্‌ দেশে, নানান্‌ কষ্টে নানান লেশে, 


মন বসেনা কোন থানে, পাথার মত ভাসি, 
কিস্ত যখন আঁসি হেথা, ভুলি প্রাণের সকল বেথা, 
ছুদিন পরে ঘুরে ফিয়ে তাইতে আবার আসি, 


আমি পয়বাসী ! 
হ 


আমি পরবাসী, 


'দিকৃদিগন্ত আছে ব্যাপি, উর্ধে উঠছে আকাশ ছাপি, 


হাজার হাজার গজার বনের সবুজ শোভা রাশি, 
সি্ধু যেন শ্ঠাম তরঙ্গে,খেল্ছে বনের অঙ্গে অঙ্গে, 

শীত বসন্তে সমান ফোটে ফেন-পুষ্প হাসি, 

আমি তাই দেখিতে আসি । 
ঙ 
আমি পরবাসী, 

ঘন্ভর1 সব যত টিলা, মাথায় আছে আকাশ মিলা, 

মরকত মন্দিরের মত শোভ। পরকাশি, 


ঝাকে ঝাকে মেলে পাথা,উড় ছে মায়ের শ্বেত পতাকা, 


বৈশাখ মাসে বকের শোঁভ] দিক্দিগন্তে ভাসি, 
আমি তাই দেরিতে আসি ! 


আঁমি পরবাসী, 
শশক হরিণ খেলুছে বনে, সতত প্রফুল্ল মনে, 
ডাই ভগিনীর মত আমি তাদের ভালবাসি, 
প্রতি্বন্থী প্রতিবেশী, বাঘ ভালুকও একই দেশী, 
তেজ বীর স্বাধীনত অরশ্য-বিলাসী। 
জমি তাই দেখিতে আসি। 


আমি পরবাসী, 
শুক্ন1 বিলে শুক্‌ন। খালে, বন্-বরাহ পালে পালে, 
খুজ ছে শালুক পদ্মনালে মলিল-পিপাসী, 
বৈশাখে চাতকের ডাকে, নবীন জলদ ধমকে থাকে, 
বনবাল! পুজ ছে দ্বিয়ে ভাটি ফুলের রাশি ! 
আমি তাই দেখিতে আসি । 


আমি পরবাসী, 
বনে বনে ডাকছে কত, দয়াল খ্তামা অবিরত, 
মু্তিমতী রাগ রাগিণী__তারাও বনবাসী, 
ব্যাগ্র'রবে স্তব্ধ রবি, প্রক ভীম বন-ভৈরবী ! 
দাবাপ্রিতে জবন্ছে সাহস-দরীপক অগ্ষি রাশি, 
আমি তাই দেখিতে জাসি ! 


আমি পরবাসী, 
কেমন পুণ্য বনদেশ, মহ আছে, নাইক মেষ, 
বন্ শুয়র ধন্ত সেও নহে অবিশ্বাসী, 
অতি তুচ্ছ কীট পতঙ্গ, তারাও নহে সত্য-ভঙ্গ, 
কুকুর নয় যে পা চাটিতে গলায় পরে” ফাসি, 
আমি তাই দেখিতে আসি ! 
৮ 
আমি পরবাসী, 
কেমন আত্ম-নির্ভরতা, ধন্য বন্য সজীবত1 ! 
স্বাধীন মুর্তি স্বাধীন ক্ষতি সবাই উল্লাসী, 
তাদের বন তারাই ভোগে, জরা তা শোকে রোগে, 
তারাই রাজ! তারাই প্রজা! তারাই অধিবাসী, 
আমি তাই দেখিতে আসি! 


₹চিলাই বখন ছু'কৃল ভক্াঃ ছুই তীরে তার ধান আর ধারা, 


নুতন সবুজ শাড়ী পরা কলহংসভাষী, 


৮৮ মব্যভীরত। [ সগুবিংশ খণ্ড, ১ সংখ্যা 1 
ফবের অণু রেণু ব1] কার, অমল জলে ফুটছে তাহার, 
আমি পরবাসী, কমল কুমুদ রূপে গন্ধে চিতা-ভন্ম-রাশি 
নল তারা সি হাতে, বন্ধুক গুলি বর্ধাধাতে, জামি তাই দ্বেখিতে আমি ! 
দেয় না! তবু স্বাধীনতা--কীত্তি অধিনাশী, ১৩ 
গক্ষি মহান সে বদ্যধর্ঘ৪বান-প্রস্থ মহাকর্ণ, আমি পরবাসী, 
শ্রয় কষাছে ব1 কোথায় লাগে গরাগঙ্গ! কাশী, শরতে সে শশীর হাসে, শ্তামল বনভূমি ভাসে, 
বমি তাই দেখিতে আসি ! হেমস্তে সে হেমাঞ্চল লুটায় পাশাপাশি, 
রি খেতে খেতে সোণ! ঢাল1, আনন্দে কৃষকের ব!লা, 
আমি পরবাসী, ' লু দেয়, কাচি হাতে খেতে যায় চাবী, 
হ্থন্ঠ বন্য পশু গন্দী, ধন্য ব্য রাজলক্ষ্বী, আমি তাই দেখিতে আসি! 
'র্পনে তার চিত্ত জুড়ায় মহাপাতক নাশি, ১৪ 
র্শনে তার পুণ্য বায়ু, বৃদ্ধি করে পরমায়ু, আমি পরবাসী, 
নির্ভয়ে ধমনী নাচে বুফের রক্ত রাশি, ওগে! শ্তামা! বনভূমি, বিপুল! বিশালা তুমি, 
আমি ভাইতে হেথ! আফি ! কবিতা! কল্পন! মোর তোর চিরাসী, 
কহ আমি বা বুঝিব কি মা, তোরও শ্ঠাম-মহিম্া, 
_ আমি পকন্ষাসী, তথাপি সেবিব তোরে চির অভিলাষী, 
ন্র্ধুকালে বেলাই বিলে, শাপলা! শালুক নুন্দী মিলে, খামি তাইতে হো আসি! 
স্কমল বনে ফুটে উঠে কমলার সে হাঁসি, ১৫ 
ভারতী কি ম্বেহের ভয়ে, বীশ1 রেখে কবির করে, আমি পরবাসী, 
ক্পল্ম-সরে হয়ে আছেন পদ্মবন্তবা সী, দে কোলে একটুকু জা"গা, আমি অতি হঙভাগ!, 
আমি তাই দেখিতে আসি! আমি যে সন্তান তোর উদাসী সন্্যাসী, | 
- ১২ অণুতে রেণুতে মাধি, নে ম! শ্যামাঞচলে ঢাকি, 
| আমি পরবাসী, জনমের মত মাগো! মোচ্ছ! অশ্রু রাশি, 
আমি তাইতে হেথা! আসি। 


দর শ্রগোবিন্দচন্্র দাস ॥ 


ল্লাত্দা শ্ক্ছিহ্বাম্রতুঈল 


ধাঁহার! ধর্থ্রে নিবিষ্ট-চিত্ত, চরিত্রে উজ্জ্বল, 


পরোপকারে সতত উদ্ভমশীল, ক্রোধ-ঈর্ধযাদি- 
বিবর্জিত, এরূপ মহাপুরুষদিগের অভ্যুদয় 
এই পক্ষ-মলিন মর্ত্য-ভূমিতে সর্বদা হয় 
না। ইন্ারা বিধাতার আশীর্বাদ-স্বর্ূপ | কদ- 
চিৎ কোন প্রদেশে এইকপ মহাত্মাগণ জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া, কিছুকালের জন্য আপনাদিগের 
উজ্জ্বল আলোকে প্রদদেশ-বিশেষকে আলো- 
কিত করিয়া, আবার কাল.গর্ভে বিলীন হইয়া 
পড়েন । ইহাদের দ্বারা পৃথিবীর যে কল্যাণ 
হয়, তাহাই স্থায়ীভাবে কার্ধা করিয়া থাকে। 
এবম্প্রকাঁর পুরুষবর্গের অভ্যুদয় না হইলে, এ 
পৃথিবী বাসের যোগ্য হইতে পারিত ন1। 

যে মহাস্মীর নাম এই প্রবন্ধের শীর্যদেশকে 
সমলঙ্কৃত করিয়াছে, বঙ্গদেশে এখন কে 
আছেন, ধিনি ইহাকে জানেন না? কত 
অনাথ! দরিদ্র, কত অভাবগ্রন্ত গ্রস্থকার, কত 
“সমাজ', কত সাধারণ-হিতকর কাধ্য-সমূহ 
ইহার মুক্তহস্ততার কুপালাভ করিয়াছে, 
গণনার দ্বার! তাহার সংখ্যা কর অসম্ভব। 
এই দীনের আশ্রক, দরিপ্রের বন্ধু, উত্তর- 
বঙ্গের কল্পপাদপ, বিগত চৈত্র মাসে হ্বদেশ- 
বিদেশকে শোঁকাকুলিত করিয়া, পর-লোকে 
প্রস্থান করিয়াছেন। বিগত চৈত্রে কাকিনায় 
অকল্মাৎ রক্তামাশয় রোগ কোথা হইতে 
আপিয়া উৎপতিত হইল। গৃহে গৃহে শিশু 
সকল এই রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিল 
এবং আক্রান্ত শিশুমাত্রই ইহার কবলে 
কবলিত হইল! রাজা মহিমারঞজনও ইহার 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না ! 


অল্প কয়েক বৎসর পুর্ব, এই রাঁজারই 
সভা-পঞ্ডিত, বর্তমান কালের কালিদাস, 
মহাকবি শ্রীশ্বর বিগ্যালঙ্কার এই মর-ভৃমি 
পরিত্যাগ করিক্বাছিলেন। কাঁকিনা-রাজের 
রাজমুকুটের উজ্জল হীরক-খণ্ড তখনই খসিয়! 
পড়িরাছিল। আজ দেই মহাকবির আশ্রয়- 
দাতা, সেই কবির সতঙ্গনহবাস-প্রিয় রাজ! 
মহিমারঞ্জনও খসিয়া পড়িলেন! উত্তর-বঙ্গ 
গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্র হইল! হায়! আর 
কি ইহাদের শূন্ত স্থান পুরণ হইবে? 
বঙ্গদেশের জমীদারবর্থের একট! অখ্যাতি 
আছে যে, ইহারা নিতীন্তই আত্ম-বিলাস- 
পরার়ণ। কিন্তু শ্লাজা মহিমারঞ্জরনকে এই 
অখ্যাতি ম্পর্শ করিতে পারে নাই। ইনি 
সাধারণ, সন্ত্রস্ত গৃহস্থের স্তায় জীবন-যাত্রী 
নির্বাহ করিতেন। ইহার বাস-ভবনের 
সামগ্রীগুলি, ইহার নিত্য ব্যবহারের পরি- 
চ্ছদৰ সকল, ইহার আহার-বিহারের দ্রব্যনিচয় 
ইহাকে গৃহস্থাশ্রামস্থ সন্ন্যাসী বলিয়া ঘোষণ। 
করিত । ইনি বিষয়-কর্ম্মের গুরু ঝঞ্চাট ও ঘোর- 
রোঁলের মধে) নিমজ্জিত থাকিয়া ও,ইন্জ্িয়-তৃপ্ডি- 
কর বস্তনিবছে পরিবৃত থাকিয়াও, নিপিপ্ত 
যোগীর গ্তায় থাকিতেন,ইহার চিত্ত সে গুলিতে 
আবদ্ধ থাকিত না; ইনি নিয়ত পৃথিবীর 
উদ্ধদেশে আপন চিত্তটীকে নিবন্ধ রাখিতে 
পারিয়াছিলেন। আমর! স্বচক্ষে দেখিয়াছি, 
ংসারের কত বিপদ, কত ভীষণ ঝটিকা, « 
ইহার উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়াছে,--অন্ত 
হইলে ছটফট. করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত,__- 
কিস্ত এই মহা পুরুষের ধীরতার ক্গতি কিছু- 


১৩ 


তেই জন্মাইতে পারিত না। বঙ্গদেশের ধনী- 
দিগের পক্ষে ইহা৷ কম প্রশংসার বিষয় নহে। 
এরূপ আত্ম-সংঘম এদেশে নিতান্ত স্থল 
নহে। কিন্ত কিপের বলে ইহার এই বিন্ময়- 
কর নিলিপ্তত! অর্জিত হইয়াছিল? 
ইহার মূলে ছুইটী কারণ বর্তমান ছিল। 
এই দুইটী কারণ, ধনিবর্গের মধ্যে বর্তমান 
কালে সর্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় ন7া। একটী 
ইহার স্থুশিক্ষণ, অপরটী ইহার ধর্ম প্রবণত]। 
'ইনি ধেরূপ স্থুশিক্ষিত ছিলেন, ভাহ। 
বঙ্গদেশে কে না অঁধগত আছেন? ইংরাজী 
খিগ্ভার এবং নান! বিভাগীয় তথ্যসমূছে তাহার 
অসাধারণ অভিজ্ঞত ছিল। সংস্কৃতভাষাও 
ইনি বুঝিতে পারিতেন। উদ্ভিদ শাস্ত্র 
(8০990 ), প্রাণীতত্ব, চিকিৎসা ও শারীর- 
'বিদ্তা, নানাদেশীর় ইতিহাস, ইংলগ্ডের 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতধ্য বস্তনিচয়, ইহার 
কণ্ঠাগ্রে ছিল। কে, ডি, ঘোষের ন্তায় 
বিজ্ঞ ডাক্তারও, চিকিৎস। বিদ্যা সম্বন্ধে 
ভয়ে ভয়ে ইহার সহিত আলাপ কক্ধিতেন। 
প্রাণীতত্ববিদ ইংরেজ পণ্ডিতের ইহার 
অভিজ্ঞতা দর্শনে চমত্কৃত হইয়াছিলেন। 
ইহার পাঠ্যাগার বিবিধ বিষয়ের গ্রন্থ-রাশিতে 
পরিপূর্ণ থাকিত। এবং ইনি মিয়ত একাস্তে 
এঁ সকল গ্রন্থরাশির তত্বনিচয়ের আলোচনায় 
নিমগ্ন থাকিয়া, অপামান্ত বিদ্া ও নানাবিষ- 
প্লিনী অভিজ্ঞতা ট্টপার্জান করিয়াছিলেন । 
এ প্রকার বিদ্যা দ্বারা যাহার চিন্ত মার্জিত 
ছিল, তাহার. আত্মসংযমের অভাব হইবে 
কেন? কিন্ত ইহা! ছাড়াও, তাহার আর 
একটা বিশেষত্ব ছিল। | 
বৈদাত্তিক ব্রঙ্গতর্থের আলোচনাক্স ইনি 
জীবনের অধিক সময় ব্যন্িত করিতেন। 
উপনিষদ গ্রন্থগুলি ইহার অতীব প্রিয় ছিল। 


মব্যভারক্ত | 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড ১ম সংখ্যা । 


প্রচলিত প্রামাণিক প্রত্যেক উপনিষদ হইতে 
যে কোন শ্লোক, ধে কোন মন্ত্র, ইনি অনর্গল 
উচ্চারণ করিতে পারিতেন। প্রত্যেক মগ্্রের 
অর্থ ইনি উত্তম জানিতেন। ইনি বাসভবনের 
সন্নিকটে, লতাগুল্স-পরিবুত, একটী নির্জন, 
অত্যু্নত কৃত্রিম ভূখণ্ড প্রস্তত করিয়া! লইয়া- 
ছিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, ইনি প্রত্যহ 
এই ভূখণ্ডে উপবেশন করিয়া, কলনাদিনী 
ধীর-প্রবাহিনী ত্রিক্রোতার তট ভূমির উপরে 
বিলখিত, অনন্ত নীল আকাশের দিকে 
চাহিয়া, পবিত্র ওপনিষ্িক শ্লোকগুলি 
আবৃত্তি করিতেন এবং ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে 
সেই শ্রোকগুলির অর্থ ও তাৎপর্য আত্ম- 
হৃদয়ে অনুভব করিতেন। এরূপ ব্যক্তির 
আত্ম-সংযমের অভাব হইবে কেন? আমি 
সঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি, একবার দাঞজিলি- 
কলের হিমাচলের একটী নির্জন, মহোচ্চ, 
গণীর, আকাশচুষ্ধি শৃঙ্গ দেখিয়া, এই মহা- 
পুরুষ, তখনই তথায় উপবেশন করিয্া, 
উপনিষদ্দের কয়েকটা গম্ভীর মন্ত্র উচ্চারণ 
করিনা, সেই খানে মুদ্রিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন 
হইলেন ! সমৃদ্ধির কোলে এরূপ সন্্যাসী 
কয়জন মিলে? 

যাহারা ইহার জীবিতকালে, কখনও 
ইহার আলাপ শুনিয়াছেন ও পসহবাস-নুথ 
লাভ করিয়াছেন, তাহার তাহ! কখনও 
ভুলিতে পারিবেন না বলিয়া, আমাদের 
বিশ্বাস। হয় কোন এঁতিহামিক তত্বালোচ- 
নায়, নয় বৈদাস্তিক ব্রহ্গতত্বের প্রসঙ্গে, 
ইহার বৈঠকথান! সর্বদা মুখরিত. থাকিত। 
ংসারের সহশ্র জালায় মুহামান হইয়! ইহার 
নিকটে গেলে, ইনি উদ্ধ'তন রাজ্যের এমন 
মধুমরী কথা উখখাপন করিতেন যে, সেই. 
অমৃতের আোতে তপ্ত-হদয় প্লাবিত হইয়া 


€বশাখ, ১৩১৬] 


যাইত। বাঙ্গালা দেশের কয়জন ধনীর 
আগারে, লোকে সংদারের ধন-জন ও আত্ম- 
গরিমাপ্রকাশক কথার পরিবর্তে, এরপ ব্রঙ্গ- 
কথা শুনিতে পাইয়। থাকেন? উত্তর-বঙ্গের 
উজ্জ্বপ প্রদীপ নির্বাপিত হইয়াছে !! 

ইহার দানের কথ|, পীড়িতের গ্রতি 
করুণার কথা, আমরা কেমন করিয়। 
বলব? মহিমারঞ্রনের সাহায্য স্পর্শ করে 
নাই, বঙ্গে এরূপ নিরাশ্রয়্ বিধবার গৃহ করটা 
আছে? ইদানীং নান! প্রকার ব্যয়বাহুল্যে 
দানের পরিমাণ কিছু সংক্ষিপ্ত হইলেও, 
কাকিনার ঘরের যেরূপ দান ছিল, বঙ্গের 
কয়টী জমিদারের ঘরে অদ্যাপি তদ্রপ 
আছে? কোন ব্রাহ্মণপঞ্ডিতই তাহার গৃহে 
বিমুখ হইতেন না। স্ুগ্রস্থকার মাত্রই তাহার 
সাহাধ্য লাভ করিতেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্ 
পালের বিলাত গমনের সাহাধ্য ইনিই করিয়- 
ছিলেন। অগণিত ছাত্র তাহার পায় শিক্ষা 
লাভ করিতে পারিয়াছে। তাহার ধনে কৃত 
রোগী বাঁচিয়াছে, তাহার ইয়ন্ত। নাই। 

ইনি ভারতের ইতিহাসবি শ্রুত স্থানগুলি 
ত্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়! দেখিয়াছিলেন। স্থান- 
দর্শনজনিত অভিজ্ঞতার প্রতি তাহার এত 
শ্রদ্ধা ছিল যে,তিনি প্রতি সর আপন কোষ 
হইতে সমগ্র ব্যয় দিয়, আপনার আশ্রিত 
ও প্রজ্জাবর্গকে দলে দলে, সদূর দাক্ষিণাত্যে, 
গুজরাটে, বোষ্ধে, পঞ্জাবে পাঠাইয়া দিতেন 
এবং তাহার৷ ফিরিয়া আসিলে, পুঙ্থানুপুঙ্খ- 
রূপে সকল স্থানের তত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন। 
ইহ! তাহার বাৎসরিক কৃত্য হুইয়া উঠিয়া- 
ছিল। তীহারই ব্যয়ে বিগত দিল্লিদরবারে, 
এই প্রবন্ধের লেখক, দিল্লিদরবার দেখিতে 
এবং আগ্রা, জয়পুর এ্রভৃতি স্থান দর্শনে সমর্থ 
হুইন্নাছিল। ইহারই ফলম্বরপ ্্রীশ্বর বিদ্যা 


রাজ মহিমারঞ্জন 
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লঙ্কা'র প্রণীত “দিল্লি-মহোতসব-কাব্যম্”,বিষয়- 
গৌরবে এত সমাদৃত হইতে পারিয়া- 
ছিল। ৯ * 

তাহার মহান্থুভবত| ও ওদার্ধয আদর্শ 
স্থানীয় ছিল। তাহার পরিজনবর্গ কেহই 
কোনদিন ইহার ক্রোধ দেখিতে পায় নাই। 
ধনীর প্রায়ই অনহিষ্ণণ হইয়া থাকেন। কিন্তু 
তাহার ক্ষমাশীলতার তুলন। ছিল না । তাহার 
হ্যায় বাকৃপটু ব্যক্তি ঝড় সুলভ নহে। যত 
গু৫হর জটিল বিষয়ই হউক্‌ না কেন, ইনি- 
বহুক্ষণ ব্যাপিয়া ঘেই বৈষয়ের আলোচন! 
করিতে পারিতেন এবং লোকে মন্ত্মুগ্ধবৎ, 
চাহিয়া! থাকিত। 

পিতৃভক্তি তাহার মত আমরা! কম দেখি" 
য়াছি। তিনি পিতার মত পিত। পাইয়া 
ছিলেন। রাজ! শস্তুচঞ্জের নামের সহিত 
কোন্‌ শিক্ষিত ব্যক্ত অপরিচিত £ শভভুসন্ছের 
কথ। বলিতে বলিতে ইনি গদ্গেদ হই! উঠি, 
তেন। কোথায় কোন্‌ কালে, শভুচন্দের 
বৈদাস্তিক শিক্ষাগুরু পরমহংস পরমানন্ৰঃ 
ক্মদেহের স্বরূপ সম্বন্ধে এঁকখানি পার্ঘপেত্র 
মংস্কত ভাষায় শততৃচন্্রকে লিখিয়াছিলেন 
সেই কীটদ& পত্রথানি রাজ। মহিমাঁরঞ্জন 
অতিষত্বে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত, পিতার 
স্বতিচিহুন্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন। গত মাঘ 
মাসে, সেই পত্রখানি, দেবনাগরে স্পষ্ট করিয়। 
লিখিয। দিবার জন্ত, এই প্রবন্ধলেখক আদিষ্ট - 
হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে খণ অপার- 
শোধিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে ! 

রাজ। মহিমারঞ্জরনের অভাবে বঙ্গদেশের 
যে ক্ষতি.হইল, তাহ! সহস! পুরণ হইবে , 
বলিয়! আশ! নাই। 

এই মহাঁপুরুষের স্থৃতিচিহ্শ্বর্ূপ একটা 
পদ্য এস্থলে সংযোজিত হইল. $--- 
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স্বরণে সুরেন্দ্র-ভবন ছাড়িয়া, 
স্থরেন্্র-দশিত-পথে,- 
এসেছিলে এই মরত-ভবনে, 
চড়িয়। পুষ্পক-রথে। 
ভব-হিত-তরে, যেদিন হে নৃপ! 
" জনমিলে ভবে আসি, 
কাদিল স্বরগে দেবতার কুল, 
হাসিল মরত-বাসী ॥১॥ 
তুমি, বিবিধ-বিধানে, জীবের কল্যাণে, 
“*  সঁপিলে আপন প্রাণ, 
তুমি, কাতরে, আপন-হস্ত বাড়া+য়ে, 
| করিলে আশ্রয় দান। 
করুণার শ্রোতে ভাসাইলে ধর1। 
বিপুল তোমার দান 
কত অনাথ দরিদ্রে, করিল রঙ্গ, 
_.. ঝাঁছা”য়ে তাদের প্রাণ ॥২॥ 
মর্ম-পীড়ায় হইয়৷ কাতর, 
দগ্ধ-হবদয় লইয়া, 
নিত্য আসিত কত নর-নারী, 
, তোমার নিকটে ছুটিয়া। 
মুহূর্ত তোমার নিকটে বসিলে, 
হেরিলে মু্তি তোমার, 


£খ-রেশ, চিত্ত-দাহন __ 
থাকিত না কিছু আর।॥৩। 
তব, প্রতিভার তীত্র আলোক ছুটিয়া, 
বঙ্গে করিল উঞ্জল » 
তব, জ্ঞান-দীপ্ড ধর্ম-কাহিনী, | 
ছুটিল চৌদিকে বিমল। 
তুমি, ধ্যান-পুত চিত্তে নিয়ত, 
| ব্হ্-অমৃত পানে-- 
নিত্য মগন থাকিতে হে নৃপ ! 
ব্রন্ষমের জয়-গানে ॥৪॥ 
তুমি, আপনার ব্রত পর-উপকার--. 
করি ভবে উদ্যাপন, 
সময়-অস্তে, কাদায়ে এ ভকে, 
হবর্গে করিলে আরোহণ £ 
তুমি নাই তবে; & দেখ চাহি, 
নিবিড় তামস-রাশি-- 
ঢাকিয়৷ তপনে, ঢাকিয়া চন্দ্রমা, 
ফেলিছে ধরারে গ্রাসি ৷ 
এঁ আর্তনাদ, এ হাহারব, 
দীনের চক্ষুর জল-_ 
রোদন-ধ্বনির সহিত মিশিয়া, 
প্লাবিতেছে ধরাঁতিল ॥৫॥ 
শ্রীকোকিলেশ্বর ভষ্টাচাধ্য ॥ 


শানজ্ল ভলম্্াত্ ॥ ৫) 


সমাজের প্রথম ও শেষ কথাই মানুষ 
এবং তাহার কর্শ। মানুষ বলিতে সংখ্যা ও 
দেহ; এবং কর্প বলিতে দেহ ও মন )-- 
এই কয়েকটা কথা সর্বাগ্রে বিবেচ্য। . 

সংখ্যা।--যে দেশে যে পরিমাণ লোক 
গ্রতিপালিত হইতে পারে, তদপেক্ষা জন 
সংখ্যা কিছ আর্ধক থাক। উচিত। তাহ! 


হইলে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হয়; 
সুতরাং জনগণ শ্রমশীল, কৌশলী ও বুদ্ধি- 
বৃত্তিতে উন্নত হইয়া উঠে। দেশের গ্রাতি- 
পালনক্ষমত। অপেক্ষা জনসংখ্যা নান হইলে 
আহার্ধ্য বস্ত অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য হয়। 
তাহার ফলে জনগণ অলস এবং উদ্ভাবনী 
শক্তিহীন হইয়া উঠে। সুতরাং দেহ ও মন 
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উভয়ই কালক্রমে দুর্বল হইয়া যায়। কিন্ত 
জনসংখ্যা ইচ্ছান্থুূপ বৃদ্ধি করিবার উপায় 
ফি? উপায় ছই প্রকার। এক প্রকার 
রুগ্ন, দুর্বল, অল্লাযু বংশ ব্যক্তির অপত্যোৎ- 
পাদন না করা, অথবা যথাসম্ভব কম করা। 
দ্বিতীয় প্রকার, সুস্থ, সবল, এবং বহ্বপত্য 
দীর্ঘ।যু বংশজ ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন কর।। 
অপত্যের সংখ্যা এবং আধুঃ অনেক পরি- 
 মাঁণে বংশান্থগত নিয়ম অন্সারে নির্দিষ্ট হয়। 
কোন বংশে অন্ন সংখ্যক অপত্য হওয়াই 
নিয়ম, কোন বংশে অধিক সংখ্যক হইয়! 
থাকে। কোন বংশ অল্াযুঃ, কোন বংশ 
দীর্ঘাযুঃ। কাহারও বংশ-পরম্পরাগত গীড়। 
আছে, কাহারও নাই। এ সকল দেখিয়া 
শুনিয়া বিবেচনা পুর্ববক বিবাহ সংস্কার নিপ্পন্ন 
কর! আবশ্যক । কিন্তু বিবাহক্ষেত্র সংকীর্ণ 
হুইয়! গেলে বিবেচনা করিবার স্থল থাকে 
না। এনিমিত্ত সুস্থ সবল সচ্চরিব্রগণের 
পক্ষে, অর্থাৎ যাহাদিগের অপত্যোৎপাদন 
কর! বিধেয়, তাহাদিগের পক্ষে, বিবাহক্ষেত্রের 
প্রসার অথব। বিস্তৃতি সাধন অত্যন্ত প্রয়ো- 
অন। যাহার! রুণ্ন, অবসন্ন, অর্থাৎ যাহ- 
দিগের অপত্যোৎপাদূন করা বিধেয় নহে, 
তাহা রাও ইচ্ছ। করিলে বিবাহ করিতে পারে, 
কিন্ত তাহাদিগের পক্ষে বিবাহক্ষেত্রের প্রসার 
অপ্রসার সমান। তাহার্দিগের ভ্তায় সমভাবা- 
পন্ন নরনারী যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়। জীবন 
ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে পারেন, কিন্ত পুর্বে 
বন্ধ্যত্ব (36511112507) সংঘটন কর! উচিত। 
ইহাতে কোনই ক্রেশ নাই, তাহা! পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি। 

জনসংখ্যা বিবেচনা করিতে আর এক 
কথা বিবেচ্য । বিভিক্ন জাতীদ্ঘ নরনারীর 
সংসর্ে অনেক সময় জনসংখ্যা বর্ধিত হইয়া 


মাঁনব সমাজ । (8) 
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থাকে । বাঙ্গালী, মৈথিলী, মহারাস্্রীয 
প্রভৃতি ভিম্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে 
যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে *অপত্য সংখ 
বৃদ্ধি পাইবার আশ কর। যায়। [কস্ত 
তাহারা কোন কোন অংশে উন্নত, এবং 
কোন কোন. অংশে অনুন্নত । দেহ বিষয়েও 
কোন অংশে যোগ্য এবং কোন অংশে 
অযোগ্য হওয়া সম্ভব। কিন্তু একজাতীয়- 
গণ মধ্যে, যথ! রাটী, বারেক মধ্যে বিবাহ 
প্রথ। প্রবন্তিত হইলে, বিবাহ ক্ষেত্রের বিস্তৃতি 
হওয়ায়, অপত্য সংখ্য] এক দিকে যেমন 
বন্ধিত, অপর দিকে অপত্যগণও পূর্বাপেক্ষ। 
সবল, ুস্থৃকায়, সুগঠিত হইতে পাকে। 

সংখ্যা সম্বন্ধে বলিতে গেলে জনগণের 
অবস্থার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। দরিদ্র 
অবস্থার ব্যক্তিগণের স্কপত্য আঁধক সংখ্মুক 
হইন্া থাকে ) এবং ধনিগণের অপত্য সংখ্য। 
অন্প। অবস্থা অতিরিক্ত মাত্রায় অর্থশালা; 
হওয়া! নান প্রকারেই অম্ঙ্গগজনক। একথ! 
ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, শ্মমাজ্ধের পক্ষেও 
তেমনই প্রর্কৃত। সমাজে ধনবিভাগ বেশী 
হইলে, কেহই £অতিরিক্ত ধনবান হইতে 
পারে না। তাহা হইলে অপত্য সংখ্যাও 
আশানুরূপ হওয়া সম্ভব। ঝেশী দরিদ্রও 
নহে, এবং অতীব ধনবানও নহে, এইরপ' 
সমাজে জনসংখ্যা মোটের উপর উন্নত 
থাকিয়। যায়। তবে, কালক্রমে উহার হান 
বৃদ্ধি, উত্থান পতন অনিবার্য । সে দীর্ঘ- 
কালের কথায় এস্বলে আমাদ্িগের বেশী 
প্রস্োজন নাই। 

রিবাহক্ষেত্রের বিস্তৃতির কথা৷ পুর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। যাহাদিগের *বিকাহ সামাঞ্ধিক 
নিষ্বমেন্ব কঠোরতা বশতঃ নিবিদ্ধ অথব। 
দুঃসাধ্য, তাহাদিগেরও বিবাহ স্সাধ্য হওয়। 


১৪ 


উচিত। প্র সকল কঠোর নিয়ম বর্জন কর! 
উচিত। দৃষ্টান্ত স্থলে অতিরিক্ত পণ গ্রহণ 
এবং বিধবা “কিবাহ নিষেধের কথা উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে। এই সকল সামাজিক 
ছুরাচার অনসংখ্যা হাস হওয়ার প্রবল কারণ। 
কিন্তু ইচ্ছ৷ করিলেই শু সকলের সংস্কার কর! 
যায় না। ইহাঁদিগের মূল কারণ বৈস্ঞা- 
নিক প্রণালীতে অন্রুসন্ধান করা আবশ্যক । 
তৎপর তাহা প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত 
অন্যবিধ কারণের সমাবেশ কর! প্রয়োজন । 
এতন্দেশে সমাজ ত্ত্বের নিয়মান্ুলারে এ 
সকল হুরাচারের মূলানুসন্ধান করা হয় 
না, সৃতরাৎ ফলও হয় না৷ । যাহা হউক, জন 
খ্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে সমাজ 
কোন মতেই পরিপু্ থাকিতে পায়ে ন|। 
বহুবিধ পীড়। সমাঁজের৪জন সংখা! হাস করি- 
তেছে। তখন কি কর্তবূ? বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে এ সকল পীড়ার মূলান্সন্ধান 
করতঃ তাহার প্রতিবিধান করাই একমাত্র 
উপায়। তাহানট করিলে সমাজ উৎসন্ন 
হইবেই, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না । 
কিন্ত কোন কোন সমাজে একটী অবৈত- 
নিক মন্্রীত্ব পাইবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা ও 
আগ্রহ দেখ! যায়, এ সকলের দিকে তাহার 
শতাংশও দেখ! যায় না। ইহারই নাম দেশ- 
বতসলতা !!! 
অকাল মৃত্যু ও জনসংখ্যা! হাঁস হইবার 
আর এক প্রধান কারণ, চিরাগত আচার 
ব্যবহারের পরিবর্তন। ইহাতে প্রাপ্তবয়স্ক- 
দিগের অপেক্ষ। শিশুদ্িগের মৃত্যু অধিক হই! 
থাকে। শিশু-মরণাধিক্ের বহু কারণের 
মধ্যে বালাবিবাহও একটা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এতদ্দেশে বাল্য বিবাহিত 


নব্যভায়ত । 


| সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 


হয় অনেকেরই শিগুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে। শিশুগণই ভবিব্যৎ বংশ । তাহা- 
দিগের মৃত্যু সংখ্যা অধিক বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইলে 
ভবিষ্যৎ বংশ উৎমন্ন হইয়া যায়। এই সকল 
এবং আরও নানাবিধ বিষয় বিবেচনা করতঃ 
যাহাতে সমাজের জন সংখ্য। হ্রান না হয়, 
তন্জরপ ভাবে সামাজিক বিধি সকল প্রণীত ও 
প্রতিপালিত হওয়া উচিত। তাহা ন! হইলে 
সমাজ কখনও উন্নত হইতে পারে না; আর 
উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতির হ্ুত্রপাত হয়, 
এ কথ! বিশেষ রূপে স্মরণ রাখ! কর্তব্য। 
দেহ।--দেহ সম্বন্ধে প্রথমেই বলিয়া রাখি 
যে, দেহ গঠন প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বংশানুক্রমের 
নিরমাধীন | পারিপার্থিক অবস্থা দেহকে 
কিছু পরিবপিত করিতে পারে, কিন্তু 
এখন আর বংশান্ুগত বিধানের হাত হইতে 
ছাঁড়াইয়া লইতে পারে না। কোন কালেই 
পারিয়াছে কিনা,তাহাঁও বিশেষ সন্দেহজনক । 
যাহা হউক,দেহ এখন প্রধানতঃ বংশানুগত। 
দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সবলত। যত্ব চেষ্ট! 
দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে; কিন্তু সে অধিক নহে। তাহা! হই- 
লেও দেহের বল বিক্রম অকম্মাৎ অত্যস্ত 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই পারে না, এ কথ বলি- 
তেছিনা। এখন আর ক্রম বিবর্তনবাদের 
পুর্ববৎ আদর নাই। অনেক উচ্চ শ্রেণীর 
জীববিজ্ঞানবিৎ* বিশ্বাস করেন যে,জীব অক- 
স্মাৎ পূর্ব পুরুষগণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক 
জ্ঞানে বিবর্তিত হইতে পারে।1 এ কথা সত্য 
শ. 1105219, 106 ৬1165, 71000550856 90০, 
++ 1106 00060৮61751 25501055 0072 
5960165 916 510%/15 017817850 11000105% (5958, 
[7 ০01502015017)000 00 0015 ০017061908018, 
075০ ০৫ 2790261017 85590)65 61096 205৮ 3১৩- 
6155 280 %2116055 716 13:0010050 60010 5915- 


0176 00107)5 09 50001) 158029, 
-779050155 250 ৬9115055105 2589 ৩ 


নরনারীর প্রথম অথব। দ্বিতীয় সম্তান বোধ । ৮765 ৮৮111, 


বৈশাখ, ১৩১৬ ] 


হইলে ছুর্বল পিতামাতাঁরও অকল্মাৎ অতি- 
রিক্ত মালায় সবল পুত্র কন্ত! হওয়া অসম্ভব 
মনে করা যায় না। কিন্ত এরূপ দৃষ্টান্ত 
অধিক নহে । সচরাচর ও সাধারণতঃ বংশ।- 
সুক্রমের নিয়নান্সারেই ফলাফল গণনা 
করিতে হয়। তাহা হইলে বংশদোষ অথবা 
ংশগুণ অপরিবর্তিত থাকিলে অপত্যের দোষ 
গুণও অপরিবর্তিত থাকিয়1 যাইবে । অপত্য 
দুর্বল, অবদন্ন হইতেছে; এরূপ স্থলে সবল 
ও উন্নত করিবার উপায় কি? উপায় দ্বিবিধ। 
প্রথম উপায় পুর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি_- 
অর্থাৎ সুস্থ সবল বংশীয়গণের সহিত যৌন 
সন্বন্ধ স্থাপন। এই নিয়ম বংশ পরম্পরায় 
প্রতিপালিত হওয়া! আবশ্তঠ ক, নচেৎ প্রথম তঃ 
যেরূপ ম্ফল. প্রাপ্ত হুওয়। যায়, অবশেষে 
তাহা আর স্থির থাকে না। এতদপেক্ষা 
স্থায়ী স্থফলপ্রদ উপায় এই £-ধাঁহার! সুস্থ, 
'তেজন্বী, পুষ্টদেহ, তাহারাই অপত্যোৎ্পাদন 
করিবেন; অন্তে করিবে না। একথাও 
পূর্ব উল্লেখ কর! হইয়াছে। এইরূপ হইলে 
বংশান্ূগত নিয়মানুসারে শুক্রশোণিতগত 
অবস্থার বিকাশ হ্ইক্সা স্থায়ী ফলের আশা 
করা যাঁয়। কিন্তু এই উপায়ে যদি জনসংখ্যা 
হ্বাস হইবার উপক্রম হয়, তখন এই বিধির 
কাঠিন্ত এবং অলঙ্বনীয়তা কিছু কমাইয়া 
দেওয়! উচিত। বিধি নিষেধ প্রণয়ন করিতে 
অবস্থান্সারে কিছু কিছু পরিবর্তনের ব্যবস্থা 
থাকা উচিৎ।, ফলতঃ বিবাঁছ বিধান ভিন্ন 
যখন অপত্যোৎপাদনের আর কোন বৈধ ও 
হিতকর উপায় নাই, তখন বিবাহ বিধি সক- 
লের ষংস্কারই একমাত্র ভরসা স্থল। যাহাতে 


মানব সমাজ 1 (৪) 


১৫ 


স্বস্থ, সবল, কর্মঠ পুত্র কন্। লাভ হয়, তদ্প 
বিধান সকল রচিত ও পালিত হওয়াই চাই। 
নচেৎ সমাজ রক্ষা হইতেই পারে না। 

আমি এইক্প বলাতে কেহ যেন মনে 
করেন না যে, আমি সমাজকে একটা কলের 
মত নিয্মমাধীনে চালাইততে চাই। মানব 
সমাজ ( অথব1 অন্য কোন সমাজই ) কলের 
মত ইচ্ছান্ুরূপ পরিচালিত করা যায় ন। 
সমাজ তত্বের নিয়ম সকল ছলজ্ব্য । কিন্তু যদ্দি 
প্রযত্বের কিছুমাত্র ক্ষমতাও এ্মঙ্গীকার কর! 
যায়, তাহ] হইলে হর্হী স্বীকার করিতেই 
হুইবে ষে, জীবতত্বেরে ও সমাজ তত্বের নিয়- 
মানপারে ন! চলিলে কোন সমাজই ধ্বংসের 
হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইৰে 
না। এতদ্দেশে বর্তমান সময়ে যদি কেবল 
মাত্র বিবাহ বিধির সংঙ্কীর উদ্দেশে সমাজের 
অগ্রণিগণ মিঞ্সিত হইয়া বিবেচন। পূর্বক 
নিয়ম দকল গঠিত করেন, এবং তাহা প্রতি- 
পালন করেন, তাহ! হইলেই সমাজের অশেষ 
কল্যাণ সাঁধন করা হয়। ,এ কাঁধ্য যেমন 
ছুরহ, কর্্মীরও তেমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া 
অত্যাবশ্তক। কিন্তু বর্তমান সময়ে কেবল 
এই উপায়ে কর্ম বিস্তৃতরূপে অনুষ্ঠিত হইবার 
আশ! করা যাঁর না। ইহাতে ভাঁব বিস্তারের 
বিশেষ সহায়ত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
বাঞ্চিত পথে সমাজকে পরিচালিত করিতে 
হইলে কতিপয় অগ্রণী ব্যক্তির, স্বীয় জীবনে, 
স্বীয় আচারে, তদ্রপ পথ অনুসরণ করতঃ 
অপরকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া আবশ্তক। 
এই দৃষ্টাস্তই আদর্শ ্ূপে সমাজকে উন্নতির 
পথে লইয়া! যায়। শ্রুশধর রায়। * 





০৩ ও 


প্রেম ও প্ররুতি।-_শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
€সোম প্রণীত, সান্তাল প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য 
বার আনা। বাঙ্গালা কবিতার গতি এখন 
অন্ত পথে হুইয়াছে। মধুস্ছদন, হেমচন্দ্র এবং 
নবীনচন্ত্র যে গর আলাপ করিতেন, তাহা 
এখন আর গুনিতে পাওয়া ঘাঁয় না। নূতন 
গায়কগণের আবিণ্ডাবের সঙ্গে মতন সুর 
এক্ষণে আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । 
কিন্ত জানি না,প্রাচীনত্বের প্রতি আমাদিগের 
কেমন অনুরাগ, সেই পরিচিত নুর শুনিবা 
মাত্র আমাদিগের চিত্ত পুলকিত হই! 
উঠে, উৎকর্ণ হইয়া আমরা আবার তাহ! 
শুনিতে চাই। দেই জন্ত আমর! নগেন্তর 
বাবুর গ্রন্থথানিকে অন্থরাগের সহিত পাঠ 
করিয়াছি। নগেন্্র বাবু আর কোন গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন কি না,তাহ! আমরা বলিতে 
পারি না। কিন্তু তীহার বর্তমান গ্রন্থখানি 
দেখিয়া! মনে হয়, তিনি শিক্ষানবীশ নহেন ) 
অভিজ্ঞের স্থান, অভিজ্ঞের সম্মান তীহার 
প্রাপ্থিযোগ্য । 

প্রেম ও প্রকৃতি দশ সর্গে বিভক্ত কবিতা- 
গ্রন্থ । ছুই একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক ভিন্ন 
এখন আর কাহারও কবিত! বাঙ্গালা সাহি- 
€ত্যের বাজারে বিকায় না। এ সময় মুদ্রণ- 
সৌন্দর্ষ্যে এবং চি্রমালায় বিভূষিত করিয়া 
'গেম্্র বাবু যনে একখানি কবিতা গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাহার অতিরিক্ত 
সাহসিকতার কার্য হুইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গা- 
লীর কবিতানুরাগ এখনও একবারে ধায় 


ওপক্রুভ্ভি £ 
নাই, জুতরাং মনে হয়, প্রেম ও প্রকৃতির 
আঙর হইবে। 

প্রেম ও প্ররুতির ভাষ! অতি মধুর এবং 
আদর্শ অতি মহাঁন। কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 
বর্থনে,কি মানব চিত্তবুত্তির বিশ্লেষণে, কি 
ভগবৎ প্রেমের উদ্দীপনায়,কৰি সর্বত্র তাহার 
শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। একই ছন্দে 
আঁদে্যোপাস্ত লিখিত হইয়াছে বলিয়া এবং 
একই ভাবের স্থানে স্থানে পুনরাবৃত্তি হুই- 
ঘ্াছে বলিক্া, গ্রন্থথানি সাধারণ পাঠকের 
নিকট একটু নীরদ বোধ হইতে পারে, কিন্তু 
ইঞ্থার স্থানে স্থানে এরূপ পবিত্র ও গম্ভীর 
ভাবের সমবেশ আছে যে, পাঠ করিলে মুগ্ধ 
হইতে হয়। প্রেমই মানবাত্মার সর্বস্ব, 
প্রেমই ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র 
উপায়। কবির নিজের ভাষায় বলিতে হইলে 
"প্রেমই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম” এবং প্রকৃতি 
প্রেমেই বিশ্বপ্রেম চিরসংস্থিত।” কবি উপা- 
সকেরন্তায় প্রকৃতিকে আরাধন! করিয়াছেন । 
একদিকে হিমাচলের ভূষারম্ডিত শুঙ্গে ও 
পুরুষোত্তমের তরঙগ-বিক্ষুন্ধ বেলাঁতটে দণ্ডামান 
হইয়া তিনি প্রন্কৃতির রুদ্রমুত্তি দর্শন করিয়- 
ছেন, এবং অপর দিকে, মালাবারের 
এল] লতা-ক্গিপ্ধ তরুকুঞ্জের অন্তরালে, হরি- 
বারের. কলকলনাধিনী ভাগীরথীর কুলে 
আসীন হইয়! তিনি তাহার প্রশান্ত মুখচ্ছৰি 
দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিক্বাছেন। 
প্রকৃতি তাহার নিকট যৃত্প্রস্তরময়ী জড়শততি 
মাত্র নছেন, চিন্রী দেবী। আর প্রকৃতির 
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অন্তরালে থাকিয়া যিনি তাহাকে রূপ-রস- 
গৃম্ধময়ী করিয়াছেন, সেই সঙ্গে কবি তাহারও 
সন্বা উপলব্ধি করিয়াছেন। সমালোচনায় 
কাব্যের মর্ম প্রকাশিত করিবার আমা- 
দিগের অভিপ্রায় নাই, পাঠক নিজেই তাহ 
অবগত হইবেন। কবির উদ্দেশ্য কি, 
তাহার লিখন প্রণালী কিরূপ, বুঝাইবার 
জন্য আমর! তাহার কাব্য হইতে ছুই চারিটী 
স্থান উদ্ধৃত করিয়া এই সমালোচনা শেষ 
করিব। কুমারিক। “অস্তরীপে' নামক নবম 
সর্গের প্রারস্ত এরূপ ;-_- 
“ভারতের সীম! শেষ, কি বিচিত্র রম্যদেশ, 
কি বিপুল বারিধির ভৈরব গর্জন ! 
বিলোল নীলাম্বরাশি দৈকত চুদ্বিছে আসি, 
_ কুমারিকা-অ্তরীপে বিমুগ্ধ নয়ন ॥” 
মালাবারের বর্ণনা এইরূপ ।--. 
“নারিকেল-কুঞ্জঘন বিকশিত ফুলবন, 
নুন্দর শ্যামল কান্তি বনানী ছায়ায়, 
জড়ায়ে পাদপদলে, লতিক। সোহাগে ঢলে 
বিহগ কুজনে বসি কৌতুকে কুলায়।” 
কিন্তু কবি কেবল প্রকৃতির বাল্য 


সৌনর্ধ্যে মুগ্ধ নহেন,কাহার প্রার্থনা এইরূপ-_. 


“দেখাও প্রেমের ছবি হে বিশ্বের মহাকবি! 
অমোঘ সাধন ফলে £প্রমের় ঈশ্বর । 

যে প্রেম-কণিক] পেয়ে রশির রেখাটা ছেয়ে, 
এই মর্ভ্যতূমি তর এতই ম্ুন্দর ॥” 


বাঁস্তী-গীতা 


১৭ 


তাহার প্রেমের আদর্শ কিরূপ,তাহ। 
নিমের কবিতায় ব্যক্ত হইবে ১-- 
"প্রেমিক প্রমিকা হও, হুঃখে রও স্থথে রও, 
প্রেমের সাধনা জেনে। নিফাম সাধন) 
ত্জ সুখ, ত্যজ আশা, ভাঙ্গ বাসনার বাসা, 
মর-তৃষা নহে প্রেম--ভবের যাতন। ॥” 
প্রেমের তৃপ্তি সম্বন্ধে ১ 


সে আশা ক”রন। ভবে,ভাগ্যে থাকে ভোগ হবে 


নিবৃত্তিতে প্রবৃত্তির তৃষা কত দূর। 
কঠোর সাধন! ছুঃখে, আজন্ম ক্যথিত বুকে, 
প্রেমের লুকান মুক্তি ধুর মধুর !” 
প্রকৃতির নিকট তাহার এই প্্রার্থন! 
সফল হউক । * 
“প্রাণে ঢালিয়।ছ সরধা মিঠেছে আত্মার ক্ষুধা, 
জনমের চির ছুঃখ চিন অবসান ; রে 
জগতেও এই মত, ঢালি শাস্তি অবিরত, 
জুড়াও বিশ্বের দেবি, বিদগ্ধ পরাণ।” 
কবি দীর্ঘজীবী হউন, প্রেমপূর্ণ হৃদগ্গে 
এইরপে প্রক্কৃতির আরাধন। করিতে থাকুন । 
তিনি এইরূপ কবিতা লিখিতে থাকুন। 
বাঙ্গাল! ভাষার উপকার হইবে । প্কাল নির- 
বধি পৃ্থীও বিপুল।” ধাহার! তাহার “সমান 
ধন্মা”, তাহার! তাহার কাব্যের* সমাদর 
করিবেন। 


শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু । 


ল্বাস্নভ্ভী-গীভ্ভ। £ 


ভূমিক1। 


»বসম্ত গ্রাণময়ের প্রেমনিশ্বাস। বিপুল 
বিশ্ববংশীর রন্ধে, রন্ধে। সে নিশ্বাম আপু- 


রিত হইয়। প্রকতানে পরিদ্মুরিত। সেই 
একতান সংগীতের তরলিত মর্োচ্ছবাস অশ্র 
রূপে পরিণত । প্রেম, সঙ্গীত ও অশ্রুর অভি- 


৯৮ 


ব্যক্তি সৌন্দধ্য। ফুল, জ্যোৎস্না, কলক£ 
প্রভৃতি স্েন্দর্যোর বিকাশ মাত্র। চীরুবিক" 
শিত প্রেমবৈচিত্র্যের অক্রময়ী সংগীত-নাধুরী 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত, এই জন্ 
ইহার নাম বাসস্তীলীতা রাখ। হইল। 
আভাস। 

অনস্ত প্রসারিত অন্ধকার, অপার, 
অগাধ, অনালোক-বিচ্ছুরিত হুচিভেগ্ভ অন্ধ- 
কার। ভীমশ্ন্য ঘননিবিড় তমংঃপুপ্ধের গন্তীর 
সত্বায় পরিপূর্ণ । অসীম রহস্তাধার শাশ্বত 
ননোমগুল ধ্যানস্তিমিত সৌম্যমুত্তি তাপসবৎ 
নিষ্পন্দ, নীরব । বিশ্বপ্রপঞ্চ মাতৃতকুক্ষি্ত ভ্রণ 
শিশুর স্তায়্ গাড় যোগনিত্রাভিভূত )--অবি- 
ক্ষুদ্ধ, প্রশান্ত ;__ নিশ্চল, নিজৰ; কিন্তু 
বিকাশোন্মুখ, সর্ধাব্য্নবসম্পন্ন, পূর্ণকলেবর_ 


ধেন ফুট ফুট হইয়াছে, অথচ ফুটিতেছে ন|। 


অবতরর্ণ। 

, দুরে-ন্বপ্ময় দিগন্ত কোলে-_উ;তিমন্দা- 
'কিনীর কবিতায় তীরভূমে-_ভিমির যব- 
নিক উদঘাটিত্ করিয়! বিশ্বপ্রাণের প্রেম 
নিশ্বাম প্রবাহিত হইল |, সেই শীতল, ্গিগ্ধ 
'পীবৃষনিন্তন্দী নিশ্বাস-্পর্শে নিদ্রিত বিশ্বের 
বিশাল দেহে সর্বাঙ্গীন রোমাঞ্চ হইল। কৰি 
কল্পনা-বিহারিনী প্রমদার শ্রিরীষ-কোমল 
'পর্দপলব-তাড়নে কাব্যকাননের অশোক 
বিকাশের ন্তায়, বৃন্নাবনবিলাসিনী চারুচঞ্চল 
রূপসী রাই বিনোদিনীর তরল বিলোচন 
সম্পাতে নীলোতপলবনবিলসনের হ্যায়, সেই 
নিশ্বাসের উদ্বোধনী শি প্রভাবে নিমেষে 
অনস্ত আকাশের স্তরে স্তরে অসংখ্য হলিত- 
চ্ছবি জ্যোতির্ঘয় শৌরঞ্গৎ ফুটিয়৷ উঠিল। 
মুছদ্ারী নবপ্বন-হিল্লোলে প্রকৃতির হাম 
অঙ্গে তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। 
পুষ্পবধূগণ হরিৎপল্লব'শোভিত লতাবিতানের 


| নিয়ন্ত্রি 


নব্যভারত | [ সগুবিংশ খণ্ড, ১ম লংখ্যা 


অন্তরালে অপূর্ব রূপমাধুরী প্রন্ফ,টিত করিয়। 
প্রেমের বিপণী খুলিয়। দিল। আর সেই 
ফু্-কুহ্ুম-ম্ুরভি-সম্পৃক্ত ধীর সনীরচুদ্িতা 
অস্ফুটকলনাদিনী শ্রোতশ্িনীর এঁকতানে 
স্থর মিশাইয়া বনবিহঙ্গিনী কলকঠে তান 
পুরিল।--পৃথিবী হইতে অগণিত প্রাণিবৃন্দের 
আনন্দ কোলাহল বিমান পথে উত্থিত হইয়া 
সেই ভূম! মহান্‌ সচ্চিদানন্দের বিজয় মহিম| 
উদেঘাষিত করিল। অন্তরীক্ষ সেই বিজয় 
ঘোষণার দুন্দুভিনাদে দিগদিগন্তর আলো- 
ডিত ও প্রতিধ্বনিত হইল । তৃলোক,ছ্যলোক 
সমস্বরে প্রেমময় সর্ধেশ্বরের গৌরবান্ু কীর্তন 
করির! গাত্রোখান করিল, এবং শন্তবর্ত্রে 
কক্ষে প্রধাবিত হইয়! তাহার 
আরতি, স্ততিবন্দন! ও সিংহাসন প্রদক্ষিণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইল।-__বসস্তের স্ুুধাময় 
নিশ্বাস স্পর্শে চরাচর অমুতের অধিকারী 
হইয়। নব জীবন লাও করিল। 
প্রেমন্করণ। 

বসন্তের বির্ভাবে বহ্ধাঙ্ডের স্কটন,- 
বসন্তের সম্ত্রীবন হিল্লোলে বিশ্বমাঁলঞে অস্ুট 
আভাসপূর্ তমোময় পূর্ধরাগের পর বিনোদ- 
মাধুরী-বিলসিত জ্যোতির্ময় অনুরাগের সঞ্চার 
ও বিচিন্তর সৌন্দ্রের সন্মোহন বিকাশ,_-এই 
জন্য বসন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, ইহার তিরোভাবে 
নিখিল ভবনের প্রলম্ন। প্রাণ প্রতিষ্ঠ। প্রেমের 
পূর্ববহৃচন]। প্রাণিজগতে শ্বতঃপ্রণোর্দিত আত্ম- 
বিনিময় বা প্রেমের শ্বাভাবিক অধিষ্ঠান, 
সেইঞ্জন্ত বসস্তের আবির্ভাব প্রেমের অব- 
তরণ,-প্রাণময় বসম্ত প্রেমের অগ্রদূত 


ও পুরোহিত, বিশ্বরঙ্গালয়ের অস্তরাল- 
বর্তিনী প্রচ্ছন্ন প্রেমশক্তির দৃশ্ঠমান 
লীলাভিনেতা। মর্ত্য বসন্তের "লীল! 


কানন, কিন্ত বসন্ত অপার্থিব। যেমন পৃথিবী 


বৈশাখ, ১৩১৬] বাসভ্তী-গীতা ১৯ 


জ্যোতস্নার ক্রীড়াভূমি হইলেও জ্যোত্স। ঘুমস্ত কৌমুদী-কেমন অভিন্নতাব, কি 
পার্থিব পদার্থ বিশেষ নহে, চন্দ্রের জ্যোতি অলৌকিক নেশ। ! এমন মাথাম[খি, এমন 
মাত্র, তেমনই বসস্তও অপার্থিব, পৃথিবা কোলাকুলি, এমন মেশামেশি,* হৃদয়ে হৃদয়ে 
ইহার লীলাস্থলী. মাঞ্। যে দেশের ফুলগুলি এমন গাঁথার্গাথি, আত্মার এমন আত্মোৎসর্গ, 
চির-অল্লান,-_ফুটে কিন্তু ঝরে না, যে দেশের স্বাতন্ত্রের এমন নির্বাণ, একত্বের এমন, 
টাদ চির-ম্বপ্রকাশ,--উঠে কিন্তু মরে না, শুধু আহৃতি, এমন মদবিভোর, পবিত্র, স্বগীযক 
অন্তহীন, অবিশিশ্র, নিরবচ্ছিন্ন সুখ সৌন্দর্য প্রেম 'কে কোথায় দেখিয়াছ? এ প্রেম 
খেলিয়া বেড়ায়, বসস্ত সেই জ্যোতির্ময়; বাসন্ত্য প্রেমের ছায়! বা উপায়! মাত্র। 
দেশের অধিবাপী, মর্ত্যে দিব্য সুষমার উৎস | ব্রঞ্জলালায় বিশ্বরূপিনী রাধিক। সে প্রেমের 
রূপে প্রতিভাত। মর্ত্য ও ম্বর্ণ_অন্প্রাণ। মুর্তিমতী প্রতিক্কতি, গোকুল*সে প্রেমের 
ও মহাপ্রাণ_যে অচ্ছেগ্ত প্রেমডোরে বাধা, ; লালাভূমি, বৃন্দাবন সেৎপ্রেমের কোলকুঞ্জ। 
মর্ত্যে বসন্ত সেই প্রেমের সবুূর্তী। কাব্যজগতে ৰ প্রেম ধন্মবন্ধন বা যোগের আন্ত ও 
কোকিলের স্থুর সেই প্রেমের পঞ্চম, শিশির পোপান,--যোগে প্রেম অস্কুরিত ও ক্রণবিক- 
সেই প্রেমের অশ্রু, মলয়ানিল সেই প্রেমের শিত, যোগেই প্রেম মুকুযুলত, পল্পাবত ও 
স্নিগ্ধ শ্বাস, নৈশ গগনে দিগন্তব্যাপি সঙ্গীত- মু্জারত, যোগেই প্রেন অনন্তদলে মাধবী- 
ময় মাধুষ্য সেই প্রেমের জীবন্ত ভাবখানা ! মাবুরীতে পূর্ণ কুস্থমিষ্ঠ। যোগ ও প্রেম 
বসন্তে অন্তঃপ্রকৃতির প্রেমাভিনার। এই | চিরন্তন একই প্রামে সুর বাধা, সেইজন্ 
প্রেমাভিমারের উন্মাদিনী শক্তি প্রভাবে | বসন্ত যোগী, প্রকৃতির নিভৃত অগ্তঃপুরে, 
প্রেনিকপ্রাণ অধীর হইয়া অনন্ত অতৃপ্ত | মনোজ্ঞ তপোবন সাজাইয়া। সমাধিমগ্প বদন্ত, 
অগন্ত্য পিপাসার শান্তর জন্য অবলীলাক্রমে । যোগানন্দরন উপভোগ করে। বিরহে এই 
আত্ম বিক্রয় করে। প্রেনধ্যাকুপতা যখন [প্রেমযোগ সম্যক্‌ স্ফটিত, সেই জন্য বসন্তে, 
অন্তমুখীন হইর সারসন্বাতে সম্মিণত হহতে ব্রবধূর প্রেমলীণাঁয় বিরহ। এই প্রেম 
অশক্ত হয, ভ্রান্ত প্রেমিক তখন আত্মার উপ- অপরাহ্থের ছায়ার ন্যায়,_-সব্বব্যাপক, বিশ্ব- 
মিত ছাগাতে আসক্ত হইয়। পড়ে, সেই গ্রাদী, অনন্তপ্রনারী। সার্পীভৌমকতা। 
অন্তই 14151555 স্বচ্ছললণ দর্পণে স্বীয় প্রেমের প্রাণ, সেইজগ্ভ বদন্ত গৃহত্যাগী: 
প্রতিবিদ্ব দর্শন করিয়! প্রেমে মুগ্ধ হইয়+- বাউল,বিশ্ববাপী উদাসীন,সন্ান ধর্মের শিক্ষা- 
ছিলেন। যখন আত্মার ছায়াও অন্তশ্চ্ষুর গুরু, বৈরাগ্য, উদারতা ও আত্মববতরণের 
বিষয়ীতৃত হইল না, তখনই 1১721091101) অবতার । ৪ 
হৃদয়-নিছিত লৌনরধ্য রাশি স্বহস্ত-নির্শিত সঙ্গীতোচ্ছবান। 
প্রতিমাতে প্রতিফলিত দেখিয়া আত্মবিস্বতু বসস্তের প্রেমলীলা-রহস্তে প্রাণ বিনিমন্ 
হইয়৷ গেলেন। সংগীতশ্ুত্রবাহী,-প্রেমিকপ্রণের কথোপ-« 
বসন্তে বাহ্‌ প্ররুতির বার সঙ্জা। কথন ও উত্তরপ্রত্যুত্তর, প্রেমিক হৃদয়ের 
নিশীথে শুভ্রবদন| কৌমুদীর বিমল উৎসঙ্গে ধ্বনি প্রতিধ্বনি ও দেখাসাক্ষাৎ সংগীতেই 
ঘুখস্ত অগৎ, আর ম্প্ত জগতের শ্রামবক্ষে । সম্পন্ন হয়। ষংগীত প্রেমিকপ্রাণের বঙ্কার, 








সক 


প্রেমিক হৃদয়ের তাড়িত বার্ীমহ ও 01১20 
35217, প্রেমচক্রের কেন্দ্রাভিকর্ষণীশক্তি । 
সেই জন্ত প্রেমের প্রবাহে ও পরিণামে 
সংগীত । বসন্ত সঙ্গীতের আচাধ্য । সুকণের 
কলকণ্ঠ সেই উদ্দাম, উল্তান্ত, অবিরামগ্ুঞজরি 
সঙ্গীতের অব্যক্ত প্রতিধ্বনি মাত্র। গিরি- 
কন্দরবিহারিণী শৈবলিনী উর্মিবক্ষে যে 
অস্ফুট শ্রুতিবিনোদন কলম্বনে সাগরসঙ্গমে 
বহিয়া যায়, উদাসী মলয়ানিল যে সুললিত 
গাথা গাহিয়। আকুল প্রাণে বনে বনে বিচরণ 
করে, শ্তামপত্রাবগুষ্ঠিতা কুস্থমরূপনী যে মধুর 
নীরব সুরভিসম্তারসিক্ত সঙ্গীতে কুগ্জকানন 
প্লাবিত করে, বসন্ত সে সঙ্গীতের পুর্বধ্বনি | 
প্রতিধ্বনি পূর্বধবনির পরিচায়ক, েখানে 
প্রেম দেখানে সঙ্গীত 1 সঙ্গীত প্রেমের রূপান্ত- 
রিত নামান্তর মাত্র,_সেইজন্ঠ বিশ্বপ্রেম- 
রাক্সে বসম্ত বিপুলবিশ্বফর্নোগ্রাফের সঙ্গীত- 
সম । এই প্রাণকাড়া সঙ্গীতে প্রাণীর প্রাণিত্ব 
বিলোপ হয়, চরাচর আত্মহারা হইয়া, নিজের 
দ্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া__সেই এক ভুবন- 
ভূলান, মোহন, জীবস্তসঙ্গীতে লয় প্রাপ্ত 
হয়। এই আত্মবিলোপ যখন হদয়গগম হয়, 
' তখন পাখী আর পাখী থাকে না, একটা 
চিন্তহারী বঙ্কার, একটা ভ্রমণশীল অশরীরী 
- বাণী, অথবা একটা জীবস্ত অদৃপ্ প্রহেলিক। 
বলিয়া অনুভূত হয়, অনেচনক সুকুমার শিশু- 
টীকে প্রেমলীলায়িত অক্ষটকাকলি ভিন্ন 
আর কিছুই মনে হয় না, তরুলতা সঙ্গীতের 
এক একটী উন্মা্দক হরে পর্যযবসিত হয় । 
এইথানেই বসন্তের পরিণাম, প্রাণের বিলয়, 
« প্রেমের সমাধি 4 

অতীন্দ্রিয় খুরিয়া দেও। এববার পূর্ণেন্দু 
কিরীটিনী নক্ষত্রকুন্তলা মাধবীযামিনীর দিগন্ত 
প্রসাক্ষিণী ভুবন উজ্জল সৌনরধ/যছটার দিকে 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড ১ম সংখ্যা | 


একটু অবহিতচিত্তে দৃষ্টিপাত কর। দেখ 
নীরব, নিস্তব্ধ, স্ৃযুপ্ত গগনপটে সুধাংশু 
মদদালসমস্থর গতিতে ছুটিঞ্জ। যাইতেছে, দ্িগ.- 
দিগন্ত প্লাবিত করিয়! জ্যোতমার শ্রোত বহি- 
তেছে॥ সেই উচ্ছ্সিত চন্ত্রকিরণের মিগ্ব 
হিলোলে ব্রহ্মাওকে প্রেমোন্সাদে অস্থির 
করিয়া তুলিতেছে ১ সমীরণ মৃছু মধুর লহরী 
সঞ্চালন করিয়া বিশ্বপ্রেমকোলে একটুকু 
সোহাগ মিশাইতেছে;কি যেন একটা! 
সৌন্দর্য্যের কুহ কমাখ! রন্ত্রজালিক মায়া সমগ্র 
ব্রহ্মাগুকে ছাইয়। ফেলিয়াছে। এই নিঝুম 
নিশীথে সুদূর কাননবিবর আপুরিত করিয়া 
কি একট অব্যক্তনাদী কলবিহঙ্গম-কঠবৎ 
মধুর, মনৌমোহন, উচ্ছবাসময় সঙগীতধবনি 
উখিত হইল,-_-নিখিল প্রকৃতি সেই জাগ্রত 
জীবন্ত সঙ্গীতে সাড়া দিল, জ্যোত্স। বৃক্ষ- 
চ্ছায়ার সত জড়াজড়ি করিয়৷ নবশম্পথচিত 
সেই কাননপ্রান্তের শ্তামশয্যায় খুমাইপ়| 
পড়িল, চতুর্দিকে পাখীর! সমস্বরে উলুধ্বনি 
করিল, ফুলের! বিচিত্র মাল্য রচনা করিয়া 
ফুটিয়া উঠিল,_-আর পবন সেই বিকচবন- 
প্রহ্নরাজির সুরভিভার ছড়াইয়! দিগঙ্গনা 
সহচারিণী নিশীখিনীর তারকাহীরকমণ্ডিত 
বেণীবিনায়িত চিকুরদামে পরিমল-পরিপ্লত 
কুন্থুমরেণু মাখাইয়। দ্রিল এবং রজতকৌমুদী- 
প্রফুল প্রেমোৎফুল্ল ব্রন্মাণ্ডের শ্রীতিগাথায় সুর 
বাধিয়া সৌগন্ধমদিরায় বিভোর হইয়! কুঞ্জে 
কুপ্জে ছুটিয়া গেল। এই কাননোখিত স্থুর- 
কনিঃস্থত সংগীতে, এই মনোনোহন বাণীর 
স্বরে, প্রাণের নিভূতনিরালে,ভীবপুঞজের লীল!- 
ভূমে, কেমন একটুকু ছায়ারূপী আবেশমক়্ 
ভাবের মদির! ঢালিয়! দিল, প্রাণ আর ঘরে 
থাকিতে চায় না, পাখা বাঁধিয়া উড়িকা 
উড়িয়া আকাশের কোলে, পাখীর বোলে, 


বৈশাখ, ১৩১৬ ] 


তটিনীর কলম্বনে, পর জোছনার প্রাণে মিশা- 
ইয়া যাইতে চার। প্রঁষে বাশীর লীলাময়ী 
গ্বরলহরীর পেছনে কি একটা তাঁনলয়মংযুক্ত 
বাত্ময় সংগীতের মত অক্ষ আধ আধ স্থুর 
উঠিতেছে, আকুলপ্রাণ দেহ ছাড়িয়া সেই 
মোহময় আবিলতাঙজড়িত সঙ্গীতস্থরের পিছু 
পিছু ছুটিয়৷ দূরদিগন্তের পারে কোথায় কোন্‌ 
সৌন্দধ্যরাজ্যের প্রান্তদেশে হারাইয়! যাইতে 
চায়। বুঝি এ মুরলীর আবেশময় স্বরে-এ 
প্রাণম্পর্শা সঙ্গীতের স্বপ্নময় ঘুমঘোরে, প্রকৃতি- 
রূপিণী প্রেমময়ী রাঁথ! কুলত্যাগিনী,গৃহত্যাগিনী 
হইয়াছিল! আরজিকার এই উৎসবময় নিশীথে 
সৌন্দর্যের কাঁম)কাননে, জড়ে জড়ে, চেতনে 
অচেতনে, ইন্জ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়ে কি একট। মধুর 
সামগ্রীর আদান প্রদান চলিয়াছে। ঘোমটা 
খুলিয়! ফুলবনিতারা প্রাণ তরিয়। বুকের মধু 
পিয়াইতেছে, গুপ্লোন্মন্ত মধুকর সেই মঞ্ুকুপ্জে 
গুণগুণিয়ে ফুলমধু লুটিয়। লইতেছে। বাক্য" 
স্কুত্তি নাই, অথচ নীরবে প্রেমালাপ চলি- 
যাছে,__প্রেমালাপ এই ভাবেই চলিয়া থাকে। 
প্রেমালাপ মুখে নয়, বুকে; ভাষায় নয়, 
ভাবে। একটুকু স্বচ্ছ, সুনির্মল হাসিতে, 
একটু শ্নিগ্ধ, পবিত্র চাহনিতে, ছুই এক ফোটা 
সরল, অকৃত্রিম অশ্রুপাতে হৃনয়ের কত রাশি 
রাশি কথ। ফুটির। পড়িয়াছে, ভাষায় ত। ফুটা- 
ইতে পারে নাই। প্রেমিকের চাঁতকতৃষা- 
বিশ্ফারিত নয়ন, চকোরীর চন্দ্রিকালোলুপ 
চঞ্ষু,। আকুলবক্ষের কাতর আর্তনাদ 
মুখরিত । মাগুষের ভাষ। তে নিরেট প্রতারক, 
অতি চতুর প্রবঞ্চক; মনের প্রকৃত ভাব 
গোপন করার, কেমিকেল প্রেমে--গিল্টির 
'আবদায়ায়-লোক : ভুলাইবার এমন 
'স্হ্ত্ সন্কেত আর নাই, আত্মপ্রবঞ্চনারও 
বুঝি আর এমন অপন্বপ কৌশল নাই। 


বাসস্তী-গীতা 


১ 


মানুষের তাষ। প্রেমপথের বিষম প1কগস্থ 
প্রেমালাপ এই ভাষায় চলে না, তাই মনের 
একট৷ স্বতন্ত্র নীরববাগ্মিতাপুরধ ভাষা সা 
হইয়াছে । এ ভাষ। আত্মঘাতী বা পরহস্তারক 
নহে, ইহা মরণের ভাষা নহে, জাগরণের 
ভাবা,নীরব, অথচ কথনশীল, প্রেম- 
সমাচার-ভ্রক্ষিত, উদ্বোধনী ভাষা । এই 
ভাষার বৈহ্যাতিক প্রভাবে বধিরতা দূর হয়, 

মান্য 27079509185এর শ্ঞার় ক্যোতিষ্ক- 
মণ্ডলের সঞ্চরণে অতিজাগতিক সঙ্গীত 
শুনিতে পায়। যেভাষাক্ষ অস্তঃপুর ও বহি- 
র্বাটীর কথায় হু-রকমের সুর নাই, আজ 
এই মধুযামিনীতে দেই ভাষায প্রেমালাপ 
চলিয়াছে। 017945এর বীণার বঙ্কারে 

যে মদ্দিরামক্সী ভাষা শুনিয়। তরুলত। মন্ত্রমুদ্ধের 

্যায় নাচিতে নাচিতে স্বপ্ীন হইতে বিচলিত 
হইত,--গোপেক্জসন্দন ব্রজছুলালের বেণু- 
ধ্বনিতে যে এ্রন্দ্রজালিক ভাষ। শুনিয়া ধেনু- 
বদ গোষ্ঠে ফিরিয়া যাইত, লীলারসমীয় 
শ্যাম্টাদের সপ্তরন্ধ, মোহন্‌ বংশীর বিনোদ- 
বাদনে যে কুহেলিকাময় ভাষা গুনিয় উচ্ছলিত 
যমুনাবারি উজান বহিত,-_+ &0017107 এর 
বীণানিস্বনে যে চিন্তবিমোহিনী ভাষ৷ শুনিয়। 
স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রন্তরশ্রেণী [০5এঁর প্রাচীর 
ংগঠিত করিয়াছিল,_-রাথালশশী বনমালীর 
মুরলীবিলাসে যে উদ্বোধনী ভাষা! শুনিয়া 
বুন্দাবনে-_রাসরদেশ্বরীর সেই মুকুলযৌবনের 
লীলাকাননে--এককাঁলে ষড়খতু সমুপজাত 
হইত, আঞ্ সেই অলৌকিক ভাষাহীন ভাষার 
কৃথাবার্ডী চলিয়াছে। এই নীরব ভাষ৷ 

সংগীতের মুকুটমণি)--কথনশীল ভাববৈচিত্র্যের, 
সম্মোহন শ্দুরণ, _প্রীণের আবিল তরঙ্গ 
লীলার রনী? 'আকুল আর্তনাদ । এই 
সঙ্গীত নিত্যরাবী, অবিধ্বংসি। তাই এখনে 


ষ 


দ্ুরধুনা তারে যু গবুগান্ত-উচ্চারিত সামগানের 
অস্ফ,টরাগিণী শুনিতে পাওয়া যায়, অতীতের 
কত বিষার্দছান্দামণ্ডিত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমা 
দের প্রাণের অন্তস্তল আলোড়িত করে, 
অনৃষ্টের পূর্বাভাদ ও লুপ্তম্বতির জাগরণ 
| হদয়কন্দরে অনুভূত হয়,স্প্ে সত্যের প্রতিষ্ঠ। 
হয়, বিশ্ববিধানের স্বরবিকাশ নিগু প্রেমা- 
লাপে প্রতি আত্মুয় আত্মায় উদ্বোধন-কার্যয 
সম্পাদন করে। এই প্রেমপ্রসঙ্গে বা প্রাণ- 
বিনিময়ে ব্রদ্ম[ওটা একটা সৌন্দধ্যের পণ্য- 
বীথিকা, সঙ্গীত ইনার ভিত্তি ও গ্রন্থী,_ 
অন্তঃসলিলা ফন্তর স্যার অন্তরে অন্তরে আোত 
বাহিয়৷ চলিয়াছে। এই যে সৌন্দত্যে অভি- 
ব্যক্ত প্রেমবিপণী ব্রহ্মা, সঙ্গীত ইহার স্মস্ত 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একট। অদৃশ্য বাথনে বাবর 
রাখিয়াছে, সঙ্গীতের মাধ্যাকর্ষণে ব্রহ্ম 
ছিন্নবৃন্ত, ভ্র্টল ক্ষয হয় ন। সৃঙ্গীত সমগ্র বিশ্ব 
ভুড়িয়। স্তরে স্তরে, পরতে পরতে,গুচ্ছে গুচ্ছে 
ঘনীভূত হইয়া রহয়াছে।. ইহ। চিরন্তন, আবি- 
কৃত ও মৃত্যুতীন" জলধির কল্লোলে কল্লোলে 
এখনও ১৪১1,0র শোকগাথা 1১1)01)01010131)- 
ধৃত সঙ্গীতবৎ শুনিতে গাওয়া যায়, বাক 
শ্যামের বাশরীর গান এখনেো৷ আভার পল্লীর 
হাওয়ায় মিশিয়া রহিয়াছে, ত্রিবেণার ঘাটে 
অসংখ্য আর্ত নরনারীর কত যুগণুগান্তরের 
আকুল আর্তনাদ এখনো প্রতিনিয়ত প্রতি- 
ধ্বনিত হইতেছে, জন্মহ্ঃখিনী জননীর সকরুণ 
বিলাপধ্বনি বুঝি আজিও অশোককাননের 
তরুশাখে বীধা রহিয়াছে, যমুনাপুলিন বুঝি 
এখনে মুরারিমোহনের কথ! মনে করাইয় 


দের, একটা মাথুর গুনিলে প্রাণ কি 


একটা অঙ্গান। পুলকে পুরিয়। শিহরিয়। 
উঠে,--অতীতে বর্তমানে, যৃতে জীবিতে 
কেমন মধুর দেখা সাক্ষাৎ হয়। সঙ্গীত 


নব্যভারক্ত। 


ূ 
| 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


প্রাণের কি স্তুন্দর বাহন! সঙ্গীতে আরোহণ 


করিয়া প্রাণ কত পুণ্যতীর্থে বিচরণ করে, 


কত কুস্থুমজুবাসের আপ্রাণ লয়, কত রমণীক্ 
দৃহ, কত কমনার দ্রব্য সন্দর্শন করিয়। বিমল 
আনন্দ রস উপভোগ করে! হায়, কেন সহসা 
এই রুদ্ধবক্ষোনিহিত স্থৃতির সমাধি উদঘাটিত 
হইল !--ননে পড়িল আমার পুরাকালের, 
কুন্থমজীবনের কথা। সেই মধুর জীবন- 
বসন্তে আমার একটী কোকিলবন্ধু ছিল, এই 
ক্ষুদ্র প্রাণটার যখনই উড়িবার ইচ্ছা হইত, 
তখনই তাহাকে তাহার সুললিত স্বরলহরী 
বিস্তার কিতে বলিঙাম, আর আমাক পিক- 
সখ] ভাববিহ্বল হইয়। যাই সঙ্গীতে তান: 
ধরিত, অমনি প্রাণবিহগিনী উন্মাদিনী হইয়া 
লেই সঙ্গীতে চড়িয়া জীবনের সঙ্ক।ণ গণ্ডি 
অতিক্রম করিত এবং আকাশের মুক্তবায়ুতে 
উধাও হয়ে কোথায় কোন্‌ সথরপুরে যাইয়া 
অনন্ত সঙ্গী ত-সিদ্ধুতে ডুবিয়া হারাইস্জ। যাইত। 
সঙ্গীতের কি অপরিসীম শক্তি ! বুঝি তাই 
খষগণের শিকট দৈবব।ণী হইয়।ছিল “গানাৎ 
পরতরং নহি |» এই সঙ্গ।ত-শ্রাতি রূপ দর্শ- 
নের পুব্বগামী। বৈষ্ণব কবিগণের অমর 
পদাবলী শ্রবণ করিলে সমস্ত বৃন্দাবন দৃশ্থা- 
বলী আমিনা চক্ষের দম্মুখে উপস্থিত হয়। 
সঙ্জাত অতি সহজেই মুক্তি পরিগ্রহ করে। 
এই যে ফুল, এই যে জ্যোতম্না, এই ফে স্ফ,ট- 
নক্ষত্ররাজ আকাখমণ্ডুল,-এ সকলই 
ঘনীভূত সঙ্গীত মাত্র। এই দঙ্গীতে ফুলবাম 
ও নক্ষত্র কিরণে স্বরে মর্ত্যে কথাবার্ত। চলে, 
--এই সঙ্গীতে মেঘমাল1 আকাশ বাহিয়া কে 
জানে কোথায় ছুটিয়। যায়,--বুঝি নক্ষত্রের! 
বাম বাজাইয়া ডাকিয়া লইয়া যায়,--এ 
সঙ্গীত প্রেমের রাধীবন্ধন। কোকিলের 
ঝঙ্কার, ফুলের পাপড়ি, বসস্তের শ্ফুত্রি। 


বৈশাখ, ১৩১৬] 


প্রারটের সেই “মেঘদূত”--এ সঙ্গীশ্তের এক 
একটা মোহন স্থুর। তাই কবি সেই গন্তীর, 
পবিত্র দিনে,_যেদিন কালের করাল চুম্বনে 
দেহকুস্থমিক! ঝড়িয়া পড়িবে,সেই মৃত্াদিনে, 
ইহ পরকালের সন্ধিস্থলে একটা ফুল দেখিয়] 
মবিতে চাহেন, অথবা 5৬৪1) পাখীর গায় 
সঙ্গীত-কঠে পরলোকস্থ হইতে ইচ্ছা করেন। 
প্রেমের পরিণতি এই সঙ্গীতন্থরে। সেই 
জন্য [50110 অশরীরী হইয়া এখনো আকুল 
প্রাণে প্রতিধবনি করিয়। বেড়ার, নিরাশ 
প্রেমে £0)০র দেহ শুকাইল বটে, কিন্তু 
সঙ্গীতাত্মক যে প্রাণ, তাহা এখনো বনে 
প্রান্তরে, অচলে গহনে,বাগীতটে, শৈবলিনীর 
পিকতাময় পুলিনে,_যেখানে পেখানে-__. 
তরুলতা কীপাইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়! 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়! যায়। 

সঙ্গীতের বাড়ী ন্বর্ণে__মর্ত্যে সেই স্ুর- 
লোক হইতে অবতারিত। তাই এখানে 
দেবাদিদেব ভ্রিলোচন তাহার প্রবর্তক। 
€ভোল! মহেশ্বর শি্গ। ফুকাইয়া শানে শ্মশানে 
ঘুরিয়৷ বেড়ান,__কারণ শ্মশান আধ্যাত্মিক- 
তার অস্তিম পীঠস্থান, পার্থিব জীবনের শেষ 
লীলাবাস, শোকছুঃখের সমাধিক্ষেত্র, ইহ 
পরকালের সেতুবন্ধ, শ্বপ্রময় ভবিষ্য জীবনের 
তীরভূমি ১--শশানে না গেলে মানুষ সঙ্গী- 
তের মাধুর্য, সঙ্গীতের শ্বগাক় ভাব ভাল 
করিয়। বু€ঝ না, সঙ্গীতকে স্থায়ীভাবে হৃদয়ে 
ধরিয়া রাখিতে পারে না, চোখের সম্মখ 
দি্ন। বিহ্যুৎ চম্ক্াইয়া কি জানি কোথায় 
লুকা ইক পড়ে, প্রাণে বীধিয়া রাখিতে পারে 
না। এই অনস্ত জীবন ও অনন্ত মরণের 
রাজ্যে আমাদের জীবন-শ্মশানে প্রেমময়ের 
উধলিত আহ্বান-সঙ্গীত আমাদের জাগরণের 
জন্তই নিরস্তর নিনাদদিত হইতেছে । এই 


বাসম্তী-গীতা 


সা ০" াশিপাসপ্পাসদ সপ পপি 


২৩ 


সঙ্গীতই মহ্ষ-গললগ্ন ঘণ্টারব। মৃত্যুর অর্থ 
আর কিছুই নহে,--পৃথিবীর লীলাখেল৷ 
এড়াইয়! সেই জ্যোতিঘন সঙ্গীষ্টাত্মক প্রাণ 
বা প্রাণাত্মক সঙ্গীতে উদ্দ্ধ, পরিণত ও 
দীন হওয়া মাত্র। সসীমের অসীমে মিলন, 
সাকারের নিরাকারে অবসান, শরশয্যার 
বাঁদর শয্যার সমাপ্তি, মুন্ময়ের চিন্ময়ে পরি- 
ণৃতির নামই মৃহ্্য। ইহা! অমৃতেরই সোপান । 
ইহাই যোগীর যোগ, তাপসের তপোধন ও 
সমাধি,ভক্তের ভাগবত সিদ্ধি, কবি কল্পনার 
গরিণামকুপ্জ, ধর্ম ও দর্শনের চরম তীর্থ। 
ইহাতেই ছৈতবাদীর তত্বমসি, ইহাতেই বৈদা- 
ত্তিক অদ্বৈতবাদীর সর্ধোচ্চ সাধনার সোহহং | 


ঠি 


অশ্রমাধুরী। 
মিলনের এই মহাতিতে অশ্রুর সুরমরী 
ূর্ণমৃর্তি নীরবগুষ্টিত। অশ্রুই পার্থিব প্রেম- 
মতের পুর্ণবিকাশ ও পর্যবসান। এই 
বিকাশে সৌন্দপ্যতত্ব বিশদরূপে পরিচ্ষুট হয়, 
কারণ অস্রুপিক্ত প্রেমই ,সৌনর্যের পুর্ণ" 


| নিলয়। . মান্ধষ আবহমানকাল প্রেমের 


সেবক, সৌন্দর্য্যের উপাদক। যখন মোহ- 
নিদ্রা ভক্ষে মানুষ জাগ্রত হয়, তাহার বাধি্য্য 
অপনীত ও অন্তশ্চক্ষু উন্নমীলিত হয়, তখন 
হৃদয়ের উন্মুক্তগবাক্ষে, প্রাচীবাতায়নে উধার 
রক্তিমচ্ছটার ন্যায়, সৌনর্যের ন্িগ্োজ্জল 
লাবণ্যচ্ছট! হৃদয়ের দিপ্বলয় বিভাসিত করে। 
অন্ধকার অন্তহিত হয়, এবং নৃত্যতী বাসস্তী 
বল্পরীর স্তায় সৌন্দধ্যের বিলাসনৃত্য প্রাণ- 
রঙ্গতৃমিকে তরঙ্গায়িত করে। এই সৌনর্য্য- 
বিকাশে মৃণ্ধয় হিরণায় হয়, ভিরগ্নয় জ্যোতি 
মরে পরিবন্তিত হয়, আধিতৌতিক আধ্যা- 
ত্বকে পরিণত হয়। মানবের অন্তরে বাহিয়ে 
যে সৌন্দর্য্য বিশ্বচরাচর উদরসাৎ করিস 


১ 


বিরাঙ্জিত রহিয়াছে, যাহার বিবাহ বন্ধনে 
মানব জীবন ইন্দুকর-প্রফুল্প-বিকচ-কুমুদ 
ঝুষমাময় হয়ঃ সেই অপার অপরিসীম সৌন্দর্য্য 
সুকুরে করিনিকুরম্ব প্রতিবিস্ববৎ, নির্মল অক্ষি- 
গোলকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াবৎ, একটা 
ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দুর শ্বজ্ছ দর্পণ প্রতিবিস্বিত। 
নিশীথের ঘুমে ঢুলু ছুলু জ্যোত্ক্নালহরী, বমন্ত 
বাত্যান্দোলিত কাননবল্লরীর চঞ্চল লাবণ্য, 
যুথিকামরী সন্ধ্যার ক্রোড়ে যৌবনের নাগর 
দোলায় মুছ্ু পবন হিল্লোলে ফুল প্রস্থনের 
মন্দদোলনি--সকলেরই পরিণাম এ অশ্রু। 
যেমন সংগীতের উৎস--কবিকুপ্রের অমৃত- 
প্রতবণ-_তৃবনবিজয়ী কুউরব, তেমনই সমগ্র 
সৌন্দধ্য সমষ্টির নির্ধযাস বা ঘনসার, পূর্ণ 


নবাভাঁরত 1 


[ সগুবিংশ খণ্ড, ১ম সখ্য 


হৃদয় প্রেম-সোপানের কত উচ্চে আরোহণ 
করিয়াছে । হান্ন, মানুষের প্রতি নিশ্বাসে, 
প্রতি দৃষ্টিসম্পাতে কত অশ্রু নিদাঘসায়াহ্‌- 
সমীরবৎ হায় হায় করিয়। অন্ক্ষণ আকাশে 
মিশ্বাইয়া মরিয়া যাইতেছে, হৃদয়ের নিভৃত" 
কন্দরে শৈশব স্থৃতির ম্তায় কত মধুর স্বৃতি 
প্রতিনিয়ত কত অশ্রু ঝরাইতেছে, কেহ তাহা! 
লক্ষ্য করে না !__নির্জনে উদ্ভূত হয়, নির্জ- 
নেই বিলয় পায় । কত সুকুমার শিশু সোহাগ 
ভরে ভাবাবেগ-পরিপ্র'ত হইয়া আহলাদে 
গলিষ্কা অশ্রুব্ূপে উছলিয়া পড়িয়াছে, কত 
রূপসী স্কটনোন্মুখ যৌবন মালঞ্চের পুষ্প- 
বন্তার তরঙ্গাভিঘাতে অশ্রুতে পরিণত হই- 
যাছে, কত 19158 যৌবনে যোগিনী হইয় 


অভিব্যক্তি ও এক কেন্্রুস্থল-_-ঁ বিশ্বসৌন্দ- | মুন্তিমতী অশ্র-কণিক। হইয়াছে, কে তাহার 


ধ্্যর তিলোত্তমা অশ্রু । মানব হৃদয়ের দেবো- 
ভর ভূমিতে ইছার অধিবাসৎ মানব সৌন্দ- 
ধ্যের আকর্ষণে সুগ্ধ হয় সত্য,কিন্তু ইহার সমষ্টি 
ভীমকান্তি-অশ্রবিন্দু তাহার প্রাণে বিভীষিক। 
উৎপাদন করে,-কারণ ইহার অসীম 
সৌনধ্য স্থৃঘ দৃষ্টির বিষয়ীভ্ত নহে, ইহা 
অতীন্দ্রিয় গোচর। যখর্ন মনের সহিত ম্থুর 
গ্লীধা হয়, তখনই ইহার স্বরূপ ভাসমান হইয়া 
ফুটিয়া উঠে। বৃন্তহুলাল রসফুর কুস্থমের 
স্িগ্ধ লাবণা, প্রমদার ন্নেহময় বিলোল কটাক্ষ, 
বালেন্দুবিচ্ছুরিত কুমুদিনীর শীত রশ্মি--এ সম* 
স্তই অশ্রু সৌন্দয্যের নিকট পরাভূত । পরি- 
মলবাহী প্রভাত পবনের কুন্থম নিশ্বাসের 
জীবস্ত পরিণাম যেমন কবিতাময়ী প্রক্কৃতির 
শিশিরাশ্রবিন্দু, তেমনই দ্রবীভূত: প্রেম বা 
*তরলিত সঙ্গীতোচ্ছদাসের পরিণাম সেই 
সৌন্দর্যের পুর্ণনিধান অশ্রুকণা। যদি 
কোথাও হৃদয় বিকাইয়া, হারাইয়া থাক, 
তবে দেখিয়া, একবিন্দু নির্মল অশ্রু প্রভাবে 


গণনা করে ! যে অশ্রর প্রভাবে এই কণ্টকা- 
কীর্ণ সংসার নন্দন-কানন বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়, হৃদয়ের দগ্ধ মরুভূমে শত কুবলয় ফুটিয়া 
উঠে, যে অশ্রুর তিরোভাবে মানুষ দেবত্ব 
হারাইয়া দানব হয়, যে অশ্রর বৈদ্যুতিক 
স্পর্শে সমগ্র হৃদয় আলোড়িত করিয়! সৌন্দর্য্য 
রাশি উথলিয়! উঠে, মানুষ কিন! সেই অশ্রু 
হইতে দূরে থাকিতে চায় ! নিশীথের শান্ত 
জ্যোছনায় গভীর অরণ্যাণী ভেদ করিয়! 
যে সঙ্গীতম্োত মর্ত্ালোক পরিত্যাগ 
করিয়া অনস্তের দিকে ধাবিত হয়, যাহার 
পুতহিল্লোলে পুণ্যতীর্থের সাত তপন্বীদের 
হ্যায়] অবনত মন্তকে দণ্ডায়মান বৃক্ষরাঁজি 
শিশিরাশ্র বরাইয়া দেয়, সেই সঙ্গীতেরও 
পরিণাম এ স্বচ্ছ নির্মল অশ্র,--এঁ জড়ীতৃত 
বিশ্বোদর পুণ্যক্ষেত্রে, মুনি খষির তপোবন, 
যোগতাপসের নৈমিষারণ্য, স্বর্গের সোপান, 
মুক্তির পুষ্পরথ। সতীদেহস্কন্ধে মহেখরের 
যে অশ্রুসিক্ত শোকোন্মততত।, ইহারই নাম 


বৈশাখ, ১৩১৬] 


যোগ । এই অশ্রতেই প্রেমযোগের বন্ধনী 
সাম্যের বীঞ্জমন্ত্র নিহিত। , রুদ্রতেজে কুহ- 
মিতা ব্রততী পুশ্পে পল্পবে শুকাইয়। যায়, শ্সিগ্ধ 
শিশির সিঞ্চনে তাহার ন্ফুস্তি,-সেইরূপ 
হাসিতে পুম্পিত হৃদয়োগ্ভানের ফুলগুলিকে 
নিমীলিত করে, অশ্রু ইহার স্ফুন্তি বিধারক। 
সংসারের সমস্ত আগুন নিবাইয়। অশ্রু শাস্তির 
উৎস স্বরূপ মানবকে আশা ও আশ্বাস প্রধান 
. করে,__তাই বুঝি খধি কল্পনায় বাড়বানলের 
স্থান সমুদ্র গর্ভে-_-অশ্রসমষ্টির নির্বাণকেোণলে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । বিচিত্র 'লীলাপুর্ণ জগ- 
'তের পান্থশালায় অশ্রু ক্ষণস্থায়ী অতিথি, 
বিছ্যল্লতার স্ত।য় চমকে হৃপরাকাশকে আলো।- 
'কিত করিয়া নিমেষে অন্তর্থিত হয়, তাই 
অঞ্ুর সহিত অনেক 
পরিচয়ের অভাব । সাঞ্গ্য তারকা ও উবার 
ক্ষীণালোকের ন্তার অশ্রুর ভিতরেও একটু 
শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ হাপি আছে, তাই মানুষ সন্ধ্যা 


হু 


চাঞ্চল্য নাই, ইহা গান্তীর্বযপূর্ণ । অশ্রু কবি, 
_শোকেই শ্রোবেছ উৎপত্তি । মানুষের 
নয়নাসার অশ্রর সানান্ত বাহ্‌ বিকাশ মাঝ) 
অন্তধিকাশে ফুল,পল্লব, লতাকুপ্জ, শৈবলিনীর 
জল কল্লোল, নিদাঘের পত্রমন্মর, এ সকলই 
ঘনীভূত অশ্র। তাই [5:015595এর প্রণয় 

ংগীতের পরিণাম ফুঁল। শ্রামসুন্দরের বংশী- 
ধ্বনির পরিণাম অশ্রু ন। হইলে মানিনীর মান 
ভাঙ্গিত কি? সাগরের উন্নি সংঘাতে 5৪13170 
তাহার অশ্রুসিক্ত শোক সঙ্গীতের প্রতিধবনি 
শুনিতে পাইয়াছিল, এক একটা সমাবিস্তস্ত 
আখিজলের পাষাণমুত্তি ব্যতীত আর কি? 
্রন্মাত্বজ ঈশ। বিশ্বপিতার প্রেশনিশ্বসিতের গ্ঠা় 
প্রেরিত হইয়। অপুর্ব সঙ্গীতলীলা করিয়া 
জগতের আলোস্তস্ত অশ্রতে পরিণত হইলেন ! 


.ল মানবের ঘনিষ্ঠ | 


বাসম্তী-গীত 


০ সা পি ৮ শশী পিসী শত ৮ 


২৫ 


পর্যাবসান। 

প্রেম চিরনবীনত্বপুর্ণ, তাই*বসস্ত চির 
নবীন। প্রৌটের গান্তীর্্য, যুবতীর বিলাস- 
ভঙ্গি, কিশোরের চিত্তচাঞ্চল্য, বয়ঃসন্ধির 
আঁবেশময় মদবিভোর ভাঁব,-বসস্তে এ সক- 
লই আছে, অথচ বসন্ত চিরযুবক ;-.যৌবনে 
বসন্তের পূর্ণ স্কুর্তি। প্রেম সৌন্দধ্যের গ্রুত- 
বণ, তাই যৌবন বড় গুন্দর। বসন্তে সেই 
সৌন্দর্যের চরম বিকাঁশ, কলকটুঠ সে বিকাশ 
সঙ্গীতরূপে নির্গত । ফুল্লু দে সৌন্দর্য্য ক্ষুদ্র 
হৃদগটী ভরিয়া পুরিয়। রাখে, সেইজন্ত ফুল 
শ্রন্দর | সৌন্দর্যে কোমলতা আছে, কোম- 
লতায় ন্নিগ্ধতা আছে, তাই ফুলশধ্যা এত 
মধুর, এত সুক্সিদ্$, সুকোমল, স্থন্দর )-তাই 
বিবাহবাসরে ফুলশধ্য। ব্চ্যাস। প্রেম,সৌন্দর্, 
সঙ্গীত, নবীনত্ড আর প্রাণ_-এ সকলই 
কাব্যের উপাদান, সেইজন্য বনন্ত কাব্য। 


_._ 1 শুধু কাব্য নহে, একটা আগ্ঘন্তরহিত্ত মহী- 
ও উষাকে এত ভালবাসে । এ হাসিতে : 


' কাব্য । এ কাবযর নিকট মাচ্চুষের মহাকাব্য 


০৮ শপ চা ০ স্পা পপ শপ পশলা ০ 


অতি অকিঞ্চিংকর, তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। যে 
অনন্ত প্রেম, অনন্ত 'সৌন্দর্ধ্য, অনন্ত সংগীত 
লইয। বপস্ত, পৃথিবীর বড় বড় মনীষীগণ সেই 
গুলির আভাস মাত্র পাইয়৷ এক একটা অমর 
কাব্য রচন। করিয়। গিম়্াছেন। পৃথিবী হইতে 
বসন্ত সম্ভোগ নির্বাসিত কর, পৃথিবী সমস্ত 
হারাইয়া একেবারে কবিতাশুনা, প্রাণশুন্য 
হইর়া পড়িবে । এবড় বিষম মায়া, বড় 
দুর্ভেগ্য সমস্তা ৷ প্রাণীর সভাবিন্দু যখন এই 
কুহেলিকাময় সম়স্তার রহস্তসিন্ধৃতে বিলীন 
হয়, তথনই নিত্যসান্নিধ্য ও অনস্ত মিলন । 


ইহ বিশ্বনিয়স্তার আশকুস্থমান্তীর্ণ চিরনবী- 
নত্ব পুর্ণ বিধান। এই স্বপময় প্রহেলিকমর --. 
এই প্রহেলিকাময় ম্বপ্রের_ সম্যক্‌ রহস্তো- 
দ্ঘাটনের নামই জীবন্মুক্তি । প্প্রীশচন্দ্র রায়। 


সপন ৩২. চুটিপস্ারাস হি ২82৩2৮70১৮৮) রা 


জ্তে্প-ত৬প্য ৩) 


সামাজিক । 


হয়--অঙ্ক। 
স্থান দেবভবন। 
কালরাত্রি। 
উত্তমাপন্দ স্বামী--বক্তা । 
বক্তৃতা হইতেছে_-* 

আমাদের সমাজ্রকে আত্ম পীড়ন হইতে 
রক্ষা করা আবশ্তক। আমি ভরসা করি, 
অগ্ধ যাহার! এই ”দেবভবনে” সমবেত হই- 
ম্াছেন, তাহার! হিন্দুধন্্ম-বিরুদ্ধ আত্ম-মর্য্যা্া- 
বিরুদ্ধ, খ্বণিত "ষণিক বিৰাহ প্রণালী” বন্ধ 
করিয়া, হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত, যুক্তি-সম্মত, সর্ব 
ধর্ম-অনুমোদিত, সর্ব সমাজের মঙ্গলজনক 
বিশুদ্ধ বিবাহপ্রণা্লী প্রচলিত করিবার জন্য 
দলবদ্ধ হুইয়! কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন । 
আমার বিশ্বাস, শুভ কার্য করিবার জনয, 
ফসাজের মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের জন্য, ভারত- 
বর্ষে এক্ষণে একটী মাহেন্ছ্ যোগ উপস্থিত 
হইয়াছে । সতরলাধ্য করিবার অন্য, হাজার 
হাজার লোক, সহ্ম্র সহম্স যুবক, প্রস্তত 
হইয়।, দলপতির ও পথ নির্দেশের জন্য, 
অপেক্ষা করিতেছেন । আমার বিশ্বাস,সহত্্র 
সহ বিশুদ্ধচরিত্র যুবক বুঝিয়্াছেন,সমাজের 
সংস্কার না হইলে, সমাজ নীচ বণিক প্রবৃত্তির 
দ্বার চালিত হইতে থাকিলে, কোন দিন 
দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে না। তবে 
তাহাদের পথে কুতর্কের কণ্টক আছে। 
সেই কণ্টক উন্মুলিত কর! আবশহ্ক। পাপের 
দ্বতাব, সে যে লোককে কেবল প্রলুব্ধ করে, 
তাহ! নহে, পাঁপ-বিচার-শক্তিকে নষ্ট 
করে। আমি হিন্দু, আমি সন্ন্যাসী, হিন্দু 
শান্্ই আমার পক্ষে যথেষ্ট । কিস্ত আমি 
আপনাদের জিজ্ঞাস] করি, বলুন আপনার! 
হি্ছু শাস্ত্র অনুসারে এই বিষয় বিচার করিতে 
নব্যভারত ১৩১৭ "পৌষ সংখ্যা! ৪৯৫ পৃষ্ঠার 

পর। 


চাহেন, না ইউরোপীয় যুক্তি অনুসারে এ 
বিষ্ধ আলোচনা! করিতে ইচ্ছা করেন? 
(প্রথমে ইউরোপীয় যুক্তি অনুসারে অঃলোচনা 
করুন) আচ্ছা! তাহাই করিতেছি। হা, 
আপনাদের অনেকেরই মন, এক সম্প্রদায় 
ইউরোপীয় পণ্ডিতের কুতর্ক-কুহেলিকায় 
আচ্ছন্ন হইয়াছে। সেই কুহেলিকা কাটিয়৷ 
গেলে, সত্যের হুর্য্য আপনি প্রকাশিত 
হইবে । এমন কি, তখন হিন্দু শাস্ত্রের মত 
স্বতঃসিদ্ধ বলিয়! প্রতীত হইবে। 

বিচার তিন প্রকার হইতে পারে। তাহ! 
এই--(১) কেবল ধুক্তি আশ্রয় করিয়া 
বিচার করা। (২) কেবল শাস্ত্র অবলম্বন 
করিয়া বিচার করা। (৩) যুক্তি ও শাস্ত্র 
উভদ্নই পর্যযালোচন] করিয়া বিচার করা। 
আমি অন্ত আপনাদিগের ইচ্ছান্ুসার়ে 
কেবল যুক্তি অবলম্বন করিয়া! পথ বিচার 
করিব ॥ - 

আমি পুর্ববেই বলিয়াছি,পাপ আত্মপীড়ন । 
এক্ষণ দেখা যাউক, পাপ যদি আত্ম- 
পীড়নই হয়, তাহা হইলে কেন লোকে তাহ! 
করে? অথবা! কেমন করিয়া সমাজে পাপ 
প্রবেশ করে, এবং প্রবেশ করিলে পরে 
কেমন করিয়া সেই পাপ-প্রবাহু বহিতে 
থাকে ? কোন ব্যক্তির মন বখন পাপ দখল 
করে, তখন সেই ব্যক্তির নীচ অঙ্গ 
রূপ বিপু তাহার উম্অঙ্গবপ বিবেককে 
পীড়ন করে। তখন সেই ব্যক্তি তুচ্ছ ক্ষণিক 
সম্ভোগ বাসনার মোছে অনস্ত স্থখকে পায় 
ঠেলিয়া৷ ফেলিয়! দেয়। সেরূপ অবস্থায়, হম 
সেই ব্যক্তি, যে মন্দ কাজ করিতেছে, 


তাহা মোহে মুগ্ধ হইয়া একবারেই বুঝিতে 


পারে না, অথবা বুঝিতে পারিলেও প্রলো- 
ভনে পড়িয়া বিবেকের আদেশ অশ্সারে 
কার্য করিতে অসমর্থ । সমাজ সম্বন্ধেও 
কতক দেইরূপ। যখন সমাজে কোন প্রাপ 
প্রচলিত হয়, তখন একশ্রেণীর লোক ত্রান্ত 


বৈশাখ, ১৩১৬] 


হইয়া তাহা পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে না, 
আর একশ্রেণীর লোক বুঝিয়াও, কাধ্যকালে 
বোধানুসারে চলিতে পারে না। মাতাল 
বুঝে সুরাপান ভাল নহে, কিন্তু মদদ পাইলে 
ছাড়িতে পারে না। 

প্রথমত, ধাহার। “বণিক বিবাহ প্রণালী" 
যে পাপ ব! সমাজের অনিষ্টজনক প্রথা, তাহ! 
আদৌ স্বীকার করেন না, তীহাদের যুক্তি 
আলোচনা করা যাউক। .তাহার। বণেন, 
পাত্রীপক্ষ, যখন যে পাত্রের ধন ইত্যা্প 
অধিক আছে, তাহাকেই কন্ত। দিতে চাহেন, 
তখন পাত্রপক্ষ যে কন্তার পিতা অধিক টাকা 
দিতে পারেন, তাহাকে কেন বিবাহের জন্য 
মনোনীত করিবেন না? সঙ্গতিসম্পন্ন পাত্র 
ধহার। প্রার্থনা! করেন, এমন কন্তাপক্ষগণ, 
প্রত্যেকে নিজের কন্তার ভাবী স্থথের জন্য, 
1যনি বত অধিক টাক. দিতে পারেন, তাহা 
দিবার প্রস্তাব করেন। যিনি সর্বপেক্ষা 
অধিক টাক দেন, তিনিই পাত্র লা 
করেন। ইহাতে অধশ্মই বা কোথা, সমা- 
জের অনিষ্টই বা! কোথা? উগ্সপঞ্চহ গপ্রতি- 
যোগিতা-ক্ষেত্রে,স্বাধীনভাবে, দেখিয়! শু।নয়া, 
'আত্মবল বুঁঝন়। সুঝিয়া, চুক্তি করিতেছে। 
ইহাতে পাব্রপক্ষের দোষ কি? পাত্রীপক্ষ 
তাহার ধনবলের অতীত ধন দিতে বাঁ? 
শ্বীকার করেন, দোষ তাহার নিজের। কারণ 
পাত্রপক্চত পাত্রীপক্ষের নিকট দন্যুর ন্যায় 
বলপৃর্বক টাকা কাড়িয়া লন না। পৃথিবীর 
সমুদ্র কার্যই ছুই পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছা, 
স্বাধীন চুক্তি অনুসারে, প্রতিযোগিত! সহ- 
কারে, হইতেছে । বিবাহের পণ সম্বন্ধেও 
যখন তাহাই হইতেছে, তাহাতে দোষ কি ? 

এই যুক্তির মুলে মুক্ত প্রতিযোগিত।, 
ধাহাকে আপনারা 7:5৪ ০09100956101017 
বলেন (একজন ছি? ০০9021966161017 ) আচ্ছ! 
911 ০0176001017 “বলেন এবং ম্বাধীন- 
চুক্তি অঙ্গীকার অর্থাৎ 59008 0 ০02- 
2০ বলেন, তাহাই সমাজের নিয়ামক 
হওয়া উচিত, ইহা!। ধরিয়া! লওয়া হইতেছে । 
এইটা যে ভ্রমমূলক, তাহা! আমি দেখাই- 
তেছি। 

আমি স্পই করিফা। দেখাইব যে, সমাজে 


বদেশ-প্রেম | (৩) 
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যেখানেই ব্যক্তিগত স্বার্থ, স্বাধীনচুক্তি, 
ব্যক্তিগত স্বার্থচালিত অসংষত ,প্রতিযোগি- 
তার ফলে সমাজের অনিষ্ট হয়, সেখানেই 
সমাজের তাহা দমন করা উচিত এবং ইদান।ং 
ইউরোপীয় সমাজ এই মহৎ তথ্য বুৰঝিয়া, 


সমাজের সমুদয় ক্ষেত্রেইক-কি কৃষিকার্যে,কি 


বাণিজ্যে, কি কারবারে,সকল বিষয়েই অসং- 
ধত প্রতিযোগিতাকে নির়মবদ্ধ করিতেছেন। 
সামাজিক প্রতিযোগিতা যখন সমুদয় 
সনাজের স্বার্থ লক্ষ্য না করিয়া, ব্ক্তিবিশে- 
যের ব! শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ মাধন করিবার 
চেষ্টা করে,তখন সেই প্রতিযোগি তা অসংঘত | 
ব)ক্তিগত প্রতিযোগিতা যখন নিজে সর্বা- 
গ্গীন প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি দৃকৃপাত না করিয়। 
ইচ্ছ। বা রিপুবিশেষ চরিতার্থ করে, তখন 
সেই প্রতিযোগিতা অসংঘত। ইহা আমি 
পূর্বে আরও স্প্ করিয়া দেখাহয়াছি। 
আপনারা যদি চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা 
হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রতিফৌ- 
গিতা সংযত করিবার অন্ত শাস্ত্রের বিধি, 
সমাজের প্রথা, আইন আদালতের ব্যবস্থ!,-- 
নান প্রকার উপায় অবধারণ কর হুইয়ান্্ে। 

কিন্ত ইউরোপে গত শতার্বীতে অনেক 
পণ্ডিত ধনতত্তে প্রতিযোগিতার গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। তথাপি বিলাতের অনেক 
পঙ্ডতের বিশ্বাস এয, প্রত্যেক বাজি যদ্দি 
অন্যার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়!, নিজ 
নি্গ স্বার্থ বিবেচনাসুপারে অর্থ উপার্জন 
করিতে চেষ্টা করে, তাহ] হইলে মোটের 
উপর সমাজের অধিক মঙ্গল সাধিত হুইবে। 
অর্থাৎ প্রতিযোগিতার ফলে সমাজের মঙ্গল 
হয়। আপনার! জানেন, ইংরাজিতে ০০7)- 
1306101017১ 9117 ০0177006610007» বিলাতের 
একপক্ষ ধন বিজ্ঞানের একটা বুলি। বিস্া- 
লয়ে ছাব্রদিগের মধ্য ০০771920001, 
বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের মধ 
০০115010107 ১ প্রভূ ও ভৃত্যের মধ্যে বেতন, 
লইয়া ০০)৪:6০17) বিবাহ্ণবিপণিতে বর ও 
পাত্রী লইয়। 000909600০0), চতুর্দিকে ০০- 
[১০601০7--বিলাতী জগৎ, বিলাতী সত্যতা, 
০0116000174 আচ্ছন্ন । তবে আর কি, 
ভাই, পাপ পুণ্যে্র বিচার ছাড়িয়। বেও, 


২৮. 


আত্মমর্ধযাদারে কথ। ছাড়িয়া দেও, মনুষ্যত্বের 
কথা৷ ছাড়িয়] দেও । ০০10১011010 এর জয় 
জয়কার কর ।' আমি বলিয়াছি,০০101)010171) 
অন্তের স্বার্থ লক্ষা করে না ,_আপনারা 
বলিতে পারেন,আমি “1717 ০0171[90110101)9 
প্রতিযোগিতা নামে' মিথা। কলঙ্ক আরোপ 
করিতেছি। অজ্জন্ত ধনবিজ্ঞানের প্রপিদ্ধ 
বর্তমান অধ্যাপক নিকলসন (101015017) 
০০1119১0101 এর যে স্বরূপ ব্যাথা করিয়া- 
ছেন, তাহাই বলি-_- 
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দ্নেখিলেন, প্রতিযোগ্ঠিতা কিরূপ বস্ত । এই 
প্রতিযোগিতার গুণে, ইউরোপে, সমাজের 
লোকগুলা ঘেন ধনাগারে প্রবেশ করিবার 
জন্য, মকলে দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি, হুড়ানুড়ি, 
ধাক্কাধাক্কি করিতেছে । যে সবল বা ধূর্ত, 
সে ছুর্বল ব1 নিৰীহ ব্যক্তিকে ঠেলিয়৷ ফেলিয়! 
ব৷ পদদলিত করিয়া, রত্বভাগ্ারে ঢুকিবার 
চেষ্টা করিতেছে । এই প্রতিষোগিতার 
সংগ্রামে, ভাই ভাইকে,'ভাই ভগ্মীকে ধাক্কা 
দিয় ফেলির। দিয়া, তাহার বুকের উপর 
দিয়া হাটির/,তাহার করণ আর্তনাদের প্রতি 
কর্ণপাত না করিয়া, ধনাগারে প্রবেশ করা 
অধর্ম্ম বা অন্যায় বিবেচনা করেনা । আশ্চর্য্য”! 
আশ্চর্য 'প্রতিযোগিতা-নীতি ! স্থিরভাবে 
চিন্তা করিলে বুঝা যায়, পরস্পর শক্রতার 
নামই প্রতিযোগিতা । কিন্ত স্থথের বিষয়,--- 
অধুনা ইউরোপে প্রতিযোগিতার তামলী 
নিশার অবসান হইবে, সহবেদনামূলক 
সহযোগিতার উবা ধনতন্ব- মাকাশকে নূতন 
«আশার কিরণে রগ্রিত করিতেছে-_-শৃগাল 
শার্দ,লাদি হিং পশুর ব্যবহারের পরিবর্তে 
দেবতার ভাব আনমন করিয়। দিতেছে-- 
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নব্যভারত। 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ) । 


ধনতন্ব ও ধর্মতন্্রের নধ্যে সমন্বয় স্থাপন 
করিতেছে, এবং অন্ধ স্বার্থমূলক গ্রতি- 
যোগিতাকে সংযমিত করিবার জন্য মনীষি- 
গণ ব্যবস্থা করিতেছেন । ধনতগ্গের প্রত্যেক 
বিভাগে তাহা দেখিতে পাইবেন ( উদ্বাহরণ 
দিন)। | 
চতুর্দিকেই উদ্াহরণ। প্রভুও ভৃত্যের 
বা মন্থুরের কথ। ধরুন । খিলাতে পুর্বে ভৃত্য 
বা মজুবদিগির প্রতিযোগিতা ছিল। মুরগণ 
এত অল্প বেতন পাইত যে, তাহাতে তাহাদের 
জীবন নিকাহ হওয়া কঠিন হইত । কিন্ত 
তখন প্রতিযোগিতা ও স্বাধীন চুক্তিই সমা- 
জের বুলি ছিল, তথন লোকে বণিত, এই 
রূপ অভাল্প বেতন পাওয়াই নিয়ম 1 ধনতন্ে 
ইহাকে 17৮01 বলে 
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(মি, 123) কিস্তু যেমন চকু ছুঠিতে লাগিল, 
তাহারা ধন্মধট করিয়। সমিতি করিতে 


লাগিল যে, নির্দিষ্ট বেতনের কমে কোন 
শমী কার্ণা করিবে না। এই দেখুন এখানে 
শমীর! বুঝিল,প্রতিযোগিত। তাহাদের বেতন 
হ্বাসের মূল । তখন আর কেহ এমন কথা 
বলিল ন। বে, প্রভূ ধনীগণত কোন শমী 
দরিদ্রকে বলপুর্বক অল্প মজুরিতে কাজ 
করাইত না। পুর্ধে প্রহু ও ভৃত্য, ধনী ও 
শ্রমী- স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে বেতন বা! 
দৈনিক পারিশ্রমিক স্থির করিত- অর্থাৎ 
প্রতিযোগিতা অসংঘত ছিল। প্রতিযোগিত। 
ধর্মঘট দ্বারা যখন সংযত হইল, তখন মজুরির 
হার বাড়িল। ইহা দেখিয়া কোন কোন 
সভা দেশে আদালত হইতে মজুরি স্থির 
করিয়৷ দেওয়া হইতেছে। * 
আবার, পুর্বে কারবারের স্বাধীন চুক্ি 
ও প্রতিযোগিতা, বিলাতে কলকারখানায় 
মজুরদিগের জীবন ও অঙ্গ নিরাপদ 
রাখিতে পারে নাই। তখন অনংযত প্রতি" 
যোগিতার পক্ষপাতী বাক্তিগণ বলিতেন যে, 
সকল কল কারখানায় মজুরদিগের জীবন ও 
অঙ্গাদি রক্ষার সমুচিত বাবস্থা কর! হইবে ন।, 
সেখানে মচ্ছুরগণ কাজ করিতে চাহিবে না ॥ 
স্থৃতরাৎ মজুরদিগকে পাইধার জন্ত কল 


+ ইহ[কে "] 40151912865” কহে। 


বৈশাখ, ১৩১৬] 


কারথানার প্রভুর! আপনারাই সম্যক্‌ ব্যবস্থ 
করিবেন। আর যে কলকারথানায় জীবন 
ও অঙ্গার হানি হইতে পারে, সেখানে ধদি 
সজুরগণ কাজ করিতে যায়, সে দোষ কল 
কারখানার প্রভুপিগের নখে, কারণ প্রভূরাত 
বলপুর্ব্বক কোন মজ্ুরকে ধরিয়া কাজ করায় 
না। উভয়পক্ষের স্বাধীন চুক্তি অনুসারে 
( যেমন “বণিক্‌ বিবাহে” হইতেছে) কার্য 
হইয়। থাকে । সুতরাং এ বিষয়ে সমাজের 
বা আহন-কর্ভাদের অন্যায় নাই। কিন্তু 
সভ্য অগতের সনাজহিত্যো বিজ্ঞ হুক্মদর্শী 
ব্যক্তিগণ এই পাপ যুক্তর উপর নি্র 
করেন নাই। তাই, স্বাধান চুক্তিকে নংঘত 
করিবার জন্য নান। আইন হইয়াছে ও 
হইতেছে। * এক্ষণ কন্মকর্তীর আইন দ্বারা 
বাধ্য হওয়ায়, তাহার। মজুরদিগের জীবনাদি 
রক্ষা করিবার জন্য বেল ইত্যাদি সাবধানা 
ব্যবস্থ| করিতেছেন, তাহাতে মজজুরদিগের 
বিশেষ মর্গন হওয়ার সমাজে রও মঙ্গল হুই- 
তেছে। 

ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে কেবল মাত্র স্বাধীন 
চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমেরিকার 
যুক্ত প্রদেশে কি ভীষণ কাণ্ড চলিতেছিল। 


যুক্ত প্রদেশে প্রস্ততি পটিনে” বন্ধ করা৷ মাংস 


বহুল পরিমাণে ইউরোপে বিক্রয় হয়। 
টিনে রক্ষিত মাংস-বিক্রেতাগণ এমন গলিত 
মাংস ব্যবহার করিত, যেমাংস হাত দিয় 

ংস-হুদদে ফেলিবার সময় আপনাপন 
খনিয়৷ পড়িত। কথন বা তাহাতে মুত 
কুকুরাদ নিক্ষিপ্ত হইত । সর্বাপেক্ষা লোম- 
হর্ষণ ব্যাপার এই যে, এমন আঁভিযৌগ হই- 
য়াছিল যে, এঁ কারখানার একজন কুলি, 
ছুর্ঘটনাঁবশতঃ কলের ঘূর্ণায়মান চক্রে পাড়ক্া 
মরিয়। গিয়্াছিল। তাহারও মৃতদেহ নাকি 
এঁ থান্য-মাংস-হদে নিক্ষপ্ত হইয়াছিল, এবং 
অন্তান্ত গলিত মাংসের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
থাগ্যরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। যাহা হউক, 


* নীচে ইংলও হইতে উদ্দাহরণ দেওয়া হইতেছে £__ 
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হ্বদেশ-প্রেম । (৩)' 
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অন্ুপন্ধানে ও বিচারে সমুদয় কথা ঠিক 
প্রমাণ না হইলেও, এট. বেশ বুঝ। গিননাছিল, 
কেবলমাত্র ক্রেত। ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতা, 
ও স্বাধীন চুক্তির উপর নির্ভর করায় 
ক্রেতাগণ যাহা! অত্যন্ত ঘ্বণ্য অথাছ্, তাহাও, 
স্থখাগ্; বলিয়া পয়স। দিয় ক্র করিয়।, 
খাইয়া, না৷ জানিয়া, নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট. 
করিয়াছিল। এই জন্ত তখন আইন করা 
হইল। তাহাতে স্বাধানতা খব্ব করিয়া, 
সমাজকে, রা করা হুইল। এই রূপে, 
বেখানে প্রতিযোগিতা ও অবাধ স্বাধীনচুক্তি, 
সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর দ্রেখা গিয়াছে,, 
সেহ অনিষ্ট নিবারণ ক্ররিবার জন্য প্রতি- 
বোগঙা৷ ও স্বাধীনচুক্তিকে শৃঙ্খলিত করা, 
ইইয়াছে। এ বিষয়ে, আমেরিকার গায় দূর. 
দেশে না গিরা কলিকাতাতেই বসিরা আপ” 
নার! উদাহরণ পাইতে পারেন । দ্বৃত, হুগ্ধ,, 
গিষ্টান্ের ভেজাল নিবারণ. করিবার জন্ত বিধি. 
হইয়াছে, আপনারা জাঞ্কান। এখানে সমাজ 
জের মঙ্গল জন্ত, ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন 
চুক্তিতে হস্তক্ষেগী করিয়া অনৎ বিক্রেতা- 
গণকে সংঘত করা হইয়াছে। কৃষিকার্যে, 
ব্যবসায় ও বাণিজো, গ্রভু ও ভূত্যের মধো, 
ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সমাজের মঙ্গলের: 
স্বাধীনচুক্তি সংযত করা হইয়ীছে ও হইতেছে» 
তাহ! দেখাইলাম। , 

এক্ষণে কৃষিকার্ধয আলোচনা করিব। 
এখানেও যেস্ণে স্বাধীনচুক্তি ও অসংষত 
গ্রতিযৌগিতাহেতু সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, 
দেখা গিয়াছে, সেখানেই ্বাধীনচুক্তি ও 
অগ্রতিহত প্রতিযোগিতাকে বিধিবদ্ধ করিয়। 
সংঘত কর হইয়াছে । আইন অপেক্ষা ধর্ম শান্ত 
আমার অধিক আলোচা বিষয়, আপনার্িগের 
মধ্যে যাহারা আইনজ্ঞ, বিষক়ীলোক আছেন, 
তাহারা আয়লও দেশের এবং দেশের "পর! 
থাজন।” বিষয় আমার অপেক্ষা ভাল অবগত 
আছেন। স্ুতরাং আমার তাহা বল৷ বাহুল্য । 
(বলুন বলুন) আয়ল ও দেশেক কৃষক, দুর্ভাগা 
ক্ষকগণ-স্তাহাদের অবস্থ। কি, তাহা জানে 
না,এই অভিশপ্ত অসংযত প্রতিযোগিতায় তথা- 
কথিত “স্বাধীনচুক্কি* অনুসারে খাজনা স্থির. 
হওয়ায় কি ভীষণ ছর্দাশা হইয্কাছিল ! বঙ্গদেশে। 


৩৩ 


যাহাদের সামান্ত জমীদারী আছে, তাহারাও 
জানেন যে, এক প্রকান্ স্থানে কষকদিগের 
মধ্যে জমীর্দার বা তাহার কর্মচারী জমী 
"ডাক-নীলামে” বিলি করেন। এই নীলামে 
যে প্রজা খাজনার নিরিখ সর্বাপেন্গ৷া অধিক 
ডাকে,তাহাকেই জুমী আবাদ করিতে দেওর়! 
হয়। জমী প্রজার একমাত্র জীবিক। নির্বা- 
হের উপাক্প । জমী না পাইলে, সে না থাইয়া 
মরিবে। ঃ 
তথন প্রজার প্রতিযোগিতার বশবন্তী হইয়া 
বিঘ। প্রতি ২২, ৩২, ৬২১৮২ ৯০২১২. এইরূপ 
এত অধিক 'থাজন। দ্বিতে অঙ্গীকার করে 
যে, জমীর ফসল হইতে তাহা দিতে হইলে, 
তাহাদ্িগের স্থৃফলা বৎসরে খাওয়া বা এক 
বেল! খাওয়া চলে, আর অজন্মা বংসরে এক 
বেলাও আহার সংগ্রহ হয় না । তখন দি 


মব্যভারত । 


স্থতরাং যখন ডাক আরন্ত হয়, 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


কেহ জমী চাহিলে তাহাকে ভ্যাষ্য সর্তে 
তাহ! দিতে হইবে | * 

আপনার আরও উদাহরণ চাহেন কি ৪ 
এক্ষণও কি আপনারা শ্বীকার করিবেন ন! 
যে,যখনই প্রতিযোগিতা বা স্বাধীন চুক্তিতে 
সসাজের অনিষ্ট হইতেছে, প্রতিপন্ন হয়, তখন 
সমাজ সেই প্রতিযোগিতা,সেই স্বাধীন অঙ্গী- 
কার প্রথাকে সঙ্কোচ করিতে পারে এবং 
সঙ্কোচ করা উচিত--এই অতি সহজ কথ! 
৷ কি এখনও আপনারা স্বীকার করেন না? 
| (শ্বীকার করি) 

ভাল, তাহ। হইলে আমার প্রতিপাগ্ঠ 
বিষয় সিদ্ধান্ত হুইয়! গিম্নাছে। যে প্রতি- 
যোগিতা ব৷ স্বাধীন অঙ্গীকারে সমাজের কষ্ট 
হয়,তাহ। সংঘত করা উচিত; “বণিক বিবাহ 
প্রণালী*তে সমাজের বড় কষ্ট হইতেছে; 


পপ ৯৩০ পা পপ 


মৃত্যু । তখন কৃষক নিরুৎসাহে জীবন্মূত হইয়। | স্বতরাৎ বণিক বিবাহ প্রণালী সংঘত করা 


থাকে । কথন ব দাঙ্গা, হাঙ্গাম, গৃহদাহ ও 
মন্ুবৃত্তি করে। আয়লণ্ডে এইরূপ হওয়ায় 
সেখানে অবশেষে আদালত হইতে খাজনা 
স্থির করিয়! দিবার আইন হয়। * বঙ্গদেশেও 
নিরিখ অতান্ত বুদ্ধি হওয়ায় পাবনা জ্লোয় 
হা্গাম হইয়াছিল। এবং বঙ্গীয় কুষকদিগের 
অবস্থা ভাল কর্সিবার জন্ত সরকার বাহাছুর 
বাধ্য হইয়া, আরর্লগের হ্যায় বঙ্গদেশেও, 
অঙসংযত প্রতিযোগিতাকে ও অবাধ স্বাধীন 
চুক্তিকে কি দমন করেন নাই? দমন করা 
কি উচিত হয় নাই ?--আমি দেখাইলাম, 
কষিবিভাঙগে জমীদার ও কৃষকদিগের মধ্যে 
অবাধ স্বাধীন চুক্তিতে যেখানে অনিষ্ট হই- 
যাছে, সেখানে স্বাধীন চুক্তি প্রতিহত হই- 
যাছে। 

এমন কি,জমী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কেবলমাত্র 
গ্রতিযোগিত| এবং স্বাধীন চুক্তির উপর 
নির্ভর' করিলে আর চলে না, এই বিবেচনা! 
করিয়া ইংলগ্ডের পালিমেন্ট একটা বিধি 
করিয়াছেন। তাহাতে, প্রতিযোগিতায় 
'খাজন। বাড়াইবার জন্ত, ইংরাজজ জমীদারগণ 
জমীী ফেলিয়! রাখিতে পারিবেন না) অর্থাৎ 


*. ইহাকে )0016181 161015 বলে। 


উচিত। আর কিছুবলা আবশ্তক কি? 
(বর্তমান বিবাহ প্রণালীতে কি কষ্ট ছই- 
তেছে, সবিস্তারে বলুন) আপনারা চোখের 
উপর যে কষ্ট দেখিতেছেন,তাহা যদি অনুভব 
না করেন বা স্বীকার না করেন, আমি ত 
তুচ্ছ জীব, স্বয়ং ভগবান আদিয়া আপনা 
দ্রিগকে উপদেশ দিলেও কোন ফল হইবে ন1। 
(“কষ্ট স্বীকার করি”, প্থুব কষ্ট”, "খুব কষ্ট”) 
এক্ষণে রাজা এবূপ আইন করিতে পারেন 
না। তজ্জন্ত যাহাতে"্বণিক বিবাহ প্রণালী” 
বন্ধ হয়, আপনার! দলবদ্ধ হুইয়। তাহার চেষ্টা 
করুন । হে ছাত্রবুন্দ! হে অবিবাহিত যুবক- 
গণ! হে সচ্চরিত্র কুমারগণ ! সমাজকে বণিক 
বিবাহ প্রণালী রূপ গুরুতর পাপ হইতে, 
তোমরা রক্ষ/ কর। সামাজিক বিষয়ে এই 
বিবাহ প্রণালীর সংস্কার কার্যে তোমরাই 
রাজার স্থান অধিকার কর,-*্বণিক বিবাত 
প্রণালী” অনুসারে কথন বিবাহ করিবে না-- 
যে বিবাহে টাকাকড়ির চুক্তি আছে,সে বিবাহ 
করিবে না-_-এই প্রতিজ্ঞ! করিয়! প্রলুব্ধ পিতা- 
মাতাকে তোমরাই ধর্মের পথে লইয়া আইস। 
জাতীয় বিনাশ পাপের অনিবার্য ফল। তাহ! 
হইতে সমাজকে রক্ষা কর, যুক্তি ও 


%:11) 517211 [101011785 2190. 41100061765 
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বৈশাখ, ১৩১৬] 


বিবেককে সন্মান করিয়া, শান্্রকে মানিয়া, | 


্বদেশ-প্রেমকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া, ভগ- 
বানকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞ কর “বণিক 
বিবাহ" করিবে না । ফেরতালি) 

আমি বলিয়াছি, আমাদের দেশের 
ঝাজ। বিদেশী ।. সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে 
তাহারা হস্তক্ষেপে কৰিতে চাহেন না; 
হস্তক্ষেপে করা  ইচ্ছনীয়ও নহে। 
নুতরাৎ, এবিষয় আপনারা নিজে প্রতী- 
কার না করিলে কোন উপার নাই। 
ঘখন আমাদের দেশ ম্বাধীন ছিল, তখন 
এ বিষয় রাজার কিরূপ শাসন ছিল, তাহার 
একটা দৃষ্টান্ত বলি। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ 
মাননীয় সঙ্করং নেয়ার, ১০০1৪] 0০176- 
£5006য়ের সভাপতি নির্বাচিত হইয়। তাহার 
বন্তুতায়, এই উদাহরণটা উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন। "খ্রাঃ ১৬শ শতাব্দীর একটা অনুশাসন 
লিপি পাওয়। গিয়াছে,তাহাতে লেখা আছে,যে 
ব্যক্তি স্বর্ণ (অর্থ) লইয়! কন্তার ব| পাত্রের বিবাহ 
দিবে,সে ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং 


সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে ।” 


(করতালি) কেবল করতালি দিলে হইবে 


স্বদেশ-প্রেম । (৩) 


৩১ 


বিজ্য়। একটু পরে যাঁব। এক্ষণ শ্বামী- 
জীর বাপাক় যাব। (সকলের প্রস্থান)। 

| তৃতীয় অন্ক। 

১ম দৃপ্ত । 

স্থান--বরামধন বাধুব শয়ন কক্ষ--কাল--. 
রাত্রি । 

রাঁমধন বাবু । শধ্যায়*শয়ন করিয়া আল' 
বোলায় তামাক খাইতেছেন, তাহার স্ত্রী 
মেজেতে কার্পেটের উপর আসীন । 

স্ত্রী। কিবল? 

রামধন বাবু ।--কি বল্ৰ ? 

সত্রী। আমি বলি, বিজয়কে ডেকে 


পাঠাই। ৪ 
রামধন। আমি কি বিজযনকে বাড়ী 
থেকে তাড়িয়ে দিইছি ? “ 
সত্রী। তোমার কিছু দোষ নাই, দোষ 
। আমার তুমি আমাকে বলেছিলে যে, 
৷ “বিজয় বকুলপুরের জমীদারের মেক্সেটী বিয়ে 
না কর্লে আমি বিজয়েরঞ্মুথ দর্শন কর্বো না| 
আমি সেই কথা না! বুঝে, বিজয়কে বলে- 
ছিলাম। বিজয় সেট উল্ট। বুঝেছিল। 
রামধন বাবু। ই, আমি বলেছিলাম- 


না। ধর্ঘকার্ধ্য আপনারা সম্পাদন করুন। | ইত। এখনও বল্ছি। 


এক্ষণে হে ন্বদেশপ্রেমিক হরিভত্ত যুব! কুমার- 
গণ! তোমাদের হরিভাক্ত কাধষ্যে দেখাও, 
তোমাদের ভগবদ্তক্কি, পুণ্যান্ুষ্ঠানের জেযা- 
তিতে দেশ দীপ্তি পাউক। তোমাদের 
মধ্যে এই পুণ্য প্রতিজ্ঞাতে আবদ্ধ হুইবার 
জন্ত কে প্রস্তুত আছ? কতিপর়্ যুবক বুগপৎ 
দণ্ডায়মান হইয়া (+আমি” “আমি” “আমি” 
“আমি” )। ধাহার। “বণিক বিবাহ” করিবেন 
না, এই প্রতিজ্ঞ করিতে অগ্থ প্রস্তত আছেন, 
তাহারা অগ্য কেবল নাম লিখিয়া দিন। 
অন্ধ তাহাদের প্রতিজ্ঞ। লওয়৷ হইবে না, এক 


আমার ছেলে যদ আমার কথা না 
শোনে, আমি তার মুখদর্শন কর্বো ন।। 
নিশ্চমুই । 

সত্রী। ভুমি কি এমন মনে কর যে, 
তুমি বিজয়ের মুখদর্শন কর্বে না, আর বিজয় 
বাড়ীতে থাকবে? তুমি কি জান না, সে 
বেমন নগর ও পিতৃভক্ত, তেমনি অভিমানী । 
সে খুব নম্র, সে তোমার আমার খুব বাধা-_ 
কিন্ত ভারি একরোকা, একটু মাত্র অপমান 
বোধ কর্লে, আমি দেখেছি, আমার বিজয়ের 
চোখ জলিয়। উঠে-_-আবার স্নেহের সম্পর্ক 


মাল বেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়। যদি তাহার৷ যেখানে, ক্ষণকালেই চোখ জলে ভরে যায়। 
আবার এই প্রতিজ্ঞা করিতে ইচ্ছুক থাকেন, বিজয় যে তোমার পুত্র । তুমিও যেমন 
তাহা হইলে তাহাদের প্রতিজ্ঞ করান হইবে, জীবনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর নাই, সেও কখনও 
এবং তাহার এক সপ্তাহ পরে তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বকর্বে না। এক্ষণও সময় 
অভিষেক হুইবে (মহা করতালি-ধ্বনি)। আছে, বিজয়কে তুমি ডাকলেই বিজয় 
এ. এ [সভাভঙ্গ ]1 আস্বে। 

* রমানাখ। বিজয়! আমাদের বাসায় রামধন। এত বড় আম্পর্ধা! আমি 
যাবে? " কিছু না. বল্‌তে বাড়ী হতে চলে গেল! 


আমার প্রতি এত অবজ্ঞা ? যত আদর দিচ্ছি, 
ততই বাড়চ্ছে। আমি কখনই বিজয়কে 
ডেকে পঃঠাব “মা, দেখবো কত দূর তার 
এআম্পর্ধী। (দীর্ঘ নিগ্থাম )। 

স্্রী। দেখবে দেখবে, তুমি কত সহা 
কর্তে পার্বে? এ ছুদ্িনেই তোমার মুখ 
কালা হয়ে গিয়েছে। বিজয় গিয়ে অবধি 
রাত্রিতে একটু ঘুমোতে পাছ' ন--মাঁম কি 
দেখতে পাই না, ভুমি রাত্রিতে একবার খই 
?নিয়ে বসো, আবার বারাগায় পাইচারি করে 
'বেড়াও, এই রকমে এই কয় রাত্রি প্রভাত 
"হয়ে যাচ্ছে-আমার় নিজের কথা আমি 
£কিছু বল্তে চাহি, না--সামি সব কষ্ট সহা 
কর্তে পারি-_ আমি হিন্দুর মেয়ে--কষ্ট পেলে 
নীরবে সহা কর্তে পারি--বুক ফাটিলেও 
“নিজের জন্য কিছু বল্‌বে৷ না,তবে মার প্রাণ 
--জানত'। 

প্লামধন। তুমি তাকে ডাক, আমি কি 
“বাধা দিচ্ছিত ৪ 

সত্রী। তুমি নাডাকৃলে সে আস্বে না। 


রামধন। আমি ডাক্কবে। না__আমি 
ভাকৃবে। না। 
«“ জ্ী। নাথ! আমি মিনতি কচ্ছি। 


"ছেলের বয়স তুলল, সে অধুঝ হতে পারে-- 
ভূমি বিজ্ঞ, ঘুদ্ধিমান-__তুমি জেদ করে বোসে 
থাকলে, এ সোণার সংসার স্কারথার হোয়ে 
যাবে--একমাত্র ছেলে, আর অমন ছেলে, 
লোকে রলে রত্ব, অমন হয় না--সে যদ্দি 
'ঘরে থেকে*উদাসীন হয়ে চলে গেল, তা”হলে 
আমাদের এ সংসারে আর কি স্থথ, এ জীবনে 
আরকি আবশ্ঠক? 
রামধন। তুমি যে বড়ই অধীর হ'রে উঠলে। 

স্ত্রী। এ শুন নাখ, ঝুপ ঝুপ ক'রে 
বৃষ্টি এল। আমার সোণার বাছ। হয়ত 
গাছতলায় ভিজে শীতে থর থর করে কাপছে 
€ এই বলিয়৷ চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন )। 

রামধন। কেঁদো না। আমি লে 
দতলে খবর রাখ ছি। নীলমাণ মিত্র তার 
সন্ধান পেয়েছে? 

সী। আ_যন্ধান পেয়েছে? _কোথাস্ন 
'কোথায় ?. 

রামধন। 


কাশীতে কোন মন্ন্যাসীর 


নব্যভারত। [ সগুবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 1 


কাছে সে বেদান্ত পড়তে গিয়েছে। 

সত্রী। না, নাথ, যখন স্যাসীর নিকট 
গিয়াছে, তখন সন্যাসী হবে, নিশ্চয়ই মনে 
করেছে। (উঠিয়া! স্বামীর পা ধরিয়া) 
নাথ, তোমার দাসীকে বাচাও-_-এই সুখের 
সংসারকে নিজে ইচ্ছা কোরে শ্শান কোরে 
ফেলো না। তুমি নিজে না ডাক, বিজয়কে 
আমি ডাকি, তুমি অনুমতি দেও-_চুপ কোরে 
থাকলে ফেন? আমি তোমার পা ধরে 
অনুমতি চাচ্ছি। 

রামধন বাবু। তোমান্ন যা ভাল বোধ 
হয়, তাই কর। 

হয় দৃশ্য । 

.গ্থান বারাণসী । উত্তমানন্দ শ্বাসীর কুটীর। 

উত্তমানন্দ স্বামী। আমি তোমাকে 
কলিকাতায়ই বলেছি, তোমাকে সন্গ্যাস-মন্ত্ 
দলিল না। তবু, বৎস, কেন কাঁশীতে আমার 
আছে এসেছ 1? বাড়ী যাও। 

বিজয়। কেন মন্ত্র দিবেন না, প্রভ্‌ ! 

উত্তমানন্দ স্বামী। তুমি কেন সন্ন্যাসী 
হাতে চাও? 

বিজয় । আমি একেবারে বিবাহ কর্ষে 
না। সন্নাসী হোয়ে একেবারে চিরকৌমাধ্য 
ব্রত গ্রহণ করবো । 

উত্তমানন্দ স্বামী । সন্্যাসী না হোয়েও 
ভীষ্মের মত সে ব্রত লওয়। যায়। 


বিজয়। আমি আপনার নিকট বেদাস্ত 
পড়বো। 

উন্তমানন্দ শ্বামী। ঘরেও বেদাস্ত পড়। 
যায়। 


বিজয়। ন! প্রভূ! ঘরে থাকিতে আর 
আমার মন নাই। আমি সংসারের তুজ্ছব সুখ 
ত্যাগ করে, আপনার নিকট সন্তান মন্ত্র 
দীক্ষিত হব; বেদান্ত পড়বো । সাধন! 
করে সিদ্ধ হয়ে দেশে দেশে ধরন্ম প্রচার 
কর্বো--আর আপনার দাসানুদাস হয়ে, 
আপনারই প্রদশিত পথে চল্বো। প্রভু! 
ঘরে আমার প্রাণটা কেবল কেঁদে 
উঠে। প্রতিদিন যখনই নান। ব্যঞ্জন, নব- 
নীত, ছুদ্ধক্ষীর দিয়ে অতি নুম্ম অত্যুত্তম 
অন্ন খাই, তখনই মনে ছর, হায় কত গৰিৰ 
লোক ,ছুই বেলায় এক মুঠা ভাতও পাচ্ছে 


বৈশাখ, ১৩১৬] 


না,কত লোক না খেয়ে মর্ছে। তখন 
, প্রাণ কেদে উঠে । তখন ভাবি, এর কি কোন 
উপায় নাই। এই কথা বুঝিবার জন্ত পিতৃ- 
দেবের নিকট ধনতত্ব পড়তাম। বৈশাখে 
যখন টানা পাখার তলে, বরফ দেওয়! জল 
থাই, তখন মনে হয়, কত গ্রামে জলকষ্টে 
মানুষ ও গরু স্ুখিয়ে ম্ে। বাবার জমী- 
দারী থেকে যখন খাজনার টাকা আসে, 
তখন মনে হয়্,এই টাক] হরত দুঃখী কৃষকের 
বুকের রক্ত,তাহার! সর্বস্ব হয়ত আমাদের দিয়ে 
সে সপরিবারে অন্নাভাবে কীাদ্ছে। বাবা সে 
দিন বল্ছিলেন, বিজয়ের জন্য একটা পৃথক 
দোতাল! বৈঠকখাঁন। কোরে দিব । মাঁবেলি 
পাথর এসেছে, আমি দেখে ভাবলাম, আমা" 
দের তালার উপর তাল! হচ্ছে, মাঁবেলের 
মেজে হচ্ছে--কিন্তু যাদের শ্রমের টাকাতে 


এসব হচ্ছে_-তাদের কুঁড়ে ঘরের মটকায় 
নাকি 


খড় নাই। আমার বিয়েতে বাব! 
দশ হাজার টাকার নানা হীর] মুক্তার গহন! 
দিবেন--আমার স্ত্রীর গারে দশ হাজার 


স্বদেশ-প্রেম। (৩) 


৩৩ 


মন্ত্র দেন। বিষয় স্থখে আমার মন নাই। 
উত্তমানন্দ। অর্থাৎ তুমি বলছো বিষয় 
সুখে তোমার বৈরাগা হয়েছে। হা, যদি 
তোমার বিষয় স্থুখে যথার্থই বৈরাগ্য হয়ে 
থাকে, তাহা হলে তুমি সন্ান গ্রহণ কর্তে 
পার। কারণ-শ্রুতি বলেন 

যদ্হরেব বিরজেত তদহরেব গ্রব্রজেৎ | 
অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের যে দিনে সর্ধ বিষয়- 
স্থথে বৈরাগ্য হইষে,সেই দিনেই সন্যাস গ্রহণ 
করিবে । কিন্তু চিত্তগুদ্ধি ব্যতীত প্রকৃত 
বৈরাগ্য হইতে পারে না। “দণ্ড গ্রহণ মাত্রেণ 
রো নাকায়ণেো ভবে, অর্থাৎ দণ্ডা্দি 
চিত্র লইবা মাত্র পুরুষ ৰারারণ রূপ হইয়া 
যার। এই প্ররোচক বচন শুনিয়া কেহ কেহ 
সন্যাী হইতে চাহেন। কিন্তু চিন্তশ্ুদ্ধ বিন! 
কেবল মাত্র দণ্ডাি গ্রহণে জ্ঞননিষ্ঠ রূপ 
ফল পাওয়া যায় না) বরঞ্চ প্রত্যবায় প্রাপ্তি হয়। 
বিজয়। প্রভে, তবে শ্রুতি কেন বলেন, 
কেবল ত্যাগেই মোক্ষলাঙ্গ হয় 2 | 
উত্তমানন্দ । হ,শ্রুতি বলেন “এতমেৰ 


টাকার গহনা, আর কুষক-বধু শতগ্রান্থ বন্ত্র-ঙ্গ প্ররাজিনো লোকমিচ্ছস্তঃ গ্রাত্রজন্তি ইতি ন 


জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র পোরে লজ্জ! নিবারণ কর্তে 
পাচ্ছে না! আমাদের মধ্যে কারও একটু 
অন্থুখ করলেই বাবা আমাদের দেওঘরে 
নিয়ে যান। আন শত সহস্র গ্রান ম্যালে- 
রিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত ও প্রেগে উৎসন হোয়ে 
শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। প্রভো, নিস্তব্ধ নিশীথে, 
যখন একলে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন, আমি যেন 
ছুঃখীদিগের ভয়ানক আর্তনাদ শুন্তে পাই 
_-সে আর্তনাদ আকাশ ভেদ কোরে উঠে-__ 
ভয়ানক ছুঃখীগণের আর্তনাদ-_ভয়ানক, 
ভয়ানক--সেই ভয়ানক আর্তনিনাদ শুনে 
আমার বুক দরাস দরাঁস্‌ করে। সেই গভীর 
যন্ত্রণাত্মক নির্ধোষের মধ্যে যেন শুনিতে পাই, 
কে বল্ছে--“বিজয়, এক্ষণও তুমি শুয়ে, ছুগ্ধ- 
ফেননিভ শয্যায় শুয়ে? শুন্তে পাচ্ছন! কি 
এ হাহ্ণকার ক্রন্দন--এ গগনভেদী ক্রন্দন? 
বিজয়, এক্ষণও তুমি বিষয় ভোগে মগ্র-_-উঠ, 
বিজয় বাহিরে এস,বিষয় ভোগ ছাঁড়--দেশের 
জন্ত জীবন উৎসর্গ কর।” প্রভে!, আমি 
দেশেন মঙ্গলের জন্ত এ জীবন উৎসর্গ 
কর্তে চাইয়া করে আমাকে সন্গযাস 


কর্মণা ন প্রজয়৷ ধনেন ত্যাগেনৈকেহযৃতত্বঃ 
মানস্তঃ, অর্থাৎ "যাহারা আদ্বতীয় ব্রহ্মরূপ 
লোক লাভ করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহারা 
সন্যাঁন গ্রহণ করেন । অগ্িহৌত্রাধিক কর্ধ 
দ্বারা, অথব। পুত্রাদি প্রজ। দ্বার! অথব!1 স্সৃব- 
থা ধন দ্বারা ব্রদ্মভাবরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন 
ন!, কিন্তু কেবলমাত্র ত্যাগ দ্বারা মেই মোক্ষ 
রূপ অমুত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন 1” * 

বিজয় । আমিও ত সংসারের সব্ব কর্ম 
ত্যাগ করিতে চাহি। 

উত্তমানন্দ। বৎস, শ্রুতির এই বচন 
কেবল শুদ্ধচিত্তযুস্ত বাক্তির জন্য অভিপ্রেত 
হইয়াছে । নিফাম কর্ম করিয়া যে চিন্তগুদ্ধি 
উৎপন্ন হয়, সেই চিন্তগুদ্ধি ব্যতীত সন্যাস 
আদৌ সম্ভব নহে। এই কথা আমাদের 
দেশে অনেকে না বুঝিয়া সন্যাস গ্রহণ 
করাতে তাহার্দের এবং দেশের স্ধনেক অনিষ্ট 
হইয়া থাকে। 

বিজয় । তবে এক্ষণ আমি কি করবো? 

উত্তমানন্দ। শাস্ত্র তাহার উত্তর অতি 

ক্ষেপে দিয়াছেন. 


৩৪8 


“অসক্তঃ সততং কাধ্য কর্মসমাঁচর ” 
অর্থাৎ তুমি ফলাশক্তি-শৃন্য হইয়া, নিষ্ষাম 
ভাবে কেবলস্বাত্র পরমেশ্বরের প্রীতির জন্ত 
সর্বদ। অবশ্ঠ কর্তবারূপে বিহিত কার্য অনু- 
ঠান কর--“অসক্তোহৃচরন্‌ কর্ম, পরমা- 
প্রোতি পুরুষ: “যেহেতু অনাসক্ত হইয়া 

কর্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ চিত্তশুদ্ধ দ্বারা 
মোক্ষ প্রাপ্ত হন।” অতএব তুমি গৃহে 
ফিরিয়া যাও, সেখানে নিষ্কাম ভাবে কর্ম 
করিও। দেশের যে সকল ছুাখর কথা 
বলিলে, তাহার সাধামত প্রতিকার কর। 
পিত৷ স্বর্গ, পিতা দেবতা, তিনি অন্তায় 
কোরে তাড়না কলে তাহ অক্ষুবন্ধ ভাবে সহ্য 

কর্ধে। বৎস, যও, গৃহে ফিরে যাও । 
(নীলমণি বাবুর প্রবেশ) 


নীলমণি। বিলক্ষণ! ঠাকুর, ছেলে 
ম্বান্ুষটীকে ফুলে সন্নানী কর্ণার চেষ্টা 
করছে বুঝি । ঠাকুর, তোমার এই কাজ? 

উত্তমানন্দ। বংস! বসেো। 

নীলমণি। বদ্‌বো, খাঝে_দেত আছেই 
(বসিয়া) কে আছেরে, একবার তামাক 
জিতে পারিস। 

উঃ উঃ ঘুরে, ঘুরে ঠাকুর হয়রাণ হইছি, 
(একটী শিষ্য পা ধধাবার জল আনিয়া নীল- 
মণি বাবুকে দিল, পা ধুইয়। বসিলেন---এমন 
সময়ে একজন তামাক আঁনিয়। দিল) 

নীলমণি। (হুক লইয়া তাহাতে এক 


টান দিগ্লা,াঁচলুম। ঠাকুর,আপনি লোক ভাল, 


তা কি আমর! জানি না। তবে বিজয়! 
বাবা, তুমি কেন এমন কলে”? চল, বাড়ী 
চল। €টার টে.নে। মাঠাকুরুণ কেঁদে 
কেদে মারা পলেন। বাবু এই কয় দিন 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। এমন কোরে 
ম! বাপকে কাদাতে আছে? 
বিজয় । মা বাবা ভাল আছেন ত? 
নীলমণি। কেবল প্রাণে প্রাণে বেঁচে 
«আছেন । 
বিজয় । মনোরম! কেমন আছে? 
নীলমণি। তোমার ভগ্নী কেবল ফুপিয়ে 
কান্ছে-আর বল্ছে "মা, দাদা কোথায় 
গেলেন ।” 


নব্যভারত | 


| সগুবিংশ খণ্ড ১ম সংখ্যা । 


ওয় দৃশ্য । 
স্থান--বৈঠকখান]। 
কাল- প্রাতঃকাল। 


(রামধনবাবু-_চেয়ারে বপিয়া হাতে 
7০11541০০ বাহিরে রাস্তার দিকে তাক1- 
ইয়। ) 

এমন সময় একথাণি ল্যাণ্ডে! গাড়ী 
বারান্দায় লাগিল। তাহা হইতে নীলমণি 
ও বিজয় নাময়া বামধন বাবুর সম্মুখে 
আমিলেন 1) 

বিজয় পিতার চরণ-ধুলি লইয়া করযোড়ে 
রামধন বাবুর সম্মুথে নত মন্তকে দাড়াইলেন। 
রানধন বাবুর চোখে এক ফোটা জল আদিল, 
কিন্ত কিছুহ বাঁললেন না 


বিজয় । পিতঃ, আমার অপরাধ ক্ষম! 
করুন। 
রামধন। (পুত্রের মন্তকে হাত দিয়া 


অস্কট স্বরে আশীর্বাদ করিলেন) যাও 
তোমরা মাও মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ 
কুমগে। (বিজরের প্রস্তান) 

 শীলমণি। মহাশয় অন্ন হয় ত আমিও 
এখন আন। 


রামবন। হা! খাঁওয়! দাওয়া করুন 
গে। 
৪র্থ দৃ। 
স্থান__রানধন ব।বুর লাইব্রেরী । 
কাল-_খাত্র। 


(রামধন বাবু ও বিজয় আসীন-_-সম্ম খে 
টেবিলের উপরে কতকগুল পুস্তক 1) 

বিঞয়। 19110 1২600911)এর কথাট। 
কি, আজ আমাকে ভাল কোরে বুঝিয়ে 


দেবেন কি? 

রামধন। কথাটা কিছু জটিল। 

বিজয়। তারই জন্য আপনার কাছে 
ওট] বুঝিয়ে নিতে চাচ্ছি। 

রামধন | [51116 1২০09100, এ কথাট। 
ধর্তভে গেলে, সেই পুগাতন কথা-_-17:59 
01509 বা 1১196500090. 

বিজর। তবে 7১160161769] 70811 
এ কথাটা কতকটা নূতন নহে কি? 

রানধন। কতকট। নুতন বটে, কিন্ত 


বৈশাখ, 59১৬ ] 


(0817501217 19150916170251 05116 প্রথমে 
১৮৯৭ গ্রীষ্টাৰে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বিজয় | 1১76001010081 2ালান্ি টাকিও 

রামধন । ১৯০৩৬ হী 0808এএতে যে 
ব্রিবিধ তারিফের বাবহ্া হইয়াছিল--তাকে 
সাধারণত 17115170011 বলে, সেট। 
তোমাকে উদাহরণ স্থলে বন্ধে তুমি অতি 
সহজে কথাটা বুঝতে পার্বে। ক্যানেডার 
গবর্ণমেণ্ট তিন শ্রেণীর শুক্কের ব্যবস্থ। করে; 
ছিলো । (৯) ইংলগ্ডের এবং তাহার উপনি- 
বেশের মালে উপর সর্বাপেক্ষা কম শুল্ক 
আদার হইবে। (২) অন্যান্য দেশের মালে 
উপর সর্ৰোচ্চ হারে শুশ্ক আদায় হবে। 
(৩) কিন্তু যেস্কল দেশ ক্যানেডার মহিত 
সন্ধিন্থত্রে আবদ্ধ, এবং কম শুঁক্কে ক্যানেডার 
মাল তাদের দেশে বিক্রম্ন কর্তে দেবে, তাহা- 
দের মাল ক্যানেডাতে মধাম হার অঙ্জসারে 
শুল্ক দিয়! বিক্রর হতে পারে । ধর, ক্যানে- 
ডাতে ইংলগডের কাপড়ের উপর যদি 
শত কর! ৫ টাকা শুক্ক দিতে হয়, অন্যান্ত 
দেশের, যার্দের সঙ্গে ক্যানেডার সন্ধি হয় 
নাই--তাদের শত করা ১০২ দশ টাকা দিতে 


হবে; আর মধাবন্তী শ্রেবী-_-অথাং 
বে সকন দেশ কাানেডার সহিত সন্ধি- 
বদ, তানের শত করা ৭ সাত টাকা 


শুক্ধ দিতে হবে। বুঝলে ত সকলের অপেক্ষা 
[57012170 এবং তাহার 09191)1১5ক [375 
০121)০০ দেওয়া গেল) তার পর যেসকল 
দেশ সন্দি্ছত্রে কানেডাকে 28065 সম্বন্ধে 
[১/60০:011০5 দেবে; তারপর 11121)641 
19110 অন্যান্য সমুদর দেশের জন্য । আমি 
ইংরাঞ্জিতে সংক্ষেপে বলি-_ 

17 5 110102105107710 5501) 
96005 01১15900215 1780 ».:59192170 


ঘদেশ-প্রেম | (৩): 


৩৫ 


80311108090, 1195 11121705001 05910৩- 
121 10251106001 005 ৬০1৫ ৪ 17155, 
1105 195/550 01 1311051) [91809150051 
9৮10 59১ 009: 131110811) 2100 10০1 5০1০9. 
11195 01019, 01১৩ 1106010550126 05110 
75 091 9001) (91917) ০9৪1)01155, ৪5 
80091 176590901915  591561)80 09 
(0170 5001৮510176 ৮০075 00 (58118.09. ী 
বুঝলে ? 

বিজয় । আজ্ঞে ? 

রামধন । ১৪5০:৪11৪, ও চ:081800কে 
[3:০07০0০9 দিয়াছে। 

বিজয়। হংলগ্ডে 1917161২০00 
কিভাবে করিবার জন্ত 017910018911217 প্রভৃতি 
ব/ক্তণণ আন্দোলন ক্ছৈেন? 

রামধন। (1) 11100 (9:701017 ০£ 
(91910 1202002005190. ৪০০৭৯ অর্থাৎ 
ইংলগ্ডে পুনর্বার 131099০0101 প্রবর্তিত 
কর। আবগ্তক। (2) 11101১50181 0106917 
৩1009108500 11১01) 00191017 88171681- 
(0171 [010900105., 

বজয়। এন্ানে 7190০190০০ কি রকমে, 
কাহাকে দেওয়। হবে ? 

রামধন। ইংলগ্ডের কলোনিগুলি, জান্ত 
দেশের অপেক্ষা কম শুক্ধৎ দিয়া, ইংলণ্ডে 
তাচাদের শগ্তাদি বিক্রনৎ কর্থে পার্রে। 
মর্থাৎ 09190 গুলিকে শুন্ক [বষয়ে ইংলগ 
[315151617০9 ধির্বেন । তা হলে ০91979তে 
ও 111519170 এ খুব সদ্ভাব হবে। 

বিজয়। হই, কথাটী মুলে হচ্ছে 
1700 0899 অথবা 130650০0101) | 
চাকরের প্রবেশ 
আহার প্রস্তৃত। 

( উভস্ষের প্রস্থান ) 


শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপাল রায়। 


চাকর। 


ল্চচকুনল-্রন্ষ তুগ্গত্দ্রমান্ তান ॥ 


জন্ম-_বগুড়া, আগস্ট, ১৮৫৪ হীঃ। 
মৃত্যু--কলিকাতা, «ই এপ্রেল,সোমবার, ১৯*৯. 


বয়স--€৫ বৎসর মাত্র । 


৮150 071062 01%51)101) 11 ৮125 ৪1601 25 01010011019 01820651056 65 00150015618 


৩117061119, 1910 02100010105 250 05010009206 5110 12 2 07961600080 15 10761500810 10 209 


500009 115 000 ০110৮ 25729274222, 


এ জগতে কে বড়, কে বা ছোট ৯ বহুবার 
লিখিয়াছি, আপনাপূন মহত্বে ও বিশেষত্বে 
সকলেই বড় এবং আপনাপন দ্ুর্ীতিতে সক- 
লেই ক্ষুদ্র। এক সময়ে যে বড়, অন্ত সময়ে 
সে ক্ষুদ্র; এক সময়ে যে ক্ষুদ্র, সে অন্ত 
সময়ে বড়। এ গেল, সাধারণ নিয়ম । ইহ 
ভিন্ন জগতে বিশেষ ভ্বিপ্নম আছে । কি কারণে 
হর, তাহ! জানি না, এ জগতে দেখি, এক 
এক সময় এমন এক এক লোক জন্মগ্রহণ 
করেন, যাহাদের সমতুল্য ব্যক্তি আর 
কোথাও পাওষুা! যায় না। অথবা এমন 
এক একজন লো'ক দেখ! যায়, ঠাহাদের 
তিরোধানের পর কত মুগবুগান্তর চলিয়া 
গিক্াছে- কিন্তু সেরূপ লোক আর পাওয়া 
যায় নাই। & সেরূপ লোক ফ্রান্সে হইলে 
নান ধরেন নেপোলিয়ন, ইটালীতে ম্যাটুসিনি, 
ইংলত্ও কারলাইল, জার্ম্সেনীতে গেটে, এমে- 


রিকাতে এমারনন্‌ ও এডিনন,ভারতবর্ষে কালি- 


দাস, কুসিয়াতে টলস্টগ্ন। অথবা--পালেস- 
টাইনে শ্রীষ্ট, ভারতবর্ষে বুদ্ধ, আরবে মহম্মদ, 
চীনে কনফিউলম্‌্। অথবা, আমাদের বঙ্গে 
শ্ীচৈতন্ত, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব- 
চন্দ্র, বঙ্ছিমচন্্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ । জগৎ 
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জাগিতেছে, জাগুক;__ইহাদের সমতুল্য 'লোক 
আর জগতে আসিবে না। কথার বলে, 
বেমনটা যায়, তেমনটা আর হয় না। মহ! 
পুরুষদের জীবনে বিধাতার অপুর্ব লীলা। 
এপিয়! পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান, কেন 

না, এসিয়াই সকল ধর্ম্প্রবর্ভক মহা পুরুষ- 
দিগের জন্মস্থান--শ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, কনফি- 
উসস গ্রভৃতি। এসিয়ারমধ্যে আবার ভারতবর্ষ 
বিধাতার বিশেষ চিন্তিত স্থান । পৃথিবীর আর 
কোন্‌ দেশের নাঁমে মহাসাগরের নাম হুই-. 
য়াছে ৮ কোন্‌ মহাদেশে হিমালয়ের সায় 
পর্বত,এবং গঙ্গ,সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের সায় নদী 
আছে? আর কোন্‌ দেশে, বুদ্ধ,শ্রীকষ্, রাম- 
চন্ত্র,নানক, কবীর, শচৈতন্ত প্রভৃতির স্তায় 
লোক জন্মিয়াছে!! ভারতের মধ্যে আবার 
বঙ্গ বিধাতার ধিশেষ চিহ্নিত স্থান। বঙ্গোপ- 
সাগরের নামে ভূগোলে যেমন বঙ্গ প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে, গঙ্গ। ব্রহ্মপুত্রের মিলন-স্থান 
বলিয়াও তেমনি বিখ্যাত হইয়াছে। আর. 
কৃতীত্বে? এই বঙ্গে যে সকল মহু- 
পুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, 
ভারতে আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। 
শ্ীচৈতন্ত, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ, 
প্রতাপচন্ত্র, বিবেকানন্দ, বিগ্ভাসাগর, বন্ধিম- 
চন্র এবং আরে কত মহাত্া ষে দেশে 


বৈশাখ, ১৩১৬ ] 


জন্মিয়াছিলেন, €স দেশ যেমন তেমন দেশ 
নয়। বঙ্গ--অনেক মহাপুরুষের পৃত চরণ- 
খুলিতে পবিত্র হইয়াছে। এরূপ বুঝি বাঁ, আর 
কখনও হইবে না। 

বঙ্ে অনেক মহাত্মা জন্ুগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত অনেকেই, অল্প ৰা অধিক পরি- 
মাণে দলের লোকের দ্বারাই সর্ধনত্র পরিচিত ; 
কেহ কেহ ব! নিজ প্রশংসা নিজে সংগ্রহ 
করিয়া প্রকাশ্য পত্রিকায় ছাপাইয়া সর্বত্র 
পরিচিত )-:কেহ কেহ বা এমনই নিলজ্জ যে, 
জীবিত কালেই নিজ জীবন-চরিত প্রকাশ 
করাইয়া! সর্ধত্র পরিচিত হুইতে অভিলাষী। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও ছিলেন 
যে,নিজের দৌষ ক্রুটা স্মরণে সদ। সন্কুচিত 
এবং ভরিয়মান থাকিতেন, কেহ প্রশংস। 
করিলে লজ্জায় মরিয়! যাইতেন। এই শ্রেণীর 
লৌকের মধ্যে খধি রামতন্থ এবং বাঁজনারা- 
য়ণই প্রধান। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
মহাত্বা নগেন্জ্রনাথ ঘোষ অন্ততর। আজ 


বঙ্গের মহাছুর্দিন যে, এই মহাত্মা, 'সপেক্ষা- 
কৃত অন্ন বয়সে, মর্ত্যলীল! শেষ করিয়া দ্বর্ণা- 


রোহণ করিয়াছেন। তিনি নিজের প্রশংস৷ 
নিজে করিতেন না, শুনিতে চাহিতেন না, 
--সর্দা সঙ্গোপনে, নিতৃতে থাকিতেই ভাল 
বাদিতেন। নগেক্্রনাথ অপাধিব চরিত্র এবং 
অসাধারণ শক্তি লইয়া এই বঙ্গে অবতরণ 
করিয়াছিলেন। 

কেহ কেহ বলেন,নগেন্দ্র নাথ দেশ-বৈরী 
ছিলেন। তাহা মিথ্যা কথা । শতাব্দীর 
এক চতুর্থাংশ পুর্বে, ভারতে জাতি 
গঠনের স্প্রে প্রমত্ত হইয়া, তিনিই প্রথম 
17127) 3৪0০0 পত্রিক। চালাইতে আর্ত 
করেন। যেমন. ছিলেন নবগোপাল, তেমন 
ছিলেন, নগেন্নাথ। জাতীম্ম নামে এরূপ 


লেখক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ । 


৩৭' 


গৌরব, তদানীন্তন কালে আর কে করিত ? 
এই এক স্থানেই তাহার গভীর শ্বদেশানু- 
রাগের পরিচয় রহিয়াছে । | 
কেহ কেহ বলেন, তিনি ইংরাজের 
শংস1 পাইবার জন্যই “স্বদেশী গ্রহণের” 
শু অনেক অযৌক্তিক কথা লিখিতেন। 
আমরা একথাও অস্বীকার করি। তিনি 
কি ইংরাজের প্রশংসা কখনও নিজ কাগজে 
উদ্ধৃত করিয়াছিলেন? তিনি প্রশংসার 
কাঙ্গল ছিলেন না। পরন্ধ €কহ তাহার 
নিন্দা করিবে, ইহা ভাখিয়াও তিনি কখনও 
লেখনী সংযত করিতেন না। যাহা ভাল 
বুঝিতেন, তাহাই লিখিতেন। অনন্ত-সাধারণ 
স্ববীনভার স্ফুরণ তাহার প্রতি কথায় হইত ॥ 
ইংরাজের প্রধংস।-লোলুপ হইলে,যে মহাঁসমি- 
তির. নাম গুনিলে ইংরার্জগণ ভ্কুঞ্চিত করে 
নেই কর্গে,সের এক্ষাঙ্গ প্রভিনসিয়াল কনফারে- 
ধের সভাপতি হইতে তিনি সম্মত হইতেন না ॥ 
তিনি স্বাধীন জীব, স্বাধীন ভাবেই চলিতেন, 
স্বাধীন ভাবেই পিখিতেন! তোমার প্রণংস! 
বা তাহার নিন্দার তিনি যদি কোন খোঁজ 
লইতেন, তবে তাহাকে আনরা মহা পুরুষ 
নামে আখ্যাত করিতাম না। গড্ডপিক- 
প্রবাহের পথ ধরিয়া কেহ এন্জগতে বড় 
হইকে পারে নাই। স্বাধীন চিস্তা ভিন্ন কেহ 
কখনও কৃতী লেখক হইতে পারে নাই। 
প্রতিভার অন্তর সহায় স্বাধীনতা । যেখানে 
প্রতিভা, সেই থানেই স্বাধীনতা । স্বাধীনতা 
নাই, প্রতিভা আছে, আমরা কখনও গুনি 
নাই; অপিচ, প্রতিত। আছে, স্বাধীনতা 
নাই, ইহাও সম্ভব নহে। ইঃলগ্ডের খাধি-' 
প্রতিভা কেবল শ্বাধীনতাতেই ফুটিয়াছিল, 
আমেরিকার খধি-প্রতিভা স্বাধীনতার পর্ণ- 
কুটারেই ফুটিস্কা! বাহির হইয়াছিল। কারলাইল 


৩৮ 


নব্যভারত | 


| সগুবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


বা এমারসন, কেশবচন্ত্র বা বঞ্িমচন্দ্র_-এই | থাকে। কত লোক কত পদ পাইরা 


স্বাধীনতা বলেই ফুটিয়া ফুটিরা, জগতে 


অক্ষর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নগেন্ছ, 
নাথ শ্বাধীনতার সেবক, এই শ্বাধীনতার জন্য / 


তাহাকে অনেকের নিকট নিন্দিত হইতে 
হইন্নাছে, কিন্তু তিনি যাছ। ভাল বুঝিতেন, 
তাহাই করিতেন ও লিখিতেন। যাহ 1লখি- 
তেন, তাহাতেই অনন্যসাধারণ স্বাধীনতার 
স্কুরণ হইত--লোকের! পড়ি অবাক্‌ হইত 
এবং বলাবছি করিত, নগেন্ত্র নাথের কি কল- 
মের জোর এবং ৫েথ। কি ন্ন্বর। নগেন্জ 
নাঁথের স্বাধান লেখা,স্বাধীন চলাফেরা স্বাধীন 
কথা বার্তা-_অনগ্ঠপাধারণ প্রতিভার স্ফুট 
নিদর্শন স্বরূশ এদেশে অক্ষয় হইয়। রহিল। 
তাহার অসাধারণ স্বার্থীনতার জীবন্ত 
“মৃষ্টান্তের পরিচয়, নূতন মিউনিসিপাল আইন 
বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়,অন্তান্ঠ কমিসনারদিগের 
সহিত মিলিয়! তিনিও যে গৌরবের পদ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,তাহাতে পাওয়! যার। 
তিনি যদি ইংরাঁজের পাচাটা বা প্রশংসার জঙ্য 
লালাফ্রিত হইতেন, তবে এই গৌরবের পদ 
পরিত্যাথ করিতেন না কিবা করিলেও, 
পরে আবাঁর, রাধাচরণের ন্যায়, পুনঃ এ পদ 
গ্রহণ করিতেন। এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ 
তাহার স্বাধীনতার উচ্চ দৃষ্টাস্তের স্থল। 
তিনি বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের এণ্টাঞ্চ ও এলে 
পরীক্ষাক়্ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্কু কেন 
হয়? তিনিবিলাতে যাইয়। ব্যারিষ্টার হুইয়। 
আসিয়াছিলেন,তাহাই বা কে না হয়? তিনি 
স্থদীর্ঘকাল মেট্রপলিটান কল্ধেলের প্রিন্িপাল 
* ছিলেন, তাহৃও কত কত লোকে হইয়া 
থাকে। তিনি বিশ্ব-বিদ্ভালয়ের পরীক্ষক, 
কলিকাতার অনারারী ম্যাজেষ্টরেটে ছিলেন। 


ঘত কত লোক এ নকল কাক্ করিনা] 


থকে, আবার বিশ্বৃতিতে ডুবিয়া যায়--কেহ 
নামও লগ না। আমরা ও সকল কোন 
গণনার বিষয়ই মনে করি না। নগেন্্র নাথের 
গণনার বিষয় তাহার অনন্ত-সাধারণ 
ইংরাঙ্জি পিখিবার ক্ষমতা । তিনি ইত্রাজি 
লেখার যে ক্ষমত। দেখাইয়৷ গিয়াছেন, তাহ! 
অনাধারণ। কেহ কেহ জিজ্ঞানা করিতে 
পারেন,এই বঙ্গে ইংরাজি লেখায় কি নগেন্জর 
নাথকে কেহ অতিক্রম করেন নাই ? কেহ 
তাহাকে অতিক্রম করিয়াছেন কি না, জানি 
না। ৬শস্তৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৬ লালবিহারী 
দে, ৬গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার প্রহৃতি তাহার 
এক শেণীর লোক হইতে পারেন, কিন্ত 
তিনি ক।হার 9 পশ্চাতে ছিলেন ন1। সময়ে ২ 
নগেন্দ্রনাথের লেখ! পড়িয়া মনে হইয়্াছে-- 
এন্ূপ লেখা বুঝি আর কোথাও পড়ি নাই, 
এরূপ বুঝি আর কাহাতেও সম্ভব হয় নাই। 
পুস্তক তাহার অধিক নাই, বড় ছুখানি এবং 
ছোট ৪ খানি। * কিন্তু তাহার কৃষ্দাস 
পাল ইংরাজি ভাষার এক অপূর্ব গ্রন্থ । যত 
দিন ইংরাজি ভাষ। থাকিবে,এ পুস্তকের অনা- 
দর হইবে না। তাহার অন্ত বড় পুস্তক মহা- 
রাজা নবকৃ্চ। & পুস্তকে তাহার প্রতিভা, 
অর্থের খাতিরে ঠিছু পরিল্নান হইস্নাছিল বটে, 
[কিন্ত ইংরান্্রি লেখার অনাধারণ ক্ষমতা তাহা- 
রও পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্ক,রিত রহিয়াছে । পুস্তক 
অপেক্ষাও, তাহার সম্পাদিত নেশন পত্রিক।- 
তেই, তাহার অগাধ পাগ্ডিত্য ও ক্ষমতার 
বিশেব পরিচর পা ওয়! গিয়াছে। পত্রিকা পার 
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বৈশাখ, ১৩১৬]  স্থলেখক নগেক্দ্রনাথ ঘোঁষ। ৩৯ 


চালনের শিক্ষা তিনি ইংল্ডে লাভ করিগ্া- 


ছিলেন। এরূপ যোগ্যতার সহিত তিনি, 


শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল, নেশন পরি- 
চালন করিয়াছেলেন যে, তাহার তুগন। 
এদেশে মিলে না। অমৃত-বাজার লিখয়- 


ছেন যে, “পত্রিকা পরিচাঁলনে তিনি অকৃত- 


কার্য হইগ্লাছিলেন।”* আমর! বুঝি না, 
অমৃত বাজার এই কথা কি অর্থে প্রয়োগ 
করিয়ছেন। . এই কথার মধ্যে কিছু পৃতি- 
গন্ধময় বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। 
পল্তিক। সম্পাদনে তিনি যে ক্ষমতার পরিচন্ব 


দিয়া গিয়াছেন, এদেশে তাহ তুলনা রহিত, 


অন্ত যে কোন দেশের যে কোন উংক্ 
পত্রিকার সহিত তাহ সনতুলিত হইতে পারে। 
সহান্ুভুতিহীন ক্কাকীর্ণ দেশে একাপি- 
ক্রমে ২৫ বখসর কোন পত্রিকা ঢাঁলান,সামান্ত 
কথা নহে। এদেশে পত্রিকা চালান পুস্পশব্য। 
নহে, পদে পদে লাঞ্ছনা ও অহাবের তাড়নার 
জর্জরিত হইতে হয়। গণীর স্বদেশান্ুরাগ না 


পপ 


ূ 
| 
ূ 
| 


সপ শীট 


থাকিলে কেহই এই সাধনায় সিদ্ধিণাঁভ । 


করিতে পারেন না। তিনি যে জীবনের অর্দ- 


সময় এই পবিত্র কাজে ব্যয় করিরছেন, | 


তাহাতে তাহার গভীর ম্বদেশানু- 
রাগ্নের পারচকন পাওয়। গিয়াছে। একথ। 
শিঃদক্কেচে বলা ধাইতে পারে, তাহার 
লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। আমর! 
অনেক সময়ে তাহার “ম্বদেশী-গ্রহণের”বিরুদ্ধ 
মন্তব্যের সহিত এঁক্য হইতে পারি নাই, 
কখন কখন সে সকলকে তীয় জীবনের 
কলঙ্ক মনে করিয়াছি, পরস্ত কখন কখনও 
তাহার “ম্বদেশীর” বিরুদ্ধ যুক্তিহীন লেখ৷ 
0108 
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পাঠ করিয়। অন্তরে বিশেষ যাতন। পাইয়াছি, 
কখনও কখনও সন্দেহ হইক্নাছে, তবে কি 
ভিন স্বৰেশের উন্নতিকামী নহেন? লুঠনে 
দেশ সর্বস্বান্ত হইয়াছে, তবু তিনি বুঝেন না, 
হহা কিরূপ কথা? কত নময় ভাবিয়াছি, 
এ বড় লোকের লেখনী হইতে এ কি 
মত-ভ্রান্তি বাহির হইল ! কিন্তু তবুও আজ 
/ও আকাশের তলে, মুক্ত লেখনীতে 
'অকগ্টচিন্তে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে 
পারিতেছি না যে, মত-সংঘর্ষণ এ সংসারের 
ধুলি ম।টার জিনিস-_তাহ! ব্যক্তিত্ব-দুষিত, 
তাহ! অসংযমের হলাহল। দেশের আঁধকাংশ 
লোকের বিরুদ্ধে তাহার চলা স্বেচ্ছাচার-মূলক 
ঝণরাই উপেক্ষিত হইয়াছে। মানুষ অসম্পূর্ণ 
লীব, তাহাতে রাবিস বা! ময়লা! থাক অদস্তব 
নর; তাহ থাকিলেই গুৰ মন্ুষ্যের সমস্ত * 
মহত্ব গেল, তাহা নয় । সে সকল পরিবর্জন 
কাররা, মান্ুবের প্রকৃত মহত্বের অনুসরণ 
করাই খাঁটী লোকের কর্তব্য। যেরাবিগঈ 
বা ময়লা তাহাতে ছিল, ব্যক্তির সহিত 
তাহা শ্মশানে ত্মীভূত হইয়া গিম্বাছে ১. 
এথন ক্কেবণ তাহার অথান্থধী শক্তিই জাগিয়া 
উঠভেছে ;--আজ সকলে একবাকে) কেবল 
ভাহারই প্রশংসা করিতেছে । ফত-রাহুতে 
তাহার প্রকৃত শক্তিকে আবৃত করিয়। 
রাখিতে পারে নাই। 

তাহার প্ররুত শক্তি-_শুধু তাহার লেখায় 
পরিচ্ষ,ট হয় নাই ;--উহাঁও বাহিরের জিনিস, 
হয় ত উহাও কালে বিলুপ্ধ হইয়া যাইবে; 
হয় ত তাহাও কালে নিন্দিত হইবে; কিন্ত 
তাহার প্রকৃত মহত্ব--্তাহার অনিনিত দেব- * 
দূর্লভ পবিত্র চরিত্র। অর্থ শতাবী ব্যাপিয়! 
তিনি সংসার-লীল! করিয়| গিয়াছেন__ 
এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও কেই তাহার চরিত্র- 


সও 


স্খলন দেখে নাই।-তিনি লর্বদ] লংবন্ত 
থাকিতেন, তাঁহার ভিতরের চিন্ত-সৌনার্ঘ্য 
ব্হিয়ে আঁতিন্অল্পই গ্রকাশ হইত। প্রকৃত 
ধার্শিকের লক্ষণই এই যে, তাহার প্রকৃত 
মহত্ব গভীরে ) অতলেই গুপ্ত থাকে । নির্জন 
বাস, নিভৃত সাধর্নের নিত্য সহাক্জ। তিনি 
কোলাহলে, আন্দোলনে ঘুরিতে বড়ই ভন 
পৰইতেন। এদেশে প্রবাদ আছে “চুনাপুটী 
অল্প জলে ফর ফর করে, কিন্তু রোহিত 
কাত্লা গভীর জলে নীরবে বিচরণ করে ।” 
আমর! ক্ষণবিছাতৎ্ব্চ কতই চকৃমকৃ করি, 
কতই আক্ষালন করি, কতই লোক 
ভূলাইয়া বেড়াই, কিন্তু প্রকৃত ধার্মিকের। 
গভীরে, অতলে, সদ সংসার-নিরপেক্ষ হইয়া, 
ডুবিয়া থাকেন। সেইরূপ ছিলেন, খাষি 
কাঁমতন্থু, খষি রাজনাঝায়ণ,মহধি দেবেন্দ্রনাথ, 
সাধু অঘোরনাথ। নগেন্দ্রঙরীথ রাধাস্বামী 
সম্প্রদায় ভূক্ত হুইয়াছিলেন, রাধাশ্বামী সম্প্র- 
দা্য়র মতামত কি, আমর তাহ জানি না। 
যাহাই হউক,যে*সম্প্রদায় নগেন্্রনাথ ঘোষের 
চত্রিত্রের ন্যায় চরিত্র উৎপন্ন করিয়াছে, সে 
সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব অচিরে দেশে ব্যাপ্ত 
হইবে। তিনি চলিতে ফিরিতে, যাইতে 
বসিতে, হটিতে শুইতে-_সদা গাস্তীর্ষ্য 
ডুবিয়! থ|কিতেন। বোধ হয়, তাহরে চিত্ত 

ংসারের অতীত নিভ্যানন্দ ধামে সদ! প্রধা- 
বিত ছিল। তিনি মৃত্যুর পুর্বব দিনও কাজ 
কর্ম করিয়াছিলেন, প্রুফ দেখিয়াছিলেন, 
কিন্ত যখন সময় আদিল, নির্বিকারচিত্তে, 
মহা যোগীর স্তায়-_নির্ধাণে আত্মসমর্পণ 


মব্যভারত । 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা! | 


করিলেন। * নগেন্সনাঁথের গভীর আধা- 
ঝআ্মিক জীধনের পরিষ্ফুট চিন্র--তাহার ধোগী- 
অনোপযোগী মহ! সমাধিতে প্রকটিত। ধন্ঠ 
নগেক্্রনাথের অনিন্দিত,-দেবছুলতি পৃ 
চরিত্র। 
তবে যাও, দেব, পেই নিত্যানন্দ ধামে, 
যেখানে যশ ও নিন্দার উত্তেজন। নাঁই,--. 
ংসারের বিদ্বে-বিষের যন্ত্রণা নাই ; অবি- 
চারের কশাঘাত৮ নাই,--এই নত্যভূনির 
যাহা কিছু তীত্র,-তাহার কিছুই নাই। 
তুমি অনিন্দিত বে পৃত চরিএ রাখিয়া গিয়াছ, 
আমরা হিংস।-বিদ্বেষ ভুগ্দিা, নিত্য তাহার 
অগ্গনরণ করি এবং পুজ| করি,-আর তুনি-_ 
ক্কারলাইল, এমারসন, শ্ুউন্দ্র এবং প্রতাঁপ- 
চন্দ্রের সম-আসনে বসিয়া! সেই মহেশ্বরের 
মহাধ্যানে নিমগ্ন হও, যাহার সমতুল্য পুক্ন- 
দ্বার-_ইহকাল ও পরকাল আর কোথাও 
নাই। তুমি কখনও সংসার-বিষে জর্জরিত 
হও নাই-+তোমাকে আর অধিক ক বলিব, 
তোমার নিকট এই একটা প্রার্থনা--তোমার 
অকপট স্ব্দেশ'ভক্ত ও স্বদেশ-নেবা এবং 
অনিন্দিত নিশ্মল চরিত্র যেন এদেশে অনন্ত 
হয়। তোমার অভাবে বঙ্গ আজ কারিতেছে-_ 
তোমার স্থান আর পুর্ণ হইবে না, বলিতেছে, 
আশীর্বাদ করিও, তোনার চরিত্রাহ্সরণ 
করিয়া এদেশে যেন তোমার গ্ভাক 
শত শত লোকের অত্যদয় হয়। তবেই 


তোমার পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং তোমার 
স্থৃতি অক্ষয় হইবে। বিধাতা তাহাই করুন । 
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জুর্্ন-ল্বিজ্লা্ 


মৃতন বৎসর, নূতন লচিব, নুতন রকমের 
আমাদের একটা আনন্দ। ইহা দেখিতে 
ভাল, শুনিতে ভাল, লৌকের কাছে ঝলিতে 
ভাল, একট! গাঁল-ভর। সমাচার। পরন্ত 
একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুবিতে পার! 
যায়, ইহাতে কাহারও কোন লাভ হয় নাই, 
কাহারও পেট ভরে নাই, কাহারও কোন 
গ্রকার ছুঃখ ঘুচে নাই। ব্যাপারটা একটু 
আলোচন। করিয়া। দেখ। ধাঁউক। 
সিংহ মহাশয় নুতন ধরণের সিংহত প্রাপ্ত 
হইয়৷ সিংহাসনে বসিলেন ),একরপ আহ্লা- 
দের বিষয়, সন্দেহ নাই যে, একজন ভারতীয় 
উপযুক্ত ব্যক্তি সম্রাট কর্তৃক সম্মানিত হই- 
লেন, শ্বেতাঙ্গের এক্‌চেটিম্বা রাজমন্ত্ীত্ে 
ব্রিত হইলেন। কিন্ত এই আশাতিরিক্ত 
পদোন্নতিতে তাহার লোকসান বৈ লাভ ত 
দেখি না, তিনি যাহ! রোঙ্গগার করিতে- 
ছিলেন, হয় ত তাহাঁর চারি আনা রকম 
তাহার এখনকার আয় হইল। সাধারণ 
লোকে বলে, “ সকল কথ! ফাঁকা, আসল 
কথা টাকা” £-_বাস্তবিক উপরে ভগবান 
নীচে টাকা, এই ছুই আপনাপন ক্ষেত্রে সর্ধ- 
শক্তিমান, সেই টাকাই যখন এতটা৷ কমিয়া 
গেল, তখন এই পদমর্যাদার সঙ্গে সিংহ মহা- 
শয়ের ও তৎসঙ্গে আমাদের সমূহ ক্ষতি হইল 
বলিতেই হইবে । তারপর হাজার হইলেও 
চাকরী চাকরীই। এডভোকেট জেনেরলী 
চাকরী ছিল না, অন্তান্ত মক্কেলের মত সর- 
কার বাহাছুরের নিকট বার্ধিক একটা থোকি 
টাকা পাইতেন মাআ,উহাতে তাহাকে শ্বাখী- 


নতা বিক্রয় করিতে হয় নাই। সিংহ মহা- 

শয়কে আমরা যতদূর জানি, তিনি একজন 

অতি জুন্দর প্রকৃতির শ্বাধীনচেত। জীব; 

এখন ত্বাহাকে পরাধীন হইতে হইল, ইহ! 

কম ক্ষোভের বিষয় নহে। চাকরীর মাহাত্ম্য 

সম্বন্ধে একট।- পুরাতন কাহিনী মনে পড়িল ;-. 
অনেকেই জানেন, সুবিধ্ণাত শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত 
সনাতন গোম্বামী গৌড়ের বাদশার প্রধান 

মন্ত্রী ছিলেন । একদা গভীর রজনীযোগে 

ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নরপতি তীহাকে 
তলব. করেন, অগত্যা তিনি লোকলস্কর সহ 
রাজপ্রাসাঁদাভিমুখে যাইঠিতছিলেন ; পথের" 
ধারে এক কুটীন্স্থ মেথর তাহার স্ত্রীকে 
লিজ্ঞানা করিল “বল. দেখি এই অন্ধকার 
নিশিতে এই ভীষণ দুর্ষ্যোগে কে যাইতেছে 1 
মেথ্রাঁণী উত্তর করিল, “মানুষ কখন এমন, 
সময় থাঁহ্র হইবে না, বোধ হয় কুকুর যাঁই- 
তেছে।” ইহা শুনিষ্ী মেথর বলিল, “তোর 
ভুল হইয়াছে, কুকুরও কখন এরূপ অবস্থায় 
বাহির হইবে না, কোন প্রকার আশ্রয় 
গ্রহণ করত আরামে থাকিবে, এ নিশ্চয় 
চাকর, প্রভু ডাঁকিয়াছে, কাজেই বাধ্য হইয়া, 
এত কষ্টম্বীকার করিয়াও,তাহার নিকট যাই- 
তেছে।” সনাতন সেইস্থানে একটু দীড়া- 
ইয়া মেথর-মেথরাণীর কথোপকথন গুনি- 
লেন, মনে বড় ঘ্বধ! হইল, ভাবিলেন চাকরীর 
খাতিরে তিনি আম কুকুরেরও অধম হই 
লেন। দৈবযোগে সেই জময় শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভূ : গৌড়নগরের. সমীপে বিরাক্ধিত 
ছিলেন ; সনাতন তার চরণাশ্রয় করতঃ 


৪২ 


সকল প্রকার দাসত্ব শৃঙ্খল হুইতে মুক্তিলাত 
করিয়! কৃতৃকৃতার্থ হইলেন। তদনস্তর কিছু" 
দিন পরে সল্গাগুন গৃহস্্যাগী দক্ধ্যানীর 
বেশে গৌড়নগরে প্রত্যাবর্তন করিলে বাদশা 
গ্বয়ং তাহার কুটারে গিয়! বলেন, “সনাতন! 
 শুনিয়াছি, তুমি একজন মহ! বুপ্ত. রুক হইয়াছ, 
_ আমাকে কিছু বৃজরুকী দেখাও ।” তিনি 
আলিতেছেন শুনিয়। সমাতন সুখ 
ফিরাইয়া বসেন, ভদবস্থায় থাকিয়া গৌড়ে- 
স্বরের কথার'উত্তরে নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, 
“কিছুদিন পূর্বে ধখন তোমার গোলামী 
ফরিতাম,কত কুর্ণিশ করিতে করিতে তোমার 
লিংহাসন্‌ সমক্ষে উপস্থিত হইতাম, আর 
আজ আমি সেই সনাতন ভোমাকে উপেক্ষা 
করিয়া তোমার দিকে পশ্চাৎ করিয়! 
'বলিয়া আছি, ইহা অপেক্ষা, বড় বুজরুকী 
আরকি দেখিতে চাও ?* ভৃপতি স্তস্ভিত 
হইয়া ফিরিয়া! গেলেন। 

“ তাই বলিতেছিলাম, চাকরী যত বড় 
, বড় ছউক না কেন, উহা হইতে গোলা- 
মীর কলম্ক ফেহ মুছিয়া ফেলিতে পারি- 
বেনা। একারপ কবি গাইয়াছেন, "অন্থু- 
খের শেষ চাকরী করা” । আমরা হীন, 
মতের ভাঁবের ধার দিয়! যাইতে অক্ষম, 
আমাদের ক্ষুত্রবুদ্ধিতে ত এই বুঝি যে,নিতাস্ত 
পেটের দায়ে এই দগ্ধোদয় ভরিবার জন্য, 
দুরললত মানব জনম পাইয়া লোক চাকরী 


করতঃ পরাধীনতা শৃঙ্ঘল গলায় পন্সিতে 


বাধ্য হয়। বাহার একমুষ্টি খাইবার, . এফ- 
থানা পরিবার দংস্থান আছে, ভাছাতে বদি 
মনুষ্যত্বের বিকাশ-হুইয়! থাকে, যে রৃখনই 
ব্ততি আ্বলম্বন করিতে চাহিবে না। 
এট্নিশ্রেীত্ে যোগী আছে বা হইতে 


পারে, একথা শ্তনিলে অনেকে. হয়ত আশ্চর্য্য 


নব্যভারত 1 1 সগ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


বোধ করিবেন, কিন্ত বাস্তবিক একজন 
ছিলেন, আমর! জানি, তিনি এখন জীবিত 
কিন। বলিতে পারি ন|। প্রায় বার বংসর 
হইল তিনি এক দিন আমাদিগকে বলেন যে, 
্যারিষ্টর এদ২পি, সিংহ যের'প উঠিতেছেন, 
কালে তাহার ব্যবসায়িক উন্নতির সীমা 
থাকিবেনা। কিন্ত একদিক হইলে আর 
একদিক হয় না, বিষয়ে বাড়িলে 
পরমার্থে কমিতে হয্ন। পার্থিব উন্নতি'সম্বন্ধে 
তাহার কথা বিলক্ষণ ফলিয়াছে, পরমার্থ-তত্ব 
আমরা বুঝি না, সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছু বলি- 
তেও পারি না। সিংহ মহাশয়ের বৈষয্নিক 
উন্নতি লক্ষ্য করিয়! প্রধান বিচারপতি পেথে- 
ক্নাম সাহেবও উচ্চ আশ! প্রকাশ করিতেন। 
সেই সিংহ মহাশয় আজ ব্যবসায়ে চরযোক্গতি 
লাভ করিয়াও, সমর্থ বয়সে, বিপুল ত্যাগ- 
স্বীকার করত পদমর্যাদার লোতে, তথ! 
ভারতবাসীর মুখোজ্জখল করিবার অভিপ্রায়, 
ইন্ত্রত্পদে অভিষিক্ত হুইয়! বুটিশ ভারতের 
ইতিহাসে এক নুতন অধ্যায় যোজন! করি- 
লেন। 

এস্থলে আর একটা কথা আলোচন! 
করিলেও দোষের হয় না। অনেকের কাছে, 
সঙ্গে সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের মুখেও, গুন! যাই- 
তেছে যে, এই অভূতপুর্বব দান ইংরাজরাজের 
স্বতঃপ্রবৃত্ত বদান্ততার ফল ভিন্ন আর কিছুই 
নয়) মহান্তব মলে-প্রমুখ লিবারেশ সপ্প্র- 
দায় ভারতবান্দীর প্রতি প্রীত হুইয়। উদার- 
চিত্তে এই উচ্চ সম্মান আমাদিগকে প্রধান 
কছ্িলেন, ইহার আর কোন অগ্যরপ কারণ 
নাই। অবশ্ত একথ। সর্বতোভাবে স্বীকার 
যে, মুজহস্তত৷ ভিন্ন দানের গ্রস্থৃতি আবার কেহ 
হইতে পারে না, বন্ধমুষ্টি ব্যডির নিকট এক 
কপর্দক ও আশা কর! খোর বাতুলত! মাত্র, 
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পরস্ত কেহ কি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন 
যে, সাস্ত্াজ্যময় ঘোর অশান্তির প্রাছুর্ভাব ন 
হইলে এই .দানের জল্লন। রাজপুরুষদের মনে 
উদয় হইত? তবে ভয়েন কথা যাঁদকেহ 
উল্লেখ করেন, তদ্িরুদ্ধে অবশ্ত বলা যাইতে 
পাবে যে, বুটিশ সিংহ মুগ্ডমালার দস্তবিকাশে 
তীত হইবার লোক নহেন। ভারতবালীকে 
কাহারও তন্ন করিবার ত কোন কারণ 
দেখিতে পাই না, কঙ্কালসার" শতকোটি জীব 
দশজন সবল শরীরীর নিকট কিছুই নক, 
তখন ভয় কাহার বা কিসের ? তবে চতুর্দিকে 
লক্ষ লক্ষ খেঁকিকুকুর ষদ্দি অনবরত ঘেউ 
ঘেউ রবে চীৎকার করিতে থাকে, তজ্জন্ত যে 
ঘোর অশান্তি "উৎপন্ন হইবার কথা, অবশ্ত 
তাহার ভয় আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় 
না। চীতকারের মাত্রাটা আজকাল যে 
প্রকার বেশী হইয়া! ঈাড়াইয়াছে, তাহাতে এত 
বড় এক টুকরা রুটি ফেলিয়া দেওয়া কিছু 
বেশী কথা নয়। কিন্তু ইহাতে যে কোলা- 
হল প্রশমিত হইবে, এরূপ আশ! ত দেখি- 
তেছি ন1, কারণ এখনও অসংখ্য ক হইতে 
এই ধ্বনি পুন] যাইতেছে “ময়. ভূ'খা হে।, ময় 
পিয়াসা হো।” এই 'অগণ্য ক্ষুৎপিপাসা- 
শ্রমাতুর কৃষ্ণের জীবগুলিকে শান্ত করিতে 
গেলে যাহ! যাহা চাই, তাহার ত কোনই 
আফ্বোজন দেখি না।. জন কয়েক ভদ্রসস্তান 
খড় বড় ভ্বাকরী পাইলে ত কোটা কোটা 
'ফ্ষাঞঙ্জাল ভাইদের পেট ভরে না; যতদিন 
তাহাদের আর্তনাদ বিধাতার সিংহাসন 
কাপাইতে থাকিবে, ততদিন রাজো শাস্তি 
আনয়ন করে কাহান্স সাধ্য? তাইঞ্জাবি 


হ্র্ষ-বিষাঁদ 


৪৩ 


সুচতুর অমাত্য মলেমিণ্টো বাহাহ্রদ্বর যে 
মাদ্রাজী চাল চালিলেন, তাহাতে মন ভিজি- 
বার ব্যবস্থা, হইল, কিন্ত চিড়া! তঁ ভিজিবে নাঁ। 
ভারতের দীন ছুংখী প্রক্কৃতিবর্গের ক্লেশনিবা- 
রণের কি বাবস্থা হইতেছে £ 
বহুকাল হুইল প্রেমাবতার ধর্মপ্রাণ কবীর 
একতন্ত্রী হন্তে লোকের ত্বারে দ্বারে কাদিয়! 
গিয়াছেন $--. 
“ছুঃখী পড়ে পাহাডূতর কোই না খবর লিন্‌। 
সুখীকে। ষো কাঁট্গড়ে সবকোই ছার হাক কিন্‌। 
অর্থাৎ ৬ 
দুঃখী পড়ে- পাহাড় তল কেহ খবর না লয়। 
ধনীর পাশে ফুটুলে কাট! সবাই করে হায় ছায় ॥ 
সাধারণতঃ জগতের এই নিয়ম বটে কিন্ত 
এখন ত অনেকে ইহ! বুঝিয়াছেন যে, ব্যষ্টির 
স্থথে প্রকৃত স্থায়ী মুরম্বচ্ছন্দতা একেবাখে 
অসম্ভব, দমণ্ির ক্ধণ্যাণ ব্যতীত সংসারে শাস্তি 
পাওয়া যায় ন।। এই সত্যটা বুঝিতে পারিয়া 
আমাদের রাজঞ্জাতি তাহাদের দেশে ছুংখীর 
ছঃখমোচনের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করি- 
তেছেন? পরন্ধ সেই বৃটিশ রাজপুরুষেরা 
আমাদের দেশে তঞীপ কোন চেষ্টার চেষ্টা- 
বান নকেন। ইহাই আমাদের বিলাপের 
কারণ। ্ 
ও সকল কথ! এখন থাকুক, উপনংহারে 
আর একবার বলি ষে, অত বড় মৃগেন্্রকে 
আমরা রাজদরবারে অতি সামান্য মুল্যে 
বিক্রুযন করিয়! বিশেষ ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছি, 
ইহাই আধষাদের ক্ষো্ডের কারণ , উচিত 
মূল্য প্াাইলেও একরুট! কথা ছিল। 
'  ভ্রীচজ্শেখর সেন। . ৬ 


গবস্ঞর্থ ও ন্তিভভান্ন £. 


ধর্মের সহিত, বিজ্ঞানের চির বিরোধ 
 ঘোধিত- হইয়া আসিতেছে । ধার্দিক বৈজ্ঞা- 
নিককে সতয়ে নিরীক্ষণ করেন; 
ধর্্-প্রচারকের প্রতি বিক্রপপুর্ণ কটাক্ষপাত 
করিয়া! থাকেন। ধর্ম ২9 বিজ্ঞানের এই 
বিরোধ একস্তই অপরিহার্য কিনা, বর্তমান 
প্রবন্ধে ইহাই আলৌচনার বিষয় । 
অনেক সময়ে দেখ! যায়, বিবাদের 
প্রকৃত কারণ বর্তমান ন। থাকিলেও লোকে 
ভয়ঙ্কর বাক্য-সমরে প্রবৃত্ত হয়, পরে “আমিও 
ত তাহাই বলিতেছিলাম, আমিও ত তাহাই 
“বলিতেছিলাম” বলিয়া বিপক্ষ ব্যক্তির কর 
মর্দন পূর্ববক প্রস্থান করে।* উপস্থিত ক্ষেত্রেও 
বিবাদের কারণ এই জাতীয় কিনা, আমরা 
তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। . 
এ পৃথিবীতে লোকে ধর্মের আবরণে আচ্ছা- 
দিত হইয়া ধার্শিক বলিয়। গণ্য হইয়া থাকে, 


এবং বিজ্ঞানের সুত্র কণ্্‌স্থ করিয়! বৈজ্ঞানিক 


: ঝলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং 


ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা 


সত্তবেও,ধার্ট্িকের সহিত টৈজ্ঞানিকের ভয়ানক 
 প্বন্ধযুদ্ধ চলিতে পারে। 

পাঠা খাওয়াটা ধর্মের কার্য, কি মুর্গ। 
খাওয়াটা প্রকৃত ধর্মের লক্ষণ, বিজ্ঞান যতদিন 
 ইস্থার মীমাংসায় ব্যস্ত থাকিবে, কিন্বা পৃথিবীর 
সুর্যের চারিদিকে ঘোক্াটাই বৈজ্ঞানিক 
* প্রণালী-সঙ্গতহ কি ছুর্য্যের পৃথিবীর চারি 
দিকে ঘোরাটাই বিজ্ঞানানুমোদিত ধর্ম, যত 


বৈজ্ঞানিক 


ধার্টিকের সহিত বৈজ্ঞানিকের বন্ধুত্ব সংস্থাপ- 
নের আশা ছুরাশা! মানত্র। আমর! ধার্মিক 
নহি, বৈজ্ঞানিক নহি; কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস, 
জাতি, ধর্ম নির্র্িশেষে মনুষ্য হদয়ে চিরদিন 
বিরাজ করিতেছে ও করিবে; এবং প্রাকৃ- 
তিক নিয়মে একটা. শৃঙ্খলা ও প্রকৃতির 


বিধানের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য অল্লাধিক 
পরিমাণে মূর্খের ও পণ্ডিতের হৃদয় চিরদিন 
*আকর্ষণ করিয়াছে ও করিবে ; তাই, সাহস 
“করিয়া! বলিতে পারি, যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস ও 
ভক্তি, ধর্মের প্রাণ হয, আর প্রাক্কতিক 
“ব্যাপারে নিয়ম ও শৃঙ্খলার আবিষষার যদি 
বিজ্ঞানের উদ্দেষ্ত হয়, তাহা হইলে ধর্মে 
“বিজ্ঞানে প্রক্কুত বিরোধ কোথাও নাই) 


পরস্ত ধর্মই বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং বিজ্ঞানই 
ধর্মের ভিত্তি ৃ 
প্রভাত ও নন্ধ্যাগগনের তপন দেবের 
লোহিত মৃত্তি কত নয়নানন্দদারক ; স্থনীল 
আকাশের চন্দ্রের উদয় কত মনোহর; 
রজনীর অন্ধকারে যখন প্রকৃতি দেবীর ম্বহস্ত- 
রচিত বন্তিকাগুলি--স্থদূর আকাশের স্থুবি- 
্যস্ত তারকা সমূহ, সহ হীরক খণ্ডের স্তাঁয় 
ঝক্‌মক্‌ জলিতে থাকে, তখন কাহার ন! 
হাদয় বিস্মক্-রসে আপ্লুত হয়? কিন্ত 
বিজ্ঞান সাহায্যে যখন আমর জানিতে পারি 
যে, জগৎ-প্রকাশক তপনদেব শুধু একখান! 
তপগু থাপ! মাত্র নহেন, আম্মতনে ইনি প্রায় 
১৪ লক্ষ পৃথিবীর সমান, এবং ইহারই আক- 


দিন ইহার বিচারে প্রবৃত্ত থাঁকিবে, ততদিন | বণে বন্ধ হয়৷ পৃথিবী এবং ১৬২ টার 
* ২৭শে সার্ট, (শনিবার) গৌহাটি “ছাত্র সধাজে” পঠিত হয । 


বৈশাখ, 5৩১৬ ] 


আরও কয়েকটী বৃহ্ধায়তনের পদার্থ ইহাকে 
বেষ্টন করিয়। আপন আপন নির্দিষ্ট পথে 
খুরিতেছে, এবং ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণে 
এমন সামঞ্জন্ডের বিধান রহিয়াছে যে, কেহ 
কাহারও কক্ষ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হই- 
তেছে না; বখন আমর। জানিতে পারি যে, 
অনন্ত আকাশের এর কোটী কোটা নক্ষত্র, 
ক্যোতিতে বিমল-কিরণ চন্দ্রদেব দ্বারা পরাজিত 
হইবার নহে, প্রকৃত পক্ষে ইহারা এক একটা 
প্রকাণ্ড হুর্ধ্য এবং ইহার আমাদের নিকট 
হইত এত দুরে অবস্থিত যে; সেকেণ্ডে লক্ষ 
ক্রোশ বেগে চলিয়াও আলোক ইহার্দের কোন 
কোনটার নিকট হইতে এক মন্য্যজীবনেও 
আমাদের এই পৃথিবাঁতে পৌছিতে পারেন।। 
যখন এই বিশ্বের গ্রকাত্ব আমাদের প্রকক- 
তভাবে উপলব্ধি হয়, তখন আমর! 
বুঝিতে পারি, এ অনন্ত বিশ্বে পৃথিবী একটী 
সামান্য বালুক1 কণামাত্র ; আর, পৃথিবীবাসী 
আমরা, আমর! অণুর অণু, কাটাণুকীট, 
নগণা ক্ষুদ্র জীব।. তখন আমাদের জ্ঞান- 
গর্ব ভাঙ্গিয়৷ যায়, তখন আমাদের মস্তক, 
আমাদের অজ্ঞাতসায়ে এই অপুর্ব কৌশল- 
ময় বিশ্ববিধাতার চরণে আপনি 'প্রণত হুইয়। 
পড়ে। যখন দূরবীক্ষণ সাহায্যে শক্তি সম্প্ 
হইয়া কোটা যোজন দুরস্থিত নক্ষত্রঙ্দগতের 
স্যপ্তি ও ধ্বংস কাধ্য লক্ষ্য করি ও অন্বীক্ষণের 
সহায়তায় হু দৃষ্টি পাইয়। জলবিন্দু মধ্যবর্তী 
সহ সহ কীটের ভীষণ জীবন-সংগ্রাম 
অবলোকন 'ফরি, তখন প্রকৃতির, এই স্থৃ্টি 
ও ধ্বংসকারিনী মুত্তি আমাদের মনে বুগ- 
পৎ তন্ন ও বিশ্বর, হর্ষ ও আশঙ্কা উৎপাদন 
'করে। তখন মনে হয়, ধিনি সত্যন্বরূপ, 
সত]পথ অবলম্বনেই, তীহাকে পাওয়া যায়, 
পরার বিজ্ঞানের ' আলোক-বর্তি। -হস্তে না 


ধর্ম ও বিজ্ঞান । 


না). 


$৫ 


লইয়। সেই সত্য পথে প্রবেশ করিবার 
অধিকার কাহারও নাই। 
কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি*_- 


(১) লিউটন তাহার গভীর নিয়মে 
বলিয়াছেন ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া, 
আছে।” যখনই দেখিবে, কোন একটা 


পদ্দার্থ অপর একটা পদার্থের প্রতি বল 
প্রয়োগ করিতেছে (টানিতেছে, বা ঠেলি- 
তেছে.) তখনই বুঝিবে, দ্বিতীয় প্রদার্থও 
প্রথমটীর প্রতি সমান বল প্রয়োগ করিতেছে ॥ 
চৃ্ঘক খন লৌহকে আকর্মণণ করে, লৌহও 
চু্ঘককে সমান পরিমাণে আকর্ষণ করে বা 
টাননে। পৃথিবী যখন বৃষ্টি বিন্দুকে আকর্ষণ 
করে, বৃষ্টি-বিন্দুও পৃথিবীকে ঠিক সেই পরি- 
মাণে আকর্ষণ করে। হৃর্যয পৃথিবীকে টানে, 
পৃথিবীও হুরধ্যকে সমাৰ টানে। ঘোড়ঃ 
যখন গাড়ীকে ট্ানে, গাড়ীও ঘোড়াকে 
টানিক়া! থাকে এবং সমান পরিমাণে টানে। 
ইহা জড় বিজ্ঞানের কথা ; পরীক্ষা দ্বারা ই! 
সত্য বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে । যেখানেই 
টান আছে, সেই খানেই উহ্ীর পাণ্টা টান 
আছে; আকর্ষণ মাত্রেরই পাণ্টা আকর্ষণ 
আছে। “ক”খকে আকর্ষণ করিলে 'খ'য়েরও 
“ক'কে আকর্ষণ করিতেই হইবে আকর্ষণ 
উভক্ন পথ হুইতে হইবে এবং লমান পরিমাণে 
হইবে। যেমন আকর্ষণ সম্বন্ধে তেমনি বিক- 
বণ সন্বদ্ধেও এ নিক্বম$ঃ “ক যদি খ'কে 
ঠেলিয়! দেয়, তবে *খ+ও .“ককে -ঠেলিয়! 
দিবে-_সমান বলে ঠেলিয়! দ্রিবে। ছুইটা 
চু্বকের উত্তর এব কাছাকাছি রাখিলে 
দেখ। যার, উভদ্কেই উভয়কে ঠেলিয়া দেয়! 
“ক "খকে ঠেলিয়া দিলে. খ* ও 
“কবে ঠেলিয়াই দিবে, টাঁনিয়া আনিবে 
আবার ' “ক খে. টানিয়া 
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জানিলে খ” ও “ক+কে টানিয়াই আনিবে, * 
ঠেলিয়! দিবে না। ইহা জড় বিজ্ঞানের 
নীরস কথ| | কিন্ত ধিনি ভাবুক, তিনি কি 
&-পর্যস্ত গুনিয়াই, এ পর্য্যস্ত জানিয়াই সন্ত 
থাকিবেন? না; ভাবুক বলিবেন, “তবেই 
দেখ বৈজ্ঞানিক, তুমি টেনে ধর্লেই আমি 
: টেনে ঘুরি, তুমি ঠেলে দিলেই আমাকে ঠেলে, 
দিতে হয় ). ভালবানিলেই ভালবাসি, আর 
তুমি ত্বণা করিলেই আমাকে ঘ্বণ৷ করিতে 
হয়। তাই, আইস ভাই বৈজ্ঞানিক, তোমার 
গবেষণা, তোমার পরিশ্রমলন্ধ জ্ঞানকেই 
ভিত্তি করিয়া আমর! জগতে প্রেমের মাহাস্থা 
প্রচার করি, আইস জোর করিয়া আমর! 
সকলফে বলি "যদি ভালবাসা পাইতে চাহ, 
তবে ত্বণা করিও ন1। ..যদি ঘ্বণা কর, প্রতি- 
দানে ঘ্বণা পাইবে,* ভালবাসা পাইবে না). 
সাইন সকলকে বলি,অজ্ঞ নরের চক্ষু 
ফুটাইবার জন্ত,। জগতে প্রেমশিক্ষা 
দিৰার জন্তই করুণাময় বিধাতা, এই বাহ্‌- 
জগতে,.এই জড়জগতে,জড়ে জড়ে মহাকর্ষণের 
সৃষ্টি করিয়াছেন আইল, জ্ঞানান্ধ মানবকে 
বলি, যদি জড়ের অধম না হইতে চাহ, যদি 
জড়ের উপর তোমার আসন বলিয়। গর্ব কর, 
তবে জানিও-- 

“এ বিশাল বিশ্ব ভালবাসাময় 

প্রতি অণুহদে প্রেমের বাস। 

. বিন! প্রতিদান, বিন! বিনিময়, 
. প্রম নাহি হুয় কতু প্রকাশ। 

(২) বিজ্ঞান বলিতেছেন “জড় অবি- 
নশ্বর, জড়ের ধ্বংদ কল্পনাতেই আসে ন|।” 
বিজ্ঞানের, এই গর্বপুর্ণ উক্তি শুনিয়া, জড়ের 
এই প্রাধান্টের কথ। শুনিয়! দীর্শনিক ধার্টিক 
কি আত্মার বিপোপ গ্রাথিতয়ে সশঙ্কিত 
হুইয়! পড়িধেন'1--ধার্শিক বঁজিবেন “তবেই 


মব্যভারত.1 : 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড) ১ম সংখ্যা । 


দেখ বৈজ্ঞানিক, বি তুমি জড়েরই ধ্বংস 
কল্পনা করিত পার না, তবে তুমি যাহার 
বলে গর্ব । কর, যাহাতে তুমি প্রকৃতপক্ষে 
আমি” বল, যাহা! তোমার আত্মা, তাহার 
ংস তুমি কি প্রকারে কল্পন৷ করিতে পার? 
তোমাকে বলিতেই হইবে,সময়ের অস্ত পর্যন্ত 
তোমার আত্ম। কোন ন। কোন ভাবে বিরান 
করিবেই করিবে । | 
(৩) বিজ্ঞানবিদি পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন “শুধু জড় নহে,জড়ঙগতে শক্তিও 
অবিনশ্বর । যেমন জড় স্থষ্টি কর! বা ধ্বংস 
করা মনুষ্তের সাধ্যায়ত্ব নহে, সেই রূপ, 
জড়ের শক্তিরও স্ঙ্তি করা বা ধ্বংদ 
কর! চলে না। জড়ের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন 
মুন্তিতে রিরাজ করিয়া থাকে । শক্তি কখনও 


আলোকরূপে, কখনও তাপরূপে, কখনও 


শববরূপে, কখনও তড়িৎ্প্রবাহরূপে প্রকা- 
শিত হইয়া! থাকে ৷ শক্তি এখন আলো করূপে 
বিরাঞ্ধিতত ; পরে আলোকের ধ্বংস হইয়া 
উহা! তাঁপরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। 
তাপ অথব। আলোকের লোপ প্রাপ্তি ঘটিতে 
পারে, মূর্তি বিশেষে শক্তির ধ্বংদ হইতে 
পারে বটে, কিস্তৃযে পরিমাণ শক্তি এক 
মৃন্তিতি লোপ প্রাপ্ত হইবে, ঠিক্‌ এ পরিমাপ 
শক্তি অন্ত মৃত্তিতে ফুটিনা উঠিবে। মোটের 
উপর, শক্তির বিনাশ নাই; সমগ্র জগতের 
শক্তির পরিমাণ আজিও যাহ! আছে, কলাও 
তাহাই ছিল, আবার কল্যও তাহাই থাকিবে, 
উহার হার বৃদ্ধি নাই। বৈজ্ঞানিকের এই 
কথ! শুনিয়া! ধার্শিকের হৃদ আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়। উঠিল না কি? ধার্টিক দেখিলেন, 
বৈজ্ঞানিক যাঁহ। বলিতেছেন, সকলই তাহার 
মতের. পোষকত। করিতেছে,-ছুর্ববোধ্য বিষয় 
সরল করিতেছে, তাহার হর্গে উঠির্রখর 


বৈশাখ, ১৩১৬ | 
পি'ড়ির আবর্জনাসমূহ সাফ করিয়া ফেলি- 
তেছে। তখন তিনি পরীক্ষা'লবধ সত্যের 
দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দীড়াইয়া উচ্চৈস্বরে 
জগৎ সমক্ষে বলিবেন “আর তবে ভাই, অলস, 
অকর্ধণ্য জীবন যাপন করিয়া ইহকালের 
উন্নতির পথে, পরকালের মুখের পথে কণ্টক 
রোপণ করিও ন1।* বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, 
জড়অগতের শক্তি অবিনশ্বর, জড়ের কার্যের 

ংদ নাই, কোন না কোন মুর্ভিতে উহ! 
বিরাজ কর্িবেই করিবে। যন্দি তুচ্ছ জড়ের 


শক্তিরই প্রক্কত অস্তিত্ব আছ্ে,তবে কি আমা- 


দের মনের শক্তির, মানিক কাধ্য সমূহের 
গ্রকৃত অস্তিত্ব নাই! -না; তাহা কখনও 
হইতে পারে না) তোমার মনের প্রত্যেক 
কাধ্য, তোমার প্রত্যেক, ভাব, প্রতি ইচ্ছা, 
তোমার সভাব ও'তোমার কুভাব, তোমার 
রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, আত্মভিমান ও তোমার 
পরোপকারবৃত্তি কোন না৷ কোন্রূপে জগতে 
চিরকাল বিরাজ করিবেই করিবে” শক্তির 
এক মুন্তির লোপপাধন হইলেও অন্ত মুস্তিতে 
উহা] ফুটিয়। উঠিবেই উঠিবে। এখন, তোমার 
মনে ক্রোধের উদয় হইয়াছে ; সময়ে ক্রোধের 
লোপ হইবে, কিন্তু অনুতাপাগ্রি তোমার 
হৃদয়ে তখন গ্রজ্জপিত্ত হইবে। তাই বলি- 
তেছি, সতর্ক হও, ভবিষ্ততের চিন্তা কর 
তোমার ভবিষ্ততের সহিত তোমার 
বর্তমানের সন্বন্ধ রহিয়াছে, তোমার বর্তমান 
তোমার অতীতের দ্বার! নিয়মিত হুইতেছে। 
তুমি যাহা কিছু কর, তোমার সমস্ত কার্ধা, 
কোৰ না কোন মুক্তিতে বিরাগ করিতেছে 
ও করিবে। তোমার কার্য্ের ফল তোমাকে 
ভোগ করিতেই হইবে,কর্্মফল-ভোগ তোমার 
এড়াইবার যো নাই। আঙ যে সামান্ত 
পপি-চিন্তা টুকু তোমার অন্তরে কালিমার 


ধর্ম ও বিজ্ঞান 
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রেখা অঙ্কিত করিতে না করিতে বিলীন 
হইয়! গেল, মনে রাখিও, উহা একেবারে 
মুছিষ্বা যায় নাই, জবস্ত অক্ষরে পরন্কৃতির 
গাত্রে উহা, চিরকালের জন্তে মুদ্রিত হয়! 
গিয়াছে। আজ যে সামান্ত পরোপকারবৃত্তি 
তোমার মনে উদ্দিত হইলেও তুমি উহার 
সফলতা সম্পাদদনে অকৃতকার্য হওয়ার 
তোমার অন্তঃকরণে' ক্ষোভ উৎপন্ন করিল, 
মনে রাখিও, এঁ ক্ষোভেই উহার পরিসমাপ্তি 
নহে; এ পরোপকার বৃত্তি, এ ক্ষোভ, বিশ্ব- 
রচরিতার বিশ্বগ্রন্থে চিরদিনের জন্ত অগ্ষিত 
হইয়া গিয়াছে) মনে রাখিও, পাপ কখনও 
শাস্তির হস্ত এড়াইবে না, পুণ্য কখনও অপুর- 
স্বত থাকিবে না। | 
(৪) তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থ মাত্রই 
প্রমারিত হয়, উহার আম্লিতন বাড়িয়া যায়; 
আবার তাপ বাহিক্প করিয়া লইলে উহা! সঙ্কু- 
চিত হইয়। পড়ে। ইহা বিজ্ঞানের কথ। 
এই নিষ্কমের কি ব্যতিক্রম নাই? কোন 
একটা পদার্থ সত্বন্ধেও কি এইই নিয়মের অপু 
ণৃতা লক্ষ্য করা যায়না? না, প্রকৃতির 
বিধান সার্ধভৌমিকঁ) সর্বত্র সমানভাবে 
বিরাজমান। বিশেধ পরীক্ষা করিয়া দেখ! 
গেল,__না, এ নিয়ম সার্বভৌগিক নহে-- 
ইহারও ব্যতিক্রম আছে। জল, ঠাণ্ডা করিলে 
ক্রমে সঙ্কুচিত হুয় বটে, কিন্তু উহার উষ্ণতা! 
৪ ডিক্রীর কম করিলে আর উহা! সন্ভুচিত 
হয়না) তৎপরে উহার আয্নতন ক্রমে 
বাড়িতে থাকে । তবেইত, প্রকৃতির বিধানে 
অপূর্ণতা আসিয়! পড়িণ, প্রাক্কতিক নিয়মে 
ক্রমভঙ্গ সম্ভব হইল। তাহা হুউক, কিন্তু সে' 
অপূর্ণতা, সে ক্র্মভঙ্গ কি মধুর! এই ব্যতি- 
ক্রম, এই অপূর্ণতার সঙ্গে । সৃষ্ট জীবের 
জীবন ময়পেয় কি মধুর লহদ্ধ হিয়াজ করি- 


হ্৮ 





কতছে। .নিয়গের এই ব্যভিচার আছে বলি- 
থাই মত, গ্রভৃতি জলচন়্. জীব জীবন ধারণ 
করিতে লমর্থ হইয়াত্ছে_নতুবা, যদি 9 


ডিক্রীর নদীচেও জল ক্রমাগত সন্কুচিত হুইস্গা 


উহার গুরুত্ব বাড়িতে থাকিত, তাহ! হইলে 
শ্ীতপ্রধান দেশে সেই জমাট গুরু বরফ জল 


অপেক্ষা ভারী হ্ইফ্কা নদী, নালা, পুক্ষরিণীর" 


তলদেশ আশ্রয় করিষ্ত, এবং. উপারিস্থিত জল- 
রাশিও অন্রূপ ভাবে শীতল হইয়া বরফ 
স্ষ্টি কত্িত্ে করিতে সমুদ্ধয় জলরাশিকে 
কঠিন পদার্থে পরিণত করিত। কিন্তু মঙ্গল- 
ময় বিধাতা জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাকৃতিক 
নিয়মের গতিরোধ -করিয়াছেন, তাই বরফ 
জল অপেক্ষা লঘু--তাই লঘু বরফ জলের 
উপর ভাদিয়। নিম্বেকু জলরাশিকে জলচর 
জীবের আবাসযোগা করিয়া! তুলিয়াছে। 


ইহাই বিধাতার করুণা । “জীবের মঙ্গলের : 


'স্ু বিধাতা স্বকীয় বিধান খণ্ডন করিতে 
প্রস্তত। কিন্ত; জ্ঞানপথে অধিকতর অগ্রসর 
হুইয়! আমর! খন জানিতে পারি যে,মঙ্গলো- 
দেস্তমূলক উপরিউক্ত ব্যতিক্রম প্রকৃতপক্ষে 
খাতিক্রম নহে--- মঙ্গলোদেস্ত সাধন করি. 
বার অন্ত ,তিলমান্রও নিয়মের অন্তথ! করা 
হয় নাই, যখন বুঝিতে পারি যে, ৪ ডিগ্রীর 
কম উষ্ণ জলেও এর নিয়ম একই ভাবে ক্রিয়া 
করিতেছে, কেবল অণু সমূহের এক প্রকার 
. শুভন সমাবেশ হইয়া দানা বাধিবার ফলে 
বয়ফজল অপেক্ষা লঘু হইয়া পড়িয়াছে, এবং 
বঙ্গে সঙ্গে বিধাতার মঙ্গলোদে্ সাধিত হুই- 
তেছে, তখন জ্ঞান ও ভক্তি, আনন্দ ও বিশ্রয়, 
পাশা ও তৃপ্তি মুগণৎ উদ্দিত হইয়া আমাদের 
'অন্তঃকরণ আমানের অজাতসারে বিধাতার 
করুণার ভিগারী হইয়া পড়ে। 

- ধার্থিক বলি ক্ষাহাকে ? হাহার ঈশ্বরে 


নব্যভারত গ 
সপ লাল 22১১5, 


[ লগ্তরিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য।। 


৮ অর প্রারাজাজারাররািসা .... 





বিশ্বাস দৃঢ়, ঈশ্বরে ভক্তি অচলা। এই 
বিশ্বান ও এই ভক্তির মূল কোথায় ?-- 
তাহার মহিম। দর্শনে, তাহার সর্বশক্তিমত্তার 
উপলদ্ধিতে। কে তাহার মহিম! কিয়ৎপরি- 
মাঁণেও অন্থভব করিতে পারে $-_কে প্রক্ৃত- 
পক্ষে তাহার অনস্তশরক্ির যংকিঞ্িৎ আভাম 
পাইতে পারে 1-স্ঞানী। তাই রলিতেছি, 
ধার্মিক ও বৈজ্ঞানিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 
জীব নহেন। যিনি প্রক্কত বৈজ্ঞানিক, তিনি 
ধার্মিক; ধিনি প্রকৃত ধাশ্মিক, তিনি জ্ঞানী। 
বৈজ্ঞানিক বলেন, এহ থে বিশাল ব্রহ্গাও 
দেখিতেছ, ইহু1 সর্বত্রই নিয়ম দ্বারা! চালিত 
হইতেছে,_-সে নিয়ম অথণ্ডনীয়, অপরিবর্ত- 
নীয়,মহান্। সেনিয়মে ব্যতিক্রম নাই, 
ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, 'দেশ» কাল, পাত্র 
বিচার নাই-_সে নিম্নম সকল দেশে, সকল 
কালে, মান ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। 
ধার্মিক বলেন ”*তথাস্ত) এই বিরাট বিশ্ব 
সর্বত্রই নক্ম দ্বার! পরিচালিত। সে নিয়ম 
সকল দেশে, সকল কালে, সমান ভাবে 
ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে; তাই আইন ভাই 
বৈজ্ঞানিক, সেই নিয়মের স্থৃপ্টিকর্তা, সেই 
শৃঙ্খলার রচগ্কিতা, সেই অনস্ত উদারতা, 
অনস্ত করুণা, অনস্ত শক্তির আধার 
দেই বিরাট পুরুষের শরণাপন্ন হুই। 
আইস, ভক্তিভরে, যুক্তকরে, আমাদের 
জরা-মরণসম্পন্ন এই ক্ষুদ্র জীবনের হঃখ 
কষ্ট তাহাকে আনাই । বৃথা দে বৈজ্ঞা- 
নিকের বিগ্যার্জনশ্রম, ধিনি জগতে নিয়ম 
ও শৃঙ্খলার , আবিষ্কার .করিয়া তাহার 
পশ্চাতে নিয়ন্তার মঙ্গলময় হস্ত কখ- 
নও অন্গুভব করিতে পারেন নাই। বৃথা সে 
ধার্মিকের আত্মপরিতৃপ্তি, যিনি সমগ্র জীবুন 
প্রেম ও ভক্কির বিমল প্রবাহে প্রবাহিত 


বৈশাখ, ১৩১৬] 
হইয়া, সাগরত্রমে পর্বত-গহবরের উদ্দেস্তে 
ধাবিত হইয়াছেন। যদি তাহাকে প্রকত- 
পক্ষে জানিতে চাহ, তবে তাহার স্বরূপ অন্গু- 


সন্ধান কর--এই ব্রহ্মাওটা ছাড়িয়। দিয় 
ব্রন্ধাগপতির অন্ুসন্ধান করিও না। যদি 


ফরিদপুরের ধন্বস্তরি 1 


৪৯ 
প্রক্কত ধার্দিক হও, তাহা! হইলে প্রন্কৃতির 
বিধানে নয়ন আবৃত করিলে চলিবে নঃ। 
যি প্রক্কৃত বৈজ্ঞানিক হও, তাহা হইলে জগ- 
তের নিয়ম ও শৃঙ্খলার, প্রেম ও করুণার 
অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়! পারিবে না। 
শ্রীনুরেন্রনাথ চট্রোপাধ্ায়।. 


ফল্বিকস্পৃন্বেক্র শ্বলুভ্ল্তি ॥ 


প্রাক বিশ বৎসর পূর্বে যখন ফরিদপুর 
হইতে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
কলিকাতা আসিয়া. কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া- 
ছিলাম, তখন ফরিদপুর কি এবং কোথায়, 
ইহ! পশ্চিম-বঙ্ষবাী সহ্পাঠিগণের কৌতুহল 
উৎপাদন করিত$ যখন আমরা বলিতান, 
ফরিদপুর একটা জেল!, তাহার উত্তরে এক 
জন বলিয়াছিলেন-_“কৈ এমন জেলার নাম 
তকোন দিন শুনি নাই! ' ইহা বোধ হয় 
ম্যাপে পাওয়া যাইবে ন1।” মেই মানচিত্রে 
অস্তিত্ববিহীন নগণ্য ফরিদপুর আজ বঙ্গ- 
দেশে,এমন কি,সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। সে কাহার জন্য ? চারিটী 
উজ্জল নক্ষত্র ভারতের এই গগনকোণে সমু- 
দিত হইয়! সমগ্র দেশ আলোকিত করিয়াছে 
বলিয়।। পৃজ্যপাদ শ্রীবুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, 
শ্রীযুক্ত অদ্বিকাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দেবী 
প্রদন্ন রায় চৌধুরী এবং স্বর্গীয় কবিরাজ 
দ্বারকানাথ সেন কবিভূষণ, এই চারি মহাত্মা 
ফরিদপুরের সেই চারিটী উজ্জল নক্ষত্র। 
ইহারা নিদ্দ নিজ কক্ষকেন্দ্রে এক একজন 
অসাধারণ পুক্রষ। “নিজ নিদ্দ কর্মক্ষেত্রে 
দেশের অভ্যুদয় কল্পে ইহারা অনন্যসাধারণ 
রতি দেখাইয়াছেন। প্রথমোক্ত মহাত্মা 
নাম হিন্ধর্দের পুনরুখাঁনের ইতিহাসে জলপ্ত 


অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। শ্রীযুক্ত অস্বিকা- 
চরণ মজুমদার বাজনীতিক্ষেত্রে ভারতব্যাপী 
প্রতিপত্তি শাভ করিয়াছেন । দেবীপ্রসনের 
নাম বঙ্গপাহিত্যের ইতিহাসে চিরম্মবনীগ্ 
থাকিবে। আর আযুর্বেদ-শাস্ত্রে অগাধ 
পাণ্ডিত্যে ও আযুর্বেদীয় চিকিৎসা-নৈপুণ্যে 
কবিরাজ দ্বারকানাথ বিগত ত্রিশ বংসর বিপুল 
কীন্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল 
করিয়াছেন। বড়ই ছুঃখের বিষয়, এই 
শেষোক্ত নক্ষত্রটী, আমাদিগকে শোকদাগরে 
ভাসাইয়া, সম্প্রতি অন্তমিত হইয়াছেন 

আজ আয়ুব্বেদ শাস্ত্রের আলোচনা ও 
আযুর্বেদীয় চিকিৎসার শ্রে।তে দেশ প্লাবিত। 
কলিকাতার গলিতে গলিতে এখন কবিরাজ- 
গণের সাইন্বোড, গলিতে গলিতে কবিরাজী 
ওষধের দোকান। এখন কবিরাজী চিকিৎ- 
সার প্রলার প্রতিপত্তি এলোপ্যাথিক চিকিৎ" 
সাকেও ছাপাইয়! উঠিয়াছে। অমুক চক্র 
দাস বা সেন গুপ্ু, কাব্যকণ্ঠ বা কবিচুড়ামণি-_ 
(সম্ভবতঃ কবি ও কাব্যের সহিত আযুর্বেদের 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ)--উপাধি গ্রহণ করিয়া কলি- 
কাতার এক গলিতে বাঁস কত্তিক! সাইন্বোর্ড* 
টাঙ্গাইলেন এবং এক বিজ্ঞাপন বাহির করি. 
লেন। সেই বিজ্ঞাপন-পুস্তিকার ললটে 
লেখা প্ধর্দার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূল- 


€৩. 


মুত্তমম্” এই শ্লোক-_তাহার মধ্যে লেখা, 
প্তন্তান্ত সমন্ত$ কবিরাজ যে ওষধ গ্রস্তত 
করেন, তাহ কৃত্রিম, কেবল আমার ওধধই 
খশাটি*__তাহার শেষে লেখা, “আমাদের 
প্রস্তুত অমুক কুন্ম-তৈল ( কবিরাঁজ মহাশয়- 
দিগের ফল্যাণপে সব রকম কুন্ুম ফুরাইয়া 
গিয়াছে ,এখন বাকী কেবল আকাশকুম্থম 1) 
সর্বপ্রকার শিরোরোগের একমাত্র অব্যর্থ 
মহৌষধ, তাহা ব্যবহার করিলে স্থতিশক্তি 
ও চিস্তাশক্তি বৃদ্ধি প্রায়, মূর্ঘ পণ্ডিত হয়,” 
ইত্যাদি। এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার 
অল্পদিন পরেই দেখিবে,সেই কবিরাজ মহাশয় 
মফঃম্বল হইতে অর্ডার পাইতেছেন এবং কলি- 
কাতার়ও তাহার পসার হুইতেছে। পাঁচ 
বংসরের মধ্যে তাহার ভিজিট ৪. টাক। 
হইবে, দশ বৎসরের মধ্যে [তিনি ৮ টাঁকার 
কমে কোথায়ও পদার্পণ করিবেন না! 

০ কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে এরূপ ছিল না। 
তখন ইংরেজী «শিক্ষিত সমাজে কবিরাজ 
085০1: (হাতুড়ে” বলিয়া! পরিগণিত ছিলেন | 
তাহার অপরাধ এই, যদ্রিও ওষধ ব্যবহারে 
, রোগ সারে, তবু তিনি বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
প্রণাঁলীতে ঠাহার চিকিৎস। প্রণালীর ব্যাখ্যা 
(09170105020) করিতে পারেন না। 
হাতের নাড়ী ধরিয়া! কবিরাজ যে রোগ নির্ণয় 
করিতে পারেন, একথা তখন কেহ বিশ্বাস 
করিত না। এমন কি, এখনকার দিনেও 
এক্প ইংরেজী শিক্ষিত লোক দেবিয়াছি, 
ধাহার| বলেন, রোগ নির্ণয় করা কবিরাজ- 
দিগের সাধ্যাক়ত নহে, তাহারা ডাক্তারদের 
পনিকট গুনিয়! চিকিৎসা করেন। যে কয়জন 
মহাত্মার কার্্যকেশেলে এবন্প্রকার সংস্কারপূর্ণ 
কলিকাতার  শিক্ষিত-সমাজে আর্ধযজাতির 
প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল 


নব্যভারত | 


| সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা | 


হইয়াছে, আমাদের ফরিদপুরের দ্বারকানাথ 
তাহাদের অন্ততম। তীহার পুর্বে এই আফু- 
র্কেদ বিস্তারূপ স্থরতরঙ্গিনী কোন খ্যাতনামা 
গঙ্গাধরের শিরঃশোভা! সম্পাদন করিতেন। 
আমাদের দ্বারকানাথই সেই স্থুরধুনীকে 
ডগীরথের ন্যায় নিন্নবঙ্গে প্রবাহিত করিয়। 
সমগ্র দেশবাসীর শোকতাপ হরণ করিয়াছেন 
এবং তাহার প্রভাবেই আজ সমগ্র দেশ সেই 
ভাগীরথীর মৃতসজীবনী লুধাধারায় প্লাবিত। 
এমন কি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার অন্ধ- 
পক্ষপাতী ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তাহার 
প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়! তাহাকে 
"মহামহোপাধ্যাপ্ন” উপাধিতে ভূষিত করিয়! 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। 
ইহ। আমাদেরও বিশেষ গৌরবের কথ|। 
কিন্তু দ্বারকানাথ কেবল ভগীরথ নছেন, 
তিনি একজন ধর্বস্তরি। তিনি আমাদের 
ফরিদপুরের ধন্বস্তরি। ফরিদপুরবাপী জন- 
সাধারণের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, একবার তাঁহাকে 
দেখাইলে সব রোগ সারিয়া যাইবে। তাই 
কঠিন রোগগ্রস্ত অর্থশালী রোগিগণ কলি- 
কাতায় আসিয়া! তাহাকে দেখাইতেন, আর 
ধাহার। অর্থহীন, তাহারা সেই ধন্বন্তরির দর্শ- 
নাভিণাষে পুজার অবকাশ পর্যন্ত পথপানে 
চাহিয়! থাকিতেন ; এবং পুজার সময় তিনি 
বাড়ী আসিলে তাহাকে দেখাইয় কৃতার্থ 
হইতেন। তাই, ছুই একবার, পুজার সময়ে 


খান্দারপাড় গিয়৷ দেখিয়াছি, তাহার ঘাটে 


অসংখ্য রোগীর নৌক1 বাধা । তিনিও দিন 
রাত্রি পরিশ্রম করিয়া, হাসিমুখে উপস্থিত 
রোগীদিগকে দেখিয়া, বথাযোগ্য- ব্যবস্থা ও 
ওষধ প্রদান করিতেন। ছুর্গোৌৎসব উপলক্ষে 
অনেক ধনশা'লী ব্যক্তি অল্প ও বস্ত্র বিতর্ণ 
করিয়। পুণ্য সঞ্চয় করেন, আমাদের . ধন্বস্তরি 


বৈশাখ, ১৩১৬] 


মহাশয় সেই সঙ্গে দঙ্গে ওষধ বিতরণও 
করিতেন। 

অনেকের ধারণা, ধাহার! ইংরেজীশিক্ষিত 
নহেন, তাহাদের তেমন কর্তব্যবোধ (51190 
০1400) নাই। তাহাদের বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, 
কবিরাজ দ্বারকানাথ তাহার জাজল্যমান 
প্রমাণ। তিনি একদিন কথায় কথায় আমাকে 
বলিয়াছিলেন--“দেখুন, আপনাদের বিশ্বাস, 
আমর! শ্বাধীন, আর আপনারা গবর্ণমেণ্টের 
চাকুরি করেন বলিয়া পরাধীন। সেট। একক 
বারেই ভূল। আপনার! একজনের গোলাম, 
আমর! সাত জনের গোলাম । আপনার! 
আফিসের কয়েক ঘণ্ট! কাব করিয়াই খালাস 
পান, আর আমাদের দিন নাই, রাত্রি নাই, 
কেবলই রোগীর ভাবন। ভাবিতে হয়। কত 
লোকের জীবন মরণ আমাদের হাতে, 
ইহাতে আমর! সুথে নিদ্রা যাইব কি 
করিয়৷ ?” বলা বাহুল্য, তাহার হ্যায় কর্তব্য- 
নি্ঠ চিকিৎসকই এরূপ বলিতে পারেন। 
এমন ইংরেজীশিক্ষিত কৃতবিস্ভ ডাক্তার ও ত 
দেঁখিয়াছি,যাহার রোগী র সহিত সন্বর্ধী কেবল 
সাত মিনিটের জন্ত। অর্থাৎ থার্মীমেটার 
লাগাইয়! বসিয়! থাকিতে পাচ মিনিট (তাহাঁও 
আবার এখন এক মিনিটের থার্শামেটার 
হইয়াছে !)- রোগীর নাড়ীর স্পনদন গণন। 
করিতে লাগে এক মিনিট--আর প্রেস্ক্রিপং 


সন লিখিতে লাগে এক মিনিট । ডাক্তার, 
সি'ড়ির উপর থাকিতে থাকিতেই হাত বাড়ান, 


য়োগীর নাড়ী ধরিবার জন্ত ) আবার এই 
সাত মিনিটের পরই লক্ষ দিয়া উঠিয়া পশ্চাঁৎ 
না ফিরিয়া আর একবার হাত বাড়ান, 
ভিজিট গ্রহণের জন্ত”। ভিজিটের টাক। কয়টা 
পকেটস্থ করিয়াই অমনি গড. গভ. করিয়া! 
খ্টস্থান করেন। এই শ্রেঈর চিকিৎসকের 


ফরিদপুরের ধর্বস্তরি 


৫১ 


অগাধ বিস্তা থাকিতে পারে, যথেই হাতযশও 
থাকিতে পারে, কিন্ত ইই[দের উপর রোগীর 
বিশ্বাদ থাকে কি? এরূপ ছটকারী-চিক্কিৎ- 
সকের যে ভূল ভ্রাস্তি হইতে পারে, তাহার 
বিচিত্রকি? কবিরাজ দ্বারকানাথ ধীরচিত্ত 
ছিলেন বলিয়াই সর্ধশ্রেণীর রোগীর বিশ্ব(স- 
তাজন হুইয়! এতদুর প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন । | 
 দ্বারকানাথ কেবল একজন ধন্বস্তরি বলিয়া 
ত্রাহার গৌরব নহে, তিনি একজন মনস্থী 
পুরুষ ছিলেন। বাল্যব্ল হইতে 'দারিদ্রোর 
ক্রোড়ে লালিত হইয়া, তিনি দারিপ্রোর কষ্ট 
বুঝিতেন। এইঞন্ত দরিদ্রকে তিনি কথনও 
উপেক্ষা করিতেন না, তাহার নিকট একজন 
ধনবানের যে আদর, দরিদ্রেরও সেই আদর 
ছিল। সকলকেই হাস্গিমুখে যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
দান করিতেন ।৪ বিশেষতঃ ফরিদপুর জেলার 
নাম করিলে, তাহার নিকট অতিদীন হীন 
ব্যক্তিও অশেষ সমাদর লাভ করিত। দেঞ্সের 
কথা উঠিলে তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিত। 
একজন পরিচিত দেশের "লোক দেখিলে 
তিনি যেন আকাশঙ্বের চাদ হাতে পাইতেন। 
তখন শত কাঙ ফেলিয়া ফরিদপুরের কথা 
লইয়া যজিয়1! যাইতেন। অধ্য়গ্তশীল ছাত্র- 
বৃন্দের অধ্যপনা, গৃহপুর্ণ রোগীর ব্যবস্থা-দান 
পরিত্যাগ করিয়া, কত দিন নিভৃতে বসিয়। 
এই প্রবন্ধলেখকের সহিত দেশের কথার 
আলোচন। করিয়াছেন। 
তাহার প্রাধান্ত লাভের আর একটা 

কারণ, তাহার সম্বদয়তা ও সামাজিকতা! । 
তিনি সকল শ্রেণীর লোককে -যথাযোগ্য 
আলাপ ব্যবহারে মুগ্ধ করিতে পারিতেন 
এ বিষয়ে আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা 
আছে, তাহা! অত্মগরিম প্রকাশের ' আশঙা 


৫২ 


সত্বেও ন বলিয়া পরিলাম না। কবিরাজ 
মহাশয় আমাকে বাল্যকাল হইতে বিশেষ 
রূপে জানিতেম এবং স্নেহ করিতেন । আমার 
চাকুরী হওয়ার চারি গ্রাচ বৎসর পরে, 
উড়িস্যা হইতে ছুটা লইয়া দেশে যাইবার 
সকয় একদিন তাহাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলাম। তিনি প্রথম দর্শনে আমাকে 
চিনিতে পারেন নাই, কারণ অনেক দিনের 
পর দেখা এবং আমার চেহারারও পরিবর্তন 
হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্র কুঞ্জলাল (ইনি এখন 
“ভিষগরত্ব'** উপাধিতে পরিচিত) তখন 
তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন, আর 
অমনি কবিরাজ মহাশয় হাসিতে হাসিতে 
আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন-_-“একে ত 
সিংহ, তাতে আবার ডেপুটী--ভয়ে আমার 
"কথ! সরিতেছিল না” বলা বাঁছুল্য, উহাতে 
আমিই অধিক লজ্জিত হইলাম। 

ইহার পর আর একদিন ঢাকায় দেখা । 
শ্তিনি ঢাকার কোন বড় লোকের (বোধ হয় 
তাওয়ালের রাজার) চিকিৎসার জন্ত সেখানে 
গিয়াছিলেন। তীহাঁর বাসায় দেখা করিতে 
গিয়া! দেখি, লোকে লেখকারণ্য। আমাকে 
দেখিয়া যেকত আনন্দিত হইলেন, তাহ 
বল! যায় মা। পরে রেলওয়ে ট্রেনে আর 
একবার দেখা হইল। তীহার ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতের বেশ, অর্থাৎ পায় চটাজুতা ও 
গায় একটা সামান্য চাদর দেখিয়া! আমি যেন 
কি বলিলাম। তাহার উত্তরে তিনি বলি- 
লেন__“দেখুন, এই চটাঙ্ুতা পায় দিয়া 
সামর! যাহা করিয়া গেলাম, তাহাই আমা- 
বের পক্ষে যথেষ্ট । আর যত দিন বীচিব, 
এই চটানুতাই পরিব।” 

চুয়াডাঙ্গ। থাঁকিবার সময় আমার স্ত্রীর 
শিরঃপীড়ার জন্ত তাহাকে কলিকাতা লইয়া 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


গিয়া কবিরাজ মহাঁশয়কে. দেখাইলাম। 
আমি যেখানে উঠিয়াছিলাম, তিনি তাহার 
প্রধান ছাত্র হরিহর বাবুকে সঙ্গে করিয়া 
সেখানে আসিয়া! আমার স্ত্রীকে দেখিলেন 
এবং যথোচিত ওধধের ব্যবস্থা করিলেন। 
আমি ভিজিটের কথা সাহস করিয়া! তাহার 
নিকট বলিতে না পারিয়া, হরিহর বাবুর 
হাতে যোলটা টাক! দিতে উদ্ধত হইলাম। ' 
কবিরাজ মহাশয় তাহা দেখিয়া বলিলেন-_- 
"সেকি? আপনার কাছে আমি ভিজিট 
লইব কেন?" 

আমি বলিলাম_-“লইবেন না কেন? 
আমার পাঠ্যাবস্থায় লইতে বলি নাই, এখন 
আমি ঈশ্বরেচ্ছায় চাকুরী করিয়া ছু'টাকা 
রোজগার করিতেছি। এখন আপনাকে 
ভিজিট লইতে হইবে ।৮ 

তিনি হাসিয়া বলিলেন--“আশীর্বাদ 
করি, আপনি চাকুরীতে উন্নতি লাভ করিয়া 
আরও অধিক উপার্জন করেন। আমি 
আপনার কাছে ভিজিট লইতে পারিব ন11” 

গবর্ণমেণ্ট তাহাকে “মহামহোপাধ্যার* 
উপাধিতে ভূষিত করিলে, আমি সম্ভাষণ 
জ্ঞাপন করিয়! পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার 
উত্তরে লিখিয়াছিলেন--দগবর্ণমেণ্ট আমাকে 
উপাধি দান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই, কিন্ত আমি আমার আত্মীয় 
বন্ধুগণের স্মেহ ও ভালবাসা অধিককর গৌর- 
বের বিষস্ব মনে করি ।” 

এইরূপ তাহার আদর্শ মন্ুষ্টোচিত গুণ- 
গ্রামের বর্ণনা করিয়া শেষ কর! যায় না। 
এবপে একাধারে পর্বগুণের সমাবেশ, অগাধ 
পাগ্ডিত্যে অদীম বিনয় ও নত্রতা, অতুল 
পশ্বর্য্যে নিরতিশয় সরলতা ও নিরভিমান, 
উচ্চ পদে আন্তরিক সহানুভূতি ও অমহুক্ষি- 


বৈশাখ, ১৩১৬ ] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রে কবিতা ৫৩. 


এটার 
কতা, কঠোর কর্তব্যপালনে মধুরতা নগতে 


একান্ত ছুর্লভ। সাধে কি তাহার আকন্মিক 
তরোধানে আজ বঙ্গের নগরে নগরে হাহা- 
কার পড়িয়াছে! - তাহার চরিত্রের 
পূর্ণজ্যোতিঃ দ্বারা তাহার জন্মভূমি এত 
দিন আলোকিত হইয়াছিল, এখন তাহার 





পুণ্য স্বৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া! ধন্ত হইবে। 


আমরা আশ! করি, তাহার উপযুক্ত 


পুত্র শ্রীধুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাতুষণ এম্‌, এ 
তাহার, পিতৃদেবের পদাঙ্ক অন্থসরণ করিয়ঃ 
ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠাভাজন ও দেশে কল্যাণ 
ভাজন হইবেন । শ্রীযতীন্ত্রমাহন সিংহ । 


দ্র ক্ষুদ্র কবিতা । 


কৃষি-ক্ষেত্র | 


ঢের চের বুক লোহার ফলায়, 
কর চূর্ণ চূর্ণ এই ছার কার, 
রাখ লুকাইয়া যতনে তাহায় 
যে ধনে, মানব, পোষ জীবন ; 
হৃদয়-শোণিত বিতরি অপার, 
করি দিব তারে শত গুণ তার, 
তোমার জিনিস রহিবে তোমার, 
নিয়ে যেও স্থুথে নিজ ভবন । 


শিখি নাই দয়! গৌতমের স্থান, 
করে নাই প্রেম ক্রাইষ্ট. প্রধান, 
পড়ি নাই গীতা, জানিনা কোরাণ, 
করেনি দীক্ষিত মোরে নিমাই, 
অপাধিব ভাষে হৃদয় মাঝার 
কে যেন শকতি করিয়। সঞ্চার, 
শিখায়েছে মোরে এই ব্যবহার 
এ ভাবে বিভোর আমি রে তাই। 
কেন মোরে লয়ে এত ঘাটাঘশাটি, 
এত লাঠালাঠি, এত কাটাকাটি, 
আপোষে আমায় কেন বাটাবাটি 
না পার করিতে, হে সভা নর? 
মোর বুকে পড়ে কত পদদাঘাত, 
করি না৷ কখন তাহে নেত্রপাত, 
সাধি নিজ কাজ শুধু দিন রাত, 
কেন হিংসা, রাগে তুমি হে মর? 


কুপোধ্য ভাবিয়! বুকের সম্তান 

নাশ যবে মোর, নহি অ্িয়মান, 

প্রশাস্ত অন্তরে করি স্তন দান 
বাড়াই তাহারে ররে যে যায়, 


পালনের অংশ কভূ নাহি মাগি” 
হইন! লাভের কোন দিন জ্ুগী, 
দিও কিছু থেতে, পুরস্কার লাগি 
কভু না৷ আমার পরাণ ধায়। 
পচা লতা পাতা আমার আহার, 
ব্দি ইচ্ছা! হয় দিও কিছু সার, 
চেল কিছু জল উপরে আমার, 
পিপাদায় গেলে ছাতিট। ফাটি । 
দিও খেতে কিছু সন্জা গোবর, 
পুকুরের কাদ। রেখ থরে থর, 
মাটী বলে যর্দি ইহাতে কাতর 
হও, হবে তবে তুমিই মাটা। 


শ্রবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য & 


নকবর্ষে। 


হে নবীন, হে সুন্দর, এস তুমি আজি, 
ললাটে আকিয়] দীপ্ত তরুণ তপন, 

এ বৈশাথে পুণ্যমাসে নব রশ্মিপাতে, 
জাগাও নবীন বীর্য নবীন জীবন। 


অই হাসে ফুল্প দিবা রৌদ্র ঝলমল, 
শ্নানমুখে গেছে চলে অতীত বরষ, 
নব আশ, নব ভাষা, নব প্রাণ লক্বে, 
এসহে নবীন বর্ষ জীবস্ত হরষ। 


যে ছুঃখ, বিষাদ জাল! সহিয়াছি মোরা, 
অতীতের সনে তার হ'ক *তিরোধান, 
সম্মুখে উন্নত গিরি লক্ষ উচ্চতম, 
নিয়ে গর্জে মহাপিদ্ধ শঙ্কিত পরাণ। 


£৪ 


নখ বলে বুক বেঁধে হও অগ্রপর,. 
কি তয়? কেনরে ভীত কম্পিত অন্তর? 


শ্ীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত। 


পাপ 


প্রেম-পুজা | 


সারা জীবনের প্রেমে বাহিরি+ জগতে, 
করে নিল প্রেমময়, তোমারি সন্ধান,-_ 
তটিনী নিঃসরি” যথা শৈল-শূঙ্গ হতে, 
খুঁজে লয় কোথা পিদ্ধু প্রাণেশ মহান্‌! 


হে দেব, আরাধ্য মম! হৃদয়-ভাগডার 
তোমারি,চরণে আজি দি মুক্ত করে; 
পুষ্প যথা আগুনার সম্পদ সম্ভার, 
নগ্ন করি দেয় নিত্য ব্রহ্গাণ্ডের তরে। 


আমার. পৃথক সত্ব কিছু নাই আজ, 
সারা প্রাণ নিঃশেবিয়! দিয়েছি তোমায়, 
যেমতি সুন্দরী উ্! তপনের মাঝ, 
সানন্দে হারায়ে পলে ফেলে আপনায় ! 
গু 


 ভক্কের এ প্রেম-পৃজ! হ'ল কি গৃহীত, 
নাহি জানি ওগো প্রিয়,*হে চির-বাঞ্ছিত ! 
শ্ীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত। 


গোধূলির তার]। 


অগ়ি জ্যোতির্য় ফুল, ধরণীর আলো! ! 
দিনান্তের ম্লানচ্ছায়ে-শক্সিপ্ধ মকরুণ, 
সুহাস লাবণ্যভরা আখি তব খোলো; 
জাগাইয়। তোল বিশ্বে গোধূলি অরুণ। 
না জানি ও দৃষ্টিমাঝে কত সুধা আছে) 
পরাণে জাগায়ে দেয় আনন্দ উচ্ছ্বাস । 
জীবনের হুঃখ দৈন্ত সব যায় ঘুচে ; 
আপনি জাগির়া উঠে প্রেমের হুতাশ। 
কার প্রেমে মজি অগ়ি সুচারুহাসিনি ! 
নীলিমার লে আদি দেখা দাও নিতি। 
শেফালি, ধরণীলুটে, শিহরে অবনী ; 
শুনিয়! তোমার কে বিরহের গীতি। 
চাহিয়া নিষেষহীন ধরণীর পানে ; 
কাহার সৌন্দর্য্য-স্্ধা করিতেছ পান। 
কার ছবি বুকে করি বিকচ আননে ) 
মৌন-সুগ্ধ যোগী সম করিতেছু ধ্যান। 


নব্যভারত। 


[ সগ্তবিংশ খণ্১১ম সংখ্যা । 
আপন আলোকে তুমি আচ্ছন্ন আপনা ; 
কাহার আধার প্রাণ চাহ দাপিবারে ? 
কার লাগি দীর্ঘকাল অক্লান্ত সাধনা ; 
প্রেমের অঞ্জলি রচি ডাকিছ কাহারে ? 
দেখ চাহি তব প্রেমে কবি আত্মহারা । 
অগ্নি সৌন্দধ্যের রাণি, গোধুলির তার! ! 

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন । 


যাত্রী। 
বহিছে বহুক প্রবল ঝটিকা, 
ডাঁকিছে ডাকুক বাণ! 
যখন তরণী দিছি ভাসাইয়া, 
দেখিব নিয়োজি প্রাণ ! 
যদ্দিও পবন বহে প্রতিকুলে, 
যঙ্গিও লিল উঠে কুলে কুলে, 
তবুও আমার আশার আলোক, 
হইবে ন! নিরবাণ ! 
বছিছে বহুক প্রবল ঝট কা, 
ডাকিছে ডাকুক বাণ! 


২ 

বহিছে বুক প্রবল ঝটিকা, 

ডাকিছে ডাকুক বাণ! 
যখন তরণী দিছি ভাসাইয়া, 

দেখিব নিয়োজি প্রাণ ! 
যদিও আমার ভাঙ। তরীখান, 
পবনের বেগে বহিছে উজান, 
তবুও রোধিতে পবনের গরি, 

আমি সদ! আগুয়ান ;. 
বহিছে বহুক প্রবল ঝটিকা, | 

গার বাণ ! 

৮৩১ 


বহিছে বুক প্রবল ঝটিকা, 
: ডাকিছে ডাকুক বাণ! 
যখন তরণী দিছি ভাসাইঙ়া, 
দেখিব নিয়োজি প্রাণ! 
ফ্ব, যথাকালে যতনের ফলে 
[.. যাইৰ তরিয়। সাগরের কুলে, 
দুর্বলের বল অনাথের নাথ 
রয়েছেন ভগবান ! 
বহিছে বহুক প্রবল ঝটক! 
ডাকি ছে ডাকুক বাণ! 
শ্রীজগদীশচন্ত্র রায়গুপ্ত। 


্বশিস্পুল্র ও শ্িহ্থি £ 


বরহ্ধপুত্র উপত্যকার পূর্বোস্তর ও পশ্চিমো- 
তর রঙ্গের প্রান্ত সীমায় মণিপুর। মিণপুর 
পর্বতাবৃত প্রদদেশ। বর্তমান সমতল ভূমি 
পুর্বে একটা সমুত্রবৎ হদে পরিণত ছিল। 
তাহারই বর্তমান অংশ লাগটাক। (১) মহা- 
“ভারতের সময়ে মিথির। (২) পর্বত বাসেই 
ছিল। তখন লাগটাক অধিকাংশ ভাগ গ্রাস 
করিয়াছিল। যে অংশ ভূভাগে পরিণত 
হুইয়াছিল,সেই অংশের নাম খোগন(৩) বান্ধ] | 
এই খোগন বান্ধাই অর্জ,ন পরাভব-ক্ষেত্র। 

অর্জ,ন-চালিত অশ্বমেধের অশ্ব বক্রবাহন 
এই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া, 
ইহার নাম খোগন-বান্ধ! হইক্নাছে। এই 
সেই স্থান, যেখানে সেই দির্থিজয়ী বীর স্বীয় 
পুত্রহস্তে নিহত হন। ক্রমবিকাশে লাগটাক 
সঙ্কীর্ণ হইতে সম্কীর্ণতর হইয়! বর্তমান অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া ইমফাল (৪) উপত্যকায় পরিণত 
হইলে, মিথির] ক্রমে ক্রমে পর্বতবাস ত্যাগ 
করিয়া ইমফাল উপত্যকা ভূমে বাস আরম্ত 
করিয়াছিল। এখন উপত্যকা-ভূমি মিথি 
পরিপুর্ণ। মিথিগণ মানবজাতির মঙ্গোলিয় 
শাখাভুক্ত মাইরং মোরাম প্রভৃতি সম্প্রদায় 
হইতে ' উৎপন্ন । মিথিগণ ক্রমশঃ আর্য 
সংস্পর্শে আর্্যজাতির নিকটতর হইয়াছে ও 
হইতেছে। তাহার! এখন তাহাদের পর্ধ্বন্- 
বানী আত্মীয়দিগের অনেক দূরবন্তী হই- 
াছে;--এখন আর সহজে সেই অসভ্য 
আত্মীয় শ্রেনীতে গণনা কর! যায় না। বেশ 
ভূষা, আহার বিহার, চালচলন সকলই পরি- 
বন্তিত। কাঁরুকার্য্য ও সুচিকার্ধ্য সুচাঁরুরূপে 
শিথিয়াছে। মিথি রমণীরা অতি জ্গুন্দর 
0) লাগটাক.» হুদের নাম । 

(২) মিথি-মণিপুরবাসী। 

(৩ খোগন--অশ্খ (ঘোটক )। 

(৪) ইমফাল--নদীর নাম।, 


বস্ত্রার্দি বয়ন করিতে পারে। মিথিদিগের 
বাহক পরিপাট্য. অত্যধিক, বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গীত বাঞ্ছে সুদক্ষ হইগ্লাছে। এখন তাহার! 
বৈষ্ব_-সকলেই তীলক মালাধারী এবং 
পাগডববংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্বে 
দমিদিগের লিখিত ভাষ। ছিল-_এখন নাই । 
এখন বঙ্গাক্ষরে তাহাদের কথিত ভাষ! শিক্ষা 
দেওয়৷ হয়। অনেকে বাঙ্গাল! বেশ বলিতে 
ও লিখিতে পারে। ক 

মিথিরাজ-বংশ-বৃক্ষ | 

চিত্রভানু 


ইতিউতি চিন অর্জ,ন-সংযোগে 
বক্রবাহন 


সুপ্রবাহু 


পি 
অর্জ,ন-চিত্রাঙ্গদা-সংযোগে বক্রবাহন | 
বক্রবাহনের এক পুরুষ পরেই আবার 
অনার্ধ্য নাম পাখাঙবা- এঁই পাখাওবা 
হইতে বৈষ্ণব না হওয়া পর্যযস্ত অনার্ধ্যে 
অবনতি হুইয়াছিল$ কিন্তু যে অজ্ঞাত 
মহাপুরুষ দুরারোহ পর্বতমাল/ ও 
কুকি প্রভৃতি অসভ্য জাতি পরিপূর্ণ 
ঢাং€৫) সকল উত্তীর্ণ হইয়া! ইমফাঁল উপ- 
ত্যকায় প্রবেশ পূর্বক মিথিদিগকে গৌরবা- 
ন্বিত পাগুব বংশীয় বুঝাইয়! বৈষ্ণব ধর্মে 
দ্বীক্ষিত করিয়়াছিলেন,তিনিই ধন্ত _-তাহারই 
কপার আজ আমরা অজয়ের তীরভূমির 
গীতগোবিন্দের গীত ইমফাল উপত্যকায়, 
এমন কি, নর্তকী বালিকাদিগের মুখেও 
শুনিয়া বিন্ময়াবিষ্ হই। 


শ্ীদেবনারায়ণ ঘোষ। 


ডি 
(৫) চা শ্রাম, বস্তি । 


গ্রাণ্ুত্রন্থের সংক্ষিগ্ত সমালোচনা | 


১1105 72850 15155610021 
৭0০1০ 0107 1২০10£5. আনরা আতুরা- 
গুমের এঁই ক্ষাধ্য-বিবরণ পাঠ করিগ্প। বিশেষ 


পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। 


স্বদেশী আন্দোলনের দিনে ঘরে ঘরে বালক 
বাণিকাদের হাতে এই পুস্তক দিলে দেশের 


*আনন্দ পাইলাম । এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ন৷ | বিশেষ উপকার হইবে। 


হইলেও, ই্রযুক্ত আনন্দ মোহন বিশ্বাস মা- 
'শয় পবিত্র সেবা কার্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করিরা 
যে আদর্শ দেখাইতেছেন, তাহার তুলন! 
নই। রিধাতা এই আশ্রমকে আশীর্বাদ 
করুন। 

২। 17২00১01601 606 
00101951088 6 001 0155 6521 79০098-- 
বাগ্যবাগীশ, বাঙ্গালী এখন কম্মশীল হইতে- 
ছেন। এই অনাঞ্চশ্রমের কাধ্যবিধরণ তাহার 
অত্ুঃজ্জণ দৃষ্টান্ত । দেবা-বীর শধুক্ত প্রাণকৃষ 
দত্ত মহাশয় এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা তা, 
রক্ষাকর্তী এবং পরিচালক। স্থুন্দর রূপে 
কার্য চলিতেছে। সদিচ্ছার সহায় থে ভগবান, 
এই আশ্রম তাহার ধাক্ষী। 

৬ ৩। আর্ধ্যকাৰ্স্থ প্রতিভা । ত্রৈমাসিক 
কায়স্থ পত্রিক, দেব শ্ীকালীপ্রদন্ন সরকার 
বি-এ কর্তৃক সম্পার্দিত।” আমরা সামগ্লিক 
পত্রিকার সমালোচন! করি ন1)- এই পত্রিক। 
খ্থানিকে সাময়িক পত্রিক না বপিয়। জাতীয় 
ইতিহাস বা জাতীয় উন্নয়ন বলিলেই ভাল 
হয়। কারস্থ* জাতির উন্নয়নের জন্ত যে 
সকল মহাপুরুব চেষ্ট! করিতেছেন, সম্পাদক 
কালীপ্রসন্ন তাহার অন্ততর। বার্ধক্যে 
লোক নিরুৎসাহিত ও নিশ্েষ্ট হয়, কিন্তু 
এই মহাজ্মার জীবন তাহার জীবন্ত প্রতি 
বাদ। তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন 
উৎসাহের অগ্নিকণ।। এরপ নিঃস্বার্থ জীবন 
বঙ্গভূমির গৌরব। কায়স্থ জারির বিবাহের 
. পণ-প্রথা এবং বিবাহ-সংস্কার কার্ষ্যে তদীয় 
প্রতিভা নিয়োজিত হইলে এদেশের প্রভূত 
উপকার হইবে। উপনয়ন ইত্যাদির প্রচেষ্টা 
পরিতাগ করিয়া সমাজ-সংস্কারে কায়স্থ 
প্রতিভা নিযুক্ত হইলে আমরা বিশেষ 
* আনন্দিত হইর। 
৪| ম্বদেশ-কুমুম। শ্রীস্ুধাকষ বাঁগচি 
. প্রণীত, মুলা %* ( ছেলে ভুলান ছড়! )। 
ছেলেদের - উপযোগী করিয়! লিখিত। 
লেখকের কবিতা লিখিবার শক্তি অসাধারণ। 


হাফটোন-ছবি-নশত | 
0281000 ূ 


-সম্ধরণ করা 


৫। শ্রীমন্মহবি বেদব্যাস গ্রণীত গুপ্ত- 
কাশী বা শ্রীন্রী৬বক্রেশ্বর মাহাক্মা। মুল 
শ্লোকসহ বঙ্গীয় ভাষায় পয়্ারাদি ছন্দে 
অন্পবারিত। মৃূণ্য ১। ৪খানি শ্রন্দর 
বারন কড়িধ!- 
নবাসী জটিল বিহারী চক্রবন্তী কর্তুক 
প্রকাশিত। নামেই পুশ্তকের কথ। অভিব্যক্জ। 
এই প্রাচীন পুথি খান প্রকাশ করিরা জটিল 
বাবু সর্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইবাহেন। 
হিন্দধন্মান্ুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট এই পুস্ত- 
কের বিশেষ আদর হইবে, আশ! করি। 

৬। সীতা। প্দ্বিজেন্্রলাল রায় প্রণীত, 
মূল্য ১২। গ্রন্থকার অনুরোধ করিয়াছেন 
যে “তাহার। যেন এই নাউকথানিকে কাব্য 
কল৷ হিসাবে মাত্র দেখেন, ইতিহাস ব 
ধশ্মগ্রন্থ বলিয়া বিচার করিতে না বমেন।” 
সে বিচার অনিবার্ধ্য,কেন না,রামায়ণের অব. 
মানন! হইলে সকলের প্রাণে আঘাত লাগে। 
সত্রীজাতির প্রতি গ্রস্থকান্নের গভীর অন্থরাগের 
পরিচয়ে আমর। অনান্দত হইলাম । কন্ত 
তাহার রামচরিন্র কিছু থর্ব হইয়াছে বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাম। শুদ্রক রাজার শিরশ্ছেদ 
্রাঙ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবহারের ন্ায়বিগঠিত 
অন্ুশাসনের প্রতিবাদ স্বরূপ উল্লিখিত হই' 
য়াছে বটে, কিন্ত সমস্ত কথা আর একটু 
পরিক্ষ,ট হইলে ভাল হইত। আমর! 
দ্বিজেন্ত্রলালের লেখার বিশেষ পক্ষপাতী 
বলিয়াই এই কয়েকটা অপ্রিয়. কথার উল্লেখ 
করিলাম। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন 
মনে না করেন যে, এই পুস্তক গুণ-শুন্ত। 
অদাধারণ ক্ষমতার পরিচন্ত এই গ্রন্থের প্রতি 
পৃষ্ঠায় রহিয়াছে ।. পড়িতে পড়িতে অশ্রু 
যায় না। তর্দীয় লেখনীতে 
পুষ্পচন্দন বধিত হউক। 


৭ গীতা-ছায়|! সমন্বিতা শ্রীমস্তগ- 
বদগীতা, শ্রপ্রতাপচন্ত্র মেন গুণ, মূল্য ১২, 
পন্ঠে অনুবাদিত গীতা । ভাষ৷ প্রাগুণ এবং: 
মধুর। 











তি। 


মাপিক পঞ্র ও সমালোচন। 


শ্রীদেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত। 





(€ প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্ত লেখকগণ দায়ী ।) 


বিষয়। গ্রৃঠা। 
৯1 প্রকৃতির পরিশোধ । (ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ) রঃ 

২। ক্লাজধি রামমোহন | (্রীহ্ুরেন্্রনাথ মিত্র) 

৩। অড়তত্ব। (ভ্রন্থরেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায়, এম-এ) রি 

৪ জীবন সন্ধ্যায় । (পদ্য) ঞজীশচ্চ্র রায়, বি-এ) ৪ 

44 বাণ ও শোধিতপুর । (ভীউমেশচন্ দে) রি 

৬। জন্মতৃমি। (পদ্য) (ঞ্রবেণোয়ারী লাল গোস্বামী) 

৭) অহ্বৈতবাদ ও খর্ধেদের দেবতা । (জ্ীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যার, এমন , 
৮ গীতার অবতারবাদ। (প্রআশুতোষ দেব, এম-এ) রা ৫ 
»। শোক ওস্সাম্বনা । (পদ্য) প্গোবিন্দচন্্র দাম) ৮টি যা 
১*। বিবাহের উপদেশ । (সম্পাদক) ৭ ৯ ১০5 
১১। শিরিজাপ্রসন্্। প্রহ্থরেভ্্রনাথ রায়চৌধুরী) *** ্ 
১৯। সাংখ্যশুক্। (ঞ্দেবেন্্রবিজয় বনু, এম'এ, বি-এল) রর 

১৩। মানঘ-সমাজজ। (প্রশশধর রায়, এম-এ, বি-এল) টি রঃ 


১৪। প্রেমের ধর্ম । (ভ্রীবিজয়চন্জ মজুমদার, বি.এ) বি-এল) টি 
১৫। জন্মাস্তর, কর্ম ও আস্মোন্নতি।. (প্রাজানকীনাথ গোস্বামী) 

১৬। দুর্গেশনন্দিনীর বন্ধিমচন্ত্র। (গ্রনির্দলচন্্র চন্দ, বি-এ) 

১৭। সেতুবন্ধ রামেশ্বর । (প্রধর্্মানন্দ মহাঁভারতী) 


১৮। ফ্রান্সের দেবী। (সম্পাদক) ৯০৪. ৮ 


১৯ । শিশু কৃষক (প্রীস্রেন্দ্রনাথ মিত্র) 
১৮ | বিবাহের সঙ্গীত । (প্রকালীনাথ ঘোষ) 5 
২] প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । রি ৪৪ 





কলিকাতা, 


২১৭৫ নং কর্ণওয়ালিসইট, নব্যভারত-রেসে, প্রীভূতনাথ পাঁবিত বার মুজরিত ও 
| ২১/৪ নং কর্ণওয়াঞিস ইট, নব্যভারত-কাধ্যালয় হইতে | 


সম্পাদক বর্তৃক প্রকাশিত। 


: ইগশে আষাঢ়, ১৩১৬৪. 
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সম্পাদকের নিবেদন 


পর্ধব বিজ্াপনাযসারে, জ্যৈঠ ও আষাঢ় সংখ্য। একত্রে প্রকাশিত হইল। ১৩১৬ সালের 
মূল্য আযাঢ় মাসের মধ্যে দিলে ২॥* টাক! হিসাবে গৃহীত হইবে। 
বহু-গ্রাহকের নিকট নব্যভারতের মূল্য বাকী। আমাদের একমাত্র সহায় গ্রাহকগণের 
নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাহার! দয় পূর্বক এই সময়ে বাকী মুল্য পাঠাইক্ক। 
আমাদের পরম উপকার করিবেন । ধাহার। ভি-পি রাখিয়া আমাদের পরম ই করিতে" 
ছেন: তাহাদিগকে কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি । 
আমর! ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট ঠি-পি করিতে চাই। ধাহাদের 
আপত্তি'আছে, তীহারা লিখিবেন, না| লিখিলে মনে করিব, আপত্তি নাই। . বহুদিনের 
সূল্য (৩৫২,৪০৫০২) বাঁকী থাকা সত্বেও ধাহারা তি-পি ফেরত দিয়৷ আমাদিগের ক্ষতি করেন, 
তাহার! পুর্বে জানাইলেই ভাল হয়। আমাদিগ্রকে কষ্ট দিলে ও আমাদিগের ক্ষতি 
করিলে তাহাদের কোন লাভ নাই। তাহাদের নাম ছাপাইলে গ্রাহকগণ বুঝিতে পারিবেন, 
এদেশের কত সন্ত্রস্ত লোকের কত নীচ ব্যবহার ! কত বড় লোক কাগঞ্জ আত্মপাৎ করেন, 
কিন্ত খণ পরিশোধ করেন না! লোকের জঘন্ত ব্যবহারে জেরবার হইতেছি । 
 মুল্যাদি প্রেরণের ষমর গ্রাহকগণ দয়! করিয়া নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাদিগকে 
বড় কষ্ট পাইতে হয়। ঠিকান। পরিবর্তনের সংবাদ ন! দিলে, পত্রিক। পাইতে গোল হইলে 
আমরা দায়ী নহি। পত্রিক! ন| পাওয়ার সংবাদ পর সংখ্যা প্রকাশের পৃর্মেই দিতে হয, 
তৎপর লিখিলে পুনঃ মুল্য দিতে হয় 1 প্রবন্ধ মনোনীত ন! হইলে ফেরত 'দিবার নিক্নম 
নাই। লেখকগূণ কাপি রাধির। প্রবন্ধ দিবেন। পরে বিরক্ত করিলে আমর! নিকপায়, 
রাশি ২ প্রবন্ধের মধ্য হইতে বাছিক্ন। বাহির করিতে বড়ই কষ্ট হয়? লেখকগণ দয়৷ করির! 
সে কথা একবার ভাবিব্নে। বিজ্ঞপনের নিক্বম--এক বৎসরের জন্য প্রতি লাইন /১০১ 
৬ মাসের জন্ত %০, তিন মাসের জন্ত ৬০ হিসাবে যুল্য অগ্রিম দেয়? অশ্রিম মুল্য না দিলে 
বিজ্ঞাপন ছাপা হয় ন। 


রে বৈদ্র্যনাথ _কার্সটেয়াস টাউনের প্রভাত সান্বনা 


ডা চি _. জানিতে হইলে নব্যভার্ত কাধ্যালয়ে ও বৈদ্যানাধ গ্রযুক্ত 
| পুরা সমুদ্র তীরে--চিরবসন্ত, শ্রীক্মে গরম কবিরা সথানাথ বহুর নিকট অনুসন্ধীন করিবেন। 


নাই,শীতকালে তত শীত নাই,বর্যাকালে তত 
বৃষ্টি নাই? সমুদ্রতীরে “নীলিমা” নামক নূতন 
বাড়ীর প্গ্রস্থন”,”প্রণব*,কামিনী"ওপনলিনী" 
কুটার ভাড়! দেওয়া বাইবে। ধাহার প্রয়োজন 
হইবে, নধ্যভারত-কার্্যালয়ে বাপুরী বানু সর্বপ্রকার ব্যারামের অবস্থা সহ রাকা, 


দেবীপ্রস বাবুর এ খাড়ীতে বাবু রষেশ কি টিকিট্‌ পাঠাইলে ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠান হয 
চন্দ্র গুপ্ডের নিকট অনুসন্ধান করিবেন। .... সর্ববিধ ওঁষধাঁদি ভি-পি ডাকে পাঠান ইয়। . 


নব্যভার ত-সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত রর 

আমুর্ষেেদীয় ওষধালয় ও বিদ্যালয় 1 
 কবিরাব ক্ষীরোদচন্ত্র লেন। 

৭৭।২নং মুক্তারাম বাবুর রী, চোরবাগান, কলিকাতা । 


শুপক্রভ্িল্ ওএভ্ভি্পোঞ্র £ 


একটা সংস্কৃত বচন আছে 
জন্মন1 জায়তে শুদ্রঃ সংক্ষারান্দিজ উচ্যতে | 

বেপপাঠী ভবেদ্ধিপ্রঃ ব্রহ্মজানাতি ব্রাঙ্ণঃ || 

স্বৃতিত্তেও এই জাতী একটা শ্লোক 
আছে, 
বিপ্রাঃ শুদ্রসমাস্তাবছিজ্জঞেরাজ্ত বিচক্ষণৈঃ। 
যাবছেদে ন জায়স্তে দ্বিজ1 জ্ঞেয়াস্ত তৎপরম্‌ || 
সাংখ্য, ১৮। 


মানুষ মাত্রই জন্মকাঁলে শূদ্র থাকে, কিন্তু 
পরে সংস্কার বলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। এই 
দ্বিজত্ব ব্রাহ্গণত্ব নহে । কেন না, যিনি সংস্কৃত, 
তিনিই দ্বিজ। ব্রাহ্মণ'ক্ষত্রির বৈশ্ত, এ তিনই 
স্কৃত, স্থতরাঁং তাহারা তিন জনেই দ্বিজ। 
যাহার দ্িজ্ত্ব লাভ হুইল না', সে শুদ্রই রহিয়। 
গেল। শুর্রের সম্বন্ধে মনু ৰলিয়াছেন--নচ 
সংস্কারমহতি। যে জন্মগত শুদ্রত্ব সংস্কারের 
দ্বার পরিহার করিবার সুযোগ পাইল না, সে 
শূদ্রই রহিয়া গেল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
এইরূপ শ্রেণী বিভাগে কোনও রূপ অন্বা- 
ভাবিকতা নাই। জন্মস্থান দ্বারাই মানুষের 
স্থান নির্দেশ হইতেছে না। তাহার শিক্ষ! 
ও সংস্কারের দ্বার তাহা নির্দি্ই হইবে। 
ইহাই স্বাভাবিক। মানুষ কি প্রকৃতি লইয়! 
জন্মগ্রহণ করে, তাহ! জন্মকালে নিণীত হওয়া 
স্বকঠিন। তাহা আবার শিক্ষা ও সঙ্গের 
দ্বার নানাপ্রকারে পরিবন্তিত হইতে পারে। 
সেই জন্ত ব্যক্তি বিশেষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্, 
কি শুদ্র, তাহা তাহার সংস্কারের দ্বার স্থিরী- 
কত হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাই গীতানির্দিষ্ট 
“গুণকর্ম বিভাগশঃ* জাতি নির্দেশ । উপরি- 
ধৃত শ্লোকে যে সংস্কারের দ্বার খিজখ্ব প্রাপ্তি 
কেবল বর্ণিত হইয়াছে, তাহ। নহে, গুণ 
কর্মের ছার ব্রাহ্ষণেরও উচ্চ নীচ শ্রেণী 
নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রক্কত ব্রাঙ্গণত্ব 
বন্মজান-সাঁপেক্ষ, তাহার পূর্বেও কর্ণ 
আছে।. 
রহিয়াছে,মতরাং বেদ পাঠ ব্রন্গজ্ঞান লাভের 
৮ 


সেটী বেদ পাঠ। বেদেই ব্রহ্গজ্ঞান 


সোপান। অগ্রে বেদপাঠ দ্বারা বিপ্রত্ব লা 
করিতে হইবে, তার পর তাহার অর্থের 
ধারণার দ্বার! ব্রহ্মজ্ঞজান আয়ত্ব হইলেই প্রকৃত 
ব্রাহ্মণ পদবী লাভ হইবে, তাহার পূর্বে 
নহে। ধাহারা পরবর্তী কালে জাতি বস্তটাকে 
জন্মগত করিয়। জাতিভেদের নিগ্ড়ে সমাজ- 
দেহকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তাহারাও 
এমন সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে. 
মনে হর, তাহাদের এরূপ ইচ্ছ্বা ছিল না যে, 
জাতিভেদের জন্মগতত্বরূপ ফাস সমাজদেহের 
শ্বার রোধ করিয়া তাহার বিনাশ সাধন 
করে। মনু স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন--- 
যোহনধাত্য ছ্বিজে। বেদমন্যক্র কুরুতে শ্রমম্‌। 


ন জীবম্বেব শুদ্রত্বমাশ গচ্ছতি সায়ঃ।| 
্ মনু, ২১৬৮ ॥ 


ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেই নিরাপদে 
ব্রাহ্মবত্বরূপ জমিদারী বজায় থাকিতেছে না। 
যদি বেদাধ্যরন পরিত্যাগ করিয়ু! অন্ত কোন 
কর্থে নিযুক্ত হও, তবে তুমি একা নও» 
সপরিবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ব্যব- 
স্থার এক অর্ধ পরিত্যাগ করিয়। কেবল 
অপরাদ্ধ গ্রহণ করাতেই যত বিপদ উপস্থিত 
হইয়ছে। এক কবিবাজ যখন- তাহারে শিষ্য- 
বর্গের কাছে তেলের গুণ বর্ণনা করিতে- 
ছিলেন, “ম্বৃতাদষ্টগুণং তৈলম্” তখন ভৃত্য 
মনে করিতেছিল, লোকের! কি মুর্খ তেলের 
যখন এত গুণ,তখন তাহার। ঘি থাইয়! কেন্‌ 
বেশী পয়সা খরচ করিয়। মরে । তাই বাড়ী 
যাইর়। সে শ্বীয় পরিবারে ও প্রতিবাসীবর্গের 
মধ্যে স্বীয় বিগ্। জাহির করিয়া! দিল। কিন্ত 
কিছু দিন ধাইতে না যাইতেই সকলে অজীর্ণ 
ল্লীহা প্রভৃতি রোগে খন শীর্ণ হইয়া পড়িল, 
তখন ভৃত্য বলিল, “কবিরাজ মহাপির়, আপ- 
নার উপদেশ পালন করিতেন্যাইর়। বিশেষ 
বিপরগ্রত্ত হইয়াছি, এখন উপায়,” এই 
বলির! আহ্ধপুর্ব্বিক বর্ণনা করিল। শুনিয়! 


| তো৷ কবিরাজ মহাশয়ের চক্ষুস্থির। তিনি 
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বলিলেন, “হা, মূর্থ! তুমি ব্যবস্থার অর্ধাংশ 
“মা গ্রহণ করিয়! বিপদে পড়িয়াছ। “ঘ্বৃতা- 
দষ্ই গুণং তৈলম্‌,” সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ 
আছে? কিন্তু পমর্দনাৎ নতু ভক্ষগাৎ।” 
আমরাও প্চাতুব্বর্ণাংময়। স্থষ্টং" এই র্যবস্থানু 
লায়ে সমাজ দেহকে খণ্ড বিথগ করির। তাহ। 
শত রোগে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, 
কেন না,আমর৷ ব্যবস্থার অপরার্ধ একেবারেই 
ভূলিয়। গিয়াছি। চতুববর্ণ স্ষ্ট হইয়াছে,তাঙ্থাতে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা “গুণকম্মমবিষ্তাগ- 
শং।* অদ্জাংশ গ্রহণ ক্রিয়া আমাদের 
প্শাও কবিরাজজ-ভূত্যের দশ! হইয়াছে। 
এখন ব্যবস্থাকারগণ আসিব! যদি দে্খন, 
তবে তাছাদেরও চক্ষু স্থির হইবে, সন্দেহ 
নাই। বেদাধ্যয়ন তে৷ দৃদ্বের কথা, ষাঁহার 
কফ অক্ষর গোমাংস, যাহার পেটে ভুবুরী 
নামাইয়! দিলে বর্ণমালার কণিকাও খু্জিয়! 
* পাওয়া যাইবে নাঞ্ষাহাকে শদ্র বলিয়া ঘ্বণ। 
করা হয়, তাহারই গৃহে তিন টাক] মাহিয়া 
নায় যিনি ভৃত্য কর্মে নিযুক্ত, তিনিও জন্ম- 
দোষে ভট্টাচার্য ব1 বন্দ্যোপাধ্যান্, ত্রিবেদী 
“বা চতুর্বেদী। পঞ্চাশ পুরুষ পুর্বে কোনও 
২শে একটী* মান্নযের মত মানুষ জন্মিয়া- 
ছিলেন বলিয়।'ঘেমন 'মারও একশত পুরুষ 
উপরে চলিয়া! গেলে লক বনমানুষে যাইয়া 
ঠেকিয়। পড়। বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে,তেমনই আবার 
আভিবাক্তিবাদের (:৮০1960196 এর) নিরমানুসা 
রেই পঞ্চাশ পুরুষ নিয্নগানী হইয়া! এক গোষ্ঠি 
অমান্থষে আসিয়। পৌছান আশ্চর্য্যের কথা 
নহে। বরং সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত । বর্তমান 
কালের বিবর্তনবাদের (72৬০100)) একণ্ন 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার 1611) সাহেব বলি- 
মাছেন--1৬০1৪ ৫0 1085 0600159 01)- 
(01081786515 5/1)0179100905 17) 035 
17111705091 17320707 15709155710 0781 
০010961019177176 7 ৪170 81851 ৪০10 (4917 
15 061) 0119 01817)607102119 01091905169 
০ 0৩৬০1081060 196৬০190100 107 
01055 05 8065, ০6 110091051৩2; 
৩01600 1010095 0০0) 075 1968. 01 
10091055061) 8170 0020 01 06565)619- 
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নব্যভারত। [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


স্থতরাং মনুষ্যত্ব লাভের প্রকৃত পন্থা পরি- 
ত্যাগ করিয়া, কোন পুরুষে ঘি থাইয়াছিলা'ম, 
সেই জন্য আজ বসিয়া হাত শুঁকির্ণে কোনই 
লাভ দেখিতেছি না। বরং বুথ অহঙ্কারে 
ক্রমে অধঃপতন হইতে, অধঃপতনের গর্ডেই 
পড়িয়া যাইতে হইবে । 

উপনিষদ ব্রাহ্মণদ্ব লাভের যে সুষ্ঠ 
পশ্থার নির্দেশ আছে, তাহাই বা্তবিক 
বিজ্ঞানসম্মত পন্থা । সত্যকাম জাবাল গুকু. 
গৌতমের নিকট উপস্থিত হুইয়া দীক্ষা! গ্রহ- 
ণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে গুরু তাহার 
গোল্জ জিজ্ঞাসা করিলেন । সত্যকাম বলি- 
লেন- আমি আমার মাতাকে আমার 
গোত্রের কথ! জিজ্ঞাস। করিয়াছিলান, মাতা 
বলিলেন, “বহু চরম্তী পরিচারিণী যৌবনে 
ত্বামলভে সাহুমেতন্নবেদ যদেগাত্রস্বমসি ৮ 
তখন গুরু অবাকৃ হুইয়! বলিয্না উঠিলেন, 
“নৈতদব্রাহ্মণঃ বিবক্তু,মর্থতি।” তিনি নীচ 
জন্মা অস্পৃশ্ত বলির তাহাকে দূরীভূত 
করিয়। দিলেন ন!, কিন্তু “ন সত্যাদগ।” এই 
বলিয়া! তাহাকে উপনয়ন প্রদান করিয়া 
ব্রাঙ্মণত্বে উন্নীত করিয়া দ্দিলেন। বিনি 
এমন ভীষণ সত্য কথা বলিতে পারেন, তিনি 
যদি ব্রহ্মণ না হন, তবে ব্রাঙ্ছণ কে? জানি 
না, এ যুগের কত ব্রাহ্মণ জাবালির কৌলীগ্তে 
কুলীনত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্ত এ কথ! 
নিশ্চিত, যাহারা জাবালির ব্রাঙ্গণত্ব দাবী 
করিয়াও তাহার সত্যকামত্বের অধিকারী 
নহেন, তাহাদের ব্রাহ্গণত্ব নিতান্ত ভিত্তিহীন । 
“নৈতদব্রাঙ্মণো বিবজ্ঞ,মহতি”+ ক্রাঙ্গণত্ব 
লাভের, মনুষ্াত্বের গৌরবময় উচ্চাসন লাভের 
এই প্রশস্ত উদার পথ থাকিতে, জন্মগত 
ব্রাঙ্মণত্বের কত্রিম পথে চলিয়া ্রঙ্গণ্যদেব 
একেবারে প। ভাঙ্গিয়। খোঁড়া হইয়া বসিয়া- 
ছেন,আর অগ্রসর হইবার শক্তি নাই । ব্রাঙ্ম- 
ণদ্ব দশ জনে অর্পণ করে, উহা দাবী করিতে 
হয় না। ব্রান্গণত্ব দাবী করিতে যে'অহ- 
মিকার প্রকাশ পান, তাহাতে ব্রহ্গণ্যদ্দেব 
আপনাতেই আপনি সন্কুচিত হইয়! লুকার্লিত 
হন--ব্যপৈতি তন্ত ত্রচ্মণ্যং শুত্রত্বঞ্চ. সগচ্ছুতি। 
জন্মগত ব্রাঙ্মণত্বের এক দোষ যে উহা দাবী 
কৰিতে হর। : তাই বংশপরস্পত্থায় এই দাবী 


জৈউি, ১৩১৬] 


দোষে ব্রহ্মণাদেব ক্ষাণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া 
ক্ষ্মনে দেশ ত্যাগ করিয়াছেদ। এখন 
কেবল মাত্র “তেজোহীন ব্রহ্গণ্যের নির্ব্িষে 
খোলম” এ পৈতাখানা কাধে ঝুলিতেছে 
তাহাঁও আবার অধিকাংশ স্থলে 21450 
€০/৮০%। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। কিন্তু 
বাহার! এ গুত্রের সাহায্যে ব্রহ্বজ্ঞান-বিহীন 
হইন্নাও ব্রাহ্মণত্বের আন্ফ!লন করিবেন, শাস্ত্র 
তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কটুক্তি কাঁরতে ছাড়েন 
নাই। এবার কেবল শূদ্র বালগাই [নস্কৃতি দেন 
নাই, মনুষ্যত্বেরই নীচে নামাইয়। দিয়াছেন__ 
ব্রহ্মতত্বং ন জানাতি ব্রঙ্গস্তত্রেণ গবিষিতঃ। 
তেনৈব স চগাপ্নে বিপ্রঃ পশুরুদাহতঃ। 
অত্র, ৩৭২। 
রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাবণ বধের 
পর দেবতার! শ্রুরামচন্দ্রের প্রতি রুতজ্ঞত৷ 
প্রকাশের জন্ত মমবেত হহলে শ্রারাম হন্ত্রকে 
বলিলেন, আমি সীতা উদ্ধার করিয়া সিদ্ধ- 
কাম হইয়। দেশে ফিরিতেছি, কিন্ত আমার 
অন্ত যাহার! হত হ্হয়াছে, তাহাদের স্ত্রাপুক্র 
অনাথই রঠিয়। গেল, ইহার কি কোনও 
বিহিন্ত হইতে পারে না। তখন ইন্ত্রাদেশে 
মেঘণণ যুদ্ধক্ষেত্রে অমৃতবর্ষণ করিলে বানগগণ 
পুলরুজ্জাবত হহম্া "পাবণকে মার, ইন্ত্র- 
জিৎকে ধঃ” বাঁণয়৷ গঙ্জন করিতে লাল, 
তখন রামচন্দ্র প্রমাদ ভাবয়া ঝলিঞেন, হন্ত্র 
তুমি একি করিলে, আবার কি আমাকে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; একহ ক্ষেত্রে 
যুদ্ধ কারতে কারতে যখন পাখ।পা।শ হও 
হহয়াছে,তখন অন্বুউবর্ষণে বাণঞগণ জাবত 
হহলে রাক্ষসগণও বত ছহবে নাক 1” 
ইন্দ্র বলিলেন, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। 
রাক্ষণথণ মৃত্যুকালে “শ্ারান”  ভাবিতে 
ভাবিতে মারয়াছে স্থতরাং তাহার। মুক্ধি লাভ 
করিয়াছে, বানরের) ভাবিয়াছে “রাবণ কুস্ত- 
কণ” সুতরাং তাছার! মুক্তি পাইৰে কিসের 
জেরে? এশুড্র, হহার জল গ্রহণ করিতে 
নাই, এ নীচ, ভহার ছায়া স্পর্শ করিতে 
নাই, এ অস্ত্যজ, উহার গৃহে যাইতে নাই, 
এই শুদ্র-ভীতি, এই পুদ্র চিন্তাও জাতত্রাঙ্গ- 
পঞচে শুভ্র করিম! ছাড়িয়া! দিয়াছে। যে 
পন্গিমাণে ব্রাঙ্গণত্য জাতিগত হইয়াছে, সেই 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 
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পরিমাণে দেশ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর 
হহয়াছে। যে রামায়ণের আদিকাণে বৈশ্রের 
ওএসে শুদ্রাণার গর্ভজাত সন্তান পিদ্ধুমুনিকে * 
হত্যা কারম্া ধশএথের ব্রঙ্গহতাযা হইল, সেই 
রামায়ণেরই উত্তরাকাণ্ডের কৰি রামচন্ত্রকে 
দিরা শুদ্র তপস্বীর মন্তকচ্ছেদন করাইয়া 
লইযর়াছেন। অধঃপতন আর কাহাকে বলে? 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে “যে এতদ্বিদিত্বা 
স্মাল্লোকাৎ প্রেতি সঃ ব্রাঙ্ধণঃ।” কিন্তু 
সম্প্রতি এক দল লোকের আবির্ভাব হুহ্‌- 
গাছে, যাহার পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতে 
যাইয়া বলিতে চান যে, ব্রহ্গমকে জান! যায় 
না। ইহাতে পৌত্তলিকত। কতদূর রক্ষা 
পাইবে, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত ন৷ হুহয়াও 
এ কথা বল! যাইতে পারে যে,হহাতে ত্রাহ্মণ* 
ত্বের শ্বাস রোধ হইল। কেন না, এক্রক্ষ 
জানাতি ব্রাহ্ষণঃ1* ম্থৃতরাং ব্র্গকে য্দি 
জান] না যায়, তবে ব্রাঙ্গণ হইবারও আর. 
আশা রহিল ন। তারপর, ত্রাহ্গণত্বের পথে 
আরও কণ্টক আছে। গুদ্রত্ব হইতে ব্রাঙ্ধ-* 
পন্ধে পৌছিতে হইলে বৈশ্তত্ব ও কত্রিয়ত্বের 
মধা দিয়। যাইতে হয়। শুদ্রত্ব অর্থ দাসত্ব। 
যে সব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, সেই শূদ্র'দাস। 
এই শুদ্রত্ব হইতে উন্নয়নের পথে সর্বপ্রর্ম 
স্বাধীনভাবে নিজের অল্ন সংস্কান। নিজের 
খাওয়া পরার জন্য অন্ঠের গল্গ্রহ ন। হইয়। 
সে জন্য নিজের যে চেষ্টা, তাহাই বৈশত্বের 
প্রথম ধাপ। থাওয়। পরার সংস্থান হইলে 
পর আত্মরক্ষার চেষ্টা । ইহাই ক্ষত্রিয়ত্বে 
প্রবেশ, কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্ব কেবল আত্মন্থক্ষা নছে, 
অন্তের সাহাধ্যও বটে--“আগ্ীত্র।ণায়তে শক্সং” 
[বপয্লের উদ্ধার ক্ষত্রিয় শব্বের ধাতুগত অর্থ-_ 


ক্ষতাৎ কিল ত্রাননও ইত্যুদরগ্রঃ | 

ক্ষত্রত্ত শব্দ ভূবনেষু রুদঃ ॥ 

কিন্ত এই খাবেহ শেষ নছে। যাহ! 
ক্র আমির রক্ষার অন্ত আরম্ত হয়, তাহাই 
পার্বতী দশজনের সেবায় লাগে, শেষে 
সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইয়া সার্থকতা লাভ 
করে।  ক্ষত্িয্ধের পরিগতি* দ্বেশ রক্ষায়” 
আত্মদান, ইহার এক ধাপে উপরে উঠিয়া 


* শুভাগামগ্মি বৈগ্যেদ শৃণু জান্পধাধিপ। 


- ১০ 


নব্যভারত। 


[সপ্তবিংশ খণ্ু, ২য় সংখ্য।। 


দেশ বিদেশ ভুলিয়া যখন সর্বভতে আত্ম শৃদ্রের বেদে অধিকার নাই। শান্ত্কারগণ 


প্রসার হয়, তখনই ব্রাঙ্গণত্ব। কিন্তু শুদ্রত্ব 
হইতে ব্রাহ্গণত্বে পৌছিবার মধ্যস্থলে এই 
“যে বৈশ্থত্ব ও কষত্রিযত্বের'সেতু, তাহা ভাঙ্গিয়! 
গিয়াছে । “কধি গোরক্ষা। বাণিজ্যৎ বৈশ্ত- 
কর্ম স্বভাবজম্”-_বাণিজ্য তো পরহস্তগত, 
শিল্প বিনষ্ট । নু শিল্প দেশের কৃষি অন্ন 
সংস্থাপনে অসমর্থ । গরু তো থাইক্নাই 
উজাড়। উহ! শ্বেত ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য, সু তরাং 
রক্ষার আর উপায় নাই। ক্ষত্রিরত্বের * 
কথা না বলাই ভাল। অগন্ভের সাহায্য তো 
দুরের কথা, একটা হিংস্র পণুর হস্ত হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে হইলেও ঘরে ঢুকিয়া 
দরজা] বন্ধ,করা শ্ছাড়া আর উপায় নাই। 
অস্ত্র আইন ক্ষত্রিরত্ব হরণ করিয়াছে । সুতগ্লাং 
শৃদ্রত্ব ও ব্রাহ্গণত্বের মধ্যে যে সমুদ্রঃ তাহ! 
আর পার হইবার উপায় নাই। তাই সন্ত 
দেশ শৃদ্রপূর্ণ হইয়াছে এবং সেই জগ্তই 
আমর! সমস্ত ভারতবা'সী শ্বেত ব্রাঙ্গনগণের 
“হস্তে শৃদ্রের প্রতি হ্রাঙ্গণের যে ব্যবহার শাস্- 
নির্দিষ্ট, তাহাই কড়ায় গণ্য প্রাপ্ত হইতেছি। 
ছুই চারিটী দৃষ্টাত্ত দিলেই প্রকৃতির প্রতিশোধ 
(ক, তাহা বিশেষভাবে হৃদয়্জন হইবে। 
দেশে উচ্চ শিক্ষার বেদ গান বন্ধ হুই- 
তেছে বলিয়া'আমরা কতই ন। চীৎকার 
করিতেছি । কিন্তু আমরা ভূলির গিয়াছি, 


০. ০শাশিশীশশ  তিদ পিসি পপ ও শা ক ভা 





" বঙলদেশে এক দলৎ ক্ষিযহ্ন লাভের জন্য 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়ছেন। ভাহাদের মনের ভাব 
এই যে, তাহ।রা নিতান্তই ক্ষত্রিয়, তবে গায়ের জোরে 
অন্যের] তাহীদিগকে শুদ্র করিয়া রাখিয়াছে। হুতরাং 
কলমের জোরে শুদ্রত্ব ঘুচাইয়| ক্ষত্রিয়্ব স্থাপন করিতে 
হইবে। যাহারা একদিন ব্বেচ্ছ! প্রণে দত হইরা 
দস আখ্যা গ্রহণ করতঃ শুদ্রত্ব ধরণ করিযাছিলেন ॥ 
কেবল বরণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু লক্জাশুন্ত 
হইয়া! সেই দাসত্বকেই কৌলীন্যরূপ স্বর্গে উঠিবার 
সিড়ি বানাইয়াছিলেন(561117)8 01১৩ 170) 0200 0 
2১ 1099 ০ 0988০) তাহারা এখন অন্যের খাড়ে 
দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? বরং যিনি প্রকৃত 
ক্ষাত্র তেজ দেখাইয়া মনুষ্যত্ব বজায় রাঁধিয়াছিলেন-_ 

“দত্ত কভু ভূত্য নয় সঙ্গে এসেছে-_তাহাকে তে সমাজে 
' হীন করিয়াই রাখ! হইয়াছে ; যাহা কর্ম্রদোবে গিয়াছে, 


তাহা "গুণকর্পা বলে, লাভ করিতে হইবে ॥ নতুবা, 
গল একট| দড়ী ঝুসাইলে কন.কি? ফল সময় 


বিশেষে দরকার ক্ইগে কেবল কনপীতেই চলিবে । 


বলিরাছেন, শুদ্র ষদি বেদ শ্রবণ করে, তবে 
তার কর্ণে উত্তপ্ত দ্রব ধাতু ঢাঁলিয়! দিবে, শুদ্র 
যদ্দি বেদ উচ্চারণ করে, তবে তাহার জিভ, 
টানিয়। ছিড়িয়] ফেলিবে। | 
 বেদমুপশূন্বতন্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্র প্রতিপুরণ 
মুদাহরণে জিহবাচ্ছেদে। ধারণে শরীরভেদ2। 
গৌতম, ১২শ অধ্যায়। 
আমাদের শ্বেত শাস্্কারগণ কেবল 
শিক্ষা বন্ধ করির! দিবার আয়োজন করিয়া- 
ছেন মাত্র, গত পাপের জন্ত এখন পর্য্যস্তও 
কোন আইন জারী করেননাই। করিলে 
আমর! নাচার। কেন না, শাস্ত্র বদি ফলে, 
তবে কাহার দোষ। শুনিলে তো তপ্ত 
দ্রব ধাতুর ব্যবস্থা, আর ধারণ করিয়! রাখিলে 
মৃত্যু দণ্ড । ]. 0০. 13952» $** ০* 1২০7, 
যাহার! বেদের ধারণ করিয়াছেন, এতদিন 
তাহাদের কি দশাই ন। হইত, যদি শ্বেত 
ব্রাহ্থীণগণ আমাদেরই শাস্ত্র অন্থুশরণ করি- 
তেন। ভারত মহাসাগরট। তপ্ত দ্রব ধাতৃতে 
পুর্ণ করিয়া তাহাতে সমস্ত দেশট। শুদ্ধ 
ফেলিয়৷ দিতে হইত। ইহাতেও শাস্ত্রকার- 
গণের মনে তৃপ্তি হইল না। অবশেষে 
নরকের ভয় দেখাইয়া তবে ছাড়িলেন,_-- 
বেদাক্ষর বিচারেণ শুদ্রন্ত নরকং ঞ্ুবম্‌। 
পরাশর, ১।৬৪ 
আমর! রেল গাড়ীর প্রথন ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে বসিতে যাইয় শ্বেতদ্বিজগণ কর্তৃক 
অপমানিত হুইয়। কাগজ পত্রে কতই না 
আন্দোলন করি। তবুও তো! আমাদের 
প্রতি শাস্ত্রান্যারী ব্যবস্থা হয় না। শুদ্র হইয়া 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বপিবার স্পর্ঘা ! 
সহাসনমভিপ্রেছ্ন,রুৎকৃষটন্তাপকৃষ্টজঃ । 
কট্যাং কৃতাক্কো নির্বাস্তঃ ক্ফিচং বাস্তাব কর্তয়েং 
মনু, ৮২৮১ 
তপ্ত লৌহের দ্বার! শরীর দাগিরা দেশা- 
স্তর করিয়। দ্বাও বা পশ্চান্দেশ কাটিয়া দাও, 
অবহ্ঠ যেন নামরে। আহা কি দয়া! যেন 
না৷ মরে! এরপ বাবস্থা সত্বেও আমরা যে 
কেবল ছুটা ঘুষি -ও একটি অর্থচন্ত্র থাই- 


'ক্নাই মানে মানে-(1) বাচিয়া যাই, 'সে পরম 


সৌভাগ্যই মনে করিতে হইবে। 5 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ 1 
বছর বছর ৫ কোটা.টাকা দেশ হুইতে 

বাহির হইয়া যাক়। ইহা "ভাবিয়া! আমর! 
একেবারে অস্থির হইয়াছি এবং সেজন্ত 
দিগ্িদিকে ঢোল বাজাইতেছি। কিন্তু শুদ্রের 
যেধনে অধিকার নাই, দে কথা ভুলিয়া 
গিয়াছি। শূদ্র ধন সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ 
যখন তখন- কাড়িক্/ লইতে পারেন। 
বিশেষতঃ তাহার ধন সঞ্চয়ে যে ব্রাঙ্গণাদি 
জাতির বিদ্বের সম্ভাবন1--যথ! মনু ১০।১২৯-- 
শক্তেনাপি হি শুদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চরঃ | 
শৃ্রে! হি ধনমাঁসান্ ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥ 
ইহা ন! মানিয়াও যদি শূদ্র ধন সঞ্চয় করে, 
তবে ব্রাহ্মণ মনে কোন দ্বিধা! না করিয়। তখন 
তাহ! কাড়িয়। লইতে পারিবে,তাহাতে তাহার 
কোনই দোষ হইবে না  মন্ধু, ৮৪১৭ 

বিশ্রববং ব্রাহ্মণ: শুদ্রদ্দব্যোপাদ। নমাচরেৎ। 

নহি তস্যান্তি.কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্যাধনো হি সঃ 
শ্বেত ব্রাহ্মণও এই আইনই জারী করিয়াছেন। 
থ্যাকারে নামক একজন মান্দ্রাজের ব্যবস্থা 
সচীব মন্থুর পুনরুক্তিই করিয়া! গিক়্াছেন__ 
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ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ । 


মানব 'সভাতারূপ মহাচক্রের আবর্তনের | 
কোন্‌: 


কোন্‌ নিয়মান্ুসারে, রাজনীতির 
গুড় উদ্দেগ্ত সাধনে, অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন্‌ 
গুহ্থ কারণে ব্রাহ্মণগণ শুদ্রের প্রতি স্বদেশে 
সর্বকালে একই ব্যবস্থ। প্রণরন করেন, সে 
রহস্তের মর্মোত্ঘাটন সনয়াস্তরের জন্য রাখিয়! 
দিলেও এ চিন্তা মন হইতে দুর করিয়। দেওয়া 
যাঁয় নাঁ,আমরা যে অন্নাভাবে জীর্ণ, অর্থাভাবে 
শীর্ণ, পেটের দায়ে ভদ্র সন্তান যে ডাক1- 
তিতে প্রবৃত্ত, তাহ। কেবল আমাদের জাতীয় 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত । সমাজের এক অঙ্গকে 
হীন করিয়া! রাখিলে সে হীনত। ক্রমে সর্বাঙ্গ 
ব্যাপ্ত হইবেই। প্রক্কৃতির প্রতিশোধ অনিবার্ধ্য। 

সময়ে সময়ে কোন কোন উদার-হবদয় 
বাবস্থাপক ভারতবাসী শুদ্রত্ব কিছু কমাইয়া 
তাহাদিগকে কিছু কিছু অধিকার দিবার 


প্রকৃতির প্রতিশোধ । ৬১ 





প্রস্তাব করিয়া, থাকেন। কিন্তু তাহাতে 


ভারত প্রবাসী শ্বেতদ্বিজগণ স্বতঃ পরতঃ 
নান! প্রকার বাধা প্রদান করেন। তাহারা 
বলেন যে,ভারতবাসীর দেশ শাগনের কোনই 
মতা নাই ।- ইহার! অন্তের অধীনে থাকি- 
বার জন্তই স্থষ্ট হইয়াছে) আমরা ছাড়িয়া, 
দিলে কি হইবে, আবারু অন্তের অধানতা 
গ্রহণ করিবে। সুতরাং ইহাদিগকে মুক্ত. 
করিয় দিয়া লাভকি? ইহাদ্িগকে চির- 
দিনই আমাদের দাসত্ব করিতে হুইবে। 
ইহাতে আমরা চটিয়। যাই, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু চটিবার পুর্বে আমাদের দেখা কর্তব্য, 
এ বিষয়ে শান্ত্রকার কি ব্যবস্থা *করিয়াছেন,। 
নতুবা অধর্মা হইবে! * আমাদের কিন্ত 
চটিবার কোনই কারণ নাই। অন্তের প্রতি 
যেব্যবহার করিয়াছ, অবস্থার ফেরে সেই 
বাৰহার তোমার নিজের প্রতি যখন প্রযুক্ত 
হইতেছে, তখন অনুশোচন। নিতান্তই বিফল ।' 
মন বলেন, | 
ন ন্বামিন। নিস্ষ্টোহপি শুদ্রোষ্দান্তাদিমুচ্যতে 1 * 
নিসর্গজংহি তত্ত্ত কন্তন্মাত্দপোহতি || মনু, ৮1৪১৪ 
প্রভু যুক্ত করিয়! দিলেও শুদ্রের দাসত্ব 
বায় না, কেন না, দাসত্ব উহ্থার স্বাভাবিক। 
স্ৃতরাং একজন মুক্ত করিয়া দিলে আর এক 
| ঘন তাঁহাকে ধরিঝা আনিকা! দৃস্তেনিযুক্ত করি- 
বে, তা ক্রয় করুক আর না করুক। যেহেতু, 
পৃদ্রং তু কারয়েদ্দান্তং স্বীতমক্রীতমেব বা। ৮1৪১৩ 


ইহার উপর মন্তবা নিশ্রয়োজন। কর্মফল 
হাতে হাতে । এদেশে সর্বদাই এরপ দেখা যায় 
বে,শ্বেত কৃষ্ণ দ্বন্দে শ্বেত ব্রাঙ্মণগণের কোনই 
রড হয় না। যে অপরাধে কৃষ্ণের প্রাণদণ্ড, 
তাহাতে শ্বেতের বড় জোর অর্থদণ্ড । শ্বেতা-" 
দের হাতে কষ্ণাঙ্গের প্রাণ নাশ হইলে, ভুরি 
প্রমাণ সত্তেও তাহার প্রাণ দণ্ড হয় না। 
ইহাতে আমরা চীৎকারে গগন মেদিনী 
বিদীর্ণ করিয়া ফেলি। আমরা চীৎকার 
করি, কারণ আমর! তুলিয়। যাই যে, শ্বেত 
কষণের বিবাদে ইহাই চিরস্তন বিচার প্রণালী । 
মনু স্পষ্ট করিয্কা বলিয়া দিয়াছেল, ত্রান্মণ শত" 
দোষে দোষী হইলেও কখন্‌ও তাহার প্রাণ- 
দণ্ড হইতে: পারিবে না। দণ্ড তো দুরের 


৬২ 


কথা, সে. চিন্তাও রাজা! মনে জানিবে না, 
প্তল্মাদন্ত বধং রাজ! মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।”” 
. যদি ব্রাহ্মণ দোষই করে, তবে বড় জোর 
তাকে দেশান্তর করিতে পার, কিন্তু তাহার 
সর্ধন্ঘ তাহার সঙ্গে দিয়! দিতে হইবে, 

ন জাতু ব্রাহ্মণং হস্যাৎ সর্ধবপাপেষপি স্থিতম্‌। 
রাষ্্রাদেনং বহিঃ কুধ্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতমূ | মনু,৮1৩৮ 

আগে বিধান করিয়া রাখিয়াছ, এখন 
চীৎকার করিলে কি হইবে? 
যে অপরাধে ইংলণ্ডে একজন ভারত- 

বাসীর জন্য কয়েক টাকার যুচুলিক1 হয় * 
সেই অপরাধে এখানে তাহার প্রাণ লইয়! 
টানাটানি । ৫কেন না, সেখানে শূড্র ব্রা্গণের 
ভেদ নাই, সকলেই ঘ্বিঞ্জ। সেখানে শুড্র 
' থাকিতে পারে ন।, সে স্বাধীন দেশ, “দাসত্ব 
শৃঙ্খল ঘু'চে ধার নামে ।” কিন্তু ভারত শৃত্র 
দেশ--ব্রাহ্মণ-পদসেবিত শুদ্র দেশ_-হৃতরাং 
এখানে দ্বিজ খু্র সম্বন্ধীয় ভেদ আইন | 
থাকিবেই। তাই শ্বেতাঙ্-পরিচালিত কাগজে 
এ দেশবাসীর গালাগাল থাকিলে তাস 
ধর্তীব্যই নহে,বড় জোর একটা মৌথিক ধমকৃ। 
আর কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্দিগের নিন! করিলে 
নাকে কাণে তিন বিঘধত থত দিলেও জাতি- 
বিদ্বেষ উৎপন্ন করার জনা কারাদণ্ড । কিন্তু 
তাহাতে ছঃখ কর্রবার কিছুই নাই। শাস্ত্র 
বলিয়াছেন, শূত্র * যদি ব্রাহ্ণকে কটুবাক্য 
প্রয়োগ করে, তবে হয় *জিহ্বায়াঃ প্রাপ্র,য়!- 
চ্ছেদম্‌, (১),না হয় একেবারে "শৃন্রস্ত বধ- 
মর্থতি |” (২) অথব। শুদ্্রের যদি এতট! 
ধষ্টতা হয় €ষ, ব্রাঙ্মণ কোন দোষ করিলে 
তাহ! প্রদর্শন করিয়া উপদেশ দিতে যায়, 
তবে “তপ্তমাসেচয়েত্তিলং বজ্জে, শ্রোত্রে চ 
পার্থিব; | (৩) রাজ। তার চোখে মুখে তেল 
গরম ॥করিয়! ঢালিয়৷ দিবেন। ভাগৃ্গিদ্‌ 
বর্তমান যুগে এ আইন পুর্ণমাত্রায় জারি হয় 
নাই, নইলে কি আর রক্ষা থাকতো! । সম্প্রতি 
কিছু কিছু হচ্ছে বটে। ব্রাহ্মণের প্রতি 
বাচনিক অপরাধেই তে! শূ্রের এই শান্তি। 
জতরাং শুদ্র যদি ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলে, 


রঃ -ওয়াশার সংবাদ শর্তব্য | 
(১) নন, ৮/২৭০। (২) এ ৮২৬৭ (৩) এ ৮1৩৭২ 


নব্যভারত | [1 সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


তাহা হইলে তাহার যে কি ছুর্দশ। হইতে 
পারে, তাহাতোঁ সহজেই অনুমেয় । এ জন্ম 
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত গস্ভব নয়। একজন 
গ্রীণ দেশীর ব্যবস্থাপক দোষের শাস্তির 
ব্যবস্থা করিতে করিতে চুরি পর্য্যন্ত উঠয়াই 
প্রাণণণ্ডের আদেশ করিরাছেন। তার উপরে 
আর তিনি হা"লে পাণি পাইলেন না। সেই 
জন্ত লোকে বলিত যে,তিনি রক্তের দ্বার! 
আইন রচন! করিয়াছেন । কিস্তু আমাদের 
মন্থু মখাশয়কে পারিবার যে। নাই।. তিন 
আনেন কারদ্ধাছেন, তৃণথণ্ডের দ্বারাও যা 
ব্রাহ্গণকে তাড়না কর, তবে ২১ জন্মে সে 
পাপের প্রায়শ্চিন্ত হবে 
তাড়ারত্বা তৃণেনাপি সংরস্তান্মতি পূর্বকম্‌। 
একাবংশাঙমাজাতাঃ পাপযোনধু জানতে ॥ 
আমরা এই ৩০ কোটী “কাল। আদৃমী' 
পরম্পরের সংসর্গে আদিতোছি, ত।হাতে যে 
দুর্ঘটন। ঘটে না, তাহা নহে! কিন্তু তাহার 
মূল নির্ণয় করিতে কোনহ কষ্ট হয় না। 
কিন্ত যেহ কোন শ্বেতাঙ্গ অনুকম্প। পুরঃসর 
আমাদের ঘ্বাণত কৃঝ্াঙ্গে হস্তার্পণ করেন, 
অমনি শারীর বিজ্ঞানের কোন্‌ ছলক্ষ্য হুক 
অবলম্বন করিয়া! যে আমাদের বেরাড়। প্লীহাট! 
হঠাৎ অথ! বদ্ধিত হইর়। ফাটিয়া যায়, তাহ! 
কোনও দেহতত্বাবদ পাণ্ডত এ পর্যন্ত নির্ণয় 
কারয়৷ উঠিতে পারেন নাই। বন্দুক, সকল 
দেশেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্ত ভারওতবাসা 
শুদ্রের তাহাতে অধিকার নাই, ওট৷ তাহার 
হারাম। কিন্তু কোন দেশেই এরূপটা দেখা 
যাক না, যেমন এদেশে । যখনহ কোন 
শ্বেতব্রাহ্ষণ বন্দুক হাতে লইলেন, অমনি 
বেহায়। গুলিট। অবাধ্য হইয়। দশ দিক্‌ দিগন্ত 
প্রসারিত থাকতেও আর কোন দিকে না 
যাইয়। ঠিক যেখানে একটা কালশুদ্র বসত! 
হয়তো দিনাস্তে এক পর্নসার ছাতু খাইতে ছল, 
সোজ। মেইখানে যাইয়। তাহার ডদরের মধ্যে 
ত্বীয় বাসস্থান (নর্দেশ করিল এবং উহাকে 
ছুর্ভিক্ষপীড়িত জাবনভার হুইতে মুক্তিপ্রদান 
করিল! আমরা এমনই ধৃষ্ট যে, এ জন্তও 
আবার রাজদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হই! 
জবস্ত অধিকাংশ স্থলেই বেকন্গুর খালান। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬] 


কিন্তু মন্থু ছাড়িবার পাজ্স নহেন। ব্রাহ্মণ- 
কেও শাস্তিভোগ করিতে হইবে। তবে, 
যদ্দিও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে শুত্রের বাচনিক অপ- 
পলাধেও তাহার প্রাণদও, ব্রাহ্ণ শূত্রের প্রাণ- 
নাশ করিলে, প্রারশ্চিত্ত করিলেই চলিবে । 
আর সে প্রায়শ্চিত্তের ঘটাই বা কত! মনু 
মহাশয় কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কন ন|। 
তিনি ম্পই বলিয়! [িয়াছেন, শুদ্রহত্য! আর 
কুকুব বিড়াল হত্যার প্রায়শ্চিন্ত এক ই-- 
মার্জীরনকুলৌ হত! চাঁষং মুঁকমেব চ। 


খগোধোল্ককাকাংশ্চ শুপ্রহত্যাত্রতং চরেৎ। মনু, ১১১৩২ 


অর্থাৎ 
আমর! ইরাণ দেশের কাজী, 
এসেছি একটা নূতন আইন প্রচার কর্তে আজি 
পাশা ঠেকিলে ইরাণ গায়, 
তাহার মাথাটা বাঁচান হইবে দন্ত, 
আর, ইরাণ লইলে পার্শার মাথা, 
তাহাতে হইতে হইবে রাজী ॥ কেন না, 
আমরা ইরাণ দেশের কাজী। 
হানির কথা নয়। ইহ শুধু হাসির গান 
বা কবির কল্পনার বৃথ। বিজ্ম্তন নহে। উহা! 
মানবধন্ধ-শাক্তের যথাষথ অনুবাদ। হায়রে 
কর্মফল; জগতের ইতিহাসে আর কোনও 
জাতি জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিন্ত স্বরূপ 
এমন হাতে হাতে প্রকৃতির প্রতিশোধ কড়ায় 
গণ্ডার বুঝিয়। পাইয়্াছে কি না,তাহ! জানিনা । 
দেশে জাতীয় উন্নতির সাড়া! পাওয় 
যাইতেছে । কিন্ত আগে জাতীয় জীবন,পরে 
উন্নতি। শরীরের পক্ষে যেমন সকল অবয়- 
বের একতার উপর শারীরিক জীবন স্থাপিত, 
জাতির পক্ষেও তেমনই তাঁহার সকল অংশের 
একপ্রাণতার উপর তাহার জীবনীশক্তির 
পরিচয়। এক অঙ্গকে বাধা দিয়া অন্য অঙ্গ 
কিছুতেই ইষ্টলাভ করিতে পারে ন।। জাতীয় 
সমপ্রাণত| ছাড় জাতীয় একতা সম্ভব নম়। 
সমবেদনা, সমপ্রাণত। ছাড়। অসম্ভব । এক 
অঙ্গের ব্যথা যদি অন্ত অঙ্গ অনুভব না করে, 
তবে জাতীয় জীবন কথাটা নিতান্তই অর্থ- 
শৃন্ত।. সমপ্রাণতা ছাড়া যেমন জাতীর 
জীবন হয় না, তেমনই আকাজ্ষার একতা 
ছাঁড়। ও অধিকারের সমত। ছাড়। সমপ্রাণতা। 
জন্মিতেই পারে না। ইহাই সর্বসাধারণের 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


৬৩ 


মধ্যে বন্ধনবজ্ছু। এই বন্ধনরজ্জর অভাবে 


'আমার্দের জাতীয় জীবন গুড়িতেছে না.। 


স্বদেশী আন্দোলন আমাদিগকে এ কথা পট 
করিয়। বুঝাইয়! দিয়াছে যে,আমাদের লাতীয় 
অবনেঙ্গ সকল অঙ্গ একম্ুরে বাধা নছে। 
বর্তমান অবস্থায় তাহা হৃইতেও পারে না। 
দেশে কোন পরিবর্তন আসিবার উপক্রম 
হইলে সকলের যদি তাহাতে সমান পরিমাণ 
উপকার বা অপকারের সম্ভাবনা ন! থাকে, 
তবে সকলের তাহতে সমন উত্সাহ, হইতে 
পারে না। আমদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর 
আকাজ্ষার সঙ্গে যে ন্বিশ্রেন্ঠু সহাহ্ভূতি 
দেখাইতে পারে না,তাহার কারণ এ নয় যে, 
নিয়শ্রেণীর অনুভব শক্তি নাই । তাহার। দেখে 
যে,ইহাতে তাহাদের লাভ কি। তাহার। ষে 
স্থানে জন্মিয়াছে, সে স্থান হইতে নড়িবার 
বা উঠিবার কোনই সম্ভাবন। নাই। তাই 
তাহাদের নড়িবার বা উ্ঠিবার কোনই উচু 
নাহ হয় না। স্ুবিথ্যাত নিশিকাস্ত চট্টো- 
শাধ্যায় যখন সুইট্জারল্যাণ্ডে ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন, এক দিন রেলষ্টেশন হইতে বাড়ী 
ফিরিবার সময় তাহার ট্বীঙ্কবাহী মুটিয়া পম্চ* 
হইতে ভারতের রাজনীতি বিষয়ে তাহাকে 
প্রশ্ন করিয়া বলিল যে, অহাদের কবে লে 
দিন কথ! হইতেছিল, ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, 
তবে কেন ক্ষুদ্র ইংলগ্ুর অধীন? চাটুর্য্যে 
মশায় স্তম্ভিত হইল! মুখ ফিগাইয়। বলিলেন, 
"তুমি মুটে, এখবর তুমি কিরূপে পাইলে 
এবং ইহাতে তোমার লাভই বা কি?” 
তখন মুটে অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিরা 
বলিল, “মহাশর, আজ আমি মুটে; কাল 
সাধারণতস্ত্রের সভাপতি হইবার পথে আমার 
কোন বাধা নাই।” ন্ুইটজারল্যাণ্ড এত 
ক্ষুদ্র দেশ-_-বঙ্গদেশের একটা ক্ষুদ্র জেলার 
সমান হইয়াও কিরূপে ইউরোপের বিরাট . 
শক্তিসজ্ঞধের মধ্যেও আপনার গ্বাতন্ত্রা ও শ্বাধী- 
নতা৷ বজায়. রাখিতে সমর্থ হইন্াছে, এইগান্ে 
তাহার মূল। সামান্য মুটের মনেও আকাঙ্া 
জাগিতেছে, সে এক দিন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসন লাড কৰিতে পারে। যাহার হৃদয়ে 
উচ্চ আকাঙ্ষ।! জাগে না, যাহার মনে উচ্চ 
ভাব আসিতে পারে না, তাহাকে কে মহত্ব 


২. 


প্রদান করিতে পারে ? শাকাজ্জার একত! 
ও অধিকারের সমতা রাতীত আর কিছুতেই 
একপ্রাণত্তা 'আদিতে পারে ন।। আমার 


পেশ বলিতে দেশনারক ও সামান্য মুজুর 
যখন একই হ্রিনিষ বুরে, তখনই সমপ্রাণত। 
আনিয়াছে, বুঝিতে হইবে, তৎপুর্ধে নকে। 
হন্দুর পর পাঠান, পাঠানেক পর মোগল, 
'মোগলের পর মাহ্ণন্টা আপিয়াছে ও গিরাছে, 
কিন্তু এই ভারতে এমন জনসজ্ঘব আছে, 
যাহাদের কাছে উত্তরোত্তর অন্ন কষ্ট ছাড়! 
অন্ত কোন পরিবর্তনের খবরই পৌছায় নাই। 
থবরে তার স্কর্থ কি? সে যেখানে জন্মিরাছে, 
সে স্থান হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার 
অধিকার তাহার নাই। কুভাবই এন 
স্বভাব হুইয়! গিয়াছে যে মুক্তির আকাক্কাও 
হৃদয়ে জাগ্রত হয়না । এদেশে যে 0০1৮০ 
116 গজাইতে পারে নাই, তাহার একটা 
প্রধান কারণ উই এষ মানুষ পরিবারের 
বাহিরে আপিয়া আপনার স্থান খুঁজিয়। 
পায় না। সমাজে উচ্চ নীচের কৃত্রিম বেড় 
এমন ঘন দন্নিবিষ্ট যে কোথায় আগ্রসর হইলে 
কর্থহণর উপর অনধিকার প্রবেশ হইবে তাহ 
নির্ণয় কর! ছঃসাধ্য। তাই মনুষ্য সম্কুচিত 
হইয়া পরিবারের" গণ্ভীর ভিতরেই আবদ্ধ 
রহিয়াছে । পরিবার ঝলিলে জিনিষটা যে কি, 
তাহা! সকলেই বুঝি, দেশ বলিলে কি বুঝা, 
সর্ধ সাধারণ লে বিষয়ে একমত নহে। 
দেশ বলিস জিনিষটাঁর অস্তিত্বই অনেকের 
ধারণার অন্তীত। তাই খন দেশের কাজে 
সর্ব সাধারণের সহানুভূতির প্রয়োজন হই" 
সাছে, তখন সাঁড় মিপিতেছে না। ইহাই 
প্রকৃতির প্রতিশোধ । এত দিন যাহার্দিগকে 
অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখ! হইয়াছে, এখন 
তাছাদের নিকট হইতে উত্তর না! পাইলে 
দোষ কাহার? সকল কৃত্িম ভেদ বিনাশ 
করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্বের উদার ভূমিতে 
&ড় করাইতে না পারিলে, সকলকে অধি- 


অব্যভাররত 1 


[ সগ্ডবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা | 


কারের মমতা দিয়া আকাক্কার একতা! 
জন্মাইতে না পারিলে জাতীয়তা দৃঢ় ভিত্তি 
পাইবে ন1। কৃত্রিম বাধ ভাঙ্গিয়। দাও, 
গুণ কন্মানুপারে মানুষকে শ্বস্ব স্থান লাভ 
করিতে দাও, জাতি গঠন অতি সহজ হইবে। 
২২ কোটার মধ্যে যে জাতির ৬ কোটি 
অস্পৃশ্ত পশ্ুবৎ ব্যবহৃত, সে জাতির পদদ্বয় 
নিশ্চল পাষাণময়, তাহার উঠিবার আকাকক্ষা 
বিড়ম্বনা নয় কি? মহাস্। ঈশা বলিয়াছেন, 
“যদি বেদীর কাছে আসিরা মনে পড়ে তোমার 
ভাইএর সঙ্গে বিবাদ আছে, তবে নৈবেদ্য 
সেখানে রাখিয়া! বাও, বিবাঁদ মিটাইয়া আইস, 
নতুবা তোমার উগহার গৃহীত হইবে না।” 
যশুদিন মানুষকে মানব বলিয়াই গ্রহণ করিতে 
না পারিতেছি, মানুষ বলিয়াই মানুষের 
অধিকার নির্দিষ্ট না হইতেছে, তত দিন 
ভরা বিরোধ ঘুচিতেছে মা। তাই বুঝি 
এত আক্মোত্সর্গ, এত জীবনদান, এত 
প্রাণত্যাগ সকলই বৃথা হইয়া! যাইতেছে, 
মা কিছুই গ্রহণ করিতেছেন না। আমাদের 
জাতীয় জীবন গুরুভাবে প্রগীড়িত । এ ধোঝ 
না নামাইলে আর উঠিতে পারিতেছি না। 
বেলুন ছাডিয়৷ দিলে, এক দম উপরে উঠিয়া 
যাঁয়, তারপর থামে । কিছু বোঝা ফেলিয়। 
না দিলে আর উঠেনা। আমাদেরও উদ্ধ 
গমন বুঝি থামিয়া গেল, তাই বোঝা পাৎল। 
করিতে হইবে। আমার মনে হয়, এই জাতি- 
ভেদের বোঝা না নামাইতে পারিলে, 
আমরা আর উঠিতে পারিব না। সকলকেই 
ব্রাহ্মণত্বের অধিকার ন। দিলে ত্রাহ্মণত্ব সজীব 
থাকিতে পারে না। ভারতের কৃত্রিম লাতি- 
বিভাগ ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছে । ইহাই 
প্রকৃতির প্রতিশোধ। একচেটিয়। অধিকার 
(1070791/) যেমন অর্থনীতি শাস্ত্রের 
বিরোধী, তেমনই সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মতও 
নহে । 


শ্রীধীরেন্ত্রনাথ চৌধুরী । 
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“মহাপুরুষদিগকে জন্ম দিবার জন্য জাতিকে উচ্চ 
হইতে হয় এবং ইহা'র] জন্মিয়াও জাতিকে উচ্চ করিয়] 
তোলেন। * ই“হাদিগকে লইয়াই 
জ।তির গৌরব । যেমন দূর হইতে হিমালয়ের ক্ষুদ্র 
পাঁদশৈল সকল ভাল করিয়া! দেখা যায় না, কিন্ত 
চিরতুহিনাবৃত শূঙ্গরাঁজি লক্ষিত হইতে থাকে এবং 
হিমালয়ের মহত্ব জ্ঞাপন করে, তেমনি, অপর জাতি 
সবল দুর হইতে এই সকল অসাধারণ পুরুষের 
আলোকমত্িত মস্তক দর্শন করিয়া জাঁতিগভ মহত্ব 
অনুভব করিয়। থাকে !” শ্রীনিবনাথ শাস্ত্রী। 

আমি যখন নির্জনে রাজা রামমোহনের 
কথ! একান্ত মনে চিন্তা করি, তখন আমার 
বক্ষঃস্থল যেন আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। 
আমি যেন রাজধি রামমোহন রায়ের পশ্চাতে 
আমাদ্িগের এই হতভাগ্য পতিত জাতির 
মহত্ব দেখিতে পাই। উপনিষদকাঁর মহবি 
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেমন উচ্চৈঃ- 
স্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন__"শৃনস্ত দেবাঃ 
অসৃতন্ত পুত্রাঃ।” নহবি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের 
সঙ্গে সঙ্গেই, যেমন, দিব্যচক্ষে ্বতঃসিদ্ধান্তের 
মত দেখিতে পাইলেন, এই যেসার্ধ ত্রিহস্ত 
পরিমিত মানব, এই যে ক্ষুদ্র জীব, রোগ 
্টোক জর! মৃত্যুর অধীন, ক্ষণভঙ্কুর দেহধারী 
ধুলিকণা হইতেও তুচ্ছ, এই সামান্ত জীব, 
সেই দেবাদিদেব আনন্স্বরূপ অমৃতণ্থন্বপের 


পশ্চাতে আমাদের জাতীয় জীবনের মহত্ব, 
গৌরব ও মহিমা দেখিতে পাইতেছি না? 
রাজা রামমোহন রায় একজন অপামান্ত 
প্রতিভাশালী মহাপুরুষ ছিলেন। অবতার- 
বাদীদিগের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 
তিনি একজন অবতার ছিল্নে। * আমি 
অবতারবাদ মানি না। অখতারবাদ মানাকে 
পাপ মনে করি। অবতারবাঁদের অর্থ অনস্ত 
পুরুষ এতটা ছোট হইতে পারেন, আর 
মানুষ এত বড়, এত উন্নত হইতে পারে না। 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ও অমৃতম্বরপের 
পুত্র মানবের উভয়েরই” অপমান কর! হয়? 
ঈশ্বর ও মানব উচ্ভয়কেই ছোট করা হন্ন। 
সৌভাগ্যের বিষয়, রাজ! রামমোহন রায় 
অবতারবার্দ মানিতেন না। রি 
এখন প্রশ্ন হইতে পরে, মহাপুরুষ 
কাহাকে বলে? মহাপুরুষত্বের লক্ষণ কি? 
সব গুলি লক্ষণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ 
করিতে না পারিলেও, দুই চারিটী মোট। 
মোট! লক্ষণ বলিতে পার! যায় । * যথা (১) 
জ্ঞানে গভীরতা, (২) প্রেমে বিশালত1, (৩) 


বর্তধ্যে নিষ্ঠা, (৪) ঈশ্বরে একাস্ত নির্ভর- 
শীলতা।। ূ 
আমরা আজ এই চারিটা লক্ষণ দ্বার! 


রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 'লো!- 
চন! করিতে চেষ্টা করিব। 
জ্ঞানে গভীরত।। 
রাজ! রামমোহন রায় যে সংস্কত,আরবী, ? 


* শ্রদ্ধাম্পদ এ্ীযুক্ত হীরেক্রনাথ দত্ত এম-এ,বি-এল 
মহাশয় রাজার এক সাম্বংসরিক শ্রাদ্ধবাসরে তাহাকে 


পুজ,তেমনি কি,আমরা রাজধি রামমোহনের | অবতার বলয়! ব্যাখ্যা কর্িয়াছিলেন। 
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পাসি, উর্দু, ল্যাটীন, ইংরাজি, গ্রীক ও 
হিক্র ভাষায় সুপশ্তিত ছিলেন,তাহা৷ কাহারও 
অবিদ্দিত নাই। বাঙ্গাল! ভাষার কথা আর 
কি বলিব, তিনি বাঙ্গাল! ভাষার জন্মদাতা] । 
রাজ! রামমোহন রায়ের পূর্বে প্র হপক্ষে 
বাঙ্গালা গণ্ভ ছিল না, তিনি ইহার প্রবর্তক 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল পত্র 
দ্বলিলাদিতে গণ্ভ ব্যস্ত হইত। অপর সকল 
বিষয়ে অধিকাংশ সময়েই পদ্ত ব্যবহৃত হইত । 
তাহাও উচ্চ অঙ্গের পন্য ছিল না। তিনিই 
সর্ব প্রথমে বাঙ্গালাকে ভাষায় পরিণত 
করেন । * বাঙলালাকে ভাষার পরিণত কর্ধিত 
পিয়া! তাহাকে ব্যাকরণ পর্য্যন্ত লিখ্বিতে 
হইয়াছিল। 
সংসারে অনেকেই সুপণ্ডিত ছিলেন, 
«এখনও আছেন। এখন এমন ভাষাজ্ঞ শাহ 
বি পণ্ডিত দেখিতে পাওয়ু! যায়, ধাহাদের 
ভাষাজ্ঞান ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিলে স্তস্ভিত 
কইতে হয়। কিন্তু হায়! এমন গভীর পাণ্ডিত/ 
সত্বেও অনেকের সন্কীর্ণত৷ “কুপমণ্ডকতব” 
যায় নাই। রাঞ্জা রামমোহন রায়ের পাণ্ডি- 
ত্যের কথা বলিতে গিক্। ঞ্ক্তিভাজন পঞ্ডিত- 
প্রবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়া- 
ছেন - “বলিতে কি,শঙ্করের পরে এমন মনন্ী 
পুরুষ আর এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।” 
পরলোকগত 7২০৪৮. 77150151 ভা 1]118105 
রামমোহন রাক্ের বাধষিক শ্রাদ্ধবাসরে বলিয়া" 
ছিলেন ণ্র্তমান শতাববীতে. রাজা রামমোহন 
রায়ের মতন এরূপ একজন মহাপুরুষ সমগ্র 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।” 
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+ নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


রাজ। রামমোহন রাম্নের পাণ্ডিত্যের ও 
উদ্দারতাঁর সীমা ছিল না। তিনি সমগ্র মাঁনব- 
জাতিকে এক পরিবার-ভুক্ত মনে করিতেন। 
তিনিই প্রকৃত পক্ষে “ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মান- 
বের ভ্রাতৃত্ব” ভাল করিগ্না বুঝিয়াছিলেন। 
বর্তমান সমগ্ধে লোকে হাজার মানবের ভ্রাভৃ- 
ত্বের কথ! প্রচার করুন ন! কেন, কিন্তু স্বার্থে 
বিন্দুমাত্র আঘাত পড়িলে তীক্ষ তরবারীর 
দ্বার! ভ্রাতার শিরচ্ছেদন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র 
পরাজ্ধুখ হন না। রামমোহন রায়ের উদা- 
রত দেশ কালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল ন। 
তাহার নিকট হিন্দু মুসলমান,ইংরাজ ফরাসী, 
স্পেন পর্ট,গাল, আসিয়া ইউরোপ কিছুই 
ছিল না। তিনি সকল জাতিকে সমানভাবে 
আপনার ভাবিতেন ও সম্মান করিতেন, * 
এবং তিনি সকল দেশের শান্ত্রকে সমানভাবে 
শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিই সমন্বয় দর্শনের 
(0010122480155 01711950901) ) প্রথম 
প্রতিষ্ঠাতা। 

তিনি যখন যে ধর্-সম্প্রদায়ের সহিত 
ধন্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন সেই 
সম্প্রদায়ের ধর্মশান্ত্র দ্বারা তাহার্দিগকে 
পর্স্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 1 
স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কোনও দিনই কোনও 


* তাহার সুবিশাল হৃদয়ে জাতি বিশেষের কোন 
বিশেষ দাওয়! ছিল বলিয়া! বোধ হয় না--লেখকের 


'সমাজসংক্কারে রাজা রামমোহন রায় !” 
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শাস্ত্রের কদর্থ করিয়! আত্মপক্ষ সমর্থন করেন 
মাই। বর্তমান সময়ে ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যে তর্ক বিচার পহ্ধতি অবলম্বিত হয়, তাহ! 
পাঠ করিলে লজ্জিত হইতে হয়। অনেক 
সময় হুঃখ হুয়। নিজের মতকে সমর্থন 
করিবার জন্ত মহামহোপাধ্যায়গণ কিরূপ- 
ভাবে শাস্ত্রে সরল অর্থ পরিত্যাগ 
করিয়া কদর্থ ও খণ্ডাংশ উদ্ধত করিয়! 
থাকেন, তাহা পুজ্যপাদ শ্বর্গীয় ঈশ্বরচন্ত্ 
বিগ্তাসাগর মহাশয়ের "বিধবাবিবাহ প্রস্তাব” 
নামক পুস্তকখানা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে 
পারা যায়। এই মহাঁপুরুষদিগের মানসিক 
সততা (1065115061591 1101050 ) বলিয়! 
কোনও জিনিষ নাই । রাজা রামমোহন বাস 
এ সব ক্ষুদ্রতা নীচতার উপরে উঠিয়াছিলেন। 
তাহার ফল এই হুইয়াছিল যে, ্রীপ্ীয়ানেরা 
তাহাকে গ্রীস্ীয়ান, মুসলমানেরা তাহাকে 
মৌলবী *, হিন্দুর! তাঁহাকে বৈদাত্তিক হিন্দু 
বলিয়! মান্ত করিতেন । 1 সংসারে এরূপ 
অতি কম লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, 
ধাহাদের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোকের! তাহাদিগকে আপন সম্প্রদায়ের 
লোক বলিয়া! দাবী করিয়াছেন। $£ ইংলগু 
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রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হিন্দু তাহাকে বেদান্তানুগামী 

্মজ্ানী, খরী্টীয়ানেরা খ্ী্ীয়ান এবং মুসলমান ধর্ম্রীব- 
জন্বীরা মুসলমান বলির প্রচার করিতে লাগিল।-_ 
শরদ্ধাম্পদ নগেজনাধ চটোপাধ্যায় মহাশয়ের রাজ! রাম 
মোহন রায়ের জীবনচরিত। 


যাইবার পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন “আমার 
মৃত্ার পর খ্রীষ্টীয়ান,মুলমান, হিন্দু, সকলেই 
নিঞ্জ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া! আমাকে 
জ্ঞান করিবে,কিন্ত আমি কোনও সম্প্রদায়ের 
নহি” 1 তিনি কোনও উপধর্্বের অন্তভূক্তি 
ছিলেন না। তাহার ধর্ম উদার বিশ্বজনীন 
ব্রাঙ্বর্্ম | $ তাহার এই উদারতা ও সার্ব- 
তৌমিকত্বের কথা উল্লেখ করিয়া 11159 
/012110 লিখিক্সাছেনঃ--_ 
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1321)62,0 00011991110 £10+5 2170 
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প্রেমে বিশালতা । 
একটা ব্রহ্মসঙ্গীতে আছেঃ-_ 
“এ ভবে না ধরে প্রেম উথলিয়া| ষায়রে 
দশ দিক পুরে অবিরাম” 
রাজ রামমোহন রায়ের প্রেম ভারতে 
ধরে নাই, পৃথিবীতে উথলিয়া পড়িয়াছিল। 
আমরা পৃর্বেই বলিয়াছি, তিনিই প্রকৃত পক্ষে 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বের যথার্থ অর্থ 
বুঝিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাহার মহাঁ- 
প্রাণে মানব আত্মার মহত্ব-জ্ঞান কুটিয়া 
উঠিয়াছিল। তিনি মানব আত্মাকে সেই 
1 অআদ্ধাম্পদ নগেন্দ্র বাবুর জীবনচরিত। 
13157152115 ০৩ 1078560 0179 58০৮ 1715 
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৬৮ 


মহান পরমাত্মার অংশ বলিপ্না ভাল করিয়া 
বুঝিয়াছিঝেন, এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই 
,ভীহার নিকট মানবের ভ্রাতৃত্ব অতীব মূলাবা 
ছিল। সেই অন্তই, তিনি,কি সামাজিক 
দাসত্ব, কি রাজনৈচিতক অত্যাচার, কোনও 
প্রকার মানব আত্মার অপমানজনক ব্যবহার 
সহ করিতে পারিতেন ন! এবং অন্তরের সহিত 
ঘ্বণা করিতেন । মানুষ যে মানযকে শৃগাম 
কুকুরের স্তায় ব্যবহার করিবে, তাহ! তাহার 
নিকট একবারেই, অসহনীয় ছিল। এই 
সকল কারণে পৃথিবীর যে কোনও ন্দাতির 
মধ্যে যে কোনও বিভাগে স্বাধীনতা লাভের 
চেষ্টা হইত, রাজ! রামমোহন রায় তাহাতে 
প্রাণমনের সহিত আপনাকে ঢালিয়া দিতেন। 
, আই্টিযয়াবাসিগণ়খন ইটালীবাসিদিগকে 
অনেক চেষ্টার পর যুদ্ধে পরাস্ত করিল, সেই 
সংবাদ কলিকাতায় আলিবামাত্র রাজা রাঁম- 
আরোহন রাক্ম শব্যাশায়ী হইন্সা -পড়িলেন। বন্ধু- 
দিগের নিমন্ত্রণ রুক্ষা করিতে যাইতে পারি- 
লেন না। স্পেনে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতি- 
চিত হইলে রাজা রামমোহন রায় আনন্দে 
অধীর হইয়া কলিকাতা টাউনহলে একটা 
বিরাট ভোজ দ্িলেন। ফরাদী বিপ্লবের 
সময় তিনি অতি ব্যগ্রতার সহিত বিলাতী 
ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন। যখন দেখিতেন, 
্বাধীনতা-প্রয়াসিদিগের পরাজয় হইয়াছে, 
তথন দরদর ধারে তাহার ছুকপোল দিয়! 
অশ্রধারা প্রবাহিত হইত । 

ইংলও যাত্রাকালে উত্তমাশী অন্তরীপে 
(0%১ ০£ ০০০৫ 77০7৩ ) তিনি জাছাজে 
স্পঁড়িয়া গিরা *পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কিন্তু 
যথন দেখিলেন যেফরাসিগণ আপন জাহাজে 
স্বাধীনতার চিহম্বরূপ ত্রিবর্ণ পতাকা উখিত 
করিয়াছেন, রাজ! রামমোহন রাষ আনন্দে 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খ€্চ, ২য় সংখ্যা । 


অধীর হুইদ্া ভগ্ন পদেই সেই ক্রিবর্ণ পতা- 
কাকে অভিবাদন করিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যগ্র 
হইয়া পড়িলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন 
না। ভগ্ন পদে অতি কষ্টে ফরাসী জাহাজে 
গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন 
এৰং ফিরিয়া আপিবার সময় “জয় ফরাসীর 
জয়! জয় ফরাসীর জয় 11” বলিয়া জয়ধ্বনি 
করিতে করিতে ফিরিয়া আপিলেন। কি 
স্বাধীনতা-প্রিয়ত| ! এক দিকে যেমন এই 
বিশ্ব-জনীন প্রেম, দেশ ও কালে আবদ্ধ না 
থাকিয়1, সমগ্র মানব জাতিতে বিস্তৃত হইয়া 
ছিল, তেমনি, অন্ত দিকে, তাহার অসাধারণ 
হবজাতিগ্রীতি ও স্বদেশবৎসলতা বিগ্বমান 
ছিল। স্বজাতি ও শ্বদেশের উন্নতির জন্তয 
তিনি চির জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
ছিলেন। কষ্টে, হুঃখে, নির্যাতনে, শ্বদেশীয়- 
দিগের অকৃতজ্ঞতাঁয় ও কৃতত্রতায় * তিনি 
কোনও দিন বিচলিত হন নাঁই। উচ্চ শিক্ষা. 
প্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে নিরক্ষর নিরন্ন 
দরিদ্র প্রজািগের জন্ত তিনি সমান ভাবে 
থাটিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ 
করেন, ইচ্ছা! করিলে-_তাহার মতন প্রতি- 
তাশালী লোৌক---অনায়াসে ক্রোড়পতি হইতে 


পারিতেন, কিন্তু তিনি অর্থ, পদমর্যযাদ! 
পদে নিক্ষেপ করিয়। দরিদ্রতার মুকুট মাথায় 


লইক্। আনন্দে কঠোর স্বদেশ'সেবার ব্রত 
গ্রহণ করিলেন। 
ইংলণ্ডে গিয়া ভারতীয় দরিদ্র প্রজা- 
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১৩১৬, 


বর্ণের সত্ব ও অধিকার সংরক্ষণের জন্ত পুস্তক 
স্বহন্তে লিখিয়া ইংরাজ জনসাধারণের নিকট 
বিতরণ করিতেন। 1 পাল্লিয়ামেণ্টাপ্রি কমি- 
টিতে ( 221191209106215 09004016065 ) 
সাক্ষ্য প্রদান কালে অকাট্য যুক্তি সহকারে 
এদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে 
উচ্চ পদ সকল প্রদান করিলে গবর্ণমেন্টের 
চার্য্য যে অতি কুন্দর রূপে সুনির্বধহিত হইবে, 
তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। যে শাসন ও 
বিচার বিভাগ লইয়। ইংলও ও ভারতে এত 
আন্দোলন চলিতেছে, তিনি সুদুরদশী খষির 
হ্যায় এই অপবিত্র সম্সিলনের বিরুদ্ধে ষট্‌- 
সপ্ততি (৭৬) বদর পুর্বে আন্দোলন উপ- 
স্থিত করিয়াছিলেন। এদেশের ভাবা, আচার 
ব্যবহার, প্রথা, অভ্যাস, অনুষ্ঠান বিষয়ে অন- 
ভিজ্ঞ, অদুরদর্শী অল্পবয়স্ক ইংরাজ যুকক- 
দিগকে বিচার়াসনে বসাইলে কিন্ধুপ বিচার- 
বিভ্রাট হইতে পারে, তাহ! তিনি কমিটিকে, 
সাক্ষ্য প্রান কালে, নুম্প রূপে অবগত 
করাইয়াছিলেন। ইংলগ্ডে অবস্থান কালে 
তিনি গ্রীস্টীয়ানদিগের উপাসনালয়ে যাইতেন 
এবং তাহারা যখন একত্রে সম্মিলিত উপা- 
সন করিতেন, তখন রাজষি রামমোহন 
রায় একান্তে বসিয়া কীর্দিতেন, কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে বণিতেন “আমার দেশের 
লৌকের অবস্থ! ভাবিয়। কীদিতেছি, তাহারা 


1 ছুঃখী কৃষিজীর্ষিগণ | যে সময়ে তোমর! 
স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অর প্রস্তুত করিয়াও 
নিজে স্বচ্ছন্দ মনে ও নিরত্রু নয়মে অতাপকৃষ্ট তঙুল- 
গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময় ভিনি এ 

£সহ ছুঃখ রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত 
বদর শীতল করিবার জন্য ব্যাকৃল ছিলেন ও তত্ন্য * 
ক ্* তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের 

কিট হ্বহত্তে লিখিয়া বিশেষ কাঁতরত। প্রকাশ করেন। 
--উপাসক সম্প্রদায়__-অক্ষযকুমার দত্ত। 


, মহুষি রামমোহন! 


৬৯ 


কত দিনে ভ্রম ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া 
উদার বিশ্বজনীন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ 
করিবে ।” " | 
১৮১৩ শ্রীষ্টীবকে যে ০০7 0111 
পালিয়ামেণ্ট মহ! সভায় বিটারার্থ উপস্থিত 
কর! হস, তাহাতে প্রক্ঞাপুঞ্জের স্বাধীনত! 
বিস্তার করিবার প্রস্তাব ছিল। রাজধি 
রামমোহন একা গ্রচিতে ইহার ফলাফল পর্যয- 
বেক্ষণ করিততেছিলেন। * তিনি আপনাকে 
ইহাতে এতদূর ঢালিয়! দিয়াছিলেন যে; 
তিনি প্রকাশ্ততাবে বলিয়াছিলেন, যদি এই. 
1311] বিধিবন্ধ' ন! হয়, তাহা! হইলে তিনি 
তাহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া শ্বাধীনতার 
রঙ্গভূমি আমেরিকায় গিয়া! বাস করিবেন। ? 
কি শ্বদেশ-গ্রীতি, কি ম্বজাতিবৎসলতা ! 
তাহার মানব আত্মার*মহব্ব-জ্ঞান অতীব * 
উন্নত থাকাতে পতিনি সকলকেই প্রাণের 
সহিত “ব্রাদার” বলিতেন। আজ কালের 
ফাপ ফোলা অন্তঃসার-শুন্ত “ভাই”এর* 
মতন তিনি “ব্রাদার” শব্ব ব্যবহার করিতেন 
না। "ত্রাদার” বলিবার সময় তাহার সমস্ত 
হৃদয়, সমগ্র প্রেম আসিয়া যেন মানুষকে 


আলিঙ্গন করিয়া! ধরিত। 
মানব আত্মার মহ্ত্ব-জ্ঞান আত্মঞ্মর্যযাদার 


রূপান্তর মাত্র। তাহার অসাধারণ আত্ম- 
মর্যযাদা-জ্ঞান ছিল। তিনি খন কলেক্ইরের 
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৭৬ 


অধীনে সেরেস্তাদারের * কার্ধ্য গ্রহণ করেন, 
তখন তিনি কলেক্টরকে স্পই জানাইয়- 
” ছিলেন যে; বন তিনি কার্ধ্যোপক্ষে তাহার 
সন্ুথে যাইবেন, তথন তাহাকে বসিতে 
আপন দিতে হইবে এবং অপরাপর কর্ম 
চারীর স্তায় তাহার প্রতি হুকুম জারি কর! 
হইবে না। কলেক্টর শ্বীকৃত হইলে তিনি 
কাধ্য গ্রহণ করেন । 1 

এক দিন জ্োষ্ঠ মাসের নিদারুণ গ্রীঙ্গের 
সময় হঠাখ অপরাহ্নে তিনি তাহার বন্ধ 
আডাম সাহেবের বাড়ীতে আসিয়। উপস্থিত। 
উত্তেঞ্জনায় তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে 
দেখিয়া আডাম সাহেবের মনে ভন্ন হইল। 
রাজধি রামমোহন বলিলেন "তুমি যদি কিছু 
মনে না করত আমার পাকৃড়ীটা খুলিয়! 
' ফেলি। এবং ত্বরায় জল আনিতে বলি" 
লেন। জল খাইয়া একটুক সুস্থ হইয়া 
বলিলেন “আমার জীবনের সর্ব প্রধান 
*আঘাত ও সর্ব প্রধান ছুঃখ আঞ পাইয়াছি। 
বিশপ 17117615197 আমাকে প্রলোতন 
দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিতে চায়। ছি ছি,সে 


* তখন সেরেনম্তাদারকে দেওয়ান বলিত। রাজ 
রামমোহন লায়ের বন্ধুগণ তাহাকে স্বদ| “দেওয়ানজী" 
বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 

+ তিনি এই মর্ধে একটা লেখাপড়া করিয়া 
তাহাতে স্বাক্ষর করিয়! দেন, যখন তিনি কাধ্যের জন্য 
তাহার (কলেকটরের) সম্মুখে আসিবেন,তখন তাহাকে 
আনন ফ্রিতে হইবে এবং সামান্ত আম্লাদিগের প্রতি 
যে প্রকারে হুকুমজারি করা হয়,তাহার প্রতি সে প্রকার 
কর! হইবে না ।--শ্রদ্ধাম্পদ নগেন্দ্র বাবুর জীবনী । 
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নব্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


আমাকে এত গ্বোট লোক মনে করে!” 
ইঘার পর তিনি বিশপ 111001697 এর 
মুখ দর্শন করেন নাই। 

সতীদাহ লইয়া [.0:৫ ৬/1111907 03০৮ 
07০] রাজধি রামমোহনের সহিত পরামর্শ 
করিবার জন্ত একজন পারিষদকে (41093 
06-০9111১) তাহার নিকট প্রেরণ করেন। 
উদ্ধত-প্রকৃতি গারিষদ রাজার নিকট উপ- 
স্থিত বলিলেন “গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলি- 
যম বেটিষ্ক আপনার সহিত দেখা হইলে 
সন্তষ্ঠ হইবেন রাজা রামমোহন রাস 
উত্তর করিলেন ”আমি এখন বৈষক্কিক কার্ধ্য. 
পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র চর্চা ও ধর্মান্থশীলনে 
নিযুক্ত রহিম্কাছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক 
লাটসাহেবকে আমার সম্মান জানাইয়া 
বলিবেন যে, তাহার মতন প্রতাপান্বিত মহৎ 
ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইবার আমাক 
ইচ্ছা! নাই, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন / 
পারিষদ ফিরিয়া সকল কথা বলিলে পর 
সুচতুর মহাত্মা বেটিঞ্ক বলিলেন "পুনরায় 
তাহার নিকট গিয়া বলুন যে,মিষ্টার উইলিঘ্রম 
বেট্টিঙ্কের সহিত আপনি একবার অনুগ্রহ 
করিয়! দেখা করিলে তিনি অত্যন্ত বাধিত 
হইবেন।” রাজ। রামমোহন রায় এ শিষ্টা- 
চারের হাত এড়াইতে পারিঙ্গেন না । * 
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জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬] 


এক দিকে এই অসাধারণ আত্মসম্মীনের 
জ্ঞান, অন্ত দিকে আবার অনাধারণ আত্ম- 
বিলোপ। বাহৃতঃ এই অসামগ্রন্ত দেখিয়া 
অবাক হইতে হয়। 

১৮২৩ গ্রীষ্টাব্ষে গভর্ণর জেনারেল 
হর্ড আমহার্ট একটা শিক্ষা-সমিতি নিয়োগ 
করিয়া সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া তাঁহা- 
দের হস্তে প্রাচা শিক্ষ! বিস্তারের ভার অর্পণ 
ফরিলেন। রাজা রামমোহন রায় স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রাচ্য শিক্ষ! 
প্রচারে দেশের কি প্রকার অবস্থা হইবে ও 
প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারের উপকারিতা ও 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া লড আমহার্টের 
নিকট একখানি আবেদন প্ররেণ করেন।* 
শিক্ষা! বিষয়ে এরূপ নুযুক্তিপূর্ণ মহামূল্য 
দলিল অতি কমই দেখিতে পাওয়! যায়। 

প্রতীচ্য পক্ষের জয় হইলে কলিকাতা 
হিন্দু কলেজ স্থাপন করিবার জন্য একটা 
সমিতি নিয়োগ হয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট (517 170০ 
[2950 মিঃ হারিংটন, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, 
গোপীনাথ দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গানারায়ণ 
দান ও বৈদ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই 
সমিতির সভ্য নিযুক্ত হন। গোঁড়া হিন্দুগণ 
রাজধি রামমোহনের সেই সমিতিতে সভ্য 
হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করিলেন। সত্য- 


* ইহার দ্বার] কেহ না মনে করেন যে, রাজধি 
রামমোহন প্রাচ্যশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি 
কেবল আপেক্ষিক (00279178012 ) উপকারের 
কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বেদাস্তচচ্চা প্রবন্তিত 
করিবার জন্য স্বয়ং বেদবিষ্ভালয় প্রতিত্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন ও অধ্যাপনা 
প্রচলিত রাখিবার উদ্দেষ্তে এদেলীয় চতুষ্পাঠী সমুদায়ের 


মহধি রামমোহন 


৭১ 


প্রিষ্,স্তায়নিষ্ঠ,মহাত্মা। হেয়ার ইহ সম্থ করিতে 
পারিলেন না। তিনি দেখিলেন,যাহার প্রদাদে 
ও প্রতিভা বলে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইতে 
চলিল,তাহাকেই তাহার কমিটি হইতে বাদ। 
তিনি অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। হিন্দুর! 
বলিলেন, রামমোহন রায় সত্য নিযুক্ত হইলে 
তাহারা কলেজের সহিত কোনও প্রকার 
সম্পর্ক রাখিবেন না * রাজ! রামমোহন 
রার খন এই সব কথা শুনিলেন, তখন তিনি 
বন্ধুবর হেয়ার সাহেবকে বগিলেন“ছি ! ছি !! 
আপনি কি পাগল হইয়াছেন» আমার নাম না 
থাকিলে ক্ষতি কি? এতে যে আমার 
দেশের লোকের উপকার হইবে। আপনি 
কি মনে করেন, আমার নাম না থাকিলে 
আমি ইহার অন্ত খাটিব না, কলেঞ্জের সহিত 
আমার সম্পর্ক থাকিলে ফুদি ইহার ক্ষতি 
হয়, আমি অনায়াসে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ 
করিব।” 1 হেয়ার সাহেব রাজার মুখের 
দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া গেলেন। 
দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন ধানার জীবনের 
ব্রত, তিনি কি সম্মানের প্রয়াশী ! $ 

এই আত্ম-বিলোগ্সের কথ] ভাবিলে আর 
একজন মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে । তিনি 
মহাত্মা! মহধি দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর। ত্বুনেকেই 
তাহার স্বরচিত জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন 
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ক্ং 


এবং লক্ষ্য করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার 
স্বৃহৎ জীবনের্র (৮৯ বৎদর জীবিত ছিলেন ) 
.* কেবলমান্জ এক চত্বারিংশৎ বৎসরের ( ৪১ 
বৎসর ) ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইম়্াছে। ইহার 
কারণ কি? ইহার ফি কোনও গুঢ রহস্ত 
নাই !! ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সুখে শুনিয়াছি যে, তাহার 
৪১ বৎসর বয়নদের সময় কর্মক্ষেত্রে অনেক 
প্রতিভাশালী কশ্মঠ ব্যভি আপিয়৷ পড়েন। 
পাছে আত্মজীবনী লিখিতে গেলে ইহার্দের 
কার্যের “নিন অজ্ঞতসারে তাহাতে 
আগিয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি আর 
অগ্রসর হন নাই, এইথানেই ক্ষান্ত দিলেন।” 
রি আশ্চর্য আত্মসম্মান "জ্ঞান !'কি আম্ম- 
রিলোপের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত !! 
এই আত্মসন্থানের ও আত্মবিলোপের 
অপুর্ব সম্মিরন অভাবে অনেক মহাপুরুষ- 
দিগের অধঃপতন হ্ইয়াছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা 
০অনেক সময় প্রেয়ঃ হইলেও কোনও কালে 
শ্রেয়ঃ নয, একুথ। অনেকে তুলিয়া যান । 


' কর্তব্যে নিষ্ঠা। 


রাজর্ষি রামমোহন রায় যে কাজে হাত 
দ্দিতেন,সে কাজ গুসম্পন্ন ন। করিয়। কিছুতেই 
ছাঁড়িতেন ন!।,. তিনি কিছুতে পশ্চাপ? 
হইবার লোক ছিলেন না। যাহা একবার 
ধরিতেন, তাহ! . বজ্জমুষ্টিতেই ধরিতেন, তাহ 
হইতে কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। 
প্রতিবন্ধক পাইলে তাহার প্রচ্ছন্নশক্তি যেন 
লাফাইয়া। উঠিত। 
. ম্তিব্বতে গিয়! লামাদিগের* সহিত বৌদ্ধ 
ধর্ম লইয়া নান! প্রকার তর্ক বিচার উপস্থিত 
করেন।”: তিববতবাসীগণ লামা-উপাধিধারী 


+* বৌদ্ধ-পুয়োছিত। 


নব্যভারত। [ সগুবিংশ খণ্ড ২য় সংখ্য! 


জীবিত মনুষ্যবিশেষকে এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের 
সৃষ্টিকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। রামমোহন 
রায় এই ভয়ানক কুসংস্কারের প্রতিবাদ 
করিলে তিব্বতবাসী পুরুষগণ তাহাদের ধর্মে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া! তাহার প্রাণ- 
নাশের চেষ্টা করেন।* কোমণহদয়া ন্নেহ- 
প্রেমবিগলিতা তিব্বতীয় মহিলাদিগের 
সাহায্য তিনি প্রাণরক্ষা করেন। সেই দিন 
হইন্ডেই তিনি কোনও দিনই নারীজাতিকে 
ভুলিতে পারেন নাই। তাহা'িগের উন্নতির 
জন্ত কি বালো, কি ধৌবনে, কি বাঞ্ধকে;, 
চিরজীবনই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। 

্ত্রীপিক্ষা। বিস্তার, সহমরণ নিবারণ, বনু 
বিবাহ (ন্রোধন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধব! 
বিবাহ প্রচলন, বিবাছে পণগ্রহণ-নিবারণ, 
পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীদিগের অধিকার 
প্রভৃতি নারীজাতির ছিতকর ও উন্নতসাধক 
সকল কাজেই তিনি তন্ময় হইয়! গিয়া" 
ছিলেন। 

নারীজাঁতি সম্বন্ধেকোন কথা উত্থাপিত 
হইলে তিনি সন্ত্রমের ও সম্মানের সহিত উল্লেখ 
করিতেন। 

দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন হওয়া 
উচিত বলিয়া! তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। লর্ড 
আমহার্টকে আবেদন করিয়া, নিদ্ধে স্বয়ং 
নিজব্যয়ে পাশ্চাত্যশিক্ষার জন্ত বিগ্তালয় 
স্থাপন করিয়! গৃহে গৃহে গিয়া ছাত্রসংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন।? 

তিনি গ্রীরামপুরী পাদরী সাহ্বেদিগের 
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1 জামার পিত| রামমোহন রায়ের অনুরোধে এ | 
দলে দেন।-_ মহর্ষি দেবেন্রনাথ ঠাকুর । * 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬] 


সহযোগে ইংরাজি বাইবেল অনুবাদে নিযু্ধ 
হইয়াছিলেন। কোন কোন শবের অনুবাদ 
লইর়। তাহাদের সহিত মতদ্বৈধ হয়। তিনি 
এক অর্থ করেন, পাদরী সাহেবের! অন্ত অর্থ 
করেন। তিনি পাদরীদিগের অন্থবাঁদে 
সন্তুষ্ট না হইয়া হিক্র ও গ্রীক ভাষ! শিক্ষা 
করিয়া স্বয়ং মূল পুস্তক পাঠ করিলেন এবং 
অস্বাভাবিক ও অলৌকিক অংশ বাদ দিয়া 
খ্ীষ্টের উপদেশ সুখ শাস্তির পথপ্রদর্শক 
(1210021365০ 10905--06000 €0 [90909 
2170 10170917159)নাম দিয়া একথানি পুস্তক 
মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। ইহাতে পাদরী 
সাহেবদিগের সহিত তাহার তুসুল তর্কযুদ্ধ 
হয়। পাদরীগণ, কিছুতেই তাহাকে পরা- 
জিত করিতে ন পারিয়1, তাহাদের মুদাঁধস্্া- 
লয়ে তাহার পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে অস্বী- 
কার করিলেন। রাজা রামমোহন রায় 
দমিবার পাত্র ছিলেন না, প্রতিকূলতা বশতঃ 
নিজ সংকল্সিত অনুষ্টান পরিত্যাগ কর দূরে 
থাকুক, তিনি নবীন উৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন। স্বপ্নং মুদ্রাধন্ত্র ক্রয় করিয়া কম্পো- 
ভিটারকে কাজ শিথাইয়। নিজের গ্রন্থ ছাপা- 
ইয়! ছাড়িলেন। 
ঈথবরে নির্ভরশীলতা] । 

আমাদের দেশের -একটা গ্রামা প্রবাদ 
আছেঃ--“ভবী ভুলিবার নয়।” রাজ! রাম- 
মোহন রায়ের ধর্মালোচনার কথ ভাবিলে 
ঠিক এই কথাই মনে পড়ে। 
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মহধি রামমোহন 


শিস 


পাশপাশি 


1 [10122 


৩ 


কি চাকুরীর সময়ে, কি বিষয় কার্যের 
মধ্যে, কি রঙ্গভূমিতে, কি নৃত্যাগারে, কি 
সুহৃদ্‌-গোঠীতে, যেখানেই তিশ্নি গিয়াছেন" 
সেই খানেই লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া 
গিয়াছে যে, কিছুক্ষণ পরেই তিনি অন্যমনস্ক 
হইন্তা এক কোণে কোন'না কোনও বন্ধুর 
সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচন! উপস্থিত করিয়া 
তাহাতেই একবারেই মগ্র হইয়া গির়াছেন। 
স্বায় লক্ষযা-সাধনে কি আবেশ! কি'নেশ!! 
সর্মত্রহ সকল সময়েই এক চিন্তাঃ এক প্রসঙ্গ, 
এক ধ্যান, এক জ্ঞান। 

রাঁজধি রামমোহন সকল প্রকার সংস্কারে 
অগ্রণী ছিলেন। আমরা এমন কোন 
হিতকর সংস্কারের কথ! জানি না,যাহ1 তাহার 
সুবিশাল হৃদয়ে স্থান পাঁয় নাই। তিনি সকল 
প্রকার সংস্কারের শীর্ষদেশশ দণ্ডার় মান হইয়া* 
আমাদিগকে অগ্রপর হইবার জন্ত সাদরে 
আহ্বান করিতেছেন। * প্রকৃত কথা,তীহার 
ধন্ম, ব্রাদ্ষধর্্ম, মানব প্রক্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত £ 
এই ধন্ম মানব মনের আকাকক্ষ। ও মানব 
জীবনের উদ্দেশ্তকে ওতপ্রোত ভাবে আলি- 
গগন করিয়! রহিয়াঞ্ছে এবং ক্রমশঃ মানব 
গ্রকৃতিকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এশ্বর্ষে আক- 
বণ করিতেছে । আমি ুংন]০ [২21 
1০97 8170 (0০1)1150151)1607 
নানক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম 
যে, তাহার শিক্ষাসংস্কার, সামাজিক সংস্কার, 
রাজনৈতিক সংস্কার, সকল সংস্কারের ভিতরে 
মনিহারের অন্তস্থ সুত্রের সায় তাহার সার্ব- 
ভৌমিক ধর্দরভাব বিগ্বমান ছিল।1এবং তাহ'র 


* শ্রদ্ধাম্পদ ববর্গায় কালীচরণঞ্বকধ্য।পাধ্যায় 


মহাশয় রাজার এক স্মতি-সভাঁয় এইল্াপ বলিয়াছিলেন। 
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গঠ 


এই আমহান্‌ উদার ধর্মভাব তাহার সকল 
প্রকার মংস্কারকে অন্ুরঞ্জিত করিয়াছিল। 
এই সীর্ধভৌমিক ধর্মভাবকে মহাত্মা থিও- 
ডোর পার্কার (01,5০0015 1১911501) 1611- 
£1০85 150)916 আখ্য। দিয়াছেন। রাজ! 
রামমোহন রায় এই উদার ধর্ম ভাবকে মানব 
মাত্রেরই সাধারণ সত্ত্ব ঝলির়া মনে করিতেন। 
এই জন্ত তিনি দেশ, কাল ও জাতিগত 
পার্থক্য সত্বেও জগতের জাতি সমুহের মধ্যে 
একটা প্রকৃতিগত একতা দেখিতে পাইতেন। 
এই উদার সার্বভৌমিক ভাব তাহাতে বিশ্ব- 
জনীন প্রেম উৎপন্ন করিয়াছিল। সেই জন্ত 
তিনি সকল প্রকার নির্যাতন সহা করিয়াও 
সুুষর নরসেব! ব্রতে আপনার প্রাণ ঢালিয়। 
দিয্লাছিলেন। এই অসাধারণ মানব প্রেঞ্ই 
তাহাকে সংসার-বিমুখ সন্যাসধর্দে বীতরাগ 
করিয়! তুলিয়াছিল। তিনি ধর্মকে বেদাস্ত- 
প্রতিপাদ্য ধর্ম স্বীকার করিয়াও “জগৎ 
মিথ্যা বলিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন নাই। 
বরং তিনি সংসারকেই বিধাতার লীলাক্ষেত্র 
বলিয়া মনে করিতেন । সংসারই ধশ্সাধনের 
প্রধান ক্ষেত্র। প্রস্তর খণ্ড সকল যেমন 
ঘৃর্ণাবন্তে পড়িয়। মস্থণ ও সগোল হুইয়া 
শালগ্রামে পরিণত হয়, তেমনি, মান্য সংসা- 
রের ঘাত প্রতিঘাত 'ও সংঘাতে পড়িয়া প্ররূত 
মানুষ হ্ইয় ধাড়ার। পাপ প্রলোভনের 
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(01011501712169” 
তিনি যে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সক- 
লেরই মুঈীউত্তি ধর! নৈতিক, সামাজিক, আধ্যা- 
জ্সিক যে কেন সংস্কারের কথ। বলুন ন। কেন,তাহাঁদের 
সকলেরই মুলতন্তব তাহার ধর্শপ্রবণৃত]। 
- লেখকের "সমাজ-সংস্কারে রাজ! রামমোহন রায় ।” 


নব্যতাযত। [ সগ্ুবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


মধ্যে বাস করিয়া যিনি নিফলঙ্ক ও নিম্পাপ 
থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর়্। 
“বিকার হেতো বিক্রিয়স্তে যেষাম্‌ ন 
চেতাংসি তয়েব ধীরা21” 
যুদ্ধে শক্রঙ্য় করা অপেক্ষা আম্মজন্র 
করাই প্রকৃত বীরত্ব। ইহাতে অস্বাভাবিকতা 
কিছুই নাই। 
ভক্তিভাজন পণ্ডিত প্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী 
মহাশয় পিখিয়াছেন “সর্ধদাই দেখিতে পাই, 
প্রচলিত ধন্দের সাধকগণ,বিশেষতঃ ধন্মপ্রচা- 
রকগণ আপনাদ্িগকে ধার্মিক দেখাইবার 
জন্য কতই ব্যগ্র হন। গৈরিক ধারণ করিয়া, 
মালা কমগুলু লইয়া গৃহ পরিবার ত্যাঁগ 
করিয়া, কতরূপে মানুষকে বলেন, তোমর। 
যেরূপ আমরা সেরূপ নই, তোমরা সংসারী 
আমর। বিরাগী, তোমরা ভোগী, আমর! 
যোগী, তোমরা আসক্ত আমর! ত্যাগী 
ইত্যাদি । রামমোহন রায়ের মতিগতি ধেন 
ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। তিনি উপদেশ 
লিখিয়া অপরকে দিয়! পড়াইতেন, গ্রন্থ 
লিখিয়া শিষ্যদিগের নামে ছাপাইতেন, এক- 
দিনও আচার্যের আসনে বসেন নাই। 
আহার: ব্যবহার আলাপে সামান্ত মানবের 
স্তায় থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। তাহাতে 
ধর্মের অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না।” * 
রাজ। রামমোহন রায় যে সময়ে জন্মগ্রহণ 
করেন, তৎকালে বসদেশে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান 
সভ্যতা বিশুদ্ধ ধর্মবিহীন হইয়া ঘোরতর 
অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। উদার বিদ্যা- 
শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরি- 
চালন, এ সব কিছুই ছিল না। বঙ্গবাসীগণ, 
হিন্দুধর্মের ছুর্জয় শাসনে ঘোর স্বার্থপর ব্রাহ্মণ- 
দিগের প্রবল প্রতাপে স্বাধীনত। বিসর্জিত 


*  প্রবস্থাবলী। 


'জ্য্ঠ, ১৩১৬ [ 


হওয়ায়, গড্ডালিক। প্রবাহের গ্ভায়,লোকপর- 
শপরাগত রীতিনীতির ও দেশাচারের অন্ধ- 
স্মরণ করাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে 
করিত। প্রাণপ্রতিম জীবন্ত শিশু সন্তানকে 
সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করা, জলস্ত চিতা বক্ষে 
পতিবিয়োগকাতরা শোকোন্ত্তা, হিতাহিত- 
জ্ঞানশন্তা মাত। তগিনী ছুহিতাকে দগ্ধ করা, 
পরম ধর্্ানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। 
তৎকালে মনুষ্যের পশুবৎ আচরণ সকল যেন 
মৃত্তিমান হইয়া বিকটবেশে সর্ধত্র বিচরণ 
করিত। ছুর্গোৎ্সবের বলিদান, কালীপুজার 
পৈশাচিক তাগুব নৃত্য গীতা, নন্দোতৎসবের 
কীর্তন, দৌোলযাত্রার আবীর, রথবাত্রার 
গণ্ডগোল, বুলবুল ও ঘুড়ীর খেলা, ক্ৃষ্ণযান্র৷ 
ও কবির লড়াই লইয়া সকলেই মহানন্দে 
কালযাপন করিত।* চতুর্দিকে কেবল পৌন্ত- 
লিকতার বাশ্ান্বড়র ও তান্ত্রিকদিগের ত্বণিত 
ধন্মানুষ্ঠান সকল যখন গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞা- 
নতা ও ভ্রমের গভীরতম কুপে বঙ্গবাসি- 
দিগকে নিমগ্ন করিতেছিল, তখন রাজষি 
রামমোহন রায় “একমেবাদি তীয়মে”র স্বর্ণা- 
ক্ষরে লিখিত উজ্জল পতাকী লইয়া কম্মক্ষেত্রে 
সবতীর্ণ হইলেন। পৌন্তলিকতার হুর্ভেগ্ঠ 
দুর্গের মধ্যে “একমেবাদ্ি তীয়ম্‌” অনন্ত স্বরূপ 
মহান্‌ প্রভু পরমেশ্খরের বিজয় নিশান উড্ভীন 
করা তাহার জীবনের এক মহ! ব্রত ছিল। 
ষোড়শ বৎসর বয়সে তিনি যে “একষেবা- 
দ্বিতীয়ম্” পরব্রহ্মের জয় পতাক! হস্তে ধারণ 


* লেখকের ভাহার পুজ্যপাদ শ্বর্গায় শতবর্ষীয় 
(১** বৎসর দশ মাস) পিতামহ-দেব-বর্ণি ত 
"সকালের কথা” শুনিতে শুনিতে শরীর রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠিত। তাহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব 
হইতে জেখক রিদেশে (দেরাছুন) থাকায় সে সব কথ! 
'লিখিয়! রাখিতে পারেন নাই । 


মহধি রামমোহন 


৭€ 
করিয়াছিলেন, তাহ! সুখে, ছুঃখে, সম্পদে, 
বিপদে, রোগে, শোকে, স্থুস্থৃতায়, কষ্টে, 
নির্যাতনে, দেশে বিদেশে, ৰাঁল্যে যৌবনে, 
বাদ্ধক্যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত একা গ্র- 
চিত্তে তাহা বহন করিয়াছিলেন। “হায়! ব্রাহ্ম 
ধর্ম প্রচার করিবার জন্ত তাহার কত যত্ব 
করিতে হইয়াছিল, তাহার ধন গেল, সমুদয় 
ব্ষির গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী 
পধ্যস্ত হইয়! জীবন পোষণ করিতে হই- 
যাছে।”* এ 

তিনি পৌন্তলিকতার *নাম গন্ধ পর্যন্ত 
সহ্য করিতে পারিতেন না। মহষি দেবেন্ত্র- 
নাথ ঠাকুর মহাশয় বাল্যকালে তাহার পিতা- 
মহের প্রতিনিধি হইয়া রান্দ।৷ রানমোহন 
রায়কে ছুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া 
ছিলেন। ছুর্গোৎসবের নিষন্ত্রণের কথ। শুনিয়া” 
রাজা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন “আমাকে 
পুজার নিমন্ত্রণ!” মহধি শেষ বয়সেও 
বলিয়াছেন “সে স্বর আমি যেন এখন 
শুনিতে পাইতেছি।” . 

ছুর্গোৎসবেব সময় প্রতিমাকে বিবিধসাজে 
সাজাইয়। লোকে ফর্খন বিলর্জন করিতে 
বাইত, তাহার কোন বন্ধু তখন দি বলিতেন, 
“দেওয়ানজী দেখুন দেখুন কেমর্ন প্রতিম! 
সুন্দর সাজা ইয়াছে” রাজষি অমনি তখন 
বণিরা উঠিতেন “13100)971 13100৩ !! 
(11191 “ভাই, 
ভাই, আমাদের যে সার্বভৌমিক ধর্ম ।” 
একথা বলিতে বলিতে রাজার ছুকপোল 
ভাঁপিয়া অবিরত অশ্রধারা প্রবাহিত হইত । 

১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর ভার-০ 
তের পক্ষে এক গুভ দিন গিম্বীছেশ। সেই 
দিন রাজ! রাজমোহন রায়ের সহিত কথো- 


0075 13 0101৬015921] 


.. ** মহধি দেবেভ্্রনাথ ঠাকুর। 


৭৬ 


পকথন করিবার জন্য বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত 
গৃণ্যমান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইর়াছিলেন। * 


ভারতের ধর্ম সন্বন্ধীম্ন, রাজনৈতিক অবস্থা, 
ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং ভারতীয় দার্শনিক- 
দিগের মতামত যম্বন্ধে অনেক আলোচন! 
হইয়াছিল। প্রধান প্রধান স্পণ্ডিতগণ 
তাহার অদাধারণ তর্কশক্তি দেখিয়া অবাক 
হইয়াছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টাকাল দণ্ডায়- 
মান থাকিয়া তর্কবিশারদ পণ্ডিতদ্িগের জল 
প্রশ্ন সকলেরপ্নছুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । 
পগ্ডিতগণ তাহার অসাধারণ প্রতিভার পরি- 
চয় পাইয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত হায়! ইহাই তাহার পাধিব 
জীবনের শেষ কাধ্য, তাহার জীবন.নাটকের 
শেষ অঙ্ক! এই মনা দিনে ভারতের বিমুক্ক 


পপ পার পসরা প 
া সস এ পপ ৯ পপ পাপ পপ ৮০০ ০শি শী পাত 
পাশপাশি 


পূ. 4৯ 12160 0৮9 25 00160 09 055০ 
17৩ [২900] 2৮ 56219000090 00. 070 0101 
501১011)1301,--191215 08119901075 ৭1051 08)5 
€ 1২207)0001720 1২০9" 

1 17) 2019৬075800 2. 519110097. 03:0৮ 
৮/০:6 79612001157 ০০7221১0970 00 10020 0117- 


৫ 
(911600821 [90৮/91 2150. 0700. 9170. 21] 201751160 
21১0 ৮/672 00118170950 199 406 01021)055, 11) 
০1095675959 210. (9০ 20009105506 1119 োঠি0- 
2051005, 01১0 07519620010] 0017 06 1315 10700 
ক সং. সঃ 8010 19121) ০0121100160 1001 07:56 
10015, 50250177101 1১015 61709, 10191)105 
0০ 211 003 600011155 2130. 019591৮7(10759 032 
৮576 1012.00 1১ 9, 13101701961 01 £61)01017)017 ৯1110 
587100:0050% 1)10/ 01) 0136 01012] 219৫ 1১0110- 
০৪1 5815 200 1১895199015 ০৫ ]11012. 01 (6 


নব্যভারত | 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড ২য় সংখ্যা । 


পুর্ণ শশধর রানৃগ্রস্ত হইলেন।; ক্রলশঃই 
তাহার শরীর দুর্বল হইয়া! পড়িতে লাগিল। 
কিন্ত তখনও তাহার মানসিক শক্তির কিছুমাত্র 
ভাস হয় নাই। ১৯শে সেপ্টেথ্র রাজা রামমোহন 
রায় জরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমশঃই জ্বর 
বাড়িতে লাগিল, বভ্রমে জরবিকারে পরিণত 
হইল। কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। 
১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্বের ২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, 
জ্যোত্ন্নানরী রজনীর ২ট। ২৫ মিনিটের সমস 
প্রদীপ্ত প্রদীপ নির্বাণ হইয়! গেল! স্বাধীন- 
তার খত্বিক্‌ স্বাধীন দেশে প্রাণত্যাগ করি- 
লেন। পৃথিবীর পঞ্চভূত পৃথিবীন্তে প্রত্য- 
পণ করিয়া! “ওম্‌'” “ওম উচ্চারণ করিতে 
করিতে, সেই অমর আত্মা পবিত্র অমরধামে 
চলিয়া গেলেন । * ইংলও কাদিল। ভারত 
কাদিল। চিরতরে ভারতের অদৃষ্ঠ ভাঙ্গিল ! 
হ! ঈশ্বর! তোমার রহন্ত, তোমার মন্লময় 
বিধান কে বুবিবে? 

শ্রীন্বরেন্দ্রনাথ মিত্র। 
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পদার্থ কাহাকে বলে, জিজ্ঞাস করিলে 
বিগ্ভালয়ের বালকমাত্রেই উর করিবে-- 
"আমর! ইতভ্ততঃ যে সকল বস্ত দেখিতে পাই, 
তাহাদিগকে পদার্থ কছে।” কিন্তু যে অন্ধ, 
তাহাকে পদার্থকি বুঝাইতে হইলে আর 
ওরূপ বদিলে চলিবে ন। । একটা শব্দ উৎ- 
পর করিয়া! তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, 
যাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, উহ1 একটা 
পদার্থ । আবার যে অন্ধ ও বধির, তাহাকে 
পদার্থ কি বুঝাইতে হইলে, তাহার স্রাণেন্দ্ি 


বা তাহার স্পশোন্দরন্ের সাহায্যে উহা! তাহাকে 


বুঝাইতে হইবে। এই কথার সারার্থ হইল 
এই যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! ইত্যাদি ইন্দ্রিয়- 
গণের সাহায্যে আমরা যাহাদ্িগকে জানিতে 
পারি, অথবা ইঙ্ট্রিয়গণ আমাদের নিকট 
যাহাদের সংবাদ আনিয়। দেয়, তাহার্দিগকে 
পদার্থ কছে। কিন্ত, একটু বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে বুঝা বাইবে যে, আমাদিগের ইন্দ্রিয় 
গ্রণের উপর নির্ভর করিয়া পদার্থের সং্ঞ। 
নির্দেশ কর। একান্ত নিরাপদ নহে। “ছা! 
ত আমর! দেখিতে পাই, ছায়াট। তবে কি 
রকম পদার্থ ? ঘটিটা, বাটিট। থে রকম পদার্থ, 
ছায়াটা কি সেই রকম পদার্থ ? দর্পণের ভিতর 
যেআমার মুখের মতন একট! মুখ দেখ। যায়, 
সেটাকি রকম পদার্থ? সেমুখে কখনও 
আর এ মুখের (বেমুখ দিয়া এত কথ! 
বলিতেছি, সেই মুখের ) মতন পদার্থ হইতে 
পারে না। কারণ তাহা! হইলে ত আমি 
আর একজন থাকি না, তাহা হইলে আমি 


যে বহু হুইয় পড়ি । শুধু রি এই গণ্ডগোল! 
ভূতের কথ! ভাৰিতে ভাবিতে সভয়ে মুখ 
তুলিয়া দেখি,সম্মুখে এক বিকটাকার প্রকাও 
শরীর অথচ সেট। কিন্তু কিছুই নহে। আলোক 
নাই, অথচ যেন দিব্য জ্যোতনা! দেখিলাম 
শব্দ নাই অথচ যেন দিব্য স্বরম্কর্ণে ধ্বনিত 
হইল, অনেক সময় এইরূপ তুল হয়। ইন্জরিয়- 
গণ পদার্থ-সমুহের সংবাদ আমাদিগকে 
আনিয়! দেয় বটে, কিন্ত অনেক সময়ে ভূল 
সংবাদও আনিয়া থাকে। কাজেই, “পদার্থ” 
কাহাকে বলে, ইহা ঠিক করিবার জন্য আমা- 
দের কেবল ইন্দ্রিয়গণকে বিশ্বাস করিলে? 
চলিবে না ১ যাহাধদগর্ে পদার্থ বলি, তাহ- 
দের কতকগুলি ধর্ম জানা আবশ্বক; এমন 
কতকগুলি ধর্ম জান! আবশ্তক, যাহা পদার্থ 
মাত্রেই বিগ্কমান আছে এবং পদার্থ ভিন্ন আর 
কিছুতে নাই। পগ্ডিতগণ দেখিলেন, কতক 
গুলি পদার্থের বিশেষ ধর্ম এই যে, তাহাদের 
সকলেরই ভার আছে। তাহার এই পদার্থ 
গুলির নাম দিলেন “জড়পনার্থ । অতএব 
পদার্থটা জড়পদার্থ কি না, ইহা জানিতে 


৷ হইলে, আমাদিগকে ইহ! দেখিলেই চলিবে 


যে, উহার ভার আছে কিনা। যদি ভার 
ন। থাকে, তবে উহ জড়পদার্থ নহে। 

ইহ! এক রকম বোঝা গেল, কিন্তু তবু 
জ্ঞানের সীমানায় আসিতে পারিলাম কই? 
জড়পদার্থের ভার কেন আছে? কতকগুগ্রি, 

উপুর 

পদার্থের ভার আছে, আর কতকগুলির নাই 
কেন? যাহাদের ভার নাই,তাহারা কি রকম 


১৩১৫ সালের ১৫ই চৈজ গৌহাঁটি খঙ্গসাহিত্য। দুশীলনী সভায় পঠিত হয় 
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পদার্থ? জড়পদার্থ গুলিই বা এক একট! 
এক এক রকমের কেন? একট। আবার 
আর একটার সঙ্গে মিশে কেন? মিশিয়া 
আবার নূতন রকমের একটা! উৎপন্ন কুয় 
কেন? কতকগুলি পদার্থ শক্ত, কতকগুলি 
তরল কেন? এই'ষে বিভিন্ন র্ষমের জড়- 
পদার্থ দেখ! যাইতেছে, ইহার! কি সকলেই 
ভিশ্ন ভিন্ন উপাদানের? অথবা, ইহাদের 
ংশনুক্রমিক সুচী সংগ্রহ করিতে পারিলে 
ইহাদের আদিপুরুষে একমাত্র উপাদানের 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন ছইবার সম্ভাবনা? এইরূপ 
এবং ইহাপেক্ষা বড় বড় প্রশ্ন মনে উদ্দিত 
হুইয়।৷ আমাদের জ্ঞানগর্বব চূর্ণিত করিয়। দেয়। 
যিনি জ্ঞানসমুদ্রের কুলে দ্রাড়াইতে সক্ষম 
হইয়াছেন, তিনিই ইহার অনন্তত্ব দর্শনে 
ম্তপম্তিত হইয়াছেন তাই জ্ঞানী ব্যক্তির 
হ্বদয়ের অস্তস্তলে এই কথ। ধ্বনিত হয় "আমি 
মাহ! কিছু শিখিয়াছি, তাহ হইতে এই মাত্র 
ফুবিতে পারিয়াছি যে, আমি কিছুই জানি 
ন1।”” যিনি এই কথা বলিতে পারেন,তিনি 
কিছু. শিখিয়াছেন, অন্তে নহে। জ্ঞানের 
সীমানা বহু দূরে, তথাম্ম পৌছিতে মনুষ্যের 
ক্ষমতায় কুলায় কি না, তাহা জানি ন1। মুল 
কারণে গোৌছিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, 
আমাদের ক্ষমতা জড়পদার্থের কতকগুলি 
ধর্মের সহিত পরিচিত হুওয়! মান্র। 
: জড়ের এক প্রধান ধর্ম এই যে, উহার 
ভার আছে। সোণা, রূপা, ইট, কাঠ, পাথর, 
ইহারা জড়পদার্থ, কেননা ইহাদের ভার 
আছে। আলোক, তাপ, ছায়া, হিংসা, 
খুক্রাধ, লোভ, ইহার! জড়পদার্থ নহে, কেন 
না ইছাদেই ভার নাই। 
জড়ের আর' একটা ধর্ব এই যে, জড় 
খাঁদিকটা বাগ জুকিকা-অবস্থান করে। এই 


নব্য ভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় মংখ্য। | 


ধন্মটা শুধু জড়েরই ধর্ম, এরূপ বল৷ চলে না। 
( পণ্ডিতগণ, ঈথর অথবা আকাশ বলিয়া এক 
বিশ্বব্যাপী -পদাথের কল্পনা করেন; কিন্ত 
এই ঈথর অথবা আকাশকে তাহারা জড়- 
পদার্থ বলেন না)। যাহা হউক, জড়পদার্থের 
এই ধর্ম আছে বলিয়াই একট জড়পদার্থ 
যেখানে আছে,সেখানে আর একট। জড়পদা- 
এেঁর থাকা অসম্তভব। যদি জড়ের এই ধর্ম 
ন। থাকিত, বাদ একটা জড় যেখানে আছে, 
আর একটাঁও সেইথানে থাকিতে পারিত, 
তাহা হইলে একটার ভিতর আর একটা 
পূরিয়া, তাহার ভিতর আর একট! পুরিয়া, 
সমস্ত জড়জগৎ একট। জড়বিন্দূতে পরিণত 
কর! সম্ভবপর ব্যাপার হইত। কিন্তু সেরূপ 
হওয়াটা বোধ হয়, বিনি এই জড়জগৎ সৃষ্টি 
করিয়াছেন (যদি কেহ স্থষ্টি করিয়া থাকেন ) 
এবং এরূপ সুন্দর করির। স্থষ্টি করিয়াছেন, 
তাহার অভিপ্রেত নহে। 
জড়ের আর একটা ধর্ম _ সঙ্কোচনশীলতা। 
এই ধর্ম হইতে জড়সন্বন্ধে আমর! মস্ত একটা 
তথ্যে উপনীত হইতে পারি। চাপ দিলাম, 
ঠা করিলাম, আর পদার্থটা সম্কুচিত হইয়। 
গেল। তবেই জড়পদার্থ নীরেট নয়। যদি 
নারেট হইত, তবে সঙ্কুচিত হইতে পারিত 
না) কারণ জড়ের একটা অংশ যেখানে 
আছে,সেইথানে আর একটা অংশত থাকিতে 
পারে না। কাজেই জ্ঞান হয়, জড়পদার্থ 
নীরেট নয় ; জড়পদার্থ মাত্রেরই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
ংশ আছে এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে 
ফাঁক আছে। সেই অংশগুলি এত ক্ষুত্র 
আর তাহাদের মধ্যে ফার এত অল্নযে, 
সহজচক্ষে আর আমরা তাহ। ধরিতে পারি 
না) কিন্তু চাপ দিলে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ 
গুলি অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি হয় কাজেই 


৫ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১ 


পদার্থট! সঙ্ক,চিত হয। এখন প্রশ্ন এই, 
সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি কেমন? তাহাদের 
আকৃতি, প্রকৃতি কিরূপ? তাহাদের ধর্ম 
কি? তাহারাও কি হুক্মতর অংশে বিভক্ত 
হইতে পারে ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার 
পূর্বে জড়ের আর একটা ধর্ম আলোচনা 
করা যাউক। 
জড়ের আর একটা ধন্দ--বিভাজ্যতা। 
আমরা যে সমুদয় জড়পদার্থ লইয়। নাড়াচাড়া 
করি, তাহাদের সকলকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
ভাগ করা যায়। এখন জিজ্ঞান্ত হইয়। পড়ে, 
এই ভাগ করাট| কতদূর পধ্যন্ত চলিতে 
পারে? ভাগ করিতে করিতে কি এমন 
একট! ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যাইবে, যাহাকে 
আর ভাগ করা যাইবে না? অথবা সেরূপ 
ংশ কখনই পাওয়া যাইবে না? এই একটা 
মন্ত প্রশ্ন । ড্যাণ্টন এই প্রশ্্বেরে একরকম 
উত্তর দ্িয়াছেন। তিনি বণিযাছেন, আমা- 
দের ভাগ করিবার ক্ষমতার একটা সীম! 
আছে। পদার্কে ভাগ করিতে করিতে 


এমন একটা ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যাইবে,যাহাকে | 


আমরা আর ভাগ করিতে পারি না। এই 
অতি ক্ষুদ্র অংশকে বলা যাইবে পরমাণু। 
যে উপায়ে তিনি এই দিদ্ধান্তে উপনীত হই- 
য়াছেন, তাহা কতকটা এইরূপ £--“মনে 
কর! যাঁউক যে প্রতি পদার্ই কতকগুলি 
পরমাণুর সমষ্টি এবং পরমাণুগুলিই হইতেছে 
উদ্তার ক্ষুদ্রতম অংশ এবং ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের 
পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন এক একট নির্দিষ্ট ওজন 
আছে। তাহ! হইলে একট! পদার্থের ভিতর 
৫ট1, ৭টা, ১৯ট1 পরমাণু থাকিতে পারে, কিন্ত 
সাড়ে পাঁচটা, পৌণে সাতটা বা সওয়1 দশট। 
পরমাণু কোন পদার্থের ভিতর থাকিতে পারে 
না। যখন ছইট! পদার্থ মিশিয়া একট! 


জড়তত্ব 


শ৯ 


নৃতন পদার্থ উৎপন্ন করে, তখন একটার 
কতকগুলি পরমাণু আর একটার নির্দিষ্ট- 
সংখাক কতকগুলি পরমাণুর সহিত মিশিয়াই' 
এক্ষটা নির্দিষ্ট রকমের পদার্থ উৎপন্ন হইয়! 
থাকে। অর্থাৎ মনে কর, একটা পদার্থ “ক' 
এর একটা পরমাণু আর একট! পদার্থ খ" 
এর"১ট1 পরমাণুর সহিত মিশিয়া একটা নৃতন 
পদার্থ “ট” উৎপন্ন কইল। এই “ক' এর ১টা 
পরমাণুও “খ” এর ১ট1 পরমাণু যখনই এ 
ভাবে মিশিবে,তখন একই পদার্থ 'ট” পাওয্কা 
যাইবে; ণ্ট” ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যাইবে 
না। যন্দি ক" খ মিশাইয়া আরও নূতন 
নূতন পদার্থ ঠ ড+ “৮” ইত্যাদি পাইতে 
হয়, তবে “ক+ এর ১ট। পরমাণুর সহিত আর 
'খ, এর ১ট| পরমাণু মিশিলে চলিবে না? 
“ক” এর ১টার সঙ্গে 'থ এর ২টা, ৩টা, ৪টা,, 
৫টা পরমাণু মিশিলে তবে নুতন নূতন পদার্থ 
ঠি এড” ণ্? এ ইত্যাদি পাওয়া যাইবে। 
এখন, “থ* এর সকল পরমাণু গুলিরই ওজন 
সমান এবং প্রতি পরমাণুরই "একটা নির্দিষ্ট 
ওজন আছে। “ক' এর একটা পরমাণুর 
সহিত ৭" এর ১ট। পরমাণু যোগে যে“ 
পদার্থ হইল, ইহার যে ওজন হইবে, “থ এর 
১টা না হইয়া ২ট। পরমাণুযোগে যে 
পদার্থ হইল,”ট” এর অপেক্ষা তার ওজন কত- 
টুকু বেশী হইবে? না, “খ*এর একট পর- 
মাণুর ওজন যাহা । আবার “খ এর ৩ট। 
পরমাণুযোগে যে পদার্থ “ড' হুইল, “ট* এর 
অপেক্ষা! তাহার ওজন ক তটুকু বেশী হইবে? 
ন1“খএর ২টি পরমাণুর ওজন যাহা। অর্থাৎ 
এই বিভিন্ন পদার্থ 'ট/ *” “ড* €ঢ' ইত্যাদি” 
ওজন এক নির্দিষ্ট সংখ্যার ওজনে বৃদ্ধি হইতে 
থাকিবে । বদি পরমাণুবাদ সত্য বূলিয় ধর 


ধায়, তবে এই রকম একটা নিয়ম দেখা 


৮৬ 


যাইবে । পরীক্ষার! এই নিয়মের যাথার্থ্য 


প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং এই পরমাণুবাদ সত্য 
'বলিয়! গৃহীত হইয়াছে । 
পরমাণু বিভক্ত হুম নাই বটে, কিন্ত পর- 


মাণ একেবারে অব্ভাজ্য,একথা বলিতে পারা 


যায় না। বিভাজ্যত। এই ধর্টা পরদাণুতেও 
আরোপ করা যায় কিনা, তাহা! এখন পর্যাস্ত 
ঠিক হয় নাই।* 
এই পরমাণুবাদ স্বীকার করিলেই পর- 
মাথু সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আপিয়! পড়ে । পর- 
মাণুগুলি নিতান্ত দর সন্দেহ নাই? কিন্তু 
তাহাদের আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি একট। 
ধারণা কি? তাহাদের পরম্পরের ভিতর 
মোটামুটি দূরত্ব কিরূপ? একঘন ইঞ্চি জায়- 
গার ভিতর তাহাদের কতগুলি থাকে ? পর- 
*মাণু গুলি কিরপ অবস্থায় আছে ?--ছুটাছুটি 
করিয়! বেড়াইতেছে, না এএকস্থানেই স্থির 
হইয়া আছে ? ন1,একস্থানে থাকির়াই হেলি- 
€তেছে, দুলিতেছে 1? না। হেলিয়া, ভুলিয়া, 
ঘুরিয়া, ফিরিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ? 
পরমাণুগুলি মোটের স্উপর ব্যাপারখান 
কিরূপ? তাহাদের উত্পত্তি কোথা হইতে ? 


* কিছুদিন পূর্বের ক্রকৃস্‌, রপ্টজেন, টম্সন্‌ প্রভৃতি 


বৈজ্ঞানিকগণ, কাচের পাত্র হইতে বাষু নিষ্ধাসিত 
করিয়া এবং উহার ভিতর তড়িৎপ্রব'হ সঞ্চালিত 
করিয়] দেখাইয়াছেন যে, ই ক।চের পাত্র হইতে এক 
প্রকার নূতন রকমের আলোক বহির্গত হয়, যাহাকে 
ইংরাজী ভাষায় ০20)০৩ 7855 অথব1 অবস্থাবিশেষে 
[২070861) [255 বলে । কোন কোন পণ্ডিতের মতে 
ভড়িৎ-ধর্মাত্রাত্ত, অত্যন্ত বেগবান্‌ অতি শুক্র হৃকষ্ম জড়- 
বিন্দুর গতি হইতেই এ আলোকের উৎপত্তি । এই 
ক্যহ-দুপ্র জুড়ি সকল পরমাণু নহে; পরাক্ষানবার! 
উহীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উহার! জড়পরমাণু 


নব্যভারত । [ সগুবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


না, তাহার! কখনও উৎপন্ন হয় নাই, চির- 
কাল হুইতে তাহারা একই মুস্তিতে বিরাজ 
করিতেছে? তাহাদের কি বিনাশ আছে? 
একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত কল্পনার আলে না। 
তবে নষ্ট হইলে তাহারা কি অবস্থার পরিণত 
হইবে? তাহাদের দশাটা কেমন হইবে? 
অথবা! তাহাদের কখনও বিনাশ হুইবে না, 
সময়ের অস্ত পর্য্যন্ত একই মুত্তিতে তাহার! 
বিরাজ করিতে থাকিবে; এই সকল প্রশ্ন 
আমাদের মনে ডদপন হয়। এই নকল প্রশ্নের 
সতুত্তর পাইলে অবগ্ত আমাদের অন্ততঃ 
কতকট। জ্ঞানলাভ হইগ, একথা বল যাইতে 
পারে। দেখা যাউক, পঞ্ডিতগণ কতদূর এই 
সমস্ত উত্তর দিতে পারিয়াছেন। 

প্রথম, পরমাণুর আয়তন সম্বন্ধে £-_ 

একট! ত্রিকোণ কাচ বা ঝাড়ের কলমের 
ভিতর দিদা সুয্যের সাদ আলোক চলিয়া 
আমিলে উহ রঙ্গিন হইঞ্জা পড়ে। ইহা! 
হইতে বুঝা যায় যে, স্থ্্য হইতে যেসাদ। 
আলোক আইসে,ইই1 বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে 
উৎপন্ন । বৈজ্ঞানিকগণের মতে, চোখের 
বাহিরে আলোক আর কিছুই, নহে,আকাশের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি ঢেউ মাত্র। এই ঢেউ- 
গুল অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির ৪০ হাজার, 
৫০ হাজার ভাগের একভাগ হইবে । এই 
ঢেউগুলি আমির যখন আমার্দের চোখে 
ধাক্ক! দেয়, তখনই আমাদের আলোক-জ্ঞান 
হয়। ঢেউগুলি বিভিন্ন আকারের ছোট, 
বড়, মাঝারি ইত্যাদি । একটা নির্দিষ্ট 
আকারের ঢেউ চোখে যে ধাক। দেয়,তাহাতে 
একট! নির্দিষ্ট বর্ণের জ্ঞান হয়। এই অতি 
ক্ষুদ্র ঢেউগুলির মধ্যে যে আয়তনের একটু 


পার্থক্য, তাহ! হইনডেই বিভিন্ন বর্ণের উৎ- 
পত্তি। হুধ্যের আলোকে এই রকম অসংখ্য 


. অপেক্ষা অনেক ছোট, উহাদের প্রায় দেড় হাজ।রটা 
॥ একত্ব.ফরিলে একটা উদজান পরমাণুর সমান হইবে। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) 


ঢেউ আছে) ইহাদের সমবেত ধাকার ফলে 
হর্যযের আলোক আমাদিগের নিকট শাদ। 
বলিয়া! বোধ হয়। বাতাসের ভিতর দিয়! 
এই ছোট বড় ঢেউগুলি সধান বেগে অগ্রলর 
হয়। ঝাড়ের কলমের ভিতর হ্র্যযালোক 
প্রবেশ করিলে ভিন ভিন্ন বর্ণের আলোকের 
বেগ একটু ভিন্নভিন্ন হইরা যায়। ইহার 
ফল হয় এই যে, শাদা আলোকের ভিন্ন ভিন্ন 
রং ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বাকিয়। যায়, সুতরাং 
ফীক ফাক হুইয়া পড়ে । ঘজ্জন্তই ঝাড়ের 
কলমের ভিতর দিয়া হুর্যালোক চলিয়। 
আদিবার পরে উহা! আঁর আমরা শাদ। 
দেখিন1, রঙ্গিন দেখি ।' ঝাড়ের কলমের 
অণুগুলির ভিতর দিয়া যখন শাদা আলো- 
কের ছোট, বড় নানা আকারের ঢেউগুলি 
চলিয়া যাঁয়, তথন তাহাদের বেগ বেশী কম 
হইয়া বাঁয়। যদ্দি আলোকের ঢেউগুলির 
তুলনায় ঝাড়ের কলমের অণুগুলি নিতান্তই 
ক্ষুদ্র হইত, তাহ। হইলে ্রবূপ ব্যাপার 
ঘটিতে পারিত না । এইরূপে অথুর আয়তন 
যদি আলোকের ঢেউয়ের আয়তনের 
১০১০০০ ভাগের এক ভাগ ধরা যায়, তাহা 
হইলে একটা অণুর আয়তন হইল, এক 
ইঞ্চির ৪* কোটি ভাগের এক ভাগ । 'ণুর 
আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি একট! ধারণ জন্মা- 
ইবার জন্ত বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্তিতগণ ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে উহার চিত্র অঞ্কিত করিয়াছেন । অধ্যা- 
পক ম্যাকৃস্‌ওয়েল্‌ বলিয়াছেন “এমন একটা 
জিনিষ লও,যার ছোট আর সহজ চক্ষে দেখা 
যায় না; অতটুকু জায়গার মধ্যে অশ্নজান 
নামক বায়বীয় পদার্থেরও অন্ততঃ ৬ কোটি 
পরমাপুআছে।” ক্লিফোর্ড লাহেব বলিয়া- 
ছেন, “এখনকার খুব উন্নত' ধরণের অণু- 
বীক্ষণ যন্ত্রে একটা জিনিষকে ৬ হাজার 
১১. 


জড়তন্ব। 


৮১ 


হইতে ৮ হাজার গুণ বড় দেখায়? এরূপ 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রও পদার্থের অণুগুলিকে দৃষ্টি- 
গোচর করাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অ্র্পযোগী | * 
যদি এইরূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা ফের 
আবার অতগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত, 
তবে উহ! জলের অণুগুণিকে দেখাইলেও 
দেখাইতে পারিত।৮ লর্ড কেল্বিন্‌ বলিয়া- 
ছেন, “একট। ফুটবল যত বড়, ততবড় 
একটা জলের গোলক মনে কর। এখন 
এই জলের গোলকটা ফুলিতে ফুলিতে যদ্দি 
কুলিরা আমাদের পৃথিবীর ”মতন এতবড় 
হইতে পারিত, তাহা হইলে জলের অণুগুপি 
দেখা যাইত। কত বড় দেখা যাইত? 
না,বন্দুকের গুলি অপেক্ষা কিছু বড় বড় এবং 


॥কার্ানের গোলার অপেক্ষা কিছু ছোট ছোট।” 


পাপন পিসি 


তারপর প্রশ্ন--পদার্ধের অণুগুলি কি* 
স্থির হইয়া আছে, 1 তাহার! গতিবিশিষ্ট? 
এ বিষয়ে পগ্ডিতগণের মত এই যে, কোন 
পদদীর্থেরই অণুগুলি একেবাবে নিশ্চল নহে। * 
কতকগুলি পদার্থের অণুগুর্ির পরম্পরের 
প্রতি আকর্ষণ এক রকম নাই বলিলেই চলে 
এবং ইহারা অবিরত *বেগে ছুটাছুটি করি- 
তেছে-ইহার। বায়বীয় পদার্থ। এইরূপ 
ছুটাছুটি করিয়া! ইহারা আধার পাত্রেক্স চারি- 
দিকে ধান্কা দিতেছে; ইহ! হইতেই বায়বীয় 
পদার্থের চাপ। উদ্জান্‌ বাস্পের অণুর বেগ 
সেকেণ্ডে এক মাইলের বেশী! তরল 
পদার্থের অণুগুলিও ছুটাছুটি করিয়া! বেড়ায়, 
কিন্ক ইহাদের পরস্পরের ভিতর অল্প বিস্তর 
আকর্ষণ আছে। কঠিন পদার্থের অণুগুলি 
একস্থানে থাকিয়াই স্পন্দিত হইতেছে 
তরল অথব1 বায়রীয় পদার্থের অণুগুলির 
তায় ছুটাছুটি করিয়। বেড়ীয় না। তাই, 
একট! বালিপূর্ণ টবের গায়ে ছিত্র করিয়া 


২ 


দিলে বালি বাঁছির হইয়া যান না, কিন্তু 


একট! জলপূর্ণ পাত্রের গায়ে ছিদ্র কল্লিলে 
* জল সবেগ্ে বহির্গত হুইয়] যায়। 
তারপর জিজ্ঞান্ত এই-_পরমাগুর 'কি 
বিনাশ আছে? পরমাণুর বিনাশ আছে 
'কিনা, জিক্তান "করাও যা, জড় পদার্থের 
শবনাশ আছে কিনা, জিজ্তাসা করাও তাহাই ; 
কারণ কতকগুলি পরমাণু লইয়াইত এক 
একটা জড় পদার্থ। পরমাণুর যদি ধ্বংস ন৷ 
থাকে, তবে জড়েরও নাই। কিছু দিন পুর্বে 
ল্যাবোয়াপিয়ে «প্রমাণিত করিয়াছেন, জড়ের 


ধ্বংস নাই। পরে,জড়ের ্ায় শক্তিও অবিনশ্বর, 


এই কথা পঙ্ডিতগণ জানিতে পারিয়াছেন। 
কিন্ত, "না সতে। বিদযাতে ভাবে, না ভাবো- 
বিদ্ভতে তঃ” এই কথাটা বহুপুর্ব হইছতই 
« আমাদের শাস্ত্রে উঞ্জ আছে। যাহা একে- 
বারে ধ্বংশ হইতে পারে, তাহার প্রকৃতপক্ষে 
অস্তিত্বই নাই,আর যাহার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব 
এআছে, তাহ! একেবারে ধরংস হইতে পারেনা, 

সে ধেরূপ পদ্র্থই হউক না কেন, জড়েই 
£ছীক আর অঙ্গড়ঈ হৌক। মোটের উপর 
“কিছুনা,হইতে কু” উৎপন্ন হইতে পারেনা 
গার “কছু” কিছুনা'তে পরিণতও হইতে 
পারেনা! কিন্তু জড়ের রূপান্তরগ্রহণ সম্ভব 
: (কি? শক্কি অবিনশ্বর,কিস্তু শক্তি বহুরূপী,ভিন্ন 
ভিন্ন মৃত্তিতে প্রকাশ হইতে পারে। এই যে, 
যে শক্তি ব্যয় কর্সিযা আমি সবলে টেবিলের 
উপর মুষ্ট্যাবাত করিলাম,সে শক্তি একেবারে 
ধ্বংস হইলনা। আঘাত করাতে একট শব্ধ 
উৎপন্ন হইল, কতকট! তাপ উৎপন্ন হইল,ইহা 
আমারই শারীরিক শক্তির নৃতন মৃত্তিতে 
সইঙ্কাদ আখ আর আমি যে এত শক্তি- 

সম্পন্ন,আমার এশক্তি আদিল কোথা হইতে? 
মহাবীর হইয়্াই কি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম? 


নব্যারত | [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


না, আমর! আহার করি বলিম্াই এত শক্তি, 
সম্পন্ন হইতে পারিয়াছি। খাদ্য জন্মায় কে? 
স্র্ম্যদেব, তাহার তাপ ও আলোক দানে। 
সুর্যযদেব ক্রমাগত এত তাপ ও আলোক 
দিতেছেনকি করিয়া 1 না, তিনি ক্রমাগত 
্বীয় দেহ সন্কুচিত করিতেছেন ১ ইত্যাদি। 
শক্ত সম্বন্ধে একথ৷ বুঝ গ্রেল। তাপ নষ্ট 
করিয়া আমর! আলোক পাইতে পারি, 
আবার আলোকের শক্তি হইতে ত।প 
পাইতে পারি। হাতে হাতে ঘষিয৷ তাপ 
উৎপন্ন করিতে পারি, আবার তাপের 
সাহায্যে ইঞ্জিন চালাইতে পারি। কিন্তু 
জড় সম্বন্ধেকি এন্টথা খাটে? একট! জড় 
কি অন্টায় পরিণত হওয়া সম্ভব 1 লৌহ 
রি তায্রে পরিণত হওয়া সম্ভব ! তীত্রকি 
স্বর্ণ পরিণত হওয়া! সম্ভব? সম্ভব হইতে 
আপত্তি কি? * লৌহ ত্বর্ণে পরিণত হইলে 
জড়ের রূপান্তর হইল মাত্র একেবারে 

ং২ তহুইল না। যদি এইরূপ হওয়া 
অসম্ভব হয়, তবে কেন অসম্ভব? লৌহের 
একটা পরমাণু যেমন, লৌহের আর একটা 
পরামাণুও তেমন। কিন্তু লৌহের পরমাণু 
ও স্বর্ণের পরমাণু এক রকম নয়। কতক- 
গুলিতে সামগ্রন্ত ও কতকগুলিতে পার্থকা 
দেখা যায় কেন? চির দ্িন হইতেই কি 
কতকগুপণি এক রকম আর অপরগুলি অন্ত 
অন্ত রকম হইয়া আছে৪ কতকগুলি 
দেখিতেছি ঘট,কতকগুলি দেখিতেছি কলমী, 
কতকগুলি দেখিতেছি হাড়ী। যদি চির- 
দিন হইতে একই ভাবে, চনিয়! আসিতেছে, 


* কিছু দিন হইল কুরী সাহেব ও তাহার পত্ধী রেডি- 
নম নামক একটা ধাতুর আবিফার করিয্লাছেন। এ 
রেডিয়ম্‌ ধাতুকে হিলিরম্‌ নামক অপর একটা ধাতুতে 
গরিণত হইতে দেখা গিয়াছে । 


জাষ্ঠ, ৩১৬ 


তবে সকলগুলিই ঘট, অথ্থবা সকলগুলিই 
কলসী হইল না কেন? তববেকি একমাত্র 
মৃত্তিক! হইতেই এই ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের 
উদ্ভব হইয়াছে 1 দেখা যাউক, এসম্বন্ধে 
পণ্ডিতগণের কি মত--তাহাদের মতে পরমাণু 
জিনিষট। কি! 

ডেমোক্রাইটাস্‌ বহুপুর্ববে বলিয়্াছিলেন, 
পরমাণু দিনিষট! খুব শক্ত, তবে পরমাণু- 
গুলির ভিতর ফাঁক ফাঁক আছে-_-তাই জ্বল, 
বায়ু আর আমাদের নিকট শক্ত নয়। নিউ- 
টনের ধারণাও কতকটা এরূপ ছিল। শব্দ, 
বাষুর ভিতর দিপা কতবেগে অগ্রলর হয়, 
এইটা হিসাব করিতে যাইয়া! তিনি দেখিলেন 
ধে,শব্ধের প্রকৃত বেগ যাহা,তাহার হিসাবের 
বেগ তাহাপেক্ষা কম হইয় ঈাড়ায়। পর- 
মাণুগুলি কঠিন, এই মত ধরিয়া তিনি উপ- 
রোঁক্ত পার্থক্যের কারণ নির্দেণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। অথুগুলি শক্ত, উহাদের 
ভিতর দিয়া শব্খ-যাইতে সময়েরই আবহাক 
হয় না) কাজেই শব্দের প্রকৃত বেগ তাহার 
হিসাবের বেগ হইতে বেশী হইয়া! পড়িয়াছে। 
কিন্ত নিউটনের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ভূল বলিগা 
প্রতিপন্ন হইঙ্লাছে। উপরোক্ত পার্কোর 
প্রকৃত কারণ লাপ্লাস্‌ নির্ণর করিয়া গিয়া: 
ছেন। আধুনিক পঞ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, 
পরমাণু একেবারে শক্তি হইতে পারে নাঁ। 
পরমাণুর অভ্যন্তরেও একরকম স্পন্দন চলি- 
তেছে। বিভিন্ন গ্যাসের অণুগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন 


জড়ততব ৷ 


৮৩ 


পদার্থ ধিরিয়া আছে, ইহাই পরমাণু । 
বঞ্ষোভি5, জবড়পরমাণুকে , ঞকেবারে, 
উড়াইর়াই দ্বিতে চাহেন। তিনি ঝলেন,. 
পরমাণু আর কিছুই নম, কেবল কতকগুলি 
বিন্দু মাত্র) এই বিন্দুগুলি ভ্ড়' নহে। উহারা' 
আকর্ষণ, বিকর্ষণ বলের কেন্দ্র মাত্র 
কিন্ত পরমাণু কি, এ সম্বন্ধে লর্ড কেল্বিন 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অন্তান্ত মত অপেক্ষা 
আমাদের মনে বেশী লাগে। তাহ! কতকটা 
এইরপে বুঝান যাইতে পারেঃ_ সমস্ত বিশ্ব 
ব্যাপিয়া৷ ঈথর অথবা আকাশ নামক পদার্থ 
বিগ্কমান; এইরূপ কল্পনা কর!  হইয়াছে। 
শুধু কল্পন1 নহে-_এই ঘটিট।,বাটিটার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বতদূর নিঃসন্দিপ্চ, এই ঈথর 
অথব। আকাশের অস্তিত্ব সুবন্ধে ঠিক ততদুর, 
অথবা তাহাপেক্ষা,বেশী, নিঃসন্দিপ্ধ। সমগ্র 
জগত জুড়িয্া এই আকাশ বিদ্তমান। 
আলোক, এই আকাশের একরকম ঢেউ, 
মাত্র) তাপও এই আকাশেরছু অপেক্ষকৃত 
বড় বড় ঢেউ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাড়িৎ 
কি? না, এই আকাশেরই বক্রিপ্নাবিশেষ মা, 
চু্কক শক্তি এই আকাশেরই এক প্রকান্ 
ঘুনী। এই সমস্ত বৃহৎকাণ্ডের মুলে এই 
এক আকাশ, পণ্ডিতগণ ক্রমে এই তথ্যে 
উপনীত হইক্াছে। আমতা! যাহ! জড়পদার্থ 
বলি,তাহার মুলেও এই এক আকাশই বর্ত- 
মান, এরূপ বিবেচনা কেমন? কেল্বিনের 
মতে, জড়পরমাণু এই আকাশেরই আবর্ত 


বিশেষ মাত্র । তবে জড় ও মাকাশ একই 
পদার্থ? সে কেমন কথ? "আমর! যে 
বলটা লইয়া খেলা করি, ছুড়িগ্প্হোদী্ 
একজনের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া রক্ত পর্ধযস্ত 
বাহির "করি, সেই বলটা আ'র আকাশটা 
কেমন করিয়া একরকমের পদার্থ হইল? 


নির্দিষ্ট সংখ্যায় ম্পন্দন হইয়া থাকে তাই 
ভিন্ন ভিন্ন গ্যাস আলাইয়! ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের ৰ 
আলোক পাওয়া য়ায়। লবন পোঁড়াইলে 
হুল্দে অর্লা, পাওয়া যায় ইত্যাদি। | 
র্যাঙ্কিণ বলেন যে, মধ্যস্থ একটা বিন্বুর 
চারিদিকে একরকম স্থিতিস্থাপক বায়বীয় ' 


৮৪ 


আকাশটা আছে না! আছে, তাহাত আমর! 
অন্ভবই করিতে পারি না। ইহার উত্তর 
এই যে, ঈর্ঘর অথবা আকাশ আমরা 
অনুভব করিবকি করিয়া? আনরা অনস্ত 
ঈথর সাগরে নিমজ্জিত। এ সাগরের পৃষ্ঠ 
নাই, তল নাই, উপর নাই, নীচ নাই। 
ডুবিতে ডুবিতে সাগব-নিন্স্থিত মৃত্ভিকীতেও 
পৌছিতে পারিব না, ভাদিতে ভাদিতে এই 
সাগর ছাড়িয়া বায়ুতেও উঠিতে পারিব না। 
কিস্ত, উপর ন্বীচ না৷ দেখিলে কি সাগরের 
অস্তিত্ব অন্ুতব করী! যায় না? সমুদ্রের ভিতর 
মাছ থাকে, হাঙ্গর কুস্তীর থাকে । এই সকল 
জন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসিয়! উঠিয়। চক্ষু বিস্তার 
করিয়। সমুদ্রজলে নিরীক্ষণ না করিলে কি 
ইহার! বুঝিতে পারে না, জল আছে কিন 
আছে? পারে বটে। ইহার! যখন সবেগে 
অগ্রাণর হয়, সম্মুখের জলট! ধাধা দের। কিন্তু 
আমাদের সৌভাগ্য অথবা ছূর্ভাগোর বিষয়, 
আকাশটা সেরকম কোন বাধাই দেয় ন। 
আকাশের ভিতর, ঘর্ষণের মত কোন ব্যাপার 
ঘটত হইবার যে। নাই। এই আকাশের 
আস্তিত্ব আমরা 'অনুভবই 'করিতে পারি ন|। 
তবে আমরা কি অনুভব করিতে পারি? 
অনুভব করিতে পারি, ইহাতে বে আবর্ত 
ওঠে, ইহাতে যে ঘূর্ণী উপস্থিত হয়। - এই 
আবর্তই আমাদের নিকট “কিছু” বলিয়। 
প্রতীয়মান হইবে, তত্ভিন্ন আর সকলেই 
আমাদের নিকট “কিছুনা” বলিয়া. বোধ 


হইবে। জড় পরমাণু এই রকম এক একটা 
আবর্ভবিশেষ। ঘর্ষণবিহীন ঈথরে আমর! 


ই্ক্মিলেরআবর্ত উৎপন্ন করিতে পারি 


না) আবর্তগুলি, আমাদের ইচ্ছান্থুপারে 
অঙগিয়াও ফেলতে পারি না। তাই, জড় 
সথ্টি কর! অথব। ধ্বংস করা৷ আমাদের ক্ষম- 


নব্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


তার মধ্যে নহে। তবে এই আবর্তগুণি 
উৎপন্ন হইল কি করিয়! ? 

সে কথা এখন পর্ব্যস্ত কেহ বলিতে পারেন 
না) জ্ঞানের সীমান। এইখানে । 

আর এক কথা, ঈথর অথবা আকাশ 

নিতান্ত 709)119.; ইহার যে আবর্তনগুলি, 
তাহারা.এত কঠিন হুল কি করিয়া? হই), 
তাহ! হইতে পারে । বাষু কঠিন নয়, কিন্ত 
ঘুণিবায়ুতে কাঠিন্তের বিশেষ আভাষ পাওয়া 
যায়। ইঠ্রিন হইতে যে বাস্পের এক একটা 
গোলাকার পদার্থ ণ্ঘুপ” করিয়া! বাহির হয়, 
তাহা আকৃতিবিশিষ্ট এক একট। কঠিন পদ- 
পদার্থের স্ায় প্রতীয়মান হর । একট! 
রবারের ব্যাগের ভিতর জল পুরিয়া, সবেগে 
ঘুরাইয়। দিলে এই জলট। কঠিন পদার্থের 
মত যেন হম়্। অধ্যাপক টেট সাহেব 
একট। এক মুখ খোল। বাক্সের থোলামুখে 
একথাঁন। পরদা লাগাইয়া ও বাক্সের অপর 
দিকে একট! ছিদ্র করির। দেখাইগাছেন, যখ- 
নই পরদার় আঘাত কর বায়, তখনই ছিদ্রের 
ভিতর দিয়া বারুর অন্গুরারের ন্তায় একট। 
গোলাকার পদার্থ সবেগে বহির্গত হইয়! 
আইসে। কিন্তু ঈথর ঘর্ষণবিহীন, বায়ুত 
সেরূপ নয়, কাজেই আকাশের আবর্ত যে 
জড়পরমাণু» তাহ চিরকাল রখির! গেল, কিন্ত 
বাঘুর মাবঞ্ড সহজেই ভাঙ্গির। যায় 

. এই ব্যাপার দেখিতে অতি সুন্দর, টেট, 
সাহেব দেখাইয়াছেন, লর্ড কেলবিন্‌ 
দেখিতেছেন এবং দেখিতে দেখিতেই 
তিনি তাহার পরমাণুতত্বের ভিত্তি সংস্থা- 
পিত করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার 
প্রত্যেকেই দেখিতে ও দেখাইতে ,পারেন। 
একট! বিস্কুটের বাস্কের খোলামুখে একখান! 
পুরুকাগজ আটকা বাধিয়া অপরদিকের 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬] 


টিনের ঠিক মধ্যখানে পয়সার .মতন একটা 
গোলাকৃতি ছিদ্র করুন। বাঘুর অন্গুরীয়ক 
গুলি চোখে দেখ। যাইতে পারে, তজ্জন্ত কিছু 
হ্যাকড়া পোড়াইয়া বাক্সের ভিতর রা[থয়া 
উহা ধূমপূর্ণ করুন। এখন, কাগজের উপর 
অঙ্গুপীদ্বারা আস্তে আস্তে আঘাত করিলে 
অন্গুণীয়া্কতি এক একটা গোলাকার পদার্থ 
বাহির হইর অসংখ্য. গোলাকার পদার্থে গৃহ 
পুর্ণ করিয়া ফেণিবে। ১০ হাত তফাৎ হইতে 
প্রদীপের দিকে একটা বায়ুর অন্ুরীয়ক 
ছাড়ির। দিলে প্রদীপ ধপ. করিয়া শিভর! 
যাইবে, ষেন কোন কঠিন পদার্থ আসিয়! 
প্রদীপের উপর পড়িল। 

এই গেল আধুনক পগ্ডিতগণের জড় 
পরমাণুতত্ব। এখন একট| কথ! বলিয়া এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব। একমাত্র পদার্থ 
হইতেই যে এই দৃষ্তমান জগতের স্থষ্টি হই- 
যাছে, পঞ্ডিতগণ ক্রমে এইরূপ দিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হইতেছেন। এই একমাত্র পদার্থ সমগ্র 


বিষ্ব জুড়ি! বর্তনান। এই একমাত্র পদার্থ ই 


সৎপদ্ার্থ, এই একমাত্র পদার্থই বিগ্ভমান; 
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই, আর কিছু থাকি- 
তেও পারে না। জগৎ হৃহা হইতেই অভি- 
ব্যক্ত। এই একমাত্র পদার্থকে বা “ভা? 
মনে না! করিয়া ইহাকে একটা উচ্চতর আপন 
দ্িলে'কেনন হয়? ইউরোপীয় পণ্ডিত বলি- 
তেছেন “জগতে একমাত্র পদার্থ ঈথগহ বর্ত- 


মান; জড় ইহারহ আভব্যক্তি,ইহাতেই লিপ্ত ।” 


স্বয়ং ভগবান আমাদিগকে বলিয়াছেন £-- 
মত্তঃপরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞয়। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং হৃত্রে মণিগণাইব ।* 
ইউরোপীয় পর্ডিত বলিয়াছেন, ঈথর 
বিশ্বব্যাপী। ভগবান্‌ বলিয়াছেন “মর তত- 
মিদং সর্বং জগদব্যক্মৃত্তিন] | 


জড়তত্ব।.. 


৮৫. 


ইউরোগীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন “আকা- 
শের আবর্তগুলি আকাশের ভিতরই এদিক, 
ওদিক ছুটি বেড়ায়, তাহাতে তাঁজিয়া রিয়া 
যাইবার সম্ভাবন। নাই।” ভগবান বলিয়া- 
ছেন “আকাশস্কিত এই লীর্বগ মহানবাষু 
যেরূপ সর্বদা বিচরণ করিতেছে, অথচ আকা- 
শের সহিত বায়ুর মিশ্রত! সম্পাদক কোন, 
সন্ধ নাই,সেইরূপই এতৎসমন্ত বিশ্ব আঘাতে 
অবস্থিতি করিতেছে; অথচ আমার সহিত 
ইহার মিশ্রতা নাই 1 রর 
“থা কালস্থিতো নিতাং বাধুঃসর্বগো মহান্‌ 
তথা দর্বানি ভূতানি মৎসংস্থানীত্যুপধারয়।” 

ভগবান বলিয়াছেন, তাহা হইতেই এই 
জগতের উৎপত্তি, তিনিই এই জগৎ ধারণ 
করিয়া 'আছেন। কিরূপে ধারণ করিয়া! 
আছেন +__পভৃতভূন্নচ ভূতস্থোমমাত্মা ভূত” 
ভাবনঃ 1” 

জড়জগতের উৎপত্তি আকাশ হইতে; 
যদি লয় হয়, তবে আকাশেই লয় হইবে 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন £ ২. 
“অহং সর্ধবন্ত প্রভবে! মন্তঃ সর্ব গ্রবর্ততে ।” 
“অহং কতনস্তজগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ব্তথ। )” 

গ্রলয়ের কথা ভাবিয়। আমরা একান্ত 
অধীর হইয়া! পড়ি। ভগবান আঁমাদ্দিগকে 
আশ্বান দিয়াছেন। কল্পক্ষরে ধ্বংদ হইবে, 
কল্পারস্তে আবার স্ষ্টি হইবে। 
“গর্বভূতানি কৌন্তেয় ! প্র্তিৎ ঘাস্তিনাগিকাং 
করক্ষয়ে, পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্থজাম্যহং।” 
প্্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্থজামি পুনঃপুনঃ 
ভূতগ্রাম মিমং কৃৎগমবশং প্ররুতের্বশাৎ।” 

তিনি আরও বলিয়াছেন» মুঢব্যি 
তাহার বিশ্বরূপ কল্পনা করিতে পারে না, 
তাহাকে মনুম্তের স্তায় আকুতিবিশিষ্ট মনে 
করিয়া! অবজ্। করে। 








৮৬ নধ্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


 “অবজানস্তি মাংমূড়! মান্থধীংতনুমাশ্রিতং 
,পরংভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরং |” 
ইউরোপীয় পণ্ডিত এক আকাশেই অনন্ত 

মূর্তির বিকাশ দেখিতে পাইয়াছেন। শত 
শত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্রৎ হুর্য্যাদি একমাত্র 
আকাশেরই অনস্তমুত্তি। বহুপুর্ধে ভগবান 
আপনার অনস্তরূপ অর্জনে দেখাইয়া- 
ছিলেন। অর্জ,ন, ভগবানের সেই অনস্তরূপ 
দেখিয়া মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। অর্জন সেই 
একমাত্র, আদি, , অন্ত, মধ্যহীন তগবানে 
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইয়া! বিন্মিত, 
ভীত, স্তম্ভিত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 

“অনেক বাহুদর বক্তু, নেত্রং 

পশ্তামি তাং সর্বতেইনস্তরূপৎ 

নাস্তং নমধ্যৎ নপুনস্তবাদিং 

পশ্তামি বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বরূপ !” 


পশ্তামি ত্বাং দীপ্তহতাশ বজ্জ,ং 

শ্বতৈজন! বিশ্বমিদং তপস্তং।” 

বিশ্মিত নেত্রে সেই অনন্তমুত্তি দেখিতে 
দেখিতে অর্জন ভীত হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন। 

"আনৃষটপূর্ববং হৃযিতোহি দৃষ্ট৭ 

ভয়েন চ প্রব্যখিতং মনে! মে ॥ 

তেব মে দর্শয় দেব! বূপং 

প্রসীদ দেবেশ ! জগন্লিবাস ! 

“হে অনস্তশক্তিসম্পন্ন! তোমার অনন্ত 
রূপ দেখিয়৷ আমি বিস্মিত, ভীত হুইয়াছি। 
তুমি এই অনন্তমৃদ্তি সম্বরণ করিয়া আমাকে 
তোমার সেই সৌম্যমূত্তি দেখাও।” 

অর্জ,ন যাহা দেখিক্াছিলেন,যাহা দেখিয়া 
স্তম্ভিত হইয়ান্িলেন, আমরা কক্সনা- 
নেত্রে, ভীত, বিশ্মিত, স্তম্তিত চিত্তে তাহ! 
দেখিতে দেখিতে তাহার স্বরূপ অবগত হইয়া, 


"অনাদি মধ্যাত্তমনন্তবীর্ধয সেই অনস্তসাগরে, চিরতরে, এই ক্ষুদ্র সাগ- 
মনন্তবাহং শশিহ্ষ্য নেত্রং রোর্মি মিলাইতে পারিব কি? 
শ্রন্থরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
ত্দী-্বন্ম-স্নজ্জ্যান্স ॥ 


৯ 
নুনীল-সাগর-কুলে, স্তব্ধ নীলিমায়, 
দেবীর নির্্মাল্য এক সৌরভ ছড়ায়; 
প্রভাত"শোভন-ফুল্ল-নলিনীর দল-_ 
গ্রহনে প্রণব গাথা--ভর! পরিমল; 
কামিনী মুকুল মঞ্জু, মৃদুল, মেছুর, 
আর্তহদে ঢালে সুধা! সাত্বনা মধুর ) 
শীবি্গুঞ্ছবি নক্ষঅ-কিরণ, 
সোহাগ মিশায়ে চে স্বপ্ন সম্মোহন ! 
অনিলে গুঞ্জরে মূ বীণার বঙ্কার, 
কলকঠে উঠে গীত-মাধুরী-সম্ভ।র ॥ 


ললিতে কোমল মিশে, মধুরে শীতল, 
উল্লাসে সাগর-বেল। করে টলমল! 
একাকী মুদিত কবি সান্ধ্য নিরালায়, 
নেহারে মদির দৃশ্ত জীবন-সন্ধ্যায়। 
৮ 

» আলোক নিবিল ধীরে, স্তব্ধ সমীরণ, 
নীরব হইল ক, বীণার নিস্বন। 
নিৰিড় জলদজাল ঘেরিল অন্বর, 
ডুবিল তিমির গর্ভে সৈকত সাগর । 
বহিল প্রমত বেগে ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জন, 
উত্তঙগ-তরঙ্গ-বীথি করে আ্ফাঁলন। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬] 


সহসা ভাঙ্গিল স্বপ্র, কাপিল হৃদয়, 
আতঙ্কে পুরিল প্রাণ, গঞ্জিল প্রলয় । 
কোথায় সাত্বনা প্রীতি, কোথা ফুলবাস ?-- 
সম্মুখে যে ফেণাস্িত ভীম অটটহাঁস ! 
উত্তালে করাল মিশে, ক্র€রে ভয়ঙ্কর, 
তরাসে সাগর-বেল! কাপে থরথর ! 
একাকী স্তস্তিত কবি নির্জন বেলায়, 
নেহারে ভীষণ দৃশ্য জীবন-সন্ধযায় । 

৬. 
অবশ শিথিল তনু; স্তব.মন প্রাণ ;-- 
'নিমেষে উভয় দৃশ্য হ'ল অন্তদ্ধান 3 
প্রয়াণ করিল মায়া-মোহন ছলনা, 


বাণ ও শোণিতপুর |. 


৮৭ 


কুহক-স্তিমিত আত্মা লভিল চেতনা । 
চারিভিতে হুস্কারিত প্রলয়ের ধ্বনি, 
ভেসেছে ভাটার টানে জীবন-ভরণী । 
নয়ন মুদিছে ধীরে ; সম্মুখে পাথার, 
তরঙ্গ-সন্কুল পথ-_অনন্ত-বিস্তার ! 
ফুটিল আধারে ক্ষীণ আশার আলোক । 
ভাতিল ভবের পারে ভূষানন্দ-লোক । 
আলোকে আনন্দ মিশে, উজ্জলে নির্মল, 
নেহারে ভবিষ্য দৃশ্য পথিক বিহ্বল। 
একাকী প্রবুদ্ধ কবি ভা্িল ভেলায়, 
ত্যজি মর্ত্য মায়া-পুরী জীধন-সন্ধ্যায়। 
শ্ীশ্রীশচন্দ্র রায় । 


লাল ও ৫্পানিভ্ড' [লি 8 % 


“বীর্ধ্যবান্। বাণ, চ্চারুদর্শনা+ উষা ও 
“কামিনী-মনোমোহন, অনিরুদ্ধ, এই কয়টা 
চরিত্র অতি প্রাচীন যুগের গৌরব-স্থৃতির 
উদ্দীপক । শ্রীমদ্তাগবতে উক্ত হইয়াছে £_- 
“বাণ মহাতআ্সা বলিরাজার একশত পুত্রের 
জোষ্ঠ ছিলেন। তাহার সহম্্ বাহু । তিনি 
তাওব সময়ে বাগ্দ্বার৷ গিরিশের তুষ্টি সাধন 
করিতেন। ভগবান ভক্তবংসপল শরণ্য 
সর্বভূতেশ্বর তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে 
কছিলে, তিনি তাহাকে তাহার পুররক্ষক 
হইতে যাচ্ঞা করিম্বাছিলেন। এই বাণ 
রী্ধ্যগর্ব সাতিশয় গর্বিত হইয়া একদা 
হুর্যযবর্ণ কিরীট দ্বার! ভগবান গিরিশের পদা- 
ন্বুজ স্পর্শ শূর্বক কহিলেন, “হে মহাদেব! 


আপনি অপূর্ণকাল ব্যক্তিদিগের কামপুরক ও' 


কলতরু; হে লোকগুরো! আপনাকে 
নমস্কার করি ॥ আপনি আমাকে সহ বাহু 
িয়াছেন, এই সকল আমার সাতিশয় ভাবের 


কের মধ্যে 


কারণ হয়। আমি আপন! ব্যতীত ত্রিলো-* 
অদ্মার যোগ্য প্রতিযোদ্ধা 
দেখিতে পাই না। কণু.তি নিবন্ধন ভারভৃত 


বাহু সকল দ্বারা পর্বত নিকর চূর্ণ করিতে 
করিতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দিকৃহস্তীদিগের 
নিকট গমন করি, কিন্তু তাহারাও ভয় পাইয়। 
পলায়ন করে।” পু 

শ্রীমস্তাগবতে এই অমিভতেজ! বাণের 
বংশ পরিচয় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে । 
প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় ত্রয়োদশ কন্ত। *কশ্তপকে 
দান করেন। কশ্ঠপের গুরসে দ্িতি-গর্ডে 
দৈত্যকুলের উৎপত্তি। আদি দৈত্য হির- 
ণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু যমজ ভ্বন্ম গ্রহণ 
করেন। 

হিরণা কশ্সিপু 


গত পরহলাদ 
তৎপুত্র বিরোচন 
তৎপুত্র বলি 
বলির শতপুত্র--জোষ্ঠ বাণ) 


গৌহাটি সাহিত্যানুশীলনী সভার তৃতীয় অধিবেশনে ( বৈশাখ, ১৩১৬ ) পটিত। 


৮৮ 


যে দুর্ধর্ষ কুলের দমন হেতু ভগবান্‌ 
বিষুকে ত্রমান্বয়ে বরাহ, নৃ্িংহ ও বামন 
মুষ্টি পরিগ্রথ করিতে হইয়াছিল, বীর্যবান্‌ 
ধাণ সেই মহৎ কুলের উপযুক্ত বংশধর । 
ভারতীয় প্রাদেশিক দাহিত্যে সুপরিচিত 
পহরিহরের যুদ্ধ” দৈত্যকুলপতি বাণের দর্প- 
নাশের জন্যই সংঘটিত হলয়াছিল। 

বাণ্রাজ-কন্। “চারুদর্শনা' উধা অনিন্দ্য- 


নুন্দরী। যৌবন সমাগমে তিনি দ্বারকাধিপতি 


শ্রীকৃষ্ণের (পাত্র প্রছ্ায়নন্দন অনিরুদ্ধকে 
ত্বপ্নে দর্শন করিয়! তৎপ্রতি অন্ুরাগিণা হন। 
বাণয়ানার প্রধান অমাতা কুস্তান্তের তনয়! 
চিত্রলেখা উবার সহচরী ছিলেন। উবার 
মনোগত ভাব জ্ঞাত হইয়া তিনি তাহার 
প্রিয়জনের সহিত মিলন সংঘটনে যত্বতী 
'হন। “উষা “কামিনী মনোমোহন' অনিরুদ্ধের 


পরিচয় জ্ঞাত ছিলেন না| « এইজন্য চিব্রলেখ! 


দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য,বিষ্ঠা- 
ধর, ষক্ষ ও মন্থুয্দিগের মধ্যে বত সুপুরুষ 
ছিলেন, সকলের অবিকণ চিত্র সঙ্কিত করিয়! 
উষা:ক দেখাইতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধের 
চিত্রদর্শন করিয়। রাজপুত্রী লজ্জায় অবনতমুখী 
হইয়া ঈষৎ হাম্তপহকারে কহিলেন «এই 
তিনি” অতঃপর মায়াবিনী চিত্রলেখা 
পর্যযক্কোপরি ন্ুযুপ্ত অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়! 
উধার গৃছে আনয়ন করিলেন। অনি- 
রুদ্ধ গান্ধরর্ষ বিধানে উধার পাণিগ্রহণ করিয়। 
উষার আবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
অনিরুদ্ধ কেবল 'কামিনী-মনোমোহন' 
ছিলেন না। গান্ধর্বব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকা- 
খগ্রিতুহইলে পুর দৈত্যকুলপতি বাণ বছ গৈন্ত 
সমভিব্যাহারে অনিরুদ্ধকে ধৃত করিতে আগ- 
মন করিলেন। “সেই সমস্ত মৈন্ত তাহাকে 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছ! করিয়া! চতুর্দিকে দ্ডায়- 


নব্যভারত | 


[ সগ্তবিংশ থণ্ড, ২য় সংখ্যা। 


মান হইলে পর যেমন শুকর-ধুথ-পতি কুকুর- 
দিগকে সংহার করে, বীর অনিরুদ্ধ, সেইরূপ, 
তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। হনন কাধ্য আরগ্ত হইলে পর সকলে 
ভগ্রশিরাঃ, ভগ্মোর বা ভগ্ম-বাছু হইয়া ভবন 
হইতে বহির্থনন পুর্বক পলায়ন করিতে 
লাগিল। তখন বলবান্‌ বগিননন কুপিত 
হইয়৷ আপন দৈন্যের সংহারকারী অনিরুদ্ধকে 
নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন | 

নারদমুখে অনিরুদ্ধের বন্ধন ও যুদ্ধ- 
বিবরণ পাইর ক্কঞ্চ-দৈবত বুষ্িগণ বাণরাজ- 
ধানী শোণিতপুরে যাত্র! করিলেন । বাণ শঙ্ক- 
রের পরম ভক্ত। তাহার রক্ষার নিমিত্ত 
ভগবান্‌ রুদ্র-_পুল ও গ্রমথগণ সঙ্গে লইয়া 
রানকৃষজের সছিত যুদ্ধ প্রবুন্ত হইলেন। 
এই মহাযুদ্ধে মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব জরের সৃষ্টি 
ও উভয়ের তুমুল সংগ্রাম হইল। মাহেশ্বর 
জরের পরাভবের পর এ্রীহরি বীর্যাবান্‌ বাণের 
চারিটা ভিন্ন সমস্ত বাহুই ছেদন করিলেন 
এবং শঙ্করোপদেশে বাণ শ্রীহরির শরণাপন্ন 
হইলেন। 

এইটা শ্রীমস্ভাগবতের প্রস্তাব। এতথ্া- 
তীত বহু পুরাণ ও উপপুরাণে এই আখ্যা- 
প্িকাটী পরিকীর্তিত হইয়াছে। ভগবদগুণ- 
বর্ণনার অক্ষয় উৎস ম্বরূপ শ্রীমগ্ভাগবতের 
অন্তশিবিষ্ট হইয়াই যে এই উপাখ্যানটা স্থুপরি- 
চিত হইয়াছে, এমন নহে। বীর্য্যবান্‌ বাণা- 
নুরের দমন, হরি কর্তৃক হরের পরাজয়, ও 
শ্রীকৃষ্ণের বংশ বিস্তার, এই কয়টা অন্ুুপেক্ষ- 
ণীয় কারণের সহিত সংস্ষ্ট হইর শরীক 
লীলারসময় পুরাণেতিহাসে প্রারই এই 
বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হন্ন নাই। কিন্ত শ্রীমস্তাগ- 
বতে বাণ,উষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ চরিত্রোৎ- 
কর্ষ লক্ষিত হয়, অন্ন সেরূপ হয় নাই। এই 


(জ্যান্ত, ১৩১৬] টা 
হেতু আমরা ্রীত্তাগবত হইতেই গল্লাংদ 
আহরণ করিলাম। -ব্রহ্থবৈবর্ত পুরাণে এই 
কপটা বহুল বিস্তৃত হইয়্াছে। প্র গ্রন্থে হ্র- 
পার্বতী ও শ্রীকৃষ্ণের এত অধিক প্রাধান্ত 
স্থাপিত হইয়াছে থে, বাণ, উষ! ও অনিরুদ্ধ 
তাহাদের হস্তের ক্রীড়নক. শ্বরূপই গ্রতীত 
হন। শিব ও শিবানীর ক্রীড়া কৌতুক দৃষ্টে 
উষ লালসাবতী হওয়ায় শিবানী স্বপ্রযোগে 
উষাকে অনিরুদ্ধ দর্শন করাঁইতেছেন” এবং 
অনিরুদ্ধের অদর্শনে ব্যথিত উষ্া আহার, নিদ্রা 
ত্যাগ করিলে পর সেই সংবাদ প্রাপ্ত হ্‌ইয়! 





বাণ ও. শোনিতপুর ।. 


ৰ 


৮৯ 


কীত্তিত হইয়াছেন । মহাভারতের অঙ্গীভৃত 
হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণবংশ প্রদীপ অনিকুদ্ধের কাহি- 
নীর অনুরোধে যে উব! এবং বাণরাঁজীর ইতি- 
বৃন্তও থাকিবে, ইহ! উল্লেখ করা বাহল্যমাত্র। 
ফলঙতঃ বিভিন্ন পুরাণেতিহাসে বর্ণিত, বিভিন্ন 
বর্ণে প্রতিফলিত বাণ,উষাঁও অনিরুদ্ধের চিজ 
একত্র আলোচন। করিলে এক অতি. সুদীর্ঘ 
ও স্ুুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে। 
শীমস্তাগবত ও পুরাণগুলির বিবিধ ভাষা 
গ্রন্থ গুলিতেও বাণ, উধা 3০ অনিরুদ্ধের 
প্রাধান্ত কম নহে। এমন ফি, এই উপাখ্যান 


দৈতাবর বাণ শঙ্করের পদতলে নিপতিত ও ; অবলঘনে সুদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ পর্য্যন্ত বিরচিত 


মচ্ছিত প্রায় হইয়া রোদন করিতেছেন । তদ্দ- 
নে শঙ্কর,শঙ্করী) কার্তিকেয় ও 
করিতেছেন! গণনায়ক বাণের প্রবোধার্থ 
বলিতেছেন 2. | 

হবে কৃত স্বয়ং দেবী মন্তঃ কৃত্বাম্মরাত্মং। 

অধুনা বাম' পার্খেচ শস্তোন্তিষ্ঠতিমূকবৎ॥ 

অর্থাৎ আমার জননীই স্বপ্নে ম্মরাস্মরজকে 

উন্মত্ত করিয়াছেন, আর এখন পিতার বাম- 
পার্থ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, যেন কিছুই 
জানেন না !! এই পুরাণে উষা! ও অনিরুদ্ধের 
দীর্ঘ রূপবর্ণনা * সন্ধেও তাহারা শ্রীমস্তাগ- 


বতের স্তায় “চীরুদর্শনা” ও “কামিনী মনো"; 


মোহন” বলিয়া প্রতীয়মান হন না। বৃহদ্ধন্মম 
পুরাণে অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত: অভেদ- 
রূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন । যথা! £- 
সন্র্ষণোবাস্থদেব ইতি ভাগছ্বয়েনহ ৷ 
ভাগঘয়েন পূ্ণন্ত বরহ্মণো্্ধঃপ্রকথ্যতে | 
 গ্রদথা়্চানিরুত্ণচ কলৌভাগঘয়েনহ। 
কাঁ্লিক| পুরাণে শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রাধান্ত 
নাই।. কিন্ত এই গ্রস্থেও শোপিতপুরাধিপতি 


'বাণের উল্লেখ. আছে। তিনি এই পুরাণে | 


রাজধর্শাবিৎ, মির ও. সপে ্টায়াপে পরি" 


গণেশ্বর হাস্ত নিবাদী পণ্ডিত 


মধ্যে উৎকষ্ স্থানলাতের যোগ্য, 


তন্মধ্যে অতিপুর্বে কামরূপ” 
চন্রভারতি কৃত “কুমর হর 
ও আধুনিক কালে প্রীহট্রনিবানী কৰিবর 
রামকুমার নন্দী প্রণীত' “উষযোদ্ধাহকাবা”* 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । শ্রীমস্তাগবত ব1 পুরাণ" 
কথিত হ্বল্প সংখ্যক উপাখ্যানই স্বতন্ত্র কাব্যা” 
কারে পরিকীর্তিত হইয়া গৌরবান্ধিত হ্ইঃ 
যাছে। প্রসঙ্গক্রমেও এই বৃত্বীস্তটা সাহিত্যে 
অন্ঠা্র বহুল উল্লিখিত হইয়াছে । ভারতচন্ত্রের 
“বিগ্তানুন্দরে” এই ছুইটা পদ দেখিতে পাওয়া! 


যায়.১--- | , 
"এইব্ূপে অনিরুদ্ধ উহ! হরেছিজ। 


তাহারে বাঁধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥” 
কবিকুলচুড়ামণি মধুস্থদন দত্ত- 
“্ানবনন্দিনী উষা নমে তব পদে 


যুদুবর 1 
এইরূপে, এক উষ্ণ পত্রিক। রচন। আরম্ত 


করিয়াছিলেন ।. তাঁহার মর করম্পর্শে উষা 
পত্রিক! সমাপ্ত হইলে উছা! যে 'বীরাঙ্গনাদের 


হইয়াছে ।* 


অনুমান ক্ষরিবার কারণ আছে। উবার 
* *বাণ-পরাজয়" বীতাতিনয় ঘারাও বঙ্গের সর্ব 


নও 


চরিত্রের আলোচম।. প্রদঙ্গে আমরা তাহা 
দেখাইতে চেষ্টা করিব |. 
"বিভিষ্ন যুগে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন 


কাব্যরসন্ঞ ব্যক্তিদের দ্ব।রা বহুল বর্ণিত হইয়া! 


উধা ও অনিরুদ্ধ-ঘুটিত বৃত্তান্তটী নান! রসের 
আধারপ্বরূপ হইয়৷ রহিয়াছে। যে সকল 
ধঁতিহাসিক তত্বান্ুসদ্ধিৎন্থু ব্যক্তি ভাষার অভ্য- 
স্তর দির! বিভিন্ন কালের রুচি, রীতি, নীতি, 


সভ্যতা ও সামাজিক প্রথাদির নির্দেশ করিতে 


সমু্সুক, তাঁহারা এই প্রসঙ্গটী অবলম্বন 
করিলে উদ্দেশ্তপিদ্ধির জন্য পুপ্রীন্কৃত উপাদান 
প্রাপ্ত হইযেন। পুর্বকালে মন্ত্র ত্র ও অমা- 
নুষী মারার জন্য কামরূপভূমি প্রদিদ্ধ ছিল। 
চিত্রলেখা কর্তৃক মায়াবলে অনিরুদ্ধ হরণ 
বর্ণনার স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়া কামরূপ-নিবাপী 
চন্ত্রভারতি মায়াবিনী চিন্রলেখার নানা অদ্ভুত 
রূপ ধারণ বর্ণন করিয়াছেন। ভাঁদ্রমাসে, 
অর্ধনিশীথে, চন্তগ্রহণকালে ব্সাকাঁশে উড্ডীয়- 
মান খগ্ররীট পক্ষী একটা বাঁটিয়া তদ্বায়া 
বটিকা গ্রস্ততকরতঃ কপালে ফ্লোটা দিয়া 
চি্রলেখ' কৃ ভ্রমরী দেহ ধারণ করিয়াছিল 
ও ছুর্গম ঘারকায় প্রবেশ পূর্বক পূর্ব প্রস্তত 
উপাদানে অনিরুদ্ধের কপালে একটা ফোটা 
'দিষ্না তাহাঁকে রষ্চভ্রমরে পর্দিণত করিয়াছিল। 
 ভ্রমরী ভ্রমরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়! উষার গৃহে 
লইয়! আসিয়াছিল। ইহারই নাম "হরণলুকী* 
মায়া | শ্রীমপ্ভাগবতের দশমস্বন্ধের ভাষা-গ্রন্থ- 
প্রণেতা  কামরূপ-নিবাসী পণ্ডিত অনন্ত 
কদ্দলিও এই হরণলুকী* মায়ীর বর্ণন করিয়া- 
ছেন। " শ্রীমস্তাগবতের অন্তান্ত ভাষাগ্রন্থে 
ও এই বিষয়ের উল্লেখ নাই। ব্রঙ্গ- 
বৈবর্ত পুরাণের ভাষা! গ্রন্থ- রচয়িতা কালী" 
কিশোর রিস্তা ভূষণ সম্ভবতঃ শাক্ত ছিলেন। 
তিনি হরি কর্তৃক হরের পরাজয়. নীরবে সহ 


নধ্যভাঁরত 1... সপ্ডবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


কঁরৈন নাই। যাদবসৈন্ত সহ শ্রীহরি যখন 


' বিরূপাক্ষ-রক্ষিত বাণান্থরকে আক্রমণ করি- 


লেন, তখন কবি অনিরুদ্ধের মুখে ভগবতীর 
এক সুদীর্ঘ স্তব নির্গত করাইয়া তাহার সহায়- 
তায় ডাকিনী যোগিনীহ মহাশক্তিকে প্রেরণ 
করিগ্না” দিলেন। অনিরুদ্ধের বিজয়লাভে 
হরিহরের উপর মহ্াশক্তির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
হইল! দুঃখের বিষয়,ভাষ। গ্রস্থগুলিতে উষার 
গৃহে অনিরুদ্ধের পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ অন্ন ভোজন 
--অপহৃত অনিরুদ্ধের জন্, পুত্রশোকাতুর! 
বঙ্গরমণীকুলের স্ভাক্স, যাদববধূ্দিগের বিলা'প-- 
-"স্বপ্রান্তে অনিরুদ্ধের অদর্শনে উষার বির- 
হিনী কামিনীর স্তায় খেদোক্তি প্রভৃতির 
অবতারণায় যেরূপ কাব্যরমের উপভোগ হয়, 
জী মদ্ভাগবত-বর্ণিত বাণ, উষা ও "অনিরুদ্ধ 
চরিত্রের মুগ্ডপাত দর্শন করিয়৷ . তেমনি মনঃ- 
ক্ষন হইতে হয়। যে বীর্ধযবান বাণ ব্রিভুবনে 
তাহার প্রতিযোদ্ধা দেখিতে না পাইয়া-- 
সুরধ্যবর্ণ কিরীটের দ্বারা গিরিশের পানু 
স্পর্শ পূর্বক আন্বরন্বভাবের পুণ্গতাহেতু তাঁহা- 
কেই যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল-_-হীনবীর্ঘয 
বাঙ্গালী কালীকিশোরের হাতে পড়িয়া সেই 
তেজোগর্বিত অন্থরপ্রধান বাণ, শ্বকুলের অব- 
মাননাকারীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে কৈলাম 
শিখরাভিমুখে ধাবমান ! যে উষ! অনিরুদ্ধকে 
বিবাহিতা যজ্ঞপত্বী সা চ পুণ্যবততীমতী । 
নিশ্চল! সততং সাধ্য! রঙ্গিনী সঙ্গিনী সদা ॥ 
বলিয়। 'বিবাহার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ 
এবং ঘে অনিরুদ্ধ ম্বপ্রযোগে চারুদর্শনা! উধার 
প্রেমাধিনী-মৃত্তি সন্দর্শন করিয়াও-- 
অহং কৃষ্গ্ত পৌন্রশ্চ কামদেবাত্মজঃ ছায়ং। 
কথং গৃহ্ামিতাংকাস্তে তয়োরছ্ুমতিং বিনা ॥ 


বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পণ্ডিত চক্র 


রতি হতে যা হাম এপ কানা 


জ্োষ্ঠ, ১৩১৬] 


ও কাধাতুরার -ভায় চিত্রিত হইয়াছেন যে, 
তাহার উল্লেখ করিতেও ল্জ্জাবোধ হয়৷ 
কবিবর বামকুমার নন্দীর “উষোদ্বাহ কাবা, 
আধুনিক রুচিদন্মত। কিন্তু তাহার উধা, 
শিক্ষিত। স্থকন্ত1, ম্ুভা্যা পদ্দবাচা হইলেও 
তাহাকে ব্রতচারিণী, পার্ধতী-পুজানিরত। 
ও পরম নিষ্ঠাবতী হিন্দুকুমারীর স্তান্প না 
প্িখিয়া কিঞিৎ-ক্ষোভ থাকিয়া যায়। আর 
মনে হয়, তাহার উষা সেই কালের 
সেই উষা নহে । এই সম্বন্ধে মহারাষ্ট্- 
দেশ-প্রচলিত বখরে (গ্রাম্য কবিতায়) 
উষার চরিতোৎকর্ষ লঙঞ্ষিত হইয়া থাকে । 
নিষ্ঠাবতী স্বধর্ম-নিরতা রাজ্জী অহল্যাবাই 
বাণরাজনর্দিনী উধষার ন্তাক় ধর্মশশীলা 
বলিয়া একটী বখরে বরিত হুইয়াছেন। 
প্রাচীন কালে লিখিত উষার বৃত্তান্ত সমষ্টি 
হইতে উষা ইঞুদেবী পার্ধতীর পুজন- 
শীলা কুমারী, প্রেমিকা যুবতী, সাধবী ভার্যা। 
ও পতিকুন এবং পিতৃকুল, এই উভদ্কেরই 
উজ্জল-কারিণী বলিয়। প্রতীতা হন। চিত্র- 
দর্শন দ্বারা উবার পতি নির্বাচন সমগ্র পৌরা- 
ণিক সাহিত্যের. মধ্যে একটী অতুলনীয় 
ঘটনা । উষ! একবার মাত্র ভাবী পতির 
দর্শন প্রাঞ্চ হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই কামিনী- 
মনোমোহনরূপ চকিতের ন্যায় একবার মাত্র 
দেখিয়াই. তাহার স্থগভীর প্রেমোৎফুল মদে 
এরূপ দৃঢ় প্রথিত হইয়! গিয়াছিল যে, সহ 
স্থপুক্রষ .দেখিয়াও তাহার অপুমাত্র চিত্ত- 
বিকার জন্মে নাই। ইহা কি সতীর চূড়াস্ত 
লক্ষণ নহে ? মহধি. বেদব্যাস,. মহাভারতের 
প্রধান নায়িকা পঞ্চ পাগুব-পত্বী . দ্রৌপদী ও 
একদ! মনে মনে কর্ণের প্রতি. অভিলাধিণী 
.হুইগ্সাছিলেন . বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
 ক্ষিন্ত- উধার চরিত্বে সতী রমণীর যে আদর্শ 


বাণ ও শোগণিতপুর | 


চাস 


প্রতিফলিত হইফ়্াছে, বিষম পরীক্ষাঙ্ষেত্রেও 
তাহা অক্ষুণ্ন রহিয়াছিল। এই বিশেষত্ব্টী 
সামান্ত নহে।' ৪ ৯ * 

অধুনা জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর 
জ্ঞানবিস্তার হেতু ভারতের পুর্ব গৌরৰ 
কথার সমধিক আলোচন! ইইতেছে। পুরাণে- 
তিহাসে উল্লিখিত স্থানের নির্দেশ ও ব্যর্তি- 
দিগের আবির্ভাৰ কাল প্রভৃতির নিরূপণ 
দ্বারা পুর্বব ইতিহাস সম্কলনের চেষ্টা হইতেছে । 
বাণরাজা এবং তাহার রাজধানী শোণিতপুর 
সম্বন্ধেও নান! আন্দোলন আলোচন! 
হইয়াছে । 

আমর! নিক্ললিখিত ধতিহাঁসিক বিবর- 
ণীতে উষ্! ও অনিরুদ্ধ এবং বাণরাজধানী 
শোণিতপুরের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। 

১। সার উইলিয়মচ্ছণ্টর সঙ্চলিত দরঙ্ক 
জিলার বিবরণী ।* ২। শ্রীযুক্ত বি, সি,এলেন 
আই-সি-এস্‌ মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত, 
আসাম ডিস্টি,ক্ট গেজেটিস্বর। ৩। বুদ্ধ 
ই, এ গেইট সিআই-ই মহোদয় লিখিত 
মাসামের ইতিহাস। এতদ্যতীত এসিয়াটিক 
সোপাইটার জর্ণাল,*ইগ্ডিয়ান রিভিউ প্রভৃতি . 
পত্রে এতৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিথিত হইয়াছে। 
কটন কলেছের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত . পদ্মনাথ 
বিস্তাবিনোদ এমএ মহোদয়”২০:৪ 0) (1৩ 
৪10150 19201০21 121001115 06 52001” 
শীর্ষক যে শ্থলিখিত প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
প্রেরণ করিয়া আদমের বিভিন্ন স্থানে প্রক্ষিপ্ত 
নান! কীন্ডিচিহ্ৃগুলি একত্র সংরক্ষণের প্রস্তাব 
করিয়াছেন, তাহাতেও এই বিষয়ের সমুচিত 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই পর্য্যন্ত যতঢুর 
অনুসন্ধান হইয়াছে,তদথায়া ইতি 
যে, বর্তমান তেজপুরই ০০ 
শোধিতপুর ॥ ও 


[8০ 


৪২ 


... শ্রই সমন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা" নিয় | 


লিখি বিষয়গুলি সংগ্রহ কর! যায়। 

১)" €রপুরের যে স্থানে বর্তমান 
কাছারী গৃহ নির্শিত হইয়াছে, প্রবাদ এ 
স্কানেই উবার আবাসগৃহ ছিল। 

২। তেজপুর হইতে প্রায় ৩ মাইল 
দুরবন্তী দেউরী গ্রামের সন্নিকটে পরস্পর 
সংলগ্ন সাতটা পুক্ষরিণীর চিহ্ন অগ্ঠাপি বর্তমান 
অ.হে; প্রবাদ, উধার স্বানার্থ এগুলি খোদিত 
হইয়াছিল। . 

৩। তেজপুর হইতে প্রায় দুই মাইল 
দূরবর্তী ও-গুড়ি নামক একটী পাহাড়ের 
শৃ্গে উষার তাতশীলা ছিল, প্রবাদ অধুনা 


তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। 
৪1 তেজপুর হইতে প্রায় আড়াই মাইল 


দুরে কশিপু নামী একটা ক্ষুদ্র নদী আছে। 
কথন কখন তীর্থ-যাত্রিগণ উহার পঞ্কিল জলে 
শ্বানার্থ আগমন করেন, প্রবাদ বাণরা জার 
স্লাই ছেদিত হইলে পর রক্তকআ্োত-প্রবাহে এই 
নদীর স্থষ্টি হুইয়াছিল। 


৫। তেজপুর হইতে ৩ মাইল দূরবর্তী 


: বরালীমার! গ্রামের সন্িছিত একটা বৃহৎ অন্ধ 


পুফরিণী বাণরাজ মন্ত্রী কুন্তাণ্ডের নামে 
পরিচিত।« 

৬। তেজপুর হইতে অনতিদৃরে পর্ববতীয়া 

গ্রামের সন্নিহিত একটা বৃহৎ মাঠ বাণযুদ্ধের 
স্থল বলিয়! নির্দেশিত হয়। 
1 তেজপুর হইতে ১২০ মাইল দুরবর্ত 
ভালুকপাম নামক স্থানে কতকগুলি অষ্টা- 
লিকার ভগ্নাবশেষ বাণরাজার আবামস্থল 
বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। 

৮ ধপুরের উপক?স্থ 'মহাতৈরবঃ 
নামক: শিব উষাইই প্রতিষ্ঠিত, কেহ কেহ 
এইরূপ বলিয়া খাকে। | 


নব্যভারত। : 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


৯। তেজপুরের সমীপবস্তী ভৈরবী মন্দির 
সম্বন্ধেও এরূপ উক্ত হইয় থাকে। 

:১০। কথিত আছে বাগ, তেজপুর হইতে 
৩| মাইল দূরে ভমরাগুরির সন্নিকটে এক 
কাশী স্থাপনের, প্রয়াস করেন, কিন্তু অক্কত- 
কার্ধ্য হন। কতিপয় শিক্ষিত লোক ব্যতীত 
অন্তের নিকট এই বিষয় কিছু জান! যায় ন|। 

৯১। ভমরাগুরির সঙ্গিকটে :একটা 
ধেনুখন! পাহাড়ে একটা কুদ্রপদ্রচিহ্ব আছে। 
উভয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় €মাইল। জনৈক 
শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন বাণযুদ্ধে ভগবান ক্র 
এই ছুই স্থানে ছুই পদ রক্ষা করিয়! দণ্ডায়মান 
হইয়াছিল। 

বাস্তবিক .তেজপুর বাগরাজা ও তদীয় 
কন্যা উষ সম্বন্ধীর প্রবাদে এরূপ পরিপূর্ণ যে, 
এ সমস্তই অলীক এরূপ মনে কর! ছুঃসাধ্য। 


এই সম্বন্ধে একটী গল্প বল। অ-প্রাসঙ্গিক 


হইবে, না। তেজপুর-নিবাপী, জনৈক বন্ধু 
বলেন, তাহার কোনও বাঙ্গালী বন্ধু একদা 
তেজপুর সহরময় হোল! অর্থাৎ ব্রহ্গপুত্রাভি- 
মুখ নিয়তল বক্রগতি ভূধণ্ড সকল দেখিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করনে," এ গুলি কি 
প্রকারে হইল? বদ্ধুবরকে উত্তর দানে অস- 
মর্থ দেখিয়। তাহার বাঙ্গালী বন্ধুটা সহান্তে 
বলিলেন, এই -সামান্ত কথাটী আপনি বলিতে 
পারিলেন না! বাণযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই 
গরুড়ে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন; 
ুদধক্রীড়া। আরম্ভ. হইলে পর, পক্ষিরান্জ গরুড় 
নিশ্চয়ই স্থৃতীক্ষ নখরদ্বার৷ ক্ষিতিতল বিদীর্ণ 
করিতে আরম্ত করেন, তন্থারাই এই সকল 
“হোলার” স্থষ্টি হইয়াছে। উষার আবাস গৃহ, 
স্নানের - পুক্ষরিণী এবং তাতশাঁলা গ্রভৃতি, 
যেরূপ পরস্পর বহু ব্যবধানে প্রদর্শিত"হর, 


তদ্থারা গরুড়ের নধরোৎগাতে হোঁলার সর - 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬], 


স্তায়, ইহারাও কোনও কল্পনা প্রিয় ব্যক্তির 
দ্বারা উধার নামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, 
এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু 
ইহাও বিবেচ্য যে, এগুলি উবা কর্তৃক নিত) 
ব্যবন্ধত হইত, এরূপ কথিত হয় না, বরং 
বিভিন্ন সময়ে এগুলি বিভিন্ন কার্ম্যোপলক্ষে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,এইরূপই জনপ্রবাদ । বাণ- 
কর্তৃক স্বীয় রাজধানী হইতে বনু দুরে কণ্যার 
আবাসবাটী . নির্মাণ, এইটাও পুর্বকালীণ 
রাজপদ্ধতির বিরোধী নহে। 

দিনাজপুরের অন্তর্গত নিতপুবেও বাণ 
ও তদীয় কন্তা উব! সম্বন্ধে এবিধ জনপ্রবাদ 
প্রচলিত আছে। তাহ! অবলম্বন করিয়া! 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ ভট্টাচার্য “মহাশয় স্বপ্রণীত 
"্রাজ। সীতাবাম রায়” নামক গ্রন্থ মধ্যে 
লিখিয়াছেন “বিপ্ঈপাক্ষ শিবের উপাসক বীর্য- 
বান বাণ দ্রিনাজপুরে রাজত্ব করিতেন। তদীম্ধ 
কুমারী উষ1 যছুবংশীগ্গ  আগরুদ্ধের প্রেমা- 
কাজ্িণী হইনা গোপনে তাহার গলে 
বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। তহ্‌পলক্ষে 
প্রবল যছুকুলের সহিত বাণের যে যুদ্ধ হয় 


এবং বিষণ ও শিব-জ্বরের প্রাছুর্তাবের পর. 


যে সন্ধি হয়,তাহ! বাণ ও বঙ্গের পক্ষে -অশ্লাঘাঁ” 
জনক্‌ নহে।” অথচ এই অংশের টাকাতে 
তিনি উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে পিখিয়াছেন £- 
“অনেকে বলেন, দিনাজপুরের মধ্যে নিতপুরই 
-বাণের রাজধানী শোণিতপুর ৷. আসামী 
ভাষায় তেজ অর্থ শোণিত.। তেজপুরই 
শোণিতপুর | তেজপুরে উষার বাড়ী, বাণের 
পুকুর প্রভৃতি স্থান আছে। তেজপুরে অট্া' 


লিকার ভগ্রাবশেষ অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর প 


আছে। দিনাজপুরের নিতপুরেও বিরূপাক্ষ 
শিব ও তেজপুরেও এক শিবমন্দির আছে। 
'উযার' বিবাহের ' ধরণটাও কিছু আসাম 


বাঁশ ও শোণিতপুর | 


কও 


দেশীয় ॥ ইহাতে. অনুমান হয়, আসামের 
তেজপুর হইতে নিদাজপুরের নিিতণুর পর্য্যন্ত 
বাণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।” | 
দিনাজপুরের নিতপুরে বাণ ও উষ! . সঙ্- 
স্বীয় লোক প্রবাদ কতদুর প্রবল,তাহা আমরা 
স্বয়ং অনুসন্ধান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই 
নাই। এ্তহাসিক বিবরণীতে এই পর্য্যন্ত 
যতটুকু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্দারা, ধিরুপাক্ষ 
শিবের অস্তিত্ব ভিন্ন দিনাজপুরের দাবী আর 
কোনও বিষয়েই মমধিক অগ্রগামী নহে। 
পুরাণে বাণকর্তৃক “বিক্বপাক্ষ' শিবের পুজার 
বিষয় উল্লিথেত আছে, “মহাভৈরব* শিবের 
অর্চনার উল্লেখ নাই। কিন্তু “মহা তৈরব,, 
“বিরূপাক্ষ” প্রভৃতি শিবের নামান্তর মাত্র, 
এরূপ মনে করাও অধযৌন্কিক নহে। তেজ্-, 
পুর হইতে দিনাজপুর পধ্যন্ত বাণেরু রাজ্য 
বিস্তৃত থাকা সম্ভবপর? কিন্তু বর্তমান 
তেজপুর অঞ্চলই যে প্রতাপশালী বাণের, 
রাজধানী শোণিতপুর ছিল, এ বিষয়ে দ্বিরুক্কি 
হইতে পারে না। * এই অঞ্চলে স্থানীয় ্‌ 
লোকদ্দিগের মধ্যে রানা বাণ, কুমার অনিরুদ্ধ 
ও কুমারী উষা সম্বন্ধীয় প্রবাদ এরূপ বহু 
প্রচপিত যে, সাধারণ গৃহস্থেরাও স্ব স্ব কন্তা-. 
দিগকে উধার ন্তাক্স গুণ্বতী দেখিতে অভি- 
লাষ করিয়া থাকে । এমন.কি, নিকটবর্তী | 
পার্ধত্য জাঁতি--আকাদিগের রাজগণও 
আপনাদিগকে বাণ বংখোস্তব বলিয়া গৌরবা- : 
দ্বিত মনে করে। আকাদিগের এই দাবী 


* তেজপুরের ডিপুটা কালেক্টর আসামের প্রত্বতত্ব- 
পারদর্শ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশর বলেন ৫ 
পুর্বে তেজপুরের নাম ' 'শোণিতপুর"ই ছ্ণি শে 
জের আমলে কোনও .ডেপুটা কর্মিশনার নামটাকে. " 

“আসামীর করিবার নিমিত্ত শোপিতের; পরিবর্তে 
'তেনজ" বাইয়া! বর্তমান “তেজগুর" নাম দিষ্নাছেন |! 


৯৪. 





কত দুর সঙ্গত, তাহ! এখনও অনুসন্ধান 
সাপেক্ষ 1 ইহাদের মধ্যে লিপিমালার - প্রচ- 
লন নাই। সুতরাং এই সগ্বন্ধে অনুসন্ধানের 
সাফল্যের সম্ভাবনাও কম । আকার! অনর্য্য 
কিন্ত দিতি-স্ুত বাণ অন্থর পদবাচ্য 
হইলেও অনার্ধ্য নহেন। অস্থর অর্থে সুরু 
বিরোধী মা বুঝাম়্। স্থতরাং আকাদিগের 
এই দ্রাবী শুবীসমাজে গৃহীত হইবে কিনা, 
ংশয়ের বিষয়। তাহাদের বর্তমান অসভ্য।- 
বস্থাও তাহাদের্এই দাবীর অনুকুল নহে। 


পুরাণ-বণিত বাণ রাজবংশ যে ঈদৃশ অক্ষর. 


ভ্ঞান-বঞ্জিত শিল্পকগ্রা-রহিত অসভ্যাবস্থায় 
উপনীত হই্াছে, এইক্ধপ অনুমান করিতে 
কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন । বরং তেজপুও- 
* বাসীদের মধ্যে ৫বাণরাজ সম্বন্ধ কীন্তি 


কাহিনী আবহমান কাঁল হইতে ঈদৃশ আগ্রহ 





নধ্যভার়ত । 71 সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


সহকারে উল্লিখিত হুইয়। আগিতেছে যে, 


তন্দ্বারা সন্নিহিত পার্বত্য জাতি পর্য্স্ত 
উদ্বোধিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা 
সহজ-সাধ্য। 


আসাম প্রদেশ ধর্তমানে বন জঙ্গলে 
পরিপূর্ণ হস! রহিয়্াছে। কিন্তু এক সময়ে 
যে এই প্রর্দেশটী সভ্যতার : উচ্চ শিখরে 
আরূঢ় জনমগ্ডলীতে পূর্ণ ছিল, আসামের 
সর্বত্র তাহার নান! নিদর্শন বিদ্যমান রহি- 
যাছে। এই প্রাচীন ভূমি বাণ ও উষার 
আবাদ ভূমি ছিল, এ কথা ম্মরণ হইলে যে 
পূর্ব গৌরবের আদর্শ স্থৃতিপথে, সমুদদিত হয়, 
তাহা ভারতের যে কোনও অংশের পূর্ব 
গৌরব গাথার সহিত তুলনার অযোগ্য নহে । 


জ্ীউমেশচন্দ্র দে.। 


ত্ল্ক্ন্তি & 
(১) ৩) 
এই মম জন্মভূমি ! শ্াম।, বরাঙ্গন। সব্বগ্ুণ বহে যার ধমনী ব্যাপিয়া, 
্লিগ্করশ্মি উন্মেষিণী, সতত শোভন, সেই দেবী জাগে ওই প্রীতি বিধারিকাঁ, . 
তকুরাগে বিশোভিত স্নিগ্ধ চলদল বরিষ্ঠা, বরেণ্যা, স্নিগ্ধা) বেদপরাযণ। 


তমার্ণ পনস নীপ বগ্জুল নির্মল . 
পাতিয়াছে বক্ষে ধার, শান্ত স্িগ্ধছায়া। : 
প্রগাঢ় প্রশক্তি ভরে শীতলিতে কায়া। . 


(২) 

এই মন জন্মভূমি ! সুবর্ণ সিচয়া, 
' জক্ষমীরূপে পদ্সনেত্রে বিচ্ছুরিত দয়! ; 
নিশ্বাসে প্রবাহে যার বসস্ত অনিল 

বক্ষে বহে ক্ষীর ধার।-- প্রসন্ন সলিল ; 

সু পক ক--কুহরণ ছন্ন, 
রেপুভর পল্পলোধু, কুন্দ, মল্লিগন্ধ ; : 
 স্নেহরস পরিপ্লুতা মমতা-রূপিনী . 

যার সান্্র বংসলত। অতিভূ-গাষিনী . 


) ক্রি ক্ষিপ্ত সুপ্তচিতে করিতে আঁগ্রত।.... 


মাধিরক বধিণী মাতা পছুম আনন। ! 

ধ্যান যার, হিমালয় মুরতি ধরিয়া, 

দৃঢ়ভাবে স্বর্গস্পর্শী আছে দীড়াইয়া। 
(৪) . 

এ দেবতা জগতের কল্যাণদায়িনী -. 


সপতী সন্তান তরে দীপ্তি-বিধান্সিনী, 
তামনী, রাক্পী পুজ। রক্ত উৎক্ষেপপ 
দস্তের উদ্ত্াস্ত গাথা, বীরত্ব গর্জন 

মা আমার নাহি চান। ম। চান কেবল, 


. শৃস্তি, প্রীতি, দয়া, শ্রদ্ধা, নহে পণ্ুবল). 


উচ্ছল নীতিভ্র্ট, রিপুংপদানত .”:“. 


জ্যে, ১৩১৬1 


এ (৫) 
মা আমার করুণার দেবী মুর্তিমতী 
আর্তে দৈন্তে আগিগ্রন্তে কল্পরূপাসতী 
শস্তপূর্ণ, নেত্ররম্য বিশাল প্রান্তর 
ত্র্ণবীথি বক্ষে ধরি হাসে নিরন্তর ; 
প্রীতিগ্র্ভা শৈবলিনী সৌম্য শৈলমালা 
শঙ্পন্তীর্থ তরুতল যেন শাস্তি ঢালা 
শ্তামল কাস্তার-কান্তি, আত্বাদললিত - 
কল কাকলিতে ভরা, পবন: বেষ্টিত 
স্থনীল উল্লোচে জবাকুস্থুম শঙ্কাশ, 
মহাছ্যতি অরুণের অপুর্ধ্ব বিকাশ ; 
অমপ্তীর-পদা-কম্র উষ্া রূপসীর 
অতি মৃদু চলনের ক্ষরিত মদির : 
পান করি, পদ্মরাণী বিদ্বাৎ কম্পনে . . 
হাপিয়া ডাকিয়া লয় নব জাগরণে। 


্‌ €) 
দ্বিরেক গুঞ্জন কল কাকলির তান, 
কাণের ভিতরে যেন সুধা করে দান । 
শুধাংশুর অতি মৃদু অতি মৃদ্ব কর 
শ্রান্ত প্রাণে স্ধাসিঞি করে মনোহর । 
অনিদ্র প্রবণ তার। আকাশে বসিয়া 
কান্তিমরী দেবতা য় দেখে নিরখিয়া, 


অদ্বৈতবাদ ও খথেদের দেবত|। (৩) 


৭৫ 


এমন চারুত। ভর! জননী আমার, 
মমতা কম্পিত বক্ষে প্রীতির পাখার 
স্কটপ্রভা সান্বিকতা চির সঞ্জীবনী 
ছড়াইছে শক্তি-স্রোত দিবস রজনী । 
(৭) ' 
স্থাপিক্»। হৃদয় মাঝে বিতথ্য মালায় 
কে উহারা, বিছ্যুজ্জিহ্ব পুজ। তরে ধায়, 
কে উহার! অসংযমী নির্মল হাদয় 
তামনী পুজার ক্রিরা করে অভিনয় ? 
গরচ্ছন্ন পিশুন যার! দেবী পুঁজ তরে 
হোত বেশে কেন বসে বেদীর উপরে ? 
মায়েরে পুজিতে চাও, যুদ্ধ ভক্ত হয়ে 
পরিহরি দ্বেষ, হিংস!, অর্থ্য হাতে লঃয়ে, 
কাঙ্গালের বেশ ধার, হও অগ্রসর, 
ধন্ম সুত্রে ভা/য়ে ভাঃয়ে কাধ পরম্পর। 
»(৮) 
মা আমার স্বার্থ পণ্ড রুধির ঈশ্দিতা 
ওই ভোগ্যে ওই-কাম্যে হন পুলকিতা,' 
বিচারের তীক্ষ অসি নিজ হস্তে ধরি, 
একাঘাতে স্বার্থপশু দুই খণ্ড "করি, 
মহোলাসে প্রিষ্তম.* উঠ গরজিয। 
শুচি হোমানল চিত্তে উঠিবে জলিয়া। 
শ্রীবেণোয়ারীলাল গোক্সামী 


অধৈতবাদ ও খণেদের দেবতা | শে) 


আমরা এই প্রবন্ধের বিগত সংখ্যায় 
বেদাস্তদর্শন হইতে দেবতাবর্গের সম্বন্ধে হুইটা 
সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলাম। শ্রুতিতে 
সুর্য, আকাশ ( দ্ৌঃ), প্রাণ, অগ্নি প্রভৃতি 
শব্ধ দ্বার! ব্রহ্ম সত্তাই লক্ষিত হইয়াছেন, 
ইহাই বেদাস্তদর্শনের প্রথম সিদ্ধান্ত । কার্য্য- 
বর্গের শ্বতন্ত্র দ্বাধীন কোন সত! নাইঃ 
কারণের সত্তাতেই উহাদের সত্তা”) . সুতরাং 


ষাহারা পরমার্থদর্শী তত্বজ্ঞ পুরুষ, তাহাদের 
চক্ষে হূর্য্য, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতি কার্যযবর্ণ 
কোন স্বাধীন পদার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে 
পারে না। এ সকল পদার্থ দ্বার! ' তাহাদের, 
চিত্তে, তম্মধাস্থ কাঁরণ-সত্তাই অনুকূতস্ঠ্ 
থাকে। ইহাই-বেদান্তের সিদ্ধান্ত । আমর! 
এই সিদ্ধান্তের বিস্তৃত আরলাচনা করিয়া 
+ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ । 


নব্যভাকত 


- [সপ্তাবংশ খু, ২য় সংখ্যা । 





দেখাইয়াছি যে, খথেছে উল্লিখিত দুধ, অঙ্মি 
 শ্রভৃতি েকতাও এক ব্র্ধলত্তারই, বিকাশ 


' ঝা নাম ভেদ মাত্র; উহারা কোন শ্বতস্তর 
্বাধীন. জড় পন্দার্থ নহে। 
[স্তর দ্বিতীয় সিষ্ধান্ত এই যে, যখন শ্রুতির 
_ উল্লিখিত হুধ্য, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতিতে 
গ্রচুররূপে “ক্রক্ষলিঙ্গ” বা ব্রদ্মেরই পরিচায়ক 
চিহ্ন রহিয়াছে, তখন এ শব্খগুলি কোন 
স্বাধীন জড় পদার্থকে বুঝাইতেছে না) 
উহাদের দ্বার খ্ত্রন্দঈই লক্ষিত হইতেছেন। 
ভখন' আমর! দেখিব যে, বেদাস্তের এই 
দ্বিতীয় দিদ্ধান্ত খখেদের দেবতাবর্গের উপরে 
প্রযুক্ত হইতে পাঁরে কিনা? যদি হয়, তাহ! 
হইলে বেদান্তমতানুসারে ধশ্বেদের দেবতা- 
“গুলি ছার! নিশ্ঠন্ইই ত্রহ্ষপদার্থই লক্ষিত 
হইবেন। 
অগ্রসর হইব । 
«*. স্্েদে যতগুলি “দেবতা” উল্লিখিত হইয়া- 
ছেন, প্রত্যেক দেবতা সম্বন্ধেই প্রচুর সুক্ত 
: আছে। এই সকল হুক্ত হইতে যদৃচ্ছাক্রমে 
যেটা*গ্রহণ করা যান, 'তাহাতেই দেখা যায় 
যে, এই স্থক্কে ষে সকল বিশেষণ প্রদত্ত 
' আছে, সেই বিশেষণগুলি কোন জড় পদা- 
রথের উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিশে- 
বণগুলি ব্রচ্গেরই উচ্চভাব প্রকাশক । আমরা 


এই সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে কতক- 


গুলি হুক্ত এন্থলে উদ্ধত করিতেছি। এই 
. সকল উদ্ধৃত সুক্তের নীচে সায়নাচার্য্যসম্মত 
. ঝ্যাধ্যাও প্রদান করিতেছি। পাঠকবর্গ 
দেখিতে. পাইবেন যে, এই সকল স্থক্তে 
 ববেসপাররাণে “ব্রচ্মলিঞ্” বা ব্রদ্ষেই পরি- 
রর চাক্ধক চিহ্ন বর্তমান আছে। সুতরাং এই 
: ঝ্চল_ দেবত। দ্বারা, দেবতাবর্গে অনুগত 'বা- 

 অঙ্থসথাত বরঙ্মনত্তাই গতিগাদিত হইতেছেন । 


'তারপর, বেদা- 


এখন আমর! ,তাহাই দেখাইতে ;. 


শক্তি আছে, সেই 


€১) "সোম" দেবতার -বর্ণনে এইরূপ 
সুক্ত আছে 27. 
'ত্বমিমা ওষধীঃ সোম ! বিশ্বাঃ, 
স্বমপো অজনয়স্ংগাঃ | 
ত্বমাতৃতস্থোর্বস্ত রীক্ষং, 
_ত্বং জ্যোতিষ! বিতমে! ববর্থ॥” 


হে সোম দেবতা! তোমা হইতেই এ 
বিশ্বের ওষধি সকল জন্বিয়াছে; তোম! 
হইতেই জল উতপন্ধ হইয়াছে এবং তুমিই 
মণুষ্যদেহে ইন্দ্রিয় শক্তি ও বাহাজগতে কিরণ 
সকলকে স্ৃষ্ত্রি করিয়াছ। তুমি এই ্ুবি- 
শাল অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়। দিয়া, . 
এবং তুমিই হে সোম! হুর্য- জ্যোতি দ্বার ৃঁ 
বিপুল অন্ধকাররাশিকে আবরিত অরিয়া 
রাখিয়াছ। | 
“ত্বংহি বিশ্বতো! মুখে! বিশ্বতঃ পরিভূরষি | 

অপ নঃ শোশুচদযন্‌॥” 

হে সোম! তুমি সমগ্র. বিশ্ব ব্যাপিয়া, 
অবস্থিত রহিয়াছ। তুমি যে কেবল বিশ্ব- 
ব্যাপ্ত.তাহ1 নহে, তুমি এই বিশ্বকে অতিক্রম 
করিয়া_বিশ্বাতীত রূপে বর্তমান রহিয়াছ। 
আমাদিগের শারীরিক, বাচিক.ও মানসিক 
পাপরাশিকে দৃরীভূত কর। 

*তবেমাঃ প্রজাং দিবাসা রেতসঃ, 

ত্বংবিষ্বসা ভূবনস্য রাজসি। 


অথেদং বিশ্বং পরমাঁনতে রশে, 
ত্বমিন্দো প্রথমোধামধা অসি ॥% , 


হে সোম! তোমাতে যে দিব্য বীজ- 
বীজশক্তি হইতেই: প্রজা 
সকল-উৎপন্ন হুইয়াছে। তুমিই এই . সমগ্র 
ভবনের সম্রাট। এই বিশ্ব সর্বতোভাবে 
তোমারি অধীন--তোমারই ইচ্ছার বশবর্তী, 
হইয়া! এই বিশের জসুদয় .ক্রিয়! নির্ববাহিত 
হইতেছে । ০ 85 'আশর- 
দাতা. 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬] 


পাঠক দেখিবেন, এগুপি এ্রহ্ম-লিঙ্গ”” 
কিনা? এসকল কথ! কখনও জড় বস্ততে 
প্রযুক্ত হইতে পারে না। 

(২) “বরুণ দেবতা” 


হইয়াছে £__ 
“বনেষু ব্যন্তরীক্ষৎ ততান, 


বাজমব্বৎস্ু পর়উত্সিয়াস্থ। 
হৃতস্থ ক্রতুং বরুণো৷ অগ্দু অগ্নিৎ, 
দিবি হূর্্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥% 
হে রাজ। বরুণ! তুমিই এ বন-রাজির 
উদ্ধদেশে বিস্তৃত, বিপুল অন্তরীক্ষকে বিস্তা* 
বিত করিয়া রাখিয়াছ। দ্রুতগামী, বলবান্‌ 
অশ্ব সকলে তুমিই সামর্থ্য প্রদান করিয়াছ। 
তুমিই গাঙাস্তনে ক্ষীর নিহিত করিয়াছ। 
মন্ুস্য-হ্ৃদয়ে খুদ্ধিবৃত্তি ও প্রিয়।-গ্রবৃত্তি তুমিই 
'অ্গণ করিরাছ। আকাশে সূর্যকে এবং 
জল মধ্যে তেজঃ-শক্তিকে তুমিই স্থাপন 


সম্বন্ধে উক্ত 


করিয়াছ। পত্বতে সোম তোম। হইতেই 
উৎপন্ন হইতেছে। 
শ্রির পাঠক ! উন্মাদ ব্যতীত, কে এই 


প্রকার বিশেষণ জড় বস্ততে প্রয়োগ করিতে 
পারে? ইহা ব্যতীত বর্গের পরিচাপক 
চিহ্ন আর কি হইতে পরে? পাঠক, আরও 
শুনুন £-_ 

“অবুরে রাজা বরুণো বনস্য, 

উদ্ধং স্তুপং দদতে পৃঠদক্ষঃ। 

নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ এষাম্‌, 

অন্মে অস্তনিহিতাঃ কেতবঃ স্থ্াঃ|% 

অশেষ বলশালী রাজা বকুণ,--এই 
মূল-রহিত অলীম আকাশের উদ্ধদেশে,সর্ব 
প্রকার তেজের সমষ্টি (ত্তপ) স্বরূপ সুরধ্যকে 
স্থাগন করিয়াছেন। সেই স্্য হইতে বহি- 
গত হইয়। কিরণরাশি নিম্মদিকে অনবরত 
বিকীর্ণ হইতেছে। বাহিরে যাহা তেজঃ- 
শক্তিরূপে পরিচিত, তাহাই মানবদেহের 
৯৩ 


অদৈতবাদ ও খণ্ধেদদের দেবতা । (৩) 


| 52105801011 


৭১৭ 


অভ্যন্তরে জঠরাগ্রিরূপে, বুদ্ধিরূপে, প্রজ্ঞারূপে, 
নিয়ত পরিণত হুইতেছে। ০ 

পাঠক, বাহিরে ও ভিতরে যে একই শক্তি 
ক্রিয়া করে, শক্তির এই একত্বের কথাও কি 
এই স্ুক্তে স্থুম্পষ্ট ব্যক্ত হক্ক নাই? এ সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত 15109165০1০ এর 
উক্তি শুনিবেন কি ?-- 

“110 2 09100 03015111523 17011017, 
1076 01115800201 105001775 2৮ 170993 
01 00115019051)55--1)0৬ 1015 [995৯1191 
(01 23112] 11১17010105 00 259 9100 070 
ড/ট ০211 381110)--61659 
॥১ 12855681105 ড/1১101) 1015 1100195511919 
€0 (96100178.5 

খখ্েদ কি অনভ্য কষকের গীতি 2 
“অব তে হেলো বরুণ নমে]ভিঃ, 
অব যজ্ঞেভিরীম হে হুবির্ভিঃ। 
ন়্ন্নস্মভ্যমস্থর প্রজ্টে তা, রি 
রাজন্‌ এণাএলি শি শ্রথঃ কৃতানি ॥* 
হে রাজন! হে বরুণ! আমর! অজ্ঞানতা- 
বশভঃ তোমার যে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি,» 
তজ্জন্ত ননস্কার দ্বারা, যক্ঞদ্বারা, হ্বিঃদ্বারাঃ 
বার বাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে 
বরুণ! তুমি সর্বদা আঁমাদিগের অন্তরে বাস 
করিতেছে এবং আখদের অন্তরে উদ্দিত 
সমুর্দর ভাবই পরিজ্ঞাত রহিয়া। হে 
সব্ধজ্ঞ ! হে শক্তিমন্‌! আমাদের আচরিত 
পাপরাশিকে শিথিল করির। দাও। 
“বেদ মাসঃ ধৃতরতঃ দ্বাদশ প্রজাবতঃ। 
বেদ য উপজারতে ॥% 

হে বরুণ! তুমিই জগতের যাবতীয় নিয়- 
মের প্রভূ । তোমারি নিয়মে এ জগৎ পরি- 
চালিত হইতেছে । তুমিই মাস, ব্পর, খাতু 
প্রভৃতি কাপ ও কালের হুক্মাতিহক্ম র্বরব 
সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছ । যাহারা এই কাল. 
নিয়মে জন্মপরিগ্রহ করিতেছে, তাহাদের 
সকলের কথাই তুমি জ্ঞাত আছ। 


৯৮ 


পাঠক! এগুলি কি জড়ের উপরে প্রযুক্ত 
স্বতি-গীতি 1" জড়পদার্থ কি কাহাকেও 
'জানিতে' পারে ? 

(৩) "অগ্নিদেব তা” সম্বন্ধে কয়েকটী খক্‌ 
উদ্ধত হইতেছে £ 

“অগ্রি রশ্মি জন্মনা জা তবেদাঃ, 

ঘ্বৃতং মে চক্ষুরমৃতং মে আমন্। 

অর্ক শ্িধাতুঃ রজসে। বিমানো, 

জলো! ঘন্মেহবিরশ্মি নাম ॥” 

এই মন্ত্রেরশ্ব্যাখ্যায় সারনাচাপ্য যাহা 
বলিয়াছেন, এস্থলে আমর! তাহার তাতৎপধ্য 
উদ্ধত করিতেছি । এই খকে অগ্নি স্বয়ং 
নিজের ত্বরূপ বর্ণনা করিয়া আশ্মপরিচর 
দিয়াছেন । নুতরাং খণ্বেদের অগ্নি কি পদার্থ, 
* তাহা! বুঝিতে হইলে, এই খকুটা অতীব 
উপযোগী । 

"এই বিশ্বের তাবৎ প্দার্থ দুই ভাগে 
"বিভক্ত । এক, প্অন্লাদ ;” অপর “অন্ন ।? 
( আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় অগ্লাদ 107০০ 
বা [10001 এবং অন্ন- 1১700) অগ্নি 
আপনার পরিচয় দিতে গিয়া, জগতে যে 
তিনি “অন্ন ও “অন্নাদ”--এই উভয় রূপেই 
'আবন্থার্ন করিতেছেন, তাহাই স্তুম্পষ্ট বলিয়া 
দিতেছেন। অগ্নি বলিতেছেন-- 

হে মণ্ত্যলোকবাসিগণ! আমাকে অগ্নি 
লিমা অবগত হও। আমার ছুই রূপ। 
একরূপে আমি অন্নাদ,আবার অন্তরূপে আমি 
অন্প। আমি অন্লাদ-রূপে, আপনাকে তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভূলোকে অগ্বি নামে, 
আন্তুরীক্ষলোকে বায়ু নামে এবং ছ্যলোকে 
সূর্য্য নামে অবস্থান করিতেছি। অগ্নি, বাজ 
ও সুর্ধ্য-_আমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন 
ভিন্ন নাম মাত্র জানিবে। আমি জগতে 
প্রাহভূত হইবা মাত্র, সকল তন্ব জানিতে 


'নবাভীরত। [ সপ্তবিংশ খণ্জ, ২য় সংখ্য 


পারিয়াছি। ঘ্বত আমার অবভানক। আঙি 
্বত-প্রক্ষেপে জুলিয়া উঠি। ঘ্বৃত--অন্নেরই 
রূপান্তর । আমি অন্নের (14661) আয়ে 
অভিবাক্ত হইয়৷ প্রকাশিত হই। আমার 
আন্তে অমৃত বর্তমান আছে। অর্থাৎ, আমিই 
অন্নাদ বা অনের ভোক্তা) সুতরাং আমি 
ভোক্তারূপে অবস্থিত রহিয়াছি। আমি 
প্রকাশ-স্ববূপ; আমার এই প্রকাশের 
কদাপি ক্ষয় হয় না। আমি জীবহদয়ে 
প্রাণরূপে অবস্থি ত।৮ 
প্রিয় পাঠক, খ্নেদের অগ্নিকি জড়- 
পদার্থ মাত্র? এই মৃল্যবান্‌ মন্ত্রটাতে যাহা 
উক্ত হইয়াছে, তাহ! কি জলন্ত বৈজ্ঞানিক 
সত্য নহে? খণ্েদ কি আদিম অদভ্য- 
মানবের অসভ্যোচিত গ্রন্থ? 
"অগ্সিনেতা! ভগ ইব ক্ষিতীনাং 
দৈবীনাংদেব খতপা খতাব]। 
স বৃণ্রহা সনরঃ বিশ্ববেদাঃ, 
পধৎ খিশ্বাতি ছুরিত। গৃনন্তম্‌।” 
পাঠক! এই মন্ত্রীর বিশেষনগুলিও 
বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন £- 
কূর্য-কিরণ যেমন ক্ষিতিতলস্থ যাবতীস্ব 
পদার্থের সন্তর্যামী ও নিক্ামক, অগ্থিও ঠিক্‌ 
তদ্রপ নিয়ামক । হুর্ধ্য, অগ্নিরই রূপাস্তর 
মাত্র। এই অগ্রিই । হুর্য্যরূপে ) গ্রীষ্ম, বর্ষ! 
প্রন্থৃতি খু সকলের প্রবর্তক। ইনি 
"ধতাবা”; অর্থাৎ ইহীর নিয়ম অনুলজ্বনীয়। 
ইনি কেবলমাত্র বাহজগতের নিয়স্ত। নছেন 
ইনি অন্তর্জগতেরও প্রনষস্ত ,--ইনি পাপ- 
হস্ত!। .উনি সনাতন, ইনি অক্ষয়, অব্যয়। 
ইনি বিশ্বের তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত আছেন। 
ইনি উপাদকের চিন্তবৃত্তির মলিনতা ও কলুষ 
রাশি অপনোদিত করুন্‌। 
প্রিয় পাঠক, আমরা এন্বলে একটা 


জৈঃষ্ঠ, ১৩১৬] 


অবান্তর কথা বলিতে ইচ্ছা করি। . সুপ্রাচীন 
খথে৭ যে কুর্য্কে ক্ষিতিতলম্থ বাবার 
পদার্থের “নেও” ব1 নিয়ামক বলিয়া! নিঙগোশ 
করিয়াছেন, ইহারই ব্যাখা শ্বরপ ইউ- 


রোপের বর্তমানকালের গার্ধত বিজ্ঞানকি 


বলিয়াছেন, তাহ। দেখুন্‌ £-- 

“48110 10116 70 0১০9170095101011 
০009০6০0109 08 09187110 নি 700৩ ০%- 
[7091750 09£০918811) 01005 20121020101 
10177 1170 501) ১৮1101) 010 9100[)105%04 
11] 0%81:001711 110 90511111590? 
০৭110)1) 214 1))01001) 001 076 ০১. 
01) 10111100 ৮৮111110001)) 7070 167 
০0179105160] 20090150 105 21011007113 
2 016 [31000 01 (11650001005 ৮৮110] 
21110017050 01011100105 0010010110- 
(101). (11150 131100011)105, 13500 210), 

খণ্ধেদে নাকি উন্নত বৈজ্ঞানিক তত্ব 
নাই ? পাঠক ইহার বিচার করিবেন । 

অগ্নি সম্বন্ধে আরে একটা মন্ত্র উদ্ধত 
করিব £-- 

"স ইত্তন্তং স বিজানাঁতি ওতুং, 

স বন্কানি খতুথা বদাতি। 

য ইং চিকেতৎ অযুতন্তগোপা, 

অবশ্যরন্‌ পরে! অন্তেন পণ্ঠন্‌ ॥ 

এই বিশ্ব-পট সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে । 
এই বিশ্ব-পটের সুত্রের তত্ব আমরা কেহই 
অবগত নহি। বস্ত্র ছুই প্রকার হত্রের সঙ্জ। 
দ্বার নির্মিত হ্ইয়! থাকে। কতকগুলি 
সুত্র লম্বা দিকে এবং অপরগুণি গ্রস্থের দিকে 
গ্রথিত করিলে, তবে বন্ত্র নিশ্মিত হয়। এই 
বিশ্ব পটের কোন্‌ সুত্রগুলি লপ্বাদিকের এবং 
কোন্‌ গুলিই ঝ! প্রস্থ দিকের, তাহা মর্ত্য- 
লোকের কেহই জানে না। এই সুপ্ম তত্ব 
কেবল এক অগ্নিদেবই সম্যক অবগত 
আছেন। সুক্ম তন্মাত্র এবংস্থুল পঞ্চভূতই 
এই বিশ্ব-পটের কুত্রস্থানীয়। কি কৌশলে, 
সুল্পু ও স্কুল ভূতযোগে, এই স্বিস্ূত বিশাল 


অবৈতবাদ ও খধণ্থেদের দেবতা । (5) 


০ সত সস পপ 


৪১০. 


বিশ্বপট বিনিশ্মিত হইয়াছে, তাহা আগ্ন- 


দেবতা সম্যকৃপ্ূপে অবগত আছেন । যখন 
কালপ্রভাবে বৈদিকতন ধ্বংস হই যায়? 
তখন আবার, পুনঃ-হষ্ির প্রারভ্ভে এই 
অগ্নিই, সেই বিলুপ্ত বৈর্দিকতন্ব সকলের 
পুন্বিকাশ করিয়া থাকেন। অগ্ি সকলের 
ভ্রাতা, ইনি সর্বজ্ঞ। এবং ইনিই অশুতকে 
রঙ্গ! করিতেছেন )--অর্থাৎ, অগ্নির মধ্যেই 
অধিনাশী ব্রহ্মদত্তা অন্গত রহিয়াছে । ইনি 
খেগন ক্য্যরূপে বিশ্বের তাবৎ *বস্তর প্রকা- 
এক, তেম্নি ইনি এই বিশ্বের অতীত হইয়াও, 
আপন মহিমার নিত্য প্রকাশিত রহিয়াছেন।, 

প্রিক্ পাঠক! এই অগ্নি কি কেবল 
ভৌতিক জড় অগ্রিমাত্র? এহ বিশ্ব-বিভাসক, 
নিত্য, অমৃত, অগ্নিতেই বৈর্দিক খাষগণ 
দ্বৃত-ধার! ঢালিয়। দিয়! ক সম্পাদন করি- 
তেন। বেদান্তদর্শন যে “ত্রঙ্গলিঙ্গের” কথা 
উত্থাপন করিয়াছেন, খখ্েদের অগ্নির বিশে- 
ষশগুলি, আশ্র্যযরূপে, কেবল সেই হ্ধ- 
বস্তরই পরিচায়ক, ইহা জ্বামরা বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিতেছি। 

এখন আগরা “ইন্রদেব তা” সন্থন্ধে হই 
একটা মন্ত্র উদ্ধৃত করিরাও, এই দিদ্ধাপ্ত 
সুদৃঢ় করিয়া লইব। | 

(8) ইন্দ্রের পরিচয় এই প্রকার £-.-. 

ত্রিবিষ্টিধাতু প্রতিমানমোজ সঃ, 

ত্রিস্রো ভূমীনৃপিতে ভ্রীণিরোচন।, 

অতীদং বিশ্বং ভূবনং বিবক্ষিথ, 

অশক্ররিক্্র ! জন্ুষা সনাদসি ॥ 

হে ইন্দ্র! তোমার শক্তির বীজভূত-- 
অগ্নি বাফু জল প্রভৃতি পঞ্চতৃত, সম্৮৯০ শিশ্ব 
উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্টরূপে. ব্যাপিকা আছে 
এবং তুমি তোমার সাম্যের অন্থরূপ- 
ভূর্গোক, অন্তরীক্ষলোক ও ছালোককে,অগি, 
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বায়ু ও হুর্য্য, এই তিন জ্যোতি দ্বার! ব্যাপ্ত 
করিয়া রাখিয়াছ । এই প্রকারেই হে ইন্দ্র! 
তুমি এই বিশ্বকে বহন করিতেছ, কিন্তু এই 
বিশ্ব বহন করিরাও, তদতিবিক্ত বিশ্বাতীত 
সামর্থ্য তোমার, আছে। তুমি সনাতন, 
অবিনাণী কারণ-শক্তি হইতে প্রাদুভূতি হইয়া, 
বিশ্বের কাধ্য নির্বাহ ক।রতেছ। 

“প্রমান্রাভিঃ রিরিচে রোচমানঃ, 

গ্রদেবেভিবিশ্বতো অপ্রতীতঃ। » 

প্রমজানা দিব ইন্দ্র! পৃথিব্যঃ, 

প্রউরোম? হে অন্তরীক্ষাৎ খজীযা ॥% 

কোন মাত্র। বা পরিমাণ দ্বারা কদাপি 
পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে ন|। বিশ্বের কোন 
বস্তই তোমার ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদ করিতে 
সমর্থ হয় না। * তুমি সকল পরিচ্ছেদ্র 
আতারক্ত। দেবলোক বা মন্তালোকের 
কেহই তোমার সানরথ্যেরও হয়গ্ কারতে 
পারে না। তুমি, অন্তরাক্ষ ও গাথা হহতে 
আত্মসামর্থ্যে নয়ত আভতারক্ত হই, অবস্থান 
করিতেছ। “তামার সামর্থ্য ও খল এই 
পরিমাণ/-- কোন ব্যক্তিই এপ্রকার স্থুর 
সিদ্ধান্তে উপণীত হইতে পারে না। 

“ধামন্‌তে বিশ্বং ভুবনমধি্রিতং, 

অস্তঃসমুদ্রে হগ্স্ত রাযুষি। 

অপামনীকে, সমিথে য আভৃ ৪, 

তনস্তাম মধুমস্তং ত উন্মিম্‌ ॥* 

হে অগ্নিদেবতা! এই নথিল ভূবন 
তোমারই গৃহে বা আএয়ে অবস্থান করি- 
তেছে। কোথায় কোথায় তোমার গৃহে 
অবস্থিত? তুমি সমুদ্রে বড়বাপ্রিবূপে এবং 
অস্তবীনতককক বিদ্যুৎ বা হূর্য্যরূপে রহিয়াছ। 
প্রাণীবর্গের মধ্যে জঠরাগ্মিরূপে ও জীবহদয়ে 
আয়ুরূপে বা প্রাণশক্তিরূপে তুমি অবস্থান 


করিতেছ। বারিদবৃন্দ মধ্যে তুমিই বিছ্যুৎ-। 


নব্যভারত । [ সপ্ডবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


শক্তি। পরস্পর বিঞ্রিগীধু ব্যক্তিদিগের রণ- 
ভূমিতে তুমিই শৌধ্য ও ধিক্রম-বন্টি রূপে 
প্রকাশিত হও। কল্যাণময়ী তোমার উন্মি 
বা প্রধাহ। হে অগ্নে! তোমার সেই মধুময় 
প্রবাহ আমাদিগকে সর্ধতোভাবে ব্যাপি! 
রাখুক্‌। ৃ 

প্রিয় পাঠক! আর উদ্ধৃত করিয়া! 
দেখাইবার বোধ হয় আবশ্তকতা নাই। 
এই সকল উদ্ধত অংশ হইতে আমর! প্রচুর- 
রূপে ব্রন্গের পরিচয় সুচক চিহ্ন বা বিশেষণ 
প্রাপ্ত হইতেছি। বেদান্তরর্শন এই সিদ্ধস্ত 
করিয়াছেন যে, অগ্নি, আকাশ, সৃর্ষ্য প্রভৃতি 
কার্ধ্যবর্গে বখন “ব্রদ্দলিঙ্গ” আছে, তথন এই 
পদার্থ গুলি কোন জড়ীয় পদার্থ-বিশেষকে 
বুঝাইতে পারে না। এগুলির দ্বারা, এই 
সকলের মধ্যে অনুগত বঙ্গসত্তাই লক্ষিত 
হইতেছেন। আমরা খখ্বেদের অগ্থি, কুর্ধ্য, 
ইন্দ্র প্রভৃতির বর্ণনাতেও সেই "ব্রহ্গলিঙ্গ” 
প্রচুর পাইতেছি। স্থৃতরাং খগ্বেদের ইন্দ্র, 
সোমাদি শব্ধ দ্বারা কোন জড়ীম্ব ভৌতিক 
পদার্থ বুঝিতে হইবে না; এ সকল ব্রহ্গ- 
সন্ভাকেই লক্ষ্য করিতেছে। 

আমর। দেবতা সম্বন্ধে বেদান্ত-দর্শনের 
দুইটা সিদ্ধান্তের আলোচনা করিলাম এবং 
বেদান্ত যে চক্ষে ও যে অভিপ্রায়ে দেবতা- 
দিগকে দেখিয়াছেন, ধ্বণেদের দেবতাবর্গকেও 
সেই চক্ষে ও সেই অভিপ্রায়েই দেখিতে হইবে। 
এদেশে, বৈধিকযুগ হইতে দার্শনিক সময় 
পর্য্স্ত,যে ভাবে দেবঙতাবর্গের স্বরূপের ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছিল, তাহ! পরিত্যাগ করিয়া, 
আমর! বৈদেশিক সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করিব? 
কেনই ব৷ দেবতাবর্শকে জড়ীয় বস্ত বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিব? ৃ 

যাহ! হউক, আমরা! খখেদের দেবতা" 
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গীতায় অবতারবাদ 
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স্বরূপ-সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের দুইটা মাত্র প্রমাণগুলির যথাক্রমে উল্লেখ করিব। ক্রমশঃ 


সিদ্ধান্ত দেখা ইলাম। 


অঙতঃপর আমরা অন্ত 


শ্রকোটিলেশ্বর ভট্টাচার্য । 


লীভ্ভাজ্স ভম্বভাল্র বাদক &' 


(ক) অবতারবাদের এঁতিহাপিকৃত!। 

গীতার মহত হৃদয়গ্গম করিতে হইলে 
গীতোক্ত ধর্মের প্রবর্তন-কর্তা ভগবান্‌ শ্র- 
কুষ্েের মহত্ব প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন । 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মহত্ব বুঝিতে হইলে অবতার- 
বাদ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হওয়া] উচিত, 
কারণ শাস্ত্রে শ্রীকষ্ণকে পুর্ণ অবতার বলিয়! 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । তাহাকে এরূপ আখ্যা 
প্রদান করা হইয়াছে কেন, তাহা! অবতার" 
বাদ সম্বন্ধে আলোচন। করিলে আমর বুঝিতে 
পারিব। 

অবতারবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার 
পুর্ব্বে উহার বিরুদ্ধে বে ছুই একটী আপত্তি 
উত্থাপিত কর হয়,তৎসন্বন্ধে আলোচন। করা 
উচিত। প্রথম আপত্তি গ্রীষ্টধন্মী-মিশনারিগণ 
করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, অব- 
তারবাদ পূর্বে হিন্দুধর্্মে ছিল না। উহা 
বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে। 
অবতারের কথা একমাত্র খ্রীষ্টধর্মেই আছে। 
হিন্দুরা অবতারবাদ খ্রীষ্টানদিগের নিকট 
হইতে পাইয়াছেন। এক মাত্র যীশুগ্রীষ্টই 
অবতার ছিলেন, পৃথিবীতে পুর্বে আর কেহই 
অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। 

অবতারবাদ যে অতি প্রাচীন বিষয়,তাহ! 
বলাই বাহুল্য মাত্র। এবং বীখু্রীষ্ট যে 
কিরূপ অবতার ছিলেন, তাহ পশ্চাৎ আলো- 
চিত হইবে । অবতারের কথা আমরা বেদে 
দেখিতে পাই শতপথ-্রাঙ্ষণে ম্ত্হ, 


কুর্ম ও বরাহ অবতারের কথা আছে। মত্স্ 
অবতার সম্বন্ধে আমরা নিয়লিখিত উপা- 
থ্যানটা পাইয়া থাকি। 
একদ। বৈবস্বত মনু আানেুর জন্ত জলা- 

য়ের নিকট যাইলে, তিনি দেখিতে পাইলেন 
বে, একটী অতি ক্ষুদ্র মত্ম্ত তাহার চতুদ্দিকে 
ঘুখিয়া৷ বেড়াইতেছে। তিনি সেই মৎস্তটাকে 
ধরিয়া! একটা পাত্রে রাখিয়া দ্িলেন। কিন্তু 
উহ এমত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে,উহা! আর এ 
পাত্রে ধরিল না। তিনি তখন সেই মতস্তটাকে" 
একটী বৃহৎ পাত্রে রাখিলেন, কিন্তু উহা 
আরও বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি উহা 
এক নদীতে রাখিয়া দিলেন। কিন্ত যখন 
উহ! এমত বুদ্ধ প্রাপ্ত হইল য়ে আর নদীতে 
ধরে না,তথন তিনি উহ1 সমুদ্রে রাখিতে বাধ্য 
হইলেন। প্র মৎন্ত সমুদ্রের অপেক্ষা অধিক 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, উহ1। তখন মনকে অবগত 
করাইলেন যে, তিনি মংস্ত অবতার । শীঘ্রই 
জলগ্লাবনে প্রলয় ঘটিবে, এইজন্ত তিনি 
মন্থকে তাহার পৃষ্ঠোপরি আশ্রয়গ্রহণ করিতে 
বলিলেন। শতপথ-ব্রাক্ষণে আমরা এইরূপ 
মস্ত অবতারের কথ পাইক। থাকি। 

কুর্ম অবতার সম্বন্ধে আমর! উক্ত ব্রাঙ্গণে 

এইরূপ দেখিতে পাই । . যথা, “স যত কুর্ম- 
নাম এতদ্‌ বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতি: প্রজা 
অস্ত 

বরাহ অবতার সম্বন্ধে উলিখিত হইয়াছে যে, 
--“আপোবা ইধমগ্রে সলিল আদীৎ। তক্সিন্‌ 
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প্রঙ্গাপতি স ইমাং অপস্তৎ। তাং বরাহ তৃত্থ। 
অবৎ।” . 

বামন অবতার সগ্ধন্ধে উক্ত হইরাছে যে, 
-প্তে (দেবাঃ) যজ্ঞমেব বিষ পুরস্কৃত্য 
ঈযুঃ| বামন হ বিষুরাস।” 

অনেকে হয়তো জিজ্ঞাস করিতে পারেন 
যে,কষ্ণ অবতারের কথা বেদে আছে কি না? 
ইহা উত্তরে বক্তব্য এই বে, বান্ুদেব কৃষকের 
কথ! তৈত্তিরীয় আরণাকের দশম প্রপাঠকের 
প্রথম মনুবাকে দেখিতে পাওয়া যার। যথা, 
-_“নারাম্মণাক়্ বিদ্মহে, বানুদেবায় ধীমহি 
 তন্গো! বিষ প্রচোদয়াৎ।” 

বেদে আমরা অবতারের কথ! পাইতেছি, 
সুতরাং অবতারবাদ যে চার পাঁচ হাজার 
বৎসরের পৃর্বকার, তাহা অবগত হুওয় 
'যাইতেছে। ্ 

অবতারের কথা ভারত সংহিতায় এবং 
পুরাণগুলিতে বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে । 
পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে,ভারত-সংহিতায় 
শ্কঞ্ণ সম্বন্ধে আমর। নিম্নলিখিত শ্লোক্টী 
দেখিতে পাই। যথা,-- 

“যদ! শ্রোষং কশ্মলে নাভিপন্গে 

রথোপস্থে সীদমানেহর্জ,নে বৈ। 

কৃষ্ণং লোকং দর্শয়ানং শরীরে 

তদানাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥৮ 

পুর্বে আমরা পুরাণের প্রাচানতা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছি । বিষুওপুরাণে অব- 
তারের অনেক কথা আছে এবং কষে 
প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে,_.প্্র যছ্ববংশে 
ভগবান্‌ অনাদি নিধনে! বিষুণরবতার। ভগবান্‌ 


অনাব্বিমুধ্যে . দেবকীন্ভে সমবততার 
বাহুদেবঃ।” শ্রীমদূভাগবতেও উল্লিখিত 
হইয়াছে যে,_“কষ্চন্ততগবান্‌ শ্বয়ং, 


(১-৩-২৮)-_অর্থাৎ কই স্বয়ং ভগবান্‌। 


নব্যভারত | 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


(খ) অবতার কাহাকে বলে? 

অবতার-তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে, 
হইলে, আমাদের প্রথমে দেখ। উচিত যে, 
অবতারের বিশেষ অর্থ কি 2-_কাহাকে শাস্ত্র 
অবতার বলিয়াছেন এবং কাহাকেই ব! 
বলেন নাই। অনেকে বণির। থাকেন বে, 
এক হিসাবে আমর। সকলেই অবতার, কারণ, 
শাস্ত্রে উলিথিত হইয়াছে যে,-"মমৈবাংশো! 
জীবলোকে জীবভূ৩ সনাওনঃ* (শীত) 
অন্থত্র উল্লিখিত হইরাছে বে--“হৃদি সর্বহ্য 
বিষ্িতম্” (গীতা, ১৩১৭), “সর্বস্তচাহং হৃদি 
সনিবিই*গাতা,১৫।১৫), “ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং 
হৃদ্দেশেছ্জ্জুন তিষ্ঠতি” (গীতা) অর্থাৎ, ভগবৰান্‌ 
সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সকলের হৃধয়ে সন্নি- 
বি, ঈশ্বর সকল ভূতের হ্বরয়ে বিরাজিত । 
অন্থত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে,-- 
“মনদৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্‌ বুমানয়ন। 
ঈপ্ঘরো। সী কলয়৷ প্রবিষ্টো ভগবান্‌ ইতি ॥ 

ভাগবত । 

এখানে ভগবান্‌ কলারূপে জীবে প্রবিষ্ট 
হইয়াছেন বলিরা উল্লিখিত হইয়াছে। 
অন্যত্র আমর! দেখিতে পাই,__-“এ্রপুজ্য 
পুক্ষংদেহে ধেহিনং চাংশ রূপিনং1”-- 
এখানে বেহিকেি ভগবানের অংশরূপা 
বল৷ হহয়াছে। !কন্ত তাহ। হইলে জিজ্ঞাস্ত যে 
সমুদ্র জীব যদি ভগবানের অংশ হয়, তাহ! 
হইলে আমর! তাহিগকে অবতার ন। বলিব 
কেন? কিন্তু শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
কেবল ননুষ্য কেন, স্থাবর (117171) এবং 
জঙগম ( ৮০০৯91০, 201102] ও 02917) 
যাহা! কিছু আছে, সকলেই ভগবান আছেন, 


যথ।,--- 

“যাবৎ সংজায়তে কিঞিৎ সত্বং স্থাবরজঙমম্‌। 

ক্ষেএক্ষেত্রজ্নংযোগাত্তঘ্বিদ্ধি ভারতর্ধভ ॥% 
(গীতা ।১৩২৬) 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬] 


অর্থাৎ জগতে স্থাবর জঙ্গম বে কিছু বস্ত 
আছে, সে সদস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই উভ- 
ধের সংযোগজনিত জানিবে । ভগবান্‌ অন্য 
বলিয়াছেন যে ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি 
সর্নক্ষেত্রেমূ ভরত |” (গীতা-১৩২) অর্থা 
আমাকে সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রগ্ত বলির! 
জানিবে। ম্তরাং স্থাবর 'এবং জঙ্গনে যদি 
তগবান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞরাপে বিরাজ করেন, তাহা 
হ্টলে আমর| উহাদ্দিগকেই বা অবতার ন! 
বলিব কেন? 
এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
আমর! স্থাবর অথব৷ জঙ্গমের ভিতর কাহাকে 
অবতার বলিতে পারি না। হিন্দুশান্ে 
অব্তপ্রের বিশেষ অর্থ আছে।, 
তাহা হইলে জিদ্রান্ যে, ভগ্রবানের যাহা 
বিভৃতি, যাহ! শ্রী অথব! যাহা তাঁহার তেজের 
অংশসম্ভৃত, তাহাদিগকে আমরা অবতার 
বলিতে পারি কি না? কারণ, ভগবান শ্রীক্কষ্ণ 
বলিয়াছন যে, 
“্যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিম২ সবং শ্রীমদুর্জদিতমেব বা। 
তন্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেন্সোহংশ সম্তবম্‌ ॥” 
(গীতা 1১৭৪১) 
অর্থাৎ যাহ! বিভুতিসমন্থিত, শীযুক্ত ও 
প্রভাব এবং বলাঁদি দ্বারা অতিশস্িত, তৎ- 
সমন্তই মদীয় তেজের অংশসম্তৃত জানিবে। 
যেমন আদিত্যদিপ্রের মধ্যে বিষু,জ্যোতিস্মান্‌- 
দ্বিগের মধো র্যা, মরুতগণের মধ্যে মরীচি, 
নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী, দেবতারিগের মধ্যে 
ইন্দর,রুদ্রদিগের মধ্যে শঙ্কর,বক্ষ ও রাক্ষনদ্িগের 
মধ্যে কুবের, বন্থুগণের মধে অগি এবং পর্ব- 
তের ভিতর মেরুই,ত্যাদি, যাহা ভগবানের 
বিভূতি বলিয়া! গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে, 
ইহাদ্দিগকে আমরা! অবতার বলিতে পারি 
কি না? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন 


গীতাঁয় অবতারবাঁদ 


চে 
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যে, আমরা ইহার্দিগকেও অবতার বলিতে 
পারি না। 

ক্ষেহ কেহ জিরাপা করতে পারেন যে, 
তাহা! হইলে যাহারা আদিষ্ট (1191১1750) হন, 
তাহাদদিগকে-আমরা, অবতরে বণ্পিতে পারি 
কিনা? যেমন মোসেল, বীশ্ুত্রীই, মতল্মদ 
অধবা জোরান্টান্ত প্রভৃতি মহোঁদয়গণ, 
ধাহাদিগতে ধর্মববীর €([91001565 ) বলিয়! 
বর্ণনা করা হইয়া! থাকে, তাহাদিগকে আমর 
অনন্ার বলিতে পারি কিনা? €কন্বা গ্রীকরা 
বাহাদিগকে 101৬17৩ &975005 বলিয়। বর্ণনা 
করিরাছেন, তীহার্দিগকে আমর। অবতার 
বলিতে পারি কিনা? ইহার উত্তরে শাস্ত্র 
বনয়াছেন যে, আমরা ইহাদিগকেও অবতার 
বদতে পারি ন।। 

তবে, ধাহারা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
বাহাদিগের অন্থর বন্ধের আলোকে (1118- 
10178£107 ) আলোকিত, যাহারা জীবনুক্ত 
মহাপুক্ষ, খাহ।দিগকে শাস্ত্র খষি, সুনি 
প্রভৃতি আথ্য। প্রদান করিয়া, থাকেন, তাহা 
দিথকে কি আমর! অবতার বগিতে পারি? 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,শান্ত্র ইহাদিগ- 
কেও অবতার বলেন নাই। ৃ 

শান্ত্র ষাহাদিগদে আবিই মহাপুরুষ ঝ। 
ঈশ্বরের আবেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে অবতার বলিতে পারা যাস 
কিনা? ইহার উত্তর দিবার পূর্বে আমা- 
দ্িগকে দেখিতে হইবে যে “আবেশ? ও “অব- 
তারের” ভিতর কি পার্থক্য আছে। প্রশ্বরিক 
কার্ধাসনাধার হেতু সমক্মবিশেষের জন্য বাহার 
ভিতর দিয়! ভগবানের প্রকাশ হয়, তাহা" 
দিগকে আবিষ্ট মহাপুরুষ বা সাধারণ কথায় 
আবেশ বলে। যেমন বীতুবীষ্ট, মহম্মদ 
প্রভৃতি । হীণুযীষ্টের জীবনী পর্যযালোচন। 


১০৪ 


রুরিলে আমর! দেখিতে পাই যে, তিনি 
একজন ধার্িক মহাপুরুষ ছিলেন। সময় 
'বিশেষের জষ্ট তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। এই কথ বুঝাইবার জন্য রূপকে 
এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি একদ! 
নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সমর হঠাৎ 
স্বর্থ হইতে জ্যোতিঃ আনিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট 
হইল। এ জ্যোতিঃ আর কিছুই নহে, 
ভগবানের তেজ তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। 
তখন তিনি ,বীন্ুহী্ট বলিয়া পরিচিত হন 
এবং জন-সমাজে এইরূপ প্রচার করেন যে, 
তিনি ও তাহার পরমপিতা পরমেশ্বর একই 
যত্তা ; তাহাদিগের ভিতর কোন পার্থকা 
নাই। তাহার দ্বার ভগবানের কার্য সমাধা 
হইলে ভগবানের এ্রশ্বরিক সন্তার তিরোভাব 
"(/10001555] ০[015176 [5556106) হই- 
র্লাছিল। সেইজন্ত ত্বাহাকে যখন ক্ুশে 
বিদ্ধ করিপ্নাছিল, তখন তিনি বলির়াছিলেন 
যৈ “80761117556 101790091551:90 


19 ?”--পিতঃ, আমাকে কি আপনি ত্যাগ, 


করিলেন ?-যখন কাহার ভিতর হুইতে 
ধশ্বরিক সত্তার তিরোভাব হইয়াছিল--যে 
এ্শ্বরিক সন্তার আবির্ভাবে তিনি নিজেকে 
এবং ভগবানকে এক বলিয্ব। অনুভূত করিয়া- 
ছিলেন, সেই সত্তার তিরোভাবে-- তিনি 
নিজের ভিতর মহাশুন্য অনুভব করিয়াছিলেন 
এবং বল্লিয়াছিলেন যে পিতঃ! আপনি কি 
আমাকে ত্যাগ করিলেন ? 

আবেশ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়। আমর! 
ইহ! অবগত হইলাম যে, সকল সময়ে এরূপ 
আদিষ্ট ,মহাপুকষে রশ্বরিক সত্তা বর্তমান 
থাকে না। যথার্থ অবতারে প্রশ্বরিক সত! 
(1015106 £:555705 ) সকল সময়ে বর্তমান, 
কিন্ত আবেশে এ সততার সঙ্কোচন (%1%- 


নব্যভারত। : [ সগুবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


07821) হইরা থাকে । কিন্তু আবিষ্ট মহা- 
পুরুষের স্থ'ন যে অনেক উদ্ধেণ তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। আদিষ্ট মহাপুরুষ (117501:5 
[:0131)505 ) অপেক্ষা জীবনন্থুক্ত খবি অথবা 
বুদ্ধের স্থান উচ্চ এবং জীবন্মুপ্ত খধষি অথব! 
বুদ্ধের অপেক্ষা আদিষ্ট পুরুষের স্থান 
উচ্চ। 

পুর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা 
আরও. অবগত হইলাম যে, ভগ্রবানের অংশ. 
সম্ভৃত জীবলোক অবতার নহেন, ভগবানের 
বিভূতি সকল অবতার নহেন, আদি মহা- 
পুরুষগণ অবতার নহেন, জীবনুক্ত, খষি 
অথবা খুদ্ধ অবতার নহেন এবং আবিষ্ট মহা- 
পুরুষও অবতার নহেন। হিন্দুশাস্ত্রে অব- 
তারের এক বিশেষ অর্থ আছে। 

আমাদের মনে স্বতঃ এই প্রশ্ন উত্থিত 
হইয়] থাকে যে, তাহা হইলে অবতারের 
বিশেষ অর্থ কি? হিন্দুরা কাহাকে অবতার 


আথা। প্রদান করিয়াছেন"? এখন এই প্রশ্রের 


মীমাংসা করিতে হইবে । 

অবতার-তত্ব সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থে যেরূপ 
আলোচনা! করা .হইয়াছে, এইরূপ আর 
কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশ্বনাথ চক্র- 
বন্তী 'আঅবতারের এইক্নপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
যথা, অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্েহবতরণংহৃব তারং* 
অর্থাৎ 'অপ্রপঞ্চ হইতে ধিনি প্রপঞ্চে অব- 
তরণ করেন, তাহাকে অবতার বলে। জীব- 
গোস্বামীর মতে প্রাকৃত বৈভবে অবতরণং 
খন্ববতারঃ*-_-মর্থাৎ অপ্রারত হইতে প্রাকশ 
বৈভবে ধিনি আসিয়া থাকেন, তাহাকে অব- 
তার বলে। অবতারের উক্ত অর্থ (09901. 
0০17) মনে ঝাখিলে অবতারবাদ হৃদয়লম 
করা সহজ হইবে। 

এখন প্রাকত ও অগপ্রার্ক ত-্্প্রপঞ্চ ও 





অগ্রপঞ্চ ক্কাহাকে বলে তাহা রস হইবে / 
সষ্টিতত্ব আলোচনা করিলে আমরা অবগত 
হই যে ভগবান্‌, প্রথমে আদিততত্ব* পরে অন্থু- 
পাগক-তত্ব 1 স্থজন করিয়াছিলেন; তৎপরে 
তিনি পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি করেন। পঞ্চতন্মা্ 
হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে । আদি 
ও অনুপদকতত্বের পরিবর্তে অন্তান্ত শাস্ত্রে 
' মহৎ ও অহঙ্কার তত্ব উল্লিখিত হুইয়াছে। 
পঞ্চভূত হইতে সত্যাদি সগ্তলোক এবং সপ্ত 
পাতাল বিরচিত হইয়াছে । সপ্তলোক ও 
সপ্তপাতাল লইয়া চতুর্দশ ভূবন গঠিত হুই- 
য়াছে। চতুর্দশ ভূবনের অন্য নাম ব্রহ্মা 
বরঙ্ধাণ্তকে প্রপঞ্চ বা প্রাকৃত বলা হয়। 
ব্রন্ষাণ্ডের বাহিরে বৈকুণ্ঠ অবস্থিত এবং তৎ- 
পরে গোলক অবস্থিত! শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে-_ 
"পাতালাদ্‌ ব্রহ্মলোকাস্তং ব্রহ্মাওং পরিকীর্তিতম। 
ততউর্ধৎ ৮" বৈকুঠেব্রন্াও্ডাদ্‌ বহিরেব সঃ । 
ততউদ্ধং চ গোলক: * * * * 1? 
€ দেবীভাগবত, ৯-_-৮--১) 

এই ছুইটী লোক আদি ও অনুপাদক. 
তত্বেরচিত। দেবীভাগবতে উল্লিথিত হুই- 
ছে যে. 
“জলবুদ্বুদ্বৎ সর্ধং বিশ্বসংঘমনিত্যকম্‌ | 


নিত্যো। গোল কবৈকুঠ্ঠৌ প্রো শশ্বদকৃত্রিমৌ ৮ 


(দেবীভাগবত--৯-_-১২--১১) 

বকল বিশবসমষ্টি. জলবুদ্বুদের মতন 
অনিত্য,। গোলক ও বৈকু& অকৃত্রিম ও. 
চিরস্থায়ী । প্রতি, প্রলয়ে ব্রক্গাণ্ডের নাশ 
হুইয়! থাকে,.কিন্ধু গোলক ও বৈকুঠ্ের নাশ 
হয় না।. বঙ্াওকে. প্রাকৃত. বলে এব; 
রগ বলে।, এছ ও. গোল্ককে, অপ্রা- 


- 








'ককৃত ও, অপ্রপঞচ ব বলে। 1. উহাদের ও অপর নয 


পরমব্যোম.। সেই পরমব্যোম হইতে, 
পুরাণের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে 
যে, বৈকু্ ও গোলক হইতে-_খিনি অবৃতীর্ঘ 
হন, তাহাকে অবতার বলে 
কাহার অবতার 4 

কিন্ত এখন জিজ্ঞান্ত যে, কে অবতীর্গ 
হন? কে অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে, অথব! 
র্ধাণ্ডের বাহির হুইতে ব্রন্মাণ্ডের ভিতরে, 
অবতরণ করিযক্রা থাকেন 1ষদি বলি যে 
ভগবান অবতরণ করিয়া থাকেন, তাহা! 
হইলে আমাদের মনে এই. সন্দেহ উখিজ 
হইয়া থাকে যে,ভগবান কি তাহ! হইলে বিশ্বা- 
ভিরিক্ত (77850570510 মাত্র, তিনি কি 
বিশ্বান্ুগ (10710790500 নর্টহিন ? এই স্থলেই:*. 
আমার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 75170091510 এর 
ভিতর পার্থক্য লক্ষা করিয়] থাকি । পাশ্চাত্য 
মতে ভগবান্‌ বিশ্বান্থগ (11710197570 মাত ॥” 
কিন্ত হিন্দুিগের মত এরূপ নহে, তাহার. 
ধাহাকে ভগবান বলেন, ভিনি বিশ্বান্থগ: 
(11000820036) বটে. এবং প্রপঞ্চাতীতও 
(17780505745) বটে। তিনি যে কেবল 
মাত্র এই ব্রহ্গাণ্ডে অনুস্থযত হইয়। রহিয়াছেন, 
তাহ! নহে, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও রহিয়াছেন ॥. 
পুরুষ হুক্তে উল্লিখিত হইয়াছে ধে»--প্পার্দ!.. 
ইস্য বিশ্বাতৃতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ।””-_ 
তাহার এক পাঁদে জগৎ অবস্থিত, এবং অপর, 
তিনটা পাদ অম্বত স্বরূপ স্ব প্রকাশরূপে 
অবস্থিত রহিরাছে। তিনি সগ্ডগ নিষ্চপ. 
ভেদে স্বিবিধ, তাহার: চারি: পাদ। -.তল্মধোি রে 
একপাদ ল্ইয় সঙ্চণ এবং ব্মবশিষ্ট তিন পার... 
নিও উবু, লক্ষ্য করিতেছে. উকি 





রী চি তিন্‌, প্রাদে তিন্নি রফাতীতে, (050890%-. 
৩০1)এবং অন্ত পাদে বিশ্বাুগ(1700180670)। 


১৬. 


অপ্রপঞ্ণ হইতে প্রপঞ্চে কে অবতরণ করিয়া 
থাকেন,তাহ! অবধারণ করিতে হইলে ভগবদ্‌- 


সত্তার ধে সরল বিকাঁণ আছে, তাহাদের 


“গ্বরাপ নির্ণব কর! উচিত। প্রথমতঃ মামর! 


দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রে কেবল একটা মান্ত্ে 


সত্তার কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাকে 
বল! হইয়াছে--"একমেধাদ্বিতীয়ং 1৮ তিনি 
সকল প্রকার 'ভেদ রহিত, তিনি এক ও 
অন্বিতীপ্ন। ধোদাস্ত ও উপনিষদ তাহাকে 
ব্রঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, এবং পুরাণ 
তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া অভিহিত করিয়া- 
ছন। তাহায় ছুইটী বিভাগ (895০6) আছে, 
সপ্ড। ও মিগুণ। নিগুণ বিভাগ লক্ষ্য 
কবিরা তাহাকে পরত্রঙ্ম বলা হয়। কিন্তু 
নিগুণ দ্ধের '্বারা জগৎ রচনা হয় ন! 
বনিয়। তাহার সগুণ ভাবের কল্পনা কর! 
হইয়াছে। সগুণ ভাবে তিনি মায়ার আবরণে 
আবৃত। উপনিষদ তাহাকে বলিয়াছেন 
যে, *মারিণন্ত মহেখ্বরম্‌** ( শ্বেতাখতর )-_ 
তিন্নি মায়ার অধীশ্ল, তাহার নাম মহেশ্বর । 
তিনি-সচ্চিদানন্মময্। "তিনি সংবিতের মহ! 
সমুদ্র। আব্রঙ্্তদ্ব পর্য্যন্ত তাহার যত 
প্রকার বিকাশ আছে, তাহারা উ সমুদ্রের 
বুদ্‌ দুদ মান্। অবতারতত্ব বুঝিতে হইলে 
এই তব্বটা 'বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর! 
উচিত্ভ। ঘেই গুণ ব্রহ্গের তিনটা রূপ 
শাস্ত্রে করিত হুইয়াছে। উক্ত তিনটা রূপ 
লক্ষ্য করিয়। শ্রীধর স্বামী সাত্বক-তন্ত্র হইতে 
নিম্নোজ্জ শ্লোকটা উদ্ধত করিয়াছেন 
যব]. 

“বিষ্োত্ত '্রীণিরূপাণি পুর্রযাখ্যান্তথে। বিছুঃ | 
প্রথমং মংতঃতরষ্ট ্িতীয়ং স্ব সংস্থিতষ্‌] 
ভৃঙায়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্ব বিমুচ্যতে 1%. 


- ভগবানের পুরুযাখ্য তিনটা রূপ) প্রত; ) 


নব্যভারত,। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


পুরুষ মহততত্বের অষ্টা ) স্িতীয় পুরুষ স্ুণডর 
মধ্যে অবস্থিত $ তৃতীয় পুরুষ সকলভূতের 
অন্তঃস্থিত। 

এই এক এক প্রকার কল্পনা অনুপারে 
তাহাকে এক এক পুরুষ বলা হয়। প্রথম 
পুরুষ মহত, অহঙ্কার প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ব 
উদ্ভৃত করিয়াছিলেন। তাহার শক্তির দ্বার! 
তত্ব সকল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত হইয়াছিল? 
দ্বিতীয় পুরুষের শক্তির দ্বারা এ লকল তত্ব 
পরম্পর.মিলিত হুইয়া বিভিন্ন দেহ ও বিভিন্ন 
প্রকার লোক রচিত হইন্নাছিল। শী সকল 
তত স্থারা এক্ষ বিরাট দেহ রচিত হইয়াছিল, 
উহার ঞ্াকার অগ্ডের স্তার়। এ অণ্ডের 
নাম ব্রঙ্গাণ্ড। দ্বিতীর পুরুষ এঁ সমগ্র অণ্ডকে 
অনুপ্রাণিত করিয়! উহার মধ্যে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। পুরাণের ভাষায় ইহাকে 
বিরাট ও হিরগ্নন্ন পুরুষ বল! হন্ন। ভাগবত 
উল্লিখিত হইয়াছে ৫ব,__ 
“এবহশেষ সত্বানামাম্মাংশঃ পরমাত্মনঃ1 
আন্াবতারে! সত্রাদৌ ভূ তগ্রামে! বিভাব্যতে 1” 

1৩৬৩৮ 

অর্থাৎ এই বিরাট. পুরুষই সকল জীবের 
আত্ম এবং পরমাত্মার অংশ। ইনি আস্ত 
অবতার। যাবতীয় ভূতগণ ইঞ্ঠাতেই প্রকাশ 
পায়। দ্বিতীয় পুরুষ সমগ্র ব্রজ্জাণ্ডের এবং 
সম্গগ্র জীবের আত্মা। যখন জীবসকল 
পৃথক পৃথক ভাবে প্রান্থভূতি হয়, তখনই 
তিনি তৃত্ভীর পুরুষ হুইয়! প্রতি জীবের আত্মা 
বলিয়া পরিগণিত খ্ছন | এই জন্ত উক্ত হই- 
রাছে যে, তৃতীক্ষ পুরচ্ম “সর্বভৃতস্থ 1৮ ' 

বিরাট, অবতারকে লক্ষ্য রিপা! বল 
হইয়াছে যে,_স্এতাল্লানাবতারাণাং নিধানং ' 
বাঁজমবায়ং+-.অর্থাৎ তিনি অন্তার্তি অব-. 
তানের কার্যাবসানে প্রধেশ স্থান এবং তিনি 


জ্যৈ.১৩১৬ 


তাছাদিগের অবায় বীজ ম্বরূপ। প্রথম 
"গুরুষ এক হইলেও, বিরাট, পুরুষ ব্রহ্মা 
ভেদে বিভিন্ন । চিহাকে ব্রহ্ধাণ্ডের ঈশ্বর 
বল। হয় ।' 

পুর্বোর্জী আলোচনা হইতে আমর! 
অবগত হইতেছ্ছি যে, সগ্তণ ব্রহ্গকে শাস্ত্রে 
মহেশ্বর আখ্য। প্রধান কর! হইয়াছে । তিনিই 
প্রথম পুরুষ। তিনি সমুদয় ব্রঙ্গাণ্ডের 
অর্থাৎ তাবৎ স্য্ পদার্থের ঈশ্বর। আমরা 
কেবল মান্ত্র একটী সৌর জগতের কথা 
অবগত আছি, তাহাকেই আমরণ ব্রহ্মা 
বলিয়৷ জানি, কিন্তু শাস্ত্রে এইরূপ অসংখ্য 
সৌরজগৎ অথবা ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব দেখিতে 
পাই। 

_ ষোগবাশিষ্ঠে উল্লিখিত চিএ যে, 
"যথা তরঙ্গ! জলধোৌ তমেব! সষ্টয়ঃ পর। 
উৎপত্যোপত্য লীয়স্তে রজাংদীব মহানিলে ॥'ঃ 

অর্থাৎ সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ সকল 
আছে, সেইরাপ হ্ষিও অসংখ্য প্রকার 
আছে। মহানিলে ধূলিকণ! সমূহের ন্যায় 
উহাদের উৎপত্যাদি হইয়া থাকে। 

বিষুপুবাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,_- 

'অগ্ডানাস্ত সহত্রাণাং সহত্রাণাযুতনি চ। 
ঈদৃপানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানি চ॥” 

ও (২৭1২৭) 

অর্থাৎ প্রকৃতিতে এইরূপ সহশ্র সহশ্র 
এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। 
শ্রীমস্তাগবতে উল্লিধিত হইয়াছে যে, 
“ছাপতয় এব তে ন বধুরস্তমনস্ততয়৷ ত্বমপি 
যাস্তরাগুপিচয়। নু সাবরণাঃ 1” (১০:৮৭1০১) 
অর্থাৎ আপনি অনন্ত, অত এব ব্রঙ্ধাদি লোক- 
পালগণও- আপনার অস্ত প্রাপ্ত হন নাই) 


এমন কি, আপনি ও আপনার, অস্ত প্রাপ্ত 


হন মাই। বধীবরণযুক্ত আ্সীগু-সসুইও হু 


গীতায় অবর্ভীর়বাদ ? 


আছেন । 


১ 


আকাশে ধুলিকণার ন্ায় আপনাতে যুগ্রপৎ 
ভ্রমণ করিতেছে । ভাগবতের অন্তর উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, "স্যজতোইপ্তানি কোটিশ:, 
(১১।১৬।৩৯)) অর্থাৎ, ভগবান্‌ বলিতেছেন যে,. 
“আমি কোটি কোটি ব্রহ্মা). সস করিক্লাছি।* 
এই স্থষ্টি-বৈচিত্র্য অনস্ত। আমাদেক্ 
এই ব্রহ্ষাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন আছে? কিন্ত 
আমর! শান্জে দেখিতে পাই যে, কোন 
ব্রহ্মাণ্ডে বিংপতি, কোন ব্রহ্ধাণ্ডে পঞ্চাশৎ, 
কোন ব্রক্গাণ্ডে সপ্ততি,» ঞ্ষান ব্রঙ্গাণ্ডে 
শত, কোনও ব্রহ্গাণ্ডে সহশ্র, কোন: 
ব্রঙ্ষাণ্ডে অধুত এবং কোন ব্রঙ্গাণ্ডে বা 
লক্ষ ভুবন আছে। সেই সকল ব্রন্ধাওবর্দে 
ব্হ্মাদি লোকপালগণ নানাপূপে বিরাজমান 
আছেন। আমাদের এটু ব্র্ধাণ্ডে ইন্দ্াদি 
লোকপালগণ এক এক কল্পজীবী, কিন্ত অপর 
কোন কোন ব্রহ্গাণ্ডে ইন্দ্রার্দি দেবগণ শত 
মহাকরপজীবী এবং ব্রঙ্গার্দি লোকপালগণু 
পরাদ্ধ মহাকল্পজীব। সেই সেই ঝঙ্ষেন্্াদি 
লোকপালগণ “চিরলো কপাল” বলিয্কা খ্যাত, 
চতুন্ুবে ব্রদ্ধা সম্বন্ধে এক অপূর্ব পৌরা- 
ণিক আখ্যায়িক! শ্রীলঘুভাগবতাম্ৃতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে। জ্শ্ীকষ একদা স্বারকাধামে 
স্থধর্্মা-সভায় বিরাজমান আছেন, এমন সময়ে 
দ্বারাধ্যক্ষ আসিয়া তীহাকে নিবেদন করি- 
লেন, 'প্রতো ! আপনার পাদপপ্প দর্শনে 
অভিলাষী হইপা ব্রহ্ম! দ্বারদেশে অবস্থান 
করিতেছেন।” “কোন্‌ ব্রহ্মা ঘারে আপি- 
য়াছেন, তাহাকে জিজ্ঞাসী কর।” ' ভগবানের 
এই বাক) শ্রবণ মাত্র দ্বারপাল ঘারদেশে- 
আগমন, পুর্দক ত্রন্মাকে দিজ্ঞীসা করিয়া, , 
পুরর্জার গ্রিক :পুরোন্াগে সুপস্থিত 
হই াহাকৈ কহিগেন, *সনকাঁদির পিত। 


১৭৮ 


নব্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ ৫, ২ সংখ্যা । 





. ডুরানন আপিষ়্াছেন* “আনয়ন কর” 
প্রর্কষের এই বাকো, হবারপাল ব্রহ্মকে সভায় 
উপস্থিত * করিলেন। ব্রহ্মা দণ্ডবৎ প্রণাম 

| কৰিলে, ্ীকৃষণ জিজ্তাস। করিলেন “তুমি কি 
নিমিত্ত এখানে আদিয়াছ ?' ব্রঙ্গা তাহাকে 


বলিলেন “দেব! আগমনের কারণ পশ্চাৎ 


নিবেদন করিব। কিন্তু নাথ! অগ্ত আপনি 
যে বলিলেন 'কোন্‌ ব্রহ্মা, অগ্রে তাহারই 
রহমত জানিতে ইচ্ছ। করি। যেহেতু আমি 
ভিন্ন অন ব্রহ্ম! নাই ।' অনস্তর শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ 
হান্ত করিয়া সমস্ত লোকপালগণকে স্মরণ 
করিলে, তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মা 
হইতে লোকপালগণ দ্রতবেগে দ্বারকায় সমা- 
গত হইলেন। তন্মধো অষ্টবক্র, চতুঃষষ্টিবদন, 
শতমুখ, সহম্রানন, লক্ষবদন ও কোঁটিবদন, 
বিরিঞ্চিগণ, বিংশতি বদন, পঞ্চাশদানন, 
শতমুখ, সহ মুখ, লক্ষ বাহু এবং লক্ষ শিরা 


রুদ্রগণ; লক্ষ লোচন এবং নিযুত.নয়ন ইন্ত্রগণ, 


আর বিবিধাক্কৃতি ও বিবিধ ভূষণ অন্যান্ত 
(লোকপালগণ, কুষ্ণের অগ্রে উপস্থিত হইয়া 
তাহার পাদপীঠে প্রণত হুইলেন। তখন 
তাহাদিগকে দর্শন করিয়] চত্ুরানন বিল্ময়ে 
গক্কষ্ণের সম্মুখে উন্মক্ত হইয়া উঠিলেন।”* 
. লিঙ্গপুরাণে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,__ 
অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাস্তাঃ অসংখ্যাতা পিতামহাঃ 
হরয়শ্চ অপংখ্যাতা এক এব মহেগ্বরঃ ॥ 
অর্থাৎ রুদ্রাদ্ি অনংখ্য আছেন, ব্রঙ্গা 
_ অনংখ্য আছেন, .হরও অসংখ্য আছেন, 
কিন্তু মহেশ্বর.কেবল মাত্র একজন। সমুদয় 
সৃষ্টির অর্থাৎ সমুদয় -বন্ধাণ্ডের ঈশ্বরের নাম 
_ মৃহেশ্বর ; এক একটা ব্রন্মাণ্ডের ঈশ্বরের নাম 
মহাবিষ্ণ এবং এক একটা পৃথিবীর (011১6) 





*  উ্ীব্লাটাদ গোস্বামী ও্অতুলকৃক গৌস্তামী 


! লম্পাদিত ঈলবুাগবতাযত হতে উদ্ধুভ। 


+ 





| ঈশ্বরের নাম বিষ | বিষু এক একটা পৃথিবীর 


ঈশ্বর (15059911020), মহাবিষুঃ এক 
একটা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর (১০191 197০8) এবং 
মহেশ্বর সমুদয় ব্রর্মাণ্ডের ঈথর (050091 
[.০90০9) | এই মহেখরের অপর নাম সগুণ- 
বর্ম । সগ্তণ ব্রন্মের বিভিন্ন বিভাব 251১06) 
অন্ুলারে মহেশ্বর, মহাবিষুই এবং বিষু$ আথা? 
প্রদত্ত হুইয়া থাকে। মহেশ্বর প্রথম পুরুষ, 
মহাবিষু দ্বিতীর পুরুষ এবং পৃথিবীর বিষু$ 
তৃতীয় পুরুষ । পৃথিবীর বিষুট্র অপর নান 


শ্বেতদ্বীপ্পের নারায়ণ। 


গুণ্নানুসারে আবার দ্বিঠীক্ষ পুরুষকে 


(১০12 19803) তিন ভাগে বিভক্ত কর! হই- 
যাছে ; বথ।, ত্রঙ্গ।, বিষুও ও কুদ্র। থে বিভাবে 


তিনি স্যজনন করেন, সেই বিভাবকে লক্ষ্য 


করিয়া ব্রহ্ম। বলা হয়, যে বিভাবে তিনি 


পালন - করেন, সেই বিভা লক্ষ্য করিয়। 
তাহাকে বিষুও * বণা হয় এবং যে ৰিভাকে 
তিনি সংহার করেন, গেই বিভাব লক্ষ্য 
করিয়া তাহাকে রদ্র বল! হর ॥ 
শাস্ত্রে উলিখিত হইয়াহে যে,ষখন ব্রহ্মাণ্ডে- 
রই সংখ্যা হয় না, তখন বর্ষা, বিষণ, অথব! 
রুদ্রেরই ব|। কেমন করিয়] সংখা] হইবে ৮ 
“সংখ্যাচেদে রজসামণ্ডি বিশ্বানাং নকদাচন। 
্রন্মাবিষ্শবাদীনাং তথ। নং খ্যা ন বিগ্ততে ॥” 
(দেবী ভাগবতে -- ৯৩।৭,৮) 
অর্থাৎ ধুলিকণার সংখ্যা হয়তো, বিখের 
সংখ্যা হয় না। ব্রহ্ধ!, বিষ, ও পিবাদিরেও 
সেই প্রকার সংখা! হয় না । প্রতি বিশ্বে 
এইরূপ ব্রন্ধা, বিষ, ও শিবাধি হানি 
আছেন।: 








*, ৯ ইনি পৃথিবীয় বিফ, বা স্বেরীগের মারায় গ 


১: নহে ।--লেখক | 


9১৩৯৬] 


অবতারতন্ব বুঝিতে হইলে পৃধিবীর 
মহাবিষুর 
(5912: 19095 ). এবং মহেশ্বরের (050- 
৭1 1,92093) ভিতর কি সম্বন্ধ আছে, তাছ। 
সম্যকরূপে অবধারণ কর। উচিত। আমাদের 
এই পৃথিবী গ্রহের বিুঃকে শাস্ত্রে শ্বেত- 
স্বীপের নাররন বলির' উল্লেখ করা হইয়াছে । 
উত্তর মেরু ৰা ০:৮১ 1১০1৬ এর নাম শ্বেত 
দ্বীপ। এই শ্বেত-দ্বীপের নারনায়ণের কথ! 
মহাভারতে এবং রামায়ণে উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া! যায়। পুরাণের ভাষায় বলিতে হইলে 
আমর! ইহাকে প্রজাপতি * বলিব। এগ্রজা- 
পতিই এই পৃথিবীর অধীর্থবর (19776091) 


বিষুঃ ( 19121795510 19509 ), 


শোক ও সান্তনা । 


৩.৪ 


[,0505)। যখন অবতারের প্রয়োজন হয়, 
তথন ছিতীর় পুরুষ অর্থাৎ মহাঁবিষ্ণ (5০18£ 
[.9005) স্বপং অথব! শ্বেত দ্ধপের নারা 
র়ণের দ্বারা (00921) 0১৩ চ1205051 


| [.০৪০3) অবতীর্দ হইর! থাকেন। 


এইজন্ত আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থে অবতার 


সম্বন্ধে ছুইটা কথ! পাইক্কা থাকি--“মংশেন” 


ও গ্বারেন। অর্থাৎ কোন কোন অবতার 


ভগবানের অংশ, তাহার! মহাবিষু বা 9০191 
[.০8০9 হইতে আসিয়া থাকেন এবং অন্তান্ত 
অবতার অন্তের বারা অর্থী যেমন শ্বেত- 
£ৰাপের নারারণের দ্বারা অবত,ণ হন। (ক্রশঃ) 


প্রীআগুতোষ দেব। 


শ্নোক্ষ ও লাভ, 


ভাওয়ালের মধ্যম রাঞ্জকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় 
গত ৬ই বৈশাখ বাধু পরিবর্তন জন্ত জয়দেবপুর হইতে 
সস্ত্রীক দাঞিলিং গ্রিয়াছিলেন। হঠাৎ রক্তাতিসার 
রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই বন্ধু বান্ধবহীন বিদেশে 
বিভ্ভমে ২৫শে বৈশাখ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। 
াহার সেই শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে এই 

শোক । 
৯ 
কি হইলছীয়! ূ 

কে কবে বিশ্বাস করে, বিন! মেঘে বাঙ্গ পড়ে, 

ও ত শুধু লোকে বলে কথার কথায়! 

প্রভাত যখন হাসে, তখন কি নিশি আসে? 

দিনে ছু'পৃহরে কবে রবি অন্ত যায়? 

সাগর পর্বতে ভরা, এ বিপুলা বহ্ুদ্ধরা, 

বিন! ভূমিকম্পে কাপে কে দেখেছে তায়? 

ও ত শুধু লোকে বলে কথার কথায়! 
* উপনিমদে প্রদাপতি এবং নুজানর এরাতিজ 

ভিতর পার্থকা আছে । .. উপনিষদের প্রজাপতি বিল্লাট 
গুরুষ বা. 518:. [.0০$ এবং গুণের প্রজাপতি 
218061875০8, 


কর্হিইল চায়! 
সত্যই পড়েছে আজ, ভাওয়ালের শিরে বাজ, 
বিন1 ঝড়ে বিনা! মেঘে আকাশ্খের গায়, 
ডুবেছে সোপার ছবি, ভাগয়ালের নব রবি, 
বিনা ঝা, বিল্লা। নিশি,বিন| কোয়াসায় 
সত্যই কি অভিশাপে, আজ যে ভাওয়াল কাঁপে, 
ভূমিকম্প বিনা এযে রমাতল্গ যায়! * 
এ কি শুধু লোকে ৰলে কথার কথায়? 


এ নহে কথার কথা, হায়, হায়, হায়, 

এই গেল রাজ! রাণী, হৃদয়ে অশনি হানি, . 
এখনে! কাতর প্রাণ,শত বেদনায়, 

এখনে! ভাদেয় তরে, ভাওয়াল কা দিয়া সয়ে, 
এখনে! চক্ষের জলে বুক ভেসে যায় ! 

তাদের কাহিনী যত, এখনে! বে অবিন্বত, 
কষত'ঘলে কত শোনে তবু না কুয়রি,: 
আজিও, তুলেনি লোকে, করে হায়, হায়! 


১১ 


ছু'দিধ ঘায়নি, লোকে না ভুলিতে তাহা, 
হায় ক্রি গুদিরে আম ফিরে পুনরার, 
তরুণ কোমল কাচা, সরল সোণার বাছ!, 
কুমার রমেন্ত্র নাকি নিয়াছে বিদায় ! 
'ফি যেসে মোহন রূপ, কি লাবণ্য অপরূপ, 
সে যেন শোভিয়াছিল শত পূর্ণিমার, 
বিধাত1 দিছিল খালি, করুণা মমত! ঢালি, 
হৃদয়ের তলে তলে দ্রব সুধা! তায়! 
' হায় সে সোণার শশী, ভাওয়াল করিয়ে মসী, 
অকালে ডুবিল কই মহ] তমসায়, 
কুমার রমেই্রম্াকি' নিয়াছে বিদায় ! 

গু 
আজি অই রাজপুরী ঘোর অন্ধকার, 
'কাদিছে ভগিনী ভাই, ঘারে ঘরে__ ঠাই ঠাই, 
ফাদিছে স্বজন ধত দাস দাসী মার! 
কাদে বৃদ্ধা রাজমাতা, হারে ভাগ্য হ1 বিধাতা, 
এই কি নিয়তি আহা! আছিল তাহার, 
শুধু কারদিবার লাগি, বেচে আছে সে অভাগী, 
তালাবে তাহ।র বুকে কত চিস্তা আর? 
হায় রে বিধব! নব, শতদল শোকে ভ্রব, 
'নীয়ব চেনা হীন যুক্তকেশ ভার, 
যেন শোকে এলোমেলে| শৈবালে 'জড়ায়ে গেলো, 
লুঠিছে জন্মের মত উঠিবেনা আর ! 
আ জি!অই রাজপুরী শোকে অন্ধকার ! 
. ঙ 

সমন্ত ভাওয়াল ভরা ঘোর হ'হাকার, 
কাদিছে ভাওয়াল বাসী, সদ1 অশ্রু জলে ভাসি, 
পৌকের সাগরে যেন দিয়াছে সাতার ! 
কিব1 হাটে কিবা মাঠে, যে শুনেছে পথে ঘাটে, 
জাকাশ ভাঙ্গিয়| শিল্পে পড়িয়াছে তার, 
রষণী জানিতে জল, গুনে হেন অমঙ্গল, 
কাকের কলসী ভাঙ্গে খাইয়া আছাড়! 
কাদে মাতা ছেলে কোলে, জননী সন্তান ভোলে । 
শত পুত্র"শোক বেন হইয়াছে তাঁর, 
কাছে বত কাণা খোঁড়া, সমস্ত ভাওয়াল যোড়া, 
কাদে বত,বীম ছুখী দীন পরিবার ! 


অবাখ হইলাতারা, গেল আজ আর সারা, কী 


নব্যভারত। 


| ফোধা যাবে অভাগার! কে দিবে আহার, 





[ সগুবিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


করুণ কাতর ন্বরে, হাহাকার ঘরে ঘরে, 

সমস্ত ভাওয়াল আর শোকে অন্ধকার | 
কাদে তরু লতা বন, হাহা করে সমীরণ, 
শোকে শুফ মেঘ নাহি বর্ষে বারিধার, 
শোকে শুক হ'ল মাটী, বিদীর্ণ শশ্ধ! ফাটি, 
বিধাতা, ভাওয়াল স'বে কত শোক আর ? 

পী 

হে কুমার, হে রনেত্র, হে ভাওয়াল-রাজ ! 
ছাড়ি প্রি পরিজন, অতুন খ্রশ্বধ্য ধন, 
ছাড়ি রাজাসংহাসণ ছ।।৬ রাজ-কাজ, 
ছাঁড়ি এই স্বণভূমি, কোথায় গিয়।ছ তুমি, 
€ক!ঘ। সে অজ্ঞাত দেশে বহিয়।ছ আজ, 
খ্রোথ। সে ছর্জয়ণিজ, হিমাত্রির হিমশৃল, 
কোন্‌ সে কন্দর অন্ধ গিরি গুহা! মাঝ, 
কেথা সেই চিতা ভূমি, রয়েছে একাকী তুমি, 
কোন্‌ গিরি নদী তটে করিছ বিরাঁঞ্ ! 
ফিরে না৷ আসিলে দেশে, বল কিব! মনোক্রেশে, 
কি! তব ছিল ছুঃখ কিব। ক্ষোভ লাজ, 
বিরত বিলান ভোগে, কি সাধন মহ! যোগে, 
বাহিরিল। শাকাসিংহ শাক্য যুবরাজ, 
নিজ্জনে সাধিত কিহে, সে তপন্তা! দরীগৃছে . 
ছাড়িলে সংসার, পরি সন্ব্যাসীর সাজ ? 


তবে, দেখো! উদ্ধারের পথ, ভাওয়ালের ভবিষ্যৎ 


ভাওয়াল কপিলবান্ত শোকে তাসে আজ ! 
র্‌ 
কিন্বা এতদিন পরে গড়িল কি বে, 
প্রেহ মমতার খনি, ননী বিলাসমণি, 
আননে আনন্দে হাসি করুণ নয়নে ॥ 
স্নেহের জনক সুখ, স্নেহ পরিপূর্ণ বুক, 
জেহের ক্ষীরোদসিদ্ধু খেলে সমীরণে ; 
মনে কি পড়িল কহ, সে রাজর্ষি পিতামহ, 
ভাওয়ালের চিরপ্রিয় কালী নারারণে ? 
যাইতে তাঙ্ধের কাছে, হিমালয়ে পথ জাছে, 
যে পথে পাণগ্ব গেল অমর ভুবনে, ্‌ 


“ » ভূমিও সে পথে হায়, গেলে মাকি অমরাক, 
“শ গেলে সে মায়ের কোলে য্েহে ১৮ ডি 


দেবতার শ্রিয়্ দেশ অিদিবে--লগ্বলে ?.. 


০০ 


যে, ১৩১৬1 


শোক ও পাস্তা । 


১১১৯. 


এ & 
যাও তবে দুটা কথা বলো! গিয়ে মায়, 
বলো গিয়ে পিতামহে, কি পাপে ভাওয়াল দহে, 
হতভাগ্য ভাওয়ালের কি হবে উপায়! 

কত আর আছে বাকি, নহি সীম। শেষ নাঁকি, 
ভাওয়াল হলিবে নাঁকি চির যাতন্নার, 
ঘাকিলে উপায় তার, করে যেন প্রতিকার, 
কয়ে! ভাওয়ালের কথু! তাহাদের পার, 
কহিও সকল কথা, প্রজার পালন-প্রথা, 

য] দেখিয়া গেলে তাহা কয়ে! সমুদায় | 

আজিও তাঁদের তরে, ভাওয়াল কাদিয়া মরে, 
আজিও ভাওয়ালবাসী করে হায়, হায়, 

কয়ে! এ মোশ্বীর দ্বেশ রসাতলে যায়! 





কুমার রমেন্ত্রনারায়ণ রায়ের পত্বী 
শ্রীযুক্ত1 বিভাবতী দেবীর প্রতি 


সাস্তবনা । 


টে 
জন্মিলে মরিতে হয়, অমর কেহই নয়, 
অবনীর তাই মর্ত্য নাম, 
ছুই তিন আগে পাছে, যার যে নিয়তি আছে, 
লভে শেষে অনন্তে বিশ্রাম ! 
আত্মার বিনাশ নাই, দেহ শুধু হয় ছাই, 
জাত চির শজর অমর, 
পরম আত্মার সনে, মিশে জীব-আত্মীগণে, 
লভে শান্তি মরণের পর! 
অতি ক্ষুদ্র নদ নদী, সমুদ্রে মিশিল যদি, 
নাহি থাকে ভিন্ন ভাব আর, 
নাহি থাকে দ্বিবা দ্বিত্ব, অতেদ অনস্ত নিত্য, 
লে হয় বিশাল পারাবার !*" 
অয়ি দেবী বিভাবতি, তেমনি তোমার পতি, 
মিরশিয়াছে বিশ্বপতি সনে, চা 
আজি হতে বিশ্বপতি, তোমার সে প্রিন্ন পতি, 
ভাব তারে জীবনে মরণে । : 


তুমি ত বিধবা নহ, 


কেন অমঙ্গল কু, .. 
কেন-তূমি কর হাহাকার 


দেখ সে জগৎ পতি, তোমার সে প্রিয় পতি, 


হৃদয়েতে করেন বিহার ! 
সে তোমারে ছাড়! নাই, সেঙ্ুনহে ভিন্ন ঠাই, 
কেন গো বিরহ ভাব মনে, 


সে বেগে তোমার লাগি,আছে নিশি দিন জাগি 


তোমার সে নিস্ত্রা জাগরণে ! 

চরণ-কষলে তার, দেও প্রীতি-উপহার, 
নারীর জীবন সাধ যত, পপ 

বলাম বাসন) আশা, যত আছে ভীসবাসা, 
দেত্ৃ তারে প্রেমিকার মত ! 

দেহ আত্মা প্রাথ মন, কর তারে সম্পর্ণ, 
নিফধাম. সাধনা কর তার,. 

পৃথিবী তোমার ওদ্ত, হইবে কৃতার্থ ধন্ত, 
কোটিকুল হইতে উদ্ধার ! 


২ 

নহ তুমি পুত্রহীনা, অভাগ! হূর্ভাগ! দীনা, 
কেন ভেবে শোকে হ্িস্বমাণ, 

এই বিশ্ব এ সংসার, তোমারি ম৷ পরিবার, 


মোরা প্রজ। তোমারি সন্তান ! 

লহ জননীর মত, জগজ্জননট ব্রত, 

কর নদ পর উপকার, 

যেথাকে বিপদগ্রস্ত, বাড়ায়ে দয়ার হস্ত, 
কর তারে বিপদে উদ্ধার! 

উঞ্জলি করুণা-বিভা, ভা ওয়ালে নৃতন দিব! 
কর মা নূতন দিনমান, 

আমর! ভাওয়ালবাসী, নিত্য অশ্রজলে ভাসি, 
আমর! যে তোমারি সস্তান! 


৩ 


পিস হাঁ! মাতৃহারা, অনাথ সন্তান বায়া, 
অর্থাভাবে শিক্ষা বঞ্চিত, 


১৬২. 


,.. বিদ্যায় কর মা বিতৃষিত ! 
উত্তপি জানের বিভা, ভোর কর নবদিবা, 
 অজ্ঞনতা কর অবসান, 


আমরা ভাওয়ালবাসী, ছূর্দীশা-সাগরে ভাসি, 


আমরা থে তোমারি সন্তান ! 
. ৪ 
অন্নহীন বন্ত্রধীন, যাহারা দরিদ্র_দীন, 
, “ছুঠিক্ষে করিছে হাহাকার, 
যাহারা আতুরজন্ধ। নিতান্ত অদৃই মন্দ, 
সংসারে কেহই নাই যার, 
ছুমি না দয়ার-দানে, তাদেরে বাচাও প্রাণে, 
অন্নপূর্ণা কর অন্ন দান, 
উজ্জলি মেহের বিভা, হাঁসাও নৃতন দিব1_- 
« -১ ভাওয়ালে নুতন দিনমান। 
4 
যেখানে মা অত্যাঁচাযে, বিচারে, ব্যভিচারে, 
কাতরে কণাদিছে প্রজাগণ, 
'ুনিবার কেহ নাই, বলিবার নাহি ঠাই, 
রোধে ক্রোধে প্রাণের বেদন ! 
ভুমি'মা করুণ প্রাণে, লে কথা শুনিও কাণে, 
_ পাপীরে করিও দও দান, 
উজলি স্তাংয়ের বিভা, তাত্রয়ালে নূতন দিবা-_ 
কর মা নূতন দিনমান! 
ঙ 


যাহারা মা শোকে রোগে, দারুণ বাতন! ভোগে, 


- জলফোটা দিতে নাই কেহ, 
তাদের লইয়ে তত্ব, দেওম৷ ওষধ পথ্য, 
“ মা! হয়ে হাদেরে কর প্নেহ! 


শস্য... 


. মধ্যভাঁরত।. [সপ্তবিংশ খ&,২য় সংখ্যা । 
তুমি মা.করুপ-প্রাণে, তাহাদের অর্থ দানে, .| গ্গেহ মমতার বিভা, 





উজলি স্বর্গের দিবা, 
কর মা নূতন দিনমান, 
আমর! ভাওয়ালবাসী, আবার আনন্দে হানি, 


আমর! হে তোমারি সন্তান ! 
ণ্‌ 
বাণিজ্যে নাহি মা! মতি, কৃষি শিল্প অধোগতি, 


ছুদ্দশার নাহি সীমা শেষ, ্ 

উপায় কর মা এর, তোমার এ ভাওয়ালের, 
তুমি লশ্দী-_-তোমার এ দেশ ! 

উজলি পশ্ব্ধয-বিভী, , হাসাও সুবর্ণ দিবা, 
কর ম! নুতন দ্বিনমান, 

আমরা ভাওয়ালবাসী, আবার আনন্দে হাসি, 
আমর! যে তোমারি সৃস্তান। 


৮ 
ষে দেশে সাবিত্রী লীলা, দমক়ত্ত জনমিলা, 


জনমিলা সীতা অরুন্ধতী, 

যাদের চরণম্পশে, পবিত্র ভারতবর্ষে, 
শত তীর্থে পুণ্য বন্থুমতী ! 

যে দেশে জন্মিলা মীরা, রাজপুত-রাজ-ইন্দিরা, 
ব্রহ্মচর্যযা1 তপস্যার বেশে, 

পতিপদে রাখি মতি, পতি রূপে বিশ্বপতি, 
চির প্রেমে পৃনিলা উদ্দেশে । 

তুমিও তাদেরি মেয়ে, ০ দেশে জনম পেয়ে, 
তুমিও ত মহাপুণ্যবর্তী, 

লহ মা তাদেরি মত, মে তপস্যা পুণ্যব্রত, 
ভগবানে অনস্ত ভক্ত ! 

যাবে ছঃখ যাবে শোক, পাবে দে বৈকুঠনোক, 
চির সুখ চির শান্তি ধাম, 

বিশ্বের মঙ্গলে আশা, ঢাল বিশ্বে ভালবাসা, 
ভন বিশ্ুপতি হরিনাম! 

পগোবিন্দচন্ত্র দাস। 


িিকবাত্েল্ শগ্নকেষস্পণ ॥ 


২র। আবাঁঢ়, বুধবার, ১৩১৬। 


বাবা ৮ *, মাগ %*, তোমরা আজ 
বিধাতাঁকে সাক্ষী করিয়া! অতি গুরুতর প্রতি- 
জ্ঞায় আবদ্ধ হইলে । বিধাতা তোমাদিগকে 
আশীর্বাদ করুন, তাঁহার কপায় তোমাদের 
জীবন যেন মধুময় হয়। তাহার কৃপাঁকে 
সম্বল করিয়া তোমর। নির্ভয়ে সংসারে পদ 
নিক্ষেপ কর। তোমাদের জীবনে তাহার 
কপার জয় হউক। 

নীরবে কর্তব্য পালনের জন্য বিধাত। 
সকলকেই ইঙ্গিত করিতেছেন। তিনি 
যেমন নীরবে জগতের সেবাভার বহন 
করিতেছেন, তাঁহার ইঙ্কিতও, তেমনি, নর- 
নারীকে সেবাত্রত পালনের জন্য উদ্বদ্ধ 
করিতেছে । মানুষের স্ষ্টি স্বার্থনাধনের জন্য 
নয়, পরার৫থ এবং পরমার্থ সাধনের জন্য। 
পরার্থ এবং পরমার্থ সাধন, জীবনবৃক্ষের ছটা 
অমৃত ফল । আপনার স্ত।য় তাবিয়! যে পরের 
মঙ্গলসাধন করিতে পারে, সে-ই তাহার 
স্থপুত্র ও স্ুকন্ত1,_+সে-ই পরমার্থ সাধনের 
অধিকারী। তিনি তোমাদিগের জন্য তাহার 
অমৃঙ্গা স্থষ্টির কত কি ব্যয় করিয়াছেন, আজ 
বিশেষ ভাবে চিন্তা কর, 'এবং তাহার অমুল্য- 
দানের কি প্রতিদান করিবে, আঞ্জ এই শুভ 
মুহূর্তে, তাহার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও । এ 
দেশের কত নরনারী স্বার্থ সাধনে তৎপর, 
একবার চিন্তা কর। এদেশের কত নর- 
নারী শ্বদেশকে ভুলিয়া! রহিয়াছে-__তাহ! স্মরণ 
কর।. এদেশের কত শত নরনারী কুশিক্ষ। 
ও অধন্মে নিমজ্জিত, একবার ধারণা কর। 
আজ যদি নবব্রত গ্রহণের জন্ত তোমরা উদ্ধদ্ধ 
ঙ 4 | 





শশী ্ীীপাীপাঁিশীীিী 


হইলে, তবে আমি আহ্বান করিতেছি, বিধাঁ- 
তার ইঙ্গিত আজ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম কর, 
_ তিনি বলিতেছেন, তোমর! ছয়ে মিলিয়! 
একাত্মক হইয়া কেবল জগতের সেবা! করিবে, 
_পরকে আপনার করিয়া তাহাদের জন্ত 
জীবন দিতে প্রস্তথত হইবে । ০৮৮ 
উপদেশ অনেকে শুনে, কিন্ত দুদিন পরে 

অনেকেই ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া! গিগা সাংসারি- 
কতার পাপে নিমজ্জিত হয়। তোমাদের 

জীবনেও যদি তাহাই হয়, তবে বৃথা বিধাতার 
এই সুন্দর আয়োজন! তিনি তোমাদদিগকে 
কেন মিলিত করিতেছেন, তাহা কি শয়নে 

স্বপনে নিয়ত চিন্তা করিবে না? তাঁহার 

নিগুড় উদ্দেশ্তের মর্ম্মভেদ করিতে তোমরা, 
কি চেষ্টা করিবে না? আমি তাহার হীঙ্গত 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ইহাই* বুঝিয়াছি যে, 
তোমাদের মিলনের উদ্দেশ কেবল পরাজ- 
বাড়ী*র উন্নতি সাধন। পুণ্যশ্লোক ৮ ঈশ্বর- 
চন্্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত নাম আজ বিশেষ 
ভাবে মনে জাঁগিতেছে। তিনি একসমকে 
রাজবাড়ীর নিকটবন্তাঁ স্থানের উন্নতির জন্ত 
৩০টা অবৃত্তিক পাঠশাল! স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে 
সে সকল কালের গর্ভে বিলীন হইয়! গিয়াছে । 
সেই লুপ্ত-স্থৃতিকে জাগাইবার জন্ত বিধাতার 
এই আয়োজন। তোমরা এ কথা বিশেষ 
ভাবে আজ হদয়ঙ্গম কর। বদ তাহার 
আদেশ শিরোধার্য্য করিতে না পার, তোমা- 
দের জীবন সাধারণ মানুষের স্তায় হইবে, এবং 
সেই.চির-বিশেষের বিশেষত্ব অন্ধকারে লুক্কা- 


৮ 
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'গ্লিত হইবে, ত্াহ।র স্ুপ্রসন্ন মুখ আর তোমরা 
দেখিতে পাঁইবে ন। সুতরাং তোমরাও মলিন 
'ও নিশ্রত হইম্া পড়িবে । 

এ দেশের সনাতন শাস্ত্র চিরদিন ঘোষণ। 
করিয়াছে যে, ভূক্তের অভ্যুদয় ভগবানের 
সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য । ভক্ত 
কে ঃ--একথার উত্তরে শাস্ত্র বলেন, যাহাকে 
দেখিলে ভগবানকে মনে হয়, তিনিই ভক্ত। 
তগবান কোথায়? তিনি তাহার সৃষ্ট নর- 
নারী, জীব-হুম্ুতে ওতপ্রোতভাবে বিমিশ্রিত, 
-_-অথবা আিস্তরূপিণী অনন্ত প্রকৃতিতে 
প্রস্ফুটিতা। সুতরাং প্রকৃত ভক্ত কে, এক" 
থার উত্তর এই, যে জীব ও শিবের একত্ব 
জ্ঞানে বিভোর হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য 
দেহপাত করিতে দৃঢপ্রতি তন্ত্র । যে এইরূপ দ্ঢ়- 
প্রতিন্ত-তাহার মুখে কথাটা নাই, ফল- 
নিরপেক্ষ হইয়া,নীরবে,নিষ্কাম ভাবে,সে কেবল 
খাটিয়। খাটিয়। চলিয়। াইতেছে। সে অবি- 
রক্ত, সে অবিভক্ত, সে অবিচলিত, মে অহে- 
হুক কর্ম সাঙনাযর় বদ্বপরিকর। তাহার 
চরিত্রের কোনপ্রকার বাহ্‌ প্রকাশ নাই, 
তাঁহার কৃতকর্মের কোন বাহাড়ঘর নাই-- 
লোক-রঞ্জনের অন্ত মে উংফুল্প নয়, সে প্রশং- 
সার তুরী ভেরীর নিনাদ শ্রবণের জন্ত সংবাদ- 
পত্রের পানে তাকাইয়। থাকে না, অথব! 
নিলজ্জের স্তায় আপন প্রশংস। আপনি গাইয়া 
বেড়ায় ন7া। সে আপনাতে আপনি গ্রপ্ত, 
অথব1 অনন্ত জন-সজ্ে লুপ্ত, অথবা সংসার- 
নিরঞজন-তটে দীড়াইয়া সে কেবল জীবের 
উদ্ধারের কল্যাণ-গীতা উচ্চারণ ও ছুনক্সনে 
অশ্রু বর্ষণ করিতেছে । তিনি খ্রীষ্টই হউন, 
ব! বুদ্ধই হউন, চৈতন্ভই হউন বা ম্যাটুমিনিই 
হউন, তিনি ডোরাই হউন ব1 জেনীই হউন, 
চিরকাল নরনারী তাহাদের নাম ভক্তির 


৩৩৩১) 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্য।। 


সহিত স্মরণ ন। করিয়। পারিবে না। তাহারঃ 
মানবদেহে অমর ও অক্ষয় চিদাভাস--অথবা 
তাহারা মানবদেহে চিন্ময় দেবলীলা। সে সব 
কথ। "বলিতে আমার রসনা বচন ভোলে, 
জিহবা আড়ষ্ট হয়, নয়নে অশ্রু ঝরে। আমার 
বড় সাধ হয়,আমি এই মর্তাধামে আবার সেই- 
রূপ ভক্তের অভ্যুদয় দোখ। কিন্ত কত কত 
স্থান খুজিয়া আদিলাম, সে দৃশ্ত কোথাও 
দেখিলাম না। সে দৃশ্ত চিরকাল আমার 
কল্পনাতেই রহিয়৷ গেল। আজি বার্ধক্যের 
দ্বারে পৌছিয়াও, কিন্ত, সেই মনোমোহন দৃশ্ত 
দেখিবার বাসনাকে একেবারে বর্জন করিতে 
পারিত্েছি না। * * আমার বড় সাধ 
হয়, তোমাতে আমি সেই দৃশ্য দেখি। যাহা- 
দের হদয়ের ঘরে অনেক বিদ্যা বুদ্ধি আছে, 
তাহার! বিগ্ভাবুদ্ধির গৌরবে স্ফীত, সেখানে 
ভক্তি ঠাই পায় না। যাহাদের দেহে রূপ 
আছে, তাহার! রূপের অহঙ্কারে মজিয়। 
থাকে, এই ধরাকে অবহেলার চক্ষে দেখে, 
সেখানেও জীব বা শিবভক্তি স্থান পায় ন|। 


| আর যাহাদের অনেক খশ্ব্ধ্য আছে, তাহার। 


আত্মহারা, ভাঁহার।া মানুমকে পশুর 
অপেক্ষা ও হেয় নণে করে, সেখানে মানবের 
কল্যাণ-কামন। কিরূপে স্থান পাইরে? তাহ! 
অসম্ভব। জানিও, প্রেয়ের রাজ্য ধবংস ন 
না হইলে শ্রেয়ের রাজত্ব আরম্ভ হয় না। 
হায় অহঞ্ষার, মানবন্বণা, হিংসা, বিদ্বেষ, 
পরশ্রীকাতরত! এই বিশাল বিশ্বকে একেবারে 
গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে--এখন পরসেবা 
কুসংস্কারে পরিণত, ভক্তি এখন ভগ্ডামিতে 
পরিসমাণ্ত। এহেন ছর্দিনেও আমি বড় 
আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি--* *, 
তোমার দ্বার অসাধ্য সাধিত হইবে । কেননা, 
তোমার বাহুরূপ নাই, তোমার তেমন বিদ্যা 


আষাঢ়, ১৩১৬] 


বুদ্ধি নাই, তোমার প্রণর্ধ্য নাই, বিলাপি- 
তায় তোমার মন নাই,--গর্ষ্বিত মানুষের 
প্রিয় যাহা,তাহা কিছুই নাই। বুঝিব! এইজন্য, 
তোমার হাদয়ে হিংস|, বিদ্বে্ষ, পরশ্ীকাত- 
রঙা ইতাদি কিছুই নাই--আছে কেবল 
প্রেমের প্রভাব। তোমার মনে কামনা ও 
বাসনার উত্তেজনা! নাই, বিলাপিতাঁর স্পৃচা 
নাই,_-আছে--নীরব সাধনা ।-__ভাল খাইব, 
ভাল পরিব বলিয়া কখনও ত একটুও 


বিবাহের উপদেশ 


১১৫ 


চাহিয়া দেখ--জগজ্জননী আজ তোমাকে, 
নিরাভরণ| . * *, তোমাকে অপুর্ব সেবা” 
ধর্মে ভূষিত করিয়া দিতেছেন। আঞ্গ 
এবাড়ীর মশার সকল শিক্ষা, নকল বিশেনত্ব 
পরিত্যাগ করিয়! জগজ্জননীর সেবা খশ্মে ভূষিত! 
হইয়া সংসারে পদনিক্ষেপ কর। দেখি৪-- 
মায়ের আদেশ কখনও ভুলি না; দেখিও 
কখনও নিজত্ব সাধনে মিয়া মায়ের 
ইঙ্গিত ভুলিও না। মা জগচ্জননী ভ্োমাকে, 


আবদার কর নাই। আশ্মবর্জনই তোমার | 'মাজ বিশেষভাবে আনীর্ব্বাদ ফষ্মান। 


স্বভাব_-মামার পার্থে বসিয়া বসিরা, বুঝিবা, ূ 


কেবল এই প্রার্থনাই করিয়াছ,খাটিয়া খাটিরাই 
যেন জীবন পাত হর । খাটিয়াছও ত তুমি 
অনেক 1! সেই খাটুনীর পুবস্কার-_-তোমাকে 
সীমা হইতে অসীমে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, ক্রমে 
ক্রমে প্রাজবাড়ী”র কথা ভুলিয়া, রাজ- 


রাজেশ্বরের প্বাড়ীর”” কথা ভাবিতে 
হইবে। ক্রমে ত্রমে তোমাকে “ৰড়কু” 
এবং “ছোটকুর”” কথা ভূলিয়া_-অগণয 


নরনারীর জন্য থাটিবার ব্রত গ্রহণ করিতে 
হইবে ;-তাই বিধাতার এই আয়েো- 
জন। তাই বলিতেছি, একবার প্রেমাঞ্জন 
চক্ষে লেপিয়! বিশ্ব-রাঁজবাঁড়ীর চতুপ্দ্দকে চাহিয়া 
দেখ-_-কত প্বড়কু*, কত পছে'টকু” তোমার 
সেবা পাইবার জগ্ত অপেক্ষা করিতেছে । 
আজ এ নির্মল আকাশের দিকে চাহিয়! 
দেখ, সাঁধবী নিতথ্থিনী আজ তোমাকে জগ 
তের ঘারে বিক্রয় করিবার জন্য দাঁড়াইয়া 
ইঙ্গিত করিতেছেন _আর আমর! তোমাঁকে 
কেবল সেবাভৃষণে ভূষিতা করিয়া আজ সং- 
সারের সেবার জন্ত উৎসর্গ করিতেছি। 


বাবা * *, তুমি আজ কি লইয়া ঘবে 
ফিরিতেছ, এতক্ষণ পর,বুঝিতেছ কি ১ রূপ নর, 
বগ্। বুদ্ধি নয়, শ্রশ্বর্যা নয়--লইয়া চলিয়া 
এমন একখানি হৃদয়, যাহা ভরা! আছে কেবল 
সেবা । সেবার রূপান্তরিত কথ কি তাহ!. 
জান কি? তাহাই ভক্তি। ভক্তিকে যখন 
ঘরে লইয়া যাইতেছ, তখন তোমাঁকে কি 
কঠোর সাধনা করিতে হইবে, তাহা বুঝি-* 
তেছ কি? অনেক সময় গেল-_-মার লোকের 
ধৈর্য্য থাক সম্ভব নয়। এক*কথায় কর্তব্য 
বলিয়! দেই, শাস্তিতেৎথাকিতে হইলে তোম।- 
কেও সেবাধর্মে অন্থু প্রাণিত হইতে হইবে। 
এ ব্রত বড় কঠোর ব্রত-_কিস্ত আমর বিশ্বাস 
আছে, মা * *, তোমাকে সাহায্য করিলে 
তুমি এই ব্রতপালনে সক্ষম হইবে। আমার 
বিশ্বাস আছে, জগন্মাশা তোমাকে বিশেষ 
রূপ সাহাধ্য করিবেন। আমার শেষ কথ! এই, 
--* *-কে আদর করিও, যত্ব করিও, হাত 
ধরিয়। লইয়। চলিও, তোমার জীবনে অসম্ভব 
সম্ভব হইবে । জগজ্জননী তোমাকেও আছ 
বিশেষভাবে আশীর্বাদ করুন। 


ও" শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ। 
পাখনা হা িহিলি্প্রজ্তা পপ 


লিল্কিজাওভ্লভল 2 &) 


প্রকৃতই স্বধর্মরত, শান্ত্রদর্শী, শ্রীযুক্ত 
শ্রীনাথ সেন মহাশয়ের রোগ মুক্তির চেষ্টার 
ফলে স্বীয় গিরিজ! প্রদন্নের হৃদয়ের একটা 
মহান ভাব পরিক্ুরিত হইয়াছিল। উক্ত 
কবিরাজ মহাশয়ের সংসর্গ লাভ করিয়া, 
তাহার ধর্ম জঞ্নের সংকথ। শ্রবণ করিস, 
তাহার পুত চরিত্রের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া 
আমর! শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকি। গিরিজা- 
প্রসন্ন সেই উন্নত হৃদয়ের সুদীর্ঘ জীবন 
কামনা করিয়! কেবলমাত্র কবিরাজ মহাশয়ের 
পরিবারবর্কেই গ্নুখী করেন নাই, তিনি 
স্থির করিতে পারিয়াছিলেন,কবিরাজ মহাশয় 
তাহার দেশবাসীকে সুখী করার ও গৌর- 
*বান্িত করার উপযুক্ত পাত্র। তাই তিনি 
তাহার পীড়ার সময় সহোদর ভ্রাতাকে পাঠা- 
ইয়া তাহার দীর্ঘ জীবন লাভের জন্ত বিশেষ 
ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এগিরিজাপ্রসন্নের সেই 
আনুমানিক সিদ্ধান্ত কি তদ্দেশে সত্য বলিয়! 
অবধারিত হইতেছে না? কবিরাজ মহাশয় 
উপকৃত হওয়ায় গ্িরিজা প্রসন্নের জন্মস্থান 
সিদ্ধাকাটা উপকৃত হয়াছে। ধিনি জন্ম- 
ভূমিকে উন্নত করিতে চাহেন, তিনি প্রকৃতই 
মহৎ লোকের আশ্রয় স্বরূপ হুইয়! থাকেন । 
অধীনস্থ লোকের পদোন্নতির চেষ্টা । 
লোকের উন্নতির পথ খুলিয়৷ দেওয়ার 
জন্তই বা তাহার কতদুর অক্কত্রিম যত্র ছিল! 
তাঁহার বাটীস্থ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের নর- 
মাল-পরীক্ষো্তীর্ণ ভূতপূর্ব্ব হেডপপ্ডিত শ্রীযুক্ত 
বাবু উমেশচন্ত্র সেন গুপ্ত মহাশয় উপযুক্ত 
বেতন পাইতেন ন|। তাহার সাংসারিক 


অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয় ছিল, তাহাকে 
সেই সময় কতকগুলি যুবকের পড়ার খরচ ও 
গৃহব্যর বহন করিতে হইত । গিরিজা প্রসঙ্গ 
একদিন তাহার শিক্ষার পরিচয় ও অবস্থার 
অসচ্ছলত! বিদ্িত হইয়া কলিকাতা একটা 
চাকুরী স্থির করিয়া দ্িলেন। তাহার স্টেটের 
কয়েকজন কর্মচারী কার্যে যেরূপ দক্ষ ছিল, 
তদ্রপ অর্থোপানম় করিতে পারিত ন1। 
গিরিজাপ্রসন্নও তখন তাহাদ্দিগকে উপধুপ্ত 
মাহিয়ান] দিয়া রাখিতে সমর্থ না হওয়ায়, 
অন্তত্র তাহাদ্িগের চাকুরী সংগ্রহ করিয়। 
দিলেন । 

উক্ত পণ্ডিত মহাশয় ও কন্মচার্দী প্রভৃ- 


তির পদত্যাগে সিদ্ধকণটার স্কুল ও গিরিজ। 


প্রসন্নের ষ্টেট ক্ষতিগ্রস্ত হইল। গিরিজা- 
প্রসন্ন সে ক্ষতি স্বীকার করিন্নাও তাহাদের 
পদোনতির উপার স্থির করিয়া দিতে পশ্চাৎ- 
পদ হইলেন ন।! শ্বকীয় স্বার্থ হানির দিকে 
দৃষ্টি না রাখিঙ্কা! যিনি পরের উন্নতির পথ মুক্ত 
করিয়। দিয় স্থথী, তিনি কি যথার্থই উদ্দার 
নহেন? আমাদের পুরাতন কর্মচারী শ্রীধুক্ত 
চন্দ্রকান্ত রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, গিরিজ। 
বাবু কলিকাতায় বাস করার সমগ্ন তিনি একটা 
চাকুরীর জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করেন । 
গিরিজ! বাবু কিছু দিন পরে তাহার এক্টা 
চাকুরী স্থির করিয়া! তাহাকে তথায় অবিলম্ষে 
উপস্থিত হইবার জন্য পত্র লেখেন। সে 
পত্র খানি গিরিজা বাবুর ৩য় ভ্রাতার হস্তগত 
হয়। তখন তিনিই জমিদারী কাধ্যভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন-” 


আধা, ১৩১৬] 


চন্ত্রকান্ত রায় চাকুরী পরিত্যাগ করিলে 
ট্রেটের কাধ্য ভাল রূপে নির্বাহিত হইবে না, 
তিনি সে পত্র খানি গোপন করেন। কিছু 
দিন পরে উক্ত চন্দ্রকান্ত রায় সেই পত্র থানি 
গিরিজা! বাবুর ৩য় ভ্রাতার বাক্সের মধ্যে 
প্রাপ্ত হরেন, তখন গিরিজা বাবুর ৩য় ভাতা 
বলেন যে, “পত্র আমিই গোপন করিয়া- 
হিলাম। আপনারা সকলে ক্রমণঃ চলিয়া 
গেলে ষ্রেটের কাধ্য চলিবে কিরপে ?” 
গিরিজ! বাবু যোগ্য লোকের পুরস্কারের জগত 
এইরূপই স্বার্থ বিসর্জন দিতে জানিতেন, 
বৈষাপ্মিক লোকের নিকট এইরূপ দৃষ্টান্ত 
অনুকরণীয় ন! বোধ হইতে পারে, কিন্ত ধিণি 
বিষয়ে নিম্পৃহ, নিঃস্বার্থপর, তিনি কি এইব্প 
মহৎ অনুষ্ঠানে মোহিত না হইরা থাকিতে 
পারেন 2 

গিরিজাপ্রসন্নের পাঠ্যজীবনের একটা 
স্বজাতির 'প্রতি বাৎসল্য-হচক ঘটনার উল্লেখ 
করিয়াই এই স্থলে তৎ সম্বন্ধে দুই একটা 
কথা বলিয়। রাখা বর্তব্য মনে করিতেছি । 

স্বশ্রেণীর লোকের প্রতি অনুরাগ । 

ফরিদপুর গলার অন্তর্গত খান্দারপাড়। 
গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রাজের ৰাস- 
স্থান। তিনি তাহার আত্মীয় হাইকোর্টের 
উকীল ৬ চন্ত্রকান্ত সেন এমএ, বি-এল 
মহাশয়ের ব্যয়ে কলিকাতা ক্যাঞ্ধেল মেডি- 
কেল স্কুলে ডাক্তারী পাঁড়তেন। কোন 
কারণ বশতঃ বসন্তকুমার আত্মীয্ববর্গের 
কেহ তাহাকে একটা নীচতামুলক কার্ধ্য 
করিতে অনুরোধ করেন! বসন্ত বাবু, 
তাহার আত্মীয়ের অনুরোধ উপেক্ষ। করায় 
তাহার আত্মীয় ক্রোধান্ধ হইয়া বিদ্যাভ্যাস 
খরচ বন্ধ করিয়াছেন। বসন্ত বাবু গিরিজা- 
প্রসম্নের এক সমাজের লোক । বসম্ত বাবু 


গিরিজা প্রসন্ন | (8) 





| তাহার 'আত্বীয়ের হীন ব্যবহারে নিতান্ত 


১৭ 


শপ 


মন্মাহত হুইন্না উহ। গিরিজা প্রসন্নের কর্ণ গোচর 
করেন। এবং প্র ব্যয় বন্ধ হওয়ায় তাহার" 
যে চিরকালের জন্ত পাঠ বন্ধ করিয়া জীবনের 
অন্ুদরণীয় পথভ্রষ্ট .হইয়!, ভবিষ্যতে বিষম 
বিপদে পড়িতে হইকে, তদাপঙ্কায় বিলাপ 
করিতে থাকেন। গিরিা প্রসন্ন ঘটনাটা 
শ্রুত হইয়া বসন্ত বাবুকে বলিলেন “আপনার 
'মাস্ত্রীযদের অন্যান অনুরোধে আমি আন্তরিক 
দুঃখ অনুভব করিতেছি, আ[প্রনার কোন 
শঙ্কা নাই। আমার এই বাদায় থাকিয়া 
আপনি বিগ্তার্জন করুন, এজন্ত আমি 
যদ্দি বাড়ী হইতে অতিরিক্ত ব্যয় গ্রহণ নাও 
করিতে পারি, তাহা হইলেও আপনার 
কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না,--আমরা' 
বি্ার্জনের জন্য যে বায় পাইয়া থাকি, 
তাহা দ্বারাই আপনার খরচ নির্বাহ 
হইবে। 

বসন্ত বাবু গিরিজী প্রসন্নের এই মহত 
উক্তি শ্রবণ করিয়া ভগ্ন হৃদুয়ে আশাতীত 
বল প্রাপ্ত হইলেন। এবং তাহার বাসায় 
অবস্থান করিয়া জ্ঞানার্জন করিতে লাগি- 
লেন। বসস্ত বাবু কিছুকাল এঁ বাদার 
বাদকরার পরই তাহার আত্মীক্সগণ্ তাহার 
সঙ্গে আপোষ করিয়া মনোমালিন্য দুর 
করিয়া ফেলেন ও পূর্বের স্থায় বিদ্যাভ্যাসের 
ব্যয় বহন করিতে সম্মত হওয়ায়, বসস্ত 
বাবু আর গিরিজী প্রনস্নের বাসায় অবস্থান 
সঙ্গত বোধ না করি, অন্তত্র থাকিয়। পাঠা- 
ভ্যান করিতে লাগিলেন। গিরিজা প্রসন্ন 
পাঠ্যাবস্থায়ই পরোপকার করিতে গিক্স 
এইরূপ স্বার্থ বলিদানে রুতসঙ্কম হ্ই- 
তেন! পরকে উন্নত দেখিয়া! তিনি কি 
আনন্দ অনুভব করিভেন, তাহা আমর! 


১১৮ নব্যভারত। [ সগতবিংশ খণ্ড ৩য় সংখ্য)। 


কল্পনাও করিতে পারি না, ইহাইত প্রন্কত কলিকাত। বাস কালে গিরিজাপ্রপন্ন যেরূপ 
মহত্ব! ' “রহ শ্রেষ্ঠ ও শিক্ষিত লোকের সঙ্গে ভালবাসা 
রী * * বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়ভাগ। স্বাপনের সুযোগ পাইম্মাছিলেন, বরিশালে 
সকল প্রকার সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র সেরূপ পান নাই, ন৷ পাওয়ার কারণও যথেষ্ট 
চাই, বরিশাল ,সাহিত্য সাধনার উপযুক্ত ছিল। সে সমস্তের বিস্তারিত উল্লেখ এস্কলে 
নহে, এই জন্ত বোধ হয় গিরিজাপ্রসন্ন স্থিরী- নিশ্রয়োজন। | 
কৃত পথে অগ্রসর হইত্ডে কিছু বাধা প্রাপ্ত এই বরিশাল বাসকালেই বঙ্কিমচন্দ্র 
হুইতেছিলেন। কবিবর মিণ্টন বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ভাগের দ্বিভীয় সংস্করণ বাহির হয়। 
মন স্বর্গকেও নরকে পরিণত করিতে পারে, এই দ্বিতীয় ভাগে “ছুর্গেশনন্দিনী” “পাপ 
নরককেও স্বর্গের অবস্থায় পরিবন্তিত করিতে কুগুলা” ও “মুণালিনী* সমালোচিত ও বিশ্লে- 
পারে। বঙ্গদীহত্যসেবী লোকাভাবে বরি- যিত হইয়াছে । তিনি ছুর্গেণনন্দিনীর নারী 
শাল তখন গিরিজা প্রসন্নের নিকট কিরূপ চরিত্রের ৩টার সঙ্গে স্বভাবের যে সাদৃগ্ত দেখা- 
অগ্রীতিকর বোধ হইতে পারে, তাহা সাহি- ইয়াছেন, তাহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও চিন্তা- 
ত্যসেবী মাত্রেরই অন্থধাবনীয়। গিরিজা' শীলতার পরিচায়ক। গিরিজা প্রসন্ন উহা 
প্রসন্নের তেজন্বী মন সাহিত্য-সেব৷ হইতে কিরূপ স্বন্দর শব্ধ বিন্যাস পুর্ব্বক ব্যাখ্যা 
বিরত হইল না। এঁতনি আদালতের কার্ষ্য করিয়াছেন, তাহ৷ সাধারণের গোচরার্থ নিম্নে 
অযথা ধালক্ষেপ না করিয়। অধ্যয়ন ও পুস্তক উদ্ধত করিলাম। 
রচনায় বিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। *বিমলা-_প্রথর বুদ্ধিজবালা-বিভাসিত। চিরা- 
এই সময় দেশপ্রসিদ্ধ প্রযুক্ত বাবু নন্দমক্ী রসিকাগৃহিণী, আশেষা শ্নেহ- 
অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্‌-এ বি-এল মহাশয় ও শালিনী, জ্ঞান গভীরা, (প্রোজ্জলনয়ী অপূর্ববা- 
দানা বরি জানের” ডি তরুণী, আর তিলোত্তম! ব্রীড়াবিনম্রা পরম- 


এ রমণী নবীন! । একের সহিত প্রথর দিবাকর- 
প্যারীলাল রায় বি-এল ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ কর-প্রোস্তানিত, মধুর মলর হিলোলান্দোলিত 


ঘোষ এমএ বি-এল্‌ মহোদয়গণের সঙ্গে বাসন্তী অপরাহ্ছের পুর্ব ভাগ__-অপরের 
গিরিজাপ্রপন্ন সুপরিচিত হয়েন। গিরিজা২ সহিত মেঘ-বিনিমুক্ত শারদীয় ফুলশশধর- 


এ এ ভত পী যামিনীর মধ্যভাগ-- 
গ্রদন্ন বরিশালের সর্বশ্রেষ্ঠ উকীণ ৬ প্যারী- শোভিত আলোকময়ী যা 
ী আর তিলোত্তমার সহিত্ত ঈষৎ মেধাচ্ছাদিত 


লাল রায়কে তক্তি করিতেন। প্যারী বাবুও জ্োতমা-পরিব্যাপ্ত মনোমোহিনী শর্বরীর 
তাহার অসাধারণ গুণে বিমোহিত হইয়া উফ! সম্যক তুলনীয়1।৮ 


পুত্রাধিক স্নেহ করিতৈন। গিরিজা প্রসন্লের গিরিজা প্রসন্ন প্রকৃতির বিভিম্ন ভাবের 
মৃত্যুপলক্ষে স্মরণার্থ সভায় প্যারী বাবু সঙ্গে যে বিমল, আয়েষা! ও তিলোত্তমার 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়! যে ছুঃখপূর্ণ সাৃশ্ত দেখাইয়াছেন, উহা! পাঠ করিয়া 
শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শৌকো- একটু অভিনেবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই 
চ্ধাসে গিরিজাপ্রসন্নের প্রতি তাহার শ্গেহে বোধগম্য হইবে যে, গিরিজাপ্রসন্ন কেবল 
বিশেষরূপ প্রকটিত হুইয়াছিল। সারদ! নরনারীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন না, 
বাবুর সঙ্গে গিরিজাপ্রসন্নের সৌহার্দ ছিল। তিনি শ্বতাব-সেন্দীধ্যেরও একজন বিশিষ্ট 


আধা, ১৩১৬ | 


উপাসক ছিলেন। ধাহারা প্রকৃতির উপ” 
সন! করিতে জানেন না,তাহারা কখনই লমা- 
লোচনায় শ্রেষ্ঠত্ব ও কাব্যরচনায় পটুত্ব লাভ 
করিতে পারেন না। 

পৌর স্ত্রী বিমলার চরিত্র ঘি একবার 
চিন্তা করা যায়, তাহ! হইলে প্রথমতঃ কেন। 
বলিবে যে, উহ! সম্পূর্ণ মার্যাভাবমনী রমণী 
চরিত্রের আদটশ গঠিত হয় নাই। কত- 
লুখশাপ সঙ্গে বিমলার রপালাপ, তাহার সভার 
বিমলার নৃত্যগীতত, তাহার প্রতি বিমলার 
বিলোল কটাক্ষ স্থাপন, তাহার মন হরণে 
বিমলার এঁকাপ্তিক যত্ব, আবার তাহার 
জীবন নাশেরই জন্ত বিমলার হছুর্জয় সাহ- 
সিকতা প্রভৃতি কি অস্তঃপুরচারিনী হিন্দুর 
স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাব নহে? ইহা কি বিমল।- 
চরিত্রের কণঙ্ক নহে? হুক্ষদশা প্রবীণ 
সমালোচক গিরিজাপ্রণন্ন বিমলার চরিত্র 
নিফষলঙ্ক প্রমাণ করিতে গির। যে সব সারতত্ 
উদ্ধার কগিণাছেন, তাহা শ্রবণ করিলে আর 
আর বিমলাগ চরিত্রটী কলঙ্কম্পর্শ ত্বণ্য বোধ 
হইখে না। তিনি বলিয়াছেন ৫ 

“প্রথমে বিমলার পুর্ব পরিচয় স্মরণ 
করিতে হইবে। পুর্ব পরিচয়ে বিমলাকে 
বড় একট আমর শাসন-সংরক্ষিতা দেখিতে 
পাইনা । বিমলা বালাকালে কতকটা স্বাধীন 
ভাবেই ছিলেন। এই স্বাধীনতার ফলে তাহার 
বুদ্ধি, সাহস, চতুরতা প্রভৃতি কতকগুলি 
বু্তর বিশেষ বিকাশ হইরাছিল। রূসালাপের 
ক্ষমতা সকশের থাকে না। ইহা থানিকট। 
লোকের মৌলিক বলিয়। ধরিয়া! লইতে হয়। 
বিমলারও এই মৌণিক ক্ষমতাটী শ্বাধীন- 
তাবে যথেচ্ছা ক্ফর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
যৌবনকালের কথ। জানিনা,-_-প্রৌঢ় বন্ধসে 
বিমল! এই ক্ষমতাটা দ্বার! ছুই একবার স্বার্থ 
সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার ব্যব- 


হারে আমর! বড় কুরুচি দেখিতে পাই, বিমল! 
তাহা দেখিতে পাইতেন না। তাহার কারণ 


গিরিজা প্রসন্ন ! (8) 


৯১৯৯ 


অনেক | এখানে এই পর্য্যন্ত ঝলিয়! রাখি যে, 
ইন্ত্রিয়ের উপর যাহাদের আধিপত্য জন্মি- 
মাছে, ইন্ত্রিয়ের আকর্ষণীশক্তিৎ তাহাদের, 
নিকট বড়ই আমোদের ও ক্রীড়ার দ্রিনিষ। 
আমর। যৌবনে ইহাতে ভর পাই, তাহারা 
ইহাতে সেরূপ ভন পাগ ৮, বরং আবশ্তক 
হহণপে তোমার আনার মত লোককে ভয় 
দেখাইয়!, ইহারা সেই শক্তির ক্ষমতা দেখিয়! 
আনন্দ লাভ করেন। এক্সপ 'অবস্থাম্ন যখন সে 
শক্তি দ্বার অগ্তকে অভিভূত করিতে পারিলে, 
কোন কর্তব্য কার্য পিদ্ধ হইবার সম্ভাবন! 
থাকে, তখন তাহারা মে শক্তি প্রকাশ 
করিতে পশ্চাৎপদ হইবে কেন? বিমল! 
নিজরূপ বা রপিকতার ক্ষমতা জানিতেন, 
কিন্তু এক্ষমত। তাহার মনের উপর কর্তৃত্ব 
করিতে পাপিত না। আবগ্তক মত তিনিই 
বরং উহাদের উপর কর্তৃত্ব করিয়া ইহাদ্বার! 
কয করাইয়া লইতেন। এরূপ লোকের 
রুচিই বা কি? এই সধ কার্য্যে বাহিক 
ক্রিরার সহিত ইহাদের অন্তরের মিল 
থাকে না” * 


আবার দেখ সমালোচক-শ্রেষ্ঠ গিরিজ।- 
প্রসন্ন আয়েষ।র পার্খে তিলোন্তমাকে দেখিতে 
পাইর মহানন্দে বিভোর হুইয়া* কি বলিতে- 
ছেন £-- 

“নব প্রস্ততি নবজাত কন্ত। কোলে করির! 
বমির আছেন। পার্থে তাহার আর, একটা 
ক্ষুদ্র কন্ঠ! দড়াইয়! রহিয়াছে। অগ্রঙ্জ 
কন্তাটী সেই নবজাত শিশুকে মাতার শ্লেহ- 
ভাগিনী দেখিয়া মন:পীড়ায় বড়ই কাতরা 
হইতেছে, তাহার কেশ ধরিয়া ছুই একবার 
সজোরে টানিতেও ভুলিতেছি না, সমস্সেহ- 
ভগিনীর এই বিদ্বেষভাব পাঠক অবশ্ুই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছ, প্রত্যক্ষ করিয়া ইহ নির্মল 
বালিকা -হ্বনয়ে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল, 
তাহাও স্থির করিয়াছ। কিছুদিন পরে 
আবার এই বালিকাদ্য়ের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
কর, বড়টা কিছু বয়স্থ! হইয়াছে, তাহার 
ঈশৎ জ্ঞানের সঞ্চর হইয়াছে । এঁ দেখ সে-ই 


শ্ক্চ 





* বঙ্ধিমচজ্র দিতীয়তাগ | পৃঃ ৮--৯। 


১২৩ 


কনিষ্ঠার প্রতি দ্বেষভাবপূর্ণ জ্যেষ্ঠাই আজি 
কনিষ্ঠাকে কি ভাবে দেখিতেছে। উভজ্পেই 
'ক্কুর। কিস জোষ্ঠা কনিষ্ঠাকে ক্রোড়ে করিয়া 
মুখচৃষ্ধন করিতেছে । এখন আর সেদ্বেষ 


নাই। এখন কনিষ্ঠা কান্দিলে জ্যেষ্ঠ তাহাকে 
মাতৃক্রোড়ে সহা্যবদনে অর্পণ করে। এই 
জোষ্ঠার ক্রোড়ে কনিষ্ঠা অপূর্ব সুন্দর 
নয় কি?” 

এই উদ্বাহরণটা বড়ই চিন্তহারী, বড়ই 
ভাবময়। আমরা ইহা যতই চিন্তা করি, 
ততই তিলোস্তঙ্গার প্রতি আয়েষার ভালবাসা 
আমাদিগকে মোছিত করে। সমালোচক 
ইন্াদ্বার! দুইটা কথ! ব্যক্ত করিয়াছেন। ১মটা 
-আন্নেয! মুখে নিষ্কাম প্রণঘী বলিয়া গর্ব 
করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহার প্রণয় নিষ্ধাম 
নহে। প্রণয়ীর কথা সহজে বিশ্বাস কর! 
যায় না। তাঁহার! একান্ত সত্যপ্রিয় হইলেও 
এ সম্থন্ধে তাহারা ছুই এক সমর ঘোর মিথা- 
বাদী বলিয়। প্রমাণীত হয়, ইহা প্রণয্নেরই 
অদ্ভূত প্রতারণ।। 

২য়টা--তিলোত্তমার প্রতি আরেষার 
প্রগাঢ় নেহ ষেন দিন চিদিনই তিলোস্তমাকে 
আশ্রয়দন করিয়। সুশীতল করিতেছিল। 

সমালোচক গিরিজা প্রসন্ন চবিভ্রবিশ্লেষণ 
কালে যে সব দৃষ্টান্ত প্রদান করিরাছেন, তাহ! 
সমালোচ্য চরিত্রটার সঙ্গে এতই সা'দৃগ্ত যে, 
দৃষ্টান্তগুলি স্মরণ করিয়া রাখিলেই চরিত্রটার 
গুঢ়তাব সহজেই হৃদয়স্থ করাযায়। এইরূপ 
দৃষ্টান্ত প্রয়োগে তিনি বড়ই দক্ষ হিলেন। 


এজন্ত তাহার সমালোচনার শক্তিটাও অনন্ত- 


সাধারণ হুইয়া উঠিয়াছিল। কি প্রক্কৃতির 
শ্নেহময়ী ছুহিতাঁ কাপালিক-প্রতিপালিত। 
কপালকুণগ্ডলার চরিত্র বিশ্লেষণকালে, কি 
ছঃখিনী পতিমিলন-বিরহিত! মনোরমার চিত্র 


ব্যাধ্যাকালে তিনি এইরূপ হুন্দর সুন্দর 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ওয় লংখ্যা। 


ৃষ্টান্তের অবতারণ! করি! চরিত্রগুলি ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। যাহার! গিরিজাপ্রসম়্ের সমা- 
লোচন] পটুত্ব দেখিয়া মোহিত হইতে চাছেন, 
তাহারা “বঙ্কিমচন্দ্র” দ্বিতীয় ভাগ আগ্স্ত 
পাঠ করিয়! দেখুন। বস্থিমচন্দ্র তিন ভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই দ্বিতীরন ভাগেই 
উপন্য(নস্থিত চরিত্রগুলি, বিশেষতঃ নাঁরী- 
চগ্রিত্রগুণির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির কি মনো- 
মোহন সাণৃশ্ত, তাহা বেশই দেখান হইয়াছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র ১ম ভাগ ও ৩য় ভাগ অন্তান্ত 
কারণে এই ২ম ভাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত 
হইতে পারে, কিন্তু এই ২য় ভাগের দৃষ্টান্ত- 
গুলি আমার্দের নিকট অন্ত ছুই ভাগ অপেক্ষ! 
অধিকতর স্পৃহনীয় বোধ হয়। আমরা, 
গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধির ভয়ে সেসব স্থান 
এখানে উদ্ধপ্ত করিলাম না। সমালোচক 
সমাজের উচ্চ শিক্ষারদাতা। সাধারণের নিকট 
যে চিত্র অবোধা বা ত্বৃণ্য,সক্মদর্শী মমালোচক 
মেই চরিত্র হইতেই সার রত্ব উদ্ধার করিয়। 
মানবের ভ্বদয়পটে প্রতিফলিত করিয়া! দিয়! 
থকেন। ঘে দিন সমালোচকের অভাব 
হইবে, সেই দিন কাব্যসৌন্দর্যয উপভোগের 
পিপাসা বা ক্ষমণ্তা বিলুপ্ত হইবে। সৌন্দর্য্য 
প্রেমনয় ভগবানের অভিভাবক গুণ, খিনি 
পেই গুণ বা সৌন্দর্য বাহির করিয়া দিতে 
সমর্থ-তিশি ভগবত্রাজ্যে প্রবেশের ছ্বার 
উন্ুক্ত করিতেও ক্ষমতাঁপন্ন। সমালোচকের 
গুণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। গিরিজা প্রসন্ 
সেই সৌন্দধ্য বাহির করিতে কত দূর দক্ষ 
ছিলেন, অমর কবি বন্ধিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায় ও 
কলিকাতা রিভিউএর মন্তব্য দ্বারাই তাহ। 
স্পষ্টাককত হইবে। 
বঙ্গিম বাবুর পত্র। 

সাদর সম্ভাষণম্‌, 


আপনার পত্র পাইয়া! প্রীত হুইক্াছি। 


আষাঢ়, ১৩১৬] 





কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। কেবল 
এই কথ! যে, আমার প্রণীত নরনারী চরিত্র- 
গুলি আপনাদিগের এতদূঢ় পরিশ্রমের যোগ্য 
কিনা সন্দেহ। তবে. আপনি স্থলেখক এবং 
উত্ক্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্বেই পাই- 
মাছি । আপনার যত্বে আমার রচন। আশা- 
তীত সফলত। লাভ করিতে পারিবে, এমন 
ভরসা করি। আমার পুস্তক হইতে যেখানে 


সাংখ্য-দুত্র। 


আপনি যে সংকল্প করিয়াছেন,তাহাতে আমার | যতদুর উদ্ধত করা! আবশ্তক বোধ করেন, 


তাহা করিবেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি 
হুইবাঁর সম্ভাবন। নাই। হি র্‌ 
পুস্তকের নাম যাহ। নির্বাচিত করিয়াছেন, 
তাহাতেও কোন আপন্তি হইতে পারে না। 
আমি চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না 
করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, 
কেননা আপনার বিচারশক্তির পরিচয় পূর্বেই 
পাইয়াছি।” শ্রীবন্কিনচন্দ্র শর্মণঃ | 


সি 


ভলাএআ্য চিজ 


ভূমিক।। 

আজ কয়েক বদর পুর্ন্বে বিজ্ঞানভিক্ষুর 
তাঁঘ্য এবং অনিরুদ্ধ কত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
সাংখ্য সুত্র অথবা ষড়াধারী সাংখ্য প্রবচনের 
অনুবাদ ও টীকা লিখিয়াছিলাম। নিজের 
পাঁঠের সুবিধা ও অর্থ বোধের জন্য সাংখ্য 
শান্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুবাদ করিয়া 
গিশ্মাছিলাম। সুতরাং ইহা! অসম্পূর্ণ, এবং 
এ অবস্থায় ইহা প্রকাশের অন্পধুক্ত বলিয়া, 
বিশেষ সংশোধন না করির! ইহা প্রকাশ 
করিবার অভিপ্রার ছিল ন।। বন্ধুব্র দেবী 
প্রসন্ন বাবু ইহ! দেখিয় প্রকীণের অভিপ্রায় 


করায় এই অবস্থাপ্নই ইহা নব্যভারতে 
প্রকাশিত হইল। 

সাংখ্য হুত্রের পূর্বভাষ স্বরূপ প্রথমে 
বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষাভূমিকা ও পণ্ডিত 


স্বারক। নাথ বিদ্যাভৃষণ প্রকাশিত সাংখ্ 
দর্শনের ভূমিকা মাত্র এস্থলে উদ্ধ'ত হইল। 
বিজ্ঞানতিক্ষু ভাঁঘ্তৃমিকায় বলিয়া- 
ছেন :-_“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো 
মন্তব্য! নিদিধ্যাসিতব্যঃ* প্রস্থৃতি শ্রুতিতে, 


১৩ 


পরমপুরুষার্থ সাধক আত্মপাক্ষাৎকারের 
নিমিত্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই ত্রিবিধ 
উপায় বিহিত আছে। শ্বুতিতে আছে-- 
শ্রেতব্যঃ শ্রতিবাক্যেভ্যোমন্তবোন্বোপপত্তিভিঃ | 
মন্ত্রী হি সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥। 

যোগ শান্ত্রোক্ত উপারে এই মনন,ধ্যান ব& 
নিদিধ্যাসন করিতে হয়। এইরূপে শ্রবণাদি- 
দ্বারা পুরুষার্থ নাধন__এুতিতে উপদিষ্ট হই- 
যাছে। ৪ 

এই ফড়াধ্যায়ী রূপ বিবেক-শাস্ত্রের বারা 
কপিলমুত্তি ভগবান, সেই পুরুষার্মনাধনের 
হেতুভূত জ্ঞান বিবয়ে শ্রুতির অবিরোধী বিবিধ 
উপপন্তি উপদেশ করিয়াছেন। 

তত্বপমাসাখ্য যে হুত্র আছে, তাহার 
সহিত এই গ্রন্থের পুনরুক্তি নাই | তন্বসমাসে 
যাহা সংক্ষেপে বর্ণিত, এই গ্রন্থে তাহাই 
বিস্তারিত হুইয়াছে। এইজন্ত যোগস্ত্রের 
সায়, এই গ্রন্থেরও সাংখ্যগ্রবচন আখ্যা 
উপযুক্ত । বে যোগনুত্র ঈশ্বর. নিরূপণ 
করিয়া ইহার ন্যানত। পরিহার করিয়াছেন। 


ংখ্য শকের অর্থ কি? 


১২২ নব্যভারত। [ সগুবিংশ?খণ্ু, ৩য় সংখ্যা । 


সখ্যোং প্রকুর্ববতে চৈথ প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে । 
তত্বানি চ চতুর্ব্বিশং তেন সংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 
উতি ভারত । 

সম্যক্‌ 'বিবেচনাপুর্নক সা একথনই 
সংখ্যা। “সম্যক খ্যায়তে' হাত সংখা] । 

লাংখ্য শাস্ত্র চতুবুর্ণহাত্মক। যথা,--(৯) 
হেয়, অর্থাৎ ভ্রিবিধ দুঃখ । (২) হান, অর্থাৎ 
বিবিধ ছুঃখের অতান্ত নিরুত্তি। (৩) হেয়- 
হেতু, অর্থাৎ প্রন্কতি পুরুষের লংযোগজনিত 
অবিবেক। আর (৪) হানোপাক্স,-বিবেক 
খ্যাতি) 

সাংখাদর্শনের অঁহিত অন্ত দর্শনের অর্থাৎ 
দ্যায়, বৈশেঘিক থা বেদান্ত দর্শনের বিশেষ 
বিরোধ 'নাই। (বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রথমে 
'বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞ/নের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন 
দর্শন শান্ত্র।) 

অনিরুদ্ধও বলিয়াছেন, পরাবৈরাগ্য 
বুঝাইতে অতি কারুনিক মহামুনি কপিল 
(জগৎ উদ্ধার জন্ত এই মোক শাস্ত্র আরম 
করেন। ম্ুতরাং অনিরুদ্ধের মতেও এই 
'ষড়াধ্যায়ী সাংখ্য হ্ত্রই মূল সাংখা শান্ত্র। 

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিগ্তাূবণ মহাশর যে 
সাংখ্যদ্র্শনের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন ,__ 

"সাংখ্য শান্তর কপিল প্রণীত বলিয়! 
প্রসিদ্ধ । কোন্‌ সময়ে ইহার স্থষ্টি, তাহা 
নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 

রাজতরঙ্গিনীতে আছে, কাশ্মীরপতি 
গোনর্দের সময়, অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর 
' গত হইলে কুরুপাগ্ডবের! উৎপন্ন হন,_- 


“শ্রতেযু ষট শকার্দেধু প্র্যধিকেধুচ ভূতলে। 
কলের্গতেষু বর্যানা3ভবন্‌ কুরুপাওবাঃ ॥। 


এক্ষণে কলির ৪৯৬৯ খৎসর অতীত । 
অতএব যুধিষ্ঠির ৪৩১৬ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ 
করেন। 


বরাহছলংহছিত। ও জ্যোতির্বিনাভরণ গ্রন্থে 
অঃছে বে, ঈগুধষিনগুল একশত বত্ষর অন্তর 
এক এক নক্ষত্রে গমন করে। যুধিঠিরের 
পটজহকালে, সপ্তষিমগ্ুল মঘ। নক্ষত্রে ছিল। 
তাহা ধরিম্না গণনায় 'বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব- 
কাল, ২৫২৩ যুধিঠিরাব হয়। 

পুর্ব হিনাবের সহিত এই হিদাবে ১০৯ 
বত্দ্র বিরোধ হয় মাত্র। এই যুধিঠিরের 
সময় ব্যাসদেব ছিলেন। তাহার রচিত 
শ্ীমদ্ভগবদগীতায় আছে-_“সিদ্ধানাং কপিলো- 
মুনিঃ 1” গীতায় সাংখ্যযোগ উল্লিখিত আছে। 
অতএব১কপিল ব্যাসের পূর্ববর্তী । 

বিষ্,পুরাণে স্ধাছে-_. 

কপিল(বর্গবতঃ সর্ববভুতন্ত বৈ দ্বিজঞ । 
বিফোরংশোজগন্মোহনাশায়োব্বীমুপাগত ॥ 
বিষুপুরাণের স্থষ্টি প্রকরণে আছেঃ- 
"অব্যক্তকারপং যৎ তৎ প্রধানমুষি সতমৈঃ। 
প্রোচ্য।তে প্রকৃতিঃ লুঙ্গুং নিতং সদসাত্মকং ॥ 
অক্ষরং নাহধাধায়মমেত্নং মজরং ঞ্রুবং | 
শব্দ স্পর্শ বিহীনং তৎ রূপার্দিভিরসংহতং ॥ 
ত্রিগুণং তৎ জগংযোনিঃ অনাদি প্রভবাপ্যয়ং। 
তেনাগ্রে সর্ববমেবানীৎ ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু ॥" 
ভাগবতে আছে,_- 
“পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিন্ধেশঃ কালবিপ্লতং। 
প্রোবাচাহুরয়ে,সাংখ্যতত্বগ্রাম বিনির্ণয়ং ॥” 

( কালবিপ্নতং_কালক্রমে বিনষ্ট । সেই 
বিনষ্ট সাংখ্যশান্ত্র কপিল আস্ুরিকে বলিয়া- 
ছিলেন; অথবা যে সাংখ্য শাস্ত্র এক্ষণে 
কালক্রমে বিন তাহা! কপিল আন্মুরিতে 
বলিয্াছিলেন ?) 

মত্ন্য পুরাণে আছে-- 

"সাংখ্যং সংখ্যাত্বকত্বাদ্ধি কপিলাদিভিরচাতে ।” 
ভারতে আছে-: 

“সংখ্যাং প্রকুর্ব্বাতে চেব প্রকৃতিঞ্চ প্রবক্ষাতে | 

তত্বানি চ চতুর্ব্িংশং তেন সাংখ্যং প্রকীর্ডিতং ॥" 


অষাঢ়, ১৩১৬] 


কালিদাস কুমারসম্তবে বলিগ্নাছেন, 
"ত্বামামনস্তি প্রৃতিং পুরুষার্থ প্রবর্থিনীং। 
তদ্দর্শিনসুদ্াসীনং ত্বামেব পুরুষ বিছুঃ।৮ . 
মাঘেও সাংখ্দর্শনের মতের উল্লেখ আছে। 
“বিজয়স্তয়ি সেনায়াঃ সাদ্ধিমাত্রেহপদিশাতাং। 
ফলতয়ি সশীক্ষ্যোক্তে বুদ্ধের্ভাগইবাত্মনি |” 
ফুলতঃ খ্থেদ যেমন বেদের প্রথম, 
সাংখ্যও তেমনি সকল দর্শনের প্রথম।” 
সাংখ)-প্রবচন। 
গ্রথম অধায়,_-বিষয় নিরূপণ । 
পহেয় হানোতয়ো হেতু ইতিব্যুহ! যথাক্রমম্‌ | 
চত্বারশান্ত্র মুখ্যার্থা অধ্যায়েক্সিন্‌ প্রপঞ্চিতাঃ ॥* 


১। অর্থ-্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই 
পরম পুরুষার্থ। 


অর্থ--মঙ্গলাচরণ জন্ত । ৫1১ সুত্র দ্রষ্টব্য । 
(অনিঃ)। অধিকার বুঝাইবাঁর জন্য (বিঃ )0% 
অর্থাৎ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে 
পুরুষার্থ নিরপিত হইয়াছে । 

ত্রিবিধ দ্ুঃখ-_আধ্যাত্মিক, আধিভৌভিক 
ও আধিটবিক ছুঃখ। 

আধ্যাত্মিক ছুঃখ দ্বিবিধ,_ শারীরিক, 
যথা, রোগাদি, ইহার শরীরে প্রথম উৎপন্ন 
হয় বলিয়া শারীরিক । এবং (২) মানসিক, 
যথা কাম, ক্রোধাঁদি ; ইহারা কেবল মনেই 
উৎপন্ন হয়। 

আধিভৌতিক ছুঃখ-_পণ্, পক্ষী প্রভৃতি 
ভূতজনিত। ব্যান চৌর্যযাদ্দি জনিত। 

আধিদৈবিক ছুঃখ--গ্রহভূতাদিজনিত, 
দাহ শীতাদিজনিত। | 

অত্যন্ত নিবৃত্তি--ভবিষ্যতে সর্বজাতীয় 
ছঃখের নিবৃত্তি। নিঃশেষ রূপে স্থুল ৃক্ষ 


৬ এই অনুবাদে (বিঃ) অথব]1 (বিঃ ভিঃ) অর্থ-_ 
"বিজ্ঞানভিক্ষু মতে, এবং (অনিঃ) অর্থে অসিরুদ্ষ তে ! 


সাংখা-সুত্জ 
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সর্ব হঃখের নিবৃত্তি | ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
এই চতুর্বর্গ মধ্যে মোক্ষহ পরম পুকুম্তার্থ। , 

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন,-__প্রারদ্ধ ভোগ 
করিতেই হইবে, তাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে। 
সুতরাং অনাগত হুক্ম ছঃখই হেয়। চিত্তে 
ভবিষ্যৎ ছুঃখের যে উপাদান ব। বীজ থাকে, 
তাহা নষ্ট হইলে ছঃখ নিবৃত্তি হয়। চিত্তে 
ছঃথ বীজ থাকে ।. চিত্ত নিরোধ করিতে হয়। 

জীবনুক্তিতে প্রারদ্ধ ব্যতীত অনাগত 
ছঃখের নিবুত্তি হয়। বিদেহদুক্কিতে চিত্তের 
সহিত সর্ব ছুঃখ নাশ হয়। 

সাংখ্য মতে, পুরুষে বস্ত বিষয়ক রুদ্ধিবৃতির 

প্রতিবিষ্ব পতিত হয়, পুরুষ তাহ! গ্রহণ করে।। 
তবে বুদ্ধি যেমন বিষয়াীকারে আকাঁরিত হয়, 
পুরুষ সেরূপ হয় না। সুঞ্ঞরাং উপরাগ বা 
প্রতিবিদ্ব রূপেই পুরুষের স্থুথ হুঃথ থাকে । 

পুরুষের এই প্রতিবিদ্বক্ধপে ছুঃখাদি গ্রহ" 
ণই ভোগ। এই গ্রহণ--সন্নিকটস্থ কুসুমের 
বর্ণ স্ষটিকের গ্রহণের স্তায়। এই প্রতিবিষ্বকে 
বৈদাস্তিকেরা অধ্যান বলেন। * যথা,-- 
“তমিন্‌ চি্দর্পণে ক্কারে লমস্তাবন্ত দৃষ্ঠয়ঃ | 
ইমাস্তা প্রতিবি্বস্তি সরসীব তটছ্ুমাঃ ॥" 

এই প্রতিবিষ্বরূপ ছুঃখ নিবৃত্তিইনঅত্যন্ত 
পুর্ষার্থ। মুখ ভ্রান্তি মাত্র--সাক্ষাৎ পুরুষার্থ 
নহে। 


২। দৃষ্ট উপায় দ্বার! তাহ সিদ্ধ হয় ন। 
তাহাতে ছুঃথ নিবৃত্ত হইলেও, আবার তাহার 
অন্ুবর্তন হইতে দেখা যায়। 


দৃষ্ট উপায়স্মলৌকিক উপায়। শরীরে 
রোগ ওঁধথের দ্থাকা/উপস্থিত্ঠীনিবৃত্তি হইলেও 
পরে আবার রোগ হইতে পাস্সে। ধন 
দারিদ্র্য হঃখ নিবৃত্তির এক উপায় হইলেও 
ধনক্ষয় হইয়! সে দুঃখ আসিতে পারে। 


১২৪ 


৩। তবে প্রাত্যাহিক ক্ষুধাদি প্রতীকার 
“চেষ্টার স্ণয়ঃ সেই প্রতীকার চেষ্টাতেও পুরু- 
যার্থের প্রয়োজন আছে। 

পুরুষ ছুঃখের ক্ষণিক নিবৃন্তিও চাহে। 
লৌকিক উপায়ে সে পুরুষার্থ দিদ্ধি হয়। 
তাহাতে সামক্ষিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় মাত্র। 
এইজন্য লোকের ধনাদি অর্জনে প্রবৃত্তি। ইহ! 
নিক পুরুষার্থ। 

৪। তাহাতে (সর্ব কালে ও সর্ব দেশে) 
ছুঃখ নিবৃত্তি অসম্ভব, এবং তাহা সম্ভব 
হইলেও, তাহাতে অত্যন্ত ছুঃখ নিবৃত্তি 
অনন্ভব। এ কারণ প্রমাণকুশল পগ্ডিতগণ 
তাহাকে হেয় মনে করেন। 

পাতঞ্জল যোগ-স্ত্রেও এই কথা আছে। 
যথা, ্ 

“পরিণাম তাপসংস্কার ছুঃখৈগ্ ণ:- 
বৃত্তি বিরোধ।চ্চ.সর্ববমেব ছুঃখং বিবেকিনঃ 1” 
বিজ্ঞান ভিক্ষু "সত্বাসন্তবাৎ” পাঠ গ্রহণ 
করেন। তদন্থুপারে অর্থ হয় যে, লৌকিক 
ধনাদি দ্বারা সর্ব ছুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব নহে। 
আর সেই ধনাদি অর্জনেও পাপ হয়, এজন্ত 
তাহার পরিণাম ছুঃখ অবশ্ঠন্তাবী। 


৫। আর এরূপ পুরুযার্থের উৎকর্ষত! 
থাকিবেও মোক্ষ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাই 
শ্রুতি । | 


বৈদিক উপায় যজ্ঞাদি দ্বারা পুণ্যফলে 
্ব্খ লাভ হয়, ইহ! শান্ত্রে আছে বটে, 
যথা,__ | 
যন্ন হুঃখেন সততিন্নং ন চ গ্রস্তমনত্তরং। 
অভিলাযোপনীতঞ্চ তৎনুখং শ্বপদাম্পদং ॥ 
কিন্তু শ্রুতিতে আছে, “অশরীরং বাঁব 
সন্তং প্রিষ্নাপ্রিয়ে ন ম্পৃণত ইতি।” অতএব 
শ্রুতি মতে মোক্ষই সর্বশ্রেঠ। 


নব্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা | 


৬। বৈদিক উপায় ও দৃষ্ট উপায়, 
উভয়ের মধ্যে বিশেষ নাই। 


বৈদিক উপাদ্র-_যজ্ঞা্দি। বেদে আছে 
পঅপাম সোমমমুতা অতৃম”***ইত্যাদি । কিন্ত 
এ অমরত্ব ও অত্যন্ত মোক্ষ নহে। 
কারিকায় আছে-_. 
“বৃষ্টবদনুশ্রাবিক স হাবিশুদ্ধিক্ষ যাতিশয় যুক্ত; |” 
(কারিক1 ও তাহার ভাষ্য দৃষ্টব্য। ) | 
“তম্মাদৃবাস্তাম্হং তাত দৃষ্টেমং ছুঃখ সন্িধিং। 
্রশনীধর্মমমধর্খঢ্যং কিম্প।ক ফল সন্গিভং ॥ 
| ইতি মার্কগেয় পুরাণ । 
“ন কন্মণ। ন গ্রজয়। ধনেন ত্যাগেনৈকেহ 
মৃতত্বমানম্থ”'*'ইতি আতি। 
“তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা 
বিগ্ভতেহস্কনয় ।৮-*ইতি শ্রুতি । 
যজ্ঞ হেতু যে অমৃতত্ব, তাহা গৌপ। 
তাহা প্রলর পধ্যস্ত অবস্থান মাত্র। বিষু 
পুরাণে আছে__ 
“আভূত সংপ্রবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাম্যতে |” 


৭1 যে স্বভাবতঃ বদ্ধ, তাহার মোক্ষ 


সাধনের উপদেশ বিধি হইতে পারে না। 


আত্ম বা পুরুষ বদি স্বভাঁবতঃ বদ্ধ হইত, 
তবে তাহার যোক্ষ সাধনের উপদেশ বিহিত 
হইত ন1। বদ্ধ অর্থাৎ ছুঃখযুক্ত। 

দুঃখ স্বাভাবিক হইলে, তাহার অত্াস্ত 


নিবৃত্তি বা মোক্ষ অসম্ভব হইত, ও 
শ্রতিতে যে মোক্ষের উপদেশ আছে, 
তাহা নিরর৫ক হইত। যেমন অগ্নির 


উষ্ণতা পরিহার কর! যায় না, তেমনই 

কাহারও শ্বাভাবিক ধর্ম পরিহার কর! যায় 

না৷ 

প্যন্থাত্মামলিনোৎ শ্বজ্ছে। বিকা রীস্তাৎ 
স্বভাবতঃ।* 


আঁষাঁঢ়, ১৩১৬] 


ন হি তন্ত ভবেনুক্তি জন্মান্তর শতৈরপি ৮ 

যে পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে যে ধর্থের 
উৎপত্তি বিষষে কারণাস্তরের অপেক্ষা করে 
না, সেই ধর্মই সেই পদার্থের স্বাভাবিক। 

আত্মাতে চিত্তের প্রতিবিশ্ব পড়ে । চিত্ত 
ত্রিগুণাত্মক | রজঃগুণ হেতু চিত্তের ছঃখ স্বাভা- 
বিক। তবে সুখাত্বক সত্ব গুণের দ্বারা যখন 
রজোগুণ অভিভূত হয়, তখন ছুঃখের বিকাশ 
থাকে না। এইজন্য সর্বদ] ছুঃখের উপলব্ধি 
হয় না। 

দুঃখ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্__ইহা বৌদ্ধ 
মত। বৌদ্বের চিন্তকেই আত্মা বলে। এক 
আস্মীরই যখন বদ্ধ ও মোক্ষ অবস্থা অনুমিত, 
তখন “আত্ম-নাশে মোক্ষ'-ইহ। বল। 
যায় ন!। 


৮| যাহ! স্বভাব, তাহা অনপায়ী (তাহ 
দুর কর! যায় না)। তাহা দুর করিবার 
জন্য অনুষ্ঠান লক্ষিত হইতে পারে না, ও 
তাহ। প্রামাণ্যও হয় না। 


যাবৎ দ্রব্য থাকে, তাবৎ তাঁহার স্বভাবের 
অন্তথ। হয় না। 
অতএব আত্মা স্বতাবতঃ বদ্ধ হইলে, বেদে 
তাহার মুক্তির উপদেশ থাকিত ন।,--থাকিলে 
বেদ অগ্রামাণ্য হইত। এতএব আত্ম! স্বভ1 
বতঃ বন্ধ নহে। 


৯। যাহ! কর! অসম্ভব, তাহা করিবার 
উপদেশ বিহিত নহে। থাকিলেও তাহ 
গ্রাহ নহে। 


আত্মা শ্বাভাবিক বন্ধ হইলে, মোক্ষ 
উপদেশ সম্বন্ধে আর বেদের প্রামাণ্য 
থাকে না। 


কিন্তু জিজ্ঞান্ত হইতে পাঁরে যে, 


সাঁখ্য-দুত্র | 
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১০1 যদি বস্ত্রের গুরুত্ব ও বীজের উৎ* 
পারদদিক। শক্তি নষ্ট করিবার উপদেশের ভ্যায় 
এই উপদেশ হক? এ 


রঞ্জিত করিলে বস্ত্রের গুরুত নষ্ট হয়। 
ভর্িত ব৷ দগ্ধ বীজের অন্কুর'উৎপাদিকা শক্তি 
নষ্ট হয়। সুতরাং এস্লে স্বাভাবিক ধর্ম নষ্ট 
করিবার উপদেশ কিরূপে ব্যর্থ বলা যায়? 

ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে 

১১। এ উপদেশ শক্তির উদ্ভব অনুস্তৰ 
সম্বন্ধে । যাহ! অশক্য বা অসম্ভব, তাহ! 
সম্বন্ধে নহে। 


উল্লিখিত দৃষ্টান্তে বন্তের গুরুত্ব ধর্ম ব! বীজের 
উৎপাদ্িক। শক্তি অভিভূত হইয়া উদ্ভব অবস্থা 
হইতে অনুস্ভব অবস্থা! প্রাপ্ত হয় । আবার উপ- 
ুক্ত কারণ যোগে তাহার উদ্ভব হইতে পারে । 
উপঘুক্তরূপে ধৌত করিয়া বস্ত্রের শুত্র্ব 
আবার আইসে ৷ যোগীর সংকল্প বলে ভর্জিত 
বীজের ও উৎপাদিক। শক্তি ফিরিয়া আসে। 
ছুখ স্বাভাবিক হইলে, এইরূপে তাহার 
আবির্ভাব তিরোভাব . হইতে পারে বটে, 
কিন্তু তাহার অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না৷ 

নৈমিত্তিক কামাদি যোগে আত্ম! বদ্ধ নহে । 

১২। আত্মা কালযোগে বদ্ধ হয় না__ 

যাহা ব্যাপক ও নিত্য তাহা সকলের সহিত 
সর্বাদ] সম্বন্ধ থাকে। 


আত্ম-_-নিত্য ও সর্বব্যাপী, এজন্য সর্ব- 
কালের সহিত তাহার সম্বন্কও নিত্য । (অনিঃ) 

কাল--নিত্য ও সর্বব্যাপী,-.এজন্ত 
(মুক্ত ও বন্ধ) সকল আত্মার সহিত কালের 
নিত্য সনবন্ধ। (বিঃ ভিঃ)। 

অতএব পুরুষের বন্ধন সম্বন্ধে কাল নিমিত্ব- 
কারণ নহে । 


১২৬ 


১৩। এই কারণে আত্মা দেশ মোগেও 
ৰর্ধ হয় না । | 

দেশও ব্যাপক । তাহার সহিতও মু 
বদ্ধ সকল আত্মার সন্বন্ধ। অতএব 
নৈমিত্তিক দেশম়োগে আত্মার বন্ধন কারণ 
হইতে পারে ন।। 

( এই স্থত্র অনিরুদ্ধ গ্রহণ করেন নাই ।) 

১৪। সেইরূপ অবন্থ। যোগেও আত্মার 
বন্ধন হয় না। কেননা অবস্থা দেহের ধর্ম 
মাত্র। বসি 

অবস্থ!--পরিণামী জড় দেহের ধর্ম । 
তাহা পঞ্চভূতের সংঘাত দেহরূপা। তাহা 
সচেতন আত্মাকে বন্ধ করিতে পারে না। 
আর একের ধন্মে অন্তে ব্ধ হইলে, মুক্ত 
পুরুষও বন্ধ হইতে গারো । 

১৫। তাহ হইলে, “অসঙ্গোইয়ং পুরুষঃ” 

অর্থাৎ পুরুষ অসঙ্গ,_-এই শ্রুতির বাধা 
'হ্য়। 


এজন্ঠ পুরুষের সহিত অবস্থার এবং কাল 
ও দেশের সঙ্গ স্বীকৃত হয়না] । 

১৬০ কর্ধর্ধারাও। আত্মা বন্ধ হয় না। 
কেন ন! কৃর্ম আত্মার ধর্ম নহে । একের ধর্মে 
অগ্ঠের বন্ধন হয় না। আর তাহ! হইলে 
অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 

অর্থাৎ তাহা! হইলে মুক্ত বন্ধ সকল 
পুরুষেরই বন্ধন হইতে পারে। আর আত! 
স্বকর্ণা বারা বন্ধ, ইহা স্বীকার করিলে, মহ! 
প্রলয় কালেও সে বন্ধন থাকিতে পারিত। 


নব্যভারত । [ সপ্তবিংশ খণ্ু, ওয় সংখ্যা ॥ 


১৭। আর যদ্দি একের ধন্ম অন্তে যুক্ত 
হইত, তবে ভোগ-বৈচিত্রয থাকিত না। 


ছুঃখ যোগ বিনা কেবল ছুঃখ সাক্ষাৎকার 
যর্দি ভোগহেতু হইত, তবে, পুরুষ বিভূ বলিয়া, 
সকল পুরুষের চিত্তগত ছুঃখের সঙ্গী সকল 
পুরুষ হহত, ও সকল পুরুষ তাহা ভোগ 
করিত। এব পুরুষভেদদে ভোগেরও তার- 
তম্য বা প্রভেদ হহতণা। তাহা হইলে 
কেহ স্থখী কেহ হুঃখী এরুপ ভেদ থাকিত 
না। একের সুখে সকলে স্তুখী হইত, একের, 
হঃথে সকলে ছঃখা হইত। 

অতএব যে চিত্তের ছুঃখ যে পুরুষে প্রতি- 
বিশ্বূপে যোগ হর, যে চিত্তের পহিত যে 
পুরুষের ্বস্ামীভাব থাকে, সেই পুরুষই সেই 
চিত্তের দুঃখ ভোগ করে। 


১৮। প্রক্কতি নিবন্ধন এরূপ হয়, তাহাও 
বল। যায় না। কেন ন। প্রকাত পরাধীন । 


প্রকৃতি আপনিই প্রবৃত্তিময়ী হইয়া 
পুরুষকে বন্ধ করে, ইহাও বলা যায় ন|। 
কেন না তাহা হইলে মুক্ত বদ্ধ নির্বির্বশেষে 
সকল পুরুষকেই প্রকৃতি বদ্ধ করিতে 
পারিত। 
সংযোগ বিশেষ হেতুই প্রক্কৃতি পুরুষকে 
বদ্ধ করিতে পারে। নে সংযোগ না থাকিলে 
পারে না। পরবর্তী সুত্রে তাহা! উল্লিখিত 
হইয়াছে। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বনু । 


স্বানম্য তলহ্মাত্জ £ (৫) 


দেহের স্বাস্থ্য ও উপধোগীতা, ছই.ই থাক 
চাই। কেবল সুস্থ হইলে হুইবে না, সমা- 
জের আবশ্তকীয় কন্দের উপযোগী হওয়া 
চাই। কর্দ যদিও মন হইতেই আরম্ভ ও 
মন হইতেই নিপ্পন্ন হয়, দেহের বড় বেশী 
অপেক্ষা করে না! * ; তথাপি দেহকে উপেক্ষা 
করা যাঁয় নাঁ। কারণ দেহ সুস্থ না হইলে 
মন উন্নত ও পবিত্র হইবে 1 না, ম্থৃতরাং 
কর্মও প্রতিহত হইবে । মনই করের 
ংকল্প করিবে, দেহ গেই কর্মনাধনের সহায় 
হইবে। সামাজিক চত্ুর্বিধ কর্মনই % হওয়া 
চাই, আর 'দেহত্র কর করিবার যোগ্য 
হওয়। আবম্তক। দেহ বংশগত নিয়মের 
অধীন; মনও অনেক অংশে তাহাই । কিন্তু 
ংশ যৌন সশ্বন্ধের ফল! সুতরাং দেহ এবং 
মনকে কনম্মনাধনৌপবোগী করিতে হইলে 
যথাযোগ্য বংশের নরনারীদিগকে বিবাহিত 
করিতে হয়। নতুবা যেমন তেমন করিয়া 
একটা দায় উদ্ধীর করিলে সরব্বনাশেরই পথ 
পরিফার হয় ডিন্ন আর কিছুই লাভ নাই। 
এস্থলে এতদ্দেশীয়গণের দেহ বর্তমান 


সময়ে সে এক বিশেষ পরিবর্তনের অধীন 
হইতেছে, যাহ! উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি 


না। কিছুদ্দিন হইল এতদেশীয় তত্রাভদ্র 
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সকল শ্রেণীতেই দেখা যাইতেছে যে, অনে- 
কের মুত্রে চিনির ভাগ কিছু অধিক নির্গত 
হয়) আর কাহারও বা ফস্ফেট, অকৃ- 
ঝালেট, কিছু বেশী পড়িতেছে। চিনি 
অধিক নির্গত হওয়ায় বহুমুত্র এবং ফম্ফেট 
আদ অধিক নির্গত হওয়ায় নানাবিধ শির" 
রোগ উৎপন্ন হইতেছে। সম্ভবতঃ এ সকল 
ম্যালেরিয়ারই গৌণ পরিণাম অথব। অনাহার 
ও ছুশ্চিন্তার ফল! যাহা! হউক, এ সমুদয় বস্ত 
দেহের বিশেষ আবশুক ; উহারা অতিরিক্ত 
মাত্রায় পরিত্যক্ত হইলে দেহ নিশ্চয় ভাঙ্গিয় 
যাইবে । এ সকল প্রতিরেক্ধি করিরার ব্যবস্থ। 
সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া চাই। আমর! 
তাহারকি করিতেছি! কেবল বর্ষে বর্ষে 
১১১২ লক্ষ লোক মনিয়। যাইতেছি;) আর 
কোটী কোটী লোক আধমরা হুইয়া কেঁকা- 
ইতেছি। 

ছেহের প্রতি সযাজের বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হয়। ব্যক্তিগত ব্যায়াম, পরিবারগত 
উত্সব, জাতীয় ক্রীড়া ও অঙ্গচালন ব্যবস্থা -. 
এসকল অবশ্ত থাক ঢাই। এই সকল 
উপলক্ষে যেমন দেহ পুষ্ট, তেমনই মনও প্রচুল্ন 
হয়। মন প্রফুল্ল ন। ভইলে দেহ স্স্থ থাকি- 
হেই পারে না। দেহ দৃঢ়, নীরোগ, শ্রম. 
সহিষ্ণু ও কষ্টসহিষু হওয়া আবশ্তক। সমা- 
জের সকলেরই এইরূপ হওয়া দম্তবপর নহে; 
কিন্তু নির্দি্ শ্রেণীর জনগণেরু দেহে এইক্ধপ 
ন। হইলে সে সমাজ উন্নত হইতে পারে ন!। 
দেহ সুগঠিত, পু ও কর্মক্ষম করিতে বিবাহ 
সম্প্রদান একটু বিবেচনা মত করিলেই 


১২৮ 


কালে অনেক ফললাত করা যাইতে পারে। 
নাহার ও পীড়ার কথা পৃথক। কিন্তুষে 
সমাজ দুর্বল ও পতিত হইয়! গিয়াছে, সেই 
সমাজন্ত জনগণের পক্ষে সময় সময় সমভাবা- 
পর অন্ত সমাজের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন 
কর! অত্যাবশ্ঠাক, কারণ তাহাতে নবীন 
পরিবর্তনের শৃচনা হইয়! শুভফল উৎপন্ন 
হইবার আশা কর! যাঁয় ।* 
মন। 

_ কিন্ত কূব্যক্তিগত কি সামাজিক, উভয় 
দিক হইতে মনকেই সর্বপ্রধান স্বীকার 
করিতে হয়। মন প্রস্তুত না হইলে কোন 
কর্মই হয়না । সামাজিক মনকি? তাহ! 
"কেমন করিয়! গঠিত হয়? 


শিক্ষা । 
মন দেহের অর্থগত। দেহ বংশান্ুক্রমের 


নিয়মানগসারে গঠিত হয়, সুতরাং মনও এ 
নিম পালন করে। মনও অনেকাংশে 
“ উত্তরাধিকারহ্ত্রে পাওয়া। কিন্তু এস্থলে 
কেবল ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার দেখিলে হইবে 
না। সমাঁজগত একটা উত্তরাধিকার আছে। 
সমাজের জ্ঞান বুদ্ধি ক্রমেই উন্নত হইতেছে; 
ভাব ক্রমেই পরিবস্তিত ও বিশুদ্ধ হইতেছে। 
একপুষে যে সকল উন্নতি লাভ করিতেছে, 
তাহ! গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া! যাইতেছে। 
পরবর্তিগণ ততপাঠে তাহার অধিকারী হুই- 
তেছে। আবার তাহার্দিগের চিন্তা ও ভাব 


তৎপরিবপ্িগণ প্রাপ্ত হইতেছে । এইরূপে 


সমাজমধ্যে একটা সামাজিক উত্তরাধিকংরের 
কৃষ্টি হইতেছে। অধ্যাপক টম্সন্‌ ইছাঁকেই 
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নব্যভারত | 


[ সগুবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


99018] [7911010 বলিম্নাছেন। ইহাই 
সমাজকে কালে জ্ঞানোন্নত করে। সমাজের 
চতুর্বিধ কর্ম, পূর্বেই বলিয়াছি। মন ইহার: 
প্রত্যেকটার উপযোগী হওয়া চাই।. এ 


| চতুর্কিধ কর্ম বলিতে যতর্কিধ কর্মার নির্দিষ্ট 


শ্রেণী বিভাগ বলিতেছি না। তক্রপ বিভাগ 
থাকে থাকুক, কিন্ত একশ্রেণী হইতে অন্ত 
শ্রেণীতে উন্নত অবনত হওয়ার বিধান থাক! 


আবশ্তক। এ কথ! পূর্বেও বলিয়াছি। সে 


যাহা হউক, মন গঠিত করিবার উপায় শিক্ষা 
ও সংসর্থ। এই দুই উপায় সর্বত্রই কৃত- 
কার্য হয়, তাহা নহে; তবে বংশ পর- 
ম্্ররাগত ভাব ও প্রবণতা, যাহা ব্যক্তির 
শরীরে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহ! জাগাইয়৷ দিবার 
এই ছুই উপায় ভিন্ন আর নাই। ইহাতে 
সুফল কুফল ছুই-ই হইতে পারে। বরং 
অবাধে সর্ব শ্রেণীকেই সমান শিক্ষ। দিলে 
সফল অপেক্ষা কুফলই অধিকতর সম্ভব। 

সকলেই দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞনিক, 
কবি অথব1 এঁতিহাগিক হইতে পারে না। 
কিন্তু শিক্ষা যদি মনকে সংযত, চরিত্রকে 
উন্নত করিতে পারে, তাহা! হইলেই উদ্দেশ্ত 
সফল হছুইল। এমন দার্শনিক ব৷ বৈজ্ঞানিক, 
কবি অথবা এতিহামিক আছেন, যাহাদিগের 
চরিত্র দেখিলে মনে হয় যে, ইহারা অশিক্ষিত 
অপেক্ষাও অধম। প্রকৃতপক্ষেও ইহার 
শিক্ষিত না হইলেই সংপথে অধিক থাকিত, 
অন্ততঃ এতদুর কুপথে যাইত না। উচ্চ 
শিক্ষা সাধারণের জন্ত নহে) চেষ্ট৷ করিলেও 
সাধারণে তাহ। পাইবে না; কেবল লাভের 
মধ্যে শিক্ষিত বদ্মায়েস স্যষ্টি হইয়া সমাজকে 
দুর্দাশাগ্রস্ত করিবে । এত দেশে বর্তমান বর্ষে 
৫৮৯০টা বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে; কিন্তু ২৫৮ জন মাত্র বি-এ এবং 


আষাঢ়) ১৩১৬] 


১২৫ জন মাত্র এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুইম্নাছে। সর্ব দেশেই এইরূপ। ইহার 
অর্থ কি? উচ্চ শিক্ষা সাধারণের জন্ত 
নহে। কিন্তু তাহাতে সাধারণের অধিকার 
থাক! চাই। নচেৎ গুণবান, প্রতঠিভাশালী 
দুই একজন ব্যঞ্জির পথে কণ্টক আরোপণ 
করা হয়| উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান চর্চা প্রধানতঃ 
অন্নেরই আয়ত্ব হইবে। কিন্তু ধাহার| এই 
গুরুতর কার্ষ্যে ব্রতী হইবেন, তাহাদিগের 
আহাধ্য সুলভ এবং জীবন নিরাপদ হয়, 
ততপ্রতি একান্ত দৃষ্টিরাখ৷ সমাজের 'অবশ্ত- 
কর্তব্য। উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানচচ্চ। যেদিক 
হইতেই কর, ফল একই। সকল পথই 
শিক্ষার্থীকে শ্রীভগবানের পাদমূলে লইয়! 
উপস্থিত করিবে । জ্ঞান অর্থই 'ভগবদ্জ্ঞান। 
সকল আণোচনারই সেই একমাত্র উদ্দেগ্ত। 
কিন্তু সকল আলোচনা সে ভাবে কর! সহজ 
নহে। ইতিহাস, অর্থনাতি প্রভৃতিও উন্নত 
বিজ্ঞান শাস্ত্র পিয়া মনে করি । কিন্তু ইহা- 
দিগের আলোচনার সামাজিক মানবের, 
বিশেষতঃ পর-বশ সমাজের মন সময় সময় 
লক্ষ্যভ্র্ট ও চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুবূ হইতে 
পারে। তাহা হইলে আর জ্ঞানের সাধন। 
হইল না। গভীর প্রশান্ত মনে জ্ঞানের 
আলোচন| হওয়! আবগ্তরক। তবে যখন 
বিবিধ কারণে কোন নিদ্দি সমাজের অস্তি- 
ত্বই শঙ্কটাপর হইয়া উঠে, তখন উন্নত জ্ঞান] 
লোচনা সফল হুইতে পারে কিনা, 
এমন কি, সামাজিক ভাবে অনুষ্ঠিত হই- 
তেই পারে কিনা, সে বিষয় বিশেষ সন্দেহ 
করিবার কারণ আছে। তখন হয়ত 
ক্ষোভোৎপাক শাস্ত্র আলোচনাই প্রশস্ত 
হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে মত- 


ভেদ থাকিলেও একটী বিষয়ে কোনই মত- | সোপকরণ সম্পূর্ণ বর্জনীয় নহে। 


১৭ 


মানব দমাঁজ | (৫) 


১২৯ 


ছেদ থাকিতে পারে না যে, মানবের প্রধান 
শিক্ষার বিষয়ই মানব। একথা মুনীষিগণ 
সর্ব দেশে সর্ব কালেই প্রচার করিয়াছেন। 
অন্ত সরুল শিক্ষাই এই শিক্ষার সহায় মাত্র । 
কারণ আপনাকে না বুঝিলে মানবের বন্ধ- 
মুক্তির অন্য উপায়ই নাই। কিন্ত কোন 
নির্দি্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট সমাজে সকলেই 
এই শিক্ষা, এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে 
না। তাই দলমাজের কার্য পরিচালন! 
করিতে কর্ম-প্রধান শিক্ষাই অধিকাংশের 
পক্ষে প্রশস্ত, ভাবময় শিক্ষা অল্লাংশের 
নিমিত্ত । 

কর্ম-প্রধান শিক্ষাও ভাবের উপর 
নির্ভর করে। কারণ ভাঁবই কর্মের মূল। 
কর্ম-প্রধান উন্নত শি উচ্চ বিজ্ঞানের 
অগ্গগত। বিবিধ শিল্প, যাহ! যন্তাদি সাহায্যে 
অন্থঠিত হয়, তাহা বিগ্ঞানের উপরই নির্ভর 
করে। সমাজের আবগ্ঠকীয় পদার্থ সকল 
এবং স্থখ-বিধায়ক * উপকরণ সকল প্রয়ো- * 
জনানুরূপ নির্দিত হওয়া চাই। যদি ন। 
হইতে পারে, তবে অন্তন্র হইতে পাইবার 
সুবিধা থাক চাই। কিন্তু সে সমাজে শিল্প 
শিক্ষা কেবল নব-প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সে 
সমাজে অন্তত্র হইতে দ্রব্জাত গ্রহণ কর! 
স্বশিপ্নের অহিতকর) ম্ুতরাঁং শিল্প শিক্ষার 
প্রথম অবস্থায় সমাজ স্বশিল্প অন্ভুদরণ করিবে। 
তৎপর স্বশিল্প যথাযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে 
সক্ষম হইলে বখন অগ্তত্রাগত শিল্পের প্রতি- 
যোগীতা সহা করিতে সক্ষম হইবে, তখন 
পঁ প্রতিযোগীতায় তাহার অনিষ্ট হইবার 
সম্ভাবন। ক্রমেই হাস হুইয়। কাইবে। যেরূপেই 
হউক, সমাজের আবশ্ঠকীয় শিক্পজ্ঞন সমাজ 


* বিলাসের কথ। বলিতেছি না। কিন্ত বিজ।- 
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মধ্যে থাক! চাই-ই। নচেৎ সর্ধদ1 বিপদা- 
শঙ্ক! বর্তমান থাকে । শিল্প শিক্ষা, কৃষি 
"শিক্ষা, এতটুভয় দেশ ভেদে বিভিন্ন রূপে 
অন্ধঠিত হওয়া উচিত। যে দেশের মাটা 
যে প্রকার, যে দ্দেশে জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
যেরূপ, তদন্ুসারে ক্কৃষিকার্ষ) -না হইলে 
ফলদাজ্ক -ভ্র না। কিন্তু এই কার্যেও 
বিশেষ ফল লাভ করিতে হইলে উচ্চ বিজ্ঞান 
শাস্ত্রের অধিকারী হওয়া আবশ্তক | সম্প্রতি 
উচ্চ বিজ্ঞান-বূলে আমেরি ক দেশে ১০/ বিঘা 
জমি হইতে বার্ধিক ১২৯২ টাকার উর্দধ 
উপার্জন হইন্জাছে। সেযাহা হউক, শিল্প ও 
কৃষি বর্তমান ধুগে আব বিজ্ঞানের সাহায্য 
ভিন্ন অনুঠিত হইতে পারে না। হইলে 
সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে সক্ষম 
হইবে না। কিন্ত এক দিকে যেমন এ 
সকলের উন্নতি, অন্ত দিকে তেমনই বাণিজ্য, 
. শ্রতদ্বভয় একক প্রতিষ্ঠিত হওয়া] চাই। 
নচেৎ উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা না থাঁকায় উহা! 
. অকর্মণ্য ও ক্ষতিজনক হইবে । বাণিজ্যই 
কষি শিল্পের শ্বাস প্রশ্বাস; উহা না থাকিলে 
ইহারা সজীব থাকিতে পারে না, অথব! 
মৃত প্রায় হইয়া পড়ে। কিন্তু কিছুই অতি- 
রিক্ত মাত্রায় ভাল নহে। বাণিজ্য ও অতিরিক্ত 
মাত্রার অনুশীলন করিলে সমাজ ধ্বংসের 
পথে অগ্রসর হম়। এঁতিহাদিক জানেন, 
পুরাকালে কত সমাজ বাণিজ্যে অতীব উন্নত 
হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও 
ফিরিঙ্গি ও দিনামার এবং আরবীয়গণ 
বাণিজ্যে বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া- 
ছিল। কিন্তু “তাহাদিগের এখন কিরপ 
অধঃপতন হইয়াছে, তাহ! সকলেই জানেন। 
বাণিজ্যে অতিমাত্র ব্যাপৃত হইলে বংশ- 
হানি হয্দ। স্থতরাং সমাজ টিকিতে পারে 


মব্যভাঁরত। 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


না । * যাহা! হউক,বাণিজ্া ব্যতীতও সমাজের 
উন্নতির আশা নাই, অথবা অতি অন্ন। 
সুতরাং কর্ম-প্রধান শিক্ষা অধিকাংশের 
পক্ষেই প্রশস্ত শিক্ষা! হওয়া উচিত। অল্লাংশ 
ভাবময়, জ্ঞানময় শিক্ষা লাভ করতঃ এ 
অধিকাংশকে পরিচালন করিবেন। তাহ। 
হইলে কৃষি শিল্পের উন্নতিও যেমন হইবে, 
অভাবের নিত্য সহচর হছুরাচার সকলও 
তেমনই নিবুন্ত থাকিতে পারে। নিম্নজীব 
হইতে পরম্পরাগত দুবুত্তি নকল, যাহ। দেহে 
প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা! সাধারণ শিক্ষায় যতদূর 
ব্যক্ত হইয়! পড়ে, কৃষি শিল্পা্দি শিক্ষায় ও 
শ্রমশীল কর্দানুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহ। তাদৃশ 
বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই 
তথা কথিত শিক্ষিত ব্যক্তির স্তায়, অশিক্ষিত- 
গণ তত অধিক ছুরাচারপ্রস্ত হইতে পারে ন।। 
স্থলে পুথিগত শিক্ষার বিষয়ে আর একটা 
কথা উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারি 
ন।। এই শ্রেণীর শিক্ষা সমাজকে অল্পাধিক 
পরিমাণে অনির্দিষ্ট পথে যাইতে বাধা দিয় 
থাকে । অনির্দিষ্ট, অর্থাৎ যাহার পরিণাম ফল 
সম্যক জ্ঞাত হওয়া যায় নাই,অথবা সম্যকজ্ঞাত 
হওয়া অসম্ভব, তদ্রপ কার্ষ্যের অন্থপযোগী 
করিয়া তুলে। ইহাতে সন্দেহ, দ্বৈধ এবং 
ইতস্ততঃ বাড়াইয়। দেয়। তথাকথিত বর্ণ- 
মালা-শিক্ষিত ব্যক্তি পরিণাম ভাবিতে কিছু 
অতিরিক্ত মাত্রায় অভান্ত হইয়া পড়েন। 


সুতরাং উদ্ভম, অধাবসায় ও সংসাহস হাস 
হইয়া যায়। ইহাতে আকন্সমিক অনুষ্ঠানের 


সহিত, আকম্মিক বিপ্লব নিবৃত্ত হইতে পারে, 
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কিন্ত সমাজ সাহস ও উদ্যম হারাইয়। ক্রমে 


প্রেমের-ধর্শ্ম 


৮১৯৭ 


। পতিত হইতে হইবে” এই শ্রেণীর লোক 


জড়ত্বের দিকে চলিয়া যায়। মহাত্মা লক, | পতিত সমাজে যত অধিক থাকিবে, তাহার, 


বলিয়াছেন, “যিনি নিশ্চয় ফল ন! জানিরা 
কোন কর্মে অগ্রসর হইবেন না, তাহাকে 
নি্ম্থ্ী হইয়াই বসিয়া থাকিতে হইবে) 
অবশেষে জড়ব প্রাপ্ত হইয়া! ধ্বংসের মুখে 


উন্নতির বিগ্বও ততই অধিক, ইহাতে সন্দেহ 
করিবার কোনই কারণ নাই। সমাজের 
একটা! জীব্নীশক্তি চাই ; শ্মাঁজের শিক্ষা ও. 
তিদুপধুক্ত হওয়। আবশ্তক 1 শ্রশশধর রায়।, 


0৩ ব্নেল্-চ্িক্্ম ॥ 


আমাদের দেশের কুশিক্ষিত এবং 
সক্কীর্ণচিত্ত লোকেরা যেমন মনে করে যে, 
পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের মত আর ধর্ম নাই, 
গেড়! শ্রীষ্টানেরাও তেমনি যীস্ত-প্রচারিত 
ধর্মকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া দত্ত করিয়া 
থাকে। মানুষের স্থিতি এবং রক্ষার মুলে 
ধে সকল নিগুঢ় প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করি- 
তেছে, যে নিয়মগুপিকে আমরা “সত, 
আখ্যা দিয়াছি, সেগুলি বুঝিবার এবং 
ধরিবার ক্ষমত| যে জাতিবিশেষে বন্ধ আছে, 
একথা অল্প দাস্তিক ভিন্ন আর কেহ বলিতে 
পারে না। 

যে কথা পাত্রীদিগের মুখে হাট বাজারের 
মোড়ে অনেকেই শুনিয়াছেন, এবং গম্ভীর 
তবে উপেক্ষ। করিয়া আসিয়াছেন, গ্রিয়ার্সন 
সাহেব সেই কথা বেশ সাহসে ভর করিয়া 
দু-একবার বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক 
সোসাইটিতে উত্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রিয়া- 
সঁন সাহেব যে বাঙ্গাল! জানে না,তাহ! আমরা 
প্ৰন্দে মাতরম্* কথার ব্যাখ্যা হইতেই বৃঝিয়া 
ফেলিয়াছি। তিনি সংস্কত ও পালি কিছুমাত্র 
জানেন না; তবে অপরের সংগ্রহ দেখিয়। 
তর্ক করিতে কুষ্ঠিত হয়েন না। সম্ভবতঃ 
তিনি হিদ্দিভাষ। জানেন ) এবং প্র ভাষায় 


ধর্ম পাই, তখন ].০%৪এর 


লিখিত ভক্তমাল গ্রন্থ খানি পড়িয়াছেন। 
ভক্তমাল পড়িয়! গ্রিক়ার্মনের ধারণ! হইয়াছে 
(না পড়িলেও হইত), যে যীশু-প্রচারিত 
[২61191091০1 1০৮৩এর অনুকরণে বৈষ্ণ, 
বের! প্রেমের ধর্ম স্থাপন ক্করিয়াছেন। তিনি 
এ কথাও বলেন যে, যশোদার কৃষ্ণ মেরী 
্রীষ্টের একটা চোরাই সংস্করণ। পণ্িহটার 
সকল কথার বিচার করিতে গেলে পাঠকদের * 
ধৈধ্যচুতির সম্ভাবনা । প্রেমের ধর্ম সন্ধে 
ছুচারিটা কথা লিখিব। 

বিচারের সুবিধার জ্রন্ত না হয় বল্পন। 
করিয়। লওয়! যাক্‌, যে বীন্ত ইংরাজি 1.০/৩ 
কথাটা ব্যবহার করিয়া ঈশ্বর বা *০০একে 
[.০%৪ করিতে শিখাইয়াছিলেন । এট! ফি 
ভারি রকমের একটা নৃতন আবিষ্কৃত তথ্য? 
[০৮৩ শব্দটা ঠিক কি অর্থে ব্যবহৃত, সেট! 
বুঝিয়া লওয়া যাক, তাহার পর দেখিব বে, 
এ ধর ধীর পূর্বেও ছিল কিনা । পিতা'র 
সঙ্গে পুত্রের বে সব্বন্ধের টান, সেইটা দিয়! 
[০৮৩ কথা ব্যক্ত আছে। অতি প্রাচীন 
খথেদে বখন' এই অন্ুস্তি এবং এই 
ধর্মটর 
জন্ত বৈষ্ণবদ্দিগকে পাত্রীর শিষ্য করা 
দুঃস ২ধ্য। 0. রি 


১৩২ 


খণেদের একেবারে গোড়ার স্ুক্তটীর 
নবম খকেই আছে, 

সনঃ পিতেব স্নবে। 

অগ্নে হপায়নো ভব। 

স চত্বা নং ল্বন্তয়ে ॥ 

একটু দৌষযুক্ত ভইলেও রমেশচন্ত্র দত্ত 

মহাশয়ের অন্ুবাদটুকুই দিতেছি । কারণ 

কাহার অনুবাদ ইউরোপীয় অনুবাদের 


পুজের নিকট পিতা যেমন অনায়াসে 
অধিগম্য, হে অগ্নি, তাম আমাদের নিকট 
সেইরূপ হও); মঙ্গলার্থ আমাদের নিকটে 
বাম কর। 

তাহার পর--.১ম মণ্ডলের ৩১ ্ুক্তের 
১০ম খকে আছে," 

পত্বং অগ্নে প্রমতিঃ ত্বং, পিতাসি নঃ ত্বং, 
বয়স্কৃৎ, তব জাময়ো! বয়ং।”, 

ইভার অর্থ অতি সহজ। "তুমি আমা- 
দের প্রতি প্রমতি বা প্রসন্ন (1111 কিন্ত 
1951102 নয়?) তুমি আমাদের পিতা 
(তবুও 1095176 নয়?)) তুমিই বয়ন্কৎ 
(অর্থাৎ জীবন বাড়াইতেছ এবং রপ্জা করি- 
তেছ )$ আমর তোমার জাময়ঃ ব৷ সন্তৃতি- 
রর্গ। জাময়ঃ অর্থে রমেশ বাবু "বন্ধু 
করিয়াছেন। আমার প্রতিপাদ্য কথায় সে 
অর্থে বাধ নাই; কিন্তু অন্ভুবাদটা ভূল। 
সত্রীলিঙ্গে 'জামী+ অর্থ ছুহিতা'; কিন্তু এখানে 
এটী পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত এবং পদটা বহুবচনের। 
বন্ধু অর্থ হয় না। এত কথায়ও প্রেম খুঁঞিয়া 
পাওয়া মায় না? আবার এই ৃক্েরই 
১৪শ ও ১৬শ খাকেও এ পিতা পুত্র সন্বন্ধের 
কথা। | | 
. তাহার পরেই ৩৮ সুক্তের প্রথম খকেই 
পাই :_-"কক্নূনং কধপ্রিনঃ পিত। পুত্রং ন 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্য;। 


হস্তয়োঃ, ইত্যার্দি। পিতা যেমন পুত্রকে 
হাত ছুখানি বাঁড়াইয়। ধরে, তেমনি করিয়! 
ধরিতে বলাতেও কি [.০$৪ পাওয়া যায় 
না? তবে বাইবেলে আছে যে, সমগ্র 
প্রাণ দিক্ষ। ভ্বালবাসিবার কথা। তীহাও 
এই খখেদেই পাই। ৬১ স্ুতক্তের ২য় খকে 
“হৃদয় মন ও জ্ঞান দ্বারা” স্তুতি পাই ১ তবুও 
হইল নাকি? 

বাইবলের ধর্মের 7,০৮৪ কেবল পিতা 
পুল দিয়া বুঝান হইয়াছে বলিয়া এই দৃষ্টাস্ত 
গুলি দিলাম। প্রমের গভীরত। দেখাইবাঁর 
জন্ত সতী স্ত্রীর স্বামী লাভের আকাঙ্ঞ৷ 
দিয়াও বর্ণনা আছে। এ দৃষ্টান্তও ৬২ সুক্তের 
একাদশ খকে অতি ন্ুম্পষ্ট। 1,০৮০ কথাট। 
যে ইহান্তে বাইবলের ভাষা অপেক্ষ। পরিচ্ষ,ট 
হুইয়। পড়িল। 

পুরাণগুলিতে যাহা কিছু ভাল কথ 
আছে, তাহ। ন। হয় পাত্রীদের কাছে শিখিয়। 
লেখা $ কিন্তু খণ্বেদ যে বড়ই প্রাচীন ; 
তাহার উপায় কি? বৈষ্ৰ ধন্মে বদি যীশুর 
ধর্ম, তবে যীশুর ধর্মের মূলমন্ত্র “পিতা পুত্র 
সম্পর্ক নাই কেন? স্বামী-স্ত্রী, সখ! এবং 
কোলের ছেলের প্রেম দিয়া প্রেম বুঝান 
হইল কেন? এইরূপ সম্পর্কে প্রেমের কথ। 
বগা ত খ্রীষ্টধন্মে বরং পাপ। অন্ত দিকে 
বৈষ্র ধর্মে পিত। সম্পর্কে ভগবানকে ডাক। 
ঠিক পাপ না হইলেও, প্র সম্পর্কের কথ। 
একেবারেই যে পাঁওয়৷ যায় না। 

ষীশ্ড যদি কিছু নূতন কথাই ন! বলিলেন, 
তবে ঈশ্বর কেন যে একজাত পুত্রকে সংদারে 
পাঠাইবেন, তাহার যুক্তি পাওয়া যাক্স ন। 
সেই জন্ত শ্রীষ্টানেরা সার্ধদাই বলেন যে, 
প্রেমের ধর্মটটা ধীণ্ডই ভবধামে নৃতন বলিয়া- 
ছেন; আর কেহ বলে নাই। ধর্ম লাতের 


আধাঁঢ়, ১০১৬ | 


চেষ্টা অপেক্ষা নিজের নিজের. দর্প জারি স্মিকতা আছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিবার কোন 


করাই লোকের বড় কাজ; তাই এই সকল 
সম্কীর্ণ কথ! লইয়া সময় নষ্ট। 


জন্মান্তরঃ কর্ম ও আত্তে।ম্নতি । (২) 





গ্রয়োঙ্গন নাই। একমাত্র স্ত্রপ্রাচীন বেদের 
গোটা কতক দৃষ্টান্তেই প্রমাণিন্ত "হয় যে»" 


উপনিষদ গুলিতে যে প্রেম এবং মাধ্য- | প্রেমের ধর্ম ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন। 


আব্জয়চন্ত্র মজুমদার । 


জ্ল্বাভুল্স১ক্শ্ত্ শ আব্বা ভি & ২) 


"দেহে পঞ্চত্ব মাপন্ে দেহী কর্্মীনথুগোহবশঃ। 
দেহাস্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ 
ব্রজংস্তিষ্ঠন্‌ পদৈকেন যটথবৈকেন গচ্ছতি । 
যথ] তৃনণজলৌটৈবং দেহী কর্ম্মগতিৎ গতঃ ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত । 

দেহের পঞ্চত্ব হইলে দেহী (জীব) কর্মান্থ- 
গামী, সুতরাং অবশ ভইয়া অন্ত দেহকে 
অবলম্বন পূর্বক পুর্ব দেহ ত্যাগ করে। ইহার 
দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলিতেছেন, চলিতে এবং 
দাড়াইতে লোকে এক পদেই চলে এবং 
ঈাড়ায়। চলিতে এক পদ অগ্রে বাড়াইয়া 
পশ্চাৎ অন্ত পদ বাঁড়ান্স। দড়াইতে এক 
পদ্দেই তর থাকে, অন্ত পদ কেবল উপলক্ষ 
মাত্র। জলৌক1 এক গাছি তৃণ অগ্ে ধরিয়া 
পশ্চাৎ পুর্ধৃত তৃণ ত্যাগ করে। জীব 
তেমনি আতিবাহিক দেহ ধারণ পূর্ব্বক পৃর্বব- 
দেহ ত্যাগ করে। সুক্ষ দেহই 'আতিবাহিকা- 
দেহ। সেই দেহই দেহ হইতে দেহান্তরে 
গমন করে, এইজন্যই তাহার নাম আতি- 
বাহিক দেহ। এই দেহই প্রেত দেহু। 
মুক্তাকআ্ার আতিবাহিক দেহপ্রাপ্তি নাই। 
সুক্কৃতি দুষ্কৃতি অন্থুপারে এই দেহেরই স্বর্গ 
নরকাদি হয়। স্বর্গ নরক ভিত্তিশৃন্ত কথা 
নয়। পরে স্থানাত্তরে ইহার আলোচনা 
কর! যাঁইবে। 


“স্বপ্নে যথা পণ্ততি দেহমীদুশং 

মনোরথেনাভি নিবিষ্ট চেতনঃ 

ৃষ্ট শ্রভাভ্যাং মনসামুচিন্তয়ন্‌ 

প্রপন্ধতে তৎ কিমপিহাপস্থৃতিঃ ॥ 

শ্রীমদ্ভাগবত। 

মানুষ কোন দৃষ্ট শ্রুত বিষয় পুনঃ পুনঃ 
চিন্তিত ও চিন্তন করির্তে করিতে তাহাই 
আবার স্বপ্নেও দেখে । 

স্বপ্রে কেহ রাজা হয়, ইন্দ্র হয়, আরও 
কত কিহয়। একবার কোন দৃষ্ট শ্রুত বিষয় ৮ 
ভূলিয়৷ গেলেও বহু দিন পর তাহাই আবার 
স্বপ্রেও দেখে । যেমন ধ্বনি নষ্ট হুয় না, 
তেমনি দৃ্ট শ্রুত বিষয়ও এককালে স্থৃতি 
হইতে বিলুপ্ত হয় না। বহুকাল যাহ! বিশ্বৃতি 
গর্ভে বিলীন হইয়াছে, আবার তাহ! শ্বতি- 
পথবর্তী হইতে পারে। দৃষ্ট শ্রুত বিষয় মনে 
মুদ্রিত হয়। মৃত্যু সময়ে কর্ম বশতঃ জীবের 
যে ধোনিতে জন্ম হইবে, সেই স্থৃতি উপস্থিত 
হয়। স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় সে সেই যোনির 
চিন্ত। করে এবং মৃত্যুর পর মে সেই যোনিতে 


জন্মগ্রহণ করে। | 
প্যতোষতে। ধাবতি 'দৈরৈ চোদ্দিতং 
মনে! বিকারাত্মক মাঁপ পঞ্চস্থু। 
গুণেষু মায়া রচিতেযু দেহা সৌ 
প্রপদ্ধমানঃ সহতেন জায়তে ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত। 


১৯৩৪ 


বিকারাত্মক মন মার়ারচিত পঞ্চভূতের 
মধ্যে দৈবপ্রেরিত হুইন্সা যাহাতে যাহাতে 
' ধাবিত হক: দেহী তাহাকেই প্রাপ্ত হয় এবং 
তৎসহ্‌ জন্ম পরিগ্রহ করে। দ্রেহী এইরূপে 
কর্মগুণে তাহার পরজন্মের আয়োজন করিয়াই 
দেহ হইতে বহির্ণত হয়। 

কর্ম অথগুনীয় বটে, কিন্তু কর্ম জড়, 
তাহার শ্বাতন্ত্র সম্ভবেনা। যে নিজে অশ্বতস্ত্র, 
সে অন্তের পাঁরচালক ও নিয়ামক হইতে 
পারে না। কর্দ কখনও কর্ত। নম । করণ 
হইতে পারে। কর্থীই রন্ম-প্রয়োজক। 
শুভাশুভ কর্ম্মজরনিত যে অপৃষ্ট, তাহার কর্তা 
স্বপ্নং ঈশ্বর। নতুবা কিরপ কর্মের কিরূপ 
ফল বিহিত হইবে, কন্ধ শ্বয়ং তাহার নিদ্ধা- 
রণ ও বিধানে অক্ষম। 
"কর্াণি কর্্মভিঃ কুর্বদন্‌ সনিমিত্তানি দেহতৃৎ। 
ততৎ কর্মমফলং গৃহান্‌ ভ্রমতীহ নুখেতরং ॥ 

শ্রীমদ্ভাগবত। 

সেই দেহী (জীব) কর্শেন্দিয় দ্বারা বাসন! 
সহিত কর্ম সকল সম্পনন করত ছুঃখাত্মক সেই 
সকল কর্মফল ভোগ করিয়া এই সংসার-পথে 
ভ্রমণ করিতেছে। 
“ইখং কর্তগন্তী গচ্ছন্‌ বহব গুদ্রবহাঃপুমান্‌। 
আহত সংগ্লবাৎ সর্গ প্রলয়াবশ্ন,ঃতেহবশঃ ॥ 

শ্রীমদ্‌ভাগবত। 
এইরাপে জীব বহু অমঙ্গল-বাহি-কর্ম্ম- 
গতিতে ভ্রমণ করত প্রণয় পর্য্ত অবসন্ন 

হইয়৷ জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয়। 

কর্্মানুসারিণী বুদ্ধিই জীবের ৪৪ 
কষ্ট যোনিতে জন্ম লাভের নিয়ন্ত্রী, যেমন 
এঞ্জিন শক্তিতে গতি প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্র সকল 
গতিশালী হয়, তেমনি কর্ম্মশক্তি হইতেই 
জীরের সদূসদ্‌ যোনিলাভ। পুর্বে উক্ত হই- 
যাছে, জড়ত্ব নিবন্ধন, কর্মের শ্বাত্য নাই। 


নব্যভারত | [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ওয় লংখ্যা 


যেমন হুল ও তাপ সমুৎপন্ন বাম্পশক্ি৷ 
এঞ্রিন শক্তির জননী, তেমনি এশীশক্তি 
কর্মশক্তির। লুশুরাং মৃতাকালে যাহাতে 
ঈশ্বর/চস্তা করিতে করিতে মৃতু হইতে পারে, 
ঈদৃশ কম্মু করিতে পারিলেই জীবের সদ্‌গতি। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্‌ অর্জ.নকে কহিয়া- 
ছেন-- | 
“অন্তকালো। মামেব স্মরন্মুক্ধ। কলেবরং। 
ষঃ প্রন্নাতি স মদভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা] । 

মুহ্য সময়ে যে আমাকে স্মরণ করিয়া 
মরিতে পারে, সে নিশ্যয়ই আমাকে প্রাপ্ত 
হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাকে স্মরণ 
করিয়! মরিতে পারি, ইারই আরোজন সমস্ত 
জীবন ভরিয়া করিতে হয়। নতুবা মৃত্যুকালে 
কিছুতেই সেরূপ বুদ্ধি হইবে না এবং মনেও 
ঈশ্বরের চিন্তার ভাব আসিবে না। একজন 
মৃত্াকালে কেবল আর্তনাদ করিতেছে। 
তাহার পুদ্ত বলিল, বাবা, হরি হরি বলুন। 
মুমূর্য, বলিল “অত কথ। যে বলতে পারি না” 
বস্তৃতঃ সাধনহীন লোকের মনেও এ্রশ্বরিক 
ভাব আসিবে ন।, মুখেও ঈশ্বরের নাম আসি- 
বে না। স্ত্রী, পুত্র, ব্ষয় ধিভব ইত্যার্দি 
ছাড়িয়া যে যাইতে হইতেছে, এই চিন্তাই 
তাহাকে ঘোর যাতনা দিতে থাকে ।' সে 
মায়াপাশ ছি'ড়িতে পারে না। সাংসারিক 
মায়া তাহার অন্তরে সহত্র বৃশ্চিক-দংশন- 
জাল! দিতে থাকে। মৃত্যুতয়ে সে অত্যন্ত 
কাতর হয়। কর্্মান্থুসারিণী বুদ্ধি তাহাকে 
ভবিষ্য জন্মের স্থৃতি আনিয়! দেয়। 

কম্মই জীবের জন্ম মরণের, উৎকুষ্টা- 
পকৃষ্ট যোনির, সুখ ছুঃখের এবং সম্পূর্ণ ন! 
হউক অনেকাংশে সদসৎ প্রবৃত্তিরও বীঞ্জ। 
এই জন্যই এক পিতার পাচ পুরে মধ্যে 


আধাঢ়, ১৩১৬] 


স্বভাবগত বৈষম্য ৃষ্ট হয়। শিক্ষা ও সঙ্গ- 
গুণেও অনেক ইতর বিশেষ হয় বটে, কিন্তু 
প্রাকৃজন-লব্ধ কর্ম-সংস্কারের প্রভৃতাঁও ইহাতে 
কম নহে। 

সতম্তপায়ী জীবগণের সগ্ঘঃপ্রক্তত সন্তান 
তাহাক্স মাতৃস্তন খু'ঁজিয়া লয়; ইহা! সকলেই 
সর্ধদ] প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এস্থানে 
তাহার খাদ্য আছে এবং প্র স্তন্তই তাহার 
থাগ্ভ, এ শিক্ষা নে কখন কিরূপে পাইল? 
মাতৃস্তন্ত পানের স্তায় সগ্ভোজাত জীব- 
শিশুতে ত্ররূপ অন্ত কোন জ্ঞান দৃষ্টিগোচর 
হয় না। এজ্ঞান তাহার সহজাত, তাহার 
সন্দেহই নাই। সতরাং পূর্ব সংস্কার ভিন্ন এ 
জ্ঞান শিক্ষালদ্ধ হইতে পারে না। আহার, 
নিদ্রা, মল মৃূত্রত্যাগ প্রতৃতি দৈহিক কার্ধ্য- 
গুলিতে জ্ঞানের কার্ধ্য নাই, ইহ! দেহ ধর্মের 
ক্ষয়াকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়।৷ হইতে উৎপন্ন। 
কিন্ত মাতাকে চেনা! ও মাতৃস্তনের পরিচয়ে 
শিশুর জ্ঞানের কাধ্য দেখিতে পাই, ইহ কি 
শিশুর পুর্বজন্মের সংস্কার-জনিত জ্ঞান নয়? 
সকলেই জানেন, দর্শন শ্রবণা্দি এ্রীন্দ্রয়িক 
জ্ঞানেরও এ দমন সম্যক্‌ স্করণ হয় না। 
মাত। ও মাতৃস্তন সগন্ধীয় জ্ঞান যে সাহর্জক 
পূর্বব সংস্কারলব্, তাহার সন্দেহ নাই। 

অধকক্ষণ প্রদদীপালোক দর্শনের পর 
অন্ধকারে গেলে ক্ষণকাল চক্ষুতে পৃর্বদৃষ্ট 
আলোকের ভাবটা একরূপ অস্পষ্টভাবে িদ্ক- 
মান থাকে। তাহাতেই ম্বাভাবিকী দৃষ্টি- 
শক্তি যেন কিছু ক্ষীণ! হয়। দৃষ্ত বস্ত একটু 
অস্পষ্টভাবে চক্ষুতে প্রতিভাত হইতে থাকে। 
কিছুকাল পর শ্রী ভাবটা থাকে না,চক্ষুর প্রকৃত 
দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আলোক 
দর্শনাস্তে অন্ধকারে গেলে যেমন আলো” 


জন্মীস্তর, কর্ম ও অত্মেন্নতি। (২) 


১৩৫ 


তেমনি মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলে 
মাত 'ও মাতৃম্তন পরিচায়ক জ্ঞানটী একটু 
অন্পষ্টভাবেই প্রকাশমান হয়; "ক্রমে জ্ঞান 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তান্ত সংস্কার 
গুলিরও অভিব্যক্তি হইতে থাকে । কোন 
বালক চিত্রবিদ্ শিক্ষা করে না, কিন্ত সে 
স্বভাবতঃ চিত্র করিতে ভালবাসে এবং সহ- 
জাত সংস্কারজনিত প্রসক্তি গুণে যে চিত্র 
কার্যে অচিরেই নৈপুণ্য লাভ করে। স্থপ্র- 
সিদ্ধ চিত্রকর রাজ। রবিবর্মা এরূপ একজন 
শ্বভাব-চিত্রকর। তাহার এরূপ চিত্রকার্ষ্যে 
প্রবৃত্তি পুর্ববাজন্মার্জিত সংস্কৃতি ! 

সিরাজগঞ্জের তারকনাথ কবিরাজ মহা- 
শয়ের পঞ্চম ব্ষীয় শিশুপুত্র গানবাগ্ধে যেরূপ 
অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে,তাহা অভীব 
বিস্বরকর। সংবাদপত্র পাঁঠেও এ বালকের 
আশ্চর্ধ্য ক্ষমতার বিষস্থ অনেকে পাঠ করিয়া 
থাঁকিবেন। বালকটা পঞ্চমবর্ষ বয়সেই চৌতাঁল, 
ধামার, স্থরফাক, তেওড়। প্রভৃতি ধ্রপদাঙ্গীয় | 
গান গাইতে ও বাজাইতে পারিত। পরী- 
শর জন্ত কেহ তাল ভঙ্গ করিলে সে অমনি 
ধরিয়। দিত। কখনও ব। হাসিয়া! উঠিত, 
কখনও বা গায়ক, কখনও বা বাদককে 
থাপড়া দিত। বৈদ্যনাথে এ বালকের গান 
বাগ্ধ শুনিয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বিশ্রয়াভি- 
ভূত হইক্াছিলেন। তারক কবিরাজ মহাশয় 
নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি শিশুপুত্রের ব্যব- 
হারোপযোগী একটা ক্ষুপ্র মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ ) 
প্রস্তুত করিয়া ধিয়াছিলেন। এ বালকের 
গান বাজন। শুনিতে কৌতুহল পরবশ হইয়া 
কত লোকই যাইত। গ্রাক্তন-জন্ম-বিস্তা 
ব্যতীত পঞ্চম বর্ষীর় শিশুর এরূপ অলৌকিক 
শক্তি লাভ অসম্ভব । মন্ুয্বমণ্ডলী মধ্য এই- 


আধারেস্' একটা অপ্পষ্টজ্ানচক্ষৃতে থাকে ) | রূপ উৎকষ্টাপকক্ট-গ্রবৃতি, বিদ্ধ, জ্ঞান ও 
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কর্ধের শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়। যাইতে পারে, 
যাহ! তাহার জন্ম, বয়স ও সঙ্গলন্ধ নহে,পরস্ত 
প্রাজন্ম-মঞ্চিত সংস্কার-লন্ধ। 
গ্রহলাদ ভগব্প্তক্তির বীগ লইয়াই জন্ম 
গ্রহণ করেন ।«* তিনি বাল্যকালে বাল- 
হ্বভাব হুলভ ক্রীড়াসক্ত ছিলেন না। কৃষ$- 
রূপ গ্রহগ্রন্ত থাকায় জগতের কোন বস্তণেই 
তাহার প্রসক্তি ছিল না, সুতরাং সর্বদাই 
উন্মনঙ্ক থাকিতেন। কখনও উদ্ধ্বাহু 
হইয়। করতালি দিতে দিতে নৃত্য করির। 
বেড়াইতেন, কখনও বা ভাবোন্নস্ততায় 
গড়াগড়ি দিতেন । কখনও রুষ্ণ হে, গোবিন্দ 
হে বলিম্ব! চীৎকার করিতেন। কথনও এক 
দিকে নিনিমেব নয়নে তাকাইর। খাকিতেন। 
ছুই চক্ষু হইতে প্রেমাশ্র প্রবাহিত হইরা ক্ষুদ্র 
বক্ষ্থল ভাসি যাইত ঠিক ভৃতীবিষ্ট 
মন্ুষ্ের সায় তিনি নিজভাব ব্যক্ত করি- 
তেন। 
প্কুষ্ণগ্রহগ্রহীতাত্ম! ন বেদজগণদীদূ ণং* 
শ্মদ্ভাগবত। 
_. ক্কষ্তরূপ গ্রহ গ্রপ্ত হইয়! এই বিচিত্র অন্থ- 
পম স্থষ্টি-চাতুর্যয-বিশিষ্ট জড়জগতের কোন 
বন্ততেই তাহার দৃষ্টি থাকিত না। তিনি 
অন্তর্জগতেই বিচরণ করিতেন শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতে তাহার শৈশব'জীবন এইরূপ বণিত 
হইয়াছে। তিনি বর্ণমালার প্রথমাক্ষর ক 
দেখিয়া তাহার প্রভু কৃষ্ণের নামের আগ্ক্ষর 
বলিয়। কাদিয়াছিলেন। শুকদেব গোস্বামী 
শৈশবকাল হইতেই অনাসক্ত। চৈতন্ত প্রভূ 
কাদিলে হরিধ্বনি দিলেই হাঁসিতেন। নেপো- 
লিয়ন বোনাপার্টি শৈশবকাল হইতেই যুদ্ধ- 
ক্রীড়া ভালবাসিতেন। ব্যহনিন্দমাণ করি- 
তেন, ছুই পক্ষ হইয়া! বরফখও লইয়। পরস্পর 
ক্রীড়া যুদ্ধ করিতেন। খিওডোর পার্কার 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


৪ বর্ষ বয়সে একটা কচ্ছপকে প্রহার করিতে 
গিয়া মনে মনে প্রশ্ন করিলেন “ইহাকে প্রহার 
করিব কেন? এত জীব, ইহারও তো! 
আমাদের স্তর ছুঃখবোধ আছ্ে।” চারিবর্ষের 
শিশুর এজ্জান কোথা হইতে আদিল? 
পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণ সকলেই পুব্বজন্মজাত 
সংস্কারবশতঃ যে পাহদ্রিক জ্ঞান লইয়া! অব- 
তার্থ হইরাছেন, বাল্যে তাহারই আভা 
প্রকটিত হইয়াছে এবং যৌবনে তদনুরূপ 
কন্মবার৷ জগঘিখ্যাত হইয়াছেন। সকলেই 
অদৃষ্টের অন্ুবর্তী, পুরুষকার ' তাহার সাহাধ্য- 
কারী। পুরুবকার-বিমুখ অদৃষ্টবাদী ভ্রান্ত । 
মহাভারতে ব্যাসদেব অদৃষ্ট হইতে পুরুষ- 
কারেরই প্রাধান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। পুরুষ- 
কারে গ্গৈবও প্রসন্ন মন, স্থতরাং পুরুষকার 
অদৃষ্টেব্র উপরেও জয়লীভে সমর্থ। শ্রীমদ্‌- 
ভাগবত এ বিষয়ে প্রতীপ-পথগামী। তিনি 


অদৃষ্টের এত অগ্গগত যে, এককালীন অজাগর- 


বুণ্তি অবলদ্ধনে পরামশ দিয়।ছেন। এ বিষয় 
আর অধিক বণিবার প্ররোজন নাই। 
সর্ধধী কাল সকল জীবকেই বিনাশের 
মুখে নিক্ষেপ করে। শুভ কি অশুত 
অনৃষ্টের ফল যেরূপই হউক না কেন, প্রাগ, 
জন্মসংস্কার জীবনের গতি যেদিকেই পরি- 
চালিত করুক ন1 কেন, শিক্ষা, সঙ্গ ও সাধন 
ণে তাহার গতি পরিবন্তিত হয়। চোরের 
ছেলে সাধু ও সাধুর ছেলে চোর হওয়া কিছু- 
মাত্রও আশ্চর্য নহে। মান্বজন্মে আত্মার 
উৎকর্ষ সাধন করাই জীবনের লক্ষ্য হওরা 
উচিত। . এই লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে 
হইলেই ভগবদ্ভজন একান্ত প্রয়োনীপ। 
কেবল বাহা লইয়। থাকিলে এই প্রয়োজন 
নিদ্ধ হয় না, গুরূপদিষ্ট উপায়ে ঈশ্বর চিন্তা 
করিতে হইবে এবং পরজন্মে উৎকুষ্টগতি 


আধা, ১৩১৬ ] 


লাভের জন্ত প্রস্তুত হইতে হুইবে। পুর্বে 
বলিয়াছি, মৃত্যুকালে কর্মানুসারিণী বুদ্ধি হয় 


এবং যেরূপ যোনিতে তাহাকে জন্মিতে হইবে, 


তাহার সেই চিন্তা উপস্থিত হয়। তবেই 


" ছুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমচন্দ্র | 
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ঈশ্বরচিস্তা করিতে করিতে যাহাতে মরিতে 
পারা! যায়, মনুষ্য মাত্রেরই সেজন্য সমৃস্ত জীবন, 
ভরিয়া! সেই অভ্যাস করিতে হয়। 

ৃ প্রজানকীনাথ গোস্বামী । 


হরি “6” ক. 


ুত্গ্গাস্ণিননিজিলীল্র ম্বক্িশ্মচ্ত্ভ £ 


আজকাল বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বি-এ পরীক্ষায় 
বাঞ্গাল। সাহিত্য পাঠ্য বলিয়া গণ্য হুই- 
য়াছে। পুর্বে বাঙ্গালায় একখানি বই লিখিলে 
ভয় হইত, বই বিক্রন্ন হইবে কিনা । এক্ষণে 
কি বাঙ্গাল! পুস্তক, কি বাঙ্গালা মামিক 
পত্রিক1,সকলই আদরে পঠিত হইতেছে । 
বঞ্ষিমচন্দ্রের হুর্দেশনন্দনী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
নির্বাচিত হইয়াছে । কিন্তু অনেকে বলিতে- 
ছেন যে, বিশ্ববিগ্ঠালয় বাঙ্গাল! পুস্তক নির্বা- 
চিত করিবার সময় পুস্তকের দোবগুণ বিচার 
ন। করিয়াই পাঠ্যপুস্তক ঠিক করিয়াছেন। 
মুসলমান ছাত্রেরা বলেন যে, ছুর্গেশনন্দিনী 
কখনই তাহাদের প্রির হইতে পারে না। 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলেন, ছুর্গেশনন্দি নীতে 
তাহাদের প্রতি কটাক্ষ কর! হইগ়্াছে। এই" 
রূপ নানাপ্রকার অভিযোগ শুনিতে পাওয়। 
যায়। এই অভিযোগের যাথার্থ্য নিরূপণ 
করিতে হইলে বঙ্কিম বাবুর. হুর্গেশনন্দিনী 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হর়। অবশ্ত 
আলোচন! যত বিস্তৃত হয়, ততই ভাল। 
এইজন্য আমরা এই প্রবন্ধে ছুই একটা 
অবান্তর কথাও সন্গিবেশিত করিয়াছি। 
১৮৬৬ শ্রী্াকে ছর্গেশননিনী প্রকা- 
শিত .হয়। (১) ১৮৫১ গ্রীষ্টাব্ধে প্রাট 
৫১) গিরিজাবাবুর বঙ্ধিমচন্ত্র । 
গ ১৮ 


সাহেবের চেষ্টার বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে 
1,15151 ১০০1৪ নামক 
একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার 
বাধষিক বিবরণী পাঠে জান! যার যে,সে সময়ে 
শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বাঙ্গাল। ভাষার চর্চান্ 
প্রবৃত্ত করিবার জন্য সুন্দর নুন্দর গন্ন রচন! 
করাইয়া প্রকাশিত করাই সভার প্রধান 
কাধ্য ছিল। (২) সুতরাং এই সভ। হইতে 
স্থন্দর গল্প রচনার জগ্ভ পারিতোষিক 
দেওয়া হইত। বঙ্কিম বাবু এই পারি- 
তোষিকের জন্ত প্রথম হছূর্গেশনন্দিনী 
লিখেন। কিন্তু সভা ইহাকে পুরক্ষার- 
যোগ্য বিবেচনা করে নাই । (২) ইহাতে 
সভার দোষ কতদুর, বলা যায় না, কারণ 
সঞ্জীব বাবুও বঙ্কিম বাবুর প্রথম" লিখিত 
উপন্তাঁসকে প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। 
বঙ্কিম বাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট হইয়। বিদেশে 
থাকিবার সময় এই পুস্তকের সংস্কার করেন; 
সংস্কার কার্য শেষ হইবার অগ্রে, সঞ্জীব বাবু, 
যতটুকু সংস্কৃত হইয়াছিল,তাহা৷ দেখিতে পান ও 
বঙ্কিম বাবুকে ইহ! প্রকাশ করিতে উৎসাহিত 
করেন। শেষভাগ প্রথমে* ভালরূপে (৩) 
ংশোধিত হয় নাই। তারপর 'মনেকবার 
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(২) বিশ্বকোব "বাঙ্গাল! সাহিতা- গদ্যশাখা”। 
(৩) গিরিজ। বাবুর বক্ষিমচত্ত্র, হিতবাদী সংস্করণ । 


১৩৮, 


পুস্তকথানি সংশোধিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু 
বিবিধ প্ররদ্ধের'একটা প্রবন্ধে উপদেশ দিয়া- 
ছে যে, লেখ নিজের প্রবন্ধাছি, লিখিয়া 
'কিছুদিন ফেলিক্া! রাঁধিবেন ) পরে সংশোধিত 
করিয়া প্রকাশ হ্রিবেন। এই উপদেশ 
সীহার নিজের অভিজ্ঞতীর ফল। 

যে সময়ে হুর্গেশননিনী প্রথম প্রকাশিত হয়, 
সে সময় বাঙ্গালা গগ্ঠসাহিত্য ছুই প্রকার 
ভাষায় লিখিত হইত-_তত্ববোধিনী বা বিদ্যা- 
সাগরী ভাষা, এবং গ্রাম্য বা আলালী ভাষা! । 
ক্ষিম বাবু প্রথমটীকে জ্বোধ্য এবং দ্বিতীয়- 
টাকে সংস্কৃত কদ্দিয়! উভয়ের মিশ্রণে একটা 
তাষ। সৃষ্টি করিয়। গিয়াছেন, যাহ! বর্তমান 
বাঙ্গাল। গগ্ভপাহিত্যের ভাষা ।% 

হর্গেশনদিনী, প্রকাশিত হওয়ার সময় 
বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগের আরম্ভ হইয়া- 
'ছিপা। বঙ্গ সাহিত্যের ইংরাজি- 
নবিখ মহারথিগণ তখন বঙ্গের ভাগ্ারের 
বিবিধ রতন খু'জিয়া৷ পাইন্নাছেন। মধূন্ুদন 
তখন বিলাতে। রঙ্গলাল বাবু, ভূদেৰ "বাবু 
ইত্যাদি মনীষিগণ তখন নিজকার্য্য আরম্ভ 
করিয়াছিলেন । তখন ভূদেব বাবুর অঙ্গুরীয়- 
বিনিময় বাহির হইয়াছে। কিন্তু তখ- 
নও শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝিতে পারে নাই 
যে, রাঙ্গালায় তাহাদের পাঠ্য উপন্তান লিখা 
যাইতে পারে। ঘদিও, বঙ্কিম বাবু যখন 
বিষবৃক্ষ লিিয়াছেন, এমন কি, ষখন তাহা 
অনুদিত হইয়াছে, তখনও ছুই একজন 
লোক পাওয়া যাইত, যাহার! বাঙ্গালায় যে 
তাহাদের পাঠ্য উপন্তাস লিখ! যাইতে পারে, 
তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তথাপি 
ইহা! ববিলে অতিরঞ্জন কর! হুইবে না যে, 
* বিশ্বকোব বাঙ্গালা সাহিত্য (গদ্যশাখ! ) 

র্ব্য। 


নব্যভারত । '[ সপ্তাবংশ খ€্, ওয় লংখ্যা। 


বঙ্কিম বাবুর হুর্গেশনন্দিনী বাহির হইবার পর 
হইতে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী বাঙ্গালার মাটা ও 
বাঙ্গালার জলের স্বাদ বুঝিতে পারিস্বাছে। 

বঙ্কিম বাবু সমালোচনার হস্ত হইতে 
পরিক্রাণ পান নাই। তাহার পুস্তকগুলির 
দোষ ও কল্পিত দোষ লইয়। দলাদলি বীধিয় 
ষায়। (সে দলাদলির এখনও শেষ হয় নাই) 
চন্ত্রনাথ বাবুর “বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের প্রকৃতি” 
নায়ী ক্ষুদ্র পুম্তিকায় এই দলাদলি সম্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই সংক্ষেপে লিখা আছে, 
ন্থুতরাং এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন 
নাই । বঙ্কিম বাবুর “পাণিগৃহিত্রী” (৩০৪ পৃঃ 
২২শ প ২০ এ), প্সাক্ষাতের প্রার্থিতা” 
(১৭৬ পৃ ৫ম প২খ) বঙ্গ ভাষায় গৃহীত 
হইবে না, স্বীকার করি? কিন্তু হীরেন্ত্র বাবু 
বঙ্কিম সম্বন্ধীয় একটা বক্ততায় যাহা! বলিয়া- 
ছিলেন, তাহাও যথার্থ যে, বাঙ্গাল। ভাষাকে 
বঙ্কিম যে খাদে ফেলিয়৷ দিয়াছেন, আজও 
বঙ্গভাষ। প্রধানতঃ সেই থাদে চলিতেছে । & 
বহ্কিম নিজে লিখিয়াছেন “এমন বলিতে 
চাহি না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পশে ও সংঘর্ষে 
বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে ন 
বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্ত 
বাঙ্গাল! ভাষ। যাহাতে জাতি হারাইয়। ভিন্ন 
ভাষার অন্থকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরা- 
ধীনতা প্রাপ্ত ন! হয়, তাহও দেখিতে হয়। 
বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়ি- 
ম্াছে। ত্রিপথগামিনী এই আ্রোতম্বতীর 
ব্রিবেণীর মধ্য আবর্তে পড়ি! আমর! ক্ষুদ্র 
লেখকেরা অনেক দূর পাক খাইতেছি।” 1 

২0070. &. তে দীনেশ বাবু ব্ধিম সম্বন্ধে 
বক্ততা করিয়াছিলেন, হীরেন্দ্র বাবু সভাপতিত্ব করিয়াঁ- 
ছিলেন। 


1 বদ্ষিমচন্্রের গ্রস্থাবলী ৩য় ভাগ, (বন্গমতী 
সংস্করণ) ২৭৯ পৃঃ। 
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সমালোচ কগণ, বন্ধিম বাবুর গ্রন্থ ইংরাজি 
তাব-পুর্ণ ও এ্রতিহামিক অসামগ্ন্ত তা-বিশিষ্ট 
বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন । 

বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থে ইংরার্সি ভাব অনেক 
দেখিতে পাওয়া যাক্ন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু যে 
কতটা সমাজকে মুকুর ধরিক্কাছিলেন, এবং 
কতটা সমাজকে তাহার নিদিষ্ট পথে চালিত 
করিয়াছেন, বলা শক্ত; বোধ হয় অপাধ্য। 
প্রত্যেক সাহিত্যিকের উদ্দেশ্ত, লোকপ্রীতি 
অপেক্ষ। উচ্চতর হওয়া উচিত। বাস্কম বাবুর 
উদ্দেশ্ত সমাজকে শিক্ষিত করা। 

বঙ্কিম বাবুর এঁতিহাসিক উপন্তাসেও 
এই ইংরাজি ভাববাহুল্য দেখিতে পাওয়া 
যায়। ছুর্গেণনন্দিনীতে ইংরাজি ভাবের অভাব 
নাই। একটা ক্ষুত্র উদাহরণ, যথা--বঙ্িম 
বাবুর বিমল! ও জগৎ ছিৎহ উভয়েই পরিচয় 
ভিজ্ঞাসা কর। অভদ্রত। বিবেচনা করেন-_ 
অথচ যেখানে ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরাজি 
ধরণ এখনও প্রবেশ করে নাই, ভারতের 
এনপ সকল স্থানে অগ্যাঁপি পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করা আলাপের 'প্রথম পদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত 
হয়। কিন্তু ইংরাজের সবই যে দোষ, তাহ! 
নছে। বঞ্চিম বাবু, তাহার নায়কার্দিকে, ধত- 
দ্বর সম্ভব,যাহাতে আদর্শভাবাপন্ন করিয়। বর্ণ 
মান সমাজের নিকট আনয়ন করিতে পারেন, 
তাহার চেষ্টা করিয়াছেন । 

বঙ্কিম বাবু বিমলা, আয়েষা ও তিলো- 
ত্মাকে অনেকট। স্বাধীনতা দিয়াছেন। 
শূর্রের কন্তা, দাসী বলিয়৷ পরিগণিতা,তাহার 
কথ! শ্বতন্ত্। & কিন্ত তিলোত্তমার কোর্টশিপ, 
কেমন বিষদৃশ বোধ হইতে পারে। কিন্ত 
কবিত্ব পক্ষে কোর্টশিপ-দৃশ্ত সন্নিবেশিত 


$ বৈকধ কবিদের গ্রন্থে অভিলার জাছে। এবং 
অভিসার বর্ণনায় কবিত্ব আছে। 


ছুর্গেশনন্দিনীর বহ্থিমেচন্্ 


ওকে 


করি পুন্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 
বিমলা, তিলোত্তমা! ও জগৎসিংহের হৃদয়ের 
পবিত্রতা জাজপ্যমীন হইয়াছে। যে. কারণে 
আমর! রবি বাবুর নৌকাড়ুবির প্রশংস। করি, 
সেই কারণেই আমর! হূর্গেন্টনন্দিনীর কোর্ট 
শিপ অংশ পছন্দ করি। কবিকে সকল দময় 
সত্যের নিগড় পরাইতে হুইলে সেক্ষপীর, 
কালিদাসের অনেকট। খ্যাতি নষ্ট করিতে 
হয়, আয়েষাকে পর্দা হইতে বাহির কর! 
অন্ততঃ কবিত্বপক্ষে প্রশংসনীয় বলিয়াই 
আমর! বিবেচনা করি। কালানৌচিত্য দোষ 
না থাকিলে প্রধান প্রধান কবির পুস্তক 
হইতে তাহাদ্দের কালনিরপণ কর যাইত 
না--এবং প্রায় সকল কবির গ্রন্থে কালা- 
নৌচিত্য দোষ পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবু; 
ইংরাজি মেয়েদের কথা! পড়িয়াছিলেন ও 
শিক্ষিত। ব্রাহ্মমহিলার্দের দেখিয়াছিলেন, এই 
উভয্লের সংমিশ্রণে, সৌন্দর্য ও পবিভ্রতাক়্ , 
মিশ্রিত একটী ছায়া তাহার মনের উপর 
পড়িয়াছিল। বন্ধিম বাবু অনেক স্থানে 
সমাজকে সরাইয়! রাখিয়াছেন-- অবজ্ঞ ভরে 
নহে, সমাজকে উন্নতহ্বদয় করিবার জন্ত ৷ 

“সেই কবি মোর মতে, কল্পন! সুন্দরী 

ধার মনং-কমলেতে পাতেন আসন, 

অন্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি 

ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরপ।” 

_-মাইকেল মধুহাদন। * 
দুর্গেশনন্দিনীর বন্কিম বাবু ইংরাজি 

ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি, ইংরাজ যে: 
সম্পূর্ণ দোষপুর্ণ এবং আমর! যে গুণের এক- 
চেটিয়া করিয়া বসিয়াছি, ইহণবিশ্বাস করিতেন 


* মাইকেল মধুলুদন দত্ের গ্রন্থাবলী (বেহুম্তী; 


. সংস্করণ) ১৭৭ পৃষ্ঠা । 


১৪৬ 


না।1 'আনন্দমঠ, প্রণেতা, “বন্দেমাতরম্* 
.রচয়িতারু ন্যায় ব্বদেশপ্রেমিক করজন 
আছেন? আমাদের চক্ষে বঙ্কিম বাবু ও 
তাহার হুর্গেশনন্দিনীর মানসিংহে অনেকটা 
সাদৃশ্ত আছে ঝলিয়! বোধ হয়। মানসিংহ 
আকৃবরের বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসযোগা কর্মচারী, 
কিন্ত মানসিংহের হৃদয় শ্বদেশপ্রেমহীন নহে । 
মানসিংহ জগংসিংহের যোদ্ধ পতিত্ব গুণের 
পরিচয় শ্রবণ করিয়া বলেন “বুঝি আবার 
কুমার হঈতে রাজপুত নামের পূর্বগৌরব 
পুনরুদদীপিত হইবে ।” মানসিংহ জাঁনিতেন 
যে, মোগল বলবান্‌, মোগল হিন্দু অপেক্ষা 
দেশশাসনে ও দেশরক্ষণে পটু । মানপিংহ 
সেই জন্তই মোগলের বাস্তবগুণাধিক্যের 
নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কুটখুদ্ধি এবং রাজ্যশাসন ক্ষমতায় মোগল 
সমকক্ষ কোন সেনাপতির অভ্যুদয় হইলে 
* মানসিংহ হষ্ট ভিন্ন ছুঃখিত হয়েন না) হয়ত 
তাহার বিরুদ্ধে অন্নদাতাঁর পক্ষ হইতে যুদ্ধ, 
যাত্রা করিতেন, কিন্ত নিশিদিন ঈশ্বর সকাশে 
শত্রুর জয়কামন! করিতেন। আজ যদ্দি ঈশ্বর 
বন্কিমের শারীরিক জীবন রক্ষা করিতেন,তাঁচ1 
হইলে আমাদের বিশ্বাস (আমর! কি ভ্রান্ত 
বিশ্বাসে পতিত ?) তিনি 11০৭০:৭০ দলের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন (যে দলের নেতা 
রবীন্দ্রনাথ )। বঙ্কিম কি জানিতেন 
যে, ভারত আধ্যের নহে, অনার্যেরও নহে, 
হিন্দুরও নহে, মুদলমানেরও নহে, নেটিভেরও 


1 বঙ্কিম বাবু পরে মত বদলাইয়াছিলেন, ঈশ্বর 
গুপ্তের £কবিতাবলীর্‌ ভূমিকায় বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 
"আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে 
বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ, আর সব দেশীয়ের কাছে 
শেখ।” (ধহ্থমতী, সংস্করণ, বহন চত্রের সা 
ওয় ভাগ ২৭৪ পৃ)। 


নধ্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


নহে, ইংরাজেরও নহে) ভারত ভারতীর ?* 


আমাদের বোধ হয়, ছুর্গেশনন্দিনীর বঞ্চিম, 
ঘ্বণ! কাহাঁকে বলে, জানিতেন না। বঙ্কিমের 
সহানুভূতি তাহার আরেষার সহানুভূতির 
ম্তায় জাতি ও ধর্ম বিচার করিত না। তবে 
এই.কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বঞ্চিমচন্ত্র 
কোন সম্প্রদার বিশেষকে তোষামোদ 
করিতে দ্বণা করিতেন। তাই আনন্দমঠের 
শেষ অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজের 
ভারতীরের উপর রাজ্য শাসনশক্তি্ প্রাধান্ 
্বীকার করিয়াছেন এবং ভারতে ইংরাজ- 
শাসন ঈশ্বর-প্রেরিত বলিরাছেন, আবার 
চন্দ্রশেখরে তাতৎকালীন ভারতীয় ইংরাজের 
মানসিকাবনতি ঝ্ামচরণের সরল ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "ইপ্ডিলি মি্ডিলিতে যে 
বিশ্বাম করে, সে শাল। 1৮ 
ষাহারা ছুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমকে মুনলমান- 
দ্বেষী বলেন, তাহাদের এই কথা মনে রাখ! 
উচিত যে, বঙ্কিমের তাতৎকালিক মুসলমাঁন- 
রাজগণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইংরাজ-রচিত পুস্তক 
হইতে গৃহীত । বঞ্ষিম হিন্দু শান্ত্রাদি, হিন্দু, 
জ্যোতিষাদি আলোচনা করিয়! হিন্দু সম্বন্ধে 
ইতরাজের ভুল সংস্কারগুলি প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন। যদি তিনি বঙ্গের ইতিহাস 
লিখিবার সঙ্কর্প কার্ষ্য পরিণত করিতে পারি-' 
তেন, আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান-রাজগণ 
সম্বন্ধে তাহার ধারণা অনেক পরিবস্তিত 
হইত। আমার বোধ হয়, বন্ধিমের কৎলু-: 
খার জন্ত তাহার ইংরাজ-লিখিত-ইতিহাসা- 
ধ্যায়ন দায়ী) এবং ওস্মান্‌ তাহার পরিচিত 
মুসলমানের ব্যবহারের ফল। তবে ইহাও 
* ভাষার জন্য লেখক “প্রতাপাদিত্য" *প্রণেতা” 
ক্ষীরোদ বাবুর নিকট খণী। ভাবটা রবি বাবুর প্চটা 
আধুনিক বজ্জ.ত| হইতে গৃহীত। 


আধাঢ়, ১৩১৬) 


মনে রাখিতে হইবে যে, কবি"ম্বাভাবিক অতি- 
রপ্জন যে তাহার পুস্তকে থাকিবে, তাহাতে 
আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। ন্ুৃতরাং 
আমাদিগকে প্রথমে বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিবাঁর 
চেষ্টা করিতে হইবে । 

“দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমের+ কবিত্ব বুঝিতে 
হইলে তাহার স্ত্রীচরিত্র আলোচন1 করিয়া 
দেখিতে হইবে। 

নায়িক। তিলোত্তমাকে আমরা প্রথম 
নন্দিরে দেখিতে পাই । তখন দেখি, তিলো- 
ভ্ম! কোমল।, লজ্জ।শীলা, মন খুলিয়া! কথা 
কহিতে সন্কুচিতা। পরে যখন বাতায়নে 
তিলোত্তমাকে দেখি, তখনও সেই ভাব? 
প্রভেদ এই যে, কন্দর্পশরাঘাত-ক্ষত হৃদয়কে 
জর্জরিত করিয়াছে । বিমলাকে 'ভালবাসে, 
বিমলার সহিত ছু'একটী মনের কথাও বলে, 
কিন্তু তাহা বিমলার কৌশলে । পরে তিলোত্ত- 
মাকে জগংসিংহের সহিত একত্র দেখি, তখন 
তিলোত্মা তন্মর হইয়া রোদন করিতেছে, 
তিলোত্তমা জগংমিংহ সমীপে বাক্যহারা, 
নিস্তব্ধ! । তিলোত্তম৷ নিরীহ হিন্দু বালিকা । 
তিলোত্তমার . প্রাণের কথ! মুখে ফুটে না। 
তিলোভ্মার কারাগারেও সেই ভাব । তিলো!- 
তমা জগত্সিংহের বাক্যের প্রতিবাদ করিতে 
অক্ষমা। হৃদয় ফাটিরা যাইতেছে, তথাপি 
বাক্য স্কুরণ হয় না। তিলোত্তমা! ধীরা, 
তাহাকে সহিষুতাশালিনী বলা যায় না) 
তিলোত্তমা অত্যন্ত আননের পর হঠাৎ কোন 
শোক বা! গাঁপ পাইলে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। 
যখন তিলোত্তমা গুনিল, তাহার পিতা শক্র 
হ্তে বন্দী, তখন সে পালক্কে মুচ্ছিত হুইয়। 
পড়িল। আবার যখন কারাগারে রাজপুত্র 
বলিলেন “বীরেন্ত্র সিংহের কন্ত! এখানে কি 
অভিপ্রায়ে ?' তখন তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে 


ছর্গেশনন্দিনীর বব্ধিমচন্ত্ 


১৪৯ 


লাগিল, প্রত্যুত্তর দিবার শক্তি লোপ পাইল। 
যখন রাজপুত্র মাবার বলিলেন “তুমি যন্ত্রণা , 
পাইতেছ, ফিরিয়া! যাও? পুর্ববকথা বিস্বৃত 
হ9।” “তখন তিলোত্তমা অকল্মাৎ বল্ীবৎ 
ভূত্তলে পতিতা হইল ।” এ ঘের অন্ধকারে যে 
এক নক্ষত্র প্রতি দৃষ্টি ছিল,সেও তাহাকে আর 
কর বিতরণ করে না; এ ঘোর ঝটিকায় যে 
লাক্স প্রাণ বীধিয়াছিল, তাহা ছিড়িল; 
বে ভেলাম্ন বুক দিয়া! সমুদ্র পার হইতেছিল, 
দে ভেলা ডুবিল, তিলোত্তমা মৃত্যুপথে চলিল 
_জগৎ সিংহের প্রেম ফিরাইয়। পাইয়া 
আবার বাচিয়া উঠিল। তিলোত্বম শ্লেষ 
জানে না ) জীবনের একবার মাত্র বিমলাকে 
শ্নলেষ করিগ়াছিল। সে গ্নেষোক্তি তাহার 
হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে উঠিয়াছিল_-ষবন- 
বিলাদ-ভবনে কংলুরখখার জন্মোৎসবে বিম- 
লাকে বেশভৃষালস্কৃত দেখিয়া! তিলোত্তম] 
হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়া! বলিয়াছিল “আজ- 
কার দিনের জন্ত উপায় করিবার প্রয়োজন ।” 
বিমল! জগৎ সিংহ নহে; বিমলা তাহার 
মিত্র, সখী, মাতা । কিন্তু তিলোত্তমাও কথা 
কহিতে শিখিাছিল। আসন্ন মৃত্ুমুখে 
পতিত! কুন্দনন্দিনী একদিন কথা কহিয়াছিল, 
_নগেন্দ্রনাথের আদর পাইয়া ; * মৃত্যুমুখ 
হইতে পুনরাগতা তিলোত্বমাও কথা কহিতে 
শিখিয়াছিল-জগৎ পিংহকে পুনঃ প্রান্ত 
হুইর। | কতলুখণার বিলাসভবনে তিলোত্তমা 
ব্রীড়াবিবশা! বালিকা হিলন1, ভয়সঙ্কুচিতা 
রমণীতে পরিণতা হইয়াছিল) এখনও 
তিলোত্বমা৷ আর ব্রীড়াধিবশা বালিকা রহিল 
না, কোমলতামক্ধী যুবতীর রীপ ধারণ করি- 
ফাছিল। তাই তিলোত্তমা জগৎ সিংহকে 


7+ শিবরৃক্ষণ বষিচত্রের গরস্থাবলী__ছিতীয় ভাগ 


(বনুমতী সংঙ্গরণ )। 


১৪২, 


তাহার স্বপ্নের কথ! বলিতে পারিয়াছিল। 
তাই তিলোত্তমা! আয়েষাকে বলিতে পারির়া- 
ছিল "আর্পনাকে ভূলিলে যুবরাজ আমার মুখ 
দেখিবেন না।”* তিলোত্তম! কাদিতে জানে ১ 
কীদাইতে পানে না, হাসিতে জানে না, 
হাঁসাইতে পারে না। 
তীত্র বুদ্ধিশালিনী বিমল! আগে কেবল 
কাদদিতেই জানিত, কাদাইতে অল্পই পারিত। 
তাই বিমল। মানসিংহ-অন্তঃপুরে বীরেন্দ্র 
মিংহকে ধর! দিয়াছিল। তাই বিমল! দাসী- 
বূপে বীরেন সিংহের অন্তঃপুরে আসিতে 
পাইয়! নিজেকে ভাগাবতী মনে করিয়াছিল 
_বিমলা শিখিতে পারিয়াছিল যে সংসারে 
আমরা কয়দিন? কীাদিবারই ব! প্রয়োজন 
কি? একদিকে যেমন নংলারে ছুংখ আছে, 
অপরদিকে স্থখও আছে। সস্তানস্কীন৷ সরল 
শিশু পাইকসা, পিতৃপরিত্যক্তা পিতার যব 
_ পাই, স্বামী প্রেমবঞ্চিতা স্বামীর প্রেম ফিরা- 
_ ইয়া পাইয়া! হান্তময়ী হইয়া পড়িল। একে 
একে বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিষ্কত হইতে লাগিল 
কিন্তু “বিমল! পুরস্ত্রী ) সুতরাং অনেকে বলেন 
যে দিগ্রঞ্জ, সেখ রহিম, কৎলুখশাদির সহিত 
যে নীচজাতীর়া রদিকতায় ব্যাপৃতী ছিল, ইহ 
তাহার চরিত্রের কলঙ্ক এবং কবির অন্থপযুক্ত 
হইগ্াছে। এ বিষয়ে গ্রিরিজা বাবু যে 
মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার উপর কলম 


চালাইলে ধৃষ্টতার পরিচয় দেওয়া হইবে। 


তিনি তিনটী কারণ দেখাইয়াছেন, যাহাতে 
আমর! বিমলাচরিত্রের এই অংশে দোষ দিতে 
পারি না। প্রথমতঃ বিমল! বাল্যকালে 
কতকটা! স্বাধীন * ছিল) দ্বিতীয়তঃ বিমলার 
রসালাপ মৌলিক,ভৃতীয়তঃ ইন্ছ্িয়জরী বিজ্রূপ 
করিয়া! অগ্তকে রূপ প্রলোভন দেখাইবে, না 
কেন? বঙ্কিমবাবু, আমাদের বিশ্বাস, বিমল! 


নব্যভারত | 


| লণ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


চরিত্রে সমাজের প্রতি এই ইঙ্গিত করিক্কাছেন 
ষে, ব্যক্তিসম্বন্ধে সমাজ যেন হঠাৎ কোন 
একটা! সিদ্ধান্ত না করে। হান্তময়ী, কৌতুক- 
ময়ী বিমল। যেমন হাসিতে ও. হাসাইতে 
শিখিয়াছিল, সেইরূপ কাদিতে ও কাদাইতেও 
শিখিয়াছিল। তিলোত্বমার মনঃররেশ দেখিয়া 
ৰিমল| পুনরায় কাদিতে শিথিয়াছিল, কিন্ত 
্বামিবিহীনা ন। হুওয়! পধ্যন্ত এই ক্রন্দন- 
শিক্ষার সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ হন্ম নাই। পশ্বামি! 
প্রভূ, প্রাণেশ্বর 1” বলিতে বলিতে উন্মাদি- 
নীর ভ্তায় অধিকতর উচৈঃস্বরে বিমলা 
কহিতে লাগিল “ম্বামি! করত্ব! কোথা 
যাও! আমাদের কোথা রাখিয়া যাও ৪” 
কিন্তু বিমলার আর কাদা হইল না। বিমল! 
বুঝিতে পারিল যে, এই নৃশংস হত্যার প্রতি” 
শোধ লইতে বিমল! ভিন্ন আর কেহ নাই-- 
বীরেন্্রের পুত্র নাই; একমাত্র সন্তান 
তিলোত্তমা; অমন মৃত্তিমতী কোমলতার 
পক্ষে পিতৃহত্যার পরিশোধ লওয়া অসস্ভক। 
বিমল! কান্না! বুকে চাপিয়। রাখিয়া! গোলাপা- 
ত্যন্তরস্থিত কীট হইয়! গোলাপাক্কৃতি ধারণ 
করিল। যে বিমল! একটা সামান্ত সৈনিককে 
জগংসিংহ হস্তে নিপতিত দেখিয়া ক্লেশ 
পাইয়াছিল,তাহার এই কাধ্য যদি অসম্ভব 
হয় 2 তাই বিমল! স্বামীর রুধিরে মনের সঙ্কোচ 
বিসর্জন করিল। বিমলা আরও বুঝিল যে, 
কাদিবার সময় সে অনেক পাইৰে এবং পাই- 
যাছিল। কিন্তু অনেকে বলেন, বিমলার দারুণ 
প্রতিহিংসাবৃত্তি ও অমানুষিক কার্য পুরুষ- 
ভাবদ্যঞ্জক ও অস্বাভাবিক । আমরা! উপরে 
গিরিজাবাবুর পদাক্কান্ুদরণ করিয়া দেখাই-. 
যাছি যে, বিমলার কার্য অন্বাভাবিক নয়। 
তাহার অপরাপর যুক্তির উল্লেখ করিয়া এই: 
সম্বন্ধে আমর আমাদের বক্তব্য শেষে কৃরিব। 


আষাঢ়, ১৩১৬ ] 






প্রথমতঃ বিমল রাজপুত-রমণী, দ্বিতীয়তঃ 
বিমলার অপরিসীম সাহস। গিরিজা বাবু 
মাইকেল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন যে-_ 
ভেবে দেখ বীর যে বিদ্যুৎছটা 

রমে আখি, মরে নর, তাহার পরশে ।* 

বিমলা-চরিত্রের উজ্জল চিহ্ন তাহার 
তিলোত্বমা-পগ্রীতি। তিলোত্বমাকে বিমলা 
অন্ুরীয় দ্বেয়া তাছার পলায়নের উপাক়্ 
করিয়া নিজে এক মহাবিপজ্জনক কাধ্যে 
চলিল। তিলোত্তমার স্থথে বিমল! স্থখী, 
তিলোত্বমার ছুঃথে অিয়মাণ। 

কিন্তু এই পরোপকারতৎপর। বিমলার 
চিত্র হইতে অধিক পরোপ কার তৎপরা আয়ে- 
যার চিত্র আরও উজ্জবলতর। আয়েষা আদর্শ- 
রমণী, “যথার্থই দেবকন্তারপিনী”॥ আয়েষ! 
হাসিতে চাহে না, হাসাইতে চাহে $ কাদিতে 
চাহে না, কাদাইতে চাহে না। পাঠক, 
তুমি কৃষ্ণগগনে শ্বেতসৌদামিনীকে বাহির 
হইয়াই লুকাইতে দ্েখিয়াছ, কিন্তু ধবলাকাশে 
কষ্গবিহ্যতের ক্রীড়া দেখিয়াছ কি ? তাহ যদি 
ন৷ দেখিয়া থাক,তাহ1! হইলে আদ়েষার দিকে 
দৃষ্টিপাত কর। এ হৃদক্নাকাশে শোক আসে, 
আবার তখনই লুকাইয়৷। পড়ে) কোথায় 
যায়? একেবারে কি চলিয়। যায়? জানি না। 
তুমি বলিতে পার, নীলাকাশের সৌদামিনী 
কোথায় যায় ? তাহা! যদি ন। বলিতে পার,তাহ। 
হইলে জিজ্তাস। করিও না, আয়েষা নিরাশ- 
প্রণয় কি না। কবি তোমায় উত্তর দিতে 


পারিবেন না। কবি আয়েষাকে আত্ম- 
ঘাতিনী করেন নাই, তাহার কারণ,বোধ হয়, 
পাছে কোন কবিত্ববিহীন শবব্যবচ্ছেদক 

* মাইকেল মঃ দত্তের গ্রস্থাবলী (বহুমতী সংহ্বরণ 


২৬ পৃঃ। 
1 গিরিজাপ্রসন্্ রায়চৌধুরী মহাশয়ও ইহার সম্যক 


মীমাংসা! করিতে পারেন নাই। আমাদের ত কথাই 
নাই।  “বঙ্িমচত্্র” (হিতবাদী সংস্করণ )। 


ছুগগেশনন্দিনীর বহ্িমচন্ত্র | 


১৪৩ 


এ পশাঁি 


তাহার উপর অস্ত্রাথধাত করে । আয়েষ। জগৎ- 
পিংহকে লিবিয়াছিল"আমি তোমার প্রেমা কা- 
জিিনী নহি। আমি যাহা দিবার)তাহা দিয়াছি। 
ভোমার নিকট প্রতিদান 'চাহিনা, আমার 
ন্নেহ এমন বদ্ধমূল-যে,তুমি স্েহ না করিলেও 
আমি সুখী । ... *** যদি কখন সুখী হও, 
আয়েষাকে সংবাদ দিও, যর্দি কখন অস্তঃ- 
করণে ক্লেশ পাও,আয়েষাকে স্মরণ করিবে ?” 
কিন্ত এই পত্র লিখিবার পর এক দিন 
আয়েষা তিলোত্তমাকে বলিয়াছিল “ভগিনি, 
এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ 
যে রত্ব হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাহার 
চরণরেণু তুল্য নহে ।” আয়েষা তিলোত্বমার 
নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া এত যন্ত্রণ! 
পাইয়াছিল যে, অন্ুরীক্বের বিষে তাহার অব- 
সান করিতে গিয়াছিল_কিস্ত পরে সেই 
লোভ সম্বরণ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল “যদি 
এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীওন্ম 
গ্রহণ করিলাম কেন? জগংসিংহ শুনিয়াই 
বা কি বলিবেন?” ফেহ কেহ আছেন, 
বাহার! ঈশ্বরের বিধানের প্রতিবাদ করে না। 
আয়েষা জগণদীশ্বর চরণে আপনার ন্থথছুখ 
অর্পণ করিয়াছে । আয়েষ! হৃদয়ের কষ্ট 
যাহাতে আত্মাকে পীড়া ন৷ দেয়, তাহা করে, 
আয়েষা তিলোত্তমার সরল (প্রেমপ্রতিম মুখ 
দেখিয়া বিধাতার চরণে এই ভিক্ষা করিয়া- 
ছিল যেন ইহার দ্বারায় অগৎসিংহের চিরনুখ 
সম্পাদিত হয়। ত্বীক্ষদৃত্ি আয়েষ৷ পুর্বব 
হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে,তাহার পক্ষে 
জগৎসিংহ পাওয়া প্রান অসম্ভব। জগৎ- 
সিংহকে পাইতে হইলে তিলোত্বমাকে কীদ।- 
ইতে হুয়, ওস্মানকে কাদাইতে হয়। আয়েষা 
কীরদ্দাইতে চাহে নাঃ আয়েষা হাসাইতে চাক়। 
ঙাই আযেষ। মুখ অবনত করিয়া কৎনুরখার 


১৪৪ 


কাণে কাণে (কৎনুর্থীর মৃত্যুকালে) তিলো- 
ত্রমার পবিত্রতা প্রকাশ করিবার উপদেশ 


'. দ্িষ্াছিল--ওস্মান আয়েষাকে অনঃপীড়িত 


ক 


না করিলে আয়েযা'র হৃদয়ের তাপ কখনই 
প্রকাশ পাইত, না। তাই আয়েষ! জগৎ 
মিংহের নিকট আয়েষার নাম উতথাপন 
করিতে তিলোত্তমাকে বারণ করিয়াছিল। 
আন্নেষ। একবার ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল-__ 
উত্তেজিত হইয়। বলিয়াছিল “গুন ,ওস্মান, 
আবার বলি, এই ধন্দী আমার প্রাণেশ্বর-__ 
যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান 
পাইবে ন1। কাল ষদদি বধ্যভূমি ইহার শোণি- 
তে আর্দ্র হায়, তথাপি দেখিবে, হাদরমন্দিরে 
ই'হার মুস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়৷ অন্তকাল পর্যযস্ত 
আরাধনা করিব। এই মুহূর্তের পর, যদি 
আর চিরন্তন ইহার সঙ্গে দেখা ন! হয়, কাল 
যদি ইনি মুক্ত হইয়া! শত মহিলার মধাবর্তর্ণ হন, 
আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি 


: ইহার প্রেমাকাজ্কিনী দাদী£রহিব। আরও 


শুন; মনে কর, এতক্ষণ একাকিনী কি কথা 
বলিতেছিলাম ? বলিতেছিলাম, আমি দৌবা- 
রিকগণকে বাক্যে পারি, ধনে পারি বশীভূত 
করিয়! দিব; পিতার অশ্বশালা হইতে অশ্ব 
দিব; তন্দী পিভৃশিবিরে এখনই চলিয়! 
যাউন। বন্দী দিজে পলায়ঞ্নে অস্বীকূত হই- 
লেন।” কিন্ত আয়েষার উত্তেজনার কারণ 
ছিল। আয়েষাকে ওস্মান অবিশ্বাসিনী 
ভাবিয়াছে। আয়েষার হৃদয়ে বড় আঘাত 


- লাখিয়াছে, তাই আয্নেষা ওস্মানের নিকট 


ক্ষমা! চাহিতে চাহিতে পুনরায় উত্তেজিত 
হইয়া উঠিল--”স্ত তুমি মাজ আয়েষাকে 
অবিশ্বাগিনী ভাবিয়াছ। আয়েযা অন্ত যে 
অপরাধ করুক, অবিশ্বাসিনী নহে । আরেষা 
যে কর্ম করে, তাহ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। 


নব্যস্ভারত। 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্য1। 


এখন তোমার সাক্ষাৎ বলিলাম, প্রয়োজন হয় 
কাল পিতার সমক্ষে বলিব” । কিন্তু আয়ে 
কাদাইতে চাহে না। আয়েষা চিরানন্' 
দায়িনী হইতে চাহে । আয়েষ! জগংসিংহ 
ও ওস্নান উভগ্বের নিকট ক্ষমা চাহিল। 
একজন যদ্দি তোমাকে জীবন দান করে,আর 
তার স্নেহের প্রতিদান 1দতে যদি না পারে, 
তাহ! হইলে কি তোমার মনে কই হয়না? 
জীবনদায়িনী আয়েষার প্রেমের প্রতিদান 
জগৎমিংহ কি করির়। দিবেন- তাহার হৃদয় 
ক্ষতবিক্ষত হইয়। গিয়াছে) কি করিয়া এই 
ক্ষত হয়ে তিনি আয়েষার পুজা করিবেন, 
এইরূপ ভাবিয়। হয়ত জগংদিংহ কষ্ট পাইবেন, 
তাই আরেষ। জগৎসিংহের নিকট ক্ষম! 
চাহিল। আয়েষা ওন্মানকে বলিল “ওস্‌- 
মান'"'ষদি দোষ করিয়! থ|কি, দোষ মার্জনা 
করিও। আমি তোমার পুর্বমত স্নেহপরায়ণা 
ভগিনী; ভগিনী বলিয়া! তুমিও পুর্বন্নেহের 
লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপ- 
সাগরে ঝাপ দিয়াছি, ভ্রাতৃন্নেহে নিরাশ 
করিয়া আমায় অতলজলে ডুবাইও না।৮ 
আয়েষা আকাতঙকাকে বিসঙ্জণ দ্িল--স্বৃতি 
টুকু ফিরে দিল না।'আয়েযার প্রেম জাতি ও 
ধন্ম বিচার করে নাই, তাহার দয়! জাতি, 
ধর্ম বা পাত্র ভেদ করে নাই। হিন্দু-বন্দীকে 
সেবা করিতে আফেবার কত আগ্রহ ; তিলো- 
ত্তমাকে যখন আয়েষ। কোলে লইল,জগৎমিংহ 
ও দাসী মনে করিল “আহা, কি সুন্দর !, 
প্রতিদ্বন্দিনী-প্রণফিনীর আয়েষা যে উপকার 
করিয়াছিল, তাহা! এক ঈশ্বর ভিন্ন তাহাকে 
আর কেহ করে নাই--আয়েষা তিলোত্বমার 
গ্রাণ বাচাইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় 
ন। * (ক্রমশঃ) 
শ্ীনির্দলচজ্জ চচ্দ। 


সেতৃবন্ধ রামেশ্বর । (২) 


পাঠক মহাশয়ের! এ্রথন জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে বিদেশী 
লোকের অবস্থান জন্ত সুবিধাজনক স্থান 
আছে কি 2 ইহার উত্তর সস্তোষজনক,ম্থতরাং 
সে বিষয়ে পাঠক নিশ্চিন্ত হইতে পারেন । 
এ্রমন ভুবনবিখ্যাত, স্থপ্রাচীন "ও স্থপবিত্র 
তীর্থে--এমন অসংখ্যাসংখ্য ভক্তাধিক ভক্ত 
যাত্রীবৃন্দের আধ্যাত্মিক আশ্রমধামে--ভক্তের 
জন্য কি স্থানের অভাব হইতে পারে ? হিন্দু- 
শাস্ত্রের বিধি এই, অন্ততঃ ভ্রিরাত্রি তীর্থ 
স্থানে বাদ করিতে যাত্রীরা বাধ্য ; প্রথম- 
বারের দর্শনে তিন দিন তিন.রাত্রি বাস 
করিতেই হয়, দ্বিতীয় বা অন্যবারে তিন দিন 
ন! থাকিলেও শাস্ত্র অমান্য করা হয় না। 
সাড়া দির! রামেশ্বরে বাসাবাটা পাওয়। যায়, 
কিন্তু ভাড়াটিয়। বাটার সংখ্য। অল্প; যাত্রীর 
ভাড়া দিয়া কেহ বাসা গ্রহণ করে না। 
অনেক বাঁজা, রাণী, জমিদার, বণিক ও বড় 
লোকের খয়রাতী সুন্দর বাটী আছে, সেই 
সকল বাটাতে যাত্রী ও ভ্রমণকারিগণ বিন। 
পয়সায় থাকিতে পারে । বাটীসমূহ প্রস্তরে 
নির্মিত এবং সুবিধাজনক। জলাদির কষ্ট 
নাই। এই সমস্ত বাটী এক একজক পাণ্ডার 
অধীনে থাকে । এখানে পাগাদের জুলুম 
নাই। সুতরাং সর্ব প্রকারেই সুবিধাজনক । 
পরিধার সঙ্গে লইয়াও থাক যাইতে পারে। 
তত্তিন্ন কয়েকজন ব্রাহ্ম? ও অন্তান্ত জাতীয় 
শোকের দেশীয় ' হোটেল আছে। পয়দা 
দিয়! তথায় ভোজনাদি হইতে পারে, কিন্ত 
অবস্থানের বড় সুবিধা হয় না। রামেশ্বরে 
চাউল, ডাউল, ময়দা, স্বৃত, লবণ, লুচি, মণ্ডা, 
শর্কর! প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই খরিদ করিতে 
পাওয়া যায় । মাংসের পরিমাণ কম, সমুদ্রজ 
মত্ত প্রচুর এবং থুব সন্তা, কিন্তু তীর্থ স্থানে 
আসিয়। প্রায় কেহই আমিষ ভক্ষণ করে না। 
এদেশে শূদ্রগণ ' ব্যতীত অপর কেহ মত 


১৯) 


মাংস আদৌ স্পর্শ ব! ব্যবহার করে না। 
আম, জাম, নারিকেল, তাল, তর্্ম,জ, লেবু, 
কদলী, বারমাস সকল খতুতে প্রচুর পরিমাণে 
স্থলভে বিক্রীত হয়। আম খুব সম্তা। বার- 
মাসই আমগাছে আম থাকে । জলবায়ু 
ত্বাস্থ্যকর, তীর্ঘধামের শোভা মনোমোহছিনী । 
এদেশের ভাষা তামিল, কিন্তু সহরে এত 
হিন্দুস্থানীর বাস যে, এখানে হিন্দুস্থানী ভাষ! 
একপ্রকার সাধারণ ভাষ। হুইয়! দাড়াইয়াছে। 
খাস রামেশ্বর তীর্থে প্রায় বার আন! লোক 
হিন্দৃস্থানী ভাষায় কথা কয়। দোকানদার, 
পাণ্ড1, বাজার ওয়ালা, তত্বাবধায়ক, ইহার! 
সকলেই হিন্দুস্থানী, অগ্চি সামান্ত সংখ্যার 
লোক ভামিল ভাষ। ভাষী। প্রধান প্রধান 
ধনবান পুরুষ হিন্দুস্থানী। অনেক বৎসর 
হইতে হিন্দুস্থানীর1 পশ্চিম দেশ হইতে এখানে 
আপিয়া আড্ড! জমাইয়া বসিয়াছে। যাত্রীর * 
খ্যাও অধিকাংশ বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, 
গুজরাটা ও মাড়োয়ারী। রামেশ্বরে ছোট 
স্কুল, ডাকঘর, তার-অফীশ, থানা, রেজিষ্রী 
অফীশ, রামনাদের রাজার কাছারী, মন্দিরের 
কাছারী, হাট, বাজার, সুন্দর পথ, বলদশকট 
হৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। * এখানে 
ঘোড়ার গাড়ী চলে না। শঙ্করলাল, গঙ্গা- 
রাম, বিশ্বনাথ প্রভৃতি রামেশখ্বর তীর্থের মহা 
ধনবান ও ক্ষমতাশালী পাণ্ড।, ইহার। অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধ। যাত্রীদের আনিবার জন্ত ইহাদের 
বেতনভোগী লোকের! ভারতবর্ষের প্রায় 
সর্বত্র যাতায়াত করে । ব্বামেশ্বর নগর 
সমুদ্র তটে অবস্থিত) মন্দিরটী সমুদ্রের 
কোলে প্রতিষ্ঠিত বুলিলে রল! যায়। 
দ্রব্যার্দি সম্ভতা এবং অধিবীসীদের ব্যবহার 
প্রেমিকজনোচিত। ইহ! স্থানমাহাত্মা-জনিত, 
সন্দেহ নাই। অধিবাসীরা শৈব কিন্ত 
নিরামিষাশী। : 
রামেশ্বর্বা নীপ্দিগের তামিল ভাষ। অনার্য 


১৪৬ 


ভাষা । কতকগুলি বাঙ্গালা শবের এস্থলে 
তামিল প্রতিশব্ব দিলাম, আপনার দেখিবেন, 
এই ভাষার সহিত ভারতবর্যায় অন্ত কোন 


আর্য্যভাষার সম্পর্ক নাই । 
বাঙ্গাল! তামিল 
চাউল আরশী 
 ভাউল পর্গ 
লবণ উপু 
'তৈল, এণে 
স্বৃত নেই 
নিদ্রা 'তুকম্‌ 
উপবেশন মুক্কারম্‌ 
শন্গন পড়িতকম 
দধি তান্গের 
দগ্ধ পাল 
জল নীর্লু 
ভোজন সাপড়ম্‌ 
২ ভাত চোর 
অগ্নি এ নির্পু 
ভামাকু পোরলে 
ঘায়ু কাৎ 


,. ক্সামেশ্বর ক্ষেত্রে কোথায় কিকি তীর্থ 
আছে, এক্ষণে তাহার. বিবরণ দিতেছি । 
এখানকার সর্ব প্রথম দর্শনীয় পদার্থ ভগবান 
রামেশ্বরেব মন্দির ও স্থুরম্য মুত্তি। ইন্থাই 
এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ইহারই দর্শন 
জন্য রুক্জি রাশি মুদ্রা ব্যয় করিয়া, বিষম 
কষ্টে, অতি দুরদেশ হইতে হিন্দু নরমারী 
আগমন ধরিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সকল 
দেশের লোক স্থলে যাত্রীরপে উপস্থিত 
হম্ম। নেপাল, ভূটান, কাশ্মীর, পঞ্জাব, 
রাজপুতানা, পেশোয়ার, করাচি, গুজরাট, 
বোম্বাই, হয্দ্রাবাদ প্রভৃতি সমুদ্বায় প্রন্দেশের 
হিন্দুকে এখানে দেখিতে পাওয়া যাক্ব। 
গ্রতি দিন অগণ্য যাত্রী বারমাসে সকল 
খতুভে সমভাবে থাকে । বিশেষ পর্বাৰি 
উপলক্ষে জনগ। অবশ্ত অত্যন্ত অধিক হয়, 
কিন্ত কখন কোন্ন গোলযোগ হয় না। আমি 
দ্বিতীন্ধ বারে র।মেশ্বর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 
ছুই জন বাঙ্গালী পুরুষ এবং করেকজন 
বাঙ্গালী রমণীফেও দেখিয়াছিলাম। . 

.. পাগ্ডারা যাত্রী্দিগকে সর্ধ প্রথমে রাম- 


নব্যভারত। [সপ্তবিংশ খণ্ড, ওয় সংখ্যা । 


কুণ্ডনামক সরোবরে স্নান করিতে বলে। 
এই সরোবর বহু কালের প্রাচীন, ইহার জল 
অত্যন্ত লবণাক্ত। চারিধার সুন্দর পাথর 
দিয়া স্ুকঠিন রূপে ঝাধান। ম্নানের পর 
রামেশ্বর মন্দিরে যাইতে হয়, কেহ কেহবা 
অপর কুণ্ডে কিম্বা কুপে অথব৷ সমুদ্রে স্নাত 
হইয়া থাকে। একটু দূর হইতে মন্দিরকে 
দেখিলে বোধ হয় যেন পর্বত-গহ্বর়ে প্রবেশ 
করিতে যাইতেছি; যতই নিকটে যাই, 
ততই বিশাল বোধ হম্ন) খুব নিকটে ব 
দ্বার দেশে গেলে ইহার সম্পূর্ণ বিশালত্ব 
দেখিন্। গালে হাত দিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে 
হয়। সমস্ত পৃথিবীতে এতবড় দেব মন্দির 
আঙ্জি পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করে নাই। ইটা- 
লীর অন্তর্গত রোমের পোপৃ সাহেবের কুহি 
কিন্ব। অনেক রাজ! বা সত্রাটের প্রসাদ এতদ- 
পেক্ষা বড় হইতে পারে, কিন্ত পোপের বাটা 
মন্দির নহে, ইহা তাহার আবাল গৃহ, রাজ! 
বা সম্রাটদিগেরও তাহাই । রামেশ্বরের মন্দির 
সম্পূর্ণ দেব মন্দির। এই মন্দির দেখিলে 
পুলকে ও বিশ্ময়ে স্তম্তিত হইতে হয়, ইহার 
ভিতর ও বাহির ভাল করিয়া দর্শন করিলে 
মন্ত্রমুঞ্ধবৎ হইয়া! বাইতে হয়। ছুই চারি 
দিবসে ইহার কিছুই দেখা যায় না। মন্দিরের 
ভিতরে কোথায় কি আছে, তাহ সম্পূর্ণ রূপে 
জানিতে ব। দেখিতে হইলে অন্ততঃ ছুই 
সপ্তাহ কালাধিক পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হন়্। অসংখ্য স্তন্ত, অসংখ্য প্রকোন্ট, অগণ্য 
কুঠরী, গণনাতীত ভাগ, বিভাগ প্রভৃতিতে 
এই মন্দির এক অত্যাশ্্য্য দর্শনীয় পদার্থ 
রূপে বর্তমান। ভিতরে কত দালান, আট- 
চালা, নাটমন্দির, হল্‌, চবুতর1, বারান্দা, 
গুপ্ত ও প্রকাণ্ঠ গৃহ;তাহ। স্থির কর যায় না। 
মন্দিরের ভিতরে কুপ ও সরোবর আছে। 
কোথাও কাচারী, কোথাও সঙ্গীত-সম্প্র- 
দ্বায়ের আড্ডা, কোথাও হাতি, ঘোড়া, উদর, 
হরিণ, অস্ত্রশস্ত্র, পাকাগার, ধনভগ্ডার, 
অন্নালয়, হোন ও যজ্ঞের কুণ্ড, পুজার দ্রব্য” 
দির ভাণ্ডার, ভূত্য ও সেবকাদির গৃহ, 
পুরোহিত প্রভৃতির আবাস, কর্মচারীগণের 
বাটা, পুস্তকালর়, বস্তায়, অলঙ্কার গৃহ, 
ইত্যাদি ইত্যাদি, কোথান্ন যে' কি আছে, 
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তাহার প্রকৃত বা সম্পূর্ণ বিচরণ দেওয়া 
অসস্ভব। স্বচক্ষে ন দেখিলে এই অত্যদভুত 
মন্দিরের ধারণ! হয় না । ইহ] ভূতলে অতুল । 
এই মন্দিরাভ্যন্তরে চলিশ সহত্র লোক অনা- 
যাসে শরন বা উপবেশন করিতে পারে। 
এক কোণে বা এক দিকে একটা লোক যদি 
চারি পঁচ বৎসর কাল পর্যন্ত লুক্কায্মিত 
থাকে,তাহ1! হইলে বোধ হয় তাহাকে খুপ্ধিয়! 
পাওয়া যান্গ না।॥ এক একটা স্থান এমন 
শীতল যে বরফের স্তার ঠাণ্ডা, এক একটা 
স্থান আবার জ্োষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রের স্তায় 
উষ্ণ । কোন স্থান ভয়ানক অন্ধকারে পরি- 
পূর্ণ, কোলের মানুষ দেখ! যায় না; 
আবার কোন স্থান এত আলোক পূর্ণ যে, 
আল্পিনটা পর্যন্ত অথবা মস্তকের একগাছি 
কেশ পথ্যন্ত ভূমিতল হইতে উঠাইয়া লওয়া 
যায়। নানা প্রকার তপপ্রভাবী সাধু 
মহাআ্মাদিগের ভজননিনাদে, বৈদিক বিপ্র- 
গণের বেদধ্বনিতে, যাজ্ভিকদিগের শান্তর পাঠে, 
তক্তগণের প্রার্থনারবে সমস্ত মন্দির দিবা 
রাত্রি অপুর্ব মাহাত্মা ও পবিত্রনায় পরিপূর্ণ 
থাকে। সে অনির্বচনীয় দৃশ্ত লেখনী দ্বার! 
লেখা যায় না। মন্দিরের ভিতরের ও 
বাহিরের দেওয়ালে পক্ষী, পশ্ত, কীট, পতঙ্গ, 
দেব, দেবী, ঘক্ষ, রক্ষ, গন্ধব্ব, সর্প প্রভৃতি 
অগণ্য প্রকার জীব জন্ত প্রভৃতির মূর্তি খোদ! 
আছে। মন্দিরের ভিতরে জীবিত হস্তি, 
উদ্ঈ, হরিণ, ছাগ, অখ, প্রভৃতি পপ্ড দৃষ্ট হয়; 

ততভিন্ন প্রস্তর, পিত্বল, সুবর্ণণ রৌপ্য ও 
লৌহ নিম্মিত অগণ্য বড় বড় পশু -ৃত্তি স্থানে 
হানে প্রাণে রাখিয়া দেওয়। হইয়াছে। 
রথ, গাড়ী, শকট, ভোজন-পাত্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, 
বাদ্যযন্ত্র, পাক্কী প্রভৃতির সংখা। নাই বলি- 
লেই হয়। শস্যভাগ্ডার, অভিথি-আগার, 
সাধুর আশ্রম, বিপ্রগণের পুজার গৃহ, যোগী- 
জনের নিভৃত যোগাশ্রম, পাঠাগার প্রভৃতি 
কতধে কি আছে, তাহ। বল যাগ না। 
তক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, সাধন, ভজন প্রভৃ- 
তিতে যাহার! গণনীয়, তাহাদের জন্ত আবার 
স্বতন্ত্র স্থান আছে, তাহাও মন্দিরাভ্যন্তরে 
অবস্থিত । “মহাশরগণ! এমন অপূর্ব স্থান 
সর কোথাও দেখিয়াছেন কি? এখানে 
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উপস্থিত হইলে পুলকে রোমাঞ্চিত হইতে হয় ॥ 

সমন্ত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি 
শাস্ত্রে যে কল দেব, দেবা, যক্ষ, রঙ্গ, পঞ্ত, 
পক্ষা, নাগ, কীট ইত্যাদির উল্লেখ আছে, 
বিশেষতঃ রামায়ণ মহাকাব্যে যাহা কিছু 
উল্লিখিত হইয়াছে, এই অত্তশশ্চধ্য মন্দিরের 
ভিতরের বা বাহিরের দেওয়াণে অথবা. 
স্তস্তাদিতে তৎ সমুদয়হই দেখিতে পাওয়া 
যায়। যেন সমস্ত রাশায়ণ কাব্য, মন্দিরে, 
খোদা ।” তত্িন্ন আরও অনেক ছবি দৃষ্ট 
হইয়াথাকে। দেওয়ালে লতা, পাতা, ফল, 
ফুল, মুল, কন্দ, বৃক্ষ, কত যেকি আঁকা 
আছে, তাহার সংখ্যা কর! যায় না। পরী,স্য, 
সাধু মৃত্তি, শ্রীক্কষ্ণের গোপীলীলা, কুরুক্ষেত্র 
বুদ্ধ, রাম পাবণের যুদ্ধের ছবি প্রভৃ,ত সর্বত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়| এই সুবুৃহৎ মন্দিরা- 
ভ্যন্তরে বু সংখাক দেব দেখীর ছোট বড়, 
মন্দির দৃষ্ট হইয়া! থাকে। শিবমৃত্তি ও শিব, 
মন্দির প্রায় চারিদিকেই শ্াাভা পাইডেছে। 
মন্দিরের এক দিকে ম্যানেজারের স্ুবিস্তবৃত 
কাছারা, তাহার পার্থে খাজাঞ্ধীর খর, 
তৎপরে সিপাহী ও প্রহরীদিগের অন্ত্রাগার 
এবং তদনস্তর হাতীশাল1, ঘোড়া, হরিণ 
উষ্র ইত্যাদির আতন্তাবল। মমুর ও পালিত 
ছাগল যথেষ্ট। কোথাও "বলি”” হয় না 
“ভোগ” সম্পূর্ণ নিরামিষ । এই রামেশ্বর 
তীর্থ রামনাদের রাজার জমিদারী* কিন্ত 
প্রতি পয়সাটী দেবতার মন্দিরের জন্ত 
বায়িত হুইয়! থাকে । মাছুর। জেলার কলেক্‌* 
টর সাহেবের ইহ। এলাকাভুক্ত, কারণ ইহ! 
বৃটিশ রাজাভূক্ত। পুর্বেই বণিয়াহি, সেতু” 
বন্ধ রামেশ্বর তীর্থ ভারতবর্ষে সীমার বছি- 
দেশে অবস্থিত ; ভারত মহু।নাগরের সু প্রশস্ত 
বক্ষে ইহ! একটা রমণীয় দ্বীপ। এডেন ও 
রামেশ্বর ভিন্ন, ভারতের বাহিরে,দক্ষিণ দিকে, 
ভারতীয় গবর্ণর জেনেরলের আর কোন 
অধিকার নাই। সমুদয় মন্দিএটা নানা বর্ণের 
পাথর দ্বার! মনোহর রূপে দির্মিত। সম্প্রীতি 
দেবীকোট! নামক স্থানের জনৈক মহাধন- 
বান বণিক লক্ষ লক্ষ টাক! কায়ে রামের 
মন্দিরের সংস্কার করিয়। দিতেছেন। এই 
সংস্কার বশতঃ অনেক পুরাতন জিনিষ ও 
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স্থান নুতন হইয়াছে এবং ' অনেক নুতন 
জিনিষ ও গাখনি সংযোজিত হইয়! যাইতেছে। 
সুবুহত মদ্দিরাত্যন্তরে গিয়া সর্বপ্রথমে ভগবান 
রামেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলাম। ইহ! 
শিবলিঙ্গ । মন্দিরের উপরে বিশুদ্ধ স্বর্ণ" 
নির্মিত চক্্রাতপ* ও স্বর্ণ-নিশ্মিত স্তম্ভ দৃষ্ট 
হইল। দ্বারদেশে রৌপা ও স্বণ-নির্মিত 
ফলক দেখ ধায়, মন্দিরাভান্তরে দুই এক" 
খান! হীরকও জলিতেছে। বহির্দেশে 
বহুমুল্যবান ও শোঁভাময় ঝাড়, লগ্ন, দেও- 
পলালগিরি, ফাণুশ প্রভৃতির অভাব নাই। 
এখানকার চন্দ্রাতপ রোপ্য-নিম্মিত, তাহার 
মধাস্থলে অতি মূল্যবান মখমল। রামেশ্বর 
মহাদদেবকে স্পর্শ 'অথব! তাহার খুব নিকটে 
যাইতে হইলে, মন্দিরের ম্যানেজারের অন্ু- 
মতি পত্রের প্রয়োজন | যেস্থলে দীড়াইয়া 
সাধারণতঃ দর্শন কর! যায়, তাহাই যথেষ্ট। 
রামেখবর মহাদেবকে দর্শন করিয়া প্চব্বিশ 
তীর্থ” দর্শন ও তাহাতে নান করা আবশ্তক । 
বাহার স্নান করিতে ন1 পারেন, কুণ্ডের জল 
লইয়৷ মস্তকে দেন অথব। তাহ স্পর্শ করেন। 
« এই চবিবশটী তীর্থের নাম এই--মাধব, গো, 
গবাচ., নল, নীল, গন্ধমাদন, ব্রহ্মহত্যা 
মোচন, চস্ত্, হুর্যা, গঙ্গা, যমুনা, গয়া, শঙ্খ, 
গায়ত্রী, শাস্ত্রী, সরম্বতী, মহালক্ষমী, অগন্ত, 
অগ্নি, চক্র, সতী, পার্বতী, রামেশ্বর এবং 
কোটি তীর্থ। বল! বাহুলা, প্রত্যেক তীর্থের 
সম্মুথে দেবালয় আছে। 

মাধবতীর্থ একটা সরোবর ; মাধব হইতে 
গন্ধমাদন কুড পর্য)ন্ত ছয়টা তীর্থ একই স্থানে 
অবস্থিত। এখানে অনংখ্য শিবমূর্তি আছে। 
গায়ত্রী, শাস্ত্রী ও সরন্বতীতীর্থ একই স্থানে 
দেখ। যায়। মহালক্ষী সুবৃহৎ কুণ্ড। এখানে 
বহু কূপ, পুষ্পবুক্ষ ও নারিকেল গাছ দেখিতে 
পাওয়া যায়। উপরে যে সকল তীর্থের 
" নামোল্লিথিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই 
দবৃহতৎ রাষেশ্বর মন্দিবাঁত্যস্তরে অবস্থিত; 
কেবল অগ্নি ও অগন্ত তীর্থ, মন্দিরের বাহিরে 
দেখা যায়। সীতাতীর্৭থ বৃহৎ কুণ্ড। কোটি 
তীর্থকে সমুদয় তীর্ঘ দেখিবার পরে দেখিতে 


হয়। বামেশ্বর হইতে ধাত্র! কালে বাত্রীরা . 


ইহা দর্শন করেন। প্রবাদ আছে, ইহা দর্শনে 


নব্যভারতণ [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় লংখা 


কোটি তীর্থ দর্শনের ফল হর়। এই তীর্থ 
দর্শনে নরজন্মের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় বলিয়। 
লোকের বিশ্বাম। ইহ! দর্শন করিয়া যাই- 
বার সময় যাত্রীরা করজোড়ে কহিয়। থাকেন 
পহে প্রভে।! পুর্বজন্মে ও ইহজন্মে যত 
অপংখ্য পাপ করিরাছি,ভাহ। এবারে মার্জিত 
হউক, আর কথন পাপ করিব না, এই প্রতি- 
জ্ঞাস এখন আবদ্ধ হইলাম |” প্রথিত আছে, 
ভগবান রামচন্দ্র তাহার বাণ নিক্ষেপ করিয়। 
এই স্থানে কোটি তীর্থের জল স্বানিয়া- 
ছিলেন। রামেশ্বর কুণ্ড সন্মুথে প্রকাণ্ড 
“নান্দিকেশ্বর মূর্তি” ও একটা শ্বৃহৎ ঘণ্টা 
দেখিতে পাইবেন। এই বিপুলাকায় ঘণ্টাটা 
নেপালের মহারাণীমহোদয়। মন্দিরের উপরে 
দিয়া গিয়াছেন। ইহারই পরে স্ুবিখ্যাত 
“হর্বোজা”"মূর্তি । এই মূর্তির প্রবাদ কৌতুক- 
জনক। কথিত আছে, হনুমান যখন সেতু" 
বন্ধন কক্ষিতেছিলেন, তথন নিশাকালে কোন 
এক ব্যক্তি এ সেতু ভাঙ্গিয়া দিরা যাইত। 
নিত্য নিত্য এইরূপ ঘটন৷ ঘটিতে থাকায়, 
হুনুমানের। পরামর্শ করিয়া! রাত্রে গোপনে 
পাহারা দিতে লাগিল। অপরাধা ধৃত হইলে 
দেখা গেল, সে ব্যক্তি ঠাকুর লক্ষ্মণ । অত্যন্ত 
বিস্মিত হইয়। মল ও নীল জিজ্ঞাসা করিল, 
“ঠাকুর! আপনি নিশিযোগে সেতু ভাঙ্গিয 
দেন কেন?” লক্ষ্মণ বলিশ, রীতিমত বাধ। 
হহতেছে না, স্থৃতরাং ভাল করিয়া বাধিবার 
বন্দোবস্ত করিতেছি” হম্ুমানেরা তাহাই 
বিশ্বাস করিল, কিন্তু সে সনয়ে লক্ষ্মণ বাস্তবিক 
প্র স্থানে আদৌ ছিলেন না, অন্তত্র ছিলেন। 
লক্ষণ প্রত্যাগত হইলে নল জানিতে পারিল, 
ইহা! ঠাকুর. লক্ষণের কাধ্য নহে, ফোন চতুর 
রাক্ষসের হুষ্টামি। তখন কৃত্রম-লক্মণ-বেশ- 
ধারীকে ধরিয়া নল ও নীল হত্যা করিল। 
অনুসন্ধানে হনুমানের! জ্ঞাত হইল, এই বাক্তি 
মায়াবী রাক্ষদ এবং রাবণ কর্তৃক গ্রেরিত। 
যাহা হউক, এই মূর্তির পার্খে “কাশী বিশ্বনাথ 
মূর্তি” ও “নবগ্রহ মুর্তি'* দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
পার্বতী মন্দিরে নেপালের মহাঁরাণীর উপভার 
প্রদত্ত বহুমুল্যবান হস্তিদস্ত-নির্িতি ফটক 
দেখিতে পাওয়। যায়। দেবীর “মস্তকো পরে 
বহুমূল্যবান হীরক জলে। মন্দিরের. একটু 


দুরে জন্ব$ বিকানীর, রামনাদ, ব্রিবাক্ষোড় 
প্রভৃতি মহারাজাদিগের ছত্র আছে। মন্দি- 
রের প্রথম ও দ্বিতীয় গেটের সুদীর্থ প্রাঙ্গণে 
দোকানদারের1 বসিয়া মালা, শঙ্খ, ছবি, 
থেলানা, পুস্তক, সমুদ্র জীবের কঙ্কাল প্রভৃতি 
বহু দ্রব্য বিক্রয় করে। 

আমি মন্দির দর্শন করিয়া! মন্দিরের 
বাহিরে অগস্ত্য তীর্থ ও অগ্নিতীর্থ নামে ছুইটী 
রমণীয় ও স্থুপবিত্র স্থান দেখিতে গেলাম। 
অগন্তমুনি সমুদ্রতটে এই মনোহর আশ্রমে 
বাস করিতেন। মন্দিরের দ্বার হইতে সমুদ্র- 
তটে বার মিনিট মধ্যে যাওয়া যায়। একটা 
ন্প্রাচীন অশ্বথ বৃক্ষের নিম্নে এই আশ্রম 
অবস্থিত, সম্মমথে একটা কুণ্ড এবং কতকগুলি 
দেবমূর্তি। আশ্রমে উপস্থিত হইলে রোমাঞ্চি 5 
কলেবর হইতে হয়। একটা ক্ষুদ্র মন্দির 
অগ্তাপি সেই তপ-প্রভাবশালী মহামুনির 
দেবত্ব ঘোষণা করিতেছে । এই মন্দিরে বসিয়। 
মুনিবর সমুদ্র শোষণ করিতে গিয়াছিলেন। 

“অগ্রিতীর্থ” স্মরণ হইলে এখনও শ্রদ্ধা, 
ভক্তি, আদর্শ নারীর সতীত্ব এবং সত্যের জয় 
মনে ফুরিয়া হৃদয়ে অপুর্বভাবের উদয় হয়। 
এই মহাপবিত্র স্থানে মহাসতী পরমেশ্বরী 
জানকীর অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল। একথা 
বর্ণনা করিতে করিতে এখনও রোমাঞ্চিত হই- 
তেছি। প্রশান্ত ও অনন্ত ভারতমহাসাগরের 
শোভাময় তটে, মহাদেব রামেশ্বর মূর্তির 
সম্মুখে, এই পুণ্যপুর্ণ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, 
ভূতলে অতুল আনন্দের অনুভূতি হুইয়৷ 
থাকে। এখানে সমুদ্র স্থির এবং তটদেশ 
পর্য্যন্ত সলিলরাশি অতীব স্বচ্ছ ও স্থন্দর। 
সমুদ্রের 'এই অনন্তযুগব্যাপী পবিত্র উপকূলে 
ভগবান রামচগ্্রঃ সমগ্র বিশ্বমগুলকে মা 
জানকীর পরমেশ্বরীত্ব দেখাইবার ন্য তাহার 
অগ্নি পরীক্ষা! করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ 
হইলেও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। অহ! যে 
দেশে এমন সতী রমণী জন্মগ্রহণ করিয়! 
জগতে আদর্শ সতীত্বের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
গিয়াছেন, আজি সেই ভারতে এত বেশ্ত। ! ! 
ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। 

"সীতায় অগ্নি পরীক্ষা”-_কি মহারমণীয় 

ুষ্টাস্ত। সমগ্র ভূতলে এই দৃহ অতুল। 


সেতুবন্ধ রমেশ্বর | (২) 
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অযথ। কুসংস্কার, বৃথা তর্ক বাবৃথা সন্দেহ 
কাহারও হৃদয়ে পোধিত হউক, শ্রীরামচন্দ্রের 
ইহ! চিরজীবনের নীতির বিরুদ্ধ ছিল। 
অকারুণে কাহারও অপ্রীতি উৎপাদন কর! 
(তিনি আদৌ ভালবাসিতেন লন, সব্বসাধারণ 
সতত সন্তষ্ট থাকুক, ইহাই তাহার জীবনের 
ব্রত ছিল। লঙ্ক। বিজন্ন ও রাবণ নিধন করিয়া 
যখন তিনি নীতা সতীকে ভারতবর্ষে লইয়! 
আসিতেছিলেন, তখন অনেক নির্বোধ ব্যক্তি 
পরমাস্থন্দরী যুবতী জানকীর বহুকাঁণ পতি- 
বিরহে লঙ্কাবাস অন্ত সতীত্ব সম্বন্ধে বুথ! সন্দেহ 
মনোমধ্যে পোষণ করিতেছিল। সর্বজ্ঞ 
শ্রীরামচন্ত্র তাহ! জানিতে পারিয়া এক অপূর্ব 
লীলা! করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি ম! 
জানকীর অগ্নিপরীক্ষায় সম্মতি দিলেন। 
সাধবী সীতার অগ্নিতে পরীক্ষা হইবে, এই 
অপূর্বব কথ। স্বর্গে ও মর্ত্যে প্রচারিত হইল। 
সীতাদেবী একটুও. কুষ্ঠিত। হইলেন না, 
সগৌরবে মহানন্দে সেই ক্বষম পরীক্ষাভার 
মস্তকে গ্রহণ করিয়। ধার্মিক পতির মনোবাঞ্ 
পুর্ণ করিতে অগ্রর হইলেন। সমস্ত লোক 
চমতকৃত হইয়। তাহ দেখিবার জন্ত দলে দলে 
সমাগত হইতে লাগিল। 

পতিপ্রাণা পরমান্ন্দরী সীতা মহাসাগ- 
রের বিমল সলিলে শ্নাতা হইয়া তটদেশে 
উপস্থিতা হইলে সখির! বিবিধ স্ুরম্য মাল! 
ও রত্বমাণিক-থচিত মুবর্ণালক্কারে তাহাকে 
ভূষিত করিয়। দিলেন। হিরণ পরিচ্ছবে 
সীতার দৈহিক ওজ্জল্য শতগুণে বদ্ধিত 
হইয়া উঠিল। তদনস্তর পুষ্প, সুগন্ধি ও 
চন্দনাপি দ্বার ভগবতীর পুজা! সমাপন করিয়। 
রাঘবপত্ধী পতিসম্ুথে দণ্ডায়মান হইয়া কর- 
বোড়ে ও সাশ্রলোচনে কহিলেন “হে নাথ, 
যদি আমি প্রকত সতী হই, তাহা হইলে 
আমার সতীত্বই আমাকে রক্ষা করিবে। 
তাহা হইলে আমার সতীত্ব ধর্মই আপনাকে 
ও আমাকে কলক্কাপবাদ হইতে মোচন 
করিবে।” পতির পদতঙ্গে প্রণাম করিস 
উর্ধে নীলাকাশের দিকে নয়ন নিপাত পূর্বক 
সতী কহিলেন “হে দেবতাগণ! তোমর! 
সর্বজ্ঞ ১ তোমর। মন্ুষ্যের অন্তর ও বাহিরের, 
ভাব জান। আমি যদি প্ররুত.সতী হই; 
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তাহা হইলে আমাকে আশীর্ধাদ করিও ।” 
অনস্তর পরব্রহ্ধকে স্মরণ করিয়। সাধু ও ব্রাহ্মণ 
বর্ণকে গ্রমাণ করিলেন। তাহার পরে সত্বৃত 
স্থবৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে হুতাশন জলিয়া৷ উঠিল। 
মহাকবি কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন-- 
লক্ষণ রামেবু বাক্যে সাজাইল কুণ্ড। 
বানর কটক বহি আনিল শ্রীথণ্ড। 
কাষ্টে পুড়ি উঠিল জলম্ত অগ্নি রাশি। 
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী ॥ 
সাতবার রামের চরণে প্রদর্ষিণ। 
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন। 
কনক অগ্রলি দিয়। অগ্নির উপরে। 
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে। 
শুন বৈশ্বানর দেব তুমি সর্ব আগে। 
পাপপুণ্য লোকের জানহ সর্বযুগে । 
কার়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী । 
তবে অগ্নি তব ঠাই পাব অব্যাহতি । 
শিরে হস্ত দিয়া কাদে লোকে সবিশেষ । 
সীতা দেবী আগ্পিমধ্ো করেন প্রবেশ ॥ 
প্রজ্বলিত হুতাশন অভ্যন্তরে সাধ্ৰী গুর্ববা 
জানকী উপবেশন করিবামাত্র অগ্নির উঞ্ণত। 
$ কোমলতায় ও মধুরতার পরিণত হইল। 
স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ যেমন কাঞ্চন হয়, 
হিমানীর স্পর্শে সর্প যেমন বিষহীন হইয়। 
যায়, অথবা! মলয়পবনের হিল্লোলে শুষ্ক কাষ্ঠ 
যেমন চন্দনে পরিণত হয়, পরমেশ্বরা শ্বরূপিণী 
সীতার সুপবিত্র দেহম্পর্শে প্রতপ্ত হুতাশন 
স্থময় কোমলভাব ধারণ করিল। স্ব 
ভগবান দ্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া অগ্নি- 
রাশি মধ্যে সীতা মাতাকে কোলে লইয়া 
সাত্বনা করিতে লাগিণেন। উকি মারিরা 
রাম দেখিলেন, হুতাশন মধ্যে সীতা নাই! 
কে যেন তাহাকে গোপনে লুকাইয়] রাখি- 
য্াছে। রামচন্দ্র অধীর হইলে দেবতার! 
শ্রীরামচন্ত্রকে কহিলেন “হে রাম! তুমি স্বপ্নং 
পূর্ণব্হ্ম নারায়ণ, মা সীত। স্বয়ং নারার়ণী 
লক্ষমী। দীতাকে অগ্নিদগ্ধ করিতে পারে, 
ইহা কি সম্ভব1*হেরাম! তুমি নরাকারে 
নরলীলা করিতেছ, এইজন্থ নরের মত কথা 
বলিতেছ,কিস্ত ইহা নিশ্চয় জানিও,ম! জানকী 
লর্ববিধ পরীক্ষার অতীত, তিনি স্বপ্ন 
পরমেহ্খরী।” ই 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্য।। 


তুমি ব্রন্ধা তুমি শিব তুমি নারায়ণ। 
সৃষ্টি স্থিদ্থি প্রলয়ের তুমিই কারণ। 
যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার । 
ইহ পরলোক তার উভয় উদ্ধার। 
কে বুঝে তোমার মায়। তুমি লোকপতি। 
তুমি নারারণ; শীত লক্ষমা মৃত্তিমতি। 
হেন লক্ষ্মী অগ্রিনধ্যে রাখ কি কারণ? 
মন্য্যের কন্ম হেন কর নারায়ণ ॥ 
(লঙ্কাকাও রামারণ )। 
অতঃপর সেই প্রজ্লিত হুঠাশনের মহ 
জ্যোতিন্মর দেবতা স্বরং বিরাটমুত্তি ধারণ 
করিয়া ম। জানকীকে ক্রোড়ে লইয়। দর্শক- 
মণ্ডলী সম্মুখে মহানন্দে দণ্ডায়মান হইলেন। 
ব্রহ্মার আক্ঞার অগ্নি উাঠপশ সত্বর। 
আপনি প্রবেশে অগ্নি কুণ্ডের ভিতর। 
আকাশ পাতাল বুড়ি অগ্নিংশখা জলে। 
আপনি উঠিল অগ্নি সীতা লক্ষে কোলে । 
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সাত। ঠাকুরাণী। 
যেমন যা ছিল অঙ্গে গাত্র বস্ত্র খানি। 
মন্তকের ফুল, কেশ, মেও না আওরে। 
যোড়হস্তে কাহলেন রামের গোচরে। 
অগ্নি বলিলেন, আমি পাপপুণ্য সাক্ষী ।. 
লুকাইয়া পাপ করে তাহাও আমি দেখি। 
ভাড়াইতে আমারে না পারে কোন জন। 
ন। দেখি সীতার কোন পাপের কারণ । 
আজি হৈতে হলে! মম পবিভ্র জীবন । 
করিলাম আ|জ সাত সতী পরশন ॥ 
(কত্তিবাস ) 
স্বর্গ হইতে দেবতারা অনংখ্য পুষ্পবৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন, নরনাগ্ীরা “ধন্য ধন্য" 
বলিয় আকাশ পাতাল আমোদিত করিতে 
লাগিলেন । পাঠক ! সীতার অগ্নি-পরীক্ষার 
স্থল একবার দেখিয়া! আইস ) এই মনোহর, 
প্রাচীন, পবিত্র, প্রশস্ত ও পুণ্যময় স্থলে 
একবার উপস্থিত হইয়া নয়নের সার্থকত। 
সম্পাদন কর। ইহা স্বর্গভূমি, ইহ! পুণ্যের 
উত্স, ইহ! পবিভ্রতার আকর। অসতীরা 
এখানে আগিক়াও যদি অনতীত্ব বর্জন 
করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার জন্ত 
নুতন নরকের প্রয়েজন। 
“অগ্নিপরীক্ষ।” তীর্থ দেখিয়া! অর্ধ ক্রোশ 
দুরে আমি “রামঝরোকা” লামে এক ক্ষুত্রতীর্থ 
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দেখিতে গেলাম। এখানে; বিশেষ কিছু 
দেখিবার নাই। কয়েক জন সাধু বাস 
করেন এবং একজন হিন্দৃস্থানী সাধুর একটা 


ফান্দের দেবী 
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ছোটরকমের অন্নত্র আছে, কেহ কেহ 
এখানে ভাত ডাঁল খাইতে পায়। (ভ্রমশঃ) 
শ্রীধর্্মানন্দ মহাভারতী। 


ফান্সের দেবী £ 


ফ্রান্স জগতের পূজা স্থান। এই স্থানই 
নেপোলিয়নের অভ্যুদয়-ভূমি, এই স্থানই সাম্য 
(70981105 900 17126011710) ঘোষণার 
লীলাস্থল। ফরাশী বিপ্লবের স্তাক় বিপ্লব পৃথি- 
নবীন আর কুত্রাপি হয় নাই, ফ্রান্সের ভাষা 
আজও %1.111007 1:91)০8* ফ্রান্সের শৌরৰব 
আজও ধরার অনিন্দিত। সভ্যত। বা সুশিক্ষায়, 
ভদ্রতা বা শিষ্টাচারে_উন্নতি-পিপাসা বা 
শক্তিমন্তায় ফ্রান্স জগতের আদর্শ। আজিও, 
ওয়াটারলু বা লিদান সমরের পরও, সম্মানে 
ফ্রান্স পৃথিবীতে অপ্রতিঘন্দী। আজও পারী 
নগরা সৌন্দর্য্য এবং পারিপাট্যে পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী। ফ্রান্স জগতে অতুল 
সম্মানে সম্পুজিত। 

প্রাচীন রোম এবং গ্রীন, ভারত এবং 
মিসরের পতন-স্বৃতিতে ইতিহাস-পিপাস্থ সকল 
ব্যক্তিই ব্যথিত। কিন্তু ফ্রান্স যেন চির. নবীন 
_-প্রতি পতুনেই যেন ফ্রান্সের নবোখান হই- 
য়াছে___পড়িয়া! পড়িয়া পড়িয়াও সে পড়ে 
নাই,--ভুবিয় ডূবিয় ডূরিয়াও লে বিস্থৃতিতে 
ডুবে নাই। ইহা বিধাতার এক অপূর্ব 
কপার নিদর্শন। . ফ্রান্স বিধাতার এক অপুর্ব 
দেশ। | 

যদি বল, ফ্রা্ অপূর্ব্ব কিনে ?-- ইফেল 
টাউয়ারব। পারী নগরীর জন্ত নয়, নেপো- 
লিয়নের অধিষ্ঠান, সাম্য-ঘোষণা বা! ফরাসী 
বিপীবের জন্কও  নয়,স-অপিচ প্রজ্াতত্্র- 


শাসনের প্রতিষ্ঠার জন্তও মোটেই নম়। 
ফ্রান্স অপূর্ব--এক অপূর্ব কন্তার প্রন্থতি 
বলিক্া ;--প্রায় ৫০* বৎসর পর একথা 
অপ্রতিবারদে ঘোবিত হইয়াছে যে, এরূপ 
কন্ত! জগতে আর কুত্রাপিও জন্মে নাই! 
ফ্রান্স জগতের পুজ্য__কৃষক-দুহিতা জেনীর 
প্রন্থতি বলিয়া । ফ্রান্স জগতে অনন্ত কাল 
এই এক কারণে সম্পূজিত হইবে । 
আমেরিক। পুজ্য, এমারসন ও ওয়াসিং- 
টনের জন্য; জর্্েনী পুজ্য, গেটে ও বিষ- 
মার্কের জন্ত ; চীন পুজ্য,কনফিউসসের জন্য ; 
রুষিয়! পৃজ্য টলগ্টয়ের জন্তঃ ভারত পুজা শঙ্ষর 
ও গৌতমের জন্ত; ইংলও পৃক্য মি্টন ও কার- 
লাইলের জন্ত ;) আরব পূজ্ মোহম্মদের জন্ত ; 
প্যালেসটাইন পুজ্য শ্রীষ্টের জন্ত; হইটালী 
পুজ্য ম্যাটসিনির জন্ত;) ফ্রান্স, পুজ্য 
ভল্টেয়ারও রুমৌর জন্ত এবং চিরপুজ্য 
শুধু জেনীর জন্য । জেনী বিধাতার এক অপুর্ব 
স্থষ্টি। পৃথিবীতে বিধাতার এরূপ অপুর্ব 
স্ষ্টি আর কোথাও হইয়াছে কিনা, জানিন!। 
এই সব কথ! পূর্বে লিপিবদ্ধ করিলে 
লোঁকে উন্মাদ মনে করিত। চির-সম্পদ্ভীন! 
কৃষক-ছুহিতা জগভতর শ্রেষ্ঠ?__এ কথা 
লিখিতে কে সাহনী হইবে? ' কালের প্ররাহ 
অবিরাম গতিতে চলিল-_ম্থতরাং জেনীর 
সম্মান সাড়ে চারিশত বৎসরের মধ্যেও প্রতি- 
ঠিত হইল না! বিশেষতঃ নবোখিত ইংলগ 
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বিরোধী__জেনীর গুণকীর্ডন করা কাহারও 
সাহসে ক্ুপাইলন! | কিন্ত বিধাতার অপূর্ব সঙ 
জেনী চিরকালই কি অবহেলিতা থাকিবে? 
'বিধাতা এবার তাহায় অপূর্ব স্থষ্টির অপুর্ব 
মহিমা ঘোষণা* করিয়াছেন__বিগনত ১৮ই 
এপ্রেল (১৯০৯) রোমে জোঁয়ান-অব-আর্কের 
মছাগৌরব মহা সম্মানে পোপ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে ;__খ্ীষ্টের পরধর্তাঁ 
গৌরবে এতদিন পর, তাহাকে ভূষিত করা 
সুইয়াছে। * 
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নব্যতাঁত। [ সগুবিংশ খণ্১ ৩য় সংখ্া। 


এক সময়ে ইংরাজ চাপিত নিষ্ঠুর ধর্মযাজ- 
কের! ষাহাফে অপমানের সহিত নৃশংসরূপে 
অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশ- 
ধরেরাই আজ ঈশার পরবর্তী স্থানে তাহাকে 
বলাইলেন। ইহাও ইতিহাসের এক অপূর্ব 
ঘটন|__প্রায় পাঁচ শত বৎসরের পর ইনি 
সেপ্ট নামে অভিহিত হইয়াছেন, খ্রীষ্ট জগৎ: 
এখন দেবতার স্তায় তাহাকে পুজা করিতে- 
ছেন। এত দিন পর ইংরাজের মুখে চুপ 
কালী জোঁপত হইল! ধিক--ইংরাজের 
নির্মম ব্যঘহারে শত ধিক! 

পৃথিবীতে সর্ধালনুন্দর কি? স্বদেশের জন্ত 
জীবন ত্তার্থগই সর্বাঙ্গনুন্দর। আমি আমার 
নই, স্বদেশের; আমি সকল ভ্রাতার পদরেণু- 
তুল্য--এই শিক্ষাই সকল শিক্ষার সার শিক্ষ1 
এই শিক্ষার জয় ঘোষণা! করিবার জন্তই 
কৃষকছুন্িতা জীবন ধারণ ও জীবন পাত 


, করিয়াছিলেন। যাহার স্বার্থত্যাগের উন্মাদিনী 


শক্তিতে এক দিন ফ্রান্স মত হইয়াছিল, ধাহার 
আহ্বানে একদিন ফ্রান্সের অসংখ্য লোক ঘর 
বাড়ী ছাড়িয়া স্বদেশের জন্য প্রাণ দ্রিতে 
ধাবিত হইয়াছিল, €নই অপুর্ব দেব-কন্ত। 
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আঁষড়ি, ১০১৬ ] 


কাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, 
নয়ন হইতে অশ্রু বরে। পাঠক সংক্ষেপে 
জেনীর কাহিনী শ্রবণ কর। ভারতের এই 
ঘোর ছর্দিনে স্থার্থত্যাগের অপূর্বশিক্ষা লাভ 
করিতে পারিবে । 

জেনী (০800০ 791০) ১৪১২ খ্রীষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম 
কোণে ডোমরেমি (19092715729) পল্লীতে 
জেনীর পিত1 মাত৷ বাস করিতেন। জেনীর 
একমাত্র ভগ্নীর বাল্য কালেই মৃত্যু হয়, 
তিন ভাই জীবিত থাকিয়া! জেনীর দুঃখ স্থখের 


75 0150 11 51169 0170 1০0, ৬2৪ 
02811100117 0765 ০9012 (30517001717) 2 
1170 01 [১0105019 00191105 15 6৩15০ 
1061) [9০০000, ৭0171001100 2110 
10110900199 1015 1295 2170 00019515501- 
6০21000165১ 2170 ০5 15০01৮০০ 195 
0০2101181 1২7201090112 না 211 079 
(0০810111819 07 000  090519590191 
91 1২1055. 

/&5 119 5250 1১016 1১010170157 11021 
1] 0102 0০191১01০01 670 ০2০1810517)€ 
10১00919076 21027 18910 005 191155 
৮০1০ ০:0০95০৫, ৭ 03919 91101)00 191] 
0৬91 0159 17010160095, 4৮1] 09 00115 
০0১0 5০৬191 1101101:50 0101:01)05 ০1 
[২0177017105 001৮ 00 21070081109 €০ 
010 91000010709 19090171010 ০95 
€)০ 1701১ 52০ ০ (16 ৮17055 210 
17011701099 ০01 1116 11210. 

4৯000170006 001918695 1১০. 60০1৫ 
[0910 10 00 03191101015 ০5 £৯101)- 
19151)0 [২০১০৮ 586017905509009.1)1 
9511 713017025 59601 016 48101020), 
০71১0211701 099 5০০05100215 11) 
17181702135 85 00191১100003 
2110106 075 91701 00110591501 053 
1)9.0131017 61007009910 0০21) 91 
০ 21 02168773, 21770 9021)0105 0921 
107 1161 01590155 ৬11 ৬9 ০:০7 
10 [২15511051 08500607251. 

5918414774014010 [রে 1341315, 

10072 97 009 ৪০০৬০ 0905 05 
ব519819051055 08175 ০0175500201 
52075 :-- 

০৭৪৮, 055 [ত 10501 1055 0551 


৪ ই 


ফান্লের দেবী । 


১৫৩ 


ংশী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ছাপাখান! 
ছিল না, স্থৃশিক্ষা কেবল পুরোহিতগণেই 
আবদ্ধ ছিল। স্থতরাং জেনী কোন শিক্ষা পান 
নাই; মাতার নিকট বাল্যে কেবল সেলাইর 
কাজ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্য হইতেই 
জেনীর হৃদয় দয়! ধর্ম্টে ভূষিত ছিল। শৈশবেই 
লুক্কার্িত স্থানে তিনি সতত উপাসনায় ব্যাপৃতা 


থাকিতেন; গৃহকার্যযে বড় মনোযোগ 
দিতেন না। বাল্যকালেই শ্বদেশের ছুর্দশ।র 
কাহিনী শ্রবণ করিতেন। ছুর্দশা--৫০০ 


বৎসর পুর্বে ফ্রান্সের অনেক দেশ নান! 
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১৪৪ 


কৌশলে এবং উত্তরাধিকারীত্ব সুত্রে ইংলগ্ডের 
হুপ্তগত হইয়াছিল। ফ্রাঙ্দের ষষ্ঠ চারল্সের 
এক কন্তা ইংলগ্ের পঞ্চম হেনরীকে বিবাহ 
করে। চারল্সের মৃত্যুর পর (১৪২২ গ্রী)চারল্‌- 
পের পুর সপ্তম চারমসের পরিবর্তে কৌশলে 
পঞ্চম হেনরীই উত্তরাধিকারী হন। তাহার 
যৃতার পর ৬ষ্ঠ হেনরী ফ্রান্সের অধিকাংশ 
প্রদেশের অধীশ্বর হন এবং পারী নগ্বরীতে 
অভিষিক্ত হন। এই সময়ে ইংলগের রাজ। 
ফ্রান্দ এবং ইংলগ্ডের রাজ। রূপে অভিহিত 
হইতেন। বৈদেশিক কঠোর শাসনে ফ্রান্সের 
নরনারী বড়ই অসন্তষ্ট ছিল-সময়ে সময়ে 
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নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড ৩য় সংখ্য। 


বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। বালক ৬ হেনরীর 
সিংহাসনারোহণের পুর্বে একবার খুব বিদ্রোহ 
হইয়াছিল। বাঁলক ভ্ঠ ছেনরীর রাজ্যশাসন- 
কাঁ্ধ্য,বেডংফার্ভ এবং গন,সেস্টারের ডিউকগণ 
নির্বাহ করিতেন। ভ্ঠ চারল্‌্সের পুত্র ৭ম 
চারল্সের দলের লোকেরা শাসন কাধ্যে 
সময়ে সময়ে বিদ্ধ উপস্থিত করিত। তখন 
ইংরাজ-সৈনিকে ফ্রান্স পূর্ণ হইয়াছিল এবং 
বারগগ্ডির ডিউক ফ্রান্সকে হূর্গমালায় সজ্জিত 
করিয়াছিলেন। জেনীর জন্ম ন! হইলে ফ্রান্স, 
বুঝি বা, চিরদিন ইংলগ্ডের কারায়ত্ব থাকিত। 

ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ বৎসর বয়সের 
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আধা, ১৩১৬ 1 


সময় জেনী হ্রান্খুকে উদ্ধার করিতে প্রত্যাদিষ্টা 
হন। ক্রেভেণ্টএবং ভারলিনের যুদ্ধের পর সপ্তম 
ডফিন (1)90101717) চাঁরলসের রাজ্যপ্রাথির 
আশা নির্মল হয় । এই সময়ে জেনী ফ্রান্সের 
উদ্ধারের ব্রত গ্রহণের জন্ভ ঈশ্বরের বাণী 
শ্রবণ করেন। একদিন তাহার পিতার 
বাগানে বাণী শ্রবণ করেন। আর একদিন 
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মাঠে গরু চরাইবার সময সেণ্ট মার- 
গারেটের বাণী স্পষ্ট শুনিতে পান ষেও 
'ফ্রান্দ. তাহার সাহায্যে ইংলগ্ডের হুম্ত হইতে 
স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিকে।” এই 
বাণী শ্রবণের পর তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, 
অবিবাহিতা! থাকিয়া আজীবন দেশোদ্ধারের 
জন্ত চেষ্ট। করিবেন । কিন্তু তদীয় পরিবারের, 
লোকের! এই সকল আদেশকে সামান্ত ঘটনা! 
বলিয়া! উপেক্ষা করিল। তাহার পিতা তাহাকে 
সৈন্য-চালনার ব্রত হইতে প্রতিনিবৃন্ত করিতে 
বদ্ধপরিকর হইলেন $ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই 
কার্যে অরকৃতকাধ্য হইলে জেনীকে জলে, 
ডুবাইয়া মারিবেন। ইতিমধ্যে জেনীকে 
বিবাহ করিতে জনৈক সন্ত্রান্ত লোক উপস্থিত, 
হইলে পিতা মাত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, 
কিন্ত জেনী কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। বর! 
কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন,তিনি ঘোঁধণা করি 
লেন যে, জেনী বিবাহে সম্মতি দির়াছেন।, 
'মাদালত পর্য্যস্ত ইহ! গড়াইল---কিস্ত সেথানে 
জেনীর জয় হইল। :এই ঘটনায় জেনীর দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞতা এবং সত্যান্ুক্রমণের পরিচয়ে 
সকলেই মুগ্ধ হইলেন। 

বেড্‌ফোর্টের ডিউক, এই সময়ে ফ্রান্দে 
উপস্থিত হুইয়1, বারগণ্তির সৈক্' সাহাষেঃ 
এক প্রবল সেনার দল চারলসের বিরুদ্ধে 
পাঠাইলেন । সলিস্বরির আরলের উপর 
এই সেনাদলের অধ্যক্ষের ভার অর্পিত হইয়া 
ছিল। সারঞ্জন টাল্বট, সারজন ফাষ্টটফ '3 
সার উইলিয়ম গ্লাডস্ডেল তাহার সাহ্থাধ্য- 
কারী নিযুক্ত হুইস়্াছিলেন। : সলিস্বরি 
বামবুলেট, পিথিডারস, জারগো, সলি এবং 
অন্তান্ত অরক্ষিত ছোট ছোট সহর গ্রছণাস্তর 
চারলসের প্রধান আজ্ঞা অরলিনস্‌ আক্রমণের 
উদ্যোগ করিলেন,। এই আক্রমণ সফল 


১৫৬ 


হইলে চারলদসের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হইত। ১৪২৮ থ্রীষ্টাব্ষের অক্টোবর মাত 
সলিদবরি কর্তৃক অরলিনস পরিবেষ্টিত হয়,-_ 
ফ্রান্সের লোকের পূর্বেই অভিসন্ধি বুঝিয়' 
প্রতিরোধের চেষ্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রথম 
সংঘর্ষণে ইংরাজের জয় হয়, কিন্ত সলিসবরির 
জীবনপাত হয়। সফৌকের আরল তাহার 
পদে বরিত হন। তিনি দুর্দর্ষ প্রতিরোধকারী 
দিগের হুর্জয় ক্ষমতা দেখিয়া নগরের চতু 
পিকে হুর্ঘপ্রাচীর দ্বার বেষ্টন করিলেন এবং 
ছুর্ভিক্ষ দ্বারা নগর বশীভূতের চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। শীতকাল এই কার্ষেয শেষ হইল। 
যখন ইংরাজের সনস্ত কার্ধ্য সুদৃঢ়রূপে নিষ্পন্ন 
হইয়! আসিল, তখন সকলেই মনে করিয়- 
ছিঙ্গ, দৈব অনুকূল না হুইলে অরলিনসের 
আর রক্ষা নাই। £ 

জেনীর নিকট অরলিনস পরিধেষ্টনের 
ংবাদ বথামময়ে আসিলে তিনি উত্তেজিত 
: হুইয়। উঠিলেন। তিনি অরলিনম্‌ উদ্ধার 
পুর্ব্বক চারলসকে রিনদ্‌ (3150105) নগরে 
বিধিপুর্বক অভিষিক্ত করিবার প্রতিজ্ঞায় 
আবদ্ধ! হইলেন। তিনি রাজ-সনদর্শনের জন্য 
চেষ্টান্ প্রবৃশ। হইলেন । কিন্তু পিত! মাতা বাঁধা 
দিতে লাগিলেন,_-গবর্ণর বাধ! দিলেন। .এই 
সময়ে তাহার মাতুল ডুরাণ্ড লকজার্ট 
(1)81800 1-8%510 জেনীর পিতা মাতার 
সম্মতির জন্ত আমিলেন। কাহারও নিষেধ না 
মানিয়া, প্রত্যাদেশ শিরোধার্ধয করিয়া! জেনী 
ডোমরেমির কুটার চিরজীবনের জন্ত পরিত্যাগ 

করিলেন । 

_. জেনী তাহার মামাকে খুব ভালবাসি- 
তেন। মাযার বাড়ীতে যে ৭ দিন ছিলেন, 
সেই ৭ দিনে মামার. নিকট সমস্ত প্রাণের 
কথা বলিয়াহিলেন। সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বয়, 


নব্যভাবত ৷ 


| সপ্তবিংশ খণ্ড, ওয় সংখ্যা 


সের কুমারী জেনী এতদিন্পর কেবল তাহার 
মামাকে সাহায্যকারী পাইলেন । মাম! তাহার 
প্রত্যাদেশের কথা বিশ্বাস করিলেন এবং 
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার 
মাঁম। গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু 
গবর্ণর বড়ুকোট (138011০9940) সমস্ত 
কথ! হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং জেনীকে 
তাহার [পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়। 
দিতে মামাকে উপদেশ দিলেন। জেনী 
কিন্তু ফিরিবার মহিল। নহেন, তিনি এই 
উপহাস অগ্রাহ করিয়া শ্বয়ং গবর্ণর সন্দ- 
শনে যাইবেন, স্থির করিলেন। তাহার 
মামা সাথা হইলেন। তবু নিম্মম গবর্ণর 
তাহার প্রাণের কথা শুনিতে প্রস্তুত হইলেন 
না। তিনি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিয়া সময় 
কাটাইতে লাগিলেন । একবার মাম বাড়ীতে 
ফিরিলেন, আবার গব্ণরের নিকট উপস্থিত 
হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একবার 
রাজনন্দর্শনের জন্ত গবর্ণরের পা পধ্যস্ত ধরি- 
য়াছিলেন। এই সময়ে জেনী ভ্যাকুলারসের 
& ৬৪৪০০91০০75 ) লোকের সহিত স্ৃগ্তায় 
আবদ্ধা হইলেন। তাহাদের ও জ্েনীর বহু 
দিনের অদম্য চেষ্টার পর চারলম্‌কে এ সঙ্থন্ধে 
লিখিতে গবর্ণর সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে 
ভ্যাকুলারসের দুইজন সন্ত্রান্ত ব্যক্তি জেনীর 
দলভুক্ত হইলেন । ইহার! দুইজন রাজসন্নি- 
ধানে জেনীকে লইয়! যাইতে সম্মত 'হইলেন। 
জেনীর অমান্ুষী ক্ষমতার কথা চতুদ্দিকে 
ব্যাপ্ত হইতেছিল, লরেনের ডিউক জ্েনীকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি জেনী সে 
আহ্বান অগ্রাহ করিলেন। গবর্ণর পত্রের 
উত্তর পাইলেন কি না, অজ্ঞাত রহিল, 
কিন্তু জেনীর মাম! অন্তান্ত লোকের সাহাফ্ে 
জেনীর জন্ত একটা অথ খরিদ করিরোেন. 
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জেনী পুরুষের বেশ'ধারণ করিয়! রাজসন্দর্শনে 
যাত্রা করিলেন। গবর্ণর বর্িকোর্ট যাত্রীদলের 
নিরাপদ গমনে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন। 

জেনীর পিত। ম্বাত। এই সংবাদে বড়ই 
বিচলিত হইয়! ভ্যাকুলারসে আসিলেন, কিন্তু 
জেনী কিছুতেই প্রতিনিকৃত্তা হইলেন না,পিতা 
মাতার চক্ষের জলে তাহার কোনই পরিবর্তন 
হইল না, তিনি পিতা মাতার নিকট ক্ষমা 
ভিক্ষা করিয়। ১৪২৮ গ্রীষ্টাব্ধের ১৩ই ফেব্রুয়ারি 
যাত্রা করিলেন। ৬ জন বিশ্বাপী লোক 
কেবল সাথী ছিল। পথের দারুণ কষ্ট জেনী 
অশ্নানচিত্তে সহ করিতে লাগিলেন। প্রার্থ- 
নাই তাহার প্রধান সম্বল হইল। লর়ার নদী 
পার হওয়ার পর জেনী প্রকাশ্ে তাহার 
প্রত্যাদেশের কথী ঘোষণা করিতে লাগিলেন । 
জেনীর প্রত্যাদেশ-কাহিনী শুনিয়া সকল 
লোক নব আশায় উৎফুল্ল হুইয়া৷ উঠিল। এই 
সময়ে অতি কষ্টে চারলস্‌ কেবল ৩০০০ লোক 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্লার- 
মণ্টের ১০০০ লোক সহ মোট ৪০০ লোক 
লইয়। ফাষ্টটফের রসদবাহী দলকে আক্রমণ 
করিলেন। ফাইটফ - ২০০০ লোক সহ 
বাধা দিলেন-_ফরাসীগণ এত কাপুরুষ যে, 
ছত্রভঙ্গ হইল--৫০* মৃত্যুমুখে পতিত হইল। 

সেপ্ট ক্যামরিন-ডি-ফিরবইস নামক স্থান 
হইতে জেনীকে গ্রহণ করিতে পলাফিত রাজা 
চারলস্‌ পত্র দিলেন। চিনন(0111701) নামক 
স্থান সাক্ষাতের জন্ত নির্দিষ্ট হইল। প্রথমতঃ 
জেনীকে বিবিধ প্রকারে পরীক্ষ! কর! হইল। 
রাজ! ছল্মবেশ ধারণ করিলেও জেনী তাহাকে 
বাছিয়। বাহির করিলেন এবং বলিলেন 
“রাঙ্ছন,. ঈশ্বর আপনাকে অমূল্য জীবন 
দিয়াছেন”, 


ফাণক্ষোর দেবী ৬৫৭ 


রাজ বলিলেন, 'আমি রাজা নহি, প্র 
রাজা বসিয়া আছেন । ৃ 

জেনী এই প্রতারণায় না তুলিয়া বলি- 
লেন, আপনিই রাজা, আমি কুমারী জেনী, 
বিধাতার প্রত্যাদেশে আপনার নিকট আসি- 
যাছি এবং আমি ঘোষণা করিতেছি, আমি 
ইংরাজের হস্ত হইতে রাজ্যোদ্ধার করিফণা 
আপনাকে রিমসে (13151705) বৈধ রাজ 
বণির। অভিবিক্ত করিব। 

রাজ! বিস্মত হইয়। অরলিন্সের কুমারীকে 
সাদরে গ্রহণ করিলেন। চিননের (01)179%) 
একটা সৈন্য জেনীর পার্থ দিয়া যাইবার 
সময় জেনীর প্রতি অপভাষ। প্রয়োগ 
করায় জেনী বালয়াছিলেন যে, তোমার 
মৃত্যু নিকট। সেই দিনই জলে ডুবিয় এ 
সৈম্ত প্রাণত্যাগ করিল । জেনীর অলৌকিক 
শক্তিতে অনেকে বিম্মিত হইলেও রাজা 
পহটারন বিশ্ববিদ্যালয়কে জেনীর পরীক্ষার 
জন্ত নির্দিষ্ট করিলেন। বহু অন্ুসন্ধানের 
পর এবং ধম্ম স্ন্ধীয় নানা পরীক্ষার পর 
ধার্ধ্য হইল যে, রাজা জেনীর সাহায্য গ্রহণ 
করিতে পারেন । নান। পরীক্ষায় দুই মাস 
আতবাহিত হুইল, এপ্রেল মাসে সমস্ত 
আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। ব্লইস (73119 নামক 
স্থানে তিনি অপুর্ব সাঞ্জে সঙ্জিত হহইন্না 
আবভূতি হইলেন। তাহার অলৌলিক তেজ- 
পুর্ণ আবির্ভাবে সমস্ত সৈন্তের মধ্যে উৎ- 
সাহের বিহ্যাৎ সংক্রামিত হইল, এবং দেখিতে 
দেখিতে ৬৯০০ লোক একত্রিত হইল। তিনি 
দুশ্চরিত্র লোকদ্িগকে বিদায় দিয়া, প্রার্থনা 
এবং প্রত্যাদেশের অমানুষী শক্তিতে সকলকে 
দীক্ষিত করিলেন। তিনি অরণিনস আক্রমণ* 
কারী ইংরাজ কাণ্ডেনদিগকে এ নগগ 
এবং অন্তায় পূর্বক অধিকৃত সমঘ্য নগর 


৯৫৮ 


তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে পত্র লিখিলেন। 
সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, এখানেও 
সেই প্রকাঁর হইল, ইংরাজগণ ঘ্বণার সহিত 
তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । সুতরাং 
জেনা ইংরাজপ্লিগকে আক্রমণ করিতে প্রস্তত 
হইলেন। ১৪২৯ গ্রীষ্টান্বের ২৯শে এপ্রেল 
জেনী অশেষ ক্লেশ এবং বিপদ অতিক্রম করিয়! 
অরলিনস, নগরে সদর্পে উপনীতা হইলেন। 
পুরুষ রমণী, বালক বৃদ্ধ সকলে ফ্রাহাকে 
উদ্ধারকত্রী বলিয়া! অভিধাদন করিল । অর- 
লিন্সের যে ঘরে তিনি বাস করিয়াছিলেন, 
অস্তাপিও তাহ! সকলকে প্রদর্শিত হইয়া 
থাকে। পর দিন প্রত্যুষে অনেক পরামর্শ 
হইল ? সৈল্তাধাক্ষগণের মধ্যে মতভেদ হই- 
লেও, তিনি ইংরাজদিগকে প্রস্থান করিতে 
পুনঃ আদেশ করিলেন । পূর্বের ন্যায় তাহার! 
স্বণার সহিত এবারও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি- 
লেন। সুতরাং আক্রমণ করিলেন। প্রথম 
আক্রমণ সফল হইল । পর দিন প্রত্যুষে ইং- 
ঝাজের সেন্ট লুপ ছূর্গ (9.০) আক্রান্ত 
হইল (৮--জেনী হঠাৎ উপস্থিত হইয়া! সকলের 
মধ্যে অগ্রিতেজ প্রবাহিত করিলেন। ৩ ঘণ্টা 
যুদ্ধ চলিল এবং ইংরাজগণ পরাজিত হইলেন। 
৪০ জন কয়েদী ভিন্ন দুর্গমধ্যস্থ সমস্ত লোক 
মৃত্যুমুখে পতিত হুইল) কেবল. কয়েকজন 
পুরোহিত বেশধারী লোককে কুমারী জেনী 
ছাড়িয়া দ্িলেন। পর দিন, ৫ই মে, স্বর্গী- 
রোহণের দিন বলিয়া আর আক্রমণ হইল 
না, জেনী উপাসনায় সমস্ত দিন অতিবাহিত 
করিলেন। পর দিন পুনঃ আক্রমণ করা 
হইল, এবং একটা ছুর্ভেস্ত হূর্গ ভিন্ন (8830111৩ 
053 7০0101155) সমস্ত ফরাসীদিগের 
অধিকারে আসিল। জেনী এই আক্রমণে 


নব্যভীরত। [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় লংখ্যা 


ডেল (015305916) বাচ্ছা! বাছ। সাহসী সৈম্ত 
সহ রক্ষা করিতেছিলেন। ফরাসীদিগের মধ্যে 
এই হুর্গ আক্রমণ কর সম্বন্ধে মততেদ ছিল, 
কিন্ত জেনী কাহারও কথ! না শুনিয়! অগ্র- 
বর্তী হইলে সকলে আপিয়া যোগ দিয়াছিল। 
জেনীর আবিষ্ঠাৰে ফরামী সৈনিকগণ যেরূপ 
সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, ইংরাজগণ তেমনই 
ভীত হুইয়াছিল। কেহই বাধা দিতে প্রস্তত 
হইল না--গ্লাডন্ডেল ৫০* দুর্দান্ত সাহসী 
সেনানী লইয়া! এই ছুর্ভেদ্য ছুর্গ রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। প্রাতে ১০ টার সময় আক্রমন 
আরম্ভ হহঁয়া(ছল,১২টার সময়, ছু প্রবেশের 
জন্য জেনী সিড় আরোহণ করিবার সময় 
একটা তীর তাহার গলদেশ ভেদ করিয়। যায় 
এবং তিনি একটা নালাতে পড়িয়া যান। 
ইংরাজগণ তাহাকে করেদ করিতে বিশেষ 
চে করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসীগণ 
তাহাকে উদ্ধার করিরা নিরাপদ স্থানে 
নহয় যায়। তিনি নিজ হাতে তীর নিষ্কা- 
শিত কেন এবং থোবণা করেন ষে, 
তিনি আবার প্রত্যাপিষ্ট৷ হহয়াছেন। তিনি 
অব্যবহিত পরেই আবার সৈম্তগণের মধ্যে 
উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া! সকলে 
আবার উৎসাহে প্রধীপ্ত হইল। ইংগাজ 
সৈম্তগণ ভগ্নে কাম্পত হহল এখং বাঁলল যে, 
স্বগার ভূত ফরাসী পক্ষে বুদ্ধ করিতেছে । 
গ্লাডন্ডেল কিছুতেই না পারিয় দুর্গের মধ্যে 
অবশিষ্ট সৈম্তগণকে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে জেনী তাহাকে দেখিলেন এবং 
আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি 
কথা ন৷ শুন্রা যখন সৈন্তগণ সু একটী 
সঙ্কীর্ণ সেতু উত্তীর্দ হইতেছিল্গেন, তখন 
সেতু ভাঙ্গির়া৷ ষকলে প্রাণ হারাইলেন। 


একটু আহতা হই়াছিলেন। এ দুর্গ গাঁডন্‌-। জয়োলাসে চতুর্দিক পুর্ণ হইগ--ছর্গের 


সমস্ত সৈষ্ভ নিহত হইয়াছিল, কেবল 
২০০ আত্মসমর্পণ করিল। অরলিন্দের 
নিকটে ৭০০* কি ৮*** ইংরাজ সৈম্ত 
প্রাণ দিয়াছিল। ১৪২৯ খ্রীঃ ৭ই মে 
অরলিনস ফরাসীর হস্তগত হইল। জয়ো- 
ল্লাসে নগর আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইল-_ 
সদস্ত গির্জায় জয়-ঘণ্টা নিনাদিত এবং 
জনগণের আনন্দোললাসে গগন বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল। ইংরাজগণ ৮ই মে, রবিবার, অগ্নি 
প্রদান করিয়া নগর পরিত্যাগ. করিতে 
আরন্ত করিল। গীড়িত এবং আহত সৈনিক- 
দ্িগকে তাহারা পর্িতাগ করিয়া চলিল। 
এইন্রপে জেনীর প্রথম প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালিত 
হইল-_-অপ্ললিনস, উদ্ধার হইল। এই সমন্ন 
হইতে তিনি অরলিনসের কুমারী (১4০০11০ 
1)? 01198175--581710 0£ 0110905) নামে 
অভিহিতা হইতে লাগিলেন। সেই দিন 
হইতে অগ্য পর্যান্ত, ৮ই মে, অরলিনস, 
নগরে, পবিভ্র-দিনরূপে গণ্য হইয়া আসি- 
তেছে। 
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ!-রিমসে চারলসের অভি 
যষেকের আয়োজনে ,তৎপর, জেনী বদ্ধপরিকর 
হইলেন। তিনি জয়োল্লাসে প্রমত্তা এবং 
পরিশ্রম ও ক্লেশেপ্দমিতা ন! হইয়! ১০ই মে 
অরলিনস, হইতে যাত্র! করিয়া ব্লইন (31919) 
এঁ দিনই পৌঁছিলেন। চারলস. রিম্স অভি- 
যানে কিন্তু সম্মতি দিলেন না। দৈম্ভগণও মত 
ন৷ দিয়া জারগে। (0510০89) নামক সফো- 
কের আরল্‌ কর্তৃক সুরক্ষিত স্থান আক্রমণ 
করিল এবং অকুতকার্ধ্য হইল। জেনী এই 
ংবাদ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং 
অনায়াসে নগর অধিকার করিলেন। এখানে 
জেনী দ্বিতীয়বার আহতা হন। তিনি পি'ড়ি 
য়! যান এবং একখানি প্রস্তর 


ফান্সের দেবী । 


১৫৯ 
দ্বার। আহতা হন। আহতা হইলেও তৎ. 
ক্ষণাৎ তিনি পুনরুখিত। হইলেন এবং 


সৈম্তগণকে নবোৎসাহে মাতাইয়!' নগর 
অধিকার করিলেন এবং আরলকে বন্দী 
করিলেন। সমস্ত ইংরাজ টসন্তের অধ্যক্ষ 
তালবট এই পরাজয় দেখিয়! সিন (55176) 
নদীর দিকে পলাম্বন-তৎপর হইখেন। 
পথিমধ্যে, ৪০০০ লোক সহ ফান্টফ 
তাহার সহিত যুক্ত হইলেন। ফরানী 
সৈম্তদলেও অনেক লৌক আসিয়া জুটিল। 
১৮ই জুন প্যাটে গ্রামে (০৭)) পলাগ্িত 
ইংরাজ দৈন্তগণ পুনঃ আক্রান্ত. হইল। 
ইংরাজ মৈম্তগণ ভয়ে অতিনূত হুইয়া পলা- 
য়ন করিতে লাগিল, ফাসটকও পলায়ন 
করিলেন। লর্ড স্কেলদ্‌, লর্ড হঙ্গারফোর্ড 
্রন্তি মন্্রান্ত ব্যক্তিগণ ফরাঁদী হস্তে বন্দী 
হইলেন। এই যুদ্ধে ৪০০০ হুইতে ৫০০০ 
ইরাজ সৈন্য হাস হইয়ছিল। ২০০০ হুইতে 
৩০০০ মৃত্যু মুখ পড়ে, অবশিষ্ট বন্দী হয়। 
রাণী পক্ষে কেবল একজন সৈম্ত মৃত্যু 
মুখে পড়ে ০০৪০৮ 01 2১17758179০) যুদ্ধের 
অবসানে ফরাসী সৈম্তগণ যখন পলায়ন-তং- 
পর সৈম্ভগণের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছিল, তখন 
জেনী দেব-দূতের স্ায় আহতের সেবা এবং 
ৃত্যুগ্রামে পতিতদিগকে আশ্বস্ত করিতে- 
ছিলেন। সে এক অপরপ দৃশ্ত। তালবটও 
এই যুদ্ধে করেদী হন। জ্েনী সলিতে 
(5০11)) প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কর়েদীদিগকে 
এবং তালবটকে মুজি দিতে চারলসকে অঙ্গু- 
রোধ করিলে সকলকে মুক্তি দেওয়া হইল। 
এই অমান্ষী দয়ার নিদর্শনে সকলে বিস্মিত 
হইল। এ হেন দয়ার অবতারের প্রতি 
শেষে ইংরাজের অত্যাচার ম্মরণ হইলে 
ইংরীজদিগকে শত ধিক্কার দিতে - ইচ্ছা হয়। 


১১৪৫ 


সন্ধি্ধ চাঁরলম্‌ অবশেষে রিমস অভি- 
যানে সম্মতি প্রদান করিলেন। 

দশ বারে! সহ সৈম্তসহ জেনী সমভি- 
ব্যাহারে চারলাস্‌ রিমন্‌ অভিযান আরম্ত 
করিলেন ॥ প্রথিমধ্যে নানা নগর অধিকার 
করিলেন এবং ১৬ই জুলাই রিমদে পৌছি- 
লেন। জেনীর দেবপ্রতিম মৃত্তি দেখিস্কা 
সকলে বিমোছিত হইল। সেই দিনই ব্রিমসে 
চারলস্‌ বিধিপুর্বক অভিষিক্ত হইলেন। 
এইরূপে প্রত্যাদি্টা জেনীর প্রতিন্ঞ। প্রতি: 
পালিত হইল। অভিষেকের দিনে জেনী 
বারগণ্ডির ডিউকের নিকট যেবিস্তৃত পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহা অগ্তাবিধি লিলিতে 
(4119) যত্বে রক্ষিত হইতেছে । এই সময়ে 
জেনীর পিতা এবং মাম! গৌরবের উচ্চচূড়ে 
সমারুঢ়া জেনীকে দেখিতে উপস্থিত হন। 
জেনীর এই গৌরবেও তিনি কিন্তু পুর্ব 
বেশভৃষা কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। 
যখন কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল-- 
জগতে এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই, 
তহুত্তরে তখন তিনি বলিয়ছিলেন, "বিধাতার 
অবোধা শাস্ত্র কে বুঝিবে-.আমি তাহার 
প্রত্যাদিষ্ট কন্তা মাত্র ৮ পিতা ও মামাকে 
দেখিয়া তাহার স্থৃতিতে ডোমরেমির কথ! 
জাগিয়াহিল। তাহার জীবনের কার্য শেষ 
হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্ত করিয়া তিনি 
দেশে ফিরিতে ইচ্ছুক হুহয়্াছিলেন। কিন্তু 
চারলদ্‌ কিছুতেই তাহাতে কর্ণপাত করি- 
লেন না। বাধ্য হইয়া তীহাকে চারলসের 
দ্বার্থ-সাধনে রত থাকিতে হইল। কিন্তু 
তিনি বুঝিয়াছিক্লন যে, তাহার জীবনের 
কাধ্য পরিসমাণ্ড হইয়াছে। এই লমন় 
হুইতে তীয় জীবনের পরিবর্তন আরস্ত হুয়। 
পূর্বের তেজ, সাহুল, অধ্যবসায় ও দুঢ়- 


নব্যতারত। | সগ্ডবিংশ খণ্ড, ওয় সংখ্যা 


প্রতিজ্ঞা ছিল বটে, কিন্তু ইহার পর বিধা- 


তার আদেশে যে তিনি চালিত, ইহ বিশ্বাস 
করিতেন না এবং সৈন্তাধ্যক্ষদিগের বিরুদ্ধে 
চলিতেন না। হায়, জেনাকে বদি স্বদেশে 
ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়। হইত্ত, তাহা 
হইলে আর ইংরাজ-চরিত্র কলঙ্কিত হইত 
না। বিধাতার ছুরবগাহ বিধান কে বুঝিবে? 

জন্মের পর জয় আসিয়! চারলসকে অভি- 
বান করিতে লাগিল--নগরের পর নগর 
অধিকৃত হইতে লাগিল। দে সকল কাহিনী 
বিবৃন্ত করিতে আমরা বিরত রহিলাম । চাটো- 
থেরিতে (01)759,0-000715119) অবাস্থততি 
কালীন রাজ! তাহাকে মুহা সম্মানে ও নান! 
উপহারে ভূধিতা করিতে চাহিলেও তিনি 
অন্বীকৃতা হইলেন, কেবল তাহার বাল্য 
লীলাস্থলকে করমুক্ত করিবার অধিকার 
চাহিলেন। ১৪২৯ গ্রীষ্টান্বের ৩১শে জুলাই 
এই করমুক্তির আদেশ প্রদত্ব হয় )-- 
ফরাসী বিপ্লবের পরেও এই আদেশ অক্ষুণ্ণ 
ছিল। 

জয়ের পর জয় অবশেষে রাজাকে পানী 
নগর সন্গিধানে উপস্থিত করিল। ইংরাজগণ 
ভয়ে কম্পিত হইলেও, দশ সহত্্র সেনানী 
বেড্ফোর্ডের ডিউকের অধীনে প্রস্তুত হইল। 
৭ই আগস্ট ফরাসী দৈন্তের বিরুদ্ধে যাত্রা 
করিলে চারলসের নিকট হইতে ডিউক এক 
পত্র প্রাপ্ত হন। ফরাসী নৈম্ভগণ, জয়ো- 
ল্লাসে, ক্রমে ক্রমে ছুর্ব্বিনীত, অনংযত ও 
চরিত্রহীন হইয়া উঠিয়াছিল, ইহ] দেখিয়া 
জেনী বড়ই নিরাশ হইয়াছিলেন। এই 
হুর্র্বিনীত সৈনিকের একজনকে জেনী এক 
দিন তাহার হন্তের নুবিখ্যাত তরবারির 
দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন,তাহাতে তরবারি 
তাঙ্গিয় যায় । এই কাধ্যে রাজা অস্ত হন। 


'আষাট, ১৩১৬ ] 


সেন্ট ডেনিস হইতে রাজ তাহার প্রাচীন 
রাজধানী নিরীক্ষণ করেন এবং পেপ্টে্বর 
মাসে আক্রমণ করেন । জেনী ইংরাজদিগকে 
রাজার বশীভূত হুইতে আদেশ করেন 
-_কিন্তু তাহার! ঘ্বণ। পুর্র্বক উপেক্ষা করে। 
তাহার পরিচর তাহার পার্খেই প্রাণত্যাগ 
করিল এবং তিনি পাদদেশে গুরুতর রূপে 
আহত হইলেন। তিনি এখনও সৈম্ভগণকে 
অগ্রসর হইতে সাহস দিতে লাগিলেন--কিস্তু 
কোন ফল হইল না। জেনী নিরাশ হইয়া 
দেখিলেন, ফরাসী সৈম্তগণ পলায়ন করিতেছে। 
তিনি যুদ্ধ হইতে চিরবিদায় লইতে এবং 
ঈশ্বরের কার্ধ্যে জীবন ঢালিতে ইচ্ছক হই- 
লেন। কিন্তু পদে পদে বাঁধ! পাইতে লাগি- 
লেন-_রাজাকে পরিত্যাগ করিতে সকলেই 
নিষেধ করিল। চারলস্‌ নিরুৎসাহিত হইলেন, 
কিস্ত বেডূফোর্ডের ডিউক অমিত-তেজে 
পারী নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ফরাসী 
সৈগ্চগণের মধ্যে নানা রূপ মতভেদ উপস্থিত 
হইল, পারী পুনঃ আক্রমণে অনেকে নিবেধ 
করিতে লাগিল--জেনীর প্রতিও অনেকে 
সন্দিদ্ধ হইল )- সৈম্ভগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া 
দিতে সকলেই শ্বীরৃত হইল। ইহার কিয়- 
দ্দিবস পরে, ১৪২৯ শ্রীষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাঁসে, 


গুকাশ্তে রাজা জেনীকে ধন্যবাদ দিলেন-_ 
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রাজ! নান! রূপে জেনীর ত্রাতাদ্দি্কে 
স্তষ্ঠ করিলেন এবং জেনীকে বেশ তৃষাগ় 
সজ্জিত] ও সহচরীবৃন্দে পরিবেষ্টিত করিতে 
চাহিলেন*্-দৈবী রূপে তাহাকে সম্মান দিলেন, 
২৯ 


ফান্সের দেবী 


১৬৩ 


_কিন্ত জেনীর চরিত্র ও বেশ ভূষা! পূর্বববৎ 
রহিল,--দেবছুর্পভ পৃত চরিত্র, জেনীকে 
অপুর্বব সাজে সাজাইল। 

এ পর্য্যন্ত জেনী কোন সমরে অকুত- 
কার্ষা। হন নাই, কিন্তু এখন ন্তাহ1 পরিবর্তিত 
হইল। ওইপ (915০) নদীর তীরে কমপেন্‌ 
নগরী (০০73019£০) ইংরাজ সৈম্ত কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে জেনী কতিপয় লোক সহ 
তাহ! প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। প্রথ- 
মত তিনি সকলকে বিতাড়িত করেন, কিন্ত 
ক্রমাগত দলে দলে লোক আসিয়। বিতাড়িত- 
দিগের দলপুষ্ট করিতে লাগিল যখন, তখন 
তিনি আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং 
সৈম্ভগণকে পলারন করিতে আদেশ করি- 
লেন। জেনী এই দলে আছে ভাবিয়৷ ইংরাজ- 
গণ পশ্চাদ্ধাবিত হইতে লাগিল। জেনীর 
পোষাক তাহারা চিনির়াছিল। ইংরাজগণের 
আক্রমণে অনেকে নদী গর্ভে পতিত হইল। 
অনেকে বন্দী হইল এবং জেনী সবিশ্ময়ে 
দেখিলেন যে, তিনি ইংরাজগণ কর্তৃক পরি- 
বেষ্টিতা হইয়াছেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্য 
বিশেষ টেষ্ট করিলেন, কিন্তু ফরানীগণ 
আপন আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে 
লাগিল--অরলিনসের কুমারী,মভিমন্থার স্তায়, 
শত্রব্যুহে নিপতিতা৷ হইলেন ! অবশেষে তিনি 
জনৈক তীরধারীর (001) 01 177%:01010016) 
দ্বার! ধূত। হইলেন । এই অবসরে অন্য একজন 
(1.107001 ০ ৬57400১ ) তাহাকে নিরস্ত্র 
করিল। ইংরাজমহলে আনন্দোল্লাসের রোল 
উঠিল-_ফরাসীর। এই ঘটনায় 'যার পর নাই 
বিষাদে নিমগ্ন হইল! ট 

তারপরের কথ! বিষাদে পূর্ণ। সে সব 
ব্রিষাদের কাহিনী লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
জেনীর প্রতি ইংরাজের নির্মম ব্যবহার ইতি- 


উহ 


হাঁসের চিরকলন্ব। কলিত অন্ধকৃপহত্যার 
কথা! লিখিবার সমর ইংরাঁজ-ইতিহাদ-লেখক 
'জেনীর প্রতি ইংরাজের নির্ধ্ম বাবহাঁর কিরূপে 
বিশ্বৃত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে পারি 
না।* জেনী এই অত্যাচারের হস্ত হইতে 
ব্ুক্ষা পাইবার জন্ত ২বার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
দ্বিতীয়বার লক্ষ প্রদান কালীন গুরুতর 
রূপে আহতা 'হইয়াছিলেন। আর লেখনী 
লিখিতে চাহে না। কিরূপে জেনীকে বিচার- 
ধিত্রাটে ফেল! হইয়াছিল, কিরূপে ষড়- 
যগ্্রেরে উপর যড়যন্ত্র টচলিয়াছিল, কিরূপে 
গ্রতারকগণেকরর প্রতারণায় তিনি অস্থির 
হইয়াছিলেন, কিরূপে ধর্মযাজকেরা ধনের 
ধশবন্তী হইয়া স্তায় ধর্মকে বিসর্জন দিয়া 
জেনীকে অগিদান্থু করিতে আদেশ দিয়াছিল, 


[7510 5106 25 00119060108 005 £762 
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'মব্যভারত 1 [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্য1। 


ভাবিলে শরীর অবসন্ন হয়, নয়নে অশ্রু 
ঝরে॥ হায়, ধর্ম, তুমি অর্থলোলুপ ধর্ম 
যাঁজকদিগের স্বার্থসাধনের সহায়রূপে ক্লিরূপে 
মানব-সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে প্রস্তত 
হও,আমর। সামান্ত জীব,তাহ। বুঝিতে অক্ষম। 
ফকৃসের“বুক অব মার্টারস্*পুস্তকে কত কত 
লোকের প্রতি গ্রীষ্টধদ্ব-বিরোধীদ্দিগের অতা?- 
চারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু জেনীর 
প্রতি খ্রীষ্টধর্শ বিশ্বানীগণ যেবূপ অত্যাচার 
করিয়াছিল, তাহার তুলনা মিলে না। 
কেবল খ্রীষ্টের জুশে দেহ্ত্যাগে তাহার তুলন! 
মিলে। শ্রীষ্টের দেহত্যাগে প্যালেষ্টাইন ধন্য 
এবং জেনীর দেহত্যাগে ফ্রান্স পুজ্য। ১৪৩১ 
্ীষ্টাৰের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিচারিতা। 
হুন,--একজন উকীল বা এডভোঁকেটও 
তাহার পোষকতা করিতে অধিকার পায় 
নাই! তাঁহার শেষ উক্তি তাঁহার জীব- 
নের পবিত্রতার কাহিনীর স্পষ্ট অভি- 
ব্যক্কি-_”1)955 ০9১ ১017) 11209 07৩ 
[71151 2” ঈশ্বর কি ইংরাজদিগকে স্ব! 
করেন, এ কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ! 
“7/126891 2০0 -10%95 91 17855 


05175081151, ] 0০9 206 1000% 396 


[10705 0786 81] 000567150৫০ 1701 
016 111 120016 511811102 011৬91) :25/90 
010 015 16551000509 10175 01 


1272000-৮ আমি জানি না ঈশ্বর ইংরাজ- 
দিগকে দ্বণ! করেন 'কিন1, 'কিস্ত ইহা জানি, 
যাহার যুদ্ধে মরিবে না, তাহার! ফ্রান্সের 


রাজ! কর্তৃক এই দেশ হইতে তাড়িত হইবে । 
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$/0010 19119 1280.5 ৯/10)192510 09 
99501171175 10085? 20007555195 1509115 
090 5159 159.0 ০ 1 17 ০০৪৭1০7০6 


€০ 0১০ ০0707910001 0০৫.-ঈথরের 
প্রত্যাদেশে কার্জ করিয়াছি, নরহত্যা করি 
নাই-_ইত্যার্দি কথ! নির্ভীক চিত্তে বলিলেও 
তাহার প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত 
হইল। কথিত আছে, একজন ইংরাজ 
বিচার দেখিয়! বলিয়াছিল--"4১৮/০10)5 
/০01020,,[6 91) 619 006 121001151)5 
পুর্ণ একবৎসর পর--২৪শে মে, ১৪৩১ খ্রীঃ 
বিচার শেষ হইল। ৩০শে মে রোক়েনের 
(০৪০ ) প্রকান্ স্থলে তাহাকে অগ্নিদগ্ধ 
করিয়! বধ কর! হয়। যেমন জুডাস ইস্কারিঃট, 
তেমন্নি বিশ্বাসঘাতক [॥ 0159190£ পরে 
অন্থতপ্ত হইয়। ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। শেষ 
মৃহ্র্তে তিনি যে মর্্মভেদী প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন--তাহা শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ 
হয়” শেষ মুহূর্তে যখন অগিতে সমর্পণ 
করিবার আদেশ হইল, বিশ্বাসঘাতক বিসপ 
বোভাইস (035805915 ) 7 উইনচেষ্টারের 
কাডিনালের সমক্ষে তিনি জুস চুষ্বন করিয়া 
প্রার্থন করিলেন। তৎপর সকলের নিকট 
্ষন| চীহিলেন এবং সকলকে ক্ষমা করিলেন 
এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পন করিলেন।1 দেখিতে 


স্পট 
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ফাঞ্ষের দেবী । 


5৬৩ 


দেখিতে সব. নিঃশেষ হইল! কিন্ত জেনীর 
চিতা-ভন্ম হইতে নব ফ্রান্স অন্মগ্রহণ.করিল। 

এবং তায়পর ? যেমন শ্রীধন্ম- গ্রীষ্টের- 
মৃত্যুতে নবজজীবন লাভ করিয়াছিল, ফ্।ন্সও 
তেমনি, নব বলে বলীয়ান* হইল প্রমত্ত' 
ফান্সকে বশীভূত করিতে. বেডফোডের 


ডিউক অসমর্থ হইলেন. এবং: দেখিতে 
দেখিতে দেশের পর দেশ, নগরের, 
পর নগর ইংরাজ-হস্ত-বিচ্যত হইতে 


লাগিল); দেখিতে দ্বেখিতে সমস্ত ফ্ন্দ 


চারলসের করারত্ত-_-”11)15, ৮/10) 5006 
50195000161) 00091079165,  €911)90 
75 09121709 ১০ ০205০008119 25510506. 
003 12001151)5 €0০৮ 100৬ 7525 
11569 ৬০16১ ৬101) 0101116 ০৯০০১010109 
9110090 0181] 00617 8161001 [99559 
এবং প্রতিশোধের জয় জ্য়কার 


9910115.% 
হইল। 

১৪৫৬ খ্রীষ্টান রিমসের. আর্কিবিশপ* 
প্রমুখ কোর্ট পুনঃ জেনীর বিচার করেন' 
এবং তাহার নির্দোষিতা ঘোষণ! করেন ।% 
তাহার স্থতিস্তস্তে লিখিত আছে-_ 
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$ ফরাসী উচ্চারণ না জানা! থাকায় নামের অন্ু- 
বাদে ভুল থাকিতে পারে, তঙ্জন্ত ক্ষস। চাই । ন, স। 


ঙ্গ 


স্পিত০১ ক্র 1 ৬ 


মাঘ মাসের “প্রবাসীগতে ও জানুয়ারী 
মাপের 1100611) [২০৮০%তে কারাগারে 
পিতৃসন্লিধানে, মাতৃক্রোড়ে শিশু কৃষ্ণের একটা 
চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে । চিত্র পরিচয়ে 
প্প্রবাসী”গতে 2100017) [২০৮1০৬এ শ্রীযুক্ত 
ভগিনী নিবেদিতা (11155 1০51০) মহোদয়ার 
৮00£2012:5155 ০01 1310790150” নামব 
গ্রন্থের উদ্ধত অংশের অনুবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

শিশু কৃষ্ণের কথ! বলিতে গিয়! সংকর্ষ 
বলরামের কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 


প্রবাসীতে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, যথাঃ- 


"কংশ নিজ বন্ধু ও অমাত্য বাস্থদেব ও নিঃ 
ভগিনী দেবকীকে বড় ভালবাসিতেন 
তিনি এইজন্ঠ নিজ ভগিনী দেবকীর সহিত 


বাস্থদেবের বিবাহ দিলেন । এবং বিবাহে; 


পর এক রথে করিয়া নিজেই সারথি হুইয় 
তাহাদিগকে বাস্থদেবের গৃহে লইয়া যাইবা: 
জন্ত রথ চালাইয়া দিলেন, কিন্তু পথিমধ্ো এ? 
আকাশরাণী" শ্রুত হইল "রে অত্যাচার 
ছুর্বত্ত রাজা! এই দম্পতির অষ্টম সস্তা, 
একটা বালক হইবে । সেই বালক বা 
বৎসর বয়মে নিজ হস্তে তোর প্রাণব 
করিবে।” ইহা! শুনিয়া বান্ছদেব ও দেবকী 
প্রতি কংশের প্রীতি ঘোর বিছ্বেষে পরিণ, 
হইল। তিনি ততক্ষণাং ঘোড়ার মুখ ফির 


ইয়া আবার মথরাঁয় রথ লইয়া গেলেন এব 


* এই প্রবন্ধটী প্রবাসীতে ছাপাইবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। 


সেখানে বাস্দেব ও দেবকীকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করিলেন। উদ্দেপ্ত এই ছিল যে, 
তাহাদের প্রত্যেক সন্তানকে কংন জন্মের 
পরেই বধ কৰিবেন। এইরূপ বার বার সাত 
বার সাতটী শিশু জন্মিল,কেবল বলরাম ছাড়া! 
আর সব শিশুই কংসের নিষ্ঠুর হস্তে প্রাণ 
হারাইল। বলরামকে গোপনে কারাগার 
হইতে সরাইয়। ফেল! হইয়াছিল এবং কংসকে 
বল! হইয়াছিল যে শিশুটা জানবার পয়েই 
মার! গিয়াছে ।” 

বলরাম সম্বন্ধে যে কথা লেখ হইয়াছে,তাহ! 


| বৈষ্ৰ শাস্ত্রের ভক্তির সহিত মিলে না। 


্রযুক্তা ভগিনী নিবেদিতা কোথা হইতে বল- 
রাম শ্রীকৃ'চর সহোদর ভ্রাতা বিয়া পাইলেন, 
তাহা আমরা বলিতে পারি না। বলরাম 
রোহিণীর গর্ভজাত সন্তান, শ্রীকৃষ্ণের বৈম।- 
ত্রেয় ভাই বলিম্কাই জানি। এবং বৈষ্ব 
শাস্ত্র শীমদ্ভাগবততে তাহাই পাওয়। যায়। 
ভাগবতে আছে-- | 

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্াহা শরীর বাকৃ। 


| অন্তান্তামষ্টমো গর্ভে হস্ত যাং বহসেহবুধ॥ 


রে মুখ! তুই আজ আনন্দে ধাহাকে 


রথে করিয়া বহন করিতেছিন,, ইহারই অষ্টম 


গর্ভজাত সন্তান তোর জীবন সংহাঁর করিবে। 

ইতাক্তঃ সখলঃ পাপোভোজানাৎ কুলপাংসনঃ 

ভগিনীং হস্তমারন্ধ খড়াপাণিঃ কচেহগ্রহীৎ। 
সেই খল পাপী ভোজকুল-কুলাঙার এই 


সম্পাদক মহাশয় ছাপাইবার কখ' 


জনাইয়াও ছাপান নাই । “মনোনীত” হইয়াও বেন যে অমসংশোধনার্ঘ ইহ! হরি তাহা সম্পাদ 


আশি আখি 1 রজাজীজজ | 
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কথা শুনিক্ন। খড় ধারণ পূর্বক ভগিনীকে বধ 
করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়। তাহার কেশ 
ধারণ করিল । 
তখন বসুদেব--বানুদেব নয়, বস্থুদে- 
বের পুত্র বলিয় শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম বাঙ্গ- 
দেব-_বিনয় পূর্বক বলিলেন, 
শ্লাঘনীয় গুণঃ শুরৈর্ভবান্‌ ভোজ যশস্করঃ 
স কথং ভগিনং হণ্যাৎ স্ত্রিয়মুন্বাহপব্বনি ॥ 
হে শুরগণের পুজনীয় ভোজ বংশ যশো।- 
বর্ধক ! তুমি কি নিমিত্ত তোঙ্গার বিবাহিতা 
ভগিনীকে বধ করিবে? এবং নানাগ্রকার 
উপদেশ দিরাও বখন নির্দয় কংসকে এই 
পাপ কর্ম হইতে বিরত করিতে পারিলেন 
না, তখন বস্থদেব বহু সম্মান পূর্বক মধুর 
হান্তে সেই নৃশংস পাপাচারী কৎসকে বলি- 
লেন-_ 
ন হান্তাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্ধৈ সাহাশরীর বাকৃ। 
পুত্রাণ. সমপয়িষ্বেহস্য। যতন্তে ভয়মুখিতমূ॥ 
হে সৌমা! দৈবৰাণী যাহা হইয়াছে, এই 
দেবকী হইতে তোমার সেরূপ আশঙ্কা নাই, 
দেবকীর সকল পুত্রকেই তোষার হস্তে সম- 
পণ করিব। 
ইহাতে কংস সন হইয়া দেবকীকে 
আর বধ করিলেন ন1। | 
হ্ইয়! 


বন্ছদেবও কংসের প্রতি সন্তুষ্ট 
গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
অনন্তর যথাকালে দেবী দেবকী 


অষ্ট পুত্র ও এক কন্তা প্রসব করিলেন। 
_মত্যপ্রতিজ্ঞ বন্থুদেব অতি কষ্টে প্রথম পুত্র- 
টাকে কংসের হস্তে অর্পন করিলেন। ধার্দ্িক 
বন্গদেবের এইরূপ সত্য পালন দেখিয়া হূর্কত্ত 
ংসও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া! কহিলেন-_ 
 গ্রতিষাতু কুমারোহয়ং নহস্থাদস্তি মে ভয়ং। 
অইমাদ্‌ যুবযোর্ভামমত্যর্দে বিহিত কিল 


শিগ কৃ! 
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এই বালককে তুমি. ফিরিয়া লইয়া যাও, 
দেবকীর অষ্টমপুত্র হইতে জামার মৃত্যু হইবে, 
এরূপ আকাশৰাণী হইয়াছে । 

তাহাই হউক্‌ বলিয়! সানন্দচিত্তে বন্থুদেক 
পুত্র লইয়! প্রস্থান করিলেন ।* 

দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, কংস শাস্তি লাভ 
করিলে দেবকার্ধ্য উদ্ধারে ব্যাঘাৎ হয়, অত- 
এব তিনি কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া 
কহিলেন, ব্রজবাসী নন্দ প্রভৃতি যাবতীয় 
গোপ ও তাহাদের পত্বীগণ, বস্থুদেব প্রভৃতি 
সমুদয় বৃষ্ণবংশীয়, দেবকী। প্রভৃতি যাবতীয় 
যুকুল কামিনীগণ এবং কুলের জ্ঞাতি বন্ধু 
বান্ধক সকলেই দেবতা.। পৃথিবীর ভারভূত 
দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার জন্ত ইহার? 
দেহধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হুইয়াছেন । 
এই কথ শুনিবামাত্র কংসঁ বন্থুদেব ও দেব- 
কীকে গৃহে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল।* এবং 
যখনই দেবী দেবকী হইতে যে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ 
হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ সেই সেই পুত্রকে 
বিষ্ুবোধে সংহার করিতে লাগিল। ক্রমা- 
সয়ে দেবী দেবকীর ছয় সন্তান হয়, কংস 
তাহাদের মকলকেই একে একে নষ্ট করে। 
বিষ্ণুর অংশে দেবকীর সপ্তম গর্ভ সঞ্চারিত 
হইলে-_ * 
ভগবানপি বিশ্বাআ। বিদিত্ব। কংসজং ভয়ং। 
যদুনাং নিজনাথান1ং যোগমায়।ং সমাদদিশৎ ) 

ভগবান বিশ্বাত্মা যোগমার়াকে আদেশ 
করিলেন-- 
গচ্ছ দেবী ব্রঞ্জং ভদ্রে গোপ গৌভিরলঙ্কৃতম্‌। 
রোহিণী বহুদেবস্ ভার্্যান্তে নন্দ গোকুলে। 
অন্তাশ্চ কংসসংবিষ্না বিবরেযুগবসস্তিহি ॥ 
দেবক্য। জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম সামকং। 
তৎস্লিকষ্য রোহিণ্যা উদরে সঙ্লিবেশয় ॥ 


* দেবকীং বহুদেবঞ্ নিগৃহ নিগড়ে গৃহে। 
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হে দেবি! তুমি গো গোপগণে পরিবৃত 
হইয়া ব্রজে গমন কর। বহুদেবপর্থী রোহিণী 
গোকুলে ও তাহার অন্তান্ত পরীগণ কংসতরে - 
ভীত হইয়া গোপনে বাদ করিতেছেন । 
অনন্ত নামে আমার অংশ দেবকীর উদরে 
আবিভূ্তি হইয়াছে, তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ 
করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। : ভগ- 
বানের আদেশে মায়! পৃথিবীতে আসিয়। 
দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন 
করিলেন। পুরবামিগণ দেবকীর গর্ভ. নষ্ট 
হইল বলিয়! হাহাকার শবে রোদন করিতে 
লাগিল-. 
গর্ভসঙ্কবণাৎ তং বৈ প্রাঃ সন্কর্ষণং ভূবি। 
রামেতি-লোকরমণাস্থলং বলবছুচ্ছয়াং। 

দেবী দেবকীর গর্ভ সন্বর্ষণ হওয়াতে 
সন্তানের নাম সন্কর্ষণ, লোকের মনোরঞ্জনের 
নিমিত্ত রাম এবং বলের আধিক্যবশতঃ বল- 
ভদ্র হুইবে। 

রূপক ছাড়িয়া দিলে এই কথাই দাড়ায় 
যে, বলদেব বনুদেবের পত্রী রোহিণীর গর্ভ- 


বিবাহের 


0৯) 
সাহানা-_বার্পতাল। 

শুরিতেছে মহাবিশ্বে এক মহা নিমন্ত্রণ, . 
ঢেলে দাও প্রাণমন, কর আত্ম বিতরণ | 
অণু পরমাণু কণা বলে এক! রছিব ন!, 

আপনার জন তরে এত তাই অন্বেষণ। 
এক! জীব কোথা যাও, ও পথ তোমার নয়। 
জীবনের মহালক্ষ্য অনন্তের প্রেমে লয়, : 
প্রেম-বজ্ঞ-দেধী আজ আলো! করে রাজ রাজ, 
কে দিবে গে! পুর্ণাহুতি, কে চায় মহাদিলম? 


নব্যভারত। 


[ সপগ্তবিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


জাত সন্তান। শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেরর ভাই, 
সহোদর নন। শ্রীঘুক্তা ভগিনী নিবেদিতা 
যদি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহা- 
শয়ের 010 (0018055, * নামক গ্রন্থ পাঠ 
করিতেন বা একটুকু অগ্ুগন্ধান করিতেন, 
তাহা হইলে এরূপ অনত্য এবং অপ্রিয় ঘটনা 
প্রকাশিত হইত না । হিন্দুদিগের ইষ্টদেবত! 
শ্রীকৃষ্ণের পিতাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার 
করিতে হইত না। 

“্বলরানঞ্কে কারাগার হইতে সরাইয়। 
জন্মিবার পরেই মারা গিরাছে” বলিয়া 
কংসকে প্রবোধ দ্রিবার কোনও অযথ! প্রয়ো- 
জন হইত না। কংস হূর্দাস্ত পাপাচারী 
ঘোর নারী হুইয়াও বন্ুদেবকে সত্যবাদী, 
সত্যপরায়ণ,সত্য প্রতিজ্ঞ বলিয়া! বিশ্বাস করিত, 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, কঞ্চতক্ত ভগিনী নিবে- 
দিতা অসাবধানতা৷ বশতঃ তাহাকে জগতে 
প্রব্্চকরূপে প্রচার করিলেন। আশ! করি, 
সত্যান্বরোধে তিনি এ ভ্রমন সংশোধন করিয়া 
লইবেন। শ্রন্বরেন্দ্রনাথ মিত্র। 


সঙ্গীত 


(হ) 
সিন্ধু__কাওয়ালি। 
জীবনের মূলে বসে কেগো সর্বযূলাধার 
দুরাইছ সঙ্গোপনে মহাচক্র ঘটনার ? 
কার দেখ! কার সনে,কি থাকে তোমার মনে) 
কি মন্ত্র শুনাও কাণে, পর হয় আপনার। 
কুড়ায়ে কুড়ায়ে খণ্ড, পরশি ও প্রেমদণ্ড,! 
নব শোভা, মব ত্বর্গ রচিছ হে বার বার। 
এ লীলা-রহন্ত মাঝে সাজিয়া ছে কত সাজে, 
ধর! দিয়ে ধর! দিয়ে মিটেনাঁকি সাধ আর? 


কক 2985 17--170০৫841002, 


আফা, ১০১৬ ] পরা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত মমালোচনা | 


৯৬৭ 





(৩) 
বেহাগ--একতালা। 


সুন্দর কর, উজ্জল কর, কর চির মধুময়, 


ছুয়ারে ভোঁমারি প্রসাদ-ভিখারী ূ 
| প্রণত ছুটি হৃদয়। 
ফুটুক মঙ্গল, ছুটুক সৌর, 
উঠুক জীবনে তোমারি গৌরব ) 
তোমারি প্রমাণ হ*ক ছুটি প্রাথ, 
চির আনন্দ-আলয়। 
তুমি ন! ধরিলে কেমনে যাইবে, 
কঠোর ও ব্রত কেমনে লইবে, 
দুর্বলে বল কে সঞ্চারে বল, 
কে হরে সংশয় ভয় ? 
দাও গুরুদেব, নব শিক্ষা, 
দাও যজ্জেশ্বর মহামন্ত্র-দীক্ষা, 
করে তোমাময় যুগল হৃদয় কর 
মহ] প্রেমে লয়। 
উভৈরবী--এক তালা । 
সবাই ফুটিতে চায়, 
ও অমুত পরশ যথায়। 
হ'ক ক্ষুদ্রবিন্দু সেওচাম় সিন্ধু, 
নগণ্য কীটাণু অনস্তে ধায়। 
ফুটি বলে ফুল, ফুটিবে মুকুল, 
ফুটিবার তরে জগত আকুল; 
ক্ষুদ্র প্রাণ তাই খু'ঞিছে সদাই 
কেমনে ফুটিগ্া আপন। বিলায়। 


কি মন দিতেছ হ সবদয়ে হাদয়ে, 

- তুষ্ট নয় প্রাণ আর সীমা লয়ে, 
কি মধুর স্বরে ওই প্রেমপুয়ে * 
করিছ নিথিল প্রাণ আকর্ষণ। 
মহ! কর্মক্ষেত্র সম্মুখে ধরিয়া 
ডাকিছ সম্তানে আদর করিয়া, 
ছটি প্রাণ নিয়ে, সেবা ব্রত দিয়ে, 
রাখতে মাতায়ে মহা সাধনায় । 


€ 


 স্থুরটমল্লার-_-একতালা | 
হও তবে অগ্রসর। 
এক লক্ষ্য ল/য়ে, এক প্রাণ হ”য়ে 
হাতে হাত রেখে, অন্তরে অস্তর। 
আসে স্থখ হুঃখ, আসে দিবারাজ্তি, 
নাহি নাহি ভয়, অনস্তবের যাত্রী, 
মায়ের প্রসাদে দেব আশীর্বাছে 
হও চিরজয়ী, হওগে। অমর. . 
জীবন নহেত কল্পন! স্বপন, 
জীবন যে শুধু আত্ম-বিতরণ 
ধন্ত যেই জন, ধস্ত সে জীবন, 
তাগ যার ত্রত, সেব। যার পণ, 
স্থথী হতে চাও আপনারে দাও, 
আশীর্বাদ জেনে সব সয়ে ঘাও ১ 
(হক) ছুইটা জীবন ফুলের মতন 
চির বিকশিত, চির সুন্দর । 


শ্ত্রীকালীনাথ খোষ। 


প্রাগুগ্রন্থের সংক্ষিণ্ত সমালোচনা £ 


৮1. অশ্রু। শ্রীবিজয়ক্কষ্চ ঘোষ প্রণীত, বিলাতী কাগজে বিলাতী কালীতে ছাপ!। 
মূল্য দ*। (গীতিকাব্য) এই পুস্তকের কোন এর পুস্তকের আদর না হইলেই আমরা 


বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইল না। 


অধিকস্ত মুর্ী হইব। 


১৬৮ 


. শু 80091 চ২০০০1% ৩ 


নী 98510545 [75016505 039181/2108621 


7০:03 ১52: 79০8. ছ্বীবিত লোকের 
জীবন্ত কান্তি। পুর্ব শুনিম্নাছিলাম, ব্যক্তিত্ব 
ভুলিয়া সৎকার্ধ্য করিতে হয়-কিন্ত এই 
ইন্ষ্টিটিউট সে কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ । বাচিয়া 


থাকিলে বিধাতার রাজো কত কি দেখ! 


যায়! 

৯০ । 40008] 10২5১01৮ ০ 81৩ 
8২901500170911 16091 4551012 20 391- 
051)800-105051001 091 076 ৯৪21 79০98. 


বাঙ্গালীর অধ্যবসাঞ্জের অপূর্ব্ব কীর্তি। ১৯০৭ 


- --৩১ ডিসেম্বর ৩৮ রোগী ছিল, ১৯০৮--৪৯ 


অন তি হয়, মোট ৮৭ জন) তন্মধ্যে ২৯ 
জন আরোগ্য হইয়া যায়, ২৫ জন পলাম্বন 
করে, জনের মৃত ; ১৯০৮ ডিসেম্বরে ৩১জন 


অবশিষ্ট ছিল। আদ্ব__পুর্বস্থিত ২৯২৩৩৮৩/০ 


সহ ৩৩৫২৯/২% ব্যয় ১৩৭৮১/১০| পাই 
স্থিত ২৯১৫৯/১১] পাই। শ্রীযুক্ত বরদা- 
প্রসাদ বন্থু দেববর্ণ মহাশয় বিশেষ নুখ্যা- 
তির সহিত এই আশ্রম পরিচালিত করিতে- 


ছেন। 
, ১১। অঞ্জুন। শ্রীনীলরতন মুখোপা- 


 ধ্যায় প্রণীত-_মূল্য ॥* | এই গ্রস্থখানি পড়িয়া 


"আমর! বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। অর্জনের 


 অপূর্ব্ব ভ্ীবনকাহিনী বাঙ্গাল! ভাষায় আর 


. কখনও পড়ি নাই। 


সুদর হইয়াছে। 


ভাষ প্রাগ্তরল এবং 
বিশুদ্ধ। স্কুলে স্কুলে এই পুস্তক অধীত হইলে 
আমর] বিশেষ সুখী হইবা 


৯২। মায়াবাদ। শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, 
ক্কৃত। ইউনির্ভানিটি লেকচার। মার়াবাদ, 
. -আরম্তবাদ,পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ__-এই 

পুস্তকে প্রাঞ্ল .ও মিষ্ট ভাষায় বিবৃত হই:. 


্াছে। পৃণ্তিতমাশয়ের জটিল বিষয় সরল 


কৃরিবার অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় পাইয়্1. 
পুস্তকখানি অতি. 
"  দেখিয়। আমির ছুঃখিতৃ,হ্ইয়াছি। 


আমরা বিষুগ্ধ হইগ্রাছি। 





নব্যভারত 1 


[সগ্তবিংশ খণ্ড, ৬য় সংখ্যা । 


১৩। হিন্দুবিজ্ঞান-সুত্র। শ্রাবি্থ-নিন্ুক 
রাম ওরফে বি, এন রাগ প্রণীত। 
গ্রস্থকার বলেন--"আমি আত্মতত্ব ব আঁমার 


তত্ব লিখিস়্াছি। কতকগুপলি আমির সমষ্টি 
লইয়াই ভারত। ' আমাদের তত্ব সমগ্রিই 
ভারতের তত্ব । আমাদের হ্রাস বা পতনের 


কারণ বর্ণনায় ভারতের পতনের কারণও 
নির্দেশ করিয়াছি।” ইত্যাপি । হিন্দুজাতির 
হ্বাম বা পতনের কথ। পুর্বে বর্ণন। করিয়াছেন, 
নিবারণোপাঁয়ের কথ। এই পুস্তকে পুনরাবৃত্তি 
করিয়াছেন। গ্রন্থকার বহু ব্যয় ও ক্লেশ 
শ্বীকার করিতেছেন-_-সাধারণের নিকট 
আদর না পাইয়া তিনি নিরাশ হইতেছেন। 
আমর] বলি, নিরাশের কারণ নাই--বিধা- 
তার দিকে চাহিয়া তাহার আদেশানুসারে 
কাজ করিপ্না গেলেই সকলে কর্তব্য শেষ 
হয়--ফল তীহার হাঁতে। গ্রন্থকারের চেষ্ট। 
সফল হউক। 


১৪। বলৌমধি দর্পণ । ১ম খণ্ড-_শ্রীবিরজা- 
চরণ গুপ্ত কবিভূষণ দ্বার! প্রণীত ও প্রকাশিত ১ 
৯৪২ বিডন ট্রাট; মূল্য ৫1 মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ব সেন মহাশয় উপক্রমণিক1 


_লিখিয়াছেন। চরক, স্ৃশ্রুত, বাগভট, হারীত, 


পিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত, বঙ্গসেন এবং ভাবপ্রকাশ 
প্রভৃতি গ্রন্থে চিকিৎস! প্রনঙ্গে যে সকল 
উদ্ভিদ বাবহৃত হইয়াছে, ইহাতে কেবল সেই 
সকপ উদ্ভিদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। উদ্ভিদ 
সকলের সংন্কুত নাম প্রভৃতি বিবৃতির পর বা- 
ঙ্গালীও ল্যাটিন নামও প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তক- 
খানি স্থুবিস্বৃত এবং পারিপাটা রূপে মুদ্রিত। 
প্রাচীন ও নব্য মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
এতদ্‌বত্বন্ধে এরপ স্থন্দর গ্রন্থ এদেশে আর 
প্রকাশিত হুইয়্াছে কিনা, জানি না। বু 
ছাত্রের ইহাদ্বার! বিশেষ উপকার হুইবে। 
গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা! প্রার্থনা করি।. 
পুস্তকখানি বিলাতী কাগজে ছাপ! হইয়াছে, 















রর ইনি সী সম্পাদিত। 





( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্ত লেখকগণ দায়ী ।) 


বিষয় । 


১। দানবজ্ঞ। (্রচভ্রশেখর লেন, 99৮-2৮2ফ/) 
২। সেতুবন্ধ রামেখর | (লেষ) (রীধর্পানন্দ মহাভারতী ) . 

৩। হিন্দুর অভিব্কিবাদ। (ঞরশীতল্চজ্ঞ চক্রবর্তী, এস-এ ) 
৪| লিবেদিতা। পে) হ্ঞ্ীশচন্তর রার, বি-এ ) 

£। সভাপতির অভিভাষণ। (ঞঁশশধর রায়, এম-এ, বি-এল ) 
৬) শিশুকৃফ। (১) (রাগালন্দ ছট্টোপাধ্যায়,এম-এ) 
৭) শিশুকৃক। (২) (প্রীধীরেন্ত্রনাথ চৌধুরী, এম-এ ) 
৮1 শীতায় অবতারবাদ । (গ্রআগুতোষ দেব, এম-এ) 

৯। মুদ্ধ। (পদ্য) (্রবিজয়চজ্্র মজুমদার, বি-এল ) 

১*। ছুর্গেশনন্দিনীর বন্ধিমচন্্র। (ই্রীনির্দলচন্দ্র চক্র, বি-এ) 
১১। গবর্ধা। (পদ্য) (শ্রবেশোরারীলাল গোস্বামী ) 

১২। সাধক চূতুষ্টর। (সম্পাদক) . ৮, 

১৩। ঢাকার বিবরখ। প্রোকেদারনাথ মভুমদার) 

১৪। ভাটকাবা ও তাহার] কবি। (প্রগৌরগোপাল দেন) 
১৫। খননের সংক্ষিত নমালোচনা । 





কলিকাতা, 


২১ ন৫ নং  ফিযালিসী, নব্যতারত-প্রেসে, রদুতনাধ পালিত ধা সুজিত ও. | 
০ মি ৪. নং খর্ণওয়াহিল ন্ট, নব্যতাযত-কাধ্যালর হইতে | 
রি নে 2 2৯৯) - সাপাদক ক কাশি, এর 


ূ ই লাক? শাব১৮ রি 
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৪৮ 





সহ 


. ২৭৯: 

৯১৩ 
"২১৪ 
॥ ১৭ 


১৬৯ 
১৭৫ 
১৮১ 
১৮৯ 
১৪৯ 
১৯৮ 
১৯৯ 


২০৮ 


২২, 
২২২ 







সম্পাদকের নিবেদন । 


বনু-গ্রাহকের নিকট নব্যতারতের মূল্য-বাকী। আমাদের একমাত্র সহায় গ্রাহকগণের 
নিকট আমাদেরু বিনীত প্রার্থনা, তাহারা দা পূর্বক এই সময়ে বাকী মুল্য পাঠাইয়। 
আমাদের পরম উপকার করিবেন। যাহার! ভি-পি রাখির। আমাদের পরম উপকার করিতে- 
'ছেন, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। | | 
আমর! ক্রমে ভ্রমে সকলের নিকট ভি-পি করিতে চাই। যাহাদের 
আপত্তি আছে, তাহার! লিখিবেন, না লিখিলে মনে করিব, আপত্তি নাই। বহুদিনের 
মূল্য (৩৫১,৪*২৫০২) বাকী থাকা সত্বেও বাহারা। ভি-পি ফেরত দিয় আমাদিগের ক্ষতি করেন, 
তাহারা পূর্বে জানাইলেই ভাল হয়। আমাদিগকে কষ্ট দিলে ও আমাদিগের ক্ষতি 
করিলে তাহাদের কোন লাভ নাই। তাহাদের না ছাপা্টীলে গ্রাহকগণ বুঝিতে পারিবেন, 
এদেশের কত সন্ত্রাস্ত লোকের কত নীচ বাবহার | কত বন্ঠ লোক কাগজ আত্মসাৎ করেন, 
কিন্ত থণ পরিশোধ করেন না! লোকের জঘন্ত ব্যবহারে জেরবার হইতেছি। 
মুপ্যাদি প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দয়া করিয়৷ নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাদিগকে 
বড় কষ্ট পাইতে হয়। ঠিকান'পরিবর্তনের সংবাদ ন! দিলে, পত্রিকা পাইতে গোল হইলে 
আমর! দবায়ী,নহি। পত্রিক! না পাঁওছার সংবাদ পর সংখা প্রকাশের পূর্বেই দিতে হয়, 
তৎপর লিিলে পুনঃ মূল্য দিতে হয়। প্রবন্ধ. মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম 
নাই। লেখকগণ কাপি রাখি প্রবন্ধ দিবেন। পরে বিরক্ত করিলে আমর! নিরুপায়, 
ক্লাশি ২ প্রবন্ধের মধ্য হইতে বাছিয়! বাহির করিতে বড়ই কষ্ট হয়; লেখকগণ দর! করির। 
সে কথা একবার ভাবিবেন। বিজ্ঞাপনের নিক্বম-__এক বংসরের অন্ত প্রতি লাইন /১*, 
৬ মাদের অন্ত %০, তিন মাসের অন্ত ৬০ হিসাবে মূল্য অগ্রিম দেয় 9. অখ্রিম চর না দিলে 
বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। : 


২৯ ২২ বৈদ্যনাথ-কারসটেয়ার্স টাউনের প্রভাত.সান! 
বাড়ী ভাড়। | ট.ও বিশ্রায়.কুটার খালি হইক্সাছে । ভাড়াসনবন্ষে কিছু 
জানিতে হইলে নব্যভারত কাধ্যালয়ে ও বৈচ্যানাথ যুক্ত 
পুরী মুদ্রতীরে-_চিরবস্, শরীক রদ নি বন্ধুর নিকট অনুসন্ধান করিবেন। . 


বাই,শীতকালে তত শীত নাই,ব্ধাকালে তত . নব্যভারত-দম্পাদকের বিশেষ পরিচিত. 


বই টা 8০৪ দীলিনা” নাক“ আযু্বেদী় ওষধালয় ও বিদ্যালয়1 
খাড়ীর এপ্রহুন*:প্রণবপ্কামিনী*ও” 'নতিদীগ , কবিরাজ ক্ষীরোদরর্জ সেন। :... 
স্কুটার ভাড়া দেওয়া যাইবে। ধাহার, পরন্্ছিন না. ৬ ুক্তারাম বাবুর হট, চোরবাগান, নি 
হইবে, সারা গু যাযুখও সং রামের অব ! 
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ত্বর্গগত পিতৃদেব বলিতেন,_-”“কোন 
প্রকার প্রার্থনা লইয়া যখন কেহ তোমার 
দ্বারে উপস্থিত হইবে, তখন কোন 
দিকে না তাকাইয়। তোমার কর্তবা তাহাকে 
সাধ্যমত সাহায্য কর!। সেস্থলে তোমার 
বিচার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, 
তধিকাঁর নাই,_-লোকটা দুর্বল কি সবল, 
অক্ষম কি সক্ষম, বড় কি ছোট, সম্পন্ন কি 
বিপন্ন ; 'কেবল ইহাই বুঝিবে যে, সে ব্যক্তি 
যখন একটা অভাব জানাইবার জন্য তোমার 
্বাস্থ হইতে কু! বোধ করে নাই, তখন দে 
তথ্বিযয়ে তোমা! অপেক্ষা অনেক হীন) 
সুতরাং তাহার আদ্দাশ শ্রবণ করতঃ যথা- 
সাধ্য সেবা সাহাধা দ্বারা, যতদূর সম্ভব তাহার 
অভাব পুরণ করা! তোমার একমাত্র কর্তবা ; 
যে হেতু নিয়স্থের প্রতি উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তির 


কপাদৃষ্টি ও আমুকুলা ভগবানের অভিপ্রায় 


ও কঠোর আদেশ, তাহার অপালনে ঘোর 
প্রত্যবায়,-_-জীবজগৎ এক অখণ্ড সামগ্রী, 

সকলে মিলিয়! এক বিরাট দেহ।” 
উক্তরূপ বিধানেই বিধাতার অধীনে 
চাচি চলিতেছে। হুর্ধ্যপ্পেব যদি তক্মস- 
'লান্তরগত গ্রহর়াজিকে $ নিজশিবাযে ধারণ ও 
পোষণ ন! করিতেন, তাহাদের দশা আজ 
কি হইত? বন্থিত্রী' যৃর্দি তাহার ক্রোনতস্থ, 
জীবোতিদাদিকে নিজের 'রসরক্ত দরিয়া: প্রতি 
রান ন| করিতেন): খাদ ক্কোথাক্স থাকি 
২২ ৰ তু, 


তাম? মহৎ ক্ষুদ্রকে রক্ষা ঝাঁরিয়া না চলিলে 
বিশ্বসংসার এক মৃহ্র্তও তিষ্িতে পারে ন1। 
জোষ্ঠ কনিষ্ঠকেঃ ধনী দরিদ্রকে, সম্পন্ন ' 
বিপন্নকে, জ্ঞানী মূর্খকে, পুণ্াত্মা পাপীকে, 
যদি হাত ধরিক্সা না তুলিতেন, জগতের 
অবস্থা আজ অন্তরূপ হইত, সে অবনতি 
বিশৃঙ্খলার কথা ভাবিতেও প্রাণ ব্যাকুল হয়। 

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, 
যিনি দেন, তাহার যেন ক্ষতি হয় এবং 
যেলয় সে লাভবান হইয়া .থাকে। কিন্ত 
সুহুক্স আধ্যাস্মিক জগতে তদ্বিপরীত ফল 
প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অর্থাৎ ষে গ্রহণ করে, সে 
খাটো হইয়া! শক্তি হারায়, পক্ষান্তরে যিনি 
দেন, তিনি আত্মপ্রসাদাদিজনিত বিপুল স্কুস্তি 
ও বল লাভ করিয়। উন্নত হয়েন। স্থুলজগৎ 
অপেক্ষা হৃক্মরজগতের ক্রিয়া যে অধিকতর 
সুদৃঢ় .ফল-প্রসবিনী, তাহা! একটা সাধারণ 
দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। জলের 
স্থল হুক্াবস্থা সমূহের তারতম্য এ বিষক্ে 
উৎকৃষ্ট উদ্দাহরণ। এক টুক্রা কঠিন 
বরফের অচল ভাকে এক স্থানে পড়িয়া 
থাকাই প্ররুতির ব্যবস্থা, অপরকে নাড়া 
দুরে থাকুক, তাহার নিজেরই নূড়িবার চড়ি- 
বার শক্তি মোটে নাই ১ কিন্তু'উহাকে উত্তাপ 
কর্তৃক তিত্ঈল জলের অবস্থীয় আঁনিলে: উহার 


'ধে শক্তি বাড়ে, তাহ! বেশ দেখা যায়, তখন 


উহা সচল হুইয়া৷ সম্মুখস্থ কঠিন পার্থগুলিকে 
অনাগ্জাসে ঠেলিয়৷ লইয়! যাইতে সক্ষম হয় ॥ 
আবার এ জল তেজদ্বারা গুন্ধধ বাম্পাফারে 
প্ররিণত হুইলে যে - কিরূপ ভর়ামক- শক্তি 


১৭৬ 


ধারণ করে, তাহা! কলকারখান।, রেলগাড়ী 
প্রভৃতি দেখিলেই সহজে বুঝা যায়। বাম্পকে 
উত্তাপ দ্বারা স্ৃহুগ্ৰ ত্রথরিক অবস্থায় লয়! 
যাইতে পারিলে উহার শক্তি যে কতদূর ৃদধি 
গায়,তাহ! বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অনুভব করিয়া 
থ্রাকেন। এবন্প্রকারে তৈজসশক্তি প্রয়োশে 
॥ উহ্থাকে ভ্রমে ক্রমে ত্রঙ্গদত্তার নিকট লইয়। 
যাওয়া সম্ভব, যেখানে উহার শক্তির ইয়ন্ত! 
থাকে -না। .বিগ্তাদান, জ্ঞানদান প্রভৃতি. 
আধ্যাম্মিক বিষয়াদি সম্বন্ধে কিছু বল] এ 
প্রবন্ধের উদ্দেন্ত নহে, কেবলমাত্র হুল 
জড়পদার্থ সমূহের দান সন্বন্ষেই এখানে 
& আলোচন! হইতেছে। দান দ্বারা ইন্জিয়- 
গ্রান্থ দ্রব্যাদি, হস্তাত্তর হইবে কুষ্ধারাজ্যে 
কিরূপ ক্রি প্রকুটিত এবং তন্দ্বারা দাতা ও 
গ্রহীতা ছুই জনে আধ্যাত্মিক রাজ্যের কে 
কোন্‌ পথে" কোণায় গিয়া উপনীত হন, 
* তথ্বিঘয়েই কিছু বল! হইতেছে। 
- শ্ীস্ত্রাদিতে ত্যাগস্বীকার সম্বন্ধে 'কিরূপ 
উলনেন আছে, দেখ! যাউক £-- 
মনুসংহিতা ও ভগবদগীত! উভয়ে, বলি. 
তেছেন, প্অন্নংল কেঘলং ভূগুক্তে যঃ পচত্যা- 
আ্বকারণাৎ।”, যে ব্যক্তি আপনাকে উদ্দেশ 
করিয়া অন্ন পাক রুরে, সে কেবল পাপরিয় 
ভক্ষণ করিক্র! ধাকে।. "অর্থাৎ প্রত্যহ নির্জের 
আহারীর় গ্রষ্ের কিরদংশ অভাবযুক্ত কোন 
র্যক্তিকে ন৷্রিয়া থাইলে ভোক্গনটা পণ্তবৎ, 
হইয়া ভোক্তার শরীর. ওঈনের প্রতি রিষ, 
তুল্য ক্রিয়া ক্সিয় খাঁকে। ঘোর স্বার্থপরতা 
হেতু এ্ররূপ ব্যক্তি ইহকাবে ছঃখ, পরকালে, 
কেশ ও পরজন্মে: ও ভোগ 'করে। 
যদি অভাবক্রিষ্ট ্ষুধিত কোন মার 
নিকটে না পাওয়া যায়, পণ্ড পক্ষী কীটাদিকে 
দি 'খাইলেও কান্দ হয়। সামুর! বলেন, 


নব্যভারত | [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


একটী মানুষকে তৃপ্তিপূর্বক থাওয়াইতে 
পারিলে সমগ্র মানবমগ্ডলীকে খাওয়াইৰার 
ফল হয়, এবং একটী ইতর প্রাণীর ক্ষুধা 
শান্ত করিলে নিক জীব সমুহের দেবা করা 
হয়। মন্ুবিহিত প্রাত্যহিক পঞ্চমহাবজ্ঞের 
অন্তর্গত নৃষজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ ব্যবস্থাও তছদদেশে | 
মানব শাস্ত্রের বিধানানুঘায়ী পঞ্চমহাযজ্ঞ 
প্রত্যেক গৃহস্থের কিরূপ অবশ্ত কর্তব্য, তাহ! 
নিম্নোদ্ধ.ত অনুশাসনবাক্য দ্বার! বুঝ। যায় । 
“দেবতাতিথিভূত্যানাং.পিতৃণামাতঅনশ্চ যঃ। 
ন নির্বপত্তি পঞ্চানামুচ্ছাসন্‌ ন সজীবতি ॥” 
দেবতা অতিথি, ভরণীয় পোষ্যবর্গ, পিতৃ- 
লোক ও আত্মা, এই পাচ জনকে যে ব্যক্তি 
পঞ্চযুজ্ত দ্বার অন্নাি না দেয়, সে নিশ্বাৰ 
প্রশ্বাসরিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে।” 
“ভুক্তবৎস্বখ বিপ্রেমু স্বেষু ভৃত্যেতু চৈবহি । 
ভূগ্বীয়াতাৎ ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্ত দম্প্রতীঃ ॥ 
'ব্রাহ্মণ, আত্মীরম্বলন ও দাস, এই তিন 
শ্রেণীর লোকদ্িগকে অগ্রে ভোঞ্জন করাইয়! 


শি শি 


৩৩৪ 


পশ্চাৎ যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহস্থ 


দম্পতী তাহাই ভোজন করিবেন॥ 

এস্থলে "ব্রাহ্ধণ-ভোজন"* গুনিয়! অনেকে 
হয়ত মন্থর উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু বিরক্ত 
হইবার ক্ষারণ নাই। ষেকালে ব্রাহ্মণ 
বঘিলে কোন্‌ “শ্রেণীর জীবকে বুঝাইত, 
দেখা যাউক। প্জন্মনা জায়তে শুদ্রঃ; 
সংস্কারান্থিজ উচ্যতে, বেদপাঠাত্তবেদ্বিপ্রঃ, ব্রহ্ম 
জানাতি ব্রাহ্মণ: ।” এই ব্যাখ্যানুযায়ী ব্রাহ্মণ 
বন্ধ ছলভি সামগ্রী। যিনি ব্রদ্ষকে জানেন, 
অর্থাৎ পরাবিস্বাবিশারদ, এক্প আত্মজ্ানী 
মহাজনকে ভোজন করাইথার ব্যবস্থা. 


বামুনকে নয়». বান্মণকে! পণ্ডিতকে।” 
সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণকে খাশয়াইবার বিধি কেন? 


নজঞানধর্থাচর্চ ও ভঠাবহপাসনায় সদা রত 


শ্রাবণ, ১৩১৬ ] 


যে মুযুক্ষু জীব, তাহার ভরণ পোষণ, রকঞ্ষণা- 
বেক্ষণের ভার লওয়া সাংসারিক লোক 
সমুহের একান্ত কর্তব্য। শাস্ত্রে বলে 
“প্ডিতাঃ বনিতাঁঃ লতাঃ* আশ্রন্স ব্যতীত 
কখনও রক্ষা পায় না। পণ্ডিতকে কেন 
পত্রী ও লতার সঙ্গে অসহায়ের দলে ফেল 
হইল? ভার্ধ্য স্বামীকে এবং লতা কোন 
মহীরুহকে আশ্রর ন। করিয়া জীবিত থাকিতে 
পারে. নাঁ সত্য, কিন্ত পণ্ডিত কেন পারিবেন 
না? প্ডত শব্দে এথানে স্কুল পণ্ডি 
বুঝিলে চলিবে না, পণ্ডিত ও' ব্রাহ্মণ এক্থত 
একার্বোধক। “পণ্ডিত” শবের' অর্থ 
“পণ্ড বুদ্ধিঃ সা জাত! অস্ত-_শাস্ত্রজ্ত।”-_ 
যাহার বুদ্ধি জন্মিরাছে, খিনি শান্ত্রজ্ঞ। এখানে 
বুদ্ধি মানে টাকা রোজগারের বুদ্ধি নক্ক, ধান 
চাল বেচাকেনার বুদ্ধি নয়, যাহার নাম 
প্রজ্ঞা, নিশ্চস্কাত্মিক1 অন্তঃকরণকৃত্তি, বিজ্ঞান- 
ময় কোশে যাহার অধিষ্ঠান, যে সাত্বিকী- 
বৃত্তি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া 
যায়, কারণ উহাই আত্মার দেহ বা আধার। 
মহাভারতে আঁছে-. 
“পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্তে শান্ত্রচিন্ত কাঃ। 
সর্কে বাসনিনো। মূর্থ। ষঃ ক্রিয়াকান স পঙ্ডিতঃ॥ 
গঠক, পাঠক, শ্ন্ত্রচিন্তক সকলেই 
বাসনাধীন বঙগিয়! মিথ্যাসংস্কারবিশিষ্ট মূর্খ, 
যে ব্াক্তি ক্রিয়াধান অর্থাৎ পৃত-চরিত্র আল্গু 
ষ্ানিক ব্রদ্মোপাসক তিনিই পণ্তিত।”* এবসিধ 
ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণকেই ব্রাহ্ষণ-পণ্ডিত 
বল! বিধিসঙ্গত এবং তাহারাই আমাদের 
অবশ্ত-প্রতিপাল্য ; ২ফারণ ছুনিয়াদারীর 
পথানুনরণ করিয়া! অর্থোপার্জনে তাহার 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত $-স্তরাং অক্ষম। এই 
শ্রেণীর .সংসারবৈরাগী ব্যক্তি কাজেকাজেই' 
বমিতা লতার স্তায় একেবারে অসহারু। 


দানযজ্ঞ | 
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শান্ত্াদিতে একথাও আছে যে, নিরক্ষর 
অপেক্ষা গ্রস্থাধ্যায়ী ভাল, তাহাপেক্ষা! যিনি- 
পঠিত বিষয়ের ভাবশ্রহণে সক্ষম, তিনি উৎ- 
কষ্ট, আবার ধিনি অধায়নাদি অন্ত কোঁধ* 
হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি আরও 
উৎকৃষ্ট, কিন্তু সব্বাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ সেই' মহাজীব;, 
যিনি উপার্জিত জ্ঞানান্থ্যায়ী জীবনধাক্রা 
নির্বাহ করিয়া থাকেন) ব্রাহ্মণ বা গণ্ডিষ্ঠ' 
নামের যোগ্য কেবল এই শেষোক্ত সমর্থ 
পুরুষ, তাহার ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম হউক আর" 
না হউক, তাহাতে কিছু আনে যায় না। ইহা 
আমাদের কথা নয়, শান্ত্রকর্তাগণ প্ররূপর্ই 
নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। যথা! শ্রীমত্তাগবতে 
“নত যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসে। বর্থাভিব্যঞ্রকং |, 


বদন্তত্রাপি দৃশ্তেত তত্তেনৈব্‌ বিনিদ্দিশেত |” 


বর্ণাভিব্যঞ্রক যাহার যে লক্ষণ বলা হইল, 
তাহ অন্তবর্ণসস্ভৃত: ব্যক্তিতে- দেখিলে তাহা+ 
কেও তদ্রপই স্থির করিবে। এবং মহা- 
ভারতে-- 
“শৃ্রেটেতন্তবেলক্ষাং দ্বিজে তচ্চ ন বিগ্ততে ।' 
ন ন শূদ্বো ভবেচ্ছুদ্রঃ ব্রাহ্মণঃ নচ ব্রাহ্মণঃ ॥৮ 
শুর্রে বদি সদ্‌গুণ দেখিতে পাওয়! যায়, 
আর ব্রাঙ্গণে তাহ! ক্ষিত না হয়, সে শু 
শূদ্র নয়, €স ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণ নয়।” 
"মক্নদঃ সথধমাপ্লোতি স্বতধী_সর্ববন্তবু। 
ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিস্তাদানং ততোইধিকং? 
খিনি অল্লদান করেন, তিনি অন্ত বস্তু 
সকলের দাতা অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়। স্থখলাভ 
করেন। 'ভূমিদানের পর আর দান নাই; 
বিগ্াদান তাহ! হইতে ও উৎকৃষ্ট, 
নিঃস্ব ব্যক্তিকে অর্থাদি প্রওয়া অপেক্ষ। 
কুধিতকে অয়ভোজন করাইলে বেশী ফল 
হয়, তদ্বার! গ্রহীতা যেমন অন্নাহারে আগ 
বগতরেশ হইয়া তৃত্তিলাভ করে, দাতাও 


১৭২ 


তেমনি তৎক্ষণাৎ স্তৃপ্ত হইয়া! বিমল আত্ম- 


প্রসাদ ভোগে সমর্থ হয়েন। মানুষের পদ্ষে 


ক্ষুধার ক্লেশ'সহ কর! বড়ই কঠিন। লকল 
প্রকার জ্বাল! যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মান্ুষ 
জীবিত থাকে এবং জীবন ধারণ বাঞ্চনীয় 


মনে করে, অন্নাভাবে সেই প্রিয় জীবনের - 


নাশ সম্ভাবনা, একারণ নিরন্নকে অন্নদান 
বিশেষ কর্তব্য। ভূমিদান তদপেক্ষা মহৎ, 
কেন না তন্বার! গ্রাহকের চিরকালের অন্ন- 
স্থান হইয়া থাকে। পরন্ত বিগ্যাদান 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে হেতু ভূমিও কোন 
কারণে কখন হস্তচ্যুত হইতে পারে, কিন্ত 
বিদ্ভার কিছুতেই অধিকার-চাতি বা ক্ষয়ের 
সম্ভাবনা নাই; এবং বিদ্বাদ্বারা অন্নের 
ব্যবস্থা! নিশ্চয় । আবার পরাবিদ্যা বা ব্রহ্গ- 
জ্ঞান দানাপেক্ষা ধ্রাতা ও গ্রহীতা উভয়ের 
পক্ষে এ্রহিক পারত্রিক অমূল্য ফলপ্রদ সংসারে 
আর কিছুই হইতে পারে না৷ 
“সংবিভক্ত। চ দাত! চ ভোগবান্‌ স্ুখবাররঃ | 
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্রামশ্নতে ॥ 

যিনি তক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া 
অন্তের সহিত পান ভোজন করেন, এবং 
দানশীল ভোগবান্‌ ও অহিংসক হয়েন, তিনি 
পরম আরোগ্য সম্তোগ করিয়া থাকেন ।” 

আমাদের যাহা কিছু অধিকারস্থ বলিয়া 
আমর! আপনার নিজন্ব মনে করি, তাহা 
সমস্তই ঈশ্বরের সম্পত্তি, আমর! কেবলমাত্র 
কিছু দিনের জন্ত তৎসমুদয় ব্যবহার ও ভোগ 
করিতে আসিয়াছি। এই সকল ভোগ্য 
বস্ত আমর! বিধাতার নিকট হইতে পাই- 
য়াছি। কূপণত! ও বিলাদিতা উভয়বিধ 
দোষ পরিহার. পূর্বক ধর্্মসাধনোদ্দেশে 
শরীর মনের পুষ্টি সম্পাদনার্থ উহা ভোগ 
করিয়া! যাওয়াই আমাদের একমাত্র অধি- 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্, ৪র্থ সংখ্যা । 


কাঁর। অতএব পিত।, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, 
স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, আত্মীয় ম্বজন, বন্ধুবান্ধব 
দাস দাসী, অবগ্তপোষা, আশ্রিত, অভাব- 
যুক্ত প্রতিবেশী, ছূঃখভারাক্রান্ত দররিদ্রগণ 
প্রভৃতি সকলের সহিত যথাযোগ্য রূপে 
বিভাগ করিয়। ভোগ করাই কর্তব্য। সমু 
দায়ই যে কেবল নিজের জন্য, ইহ! কদাচ 
মনেস্থান দেওয়া উচিত নয়, আত্মন্তরিত। 
সব্বথ। মহাপাপ। 


উদ্বুন্ত ধনাদি যে সঞ্চম্ীর নিজম্ব নয়,ধনীর1 
যে কেবল ট্টীমাত্র, ভগবানের সম্পত্তি যে 
টুষ্টরূপে তাহাদের নিকট শুধু গচ্ছিত, তাহ 
শ্রামপ্তভীগবৎকার স্পট ভাষা প্রকাশ করিয়!] 
গিয়াছেন £-- 

“যাবদ্ভি,য়তে জীবং তাবৎসত্বং হি দেহীনাং। 
অধিকং যোইভিমন্তেত সম্তেনে৷ দণ্ডমর্হৃতি ॥ 

--যতটুকু দ্বারা জীবের ভরণপোষণ কার্য 
নিষ্পন্ন হয়, এতটুকুতেই তাহার সন্ব, তদধিক 
যাহ! তাহার অধিকারস্থ, তাহা যর্দি কেহু 
নিজের সম্পত্তি মনে করে, সে চোর, চোরের 
হ্যায় দণ্ডাহ্‌ 1”* 

ঈ কোন পাশ্চাত্য মহাত্বা লিখিয়াছেন ১1161 
8103 11)0111)50 60161210211 01090 069 10959 
25 1616 5025 07011 051 00935635100) ৮71১816 2:9, 
25 2 1700001 01 000, 5৬619010106 59 19055855 


1095 0017)8 (0 05 79 000 ০০-01১97201৮6 ৪1915 
০৫ 211 1)0032110, অর্থাৎ আমাদের হস্তগত 


সম্পত্তিকে আমর] নিজন্ব মনে করিয়া থাকি, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে যাহা কিছু আমাদের অধিকারম্থ, সমন্তই 
সমগ্র মানবমণ্লীর সমবেত চেষ্টা দ্বারা আমাদের নিকট 
আসিয়াছে। 

অন্য একজন বলিয়াছেন £--%1২10 0০0016 
91001010901 0190) 005561595 25 55/215 


8100 1701 25 09)75-*--ধমবানগণের উচিত আপ- 


মনে কবা। 


'মার্দিগকে ধনের অধিকারী না'মনে করিয়া! ভাঙারী 


শ্রাবণ; ১৩১৬ ] 


মোহাপাশবদ্ধ সাধারণ সাংসারিক জীব- 
গণের পক্ষে দান যে একটা মহাধজ্ঞ অর্থাৎ 
দৃগ্ধর ত্যাগম্বীকার 1 তাহ! পূর্বতন আচার্ধ্য- 
গণ বুঝিয়। প্রকাশ করিয়। গিক্পাছেন £-_ 
"দানার দুফরং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন। 
অর্থে চ মহতী ভূষণ স চ ছুঃথেন লভ্যতে ॥ 

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুফর 
কর্ম আর কিছুই নাই, যেহেতু অর্থেতে 
লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ কষ্টে 
লাভ হয়।” 

দান দ্বার! পুণ্যোপার্জন বড় সহজ ব্যাপার 


নর । সংসারে এরূপ ভাগ্যবান কয়জন জন্মিস্কা- 


ছেন, ধাহারা নিঃস্বার্থভাবে দানধর্ম অনুষ্ঠান 
পূর্বক ছুর্ণ ভ মানব জন্মের স্বার্থকত! সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হুইয়াছেন? অক্ষয় সম্পদ, 
অভয় বৈরাগাধনে ধনী, অর্থসংগ্রহ যাহার 
জীবনের উদ্দেশ্ত নয়, অর্থের দ্বারা ঈশ্বরের 
প্রিয় কার্য সম্পাদনই শ্নাহার! দ্রিশেষ কর্তব্য 
মনে করিল থাকে, এবন্িধ মহাত্ম। পৃথিবীতে 
বিরল। কি ধনী কি নিধন, প্রায় সকলকেই 
ধনতৃষ্ায় ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়, ধনের 
লালন! কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে, 
ধনসংগ্রহ ও ধনরক্ষা যেন আমাদের জীবনের 
প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য, আবার ধন বহু 
ক্লেশে উপাজ্জিত হইয়া থাকে) সুতরাং 
যেস্থলে কোনরূপ বাধ্যতা বা স্বার্থ নাই, 
সেস্থলে মোহমুগ্ধ আত্মবিস্বত জীবের পক্ষে 
অর্থত্যাগ 'কর। অসাধ্য না হইলেও ছঃসাধ্য 
ব্যাপার, সন্দেহ নাই। 

যাচকগণ উত্যক্ত করিতেছে বলিয়া কেহ 
কেহ বিরন্তচিত্তে যাচকের উত্যক্তি হইতে 
ঘুক্তিলাভোদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়া 
ছুটি পাইয়। থাকেন, তাহাতে কোনপ্রকার 


1 19280/90৩, 


দানযজ্ঞ ২৭৩ 


পুণ্যসঞ্চর হওয়। দুরে থাকুক, দাতার আধ্যা- 
স্মিক অবনতিই নিশ্চয়, কারণ অগ্রেমের 
উদয়ে প্রত্যবায় অনিবার্ধ্য। প্রশাস্তচিত্তে 
কর্তব্যবোধে প্রেমের বশব্ভাঁ হইয়া! ভগবানের 
আদেশ ব1 ইঙ্গিত সহান্তবদনে যে কেহ কোন 
প্রকার ত্যাগন্বথীকার করেন, তাহার নিশ্চয় 
পরমার্থ লাভ হইবে; কিন্তু দানকালে দাতার 
বদি কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে সুফল ফলে 
না। এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, বিরতির 
সহিত বা কষ্ট বোধ করিয়া যিনি কিছু নিজন্ব 
ত্যাগ করেন, তিনি কি দান জন্ত কোনই ফল 
পাইবেন না? তছুত্তরে বলিতে হয় যে, কর্ম 
শান্ত্রানুসারে তাহারও কিছু লাভ হইবে, 
সন্দেহ নাই, কিন্তু সে লাভ স্থল বৈ ক্ষন 
হইতে পারে না; তিনি যেমন কোন একট! 
সাংসারিক কার়দাকাহুনেঞ্ক বশে বাধ্য হইয়। 
হৃদয়ের অনিচ্ছাসত্বেও কষ্ট বোধ করতঃ 
জড়বস্তু ত্যাগ করিলেন ; কেন ন! দান বলিয়। 
কোন শব্ধ প্রকৃতির অভিধানে নাই, সমস্ত 
দানই থণ) গ্রহীতা এজন্মে প্রত্যর্পণ না 
করিতে পারেন বা ফেরত দিলে দাত৷ লঙ্জার 
থাতিরে তাহা গ্রহণ কর! ভদ্রতার বিরুদ্ধ মনে 
করিতে পারেন, পরস্ত জন্মাস্তরে তাহ। চক্র" 
বৃদ্ধি অনুসারে বদ্ধিত হইয়া তাহার নিকট 
উপস্থিত হইবেই ; এক পাই পয়সার হিসাবও 
প্রকৃতির খাতায় তুলচুক হইবার নহে। ইহা 
দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, দান ষে প্রকারেবই 
হউক,উহা৷ একটা সুন্দর ব্যবসায় *--ইহজন্মে 
খ্যাতিরূপ ফাউ এবং পরজন্মে বিশিষ্ট লাভ। 
ইংরাজীতে যাহাকে মাইজার 1 (ব্যয়- 
কুট, অদাত1) বলে, আমরাও সাধারণভাবে 
তাহাকেই কপণ আখ্যা দিয়া থাকি, কিন্ত 
কপণ শবের প্রকৃত অর্থ কপাপাত্র। $ বাস্ত- 


ক [10955030190 1 10155 2 00)৩০৮ ০1 0169, 


১৭৪ 
বিক জ্ঞানীর চক্ষে ব্যয়কুণঠ ব্যক্তিগণ নিতান্তই 
কপার পাত্র, সন্দেহ নাই ; যে হেতু তাহারা 
ইহজন্মে দীনদঃখীর মত জীবন কাটাইয়া 
সকলের ঘ্বণার পাত্র হইয়া থাকে, পরে পর- 
লোকে ও পরজন্মে অর্থের সদ্ব্যবহার না করা 
হেতু দগ্ডভোগ করে। ইহা অপেক্ষা মন্দ- 
ভাগা আর কি হইতে পারে? কৃপণ সম্বন্ধে 
আমাদের শাস্ত্রকারদের প্রচারিত, ব্যবস্থার 
অনুরূপ কথ! আধুনিক পাশ্চাত্য সুধীগণও 
প্রকাশ করিতেছেন,-- 
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অর্থাৎ, নদী সমূহের জলরাশি যেরূপ 
নিশ্য়তার সহিত সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান, 
ঠিক সেইরূপ নিশ্চিতভাবে, ধর্মহীন ধনীগণ, 
দারিদ্র্য ও ছুর্ভাগ্যের দিকে ছুটিতেছে। 
শ্বর্য্যের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও 
নিশ্চয় জানিবে যে, তাহাদের ছুষ্কৃতির বিষমন্ 
ফল তাহার পরজন্মে ভোগ করিবেই । 
এইরূপে যতবার তাহারা কোন কারণে 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


সমৃদ্ধিশালী হুইবে, ততবার তাহাদিগকে 

পাণ্ট! হাতে আবার দারিদ্র্যপক্কে নিমগ্ন 

হইতে হইবে,-যেমন কখন গাড়ীর উপরে 

নৌকা1,কখন নৌকার উপরে গাড়ী--যতদিন 
পর্যযস্ত তাহার! স্ুদীর্থকালের যন্ত্রশাভোগ- 

জনিত অভিজ্ঞতা দ্বার। আভ্যন্তরিক দারিদ্র্য--. 
নিকৃষ্ট স্বার্থপরতা'সম্ভূত অন্ুদারত। ও সম্কুচিত 

ভাব--জর করিয়। চিত্তের প্রশস্ততা লাভ 
করিতে ন পারে? অর্থাৎ যতর্দিন পর্য্যস্ত 
নিজে দারুণ ছুঃখ দারিদ্র্য ভোগ দ্বারা দরি- 

দ্রের সহিত্ত তীব্র ঘমবেদনা অনুভব করিতে 

সমর্থ ন৷ হয় । সংসারে কিছুই দেখিয়। বা 
শুনিয়া ঠিক শিক্ষা হয় না, ঠেকিক। ন। 

শিখিলে সে শিক্ষা শিক্ষাই নয় । যে কখন 

তিক্ত খাস্ব নাই, তিক্কের বর্ণন। দ্বারা তাহার 

মনে তিক্তম্থাদের ভাব বলাইতে পারা একে- 
ৰারেই অসম্ভব ) বন্ধ্যা কখনই প্রসববেদনার 
ক্রেশ ঠিক বুঝিতে পারে না) এই জন্তই 
পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে ভুক্তভোগী হওয়া 
প্রকৃতির নিম্বম, নতুবা পাকা অভিজ্ঞতা 
লাভ সম্ভব নয়, এবং তদ্যতীত উন্নতির দ্বার 
রুদ্ধ ।: ইহ! দ্বার এই বুঝিতে হইবে যে, 

যতদিন পর্যন্ত ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার হৃদয়ের 
সহানুভূতি জন্মিয়া তদনুরূপ ফাধ্য না হইবে, 
ততদিন পর্যযস্ত জগতের সম্পন্ন বিপন্ন 
কাহারও কল্যাণ নাই। 


কম্মশাস্ত্রান্ুসারে দানের ফলাফল বারা- 
স্তরে আলোচন। করিবার ইচ্ছা রহিল। 


শ্রীচন্দ্রশেখর সেন। 


স্স্প্খ্হাটি বস 


সেতুবন্ধ রামেশ্বর | (পে) 


পর দিবস প্রত্যুষে আমি “সেতু” দর্শন 
করিতে গেলাম। এই তীর্থের ত্যপর নামদ্বয় 
ধন্ুষতীর্থ, ধনুষকোটী, ইৎরেজিতে ইহাই 
10717051310 আখায় প্রসিদ্ধ। 
রামের মন্দির যেমন দর্শনীয়, এই স্থানও 
তেমমি দর্শনযোগা ; ইহারই নামানুসারে 
তীর্থের নাম “সেতুবন্ধ রামেশ্বর” হইয়াছে 
ভগবান শ্রীরামচন্ত্র এই স্থানেই সমুদ্র বাধিয়- 
ছিলেন, স্থুতরাং ইহা অতীব প্রদ্মোজনীয়্ 
ধরতিহাসিক স্থান মধ্যে গণ্য । স্থানটা যেমন 
প্রাচীন, তেমনি পবিভ্র। রামেশ্বর নগর 
হইতে ইহা প্রায় দশ ক্রোশ দূরবর্তাঁ। নৌকা, 
বলদ শকট কিম্বা পদব্রজে এখানে আসিতে 
হয়। ** সমুদ্রের ধারে ধারে নৌক! চালাইয়া 
আসা সকল সময়ে নিরাপদ নহে?) বঙ্গদ- 
শকটগুলি রাশি রাশি বালুক! ভাঙ্গিয়া 
অতি কষ্টে াতায়াত করে; পদব্রজে যাওয়] 
ততোধিক কষ্টকর। তথাপি প্রতি*প্রিন 
সমভাবে অসংখ্য হিন্দু যাত্রী এখানে যাতা- 
যাত করিয়া থাকে। ধন্ত হিন্দুর ধর্ম-স্প, হ1, 
ধন্ঠ হিন্দুর দেব-ভক্তি !! 

আমি নৌক1 করিয়াই গিয়াছিলাম। 
নৌকা লম্বা ও শক্ত। সঙ্গে নানা দেশের 
নান প্রকৃতির যাত্রী ছিল। নৌকায় আরো. 
হণ করিবার পূর্বে পাঁণ্ড1 কহিয়া দিরাঁছিল, 


" এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে ইংরাজি 
সমাচার পত্রে পাঠ করিলাম, রামেশ্বর তীর্থক্ষেত্র হইতে 
ধন্যকোটী পর্যাত্ত রেলওয়ে তৈয়ার করিবার জন্য 
ভারতবর্ষায় গবর্ণমেন্ট-বাহাছুর সা, ই, রেলওয়ে 
কোম্পানীকে হুকুমনাম! প্রেরণ করিয়াছেন। 


ধামেশ্বর হই ধনুষতীর্থ (সেতু) পর্যন্ত 
কোথা ৪ পানীয় জল পাওয়া যায় না। 
এই জন্য আমরা তিনট! বড় মুগ্য় কলস 
ক্রয় করিয়া, তাহা নির্মল কুপোদকে পূর্ণ 
করিয়া লইলাম। আহাধ্য দ্রবাও পাওয়। 
যাঁয় না বলিয়া বিবিধ প্রকার ফল, শকরা, 
চিপিটক ইত্যাদি সঙ্গে লইতে বাধ্য হুইয়া- 
ছিলাম। সমুদ্রের কিনারা দিয় বহুদূর 
পর্ন্স্ত নৌকা চাঁলাইরা সুদক্ষ. তামিল 
মাঝির! যে স্থানে প্রথমে নৌকা থামা- 
ইল, তাহা ভারত-মহাপাগর-বক্ষোপরে 
ভাসমান একটা দ্বীপ।” এই দ্বীপের 
নিকট হইয়া ধন্গুষতীর্থে যাইতে হয় না, 
কিন্ত এই দ্বীপ দেখিবার জন্ত মাঝিগণকে 
অধিক ভাড়। দিয় পরামর্শ স্থির করিয়! 
বাঁখিয়াছিলাম । আমর দ্বীপে উঠিয়া! দেখি- 
লাম, সমস্ত দ্বীপটা অসংখ্য নারিকেল বুক্ষ ও 
অগ্তান্ত তরুলতার বনে পরিপূর্ণ। দ্বীপটা 
লঙ্বার প্রায় এক ক্রোশ, প্রস্থে প্রায় অর্ধ 
ক্রোশ। ইহা মেস্কর থানার এলাকা ভুক্ত । 
সমুদয় দ্বীপে একাদশ ঘর মাত্র লোকের 
বসতি। ইহাদের জন্য একটী ক্ষুদ্র দোকান 
আছে, তাহাতে মুড়িমুড় কী, চাউল ডাউল 
ইত্যাদি সামান্ত পরিমাণে ক্রম্ন করিতে পার! 
যায়। দ্বীপ দেখিবার পরে, মাঝির! আবার 
নৌকা ছাড়িল। অনেক দুর যাইবার পরে 
আবার একট! দ্বীপে পৌছ্ছিলাম, ইহার দৈর্ঘ্য 
একমাইল, প্রশস্ততা অদ্ধ মাইল প্রমাণ। এই 
দ্বীপে একটা ক্ষুদ্র মন্দির এবং একটা খয়রাৎ- 
খান। আছে। এই দাতব্য-ছত্র হইতে অভাব. 
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নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, £র্থ সংখ্যা । 


গ্রস্ত পথিক্দিগকে চাউল, ডাউল, লবণ, কাঠ ইত্যবদরে গুজরাট দেশীয় যাত্রীদের £সঙ্গিনী, 


. ও একটা! মাত্র পয়সা ভিক্ষা দেওয়! হয়। যে 


নবন্ধীপ জেলাবাসিনী একবৃদ্ধা বাঙ্গালী 


মহাধনবান'ও বিখ্যাত বণিকের লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণবী কৃত্তিবামের রামায়ণ খুলিয়া অতি 
টাকা ব্যয়ে রামেশ্বরের মন্দিরের সংস্কার মধুর স্বরে গান করিতে করিতে পড়িতে 


হইতেছে, তিনিই এই দাওর্যাচিহত্রের প্রতি- 
ঠাতা ও ব্যয়ভার-বহনকারী। আমরা এই 
স্বীপ দর্শন করিয়! পুনরায় তরণীযোগে বহু 
দুরে গিল্না ধহুষতীর্থে পৌছিলাম। তরণী 
হইতে অবতরণ করিয়া খানিকট। পথ অতি 
' কষ্টে, রাশি বাঁশি বালুকা ভেদ করিতে 
করিতে এবং কথন কখন জলে হাটিতে 
হাটিতে এ তীর্থে উপস্থিত হইতে হয়। এই 
অপূর্ব স্থানের একদিকে মানার উপসাগর 
€ 0016 ০06 1191791) এবং আর এক 
দিকে পাকপুজি (941 50191.) $ মধ্যে 
তৃমিথগ্ড। ইহার আকার ধনুকের ন্যায়, 
দ্ুতরাং ইহ! সেতুতীর্ঘ এবং ধন্নষতীর্থ 
, উভয় নামেই প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই 
ভগবান রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়াছিলেন, এ 
ভূমিথণ্ড সেই সেতুর নিদর্শন। প্রস্তরাদির 
চিহ্ন নাই, গাথনি দেখিতে পাওয়া যায়-না, 
কিন্ত এখানের জল কম (5112119৬ )এবং 
কিছু দুরে দূরে বিপুলাকার প্রস্তরথণ্ড দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । ইংরেজেরা৷ কহেন, এখানে 
% শৈল আছে ; আমরা বলি, এ গুপ্তশৈলই 
রামচজ্্রের সেতুর ভগ্নাবশেষ। জল ভয়ানক 
লবণাক্ত, অন্ঠান্ত স্থানেও সাগরের জল অতি- 
শয় লবণময়, কিন্ত এখানে যেন লবণের ভাগ 
অধিকতম বলিয়া বোধ হয়। আমরা কিছুক্ষণ 
পর্য্যন্ত এই স্ুপবিভ্্র স্থানে বসিয়া মহাসাগরের 
চিত্তানন্দদাযিনী শোভ।-সন্দর্শন করিতে লাগি- 
লাম) পাগ্ডাদের পরামর্শ বা! উপদেশ অন্থ- 
সারে যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবান 


ভ্রীরামচন্ত্রের পুজার নিযুক্ত হইয়া! গেল।, 


লাগিল__ 


উভয়েতে চুল বাঁধে বস্ত্র পরে টেনে । 

দক্ষিণেতে বসিলেন সাগর বন্ধনে ॥ 

কোটী কোটা সেনাপতি বৈসে নলপাশে। 

ছু'ইতে পাথর নল সলিলেতে ভাসে । 

পাথর পাথরোপরি করিয়! বিন্তান। 

তাহার উপর পাড়ে পার্তীয় বশশ। 

রাখিল পাথর গাছ সাগরের কুলে। 

বড় বড় বাশ সে উপাড়ে ডালে মূলে। 

সেহাড়া কেন্থাড়৷ হরিতকী ও আমলা । 

পার্বকীয় গাছ আনে সারঙ্গ কমল! । 

বকুল দীর্ঘল গাছ পিক্াল তমাল। 

থর্জুর শ্রীফল আনে বুসাল কাঠাল । 

যত যত সেই,বনে-পাইল দীর্ঘেল। 

আনে.তাল তেঁতুল গুবাঁক নারিকেল। 
পৃথিবীর গাছ আনে নাম লব কত। 

গাছেতে ডাকিল। সাগরের জল যত। 

ষাট অনদ ছিল পর্বত উপরে । 

সর্বস্ব ভাঙিয়৷ ফেলে সাগরের নীরে। 

বড় গাছ আনে আর বড় বড় গোড়া । 

কোটী কোটা পর্বত হইল নে'়া মুড়!। 

আনিয়! পাথর গাছ করিল সঞ্চয়। 

স্বর্ণের পর্বত আনে শুদ্ধ স্বর্ণময়। 

বাছিয়! পাথর গাছ, আনে যুথে যুথে। 

সবে আনি দেয় নল বানরের হাতে । 

আড়ে দশ যোজন বান্ধিল রত্বাকর। 

দীর্ঘে শত যোজন বাধিল দৃঢ়তর ॥ 

সেই বৃদ্ধ। তক্তা বাঙ্গালী রমণীর সুমধুর, 

কস্বরে বাত্রীৰল, পাণ্ডা ও মাঝিগণ অবাক 
হইয়া! বসিয়া! গেল। যাহ! হউক, আমরা ধনুষ- 


আ্াবগ। ১৩১৬ ] 


তীর্থ হইতে নৌকা ধোগে অনেক রাত্রে 
পুনরাস়্ রামেশ্বর তীর্থে আনিয়া পৌছিলাম। 

পর দিবস আমি রামেশ্বর তীর্থের পুরা- 
বৃত্ত-তত্ব সংগ্রহে নিষুক্ত ভুইলাম। এবারে 
কঠিন ব্যাপারে হাত পড়িল। সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর তীর্থের সুবৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়া 
পাঠকের মনোমধ্যে সহস! এক প্রপ্নোজনীয় 
প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, তাহা এই, 
মন্দির কত প্রাচীন? ইহা কাহার দ্বার! 
নির্ষিত এবং কোন্‌ সময়ে ইহা নিশ্মিত হয়? 
ইতিপুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মাছুরা 
নগরীতে ভগবান শ্রীরামচন্ত্র মনিচী (ভগবতী) 
দেবীর আরাধন। করেন, তথায় আরাধনাদি 
সমাপন করিয়া রাঁমনাদ রাজ্য অতিক্রমপূর্বক 
সদূর সমুদ্র তটে উপস্থিত হয়েন। সেতুবন্ধন 
সঙ্কল্পে মহাপাগর-কুলের যে স্থলে উপবেশন 
পূর্বক রঘুপতি শ্রীরাম দেবাদিদেব কৈলাস- 
পতি মহাদেবের পুজা! করিয়াছিলেন, এই 
সেই প্রাচীন ও পবিত্র স্থানন। ভগবতী-পতি 
শিরুকে শ্রীরামচন্ত্র “ঈশ্বর” বোধে পুজ। 
করেন বলিয়া, এই তীর্থের প্রামেশ্বর* নাম 
হইয়াছে। তখন এস্থান পর্বত “প্রাণ 
বালুকা রাশি, উপল খণ্ড, প্রস্তর ও অরণ্যে 
পরিপূর্ণ ছিল। সেতুবন্ধন হইবার পরে 
মহাসাগর পার হুইয়া রামচন্দ্র এবং তাহার 
সেনাগণ ও সম্প্রদায়-ভূজ লোকবুন্দ অপর 
পারে গমন করিরার বহু বৎসর পরবর্তী 
সময় পর্য্যস্ত এই স্থান রামের শিবারাধন। ব! 
তপস্যার স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল। 


এইরূপে অনেক কাল গত হইলে পর, রামনা- 


দের শ্ীরাজ টৈহযছুল্‌ নামক নরপতির গুরু 
যোগীবর নিরলু কন্কন নামক ব্যক্তির উপ- 
দেশ, পরামর্শ ' ও অনুরোধ মতে প্রস্থান 
রান। ক্ষু্র মন্দির নির্মাণ ফরেন। এই সময়ে 
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অরণোর কিয়দংশ কর্তিত হয় এবং পথ 
প্রস্তুত হুইয়! যায়। ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট 
ও বড় বড় পাথর হটাইয়া, গাছ' কাটিয়া, 
এই স্থানকে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে. পরিণত কর! 
হয়। তদনস্তর রমানাথপুর রামনাদ রাজ্যের 
অধিপতি কীর্ভিষ্কর নামক বুদ্ধিমান ও ভক্ত 
পুরুষ অত্যন্ত প্রবল ও দিগ্বিজয়ী বীর এবং 
ধনবান হইয়। উঠিলে, রামনাদের মহোক্সতির 
সঙ্গে সঙ্গে এ রামেশ্বরের মন্দিরের উন্নতি হইতে, 
আরম্ত হয় এবং এ রাজার সময় হইতে পর- 
বন্তী তিন জন রাজার সময় পর্য্যন্ত এই স্থুবৃহৎ 
মন্দির নির্মিত হইয়। উঠে। কালক্রমে সমুদয় 
রামনাদ রাজ্যের অনাধারণ উন্নতি সংঘটিত 
হয়। পাঠকদিগের অবশ্য জানা আছে,যিগুপ্বীষ্ট 
জন্ম গ্রহণ করিবার প্রায় পঞ্চাশত বৎসর পুর্বে 
বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধদেব স্বয়ং 
ভারতমহাসাগর পার হইয়া লঙ্কা গমন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার অন্তর্ধানের প্রায় ছুই শত 
বাষট্রি বর্ষকাল পরে বোৌদ্ধ-প্রচারকেরা ধর্ম 
প্রচার উদ্দেশে লঙ্কায় প্রথম উপস্থিত হয়েন। 
তাহার। রামনাদের পথ দিয়াই সিংহলে গিয়া- 
ছিলেন। তখনও রামেশ্বরের মন্দির বর্তমান 
ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই মন্দির দেখিয়াছিলেন 
কিনা, তাহার প্রমাণ পাই নাই। কিনস্তপ্র 
প্রচারকেরা এ মন্দির দেখিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ আছে। যদি ইহ] স্বীকার কর! যান্ন 
যে, পরী সময়ের কিছু পূর্বে এ মন্দির নির্মিত 
হইয়াছিল, তাহ! হইলেও রামেশ্বরের মন্দি- 
রকে ছুই সহত্র তিন শত বৎসরের পূর্ববর্তী 
কালের প্রাচীন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। 
কিন্ত রামনাদের পূর্বোক্ত শ্রীন্নাজ ভৈদয়ছুল্‌ 
নরপতির রাপ্তত্বকাল ইহা অপেক্ষাও 
প্রাচীন। তাহার পরে আর একটা প্রবল 
প্রমাণ এই. যে, মাছুরা নগরীর গগততী 


১৭৮ 
মদির তিন সইত্রী বৎসরের নান কাশেন 
বলিয়া কেহ ভারৈন না) রামেশ্বরের মঙ্গির 
থে সকল রাজার সহায়তাগ্ন নির্টিত হইয়া- 
(ছিল, মাহুরানগরীর ভগবতী মন্দির তাহাদে- 
রই সাহাধা লা করিয়াছিল। মাছুরা তখন 
গ্রবল পরাত্রান্ত, স্ুসভ্য, ধনবান, শিক্ষিত 
এবং স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল। 

.. ইরেজেরাও লিখিয়াছেন "[190018 15 
01) 0111) 15050 21)0131)6 9170 ০০1০018- 
€৪এ 01069 10. /১17012170 117019.% (1১1০0০- 
212117991 10800 17010, 1898, 7229 
8৪. 0, ],. 9. 1, 7124195. 13 ]. 
2[0০০1)) অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে মাঁছুর৷ 
নগরী অত্যন্ত প্রসিদ্ধা ছিল। ইহা! অতীব 
প্রাচীন ॥ ৭8419001815 016 150)609 
9 5০৪৮ 10015.” (10012 1১256 2170 
17155৩00, গ101007517 &0 0০. 7892) 
অর্থাৎ প্রাচীম কালে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে 
এথেন্স নগর যেমন অসংখা দেব দেবীর 
মন্দিরের জন্ত বিখ্যাত ছিল, দক্ষিণ ভারতে 
বর্তমান মাছুর| নগরী ঠিক তাই। মর্ডক 
সাহেব লিখিয়াছেন, গ্রীতীয় পঞ্চম শতাব্দীর 
পূর্বে পান্ধা বংশীয় রাজারা মাদুরায় পাজতব 
করিতেন। গ্রীষ্টীর় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 
তাহাদের রাজত্ব চলিয়াছিল। শেষ রাজা 
স্থন্দর পান্ধা, 'জৈনদিগকে বিতাড়িত করিয়া 
চৌলহা! রাজেয অধিকার করেন, কিন্তু পরি- 
শেষে তিনি উত্তর দিক হইতে আগত ফোন 
'আক্রমণকাহীর হস্তে পতিত হইয়া! রাজ্য্রষ্ট 
হয়েন। _ ষোড়শ শতীব্বীতে বিজয় নগর 
'াঁজোয় ইহ *অন্ততক্তি হয় এবং বিশ্বনাথ 
শীষে একব্যক্তি শাসনকর্তা পদে ধরি 
এইখেন। ইহার অধীনে ৭২ জন কুত্র চুর 
'দ্র্জ। ছিল, ইহাদের বংশধরগণ পালিগান্, 


মবাতীরত।  [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


পলয়করণ প্রভৃতি নামে প্রপিদ্ধ। ১৬২৩ 
্বীষ্টাঝে তিকুমল নামক নরপতি মাহুরা নগ- 
রীফে ধন, বিদা, সত্যতা, প্রভূত্ব, রমণীয় 
মন্দির, প্রাসাদ প্রন্থৃতিতে পরিপূর্ণ করেন । 
১৭৪০ গ্রীষ্টাবে মাছুর! ব্নাজ্য চান্স পাহেবের 
হস্তগত হয় এবং ১৮০১ অবে' কর্ণাটের নবাব 
এই রাঞ্জ ইংরাজ কোম্পানীকে সমর্পণ 
করেন। প্রাচীনা মাছুরা নগরীর সংস্কৃত 
বিদ্যালক্ (সাহেবদের মতেও ) তৃতলে অতুল 
হিল। সহ সেকালের বিশ্ববিদ্যালয় । তিরু- 
বল্পভবর নামক শু্র আচার্য এই বিদ্যালয়ের 
অপাধারণ গ্বধ্যাপক ছিলেন। দিখিজয়ী 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! পর্য্যন্ত এই আচাধ্যকে 
পরাজিত কষ্কিতে গপারিতেন না । যাহা হট্টক, 
ইনাতে বুঝা গেল, মাছুরা খুব প্রাটীন। ১ 
বুদ্ধাদেবের স্ুয় হইতেও পান্ধ্যবংশ প্রাচীন- 
তর ।* এই বংশের নরপতিগণের সহাক্গতায় 
মাদুর মলির ও রামেখবর মন্দির নির্শিত 
হইয়াছিল। তাহা হইলে রামেশ্বর মন্দিরকে 
প্রাক তিন সহ্ত্র বৎসরের সমসামগ্রিক বলিতে 
পারা যায়। রমানাদ বা রমানাথপুরের 
প্রাচীন রাজার! মারাবার জাতীয় ছিল। 
আদি রাজাগণ অর্ধ সভ্য বনারাজ। বা সর্দার 
মাত্র ছিলেন। ইংরেজেরা লিখিয়াছেন,-« 
“0010 001)196 00 1২91001020 ৮/85 029 
10673 01 0)2 11919৮01০01 61)161 02.59,% 
[1018 99 0. 
* মহাভারতের সভাপর্বান্তগত দিসবিজয় প্ববাধ্যায়ে 
উক্ত হইয়াছে যে, সহদেব দক্ষিণ দিকে দ্িঘিজয়ে গমন 
করিয়া! পন্ধা! প্রসূতি জাতিগ্রণকে দলন পূর্বাক. কর 
গ্রহ করিয়াছিলেন | শ্রীমত্ভাগবতে লিখিত আছে, 
রাজা ভরত দিথ্বিজয় করিতে গিয়! পন্ধ্য প্রভৃতি 
জাতিকে দলন করেন এবং অনেককে যুদ্ধে পরাস্ত 
করির়] বিনষ্ট করেন। ভাহা হইলে পদ্যযগণকে অতি 
পুরাতন জাতি কহা জাবশাক । পোখক। 


(17261৮2 57655 ০01 








শ্রাবণ, ১৩১৬] সেতুবন্ধ রাষেশ্বর | ১৭৯ 


110100015,.1897, 11507590715. অন্তর্গত ইঞল্লোরা পর্বত মুহৃত্ধ-মার্তও গ্রন্থের 
7806 85.) শেষভাথে লিখিত আছে,” | 
শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতার ৩৮ অধ্যায়ে | উমৎ কৌশিক পাবনে। হরিপদ দ্বদার্পভাঙ্মা 
কতিপয় সুগ্রসিদ্ধ শিব মন্দিরের উদ্লেখ আছে, হরিস্তজ্জে/নস্ত ইলাস্ুরোচিগুণো নারাযণন্তং, 
তন্মধ্যে দেতুবন্ধের রামেশ্বর বিশেষ বিখ্যাত । | পু স্ুতঃ।. 
সৌরাধেঁ সোমনাথঞ্চ শু শৈলে মঙ্লিকাঙ্জুনমূ। থ্য(তং দেবগিরেঃ শিবালয় দুক তত্মাছুধকৃ,. 


উজ্জরিন্য।ং মহাকাল মোঙ্কার পরমেশ্বঃমূ। টাপর গ্রামস্তদ্বদতি মুহুত্ত ভুবনোন্মার্তণড" 

কেদারং হিমবৎ পৃষ্ঠে ডাকগ্তাং ভীমশঙ্করমূ। | মত্রা করোৎ॥ 
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যন্থকং গৌতুমী তটে। অর্থাৎ হুরিপদ দ্বয়ে অর্পিতাত্মা কৌশিক 
বৈদানাথং চি তাতমী নাগেশং দারুকা বনে-। পাবন শ্রীমান হরি, তাহার পুত্র অনস্থ ত্রাঙ্মণো- 
সেতুবন্ধে চ রামে শং বুম্বেঞ্চ শিবালয়ে। চিত গুণে ভূষিত, তাহার পুত্র নারায়ণ। 


দবাদশৈতানি নামানি প্রাতরুথায় ংঃ পঠেং। দেবগিরির উত্তরে বিখ্যাত শিবালয়, তাছার্‌ 
ইত্যাদি । উত্তরে টাপর গ্রাম) নারায়ণ টাপরে বাস, 

অর্থাৎ সৌরাষ্্র দেশে দোমনাথ, শ্রীণৈলে করিয়া মুহুর্ত ভূবনোন্সার্ডও গ্রন্থ রচন! 
মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল এবং করেন। আরঙ্গাবাদ প্রদেশে টাপর গ্রাম 
ওক্কার, হিমালযরে কেদার, ডাকিনীপুরে ভীম. এখনও বর্তমান। এককা্টিল ইহা! ম্থাধীন্ন 
শঙ্কর, বারাণনীতে বিশ্বেশ্বর, গৌতমী তটে হিনুরাজার অধীনস্থ ছিল, এক্ষণে হা়দ্রাবা- 
্স্বক, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ, দারুকা বনে দের নিজামের অধিকার ভুক্ত! "পুরাণ 
নাথেশ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর এবং শিবালয়ে প্রসিদ্ধ শিবালয়ম্‌ ধুশুণেশ শিবালয়ম্‌ ইতি 


দ্মেশ,এই বারটা প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ । চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধম্‌ জ্যোতিলিঙ্ স্থানম্‌ অপ্ডি।” 
চন্দ্রনাথ, উড়িব্যাও ভুবনেশ্বর এবং তাড়কে- উপরে থে সকল শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দিরের 


| 
ূ 
শ্বরের মহাদেবও প্রাচীন শাপ্রে রীতিমত র কথা লিখিত হইয়াছে, শোভা, সমৃদ্ধি, সৌরভ, 
উল্লিখিত আছেন। সৌরাষ্ট্র গুজরাট প্রদেশে ) ূ গৌরব, বিশালতা ও প্রাচীনত্বে রাখেশ্বরের 
্শৈন কষ্ণানদীর তীরে (দাক্ষিণাত্যে )) : মন্দিরাপেক্ষা কোনটাই শ্রেষ্ঠতর নহে, ইহ! 
নন্দ! টি (মধ্য ভারতে) ওষ্কারনাথ। | শিশ্চর। 
রাজমনেন্দ্রী প্রদেশে ডাকিনীপুর, নামিক "শিবস্বর্ূপ মংহিত।” নামক প্রাচীন সং- 
(পঞ্চবটা ) তীর্থে ত্রান্বক, নাগেশ লিঙ্গ হিতার রামেশ্বরের উল্লেখ দেখা যায়। হস্ত- 
দ্বাককাবনে (অর্থাৎ প্রাচীন নাগর কোয়েল লিথিত পুরাতন পুথি হইতে কতকগুলি 
নগরে, ইহা ত্রিশঙ্কুর রাঞ্জের অন্তর্গত এবং শ্লোক উঠাইয়। দ্রিলাম। এই পুথি সেতুবন্ধ 
কন্তাকুমারীক1 হইতে ছই ক্রোশ দূরবর্তী। রামেশ্বরের মন্দিরে দেখিঘ্বাছি। 
পশ্চিম সাগরে তস্য বনং সর্বদমমৃদ্ধিমং।”  বাহ্রূপে মহেশানি নানারপুধরোহহং। 
৫৬ অধ্যার, ১৭ শ্লোক, শিবপুরাণ। কৈলাসে জ্যোতিরূপেন কৈলাদেশ্বর সংজ্ঞকঃ। 
"শিরালম্ব নামক স্থান বর্তমান 7:18. হিমালয়ে মহেশানি পার্বতী প্রাণবল্লতঃ। 
০৪/৩৪ অর্থাৎ দক্ষিণ হয়দ্রাবাদ রাজ্যের কাণ্াং বিশ্বেশ্বরশ্চৈব বাণেশ্বর স্তখৈবচককী 
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শল়ুনাথন্চন্্র নাথশ্চন্দ্রশেখর পর্বতে । 
আদিনাথঃ,দিদ্ধুত্ীরে কামরূপে বুষধ্বজঃ 
নেপালেচ পশুপতিঃ কেদারে পাবকেশ্বরঃ। 
হিসুলায়াৎ কৃপানাথে রূপনাথন্তথোদ্ধতঃ। 
দ্বারকায়াং হরঠ্চৈব পুরে প্রনথেশ্বরঃ। 
হরিঘ্বারে মহেশানি গঙ্জাধর ইতি স্থৃতঃ। 
কুকক্ষেত্রে পাঁও্ডবেশে। বুন্দারণ্যে চ কেশবঃ 
_গোকুলে গোপীতিঃপৃজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ 
মথুরায়াং কংদনাথে। মিথলায়াং ধনুদ্ধীরঃ 
অযোধাক়।ং ক্কতিবাদঃ কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ 
কাঞ্চী নগর মধ্যে তু মন্নীম ত্রিপুরেখর | 
চিত্রকুটে চন্দ্রচুড়ো। যোগীন্ত্রো বিশ্ধ্যপর্ধ্বতে। 
বাণলিঙ্গো। নন্ম্দায়াং প্রভাসে শুলভূৎ সদা। 
ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ারাঞ্চ গদাধরঃ। 
ঝাড়থণ্ডে বৈদ্থনাথো বক্রেশবর শ্তখৈবচ। 
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথে। রাড়ে চ তারকেশ্বরঃ | 
ঘণ্টে পরশ্চ দেবেশি রত্রাকর নদীতটে। 
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরীতঃ | 
ভদ্রেশ্বরশ্চ কংবেশি কল্যাণেখবর এবহি। 
নকুলেশঃ কালীঘট্ে শ্রাহট্রে হাটকেশ্বরঃ | 
অহং কোচবধুপুরে জল্লেথ্র ইতিস্বৃতঃ 
উৎকলে বিরজ! ক্ষেত্রে জগন্নাথে। হৃহংকলৌ । 
লীলাচলারণ্য মধ্যে ভুবনেশ্বর ঈরিতঃ 
রামেশ্বরঃ সেতুবন্ধে লঙ্কায়াং রাবণেশ্বরঃ | 
অতঃপর আমি স্ুপবিভ্র রামেশ্বর তীর্থ- 
পরিতাগ করিয়া অন্তত্র গমন করিবার জন্ত 
পাণ্ডাকে সম্বাদ দিলাম, পাণ্ড! কহিলেন, 


"রাত্রির রেলগাড়ীতে যাইতে পারেন, অস্থ-: 


নব্যভারত। [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


বিধা হইবে না”; কিন্তু এঁ রাত্রে ভয়ানক 
শিলাবৃষ্টি ও ঝড় হওয়ায় যাত্রা বন্ধ রহিল। 
পর দিবস প্রাতঃকালে নবম ঘটিকার 
গাড়ীতে আরোহণ করিবার জন্ত ছ্েেশনা- 
ভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। পথে দলে 
দলে যাত্রীরা যাইতে লাগিল। রামেশ্বর 
মন্দির হইতে ষ্টেশন পর্য্যস্ত সমুদয় পথ নর 
নারীর ক নিঃস্যত প্জয় রাম জয় রাম" 
উচ্চরবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । বাম্পীক় 
শকটেও এঁধ্বনি অতি উচ্চ আকার ধারণ 
করিনা দিকদিগত্ত আঁমোদিত করিতে 
লাগিল । ষে অদাধারণ বুদ্ধি ও সামর্থ্যশালী 
ইংরাজ বাহাছুরের কপার এই রেলপথ প্রস্তত 
হইয়া অসংখ্যাসংখ্য ভক্ত হিন্দুকে সহজে ও 
নিরাপদে রামেশ্বর ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়া 
দিতেছে এবং যে পরমারাধ্য পরম পুজনীয় 
পরনেশ্বরের চির পবিত্র পদারবিন্দের কৃপায় 
এই সুদূর সাগর তটে আপিয়াও আনন্দে 
দিবানিশি বাপন করিয়াছি, তাহাদিগকে 
ভক্তিভরে অগণ্য ধন্যবাদ ধিয়! প্রণামপুরর্বক 
রেলওয়ে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম । 
আমল কথ! এই, মানবের আত্মায় যিনি রমণ 
করেন, তিনিই গকৃত রাম। এই মহা সুখ- 
কর ও শুভকর রাম নাম জপিতে জপিতে, 
ভজিতে ভজিতে, স্মরণ ও উচ্চারণ করিতে 
করিতে যর্দ ভবপিম্ধু পার হইতে পারি, 
তাহা হইলেই মানব জীবন সার্থক হয়; 
নতুব। মনুষ্য জীবন অপার ও বৃথা, বৃথা এবং 
বৃথ৷। শ্রীধন্মানন্দ মহাভারতী। 


সপ স্প্প্প্পমস্পহট চি স্ৃস্্্..... 


ভ্িল্জুল্স আভ্িন্যাভিিন্বাদকা | 


( সমুদ্র-মহ্ছুন,অবতার-তস্তব ও কল্পনবাদ ) 


হিন্দুদিগের পৌরাণিক ও দার্শনিক 
সাহিত্যে যে একটা স্থগঠত অভিব্যক্কিবাদ 


পরিষ্ক,ট হইরাঁছে, তাহা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তি- 


বাদের সমক্ষে দীড়াইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। 
সমুদ্মন্থন। অবহারতত্ব ও কর্মবাদ, এই 
তিনটা পধ্য।য়ে হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ বিভক্ত 
হইয়াছে। বথাক্রমে আমরা তাহার পর্য্যা- 
লোচনা করিব। 

সমুদ্রমস্থন হিন্দুদিগের অতি সুন্দর একটা 
পৌরাণিক আখ্যান। বৈদ্দিক কি পৌরাণিক, 
অনেক আখ্যানেরই অনুরূপ বা রূপান্তরিত 
আখ্যান ভিন্নজাতির ধম্মসাহিতো আমরা 
দেখিতে পাই। কিন্তু সমূদ্রমস্থন উপাখ্যান- 
টার এবিধ সাদৃশ্ত অপর কোনও জাতির 
সাহিতো এ পর্যন্ত আবিষ্কত হয় নাই। এইটী 
কে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুরই মৌলিক-স্ৃষ্টি 
বলিয়া আমাদের স্পর্ধী করিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে। ইহার সম্বন্ধে স্যষ্টরণর্দের প্রয়োগ 
করাতে বুঝিতে হইবে না! বে, এই বিষদ়টীকে 
আমর! কবির মনোহর কল্পন। চিন্র বলিয়াই 
গর্ব করিবার কথ। বলিতেছি। কিন্ত ইহার 
মধ্যে আধ্যচিস্তর যে গভীর অভিনব রূপ 
মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই 
আমরা স্পর্ধা করিবার কথ। বলিয়াছি। সেই 
আর্ধ্যচিস্তার হ্যত্রান্থুন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার 
পুর্বে আমর সমুদ্রমস্থন উপাখ্যানটার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রদান করিতেছি £-- 
_. *দেবাস্থরের মধ্যে পরম্পর কলহ উপস্থিত 
হওয়াতে দেবগণ বিধ্ুর শরপাঁগত হন--বিষু 


তাহাদিগকে অন্ুরপধিগের সহিত একযোগ 
হইয়া অমৃত-লাভার্থ সমুদ্রমন্থন করিতে উপ- 
দেশ দেন এবং আশ্বীস দেন €য, মস্থনোৎপন্ন 
অমৃত যাহাতে অন্থুরের1 ন। পাইয়া তাহারা 
পান, তিনি তাহ!ই করিবেন ও সেই অমৃত 
পান করিয়া অমর হইয়াই তাহার অন্গুর- 
বিজয়ী হইবেন । দেবগণ বিষ্ণুর এই প্রস্তাবে 
অসুরদিগকে সম্মত করিয়া বিষুরদ্বারা অধি- 
ঠিত মন্দর পর্বতকে মন্থনদগু-বিষুর অবতার 
কচ্ছপকে দণ্ডাধিষ্ঠান-_-মঞ্লস্তকে মন্থনরজ্জ, 
করিয়। তাহা একদিকে অন্গরদিগের ঘার! 
ও অপরদিকে আপনাদিগের দ্বারা আক 
করতঃ বিপুল ক্ষীরোদার্ণব মন্থন করিতে 
আরম্ভ করেন। ই মন্থনের দ্বারা শঙ্খ, 
প্ররাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, সুরভি, পারিজাত, 
অপ্সরা, চন্দ্র, সুরা, লক্ষ্মী, ধন্ুঃ, কৌস্তভমণি, 
হল[হলবিষ, অনুতসহ ধন্বস্তরি প্রভৃতি সমুদ্র 
হইতে উখত হয়। 

এইস্থলে সমুদ্রের নাম ও মম্থনোভূত বস্ত- 
জাত আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। আমর! 
উল্লেখ করিয়াছি বে, ক্ষীরোদ-সমুদ্র মথিত 
হইয়াছিল। এই ক্ষীরোদ-সমুত্রন্থারা আমর। 
কোন্‌ সমুদ্র বুঝিব,তাহাই প্রথমতঃ আমাদের 
আলোচ্য হওয়া উচিত। হিন্দুশান্ত্রে দেখিতে 
পাই,বিশ্বপ্রলয়ের পর স্থষ্টির প্রারপ্ডে, ভগবান্‌ 
ক্ষীরোদ-সমুদ্রশায়ী হইয়া একমাত্র বিশ্বদত্তা- 
রূপে বিরাঙ্িত ছিলেন। সুতরাং আমর! 
বুঝিতে পারিতেছি যে, এই ক্ষীরোদ-সমুদ্ 
আমাদের পৃথিবীস্থ সমুদ্র নহে,ইহ' বিশ্বব্যাগী 
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সমুদ্র এবং ইহা আমাদের পৃথিবীস্থ সমুদ্রের 
স্তায় ঘনজলময় সমুদ্র নহে, কিন্ত অতীব লু 
জলীয় দ্রবর্ময় সমূদ্র। এই লবুদ্রলীন-দ্রব্য 
অতীব স্বচ্ছ বাম্পবই আর কিছুই নছে। 
খধথেদের অনেক্স্থলেই বাম্পব্যাপ্তড আকাশ 
সমুদ্র বলিয়। উক্ত হইয়াছে।* বাস্পাচ্ছন্ 
আকাশের গ্রদ্দেণবিশেষকে নংস্কৃতভাষায় 
ছায়াপথ “ম্বরঙ্গ” ( নাকাণগঙ্গ।) প্রভৃতি 
নাম দেওয়। হুইয়াছে, ইংরেক্গীতে ইহাকে 
01110) ১9 বলে। গ্রীক ভাবার (০13,50 
শব্দেরও ধাত্বর্থ ইহাই। এই 10111) 2 
ছুগ্ধধবল (আকাশ পথ) কথ।টী আমাদের 
ক্ষীরোদ কথাটার অতি পরিফার রূপে মন্ম- 
ভ্ঞাপক। অতএব অসীম বাম্পরাশি পরিপুর্ণ 
অনস্ত আকাশকেই যে হিন্দুরা ক্ষীরোদার্ণর 
রলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এতক্ষণে 
আমর! উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। 
আমাদের প্রাগুক্ত আলোচন। দ্বারা 
সমুদ্র মস্থনের দৃণ্ত পৃথিবী হইতে আকাশে 
স্থাপিত হইতেছে । সথতরাং এক্ষণে আমা- 
দের বুঝতে হইতেছে যে, আকাশের বাস্প 
সমুদ্রই যথিত হইয়াছিল। সেই বাস্পদমুদ্র 
হইতে কিরূপে পুর্ববণিত বস্ত সকল উদ্ভৃত 
হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে |ববেচা। পৃক্োক্ত 
নকল বস্তই অলৌকিক স্বরূপ বিশিষ্ট বলিয়। 
বর্ণিত আছে। সুতরাং পার্থিব সমুদ্র অপেক্ষ। 
স্বর্গীয় সমুদ্রের সাহতই ইহাদের সম্বন্ধ শ্বাভা- 
বিক। একটু অনুধাবন করিলেই প্রাগুঞ্ 
ম্নছন-সম্ভৃত অলৌকিক বস্ত সকলে পার্থিব 


পের স্বন্ূপ নিহিত রহিয়াছে, পরিদুই 


ক ১ম মগপের ৪৭ ও ৫৫ হুঞ্ের সায়ণভাষা 
শরষ্টব্য। গ্ীধুক্ত কমেশতন্্র দতের খখ্েদানুবাদেন সর 


ঈলের:১১* পৃক্তের ৮ম প্রকে পাছটাকা আই) 


$-হ সঞ্ালর ৮৮ হৃক্ষের ১৪ খু আউব্। 


নব্যভীরত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্থ নংখ্যা। 


হইবে। খাষিদিগের কারণানুনঙ্গিতলা একপ 
দূরপ্রপারিণী ও অন্তস্তলাবগাহিনী ছিল যে, 
কোন বিবরেই শেষনাম। পর্যযস্ত ন| দেখি 
তাহার নিবৃত্ত হইত না। স্থতরাং পৃথিখীতে 
বস্ত সকলের কেবল গৌণকাবণই উপশব্ধি 
হইতে পাণে, মুখ্য কারণ উপপান্ধ হইতে 
পারে ন। দৌথন়া মহবিগণ ত্বর্গের সহিত 
তাহ!দের সংঘোগ বিধান কারা! তাহাদের 
মুখ্য কারণ আবঙ্কার কাররাছেন। সমুদ্র- 
মন্থন সমস্ত কারণের মিলন-রহস্য--মন্থন- 
সভভূত সমস্ত বন্ত ব্যক্তন্ধপে খতঃঙ্জাত, মৃতরাং 
ইরা ওত অনাদি হইয়া পার্থব সমস্ত 
বস্তর আদিরপ। পৃথবার গ্বপ বিকাশের 
আদর্শ মহষিগণ এই আদিরূপে দেখিতে 
পাইয়া।ইলেন। “মমুদ্র-সস্তুত চতুদ্দশটী বস্ত 
চতুর্দশ রত্নামে অভিহিত হইরাছে। রত 
শব্দের অর্থ স্বজ!তি শ্রেষ্ঠ বস্ত-_"জাতৌ৷ 
জাতৌ বহুত্কৃষ্টং তদ্রত্বমিহ কথাতে ।” সুতরাং 
ইহাঁর ষে আদর্শ, তাহ! এই রত্রশব্ব ঘ্বারাই 
গ্রতিপত্ন হইতেছে । পৃথিবীতে কি প্রকারে 
এই আদর্শের প্রতিধন্মম প্রতিফণিত হইয়াছে, 
তাহাই আমর আলোচন! করিয়। দেখিব। 
সমুদ্র-মন্থনে শঙ্ঘের উৎপত্তি হয়, এই 
শঙ্ঘখই জীবের প্রথম প্রকুষ্ পরিণম। পৃথি- 
বার প্রথমস্তর শন্বুক ও শঙ্খজাতীয় জীবের 
দ্বারাই গঠিত, দেখা যায়। তৎপর পৃথিবীর 
স্তরে হপ্তি জাতীয় অতিকায় পণ্ডর কষ্কাল 
পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ময়ের 
বিষ এই যে, পুরাণ-বর্ণিত এ্ররাবতের লক্ষণ- 
বিশিষ্ট চতুর্দগড মাষ্টোডন জাতীয় হস্তীরু 
কল্কালই পৃথিবী পরে প্রাপ্ত হওয়! গ্রিয়াছে। 
ইহার! যে জলচর ছিল,তাহাতে সন্দেহ নাই। 


মমুজ-মস্থনোভত, যে. তীরাবত ইহারের আদি 


পুরুন, সেই ধবারহ নাদের 'যোগার্থ “সমু | 


শ্রাবণ ১৩১৬] 


জাত”_-ফারণ “ইরা! * শবের অর্থ জল ও 
ইরাবৎ শবের অর্থ সমুদ্র । তাহ! হইতে জাত 
অর্থে ওউরাবত' শব্দ সিদ্ধ হয়। জলহস্তী 
নামক হস্তি সদৃশ 1 পশুজাতির নাম ও বিশেষ 
রূপে পূর্বোক্ত তন্বই প্রমাণিত করে। পৃথি- 
বীর অশ্ব সকল উচৈঃশ্রবারই বংশধর, 
ইহারাঁও ঘষে প্রথমে জলচর-সমু দ্র-জীব ছিল, 
তাহ! ঘোটকের “সৈন্ধব 1 নাম হইতেই 
প্রমাণিত হর । “সিন্ধু ঘোটক' নামক জল- 
জন্ত বিশেষের নাম অন্তর প্রমাণ রূপে 
গৃহীত হইতে পারে। “ম্ুরভি* পৃথিবীর 
গোজাতির জননী। গে শব্দের 'এক অর্থ 
জল & হইতে জলের সহিত গোজ্াতির সন্বন্ধ 
এ্রদর্শন করিছেছে। পণ্ড জাতির মণ্যে 
গোক্গাতির ছুপ্ধই মাতৃস্তন্তের তুল্য গুণ 
বিশিষ্ট ও অন্ত সর্ব দ্রব্যাপেক্ষী আধক 
শদীর রক্ষোপাবোগী। যজ্ঞ কার্ষ্েেরও 
গাভীই প্রধান সহায়--নুতরাঁং তিনি 
হবিধ্ণনী। তীর ভবির দ্বারা দেখতাধিগের 
এতিনিধি অগ্নি পূজিত ও তপ্ত হন বপির! 
তিনি দেবলোকের৪ পোবণকারিণী। মন্ু- 
ষ্যের উৎকৃষ্ট গুহি ও দেবতাদিগের বিশেব 
তুষ্টি সম্পাদন করির়| তিনি “কাম-ছ্ধা” 
হইয়াছেন। পশুদিগের আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জাদির উদ্ভব হইয়াছিল । 
. তাহাদেরই সর্বোংকৃ্ত পরিণাম রূপে পারি- 
জাত” উদ্ভূত হইয়াছে। “পারিজাত' শব্দের 
যোগার্থ (পারি (সমুদ্র,+জাত)। ইহাতেই 
ইহার সমুদ্র হইতে উৎপত্তি প্রমাণিত হয়। 


“ইরা! ভুবাক্‌ হুগাপ্ন,সযাৎ” ইত্যমরঃ। 
রামায়ণ লঙ্কাকাও সমুগ্ধে সেতুবন্ধন প্রষ্টবা। 
"্বাঁজি বাহার গন্র্র্ব হয় সৈ'্ধাব সপ্তয়ঃ। 
$ শর্গেবু পশুবাধস্র' দিখে হুদীভূজলে লক্ষণ দা 
শরিশ্নাং পুংসি-গৌঃ 1” ইত্যনরঃ। 


শা শ্পী ফ্রি 


হিন্দুর অভিব্যভিবাদ 


১৮৭ 


বৃক্ষের ফলের হারা আহার, বন্ধলের দ্বার! 
বস্ত্র, শাখাঘার! বাস, কাষ্ঠের দ্বার! গৃহনির্্াণ 
ও অগ্নিপ্রজালন, পুশ্পের ছার। অলহ্করণ ও 
চিন্তরঞ্জন প্রভাত সর্ববিধ প্রয়োজন নিম্পাদিত 
হওয়ায় প্রথমজাত পারিজাত বৃক্ষ “কজ্তরু"- 
হইয়াছে । অগ্দরসগণ, বোধ হয়, 115117094 . 
(জলনারী)নামক যে একপ্রকার অর্ধনরা- 
কাত জলঙ্গীবের কথ শুন! যাস, তাহাদেরই 
প্রতিপ। অগ্সরস্‌ নামই জলে ইহাদের 
বাসের কথ প্রকাশ করে। এই অন্পরদ- 
গণের সাহত মনুষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখ। যায়। 
অনেকে শাপত্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিরাছে, অনেকের আবার খধিদিগের, কি 
রাজাদগের সহিত বহ্বাসে মনুষ্য-সন্তান 
এন্সিয়াছে,ষথ। মেনকা।, রা, উর্বশী প্রভৃতি । 
এই সমস্ত কারণে মনে করা'যাইতে পারে বে, 


মনুখ্যজাতির উৎপপ্তি মূলে এই অপ্দরস্দিগের 


বোগ রহিন্ধাছে। ($16170810 নামক থে 
গন-মাগুযীর কথ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, " 
এাহাদের মনুয্য-সংসর্গের প্রাচীন 
এওহাসি ক-বুত্তাস্ত 19০15 প্রভৃতি পর্ধ্যটন- 
কারাদিগের গ্রন্থে পাওয়া যার। মহাভারতে 
ভীম্মের গঙ্গা হইতে জন্ম পুর্বোক সত্যেরই 
পোন্নাণিক নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। সমুদ্র 
হইতে লক্ষ্মী পল্মাধিষ্টিতা হইয়া উত্থিত ছন। 
ইহার “হন্দির।” “কনল।” প্রস্থতি নান যেমন 
জলের সহিত তাহার সম্পর্ক জ্ঞাপন করে, 
তদ্রপ জলজ-পুম্পের সহিতও সম্পর্ক জাপনম 
করে। স্থষ্টিতে পুষ্পই সর্বাপেক্ষা অধিক 
সুননর, পল্প আবার সকল পৃষ্পাপেক্ষা অধিক. . 
দৌনর্য্যের আধার । লক্ষমীসেই পল্সাধিষা্রী 
হওয়াতে বিশ্ব-সৌন্দর্যোর স্বরূপিনী হইয়ছেন। 
তিনিই স্থ্টির আস্ভাপ্রক্ৃতি,স্তাহাতেই তাহার 
নাম “লোকম[তা” হইয়াছে, পৃথিবীর নাকী 


বল 09 
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জাতির, শ্থুতরাং মন্ুষাজজাতির, তিনিই আদি 
জননী, সুতরাং তিনি “ম?”, পৃথিবীতে স্ত্রী- 
প্রকৃতির ভিনিই মূলাধার। যেখানে বিশেষ 
' লম্পদের বিকাশ হইক্সা থাকে, সেখানেই 
শোভার আবির্ভাব হয়, ইহাই লক্ীর 
পদাশ্রয় |. সুতরাং তিনি ভাগ্য-দেবীও 
হইঙছেন। 

সষ্টি-ক্রমে জ্যোতিষ্ষমণ্ডলী মধ্যে চন্দ্রই 
অগ্রে প্রকটিত হন বলিয়া, তিনিই সমুদ্র 
হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত 
হইম্বাছেন। যখন সমস্ত বিশ্ব তমো- 
ভূত ছিল,তথন নক্ষত্র নকলের ক্ষীণ আলোক 
সেই ঘোবাদ্ধকার কথঞ্চিৎ উদ্ভাসিত করিতে- 
ছিল,কালক্রমে চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া আপনার 
উজ্জ্বল আলোক দ্বারা অন্ধকার মধ্যে জ্যোত্স। 
আনয়ন করিলেনণ তাহাতেই তিনি নক্ষত্র- 
দিগের প্রধান হইয়া “নক্ষত্রেশ” আখ্যা প্রাপ্ত 
হইলেন। তাহার আলোক প্রভাবে পৃথিবীর 
প্রথমজাত ভূণগুলাদির পুষ্টি ও বর্ধন হও- 
যাতে তিনি “ওষধীশ' বলিয়াও পরিচিত হই- 
লেন। মন্ুষ্যদিগের কালগণনাও তাহারই 
কল'হান বুদ্ধির সাহায্যে নির্ধাহিত হইতে 
লাগিল, তাহারই নামানুসারে কালবাচক 
“মাম” শব্দ রচিত হইল-_-তিথিরূপ' কাল 
পরিমাণও তাহারই দ্বার নিরূপিত হইল। 
এমন কি, বৎসরের দ্বাদশ মাসের নামকরণ 
তদধিশ্রিত নক্ষত্রের দ্বারাই হইয়াছে । খবি- 
'দিগের যাগাদি ধর্কার্যেও তিনিই দময়গ্রদ- 
শক হইগ্জাছেন। তাহাতেই তিনি "দ্বিজরাজ” 
এই খ্যাতিও লাভ করিয়াছেন। * তৎপর 
র্্য, আবিভূতি-হটয়া তীক্ষ রশশিত্ারা পূর্বোক্ত 


ক 72100012115 95 ৬৪ 10909 0020 10 93 
61১6 120010 5700 11151110100. 1761) 60 501:078 
1275) 57105000 0010 100 ৮/611-75801815৫ 
5001211965 দাহ5 009311৩-” *00551081 861৮ 
8100 09 2000 -069%02091161) 299, 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা | 


জ্যোতিষ্মগ্ডলীকে নিশ্রত করিয়া! দিবালোক 
স্থপ্টি করিলেন, এবং তৎসময় হইতে রাত্রি 
দিন বিভাগ হইল। 

সর্বশেষে ধর্বস্তরি উখিত হইন্নাছিলেন। 
তিনি দেবাস্থরের অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমের 
পুরস্কার, তাহাদের শ্রেষ্ঠ।ভ।& অমৃত লইয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অমৃতই স্ঙ্টির 
সার পদার্থ। ধর্বন্তরি বিষ্ণুর অবতার বলিয়। 
বর্ণিত হইয়াছেন। স্থতরাং তিনিই যে এই 
অনির্ধচনীয় অপরিসীম প্রভাবসম্পন্ন এরশ্বরিক 
পদার্থের আশ্রয় হইবেন, তাহা! সম্পূর্ণ স্বাভা- 
বিক। তিনি স্বর্মৈদ্যবূপে দেবতাদদিগকে 
সঞীবনীম্থধা প্রান করির। তাহাদ্িগের 
আয়ুঃ, স্বাস্থা, স্থবিধান করিয়াছিলেন, 
মর্ত্যে ও দোষরসে অমৃত-গুণ উৎপাদন জন্য 
তিনি যজ্ঞে গ্মাহৃত হইপাছেন এবং আয়্ু- 
বিরজ্ঞানেরও প্রবর্তক তিনিই হইয়াছেন । 

এক্ষণে আমর! মন্থনোৎপন্ন আরও ছুইটী 
বস্তর উল্লেখ করিব। তাহার একটী “হলাহল” 
ও অগরটা “সুরা” বা “বারুণী' | প্রথমটা নহ!- 
দেব গ্রহণ করেন ও দ্বিতীয়টী অন্থরগণ গ্রহণ 
করেন। “হলাছলটা” তীব্র বিষ ও সুরা, 
ম্ধ। এই ছুইটাই অনিষ্টকর বস্ব। জগতে 
ইষ্টানিষ্ট উভয় প্রকার বন্তই বিগ্তমান,স্বতরাং 
ইহাদিগের উল্লেখের উদ্দেশ্ত আছে,বুঝ! যায় । 
মহাদেব সেই উগ্র বিষপান করির। তাহা যে 
আপনারই প্রকৃতির উপাদান, তাহাই প্রমাণ 
করিলেন। দেব-প্রক্কতির প্রতিকূল বলিঃ! 
স্থুর৷ দেবগণ গ্রহণ করিলেন ন।-্"তাহ। অস্ু- 
রগণ গ্রহণ করিলেন । 

এই সমুদ্র-মস্থনোপাখ্যানে আমর! পৃথি-. 
বীর উৎপত্তিরহন্ত এই প্রকারে পাঠ করিতে 
পারি,-আদিতে পৃথিবী বাম্পতৃত! ছিল, এই 


“বাম্পরাশি প্রাকৃতিক বেগে আবর্তিত হইলে, 


শ্রাবণ, ১৩১৬] 


একভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়! চন্ত্রূপে পরিণত হয়, 
অপর ভাগ ক্রমে ঘনীভূত হইলে পৃথিবী জল- 
মী হইল। শঙ্খ, শন্ব,ক প্রভৃতি জলপ্রাণী- 
দ্বারা ক্রমে তৃস্তর গঠিত হইতে লাগিল। 
কচ্ছপের উৎপত্তিদ্বারা তৎকঙ্কাল-গঠিত স্থল- 
ভাগ বিশেষরূপে উন্নত হইয়া জলোখিত 
হইল। এই কচ্ছপান্থি-বিরচিত তৃত্তর উর্ধো- 
খিত হইয়া পর্বতাকারে পরিণত হইলে 
পূর্বোক্ত জলরাশি ইহারই চতুর্দিকে সবেগে 
ঘূর্ণিত হুইয়! যেন মথিত হইতে লাগিল। 
এই সময়ে বৃহৎ নাগ-জাতি উৎপন্ন হইয়া 
পর্বতগাত্রে আশ্রয় লাভ করিল-_তাহাঁকেই 
নাগ-মস্থন-রজ্জু বলিয়া বর্ণিত হইয়! থাকিবে। 
যেবিষ নির্গত হইয়া প্রাণ নাশ করিতে 
পারে_-সেই কালকুট পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য 
প্রভাবে বিষধর সর্প প্রভৃতিতে সাম্য করা 
হইয়াছে, ইহাই মহাদেবের বিষ ভক্ষণ। ক্রমে 
সেই জল হইতে এরা বত (09101700)জাতীয় 
অতিকায় পণ্ড সকল উড্ভৃত হইতে লাগিল ; 
অশ্ব জাতীয় উভচর পশু সকলও ইহাদের 
অন্ুবস্তী হইল। এই কালে জলগুন্স ও 
জলজ-পুষ্পার্দি উদগত হুইল এবং পর্বতে 
তৃণ গুল্সার্দি সপ্তাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গে! 
জাতীয় পণ্ড আনিয়। দেখা দ্রিল। এদিকে 
অগ্মরস্‌ জাতিও আবিভূত হইল। ইহারাই 
মনুষ্যের পূর্বতন জাতি। তৎপরই নারী- 
জাতি ভূতলে আগমন করিল। সৃষ্টির 
রমণীয় পুম্পালক্কৃত।৷ হুইয়। ইহারা লক্ষমীরই 
সাক্ষাৎ প্রতিমারপে শোগা পাইতে লাগি- 
লেম-_তাহাতেই ইহাদের নাম 'রমণী+, 
“রামা,। “অঙ্গনা,ত “কাণ্ড  হইল। 
ইহাদের নারী নামই ইহাদের উৎপত্তির 
সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করে। “নার শক জল- 
বাচক সুতরাং "নারী শবের “জলজাতা+ 
২৪ 


হিন্দুর অভিব্যক্তিবাঁদ 
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এই অর্থই স্বাভাবিক হয়,_-ইহার সহিত 
পাশ্চত্য ৩:৩৫ নামটার রূপ ও, অর্থের 
তুলনা করিলেও পৃর্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত 
হয়। * পৃথিবীতে নারীর বিকাশ প্রথম হয় 
_ ইহাই বিজ্ঞান-সন্মত- বলিক্ষ! বোধ হয়। 
পুরাণে যে লক্ষ্মীর উৎপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে, 
তাহাতেও ইহার সমর্থন হয়। পুরুষ রূপে 
ধনস্তরির উৎপত্তির পূর্বেই ইহার উৎপত্তি হয়। 
তাহাকে “লোকমাত1: “মা” বলিয়! অভিহিত 
করা হইয়া থাকে । নারীও তেমনই নর- 
লোকমাতা, মনুষ্য জাতির মা। ধর্মবিজ্তানেও 
মাতৃভীবটা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাথমিক ভাব বলিয়া 
সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে। "পাশ্চাত্য অভিব্যক্কি- 
বাদের প্রমাণেও পুং জননেক্্িয়ের বিকাশ 
স্ত্রী জননেন্দ্রি় বিকাশের ৯ পরবত্তাঁ বলিয়া 
মীমাংসিত হইয়াছে । আদিতে স্ত্রী-পুরুষ- 
লক্ষণ একত্র সম্মিলিত থাকিয়া জননকার্য্য 
নির্বাহিত হইত। এই মিশ্র বূপকে পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকেরা [7 6117801)9 16 নাম দিয়া- 
ছেন। নিয় জাতীয় ইতর জীবেও উতিজ্জের 
মধ্যে এই মিশ্র রূপ এখনও প্রত্ক্ষ হইয়! 
থাকে। এই মিশ্র রূপে আবার স্ত্রী চিহ্রেরই 
অধিক প্রকাশ হইয়াছে-_-তাহা হইতে ক্রমে 
পুং চিহ্বের গঠন হুইয়াছে। বিকাশ-ক্রমের 
উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় লিঙ্গের বৈলক্ষণ্য 
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মংসাধিত হইয়াছে । পুরাণের সৃষ্টি প্রক্রি- 
স্বায়ও আমরা আদিতে “অর্ধ নারীনর' রূপের 
উল্লেখ পাই, তাহাই বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র স্ত্রী 
পুরুষ আকারে পরিণত হয় । যথ!__ 
“সনন্দাদয়ো ঘেত পুর্ববং স্থষ্টাশ্চ বেধস! । 
নতে লোকেঘসজ্যন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজা লূতে ॥ | 
সমুৎপনস্তদারুদ্রে। মধ্যাহাক সম প্রভঃ | 
অদ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডেহিতি শরীরবান্‌ ॥ 
বিভজাত্বানমিত্যুক্তা তং বরন্গান্তর্দধে ততঃ। 
তথোক্তোহসৌ দ্বিধাস্ীত্বং পুরুষং তথাকরোৎ॥' 
শ্রীপল্প পুরাণ__স্থষ্টি খণ্ড । “সনন্দ প্রভৃতি 
প্রজাপতি কর্তৃক যে সকল মানস পুত্র স্থষ্ 
হইয়াছিল--তাহারা 'সস্তান-লাভে উদাসীন 
হইয়! সমাজে নিলিগুভাবে অবস্থিত রহিলেন ; 
তদ্দর্শনে কোপাবেষ্ট হইলে ব্রহ্মা হইতে অর্ধ 
নারীনর রুদ্র মৃন্তি প্রকটিত হইল। তাহাই 
ব্রহ্মার আদেশে বিভক্ত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ 
আকার ধারণ করিয়াছে। 

“মণি” সমস্ত জড় পদার্থের শ্রেষ্ঠ--ভাহা- 
দেরও শ্রেষ্ঠ কৌস্তভ মণির উৎপত্তি স্থান সমুদ্র, 
এই বর্ণন। দ্বার! সমস্ত জড় পদার্থেরও আকর 
যে জল, তাহাই স্প্রূপে নির্দ্ হইয়াছে । 
সমুদ্রের নাম প্রত্বাকর”ও সেই অন্তই 
হইয়়াছে। 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় তদীক়্ 
“্রত্ব-পরীক্ষা* নামক পাণ্ডত্যপুর্ণ গ্রন্থে 
"বৃহৎ সংহিতার মতে আকাশে রত্বোৎপত্তি- 
হয় বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আধুনিক 
বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে 
প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আকাশ হইতে 
পৃথিবীতে যে উদ্কাপাত ও বজ্রপাত হয়, 
তাহাতে “হীরক আবিষ্কত হইয়াছে। 
( রত্ব পরীক্ষা ২০ পৃষ্ঠ ষ্টবা) 
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শীর্ষক প্রবন্ধে আকাশ হইতে উক্কাপাত 
রূপে সর্বত্র রত্ন বধিত হওয়ার যে মত প্রচ- 
লিত আছে, তাহার সমালোচনা করিয়। 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যেমন রাসায়নিক 
যোগে পৃথিবীতে রত্বোৎপত্তি হইতে পারে, 
তদ্রপ আকাশ হইতে ও উন্কাপাতের সঙ্গে 
রত্ব ধর্ষণ হইতে পারে--এরিজোনা (4৮- 
20178) ও অন্তাত্র উক্কাপাতে ইহার বিশেষ 


প্রমাণও পাওয়া গিক়াছে। যথা-_1306 1619 
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রত্বা্দ আবিষ্কার পুরুষাঁদগের প্রয়ো- 
জনেই হইস্সা থাকিবে-_তাহাতেই কৌস্তভ- 
মণি নারায়ণ গ্রহণ করেন বলিয়! বর্ণিত 
হইয়াছে । মন্থনে ধন্ুরও উৎপত্তি হয়--- 
আকাশের ইন্দ্রধন্থতে আমরা তাহারই ব্ূপ 
দেখিক্সা থাকি । পৃথিবীতে মনুষ্য, ধনুর 
আবিষ্কার কপিকাই, হিংস্র জন্ত হইতে প্রথম 
আত্মরঞ্ার় সনর্থ হয়। ইহাই পাশ্চাত্য- 
দিগের 17 01)0115-509 মৃগয়া-যুগ। 

পরিশেষে যখন পৃথিবী শীতল! হইয়া 
ওষধি-বন-বৃক্ষাঢ্যা হইলেন, তখন আকাশ 
হইতে বৃষ্টিপাত হইয়! দ্বর্গের অমৃত,রস-রূপে, 
উত্ভিজ্জের মধ্যে সঞ্চিত ভ্ইল। খবিগণ 
সোমরসে এই অমৃতেরই আশ্বাদন পাইয়া 
বলিয়াছিলেন "অপাম সোমমমৃত! অভূমহ1৮ 
আফুর্কেদ এই রসকেই সজীৰন (71111 0 
1116) রূপে পাইতে চেষ্ট। ঝরিয়াছে। 


শ্রাবণ, ১৩১৬ ] 


সমুদ্র মন্থনে যে কল বস্ত উদ্ভূত হই- 
প্নাছে-সেই সকলই স্থষ্টির ইতিহাসে ভিন্ন 
ভিন্ন বিকাশের নিদর্শন স্তন্তরূপে বিরাজমান 
রহিয়াছে । চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিরা উদ্ভিদ 
প্রাণীঞ্টজডবস্ত প্রস্থতি যাবতীয় স্ব পদার্থই 
সেই সমন্তের মধো স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই 
প্রসঙ্গে সমুদ্রের ৩টী নায়ক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
বক্তব্য প্রকাশ কর বিশেষ আবন্তক বোধ 
হইতেছে। যে ত্রহ্গা, বিধু$। মহেখর বিশ্ব- 
নিয়স্তা, তাহারাই এখানে নাপ্নক। বিঝু 
মন্থনের মন্ত্রন-দাতা ও পৃষ্ঠপোষক, ব্রহ্ম 
উদ্ভোক্ত। ও অ)ক্ষ, মহেশ্বর অভয় ও উৎ- 
সাহদাতা ॥ এই নারকত্রযের সহিত যেমন 
পূর্বোক্ত রূপে সমুদ্র মন্থনের সম্বন্ধ রহিয়াছে- 
তদ্রপ অন্ত প্রকারেও সম্বন্ধ রহিয়াছে 
জলই বিষুর আশ্রয়, সুতরাং তিনি “নারায়ণ 
তিনি পদ্ম ধারণ করিয়াছেন,সুতরাং পদ্ম-নাভ, 
তিনি শঙ্খচক্র গদাপন্মধারী--শঙ্খ ও পদ্ম 
জলজবস্ত, তদীয় বাহন গরুড় পক্ষী, সুতরাং 
তিনি “গরুড়ধ্বজ” ব্রহ্মা জণজপন্ন হইতে উদ্ভৃত 
বলিয়া! পদ্মবোনি, অবযোনি ৷ জলপক্ষী হংস- 
রাজ তদীয় বাহন, তাহাতেই তিনি হংস- 
বাহছন। মহাদেবের বাহন বুষ' সুতরাং 
তিনি “বুষধবর্জ, তিনি পশুদিগের পালন কর্তী 
বলিয়া “পশুপত্তি। কপর্দ (কড়ি) তাহার 
জটাভূষণ, তাহাতে তিনি “কপদ্ধণ।' সমুদ্র 
মন্থনের সহিত এই সমস্ত বিষয়ের যোগ-সাধন 
করিলে আমর! দেখিতে পাইব যে, আর্ধ্য 
দিগের অভিবাক্তিবাদের-স্ুন্দর একটা চিত্র 
আমাদের নিকট উন্মোচিত হইয়াছে । স্বচ্ছ 
_বাম্প হইতে জ্যোতিফ চন্দ্র নির্গত, * ঘনী- 

* জে হে পৃথিবী সত বাপে লও 
পৃথিবীরই সহিত বিকাশ প্রাপ্ত, পাশ্চাত্য পঙ্ডিতেরা 
তাহা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন-_ 


হিন্দুর অভিথ্যক্তিবাদ । ১৮৭ 


ভূত বাম্প, গুপাকারে পারণত, তাহাতে 
জলের শম্বক শঙ্খে।ৎপত্তি, তৎপর উভচর 
কচ্ছপোৎপত্তি, ইহাদের কঠিনাবরণে ভূত্তর 
গঠন । ভূস্তর উিত হইরা পর্বতা কার ধারণ, 


পর্বতে নাগাদির বাদ; জল্পে তুণাদির উদ্ভব, 


জলীয় অতিকায় পশ্বাদির আবির্ভাব, জলঞ্স 
পুগ্পাদির বিকাশ-__হুংসাি প্রবমান পক্ষীর 
প্রাহুর্ভাব, অপ্সরা উচ্চজাতীয় জীব-জন্স, 
স্থল-তৃণ-গুল্সাদি সঞ্জাত,গোজা তীয় স্থলচর পশু 
প্রভৃতির সন্দশন--পারিজাত প্রভৃতি বৃক্ষোৎ- 
পত্তি; খেচর গরুড় প্রভৃতি বুহৎ পক্ষীর 
উদ্ভব ;-_-নারীজাতির সম্ভব-__সমুদ্র-গর্ভে রত্রা- 
দির উৎপত্তি, পুরুষজাতির আবি্ভাব-- 
পৃথিবী পৃষ্ঠে মেঘবর্ষণের দ্বারা ওবধি ও উদ্ভিজ্জ 
প্রভৃতির সমৃদ্ধি ও তাহাতে শরীর পোষণ 
উপাদানের (কলাদির) সৃষ্টি, ও সঞ্জীবন, 
রসের সঞ্চার--এই সমস্ত বিকাশের একটী 
সুরন্বন্ধ শৃঙ্খল সমুদ্রমন্থন বর্ণনার আগ্েযোপাস্ত 
ধারণ করির1 রহির়াছে। 

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, 
এই অভিবাক্তিবাদ পাশ্চাত্য অভিব্যক্তি- 
বাদের পার্থ স্থান পাইবার সম্পূর্ণরূপে 
যোগ্য । ইহাতে অভিব্যক্তির নিয়মে প্রকৃতি- 
রাঁঞ্জো ভিন্ন ভিন্ন রূপ বিকাশের সীমানির্দেশক 
একটী সুন্দর মান-চিত্র অস্কিত হইয়াছে, ইহা 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরম্ত, 
এই প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদের ক্ষেত্র অপেক্গ। 
অধিক প্রসারিত। পাশ্চাত্য অভিব্যাক্তবাদ 
পৃথিবীর অভিব্যক্তিরই ব্যাখা। করিরাছে, 


"৬০1 1905 280) 95 511 ড৩০12০ 1)710511 
105 [১01)00 ০9৮ 005 11)0901) 977১5 11001) 
10621910100 ০200. 0022 07090151507 2100 105 
21017001077 /25 11110) 5010111501, ৮4৮16 0919 
861) 11) 0111 ৬/০1105 ?” 199 1), 10015 
1২013119501) 10) 173509900) ০60001 20৫ 0661, 
41011) 19০৪8 


১৮৮ 


কিন্ত প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদ সমস্ত বিশ্ব-রহন্যই 
উদঘাটিত করিয়াছে। আমর! এখানে একটু 
বিস্তারিতভাবে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
আমর! প্রথমেই প্রমাণ করিয়াছি, ক্ষীরোদ 
সমুদ্র দ্বারা মহন্নেগণ আকাশস্থ বাস্পরাশিই 
বুঝিয্াছিলেন। নভোমগুলে সেই বাম্পরাশির 
জগৎ-মূলীভূত বেগবশে আবর্তনই সমুদ্রমন্থন। 
_ এই বাম্পরাশির উদ্ধ ও অধঃ, উভয়দিকেই 


অনীম শুন্তদেশ-_সেই বিরাট পুরুষেরই দেহ-_ 


স্থৃতরাং এক ভগবান্ই কচ্ছপরূপে ইহার অধি- 
ঠাঁন ও বিষ্ুরূপে অধিষ্ঠাতা। সেই মগ্ডলা- 
কার বাম্পরাশি যে নির্দিষ্ট 'অক্ষের চতুদ্দিকে 
ভ্রাম্যমাণ,ইহাই মন্দর পর্বত-_-যে অনস্তকাল 
ব্যাপিয়া এই আবর্তন চলিতেছে, তাহাই 
বাস্ুকি রূপে বর্ণিত। স্থরান্থরের বিপরীত- 
দিকের আকর্ষণ কেন্দ্রাভিমুখ ও কেন্দ্রাতিগ- 
বলেরই রূপক । শ্বচ্ছ বাম্প এতাদৃশ আবর্তন 
ঘবার৷ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের 
অনস্ত বৈচিত্রের উৎপাদন করিতেছে। 
সুতরাং বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের সমস্ত পরিণামেরই মুল 
-বিশ্বত্রন্দাণ্ডের আদি বেগ আবর্তিত নিখিল 
বাম্পরাশি। ইহাতে লৌকিক অলৌকিক 
সমস্ত বিকাশই সঙ্ঘটিত হইতেছে । এখানে 
প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদের অপর একটা বিশেষত্ব ও 
উল্লেখযোগ্য । যেখানে পাশ্চাত্য অভিবাক্তির 
ব্যাখ্যা বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে-_ 
সেখানে প্রাচ্য অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা মুলকারণ 


নব্যভারত। 1 সপ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


হইতে আরম্ভ হইয়াছে । পাশ্চাত্যমত অধ- 
স্তনবিকাশ হইতে উর্ধতন বিকাশ আলোচন। 
করিয়াছে__প্রাচ্যমণ্ত আদিরূপ হইতে বিকাশ 
আলোচন! করিয়াছে। এতংপ্রসঙ্গে অপর 
একটা বিষয়ও বিশেষরূপে লক্ষ্য কর; উচিত 
বোধ করি। প্রাচ্যবাদীর! যে সমস্ত বিকাশ 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীরই জল- 
রূপে আদি কারণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাতে প্রাচ্বাদী- 
দ্রিগের অভিব্যক্তি পাশ্চাত্যবাদীদিগের স্তাক় 
একটী অপরটী অনুগত নহে, কিন্তু সাপেক্ষ, 
এই মাত্রই বুঝ! যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্য" 
দিগের মন্থন বর্ণনায় যেমন সেই নিখিল 
ব্রহ্মাওপতির সাক্ষাৎ দেখা যায়-_-তব্রূপ 
প্রতোক বস্তই স্বতঃ উৎপন্ন হয়, এই বর্ণনায় 
ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই চিৎশক্তির 
আবির্ভাব বুঝিতে পারা যায় । পাশ্চাত্য- 
বাদীর। এই চিৎশক্তিকে ধরিতে না পারিস! 
জ'়্তত্ব সহায়ে সমস্ত বিকাশ ব্যাখ্যা করিতে 
যাইয়া বিষম গোলে পতিত হ্ইয়াছেন। 
আর্্যদ্িগের অবতারবাদের সমস্ত বিকাশের 
মধ্যে পূর্বোক্ত চিৎশক্তির সম্প্রবেশ স্পষ্টরূপে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। এতছপলক্ষে অবতারবাদের 
আলোচনা কর্তব্য বলিয়া! মনে হইতেছে। 
ৰারাস্তরে আমরা অবতারবাদ ও কর্দবাদে 
অবতারণ! করিব। | 
শ্রীণীতলচন্ত্র চক্রবর্তী । 
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ন্িত্িছিতভ্ভা 1 


নব-বসন্ত-মুদদিত 
মলয়-বীজনে, 
নব-উল্লাস-বন্কত 
বিহগ-কুজনে, 
ব্রীড়াবগুস্তিতা, বিনআ, কুষ্টিত। 
কে সতী অতিথি, কবির নিকুঞ্জে? 


পুণা-সৌরভ-মণ্ডিত 
বিনোদ মাধুরী, $ 
মুক্ত-বন্ধান, লগ্বিত, 
শিথিল কবরী ; 
'নেত্র-নীলোৎপল, পূর্ণ-পরিমল , 
শোৌভনে, মলিনে, কে লাবণ্য-পুণ্জে? 


পৃত-প্রীতি-বিলপিতত- 
রুচির-হাপিনী, 
জ্রর-রাছ-কবলিত- 
পূর্ণেক্লু-ভাসিনী, 
সম্তাপ-বিধুরা, ংযম-মধুরা, 
এস মা স্থরমা, মানসমোহিনী। 


তব সত্বা নিবেদিত 
দেব বিশ্বভৃতে, 
তব শক্তি নিয়োজিত 
পর-সেবা-ককতে ) 
সফল জনম, * ধরম, করম,-__ 
ধন্ত পুণ্যশীলে, যৌবনে যোগিনী । 
শ্শ্রীশচন্দ্র রায়। 


সভাপতির অভিভাষণ £ 


আমি যখন আপনাদিগের স্থযোগ্য সম্পা- 
দক মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলাম, তখন মনে 
হইল যে প্কাহার পত্র খুলিলাম ?” তাই খাম 
থানি আবার পা করিলাম, দেখি, সেই ফলা- 
বানান-শুন্ত সহজ নামটী-_-আমারই নাম। 
তখন ভাবিলাম, সম্পাদক মহাশয় নাম 
লিখিতে ভূল করিয়াছেন। অথব! মৃত্যুপ্রয়- 
লিখিতে অশত্ত বালক যেমন হলধর লিখিয়া 
বসে, তেমনি, বোধ হয়, বানানের ভয়ে 
সম্পাদক মহাশয় আমার সহজ নামটা শিরো 
নামায় লিখিয়া থাকিবেন। যাহ হউক,তাহার 
পছন্দের জোঁষ দেওয়া যায় না। কারণ গত 
বাৎসরিক অধিবেশনে স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ 


ত্রতিহাসিক শ্রীমান্‌ অক্ষয়কুমার আপনা- 
দিগকে যে পর্য্যাপ্ত সাহিত্যিক আহার দিয়া 
গিয়াছেন, তাহার পর একটু টক আপনার! 
সকলেই ইচ্ছা করিতে পারেন। তাই একটা 
টকীয় সভাপতি আপনাদিগের অসামক্লিক 
হইবে না। কিন্তু এটকৃ করম্চা) ইহ! 
অতি ক্ষুদ্র, অতি হেয়) ইহাতে কোন সার 
পাইবেন না। 

এবার বড় হুর্দিনে আপনারা সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে মিলিত হুইয়াছেন। একেবল যে যুক্ত 
বঙ্গের অবস্থা বিবেচনায় ছর্দিন বলিতেছি, 
তাহা! নহে। আমাদিগের পক্ষে গত বৎসর 
বিশেষ ছুদ্দিন। সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা, 


১৯৩ 


যিনি উত্তর বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ আমা. 
দরিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছিলেন, যিনি 
সমস্ত বঙ্গের আদর্শ ভূম্যধিকারিরূপে ধনাঢ্য- 
গণকে অর্থের সদ্ব্যবহার শিখাইতেছিলেন, 
সেই মহিমান্বিত রাজা মহিমারঞ্জন বঙ্গদেশ 
অন্ধকারে ডুবাইয়া অস্তমিত হইয়াছেন। 
তাই বলিতেছি,এ বৎসর আমাদিগেব বিশেষ 
ছুর্দিন। সাহিত্যান্নরাগী পণ্ডিত মহেশচন্্র 
তর্কচুড়ামণি, মহেশচন্ত্র সরকার, হরিশচন্দ্ 
রায়, থগেন্্রনারায়ণ দাপ এবং মহেন্দ্রনাথ 
সরকার, ই'হারাও আমাদিগকে গত বর্ষ 
মধ্যেই একে একে পরিত্যাগ করিয়! অমর- 
ধামে চলিয়! গির়াছেন। তাই এই সত। সেই 
' পরলোকগত মহাত্মাদিগের অভাবে আজি 
গভীর শোকাকুল। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে 
কিছুঈ অমঙ্গল-জনক নহে। তাই আপনা- 
দিগকে শোকের বেগ সংবরণ করিতে অনু- 
রোধ করি। রাজা মহিমীরঞ্জন যে সাহিত্যিক 
একাগ্রতা ও জীবন-ব্যাঁপী অনুশীলনের মহৎ 
ৃষ্টাস্ত রাধিয়া! গিয়াছেন, দেই স্মৃতি এত- 
দেশীয্ব ধনীদিগকে উৎসাহিত করিবে, সেই 
দৃষ্টান্ত তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবে, একের 
স্থলে শত শত জন্ম গ্রহণ করিয়। মুক্ত হস্তে 
সাহিত্যের উন্নতি বিধানে যত্ববান হইবেন, 
এই আশ! হদয়ে পোষণ করতঃ আমর গত 
বৎসরের গভীর শোকাবেগ সংব্রণ করিব। 
বিধাতা এই আশ! পূর্ণ করুন। 

অস্ত আমর! সাহিত্য-সভায় মিলিত হুই- 
য়াছি। জলবিন্দু মিলিত হইয়া মহা-সমু্র 
গঠিত করে ; ধুলি-কণ। মিলিত হইয়া অততযুচ্চ 
অচল রাজি প্রস্তুত করে। আমর! কি তাহা 
পারিব না.? যাহার যাহা আছে, তাহা 
লইয়াই মিলিত হুইব। - "আমি সাহিত্যিক 
নহি, আমি পণ্ডিত নহি, এ সভায় আমার 


নবাভারত। [ সপ্ুবিংশ খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা 


স্থান নাই” এমন যেন কেহই মনে করেন 
না। ধিনি ধনী তিনি ধন দিয়া, যিনি জ্ঞানী 
তিনি জ্ঞান দিয়, ধিনি সবল তিনি বল দিয়া, 
ধিনি গ্রন্থী তিনি গ্রন্থ দিয়, যান যে ভাবে 
পারেন,, সেই ভাবেই সাহিত্যের উন্নতি 
সাধনের সহায়তা করুন। সাহিত্য ভিন্ন 
মানব জাতির জ্ঞানোন্নতির উপার়াস্তর নাই। 
যেমন ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার আছে, ব্যক্তি 
যেমন পূর্ব পুক্রুষগণের নিকট দেহ ও মনের 
উপাদান সকল প্রাপ্ত হুইয়া থাকে, তেমনই 
সামাজিক উত্তরাধিকারও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
সমাজও পুর্বগামীদিগের নিকট হইতে 
জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এক 
পুরুষে যে সকল জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহা 
লিপিবদ্ধ হইয়। পরবংশীয়গণকে সেই জ্ঞানের 
অধিকারী করে। পুর্নববন্তিগণের জ্ঞানের 
উত্তরাধিকারী বশতঃ পরবংশীর এক ব্যক্তি 
নহে, ছুই ব্যক্তি নহে, সমস্ত সমাজই মোটের 
উপর লাভবান হয়। এই সামাজিক উত্তরা- 
ধিকার না থাকিলে মানব আঞ্জি যেরূপ উন্নত 
হইয়াছে, তাহা! কখনই সম্ভব হইত না। 
মানব, মানব নামেরই যোগ্য হইত না। 
সাহিত্য ভিন্ন এই সামাজিক উত্তরাধিকারিত্ব 


প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। তাই সাহিত্য 
মানব সমাঞ্জের উন্নতির প্রধান হেতু, 


সাহিত্যালোচনা! মানবীয় উন্নতির প্রধান 
হেতু, সাহিত্যালোচন। মানবীয় উন্নতির 
প্রধান সম্বল। 


কিন্তু সাহিত্য উপায় মাত্র, উন্নতিই 
উদ্দবেগ্ত । আমর। মানর, সুতরাং মানবীয় 
উন্নতিই উদ্দেশ্তঠ। অন্ত সকলই তাহার আন্ব- 
যঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র। পরমার্থতঃ দেখিতে 
হইলে বন্ধ-মুক্তিই মানব জন্মের একমাত্র 
লক্ষ্য, আর ভগবদ্‌ জ্ঞানই বন্ধ-মুক্তির এক* 


শ্রাবণ, ১৩১৬ ] 


মাত্র পন্থা । কিন্ত ভগবানকে চিনিব কেমন 
করিয়া? অনেকেই এ প্রশ্নকে বড়ই কঠিন 
মনে করেন, কিন্তু তাহাদিগকে ম্মরণ কর1- 
ইয়া দিতে ইচ্ছ। করি যে, তাহারা! আমাকে 
চিনেন কেনন করিয়া! ? আমার কথা শুনিয়), 
আমার কার্ধ্য দেখিগা, আমার কথার কার্ষ্যে 
তুলনা করিয়া। ভগখদ্‌ জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক 
তাহাই। ইহাতে নুতন পন্থা কিছুই নাই। 
বেদ, বাইবেল, ফোরাণ, জেন্দাতেস্তা প্রস্াত 
তাহার বাক্য, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাহার কার্ধ্য। 
তাই বেদাদি শান্ত্রাধ্যয়ন, জগতের বিবিধ 
বিভাগের বৈজ্ঞানিক আলোচনা, এই দুই-ই 
ভগবদূ জ্ঞান লাভের পথ। বেদাদি শাস্ত্র।- 
ধ্যয়নে মন সংযত ও পবিত্র হইবে, তৎপর 
ধূলি কণ! হইতে জ্যোতিষ্ক পর্য্যস্ত, তৃণ হইতে 
মানব পর্য্যন্ত, সকলই বুঝিতে হইবে, সকলই 
জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ তাহার 
কার্ধ্যকে উপেক্ষা করিণে তাহার জ্ঞান 
লাভের পন্থ। সুগম হইবে না। অবশ্ত, তিনি 
স্বীয় লীলাবশতঃ কাহারও জ্ঞান-পথে স্বয়ং 
আবিতি হন, সেতে! সৌভাগ্যের কথা। 
কিন্তু সে সৌভাগ্য ক'জনের ঘটে? তাই 
মানব সমাজের পক্ষে আ্তবাক্য ও বিজ্ঞান।- 
লোচনা ভিন্ন মানব জন্মের সফলতা নাই, 
ইহা নিশ্চিত। . 

তৈত্তিবীয় উপনিষৎ বলেন, 
কিন্ত সাধু অধ্যয়ন, অধ্যয়ন অধ্যাপন 

যেন তব জীবনের হয় মহাব্রত, 
তাহা হ'তে চিন্তশুদ্ধি, হইলে মার্জিত বুদ্ধি, 

 তত্বজ্ঞানে তাহা হ'তে হইবে উন্নত। * 

ভগবদ্বাকোর সহিত তীাহণর কশ্ম, অর্থাৎ 
জগৎকে মিলাইয়্া বুঝিলে ত্র বাক্য বিশদরূপে 
শবদয়ঙগম হয়, জ্ঞান পরিষ্কৃত ও নির্শল হয়। 


* 'উপ্নিষদ্‌ রস্থাবলী ১৬৯ পৃ্টা। 





সভাপতির অভিভাষণ । 


১৯১ 


তাই জগদ্ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা 
অত্যাবস্তক | কিন্তু ইহা বল। যত সহজ,কাধ্য 
পরিণত করা তদ্রপ নহে। তথাপি নিরাশ 

হইবার কারণ নাই। অনস্ত জগৎ, অনস্ত 
জগধ্যাপার। হার যিনি যতটুকু অধিকারী, 
তিনি যদি তাহাতেই মনোনিবেশ করেন, 
আর মূল উদ্দেশ্ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
মালোচনা করেন, তাহা হইলেই কিছু-না- 
কিছু ফললানভ অবগ্তই করিবেন, সে বিষয়ে 
কোনই সন্দেহের কারণ নাই। 

কিন্ত মূল উদ্দেগ্ত কি? বন্ধ-মুক্তি, 
স্ৃতরাং আত্মজ্ঞান। মানব, মানবকে চিনি- 
বার জন্ত সব্বদ] চেষ্ট! করিবে। যিনি যাহাই 
আলো্ন! করুন, মানবকে চেনাই তাহার 
প্রথম উদ্দেগ্ত হওয়! উচিত ভগবানের 
অন্থুলি নির্দেশ সর্বদা নেত্র-পথে স্থাপিত 
ঝাখিয়া মানবকে বুঝিতেই যত্রবান হওয়া 
উচিত। নতুবা কোন আলোচনাই সফল 
হইবে না। 

কিন্তু মানবকে বুঝিতে হইলে শুধু মানব- 
তত্বের আলোচনার বিশেষ ফল লাভের আশা! 
করা যায় না। মৃত্তিকা, জলবায়ু, পশু পক্ষী, 
কীট পতঙ্গ, গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষ লতা, নদী, 
সমুদ্র--এক কথায় সমস্ত প্রকৃতিকে ন! 
বুঝিলে মানবকে বুঝ। মায় না। মানব সমস্ত 
প্রকাতির সঞ্চিত একন্বত্রে গ্রথিত। তাহ! 
হইতে পৃথক করিয়া মানবকে বুঝিবার উপায় 
নাই। দেখুন, পার্বত্য দেশের, সমুদ্রতটের, 
মরু প্রদেশের, হিংশ্র-জন্ত-বহুল, অথব! কীট- 
পীড়িত, অথবা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের অধিবাসী- 
দিগের মধ্যে দেতগত, চগিত্রগত প্রভেদ 
কত! তহি বলিতেছি, মানবকে চিনিতে 
হইলে সমস্ত গ্ররূতিকে জান! চাই। 
সকল শান্ত জীব ও জড় এ্রকৃতির আলোচন! 


১৯২ 


করে, যথা বস্তৃতস্ত, শক্তিতত্ব,ভূতত্ব, জীবতত্ব, 
জ্যোতিষ ইত্যাদি, সেই সকল শাস্ত্রের 
আলোচনা ও তাহার অনুশীলন ন৷ করিয়। 
মানবতত্বের আলোচন1 কর যায় না। মান- 
বকে বুঝাও যায় না। আর সমাজবদ্ধ মানবকে 
বুঝিতে হইলে, তাহার জীবন-সংগ্রাম, 
তাহার বিভিন্ন শাখার সংঘর্ষ ও যোগ্যতমের 
জয় লাভ, তাহার সামাঞ্জিক দেহ ও সামা- 
জিক মনের বিবর্তন--এ সকল বুঝিতে 
হইল, ইতিহাস, পুরাতত্ব,র এমন কি, 
কাবাশানস্ত্রেরেও আলোচনা না করিয়া 
মানবকে বুঝিবার আশা করা সঙ্গত 
হয় না। তাই এই সকল শান্তর, এই 
সকল সাহিত্য আমাদিগের অন্ুশীলনীয়। 
কিন্তু সকল শাস্ত্রই মানবতত্বের অর্থাৎ মানব 
দেহের ও মানব মনের বিবর্তনের ইতিহাস 
স্বরূপে আলোচিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক 
রে ল্যাংকেষ্টার ইতিহাসের বিষয় বুঝাইতে 
গিয়। এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়া- 
ছেন।* ইহ] কদাচ বিস্থৃত হওয়া উচিত 
নহে। সাহিত্যকে কেবল সৌন্দধ্য-উপ- 
ভোগের লোয়াজিম মনে করা অতীব অন- 
গত) সাহিত্যকে উপকারীতার দিক হইতে 
মানব জাতির পরমধন্ধু মনে করা উচিত। 
তাই সাহিত্য আলোচনা আমাদিগের 
প্রধান লক্ষ্য হওর। কর্তব্য, আবু এই দিক 
হইতে আলোচনাই প্রকৃষ্ট আলোচন।, ইহ! 
সম্যকৃরূপে হদয়ঙ্গম কর। অত্যাবশ্যক 

কিন্তু এই উন্নত জ্ঞানের দিক হইতে 
সাহিত্যকে আলোচনা করা সকলের সাধ্যায়ত্ত 
নহে। পারমার্থিক দিক হইতে সাহিত্যকে 
অনুশীলন করা সকলের প্রকৃতির অনুরূপ 
নহে, তাই অনেকের পক্ষেই দৈনন্দিন জীবন 
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নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


ব্যাপারের,ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দয 
আরাম বিরামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও সাহি- 
ত্যকে আলোচনা কর। বিধেয়। সমাজকে 
ধন-ধান্তে, সুখ-ম্বাস্থে, বল-বিক্রমে এবং 
গৌরব ও মহিমায় পুর্ণ করিয়া তুলিতেও 
স[হছিত্য আমাদিগের প্রধান সহায়। বর্তমান 
সময়ে একথা বিস্তৃত করিয়া বল। নিশ্রয়োজন। 
ইহ সকলেই স্বীকার করিবেন বে, বস্ততত্ব, 
শক্তিতত্ব, ভূতত্ব, জীবতত্বের জ্ঞান ন। থাকিলে 
কোন জাততহ জগতে সু-প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। জ্ঞানই শক্তি। বস্তৃতত্বের জ্ঞান 
লভ কারয়া বিবিধ বস্তকে সমাজের প্রয়ো- 
জন সাধনোপযোগী করিয়! লওয়৷ যায়; শক্তি 
তত্বের জ্ঞান লাভ করিয়। প্রক(তির শক্তিকে 
আপন আয্মন্ত করতঃ জীবন ব্যাপারের অন্গ- 
কুল করা যায়। এইরূপেই বর্তমান ইউরোপ, 
আমেরিকা ও জাপান বিবিধ বিজ্ঞানের অন্ধু- 
শীলন করিয়। ধনে বংশে বাড়িয়া উঠিতেছে, 
মানব সমানে সুগৌরবে প্রত্ষিত হইতেছে, 
ধ্রাতল ছাইপ্ন ফোলতেছে। বিবিধ রাসায়- 
নিক দ্রব্য, বাধ শিল্প বাণিঞ্য, বিবিধপাক্ত- 
চ|লত যন্ত্র, এ সকল নানারূপ অর্থাগমের ও 
হুখ বিধানের |নমিত্তও আবশ্তক। কিন্তু উহা 
বিগ্ঞ/নাণোচন। ভিন্ন হয় না। তাই বিজ্ঞান 
যেমানবকে কেবল পারাত্রক মঙ্গলের পথই 
প্রদশণ কঞণে, তাহ। নহে, গ্রহিক উন্নতির ও 
প্রধান সহায়। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি 
সেই ভাবেই ইহার সধন। করিবেন। সাধন! 
ভিন্ন সিদ্ধির আশা নাই। যদি নির্ধনকে 
ধনবান করিতে চাও,» যদি দুর্বলকে সবল 
করিতে চাও, যদি কগ্নকে সুস্থ করিতে চাও, 
যদি সুখে স্বচ্ছন্দে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
চাও, বিজ্ঞানের পদাশ্রন্ন গ্রহণ করিতেই 
হইবে, ইহাতে গত্যন্ধর নাই। পুর্ধেই বলি- 


শ্রাবণ, ১৩১৬] সভাপতিক় 'অভিভাষণ। 


ছি, মানবের উন্নতিই আমাদিগের প্রধান 
লক্ষ্য আর বিজ্ঞান আলোচনাই তাহার প্রধান 
সহায় । তাহা না করিছ্া কেবল সর্বদ1;পর- 
সুখাপেক্ষায় থাকিলে কিছুই ফল নাই। 
কিন্তু সাহিত্য সভায় বিজ্ঞান কেন? কেহ 
কেহ মনে করেন, কেবল "কাব্য অলঙ্কারই 
সাহিত্য নামের অধিকারী । আমি তাহা- 
দিগের মহিত একমত হুইতে পারি£ন1। তাহা- 
দ্িগের মত সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক, 
আমি এই মত ম্বীকার করিতে অক্ষম। 
আমর মনে]হয় যে “কেবল কাব্যই সাহিত্য, 
আর সৌন্দর্ধ্য-স্থট্টিই কাব্যের উদ্দেশ” ইহা 
অপেক্ষা অমঙ্গলজনক মত আর নাই। এই 
মত দীর্ঘকাল হইল আমাদিগকে অধঃপতনের 
দিকে লইয়া যাইতেছে ; ইহার পরিণাম কি, 
তাহা বুঝিতে আর বাকী নাই। যাহা হউক, 
আমি সাহিত্যকে মানবের“সর্ধপ্রকার জ্ঞানের 
লিখিত বিবরণ,” বলিতে ইচ্ছ। করি। সাহিত্য 
মানব মনের ভাব প্রকাশ করে। মনের 
সর্বপ্রকার ভাবই, জগতের সব্ধপ্রকার সত্যই 
ইহার অন্তভূতি। তাহার মধ্য হইতে কোন 
নিদিষ্ট প্রকার ভাব কি নির্দিষ্ট প্রকার সত্যকে 
সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়া অবশিষ্টগুলিকে 
বর্জন করিবার কোন অধিকার নাই। সর্ব 
প্রকার ভাবেরই লিখিত বিবরণকে সাহিত্য 
নামে অভিহিত করিস] বৈজ্ঞানিক সাহিত্য- 
কেই আমাদ্দিগের এই সভার প্রধান আলোচ্য 
করা হউক । ইহাই আমার বক্তব্য । 
কিন্ত আমাদিগের হর্ভাগাবশতঃ এজগতে 
সকলই ব্যয়সাধা। অর্থভিন্ন কোন কর্ম্মই 
হন্ন না। মুদি হইতে বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত সক" 
লেই সর্বদ| হাত পাতিয়াই আছে। বিশে- 
বঙঃ বৈজ্ঞানিকের উদ্র-গহ্বর অতীব বিতর, 
আর যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনই গভীর। এই 
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১৯৩ 


দরিদ্র দেশে অর্থ যুটিবে কোথায়? এবে 
সেই বীঞ্গ-বৃক্ষের সমন্তা আবার উপৃস্থিত। 
বীজ হইতে বুক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ, 
তন্রপ। অর্থ সাহায্যে বিজ্ঞানালোচন1,আবার 
বিজ্ঞানালোচনায় অর্থ লাভ।" এ সমন্তার 
উপায় কি? উপায় সেই চিরপ্রচলিত 
উক্তির অন্থুসরণ। নিরাশ্রয়ে ন জীবস্তি 
পরণ্ডতা বনিতা লতাঃ। একথা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে বিশেষ ভাবে পরিদ্ক,ট হইয়া 
রহিয়াছে । বিক্রনাদিত্যের আশ্রয়ে নবরত্ব, 
রাজা কৃষ্ণচন্তদ্রের আশ্রয়ে ভারতচন্ত্র প্রভৃতি 
ইঞারই দৃষ্টাত্তস্থল। সাহিত্য-সেবিগণ 
চিরদিনই ধনবানের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া 
আদিতেছেন। ধনীর ধনের উপর .তাহা- 
দিগের দখলি স্বত্ব বর্তিরাছেন্ কিন্ত ধনিগণ 
অনেকেই এখন সে কথ বিস্বৃত হইতেছেন। 
পুণ্যশ্লেক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, রাজা! যোগেক্জ 
নারায়ণ রায় রাও সাহেব এবং স্বর্গগত রাজা- 
মহিমারঞ্জন ও মহারাজ রাধাকিশোর দেব 
মাণিক্য বাহাছুর, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রকিশোর রাস 
চৌধুরী, রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্ত্র বড়,য়া, 
শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, রাজ! স্ুবোধচন্ন 
মল্লিক প্রত্ৃতি ই চারি জন ব্যতীত এতদ্দেশে 
সাহিত্য-সেবার নিমিত্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় 


করিতে আর প্রায় কাহাকেও দেখ! যায় না। 


এখন বিলাসিতাই অনেকের প্রধান আলোচ্য 
হুইয়াছে। ধণিগণ জমিদারী,তেজারতী ব্যবন! 
হইতে যে অর্থ লাভ করেন,তাহার শতাংশের 
একাংশও যদি দেশের প্রকৃত হিতার্থে নিয়োগ 
করিতেন, তবে নিজেও হইতেন, দেশীয়- 
গণেরও প্রচুর হিতসাধন করিতে সক্ষম 
হইতেন। তাহারা শ্বহস্তে উঠাইঃ| দুর দুরা- 
স্তরে যে সকল অর্থ বর্ষে বর্ষে ছুড়িয়! ফেলি- 
তেছেন, তাহার এক মুষ্ঠিও যদি সাহিত্যকে 


১৯৪ 


দিতেন, তবেই মানব জাতির অশেষ কল্যাশি 
নসাধিত'হইত। এফজন ধনীর নিকট এক 
নবীন গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত কিছু 
সাহায্য চাহিয়াছিলেন। এ ঘটনা আমি স্বয়ং 
জাঁনি। গ্রস্থকারের প্রত্যাশা শত মুদ্রার 
অধিক ছিল না। প্রধনী অনায়াদেই সেই 
টাক দিতে পারিতেন ৷ তিনি দৈনিক ৫০০২ 
টাকার উর্ধ বিলাসিতায় অপব্যয় করেন; 
অর্থাৎ বাঁধিক প্রায় ছুই লক্ষ মুদ্রা! তাহার 
বিলাসের বায়,তথাপি সামান্ত এক শত টাকা 
তিনি এরপে “অপবায়” করিতে সম্মত হুই- 
লেন না। বলিলেন “মহাশয় এবার ছুূর্ভিক্ষের 
বংমর।” আমি গত বর্ষের বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সম্মিলন উপলক্ষে একটী ধন-কুবেরের দ্বারস্থ 
হইয়াছিলাম। «তাহার ঘোড়ার মল মূত্র 
ত্যাগের স্থান প্রস্ততের বায় ৬০,০০০২ মুদ্রা । 
গাঁহার 01521666 1,01061-এর মত পদার্থ 
আমি চর্ম চক্ষে কথন দেখি নাই। কিজানি 
কত টাকাই বা তাহার দাম হইবে ! তিনি শত 
সুদ্রাও আমাকে দেন নাই, আর বলিলেন 
প্বঙ্গীয় সাহিতোর আমি “কি ধার ধারি?” 
রল!। বাহুল্য যে, তৎপূর্বে তিনি ২৫৩০ 
হাজার টাকা বায়ে কয়েক খান! মটর গাড়ীর 
প্জর্ভার” দিতে বিশ্বৃত হন নাই। 
বিড়ালের বিবাছে, কেহ বা স্থুরা সেবায়, 
কেহবা লোমহীন ও লোমশ ছোট বড় 
কুকুরের পর্িচর্ধ্যায় * এবং তদ্রুপ অপরাপর 
অত্যার্স্তীক কার্ষো বহু অর্থ ব্যয় করিতে- 
ছেন। কিন্তু যাহাদিগের ছুঃখ-দারিত্র্য-জীর্ণ 
কম্পিত হম্তাগ্র হইতে ধন রাশি কাড়িয়! 
লইতেছেন, তাহাদিগের কথা কি একবারও 
. মনে পড়ে না? হা বিধাতঃ ! এ পাপের প্রায়- 
শ্চিন্তকি ? বাহারা শক্তি থাকিতেও দেশীয় 
* ইহার কুকুর হাওয়া পরিবর্তন জন্য দাজিলিং যায় । 


| 


ূ 


কেহ বা 


নব্যভাঁরত। [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


সাহিত্য সেবায় বিরত, দেশীর সাহিত্যের 
পুষ্টি সাধন করিতে পরানুখ, অর্থ সাহায্য 
করিতে অসম্মত, তাহার অর্থ সঙ্গে লইয়া 
যাইবেন বলির! বিশ্বাস করেন কিনা, জানি 
না, কিন্তু অনেকেই অর্থ রাখিয়া যাইতে 
পারেন না, ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কি 
বলিব ? কথা সরে না। হায়! কর্তা্দনে 
ইহাদ্দিগের কর্তব্য জ্ঞান জাগ্রত হইবে? 

উত্তর বঙ্গ চিরদিনই সাহিত্য আলোচনার 
জন্ট প্রসিদ্ধ । এইথানেই ভষ্ট দ্িবাকরাত্মজ 
কুন্ধুক ভট্ট, মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধ, অনি- 
রুদ্ধ ভট্ট, নব্য স্যারুতত্ব-বিকাশ-ভাম্কর গদাধর 
উট্টাচার্ধ্য,উদীচ্য ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, রত্বমাল! 
ব্যাকরণ-রচদ্ধিতা পুরুষোতম, তামাবৃত্তিকার 
পুরুষোত্ম,জগ্িখ্যাত মহামভোপাধ্যায় উদ্্‌- 
য়নাচাধ্য, ভক্ত চূড়ামণি নরোভ্ম দাস, 
গোবিন্দ মিশ্র * প্রভৃতি সাহিত্য আলোচনায় 
জগৎকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়া- 
ছেন। বর্তমান সময়েও এই প্রদেশেই ৬ 
শিবচন্দ্র পিদ্ধান্ত, ৮ হরিশ্ন্দ্র গোস্বামী, ৬ 
শ্লরীশচন্ত্র তর্কালস্কার সাহিত্যালোচনায় জীবন- 
পাত করিয়াছেন। আর এখনও মহামহো- 
পাধ্যায় পণ্ডিতরাঁজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব, পণ্ডিত 
কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য বিস্ভারত্ব, পণ্ডিত 
হাঁরাণচন্দ্র চক্রবর্তী, কবিরাজ কুত্তীর ভূম্য- 
ধিকারী শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রন্ত্র রায় চৌধুরী, 
নলডার্গার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রদন্ন 
লাহিড়ী, শ্রীমান্‌ রাজেন্ত্রলাল আচার্য, দিঘা- 
পাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়,মৌলবী তস্‌- 
লিম্‌ উদ্দিন অমোন্মদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অক্লান্ত 

* ইনি.কোচবিহারপতি মহারাজ হরেন্রনারায়ণের 
সময়ে (১৭৮৩ শ্রী) কোচবিহারে বাস করিতেন; এবং 
বানান! ভাষায় গীতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । রংপুর 
সাঃ পঃ পত্রিক1। নি 


শ্রাবণ, ১৩১৬ ] 


পরিশ্রমে সাহিত্যালোচনার জগতের কল্যাণ 
সাধন করিতেছেন। হী্ারা 'সকলেই 


উত্তর বঙ্গের লোক। আর ই উত্তর 


বঙ্গেই সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখ! অতি 
অরদিন? মধ্যেই সাহিত্যালোচনায় এবং 
সাহিত্যিক অধ্যবনাপ় ও শ্রম স্বীকারে বশস্থী 
হইক্লাছেন। উত্তর বঙ্গ প্রাচীন দেশ। ইহার 
উচ্চ ভূমি, ইহার সীমা*সংলগ্ন পর্বতমালা, 
ইহার বিবিধ শাখা-ভূক্ত মানব ও ইতর প্রাণী, 
ইহার উদ্ভিজ্জ_-এ সকলই এই প্রদ্দেশকে 
নানা বিষয়ে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। 
এই প্রদেশে মানবজাতির “মংলয়েড়” শাখা- 
ভুক্ত জনগণের সহিত অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই আর্ধ্যগণ বঘবাস করিতেছেন । এই 
প্রদেশের পাব্ধত্গণ পনিগ্ররেড্'* এবং 
সম্ভবতঃ ড্রাভিডিয়ান শাখ! ভুক্ত । কখন বা 
শক্রভাবে, কখনও বা মিত্র ভাবে, এই বিভিন্ন 
শাখা-ভূক্ত মানবের সংশ্রব, সংঘর্ষণ ও নৈ কটা- 
বশতঃ উত্তর বঙ্গ উৎসাহে, অধ্যবসায়ে, দৃঢ়- 
তায়, ও কার্ধযকুশলতায় এক বিশেষত্ব লাভ 
করিয়াছে । সংএবে ও নৈকটো পরস্পরের 
জ্ঞানের আদান প্রদানে পরস্পরকে জ্ঞান. 
শালী করিয়। তুলিয়াছে, স'ঘর্ষণে পরস্পরকে 
আক্রমণে ঝা আত্মরক্ষায়, বিবিধ যুদ্ধ কৌশ- 
লের উদ্ভাবনায়, শৌর্য্যে বীর্ষ্যে শক্তশালী 
করিয়া তুলিয়াছে। কখন বা! সকলকে শাস্তি 
সাম্রাজ্যের ছায়াতলে ভানিয়! তাহাদিগকে 
শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য প্রভৃতি কল৷ কৌশলে 
ভারত-বিখ্যাত করিয়। তুঁলিয়াছে। আমার 
বিবেচনায়, ইহাই উত্তর বঙ্গের উন্নতির মূল 
কারণ। এ কারণ আমরা বিস্বৃত হুইতে 
বসিয়াছি, তাই ইহাকে স্থৃতিপথে জাগাইরা 
দেওয়! অনঙ্গত নহে। এই কারণ অল্লাধিক 


পরিমাণে সমব্ত বঙ্গদেশেই ক্রিয়! উৎপন্ন 


. সভাপতির অস্ভিভাষণ ১১৫ 


করিয়াছে । কিন্ত সমতল ক্ষেত্রে ও পার্বত্য 
দেশে প্রভেদ অনেক, অপরাপর জাতির 
নৈকট্য ও দুরত্ব প্রভেদ অনেক্ক,»-তাহ। 
পৃর্ববেও বলিয়ান্ছি'। তাই উত্তর বঙ্গ বাঙ্গালা 
ইতিহাসে বিশেষ গৌরব লাভ করিতে সক্ষম 
হইয়াছে । এ গৌরব ইহাকে চিরদিন মহি-- 
মান্বিত করুক । | 
মানব জান্তির বিবিধ শাখাস্ক জনগণের 
সংশ্রব ও সংসর্গের ফল বাঙ্গালী যেক্প ভাবে. 
উপভোগ. করিয়াছে, তাহাতে প্রথম হইতেই 
ইহাদ্দিগের একটা শ্বাতন্ত্য উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
শেষে তাহা সম্যকরূপে রক্ষিত হইতে পারে 
নাই, তথাপিও এই ্বাতন্ত্য বাঙ্গালীকে 
আর্ধ্যাবর্ত মধ্যে অগ্ভাপি পৃথক ভাবাপন্ন 
করিয়! রাখিয়াছে। তাই বাঙ্গপ্ৰ, আর্ব)- 
বর্তের শীর্ষস্থানীয় । এই *্দাতির উদ্ভাবনী 
শক্তির কথ। ম্মরণ করিলে, ইহাদিগের সাহি- 
ত্যিক মৌলিকতা লক্ষ্য করিলে বিশ্ময়ে 
অভিভূত হইতে হয়। নব্যন্তায় বাঙ্গালীর 
অমর কাত্তি, বৈষ্ব সাহিত্য একদিকে যেমন, 
ধর্ম প্রাণ বাঙ্গালীর ধর্ম বিষয়ক মৌপিক- 
তার. পরিচায়ক, অপর দিকে তেমনই বাঙ্গালা 
সাহিত্যের জন্মদাতা অথবা প্রধান প্রতি" 
পালক । এই জাতি এক সময়ে কলা নৈপুণ্য, 
এসিয়ার সমগ্র পূর্বাঞ্চলে স্থাপত্য ভাঙ্কর্যা ও: 
চিত্র বিগ্ভার মূলতত্ব শিক্ষা দিয়া যে আদর্শের 
স্থাপন করিয়াছিল,সৃধিগণ এখনও সুদুর চীন- 
জাপানাদি প্রাচ্য সাম্রাজ্যের শিল্প-সৌভাগোর' 
মধ্যে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। 
হাডেল সাহেব সম্প্রতি বরেন্দ্র শিল্প গোষ্ঠীর . 
পরিচয় প্রদ্ধানোপলক্ষে ইহ! প্রমাণ করিয়া 
আমাদিগের কতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 
বাঙ্গালী যাহাতে হাত দিয়াছে, তাহা 
তেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। 


১৯৬ 


বর্তমান সময়ে এই জাতি যেরূপ অল্প সময় 
মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ বঙ্গ সাহিত্য গঠিত 
করিয়াছে" ও তাহাকে অত্যন্নকাল মধ্যেই 
যেরূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে, ইহা 
জগতের কোন জাতি পারিত কি ন1, 
সন্দেহ। . এ সকল কথা নির্ভয়ে বলা যাইতে 
পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর বিশেষতঃ উত্তর 
বঙ্গের নৌধ্য ও রাজতবলিগ্া এ স্থলে উল্লেখ 
ন! করিয়া নীবব হইতে পারি না। উত্তর 
বঙ্গেই মহাস্থানি গড়, উত্তর বঙ্গেই গৌড় ও 
বারেন্্র ভূমি, উত্তর বঙ্গেই পাল-রাজধানী। 
উত্তর বঙ্গেই কোচবেহার। এই সকল জন- 
পদের উত্থান পতনের ইতিহাস মানব তত্বের 
অঙ্গীভূতরূপে আলোচিত হয় নাই? হইলে 
বঙ্গ সাহিত্যের এক বিস্ময়কর নবীন অধ্যায় 
উজ্বাঁটিত হইবে? ধে নকল শিলালিপি ও 
স্তভ্ভাদি বঙ্গ দেশে আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার 
অধিকাংশই উত্তর বঙ্গের। এ সকল পাঠে ও 
আলোচনায় বঙ্গ সাহিত্য লাভবান হইতেছে । 
কাব্য, অপঙ্কার, ইতিহাস, পুরাতত্ব আঁলো'- 
চনাম্স মানবের অশেষ উপকার, সন্োহ 
নাই। কিন্তু ঘরে আগুন লাগিলে যেমন 
ব্য সামগ্রী ছাড়িয়া গৃহস্থ দেহ রক্ষার জন্যই 
অধিকতর প্ররাপী হয়, তেমনই অধঃপতিত 
মৃতপ্রায় মানবজাতিরও কর্তব্য যে অন্ত 
আলোচন। সংযত করতঃ মানব তন্বের ও 
শক্তিতত্বের আলোচনাতেই বিশেষ ভাবে 
মনোযোগী হয়” উপরে যে সকল বিজ্ঞানের 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই অধুনা 
আমাদিগের প্রধান আলোচ্য হওয়! উচিত। 

"্সাগর। মরিতে রসিয়াছি। পেটে অন্ন নাই, 
দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জন্ম সংখ্যা হাস 
হইতেছে, মৃত সংখ্যা বাড়িয়া! উঠিতেছে। 
এ অবস্থার পরিণাম কি? এইকি নুকুমার 


নব্যভারত। [ সগুবিংশ খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


সাহিত্যালোচনার প্রকৃত সময়? বস্ততত্ব, 
শক্তিতত্ব, মানবতত্ব আলোচনা ও তাহার 
উপদেশ সকল কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা 
না! করিয়া যে আর ধরাতবে টিকিতেই পারি 
না। অনন্কমনে এক লক্ষ্য ভাবে এখন এ 
সকলেরই অনুশীলন কর! বিধের়। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশতঃ,' বিগ্ভাপতি .কবহু'কি করা 
লিখিয়াছিলেন, এই পাঠ-দৈধের মীমাংসা 
করিবার নিমিত্ত আমর!) যতদুর ব্যতিব্যস্ত 
হইয়! পড়ি, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাহার 
শতাংশের একাংশও উৎসাহ প্রদর্শন করি 
না । এই অবস্থা অতীব সর্বনাশকর। স্ুকু- 
মার সাহিত্যের প্রতি অত্যাশক্তি একটু কমা- 
ইবার সময় আলিম্বাছে, এ কথা বলিয়া! এবং 
কখন কথন কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা 
করিয়! তিরন্কৃত হইয়াছি,কিন্ধ তথাপিও ইহার 
উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম 
না। 

বৈজ্ঞানিক আলোচনা] গুনিলেই "ভীত 
হইবার মাব্ক নাই। সকলেই সেই ক্ষণ 
জন্ম। জ্ঞানযোনী প্রফুল্চন্দ্র অথবা জগদীশ- 
চন্দ্রের স্তায় বিজ্ঞানের পর্দে আস্মোৎসর্গ 
করিয়! দিবার অধিকারী নহে। কিন্ত সক- 
লেই সাধ্যমত ইহার অনুশীগন করিতে অথবা 
উৎসাহ দ্রিতে সমর্থ । তাহ হইলেই যথেষ্ট 
হয়। নচেৎ বর্তমান যুগে ধরাতলে জীবিত 
থাকিবারই উপান্ন নাই, স্থপ্রতিষ্ঠিত হওয়! 
তো পরের কথা। আমর! প্রেমিক ছিলাম, 
অধুনা! রাজনৈতিক হইয়াছি; কখন কি জ্ঞান- 
পিপাস্থ হইব ন।? 

আর একটা কথা না বলিয়া আসন গ্রহণ 
কর! অনঙ্গত এবং অসগ্তব। আমাদিগের 
মাতৃরূপিনী মহিলাবর্গের এই মহতী সাহিত্য- 
সভায় স্থান হয় নাই। আমাদিগের কোন 


শ্রাবণ, ১৩১৬] 


কিছুতেই তাহাদিগের স্থান নাই। সাহিত্য 
মানবজাতির উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্ত 
মানবের অর্ধাংশেরও অধিক সংধাককে ৰাদ 
দিয়া অপর অর্ধাংশ উন্নত হইন্ে পারে কিনা, 
তাহা আপনার! বিবেচনা করিবেন। আমার 
নিকট ইহ! শশবির্ধাণবৎ অদস্তব বলিয়! প্রতী- 
য়মান হয়। নারী সাহিত্যাচর্চচায় অধিকারিণী। 
নারিগণকে জগতের জ্ঞানভাগ্ডার হইতে 
বঞ্চিত রাখিলে খ্বহস্তে জাতীয় উন্নতির মূলে।- 
চ্ছেব কর! হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ 

নাই। অনর কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন,__ 

“ন1 জাগিলে সব ভারত-ললন। 
এ ভারত আর জাগেন৷ জাগেন। |” 
এই মহাবাক্য আনাদিগের . প্রত্যেকের 
হৃদয়ে অপ্কিত হওয়! উচিত। কিন্তু অনেকেই 
নারীগণের সাহিত্যালোচন! আমাদ্দিগের 
হইতে পৃথক পথে চাঁলিত করিতে ইচ্ছা 
করেন। এস্থলে এই ছুরহ বিষয় লইয়! 
বিতও কর! নিপ্রয়োজন বোধ করি । নারী- 
গণের প্রকৃতিগত পার্থক্য, আমি স্বীকার 
করি; পুরুষ ও স্ত্রী জাতির বর্তমান প্রঙেদ 
তে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্ত এতছুতয়ের মৌলিক 
প্রভেদ ত্বীকাঁর করি না। মুলতঃ, বোধ হয়, 
স্ত্রী মূর্তিই আদি, পুং মূর্তি তাহারই বিকার 
মাত্র, অর্থাৎ তাহ! হইতেই জাত। এ বিষয় 
বিস্তৃত আলোচনা আমি অন্াত্র * প্রকাশ 
করিয়াছি। সেযাহা হউক, মূলতঃ স্ত্রী পুং 
ভেদ থাকুক আর না থাকুক, বর্তমান সময়ে 
প্রভেদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
কিন্ত ইহাও অন্বীকার করা যায় না যে, এই 
বর্তমান প্রভেদ সুদীর্ঘ কালের অধীনতা- 
বশতঃই অনেকাংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এ 
অধীনতায় পুংজাতির আপাততঃ কিছু হ্ববিধা 
নব)গা1রতে “শ্রী পুতে?” ডষ্টব্য। 
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না আছে, এমত নছে। আপনাদিগের মধ্যে 
নারী-ঘ্েষী কেহ আছেন কি না, জানি না১ 
আশা করি, নাই; ধরি থাকেন, তবে 
তাহাকে আঙ্বি একটা কথা অস্ফুট স্বরে 
বলিতে ইচ্ছা করি যে, সেই ন্লুবিধাটুকু একটু 
একটু: করিয়া! ছাড়িয়া দিলে, অধিক সুবিধা 
পাইবেন, সন্দেহ নাই। সুবিধা কেন, 
পারিবারিক এবং জাতীয় উন্নতির পথ. প্রশস্ত 
করিয়া তুলিবেন, বলিয়াই বিশ্বাম করৰি। 
কিন্তু অগ্রে তাহাদগকে উন্নত সাহিত্োর 
অধিকারিণী না করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী 
হওয়া যায় না; আমর! ব্রতী হইলেও অধিক 
দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই বলিতেছি, 
সেই মাতৃরূপিনিগণকে সাহিত্যালোচনার 

ংশভাগিনী করুন; দ্েখিবেন, তাহারা 
আপনাদিগের প্রকৃত সহাধতা করিতে সমর্থ 
হইবেন, বরং আপনার্দিগের অপেক্ষাও অধিক 
ফললাভ করিবেন। দৃষ্টান্তের জন্ত বড় 
অধিকদূর অন্বেষণ করিতে হইবে না। তাহ। 
স্থপণ্ডিত তর্করত্র মহাশয়ের গৃহাশ্রমকে নিয়ত 
অলম্কত করিয়। রাখিয়াছে। বিদুষী তর্করত্ব- 
দয়িতার সুকুমার রচনাবলী পাঠ কারিলে কে 
প্রকৃত প্রস্তাবে কবিপদবাচ্য, তাহ। নির্ণয় 
করা কঠিন হইয়! পড়ে। স্ত্রীশিক্ষা প্রক্কত 
পথে পরিচালিত হুইলে এইরূপই হইবার 
কথা । কারণ সাহিত্যের অধিষ্ঠাত দেবত৷ 
স্ত্রী-রূপিনী। নরনারী উভয়ের মঙ্গলেই 
মানব সমাজের মঙ্গল । আর, মানব সমা- 
জের মঙ্গলই সাহিত্যালোচনার উদ্দেশ্ত। 
ধরাতলস্থ জীবাবশেষ যেমন জীব দেহের 


ইতিহাস বিবৃত করিতেছে, স্লাহিত্যও তেমনই 
মানব মনের ক্রম-বিকাশ দেখাইয়। দিতেছে। 
তাই, এই ভাবেই সর্ধবিধ সাহিত্যের আলো- 
চনা হুওয়া উচিত, নচেৎ উদ্দোস্ত সিদ্ধির 
আশ! কর। সঙ্গত হইবে না। | 


তা 


-... যাহাতে ৰালক বালিকা, যুবক যুবতী, 
স্বদ্ধ বৃদ্ধ! সকলেই সাহিত্য আলোচনার 
'সধিকারী' হয়, তাহা করিতেই হইবে। 
যাহাতে বঙ্গভাযায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
সৎ"কাব্যাদি বিবিধ শাস্ত্র রচিত হয়, এবং 
সর্ব বয়সের সর্ব শ্রেণীর লোকেরই পাঠোপ- 
যোগী হয়, তত্প্রতি মনোযোগ কর! সাহিত্য 
সভার, বিশেষ কর্তব্য। যিনি সক্গম তিনি 
মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে, ধিনি অধ্যবসায়শীল 
তিনি অনুবাদ প্রচারে ব! মূন্বার্থ প্রকাশক 
পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনার, বঙ্গসাহিত্যের 
গৌরব ও উপকারিতা বুদ্ধি করুন। বিবিধ 
ভাষা! হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদ্দির বল 
ভাষায় অনুবাদ করা এখন অত্যাবশ্তাক 
হুইয়াছে। যাহাতে কেবল মাত্র বঙ্গসাহিত্য 
অধ্যয়ন করিয়া্ই এতদ্দেশীয় নরনারী উচ্চ 
শিক্ষিত হইতে সক্ষম হয়, মানবীয্ক সর্ববিধ 
জ্ঞান-ভাগ্ডারে প্রবেশ লাভ করিবার অধি- 
কারী হয, তাহা করিতেই হইবে। নচেৎ 
কখনই বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইবে না। 
বঙ্গ সাহিত্যকে জগতের সাহিত্য-সমাজে 
গৌরবাস্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, 
ফাহাতে কেবল মাত্র ইহারই সাহাব্যে পাঠক 


নব্যভারত 1. [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়, তৎপক্ষে 
বিশেষ ভাবে যত্ববান হওয়া অত্যাবশ্তক 
হইয়াছে । আর অনর্থক কালহরণ করিবার 
অবসর নাই, ইহা. নিঃসন্দেহে বল। যায়। 
এক্ষণে, উপসংহারকালে,কি বলিয়া ননের 
ভাব ব্যক্ত করিব, তাহার. ভাষা পাইতেছি 
না। আপনারা ফে আসনে আমাকে বসাই- 
যাছেন, তজ্জন্ত বঙ্গলাহিত্যের ধন্বাদার্হ 
হইবেন বলিয়। বিশ্বান করিনা। কিন্ত 
আপনার অতি ধীরতার সহিত এতক্ষণ ফে 
কষ্ট সহা করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি আস্তরিক 
কৃতজ্ঞত৷ প্রকাশ করিতেছি । অন্ত অনেক 
বিষয়ের ন্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এক নব যুগ 
উদ্দিত হইতেছে; আর আপনাদের এই 
রংপুর নগরই্ যে সেই যুগ-প্রবর্তক, তাহ। 
কখনই বিস্বৃত হইবেন না। ফেক্ষুত্র নিঝত 
রিণী এই সৌভাগ্যবান নগর হইতে বহির্থত 
হইয়াছে, বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে তাহা 
কলনাদিনী মহা আ্রোতশ্বিনীরপে বঙ্গদেশ 
পবিত্র করুক, আর আপনারা সমবেত 
শক্তিতে নবীন সাহিত্যের অবতারণ। করতঃ 
সেই শুভ কার্য্যের সহায় হুইয়। বঙ্গপাহি- 
ত্যকে পূর্ণতা প্রদান করুন। & 
শ্ীশশধর রায়। 


শিশু কৃষ্ণ। 


(১) 
মহাশয়, 


.. আধষাট়ের “নব্যভারতে” প্রকাশিত পশিশু- 


কফ" শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটাকায় লেখক 
মহাশয় লিখিয়াছেন £-- 
.. “এই প্রবন্ধটী প্রবানীতে ছাপাইবার জন্ত 


ইবার কথা জানাইয়াও ছাপান নাই। 
“মনোনীত” হইয়াও কেন যে ভ্রমসংশোধনার্থ 
ইহ! ছাপান হইল না, তাহ! সম্পাদক মহা- 
শয়ই জানেন।” | | 


* সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখার চতুর্থ বাৎসরিক 


পাঠান হইয়াছিল। বম্পাদক মহাশয় ছাপা অধিবেশন পঠিত। 


শ্রাবণ, ১৩১৬] 
আমার যতচর মনে পড়িতেছে, এই 
প্রবন্থটা ছাপা হুইবে,এরূপ কথা লেখক মহা- 
শয় কে লিখি নাই। তাহাকে মুদ্রিত পোষ্টক্কার্ডে 
প্রবন্ধের প্রাপ্তি নংবাদ জানাইয়াছিলাম। গ্রব- 
ঝবটা ছাপাইব, এরূপ লিখিয়! থাকিলে লেখক 
মহাশয় আপনার নিকট সেই পঞ্জ পাঠাইলে * 
আমার ভ্রম দূর হইবে। প্রবাসীতে প্রকা- 
শার্থ বিস্তর লেখা আগে । আমাকে এক- 
থানি ইংরাজী মানিক পত্রও সম্পাদন করিতে 
হয়। এইজন্ত অনবদর প্রযুক্ত আমি নুতন 
লেখকগণের লেখ পড়িবার জন্ত একজন 
শিক্ষিত সহকারী নিযুক্ত করিয়াছি। অনেক 
প্রবন্ধ তাহার মনোনীত হুইয়াও পরে আমার 
মনোনীত হয় না। বক্ষ্যমান প্রবন্ধটী এই- 
রূপে তাহার মনোনীত হইয়াও আমার অম- 
নোনীত হইঘাছিল কি না,মনে পড়িতেছে না। 
শ্রছেয়। ভগিনী নিবেদিতাঁর পক্ষসমর্থন 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবণ 
_ লেখক মহাশয়কে ইহা জানান যাইতে পারে 
বে, তিনি তাহার 0181০ [91-5-এর ভূমি- 
কায় লিখির়াছেন, শ্রী গন্প গুলিতে অনেকস্থলে 
মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অন্ুস্থত হয় নাই। অনেক- 
স্থলে লেখিকা লোকমুখে যাহা শুনিয়াছেন, 
তাহাই লিখিয়াছেন। 


পরিশেষে বক্তব্য এই যে,মনোনীত লেখাও 
অনেক সমর স্থানাভাবে পড়িক্না থাকে । ইতি 
মধ্য প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া লেখক ফেরত 
চাহিলে ফেরত দেওয়া হয়। কোন্‌ প্রবন্ধ 
কি কারণে ছাপিতে বিলম্ব ঘটে, কেনই ব 
“ফেরত যায়, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর কোন 
সম্পাদক দিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই ভাগ্য- 
বান্‌ পুরুষ। আমার ততটা শৃক্তিদামর্থ্য 
নাই। ইতি-- . নিবেদক, 
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী-সম্পাদক । 

'ঈ প্রবন্ধের কোণে “মনোনীত” কথাটী লেখা ছিল, 
পাঠ করিগ্লাছি। ন,স। 





শিশু ক। 


| (২) 

গত আধাঢ় মাসের নবাতারতে প্রন্ুরেনর 
নাথ মিত্র লিখিত শিলুরুষ্ণ শীর্ষক একটা ক্ষুতর 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । মাঘ মাসের 
প্রবাসী'তে,গ্রকাশিত শ্রীযুক্ত ভগিনী মিবে- 
দিতা-লিখিত শিশুকুষ্ঝ . বিষয়ক চিত্র পরিচস্ 
সম্বন্ধে উঞ্জ প্রবন্ধে তিনি দুইটী আপত্তি উতবা- 
পিত করিয়াছেন। প্রথম আপত্তি এই যে, 
বলপরামকে শ্রীকুষের সহোদর .ভ্রাতা বলা! 
হইল কেন? দ্বিতীয় কথা, গ্রকারাস্তরে “হিন্দু 
দিগের ইইদে: 51 শ্রীকঞ্খের পিতাকে মিথ্য!- 
ব্যাদী (ও প্রধঞ্চক ) বলিয়! প্রচার করা হই- 
য়াছে। হিন্দুসস্তী" সুরেন্ত্রবাবু অবশ্তই অবগত্ত 
আছেন, ছুই একজন নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী 
হিন্দু ইতিহাসের গর্ভ শোষণ (গবেষণ। ?) 
দ্বারা যাহা প্রমাণ ব। অপ্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করুন না কেন, শ্বরং শ্রীকঝরই মাথায় ভুরি 
তুরি ই নিথ্য। ও প্রবঞ্চনার চাপ থাক সত্বেও 
তাহার ইঞ্টদেবত্বের কোনই হানি হয় নাই। * 
স্থতরাৎ তাহার পিতার একট মিথ্যা ধর] 
পাঁড়লে যে হিন্দুধর্ম হঠাৎ রপাঙলে যাইবে, 
মে আশঙ্কার কোনই কারণ দেখা যাইতেছে 
না। তবে এ তর্ক উঠতে পারে যে, শ্রীরষ্ের 
নামে ওগুলি অপবাদ, সত্য ঘটন! নাই। 
উত্তর এই, বাহার শ্রীকষ্ণকে ইষ্টদেবত। 
মনে করেন, তাহার! ওগুলি সত্য বলিয়। 
গ্রহণ করঙঃই ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে পুজা 
করেন এবং ভক্তির সহিত কিছু অমিল হইল 
বলিয়। মনে করেন না। যাক সে কথা। 
এখন এঁ ছুই আপত্তি বিষয়ে বিচার করা যাঁক্‌ । 

নুরেন্্র বাবু নিজেই খলিয়াছেন, প্দেবী 
দেবকীর গর্ভ -সন্কর্ষণ হওয়াতে নাম- সন্কর্ষণ 
হইয়াছে।* হুতরাং বলরাম সম্বন্ধে দেবী 
দেবকীর গর্ভটা একেবারে উড়াইয়া” দেওয়া 


হজ? 


ভলে না। : দেবীর গর্ভ হইতে সম্ভান 
আনিয়া _রোহিণীর গর্ভে, ্থাপন,_ ইহাই 
- হইল আখ্যায়িক!। এই থানেই পুরাণের 
_ ক্ষার্দানি। কিন্ত দেবকীর গর্ভের ফোগ 
যাইন্েছে না" কাজেই বলরামের পক্ষে 
শ্রীকফ্ণের মহেগরত্ব নাধোচ করা চলিবে 
লা!) “রূপক ছাড়িয়া দিলে* এত সহজেই 
আদি বলরাম নিছক রোহিণীনন্দন হইতে 
_গারিতেন, তবে পুরাণকাঁর এত হাক্জামায় 
প্রবৃত্ত হইতেন না। পুরাণে তে! কত 
লোকেরই জন্ম বিবরণ আছে, কিন্তু গর্ভ 
হইতে গর্ভাস্তরে প্রবেশ তো! এই একটী। 
্তয়াং ইহার -একট। অর্থ অবশ্তই আছে। 
শ্রীক্ষ্চ যে অর্থে ষশোদানন্দন, বলরামও সেই 
' অর্থে রোছিণীনন্দন, উভয়েই দেবকী গর্ভজাত 
এবং উভয়েই কংসএয়ে অন্ত মাতৃক্রোড়ে 
প্রতিপালিত। স্তরেন্দ্র বাবু এখানে রূপক 
কোথায় পাইলেন, তাহা! আমাদের বুদ্ধির 
 অগম্য। আমরা তো দেখিতেছি, একটা 
এঁতিহাসিক ঘটনার উপর পুরাণকার তাহার 
পৌরাণিক রংএর কিঞ্চিৎ কারুগিরি করি- 
ক্াছেন। পুরাণ হইতে ইতিহাল বাহির 
করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে 
হয়, সেই গ্রণালী অনুনারে আমরা বুঝি এই 
বে, বলরাম দেবকীর “আটাপে* ছেলে, 
কংস-কারাগারেই জন্ম কিন্তু রোহিণী 
কর্তৃক প্রতিপালিত। বলরাম পূর্ণ মানে 


কফিরপে? উত্তর, শ্রীকষ্চকে যেরপে বাহির 
করা হইল। পুরাণ পাঠক মাত্রই :অতি সহজে 
বুঝিতে পারেন যে, কংদের বিরুদ্ধে দেশে 
বিদেশে আর্য অনার্ধ্য লইয়। এক বিরাট 
ষড়যন্ত্রের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যাহার ফলে 
কংসের বিনাশ। দেশস্তদ্ধ লোক তামাস। 
দেখিবার জন্ত একত্রিত হইয়াছে, তাহারা 
মল্প কর্তৃক মল্প বধ, মল্ল কর্তৃক হাতী বধ 
প্রভৃতি কত কি তাঁমাসা দেখিল, শেষে 
দেখিল, তাহাদের রাজার মাথ৷ দেহচ্যুত 
হইল-_সেই সভার মাঝথানে। কিন্তু প্রজার! 
সব তামাপ। দ্ধেবিয়া'ই ঘরে গেল। এষে 
ষড়যন্ত্রের ফল, ইহা! তো! সহজেই অনুমেয় । 
এই ষড়যন্ত্র ক বলরামের জন্মের সময়েই 
আরক্ত হইফ্বাঞ্ছিল। যে পিতাকে কারারুদ্ধ 
করিয়৷ সিংহাসনে বসিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র যেমন জনিবার্ধ্য, আরাজীবের স্তার 
তাহার নিজের পক্ষে সন্দিপ্ধমনা ও নিষ্ঠুর 
হওয়াও তেমনি অবন্তন্তাবী। রাজোর 
ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়াই তে! দেবকীর 
সন্তান বিনাশে কংহের এত আগ্রহ ; তেমনই 
আবার প্রতিক্রিয়ায় সেই সস্তান রক্ষার 
জন্তই প্রজাগণের মধ্যে ষড়যন্ত্রের স্থষ্টি। এই 
ষড়বস্ত্রের ফলেই শ্রীরুৰ্চ:ও বলরামের জীবন 


রক্ষা । তবে আমর! চিত্র পরিচয়ে কোথায় 
বহ্ছদেবকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলা হুই- 
রাছে, ইহার আভাস পাইলাম না। এনবপ 
কি অন্থমান করা বায় না যে, বনুদেবের 


জগ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া গর্ভপাতের 
সংবাদ অবিশ্বাদ্য হয় নাই। ইতিহাসকে 
পুরণ পরিণত করিবার জন্ত পুরাণকার 
-ধলঙ্কামকে রোহিণীর ক্রোড়ে স্থাপন না 
: ফারিয়া একেবারে গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। 
ইলে পুরাপ হইবে কেন? তবে প্রশ্ন হইতে : 
পারে, কারাগার হইতে বাহির করা হইল, 


অজ্ঞাতসারেই “বলরামকে কারাগার হইতে 
সরাহুয়৷ ফেলা হইয়াছিল এবং কংসকে বলা £ 
হইয়াছিল যে শিশুটী জন্মিবার পরেই মারা! 
গিয়াছে ।” তবে কথা, এই সতোর অঙ্- 
রোধে ন৷ হয় ভগিনী নিবেদিত। & বলরামের . 

* কেবল হুরেন্্র বাবুর সাক্ষোই আমরা! ভগ্গিনী 
নিবেদিতাকে চিত্র পরিচয়ের লেখিক1 বলিয়! ধরিয়া 
নইতেছি। প্রবাসীতে। তাহার নাম নাই। . + : 
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বেলায় ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলেন, কিন্ত 
শ্রীরুষ্ণকে যে নাগরাজ বাস্থকীর সাহায্যে 
বন্থদেব স্বয়ং ষমুনা পারে যশোদূর ক্রোড়ে 
রাখিয়া বিনিময়ে তাহার সগ্ভপ্রস্থতা কন্তাকে 
আনির। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান 
বলিয়া কংদকে উপহার দিলেন, এ ভ্রম 
স্থরেন্্র বাবু সংশোধন করিয়া দিতে পারিবেন 
কি? আমর! সর্বদাই একটা মস্ত ভুল করি। 
সেটা এই যে, পাশ্চাত্য আদর্শের আলোকে 
পৌরাণিক চরিত্রের দোষ গুণ বিচার করিতে 
বাই। সেই জন্ত আমাদের পক্ষে তি- 
হাঁসিক তত্ব উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব 
হইয়া পড়িক়াছে। চরিত্র সম্বন্ধে গ্রাচা ও 
পাশ্চাত্য আদর্শ ভিন্ন। প্রাচ্য আদর্শে যাহ! 
পূর্ণ বলিয়া! মনে হয়, পাশ্চাত্য আলোকে 
তাহা নিখুঁত বোধ হইবে না। আমরা 
ষদ্দি নুতন মালোকে বিচার করিয়া 
বাদ সাদ দিয়া পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে 
নিখুত করিতে যাই,তবে এক পুরাণের স্থানে 
আর এক পুরাণ স্থাপন করিব, ইতিহাস 
আমাদের হাত ছাড়া হইন| যাইবে। 
“মিথ্যা” ও “প্রবঞ্চনা” কথা ছটা বড়ই শত্ত। 
যে চরিত্রে মিথ্যা ও প্রবঞ্চন! দেখা যায়, তাহা! 
যেঅনেক পরিমাণে মূলাহীন হইয়া পড়ে, 
তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু কোন্‌ কার্ধ্য 
মিখা! ও প্রবঞ্চন। দোষে দুষ্ট, তাহা! লইয়া 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে কিঞ্চিং বিভিন্নতা 
দৃষ্ট হয়। ইহা মনে না৷ রাখিলে সত্য নির্ণয় 
করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে । বস্তুণেবের 
যে কাধ সুরেন্দ্র বাবু তাহার নূতন আলো- 
কের সাহায্যে মিথ্যা ও 'প্রবঞ্চনার আভাস 
দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন, পৌরাণিক 
আদর্শে তাহ! মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা নহে। 
ঈতরাং উক্ত কাধ্য আরোপ করিয়া! পুরাণ- 
২৬ 





শিশু কৃষ্ণ । 


২০৯ 


কার চরিত্রের খর্বতা সাধন করেন নাই। 
পুরাণকারের আলোকে পৌরাণিক চরিত্র 
পাঠ না করিলে, আপন তত্ব আবিষ্কৃত হইবে 
না। আমি পৌরাণিক আদর্শ সমর্থন করি- 
তছি না। তাহা করিবার আমার অধিকার 
নাই । কেন না, আমার কাছে যখন প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য আদর্শ মিলাইয়! এক নূতন আদর্শের 
আবির্ভাব হইগ়াছে, তখন আমি ব্যক্তিগত 
ভাঁবে এই নূতন আলোকের অন্ুদরণ করিতে 
বাধ্য। কিন্তু পৌরাণিক চরিত্র পাঠ করিতে 
যাইয়া যদি আমি এই নূতন আলো! হস্তে 
উপস্থিত হই, তবে সব গুলাইয়া যাইবে । 
তাই আমার মনে হয়, ধাহারা পৌরাণিক 
চরিত্রকে এই নৃতন আদর্শের আলোকে খণাটি. 
বানাইতে যাঁন, তীহারা ঠিক পথ অন্ুদরণ 
করেন না। 

বহুদুর যাইতে হইবে না, চারিশত বৎ- 
সরের আগেকার একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা! এ 
যাইবে, এত সহজে মিথা। ও প্রবঞ্চনার অপ- 
বাদ দেওয়া চলে না, বৈষ্ণবগণ গৌর নিতা- 
ইকে কৃষ্ণ বলরাঁমের অবতার মনে করেন। 
গৌর বৃন্দাবন যাইবার জন্য উন্মত্ত প্রায়, 
“গৌরাঙ্গ যারে দেখে তারে পুছে বুন্দাবন 
কত দূরে ।” নিতাই পথের বালকগণকে' 
শিখাইয়া দিলেন, “গঙ্গার রাস্তাকেই তোরা 
বৃন্দাবনের রাস্তা বল।” গঙ্ষাকেই যমুন! 
বলিয়া পরিচয় দিয়া নিতাই চৈতন্তকে 
বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছি বলিয়! নবদ্বীপে 
আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ভক্তগণ কেহ 
কখনও নিতাইকে মিথ্যাবাদী ও প্রব- 
ধক ভাবিয়। ভক্তির বাঁধ! অগ্নুভব করেন নাই। 
যেহেতু, আধর্শ অস্তরূপ। রূপ পলায়ন 
করিয়া চৈতন্তের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সনা- 
তলও পলায়ন করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া 


২৩২, 


উঠিলেন এবং পীড়ার ভাণ করিয়| বাটাতে 
বসিয়া রহিলেন ।.বঙ্গেশ্বর দ্েখিলেন, বিষম 
বিভ্রাট । * সনাতনকে ছাড়িয়। রাজ্য চলিবে 
না। যখন হুদেন সা দেখিলেন, নিবারণ 
অপভ্তব, তিনি স্নাতনকে কারারদ্ধ করি- 
লেন। রূপ বলিয়! পাঠাইলেন, কোনও স্থানে 
দশ হাজার টাক] রাখিয়। আসিয়াছি, সেই 
টাকার সাহায্যে মুক্ত হইতে চেষ্ট। কর। 
সনাতন সেই টাকার সাহায্যে 


পাথর, কোন ওজর নাই, কোন ভাণ 
নাই। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞ! পাইয়া এক মাসের জন্য 
কারারুদ্ধ। কারাগার হইতে পলাইয়া জীবন 


রক্ষার সকল আয়োজন প্রস্তত। অনুমতি পাই- 


লেই শিষ্যগণ এমন ব্যবস্থ। করিতে পারেন, 


আর শক্রগণ তাহাকে ধরিতে পারিত ন1। কিন্তু 
সক্রেটিস কি বলিলেন? “এনপ কার্য আমার 


কারামুক্ত 
হইরা৷ গৌরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এদিকে 
দেখুন,সক্রেটিন অভিধুক্ত,কিন্ত একেবারে শক্ত 


নব্ভারত। . সগুবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


চরিত্রের সঙ্গে সুসঙ্গত হইবে না” এবং 
অব্যাকুলিত-চিত্তে বিষপান করিয়া জীবন 
বিসর্জন করিলেন। এ বিষয়ে যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য আদর্শে বিভিন্নতা আছে, তাহা 
অঙ্গীকার করিতেই হইবে, না করিলে ফল 
হইবে পদে পদে ভ্রান্তি । ্‌ 
এখন একটা অবান্তর কথা বলিয়াই শেষ 
করিব। শ্রীরুঞ্ই বস্থুদেবের পুত্র বলিয়া 
বাসুদেব, না বসুদেব শ্রীকষ্ণের পিতা বলি- 
যাই বন্থদেব। একটা স্থৃতি আছে-_- 
বন্গুঃ সর্ধনিবাসশ্চ বিশ্বানি বন্য লোমস্থ। 
স চ দেবঃ পরংব্রহ্গ বাঙুদেব ইতি স্থৃতঃ ॥ 
স্তরাঁং দ্বেখা যাইতেছে, পরব্রন্দের 
কোন বাব। না থাকিলেও তিনি বালদেব। 
শ্লীকৃষ্ণকে পরব্র্মের অবতার ধরা হয় বলিয়। 
তিনি ম্বাধীন ভাবেই বাহ্গদেব খেতাব 
পাইতে পারেন। 
শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুরা। 


লীত্াম্স অন্বভ্ভাল্বা £ (২) 


(ঘ) অবতার ভ্রমবিকাশের ফল। 
কাহাকে আমরা অবতার বলিতে পারি 
না, তাহ] পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। অব- 


তীর্ণ হওয়া! কাহাকে বলে, তাহা সংক্ষেপে 


নিয়ে আলোচিত হইল। 

পূর্ব আমরা অবগত হইয়াছি যে,দ্বিতীয় 
পুরুষ অন্ঠান্ত অবতারের বীজ ও নিধান, 
তিনিই আঘ্ভ অবতার। পুরাণে তাহাকে 
বিরাট পুরুষ বল! হইয়াছে এবং উপনিষদে 
তাহাকে প্রজাপতি আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 
বৃহদারণাকোঁপনিষদে অবতারতত্বের গুড়- 
রহস্ত উদঘাটিত হইয়াছে। যথা,-- 


"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঁহ্মু- 
বীক্ষ্যনান্তদাত্বনোহপগ্তৎ সোহমন্মীত্যগ্রে 
ব্যাহরন্ততো২হং নামাভবৎ তম্মাৎ অপ্যেত- 
হ্যামন্ত্রিতোহহময়মিত্যেবাগ্র উক্তাথান্তন্নাম 
প্রক্ররতে যদস্ত ভবতি স যৎ পুর্বোহম্মাৎ 
সর্বস্মাৎ সর্ধান্‌ পাপ্ঠন্‌ ওষৎ তন্মাৎ পুরুষ 
ওুষতি হবৈ সতং যোহম্মাৎ পুর্ববো বুভূধতি য 
এবং বেদ |” ১1৪1১ 

অর্থাৎ এই পুরুষকার বিশিষ্ট আম্মাই 
পূর্বে ছিলেন। তিনি অনুবীক্ষণ করিয়! 
আপন! ভিন্ন অন্ত কাহাকেও দেখিতে পাই- 
লেন না। তিনি "অহমশ্মি” এই বাক্য 


শ্রাবণ, ১৩১৬ ] 


প্রথমে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য 
"আহং” নাম বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও 
পর্যন্ত কেহ সম্বোধন করিলে “এই আমি” 
এই কথ! প্রথমে বলিয়া, লোক পরে পিতৃ- 
মাতৃদত্ত তাহার নির্দিষ্ট অন্ত নাম বিয়া 
থাকে। যে হেতু তিনি অন্তান্ত সকলের 
পূর্বে সকল পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন, এই 
জন্তই তিনি পুরুষ বলিয়া অভিহিত। যিনি 
তাহার পূর্বাবন্তা হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
তিনি তাহাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। 

পূর্বোক্ত মূলের অর্থ স্পষ্ট বুঝিবার জন্য 
নিয়ে শাঙ্করভাষ্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধ তহইল। 

"জ্ঞানকম্ম্মভ্যাং সমুচ্চিতাভাম প্রজাপতিত্ব- 
প্রঞপ্তিব্যাখ্যাত1”- অর্থাৎ সমুচ্চিত জ্ঞান ও 
কর্ম হইতেই ষে'প্রজাপতিত্ব প্রাপ্তি হয়,তাহা 
পূর্বে বলা হইয়াছে । “আমম্মৈবাত্মেতি গ্রজা- 
পতিঃ প্রথমোহগুজঃ শরীরী অভিধীয়তে”_- 


আত্মা শব্দে প্রজাপতি অভিহিত হইয়াছেন, 
ধিনি প্রথম, অগ্ুজ ও শরীপী। প্বৈদিক- 


জ্ঞানকর্ম্মফলভূতঃ স এব কিমিদং শবীরাভেদ- 
জাতং তেন প্রঞ্জাপতি শরীরেণাবিভক্চণাক্সৈ 
বাসীৎ অগ্রে প্রাকৃশরীরান্তরোতৎপন্তে2৮- 
বৈদিক জ্ঞান ও কর্মের ফলভুই সেই, প্রজা" 
পতি শরীরাস্তর উৎন্তির পূর্বে অধিভক্ত 
শরীরবিশিষ্ট ছিলেন। “পুরুষবিধঃ পুক্রষ- 
প্রকারঃ শিরঃপাণ্যা্দিলক্ষণো বিরাটু”-তিনি 
পুরুষকার, মস্তক হন্তপদাি «লক্ষণ বশিষ্ট 
বিরাট । "পুর্ববঞ্জন্ম-শ্বীতবিজ্ঞানসংস্কৃতঃ সোহহং 
প্রজাপতি 1. সর্ধাত্বা” পূর্বজন্মের শ্রোত 
বিজ্ঞানরূপ সংস্কারবিশিষ্ট আমি সেই সর্বাত্মা 
প্রজাপতি । পণজ্ঞানকর্ম্মভাধনানুষ্ঠানবন্িন! 
কেবলং জ্ঞানবলাদৌষতি তন্মীকরোতি হবৈ 
সঃ তং কং যোহম্মাধিছ্যঃ পূর্বে প্রথমঃ প্রজ- 
পতিত্বম্‌ বৃভৃষতি ভবিতুমিচ্ছতি.. তমিত্যার্থং। 


গীতাঁয় অবতারবাদ 


২০৩ 


তন্দর্শয়তি য এবং বেদেতি সামর্থযাৎ জ্ঞান- 
ভাবনাপ্রকর্ষবান্। নন্বনর্থায় , প্রজাপত্য 
প্রতিপিত সৈবংবিদ1 চেদহাতে। নৈষ দোষঃ । 
জ্ঞানভাবনোত্কর্ষাভাবাৎ প্রথমম্‌ প্রজাপতিত্ব- 
প্রতিপত্যভাবমাত্রত্বাৎ দাহশু। উৎকৃষ্ট সাধনঃ 
প্রথমন্প্রজাপতিত্বম্‌ প্রাপ্বন্‌ নুনসাঁধনো ন 
প্রাপ্পোতীতি স তং দহভীতি: উচ্যতে ন পুনঃ 
প্রত্যক্ষম উৎকৃষ্ট সাধনে নেতরো! দহাতে 1৮-- 
অর্থাৎ সেই প্রজাপতি পুর্বজন্মে কর্ম জ্ঞান ও 
ভাবনার অনুষ্ঠান দ্বার। ধাহার। প্রজাপতি 
হইতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, তাহংদের সকলের 
মধ্যে সর্প্রথমে আসঙ্গ ও অজ্ঞান লক্ষণ 
প্রজাপতিত্বের ইচ্ছুক অন্যকে দাহন করেন । 
কিন্ত তাহা হইলে এই সন্দেহ মাঈসে ঘে, 
প্রজাপতি হইবাঁর ইচ্ছা বড়ুই অনর্থকর। কিন্তু 
সেইরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই । এখানে 
দহন শব্দের অর্থ উৎকর্ষলাভ মান্র। 

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হইতেছে যে কর্ম, জ্ঞান ও ভাবন! দ্বার! 
মন্ুষা যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই 
সকল অধিকারের মধ্যে প্রজাপতিত্বই সর্ব 
শ্রেন্ অধিকগার। উনিষদের প্রজাপতিকে 
পুরাণে বিরাটপুরুষ বলিয়! বর্ণনা করা হই- 
য়াছে। তিনিই দ্বিন্ঠীর পুরুব, তিনিই 53181 
1,00১ তিনি ব্রহ্মাপ্ডের ঈশ্বর । ভগবান্‌ 
এক হইলেও বিরাট পুরব ব্রদ্দাগুভেদে 
বিভিন্ন । এক এক কল্পে এক একজন বিরাট 
পুরুষ হইয়া থাকেন। জীব ব্রন্মাণ্ডের সীম। 
অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিলেও অগ 
জীবের উতৎ্কর্ষসাধন অন্য ' অবতার” গ্রহণ 
করেন। কোনও ব্রহ্ষাণ্ড মধ্যে এইরপে 
ধাহারা অবতার গ্রহণ করেন, তাহাদের 
সকলের পূর্ববন্থী এই বিরাটপুরুষ। এই- 
জন্তই তাহাকে আগ্ভ অবতার বল। হয়। 


রি 


২৩৪ 


পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা! 
অবগত হইলাম যে, অবতার ক্রমবিকাশের 
(7:৬০110017 ) ফল। জীব, সাধনার দ্বার! 
ঈশ্বারত্ব লাভ করিয়া! যখন ব্রক্গাণ্ডের সীম! 
অতিক্রম করিয়৷ থাকেন,তখন বিশেষ কার্য্ের 
জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই 
বিশেষ কাধ্য হইতেছে অন্ত জীবের উৎকর্ষ 
সাধন. 

শ্রীমতী এনিবেপাণ্ট অবতার সম্বন্ধে 
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ত্রন্ধ,:গুর ন্মন্ত ভার নিক নম্তঃক বহন 
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অবতার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পূর্েন্দুনারায়ণ 


সিংহ মহাশয় «লিখিয়াছেন যে, “বিরাটপুরুষ- 


কেই আমরা ব্রঙ্গাণ্ডের ঈশ্বর বলিব। 
প্রতি .ত্রন্দাণ্ডে কত মহাত্মা ঈশ্বর হই- 
বার প্রপ্নান করেন। তাহারা সকলেই 
করি- 


119112 
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বার জন্ত সমুত্স্ৃক। সকলেই চাহেন যে, 
সষ্টি, স্থিতি, লয়েরণ্সম্পূর্ণ অধিকার গ্রহণ 
করিবেন। বিশ্বই সকলের ধ্যান। বিশ্বগত 
সকলের কর্ম । তাহাদের সন্তাও বিশ্বব্যাপী । 
তাহার! সকলেই বিভু। সকলেই বড়েখর্যয- 
পূর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর । কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
একজনই বিরাট্পুক্রষের অধিকার প্রাপ্ত হন। 
অন্ত সকলে সেই বিরাট্ুপুরুষকে আশ্রয় 
করিয়া থাকেন এবং 'বশ্বের পালন জন্ত 
তাহার সময়ে সময়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়। 
থাকেন। তাহা(দিগকেই বিষুণর লীলাবতার 


বলে। তাহাদের নিজের কিছুই প্রয়োজন 
নাই। এইজন্ত অবতার গ্রহণ তাহাদের 
লীলা মাত্র। রধিচ বিরাটু পুরুষ তাহাদের 


বীজ ও নিধান, তথাপি তাহার! বিরাট পুরুষ 
অপেক্ষা কোন অংশে নুন নহেন। যদ্ধপি 
এ ব্রহ্ধাণ্ডে তাহারা বিরাটু পুরুষ হইতে সক্ষম 
হন নাই,অন্য বরহ্ষাণ্ডে তাহারাই বিরাট্‌ পুরুষ 
হইবেন। যেমন নদ নদীর সমুদ্র জল মধ্যে 
পতিত হইয়। সমুদ্রের জল ধপিয়াই পরিগণিত 
হয়, সেইরূপ লীলাবতার সকল বিরাট, পুরুষে 
লীন হইয়] তাহার সঠিত অভিন্ন ভাব ধারণ 
করেন। তথাপি তাহাদের স্বতন্বত। আছে। 
সে স্বহন্ত্রতা কেবল ।বশ্বকার্য্যে পরিলক্ষিত 
হর । বখন তাহারা অবতার গ্রহণ করেন,তখ- 
নই তাহাদের স্বতন্ত্রতা। তাহাদের করুণায় 
জগৎ ব্যাপিত রহিয়াছে । তাহাদেরই কৃপাবলে 
মন্তষ্যের মন্ুয্যু্, জীবের মহব্ব। তীহাদেরই 
নির্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়৷ জগৎ উন্নতির 
অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এবং তাহাদের 
প্রভূত সত্বক্োত জগতের মালিন্ ক্রমশঃ নষ্ট 
করিতেছে ।”--পৌরাণিক কথা,পৃঃ ৩৫।৩৬। 

প্রয়াগে যেমন গন্গ। ও যমুনা মিলিত 
হইয়। পুনরায় জিবেণীতে স্বতন্ত্র হইয়। থাকে, 


শ্রাবণ, ১৩১৬ ] 


অথব। গ্রলয়ে যেমন সকল জীব ভগবানে 
নিমজ্জিত হুইয়া৷ পুনরায় 
স্ষ্টিতে বহির্ধত (1-9109180) হইয়া 
থাকে, সেইরূপ সিদ্ধ মুক্তের৷ ভগবানে নিম- 
জ্জিত (1701159) হুইয়! তাহাদের সংবিতের 
কেন্দ্র (001)015 ) অক্ষুণ্ন রাখেন, প্রয়োজন 
হইলে অবতার হইয়া আবার বাহর্গত 
(170-210)0160 ) হইয়া 'থাকেন | সাধ- 
নার দ্বারা মনুষ্য যে ত্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইতে 
পারেন, ক্রমবিকশিত হইয়া মনুষ্য যে বিভিন্ন 
প্রকার অধিকারী হইয়া অবশেষে প্রজাপতিত্ব 
অথবা বিরাট পুরুষত্ব লাভ করিতে পারেন, 
অবতারতন্ব বুঝিতে হইলে তাহা! বিশেষ 
করিয়া! উপলব্ধি করিতে হইবে । অবতার 
ক্রমবিকাশের ফল, তাহা আমরা বৃহদা রণ্য- 
কোপনিষদ হুইতে অবগত হইয়াছি। যোগ- 
বাশিষ্টেও এই কথার প্রতিধ্বনি পাইয়াছি। 


যথা-._ 
পৌরুষেণৈব যত্বেন সহসান্তোরুহাম্পদম্‌। 


কশ্চিদেব বিছুল্লাসে। ব্রহ্ম তামধিতিষ্ঠতি ॥১৪ 
সারেণ পুক্যার্থেন স্বেনৈব গরুড়প্বঞঃ | 
কশ্চিদেব পুমানেব পুরুষোভ্তমতাং গতঃ ॥১৫ 
পৌরুষেণৈব যত্ত্রেন ললনাবলিতা। কৃতিঃ | 
শরীরী কশ্চিদেবেহ গশশন্ত্াদ্ধ চুড়তাম্‌ ১৬ 
(সুযুক্ষু--৪ ) 
অর্থাৎ কোন জীব বিশেষ পুরুষকার 
নামক প্রযত্বের ফলেই কমলাপনে ব্রহ্মপদে 
অধিষ্ঠিত। কোন পুরুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকার 
বলেই গরুড়ধবজ পুরুষোন্তম হইয়াছেন। ইহ- 
ংসারে কোনও এক প্রাণী পুকষকার প্রযত্ব 
ফলেই অদ্ধ নারীশ্বর শিবরূপে বিরাঁজ করিতে. 
ছেন.। অর্থাৎ সাধনার স্বারাই জীব ব্রহ্গা,বিষু 
অথধ1 মহাদেব হ্ইম্বা থাকেন। আমরা 
বাহাদিগকে এখন ব্রহ্মা, বিষুণ অথবা মহাদেব 


(1779120 ) 


গীতায় অবতারধাদ 
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বলিয়৷ অবগত আছি, তাহারা যে কত কল্প 
ধরিয়া সাধনা! করিয়াছেন, তাহার আর 
ইয়ত্তা নাই। সেই সাধনার ফশোই এই 
কল্পে তাহার! ব্রহ্মা, বিষুঃ,। এবং মহাদেবের 
পদে অধিষ্ঠিত। তাহাদের সাধন। স্বার্থের 
জন্ত মহে। তাহারা জীবন-মুক্ত। তাহা- 
দের নিজের কিছুরই প্রস্োজন নাই। 
তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য জীবের উৎকর্ষ 
সাধন। তাহার ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভার 
নিজ মন্তকে বহন করিবার জন্ত সমুতৎ্সথুক। 
মনুষ্য যেরূপ সাধনা করিয়া খ্াকেন, 
তাহার ফলে সেইরূপ অধিকারী হইয়। 
থাকেন। বঙ্গস্ত্রেও (818১৮) উক্ত হই- 
য়াছে যে,--"অধিকারী মণ্ডলস্থোক্তেঃ |” 
ইন্্রাদি দেবগণ এখন যে সকল পদে অধি- 
িত, তাহা তাহারা সাধনার দ্বারা অর্জন 
করিয়াছেন। তাহার! যেরূপ সাধন! করিয়া- 
ছেন, সেইরূপ মণ্ডলের অধিকারী হইয়াছেন । 
খধি, প্রজাপতি, মন, দেব এবং মহাতেজস্থী 
মন্ুপুত্রগণ সাধনার দ্বারা সংবিতের যেরূপ 
বিকাশ করিয়াছেন, সেই বিকশিত অবস্থায় 
আজ তাহার! স্ব স্ব পদে অধিঠিত। মনুম্যের 
মংবিৎ পুষ্প-কলিকাবৎ অপ্রন্মুটিত অবস্থান 
রহিয়াছে । ইহা! যখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত 
হইবে,তখন এরশ্বরিক সংবিতে পরিণত হইবে । 
সাধনার হারা মন্তুষ্ের সংবিৎ ক্রমবিকশিত 
হইয়া এখরিক সংবিতে পরিণত হইয়! 
থাকে । এই ভ্রমবিকাশের এক এক “অব- 
স্থার এক একটী নাম আছে । কোন অবস্থাকে 
খধষি বলে, কোঁন অবস্থাকে প্রর্জাপতি বলে, 
কোন অবস্থাকে মন্থু বলে, কোন অবস্থাকে 
দেবতা বলে, এবং কোন কোন অবস্থাকে 
ব্রহ্মা বিষু বা মহাদেব বল! হইয়া থাকে। 
পূর্বেই বলা হইস্কাছে যে, ব্রন্ধা, বিষুঃ, মহা-, 


২৩৬ 


দেবাদি, পদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সিদ্ধ 
নির্বাণ প্রাপ্ত পুরুষেরই এই নকল পদ লাভ 
করিয়া থাকেন। 
শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইর়াছে যে, যদি 
কোনও কনে কোন জীব উপাসনা বলে 
সৃষ্টির অধিকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, 
তাহ! হইলে আর দ্বিতীয় পুরুষকে সে কল্পে 
ব্রদ্ধার কার্য করিতে হর ন।। তিনি সেই 
জীবে স্যঙির জন্ত শক্তি সঞ্চারণ করেন । 
যথা, 
“ভক্তি মিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীঝোত্ত্। 
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ॥ 
গর্ভোদকশায়ীদারে শক্তি সঞ্চারি। 
ব্যঙ্টি সহি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি ॥ 
কোন কনে যর্দি,যোগ্য জীব নাহি পায়। 
আপনে ঈশ্বরে 'তবে অংশে ব্রহ্ম। হয় |? 
-_টৈতন্তচরিতামূত, মধম্য খণ্ড, বিংশ 
পরিচ্ছেদ । 
পল্পপুরাণেও কথিত হইয়ছে,_- 
"ভবেৎকচিন্মহাকল্সে ব্রন্থা জীবোহপুপাপনৈঃ। 
কচদত্র নহাবিষুব্রন্বত্বং গ্রতিপদ্যতে ॥৮ 
অর্থাং কোন কোন মহাকপ্পে জীবও 
উপাসনা প্রভাবে ব্রহ্ধী হন। আর কোন 
কোন মহাকল্পে মহাবিষুই ব্রদ্দ৷! হইয়া 
থাকেন। 
জীব যখন ব্রহ্মাণ্ডের সীম। 'অতিক্রম 
করিয়া এ্রশ্বরিক সংবিৎ বা ঈশ্বরত্ব লাভ 
করিয়। থাকেন, তখন তাহার চরম অধিকার 
লাভ হইয়া থাকে। গ্বিতীয় পুরুষ জীবের 
চরম অধিকার--তিনি জীব ও পর্মপুরুষের 
মিলন স্থান। জীব যখন সেই চরম অধি- 
কার লাভ করেন, তখন তিনি অন্ত জীবের 
উৎকর্ষ সাধনের জন্ত অবতার গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু এই চরম অধিকার লাভ 


নব্য ভারত। 
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করিতে জীবের ষেকত জন্ম অতীত হুইয়! 
যায়, কত কল্প থে কাটিয়। যায়, কত সাধন। 
যে করিতে হয়, তাহার আর হয়ন্তা নাই। 
স্রীরুঞ্চ ও অজ্ঞুনকে বলিয়াছিলেন যে॥__ 

“বহুনি সে ব্যতিতানি জন্মানি”-_-গীতা 
৪1৫__অর্থাৎ, আমি অনেকবার জন্মগ্রহণ 
করিয়াঁছ। ঈপরত্ব লাভ করিবার পূর্বে 
তিনি বে কত জন্ম ধাঁরয়া সাধন। করিয়া- 
ছিলেন, ভাহার ধর্দিও উল্লেখ নাই, কিন্ত 
তজ্জন্ত যে তাহাকে অনেক জন্ম অতিবাহিত 
করিতে হংরাছিল, তাহাতে আর শন্দেহ 
নাই। সেই সাধনার বলেই তিনি ঈশ্বরত্ব 
লাভ করিয়া অবঠার হইয়! অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। 

পৃব্বোন্ত আলোচনা হইতে আমরা 
অবগত হইলাম যে, অবতার ক্রম- 
বিকাশের ফল মাত্র। সাধকগণ জীবন যুক্ত 
হইয়া! যখন গ্রজাপতিত্ব লাভ করেন, তখন 
তাহাদের সংবিতের কেন্দ্র অক্ষুণ্ন রাখিয়া 
থাকেন। যখন অবতার গ্রহণের প্রয়োজন 
হয়, তখন তাহারা অশ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে 
অবতরণ করেন--অপ্রাকৃত বৈভব হইতে 
পরার ত বৈভবে অবশুরণ করির1 থাকেন । 
(৪) কে অবতার হন - ব্রহ্মা, 

বিষু না শি ? 

পূর্বে আমরা আলোচন! করিয়া দেখি- 
যাছি যে, দ্বিতীয় পুরুষ কোনও এক ব্রঙ্গা- 
গণের ঈগর। সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ব্রহ্গা, 
বিষণ এবং রুদ্রবূপে প্রকাশিত হইয়। থাকেন। 
বিষুণপুরাণে উল্লিধিত হইয়াছে যে, 
“স্থষ্টিস্থিত্যান্তকরণাদ্‌ ব্রহ্মবিষুশিবাত্মিকাম্‌। 


স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্‌ এক এব জনার্দিনঃ ॥৮ 
১-২-৬২ 


শ্রঃবণ, ১৩১৬ ] 


কেবল মাত্র এক জনার্দনই সৃষ্টি, স্থিতি 
অথব৷ প্রলয্ন করিয়। থাকেন বলিয়াই ব্রহ্গা, 
বিষুণ অথব1! শিব বলিয়। আখ্যাত হইয়! 
থাকেন। এই তথ্যটী আমাদের? বিশেষ 
করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মা, বিষুঃ 
অথবা শিব পৃথক নন, তাহার! মূলতঃ (11. 
95501)00) সেই এক জনার্দনই, কেবল জনা- 
দ্দনের বিভিন্ন বিভাব (89০05) লক্ষ্য করিক়াই 
তাহাদিগকে আমরা ব্রদ্মা, বিষুণ অথবা শিব 
বলির থাকি । যে বিভাবে তিনি হ্যজন 
করেন, সেই বিভাবকে লক্ষ্য করির় ব্রঙ্গ। 
বল! হয়, যে বিভাবে তিনি পালন করেন, 
সেই বিভা!বকে লক্ষ্য করিরা তাহাকে বিষ 
বল! হয় এবং যে বিভাবে তিনি সংহার করেন, 
সেই বিভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে শিব 
বলে। মোটের.উপর তাহাদের সন্তা একই 
(01910 01 ০%150217০০)। কারণ বস্ত এক,ছুহই 
হইতে পারে না। একই বনু হুইয়া প্রতি- 
ভাত। এ অদ্বিতীয় সদ্বস্ত, অংশতঃ প্রতীত 
হইলে ব্রহ্ম। বিধু মহেশ্বররূপে স্থষ্টি স্থিতি 
প্রলয় করেন। তাহাদের কাধ্য ((011061015) 
বিভিন্ন প্রকারের বলিয়াই তাহার আমাদের 
নিকট পৃথক বলিয়। প্রতিভাত হইয়া! থাকেন। 

কিন্ত তাহ! হইলে জিজ্ঞান্ত যে, তাহার 
কোন ধিভাব হইতে অবতারগণের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে--অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষুণ ন। শিব 
অবতার হইয়া থাকেন? আমর! শাস্ত্রে 
কেবল বিষুরই অবতারের কথা পাইয়! 
থাকি। শিব অথবা ব্রহ্মার অবতারের কথা 
পাই না। বিশেষ কার্ষের জন্য ইহারা ছুই 
জনে সময় সময় বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু অবতার হুইয়! জন্মগ্রহণ 
করিয়া এই বিশ্বরূপ নাট্যশালায় অভিনয় 
করেন নাই। আমরা মহাভারতে দেখিতে 


গীতায় অবতারবাদ | 


পাই যে, মহাদেব কিরাতের বেশ 
ধারণ করিয়া অঞ্জনের বল পরীন্দ! কাঁরয়- 


ছিলেন। অন্তর উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
শ্রীশঞ্করাচাধ্য যখন কাশীধামে সশিষ্যে 
আগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি 


চগ্ডালের বেশ ধারণ কিয়! তাহার জ্ঞানের 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন । ব্রহ্ম! সম্বন্ধে এইরূপ 
অনেক উপাখ্যান দৃষ্ট:হইয়া থাকে। কিন্তু 
ইহারা যে সকল আকার ধারণ করিয়াছিলেন, 
তাহ ক্ষণস্থায়ী, সময় বিশেষের এবং কাধ্য 
বিশেষের জন্ত রূপ আকার উৎপন্ন করিয়া- 
ছিলেন। 

শান্ত্রার্দি আলোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়! যায় যে, বিষুণ অপেক্ষা ব্রহ্মাকুদ্রা্দির 
ন্যনতা আছে। শ্রীমদ্তাগবতে উল্লিখিত হই- 
য়াছে যে,-_ 


“অথাপি যং পার্দনখাবস্থষ্টং 
জগদ্বিরিঞ্চোপন্ৃ তাহ াস্তঃ | 
সেশং পুনাত্যন্যতমে। মুকুন্দাৎ 
কে। নাম লোকে ভগবতপদার্থঃ ॥* 
_--( ১১৮২১) 


অর্থাৎ ব্রহ্মদত্ত অহর্ণোদক যাহার পাদ 
নথ দ্বারা বিশ্যষ্ট হইয়া রুদ্রের সহিত সমস্ত 
জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্ৰ 
হইতে আর ভগবৎ পদার্থকি আছে। বরাহ- 
পুরাণ এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
“মহন্ত কৃর্ম ব্রাহাগ্াঃ সম বিষ্োরতেদতঃ। 
ব্রহ্থা গ্যাস্বসমাঃ প্রোক্তাঃ প্রক্কতস্ত সমাসম! ॥ 

অর্থাৎ্ৎ মত্ম্ত, কুর্্ম, বরাহ প্রতৃতি অব- 
তার অভেদহেতু বিষুণর সম বল্লিয়, ব্রহ্মাদি 
দেবতা অলম বলিয়। এবং প্রকৃতি সম ও 
অসম! বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। পদ্ম 
পুরাণে উলিখিত হইয়াছে যে,_. 


২০৮ 


"্হরিরেব সদৃ'রাধাঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বর5 1 
ইতরে ব্রহ্ম রুদ্রাদ্য নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥৮» 

বিষ্কুই সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ তিনিই সপ্গা- 
বাধ্য; কিন্তু তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেও 
ব্রহ্ম! রুদ্রার্দি অবজ্ঞের় নহের্ন। 

পূর্বোক্ত শ্লোকগুলি হইতে প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে যে, শাস্ত্র বিষুণ অপেক্ষা ব্রহ্মা রুদ্রা 
দির নাুনত। করিয়াছেন। 

বিষু জীব পালক । তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত 
হইয়া আছেন। তাহার কার্য্য হইতেছে 


নব্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ধর্থ সংখ্যা । 


পালন করা । তিনি জীবের অন্তর্ধ্যামীরূপে 
বর্তমান রহিয়াছেন। তাহার করুণায় জগৎ 
উদ্তাসিত। তিনি পালনকর্ত। ত্বামী বলিয়াই 
অবতারগণের বীজ (5০91:০০) স্বরূপ. । তিনি 
ভিন্ন জীবগণকে আর কে পালন করিবেন ? 
তিনি অবঠার হইয়! এই পৃথিবীতে আসিয়! 
জীবগণকে উন্নতির পথে লইক়া! যান এবং 
ক্রমবি কাশের (০৮০910101) শআোত বেগে প্রবা- 
হিত করিয়। থাকেন। (ক্রমশঃ) 
শ্ীআশুতোষ দেব। 


সুধ। 


€9) 
ঠোটের বৌটায় ছেলে ফুটে রঙ] হাঁসির ফুল ॥ 
আমি এসে পুষ্প চয়নে,_ 
ভুলে খালি ফুলের পানে চাই। 
ঝলক্‌ ভরে তরল, আলে! ছাপিয়ে পাতার কুল 
উছলে পড়ে উজল. নয়নে ; 
সেই আলোকে নেয়ে-ধুয়ে বাই । 
ঝরে দেদার হুধার ঝর! গীতি-ধ্রনিতে + 
ঝর্ণাকুলের বাতাস, লাগে গীয়, 
ছিটে ফোট] মধু শুধুপাই।. 
ফুলে' ফুলে" জোয়ার ওঠে রূপের নদীতে, 
দুলে দুলে তরী ভেসে যায় + 
কুলে কুলে আমি ছুট্টে ধাই । 
(২) 
জালে পড়া পাখী আছি পাখ। ছড়িয়ে; 


কীটা-গাঁথ। আটা-মাখ! পাশ ! 
দাড়িয়ে দুরে দেখছ শিকারী? 
ঘেতে হুকুম্‌ দিচ্চ বাধন্পায়ে জড়িয়ে ? 
এত বেজায় নিঠুর পরিহাস ! 
উদ়তে নারি কচ্চি স্বীকারই | 


টোপ. গিলেছি লে!ভে প'ড়ে, উগ্রে ফেলা দায় 
দিঠির জোড়া-বড়শি বিধেছে। 
মজা তোমার, মাছের বেপারি | 
হেঁছক1 ট!নে মাছ খেলালে ক ছিড়ে যায়,_- 
বোঝেন!, যে খেলায় মেতেছে,. 
এই ছুনিয়ায় একি বেভার-ই 
প্রাণের দখল চাইনে, কেবল ঘুষ্টি ভিখারী ; 
তখুকেন দৌোরে ফেলে যাও? 
প্রেমনিধি থাকুক ভাড়ারে | 
চাইনে প্রেমের জমীদারী ; গরিব বেচারি-_ 
খুসি হব, যদি মোরে দাও 
ছুটি দানা আচণ্‌ ঝাড়ারে । 
তৃপ্তি মামার, মুগ্ধ প্রাণে কাটিয়ে দেওয়া দিন; 
মন্‌ মজাতে নেইক মনে সাধ 
জীবন্‌ ভন্ন। থাকুক ধাধা রে! 
বসি রূপের নিংহাসনে, বাজিয়ে প্রেমের বীণ, 
--লরের নেশায় করে দিয়ে মাত) 
বিশ্ব রাখ মোহে বাধারে। 
প্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার । 


১ ০ 


দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমচন্দ্র | (শে ) 


আয়েষা হর্গেশনন্দিনীর উজ্জ্বলতম চিত্র || 
কালিদাস অনস্থয়! ও প্রিয়ম্বদাকে উপেক্ষা 
করিয়াছেন, অথচ সথিপ্রেমে তাহার! উদাঁ- 
সীনা, সর্বত্যাশিনী ।* বঙ্কিম বাবু নাসিক 
হইতে আয়েষাকে উজ্জবলতর আঅঁকিয়াছেন। 
আর্নেষ!, তিলোন্তম! ও বিমল!, তিনই ভাশ্কর- 
খোদিতা মূর্তি। আয়েষা বাস্তবজীবনে 
মিলে না। তিলোত্তমা! মিলিলেগ মিলিতে 
পারে; কিন্তু তাহাকে লইয়া সংসার করা 
চলেনা_তুমি যদি তিলোত্বমার ন্যায় স্ত্রী 
পাও, তাহ। হইলে মহাবিপদে পড়িবে। কুন্দ- 
নন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই, . 
তুমি তিলোত্তমাকে . বুঝিতে পারিবেন! । 
বিমলা দেখিতেই ভাল; অমন জ্ঘালাময়ী স্পর্শ 
করিলে পুড়িক্সা যাইতে হুইবে। ইংরাজী 
সাহিত্য. পড়িয়া ও বাঙ্গালী চরিত্র দেখিয়া 
বঙ্কিম আমাদের 'সমক্ষে তিনটা আপর্শস্ত্রী- 
চরিত্র স্থাপন করিলেন। তন্মধ্যে আয়েষ। 
সর্ধোচ্চে, কিন্ত এত উচ্চে যে দ্দেবীত্ব পদ 
অধিকার করিয়াছে; তাহাকে ' নায়িক! 
করিলে উপন্তাসের মাধুর্যা নষ্ট হয়; তজ্জন্ত 
বঞ্চিম তিলোত্তমাকেই নায়িক1 করিয়াছেন । 
ক্বঙরাং আয়েষাকে বঙ্কিম তিলোত্বমাপেক্ষা 
হীন করেন নাই, তদপেক্ষা উচ্চে স্থান 
দিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যেমন চণ্ডী ও বিলা- 
সিনী কৎলুখণ-গৃহিনীগুণলর চিত্র আকিয়! 
মুদলমানরাজ হারেমের কষ্ঃ দিক্‌ দেখা ইয়া- 
ছেন, তেমনি "আবার আয়েষাকে আকিয়। 
বঙ্কিম - মুপলমানান্তঃপুরের উজ্জল দিকৃও 
দেখাইগনাছেন। বঙ্কিম দেখাইয়াছেন “রমণী 
| রমণী, হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন। 
ওসমান চরিত্রকেও তিনি জগৎসিংহ 
অপেক্ষা! অযব1 হীন করেন নাই'। উঠল 
বীর, কৌশলময়, যোক্ধংপতিত্-গুণ সম্পন্ন ; 
দৃমান্ও চাজতসিংহ সত্যি 'ওস্মান্ও ।. 


রী লী (হিতবাদী সংঘ) জন 


পো পপপিশপীস্পি শপ শপ পা শপ পপ 








জগৎসিংহ ধার্মিক, মর্দিরঘারে পদাখাত 
করেন না; বিষম মনোকষ্টে গুরুদেবকে 
স্মরণ করেন”; ওস্মানও ধার্মিক, পীড়ত 
আততায়ীর শ্ুশ্বষা করেন, তাহাকে যত্ব 
করেন। সত্য বটে, গড়মান্দারণের ব্রাঙ্গণ- 
গণকে বলপুর্বক মুসলমান করায় ওম্মান্‌কে 
আপত্তি করিতে দেখিনা; বরং তাহাকে 
বলতে শুনি, “মুসলমানের বিবেচনায় 
মহম্মদীয় ধন্দ্ই সত্যধর্্শ ; বলে হউক, ছলে 
হউক, সত্যধর্্ প্রচারে আমাদের মতে 
অধর্ম নাই; ধর্ম আছে ৮ কিন্তু ওদ্মান্‌ 
প্রভুর কার্ষোর স্বাপক্ষীয় যুক্তি দিয়াছেন মাক্র। 
তাহার হৃদয় উদার ছিল, তাহা যদি ন৷ হইত, 
তাহ! হইলে তিনি জগৎসিংহকে যখন যুদ্ধে 
আহ্বান করেন, তখন জগতসিংহের মৃত্যু- 
আপস্কায় যথাযোগ্য সৎকারের ব্যবস্থা কখনই 
করিতেন না। জগত্খসংহ সংবতচিত্ত, ওস্‌- 
মানও। জে কারাগৃছে 
প্রেমন্বীকার জগৎসিংহকে বিশেষ টলাইতে 
পারে নাই, অন্তদ্দিকে বিমলার কটাক্ষ ওস্‌- 
মান্কে আদ বিচঞ্চল করিতে পারে নাই। 
জগৎসিংহ বাল্মাধুর্য্যনিপুণ ও রমণী-সম্মান- 
তৎপর । জগংমিংহের মন্দিরে বিমলার নহিত 
কথোপকথন ইহার প্রমাণ । ওস্নানও। 
ওস্মান্, বিমলা ও তিলোত্তমা রাজাস্তঃপুরে 
অবরুদ্ধা বলিয়! লজ্জিত। জগতলিংহ কূতজ্ঞ, 
যতক্ষণ না ওন্মান্‌ তাহার অঙ্গে পদাথাত » 
করিয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি ভীরুতাপবাদ 
স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাহার অঙ্গে 
অস্ত্রক্ষেপ করেন নাই। আর ওসমানের 
কৃতজ্ঞতার ফলেই বিমল! ম্বামীর সহিত 
দেখ করিচ্তে পারিয়াছিল, এবং তিলো-.. 
স্তমাকে কৎল্ুর্থার বিলাস ভবন . হইতে 
উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল। অগতপিং 
স্থিরপ্রসাদ, যখন জরে অজ্ঞান, তখনপ্' 
তিলোত্তমাকে ন্বপ্প দেখেন; যখন জরে 
অজ্ঞান, . তখনও তাহার প্রথম চিন্তা 


২১০ 


তিলোন্তমা । তিনি তিলোন্তমার আকাজ্ষাকে 
'বিনর্জন দির়াও স্বতিলোপ করিতে পারেন 
নাই। জগংলিংহ মন্দিরে বিষলাঁকে বলিয়া- 
ছিলেন “লোকে আমার হৃদয় পাষাণ বলিয়া 
থাকে, পাষাণে যে মুত্তি অঙ্কিত হয়; পাষাণ 
নষ্ট হইলে তাহ! আর মিলায় ন1।” ওস্মানও 
স্থিরপ্রসাদ, ওস্মান্‌ গ্থুবিবেচক হইয়াও 
আয়েষার প্রেমে অন্ধ; তজ্জন্যই ওস্মান 
গুণগ্রান্ী ও জগৎসিংহ-গুণমুগ্ধ হইয়াও দোষ 
গুণ বিচার ন1 করিয়া জগংসিংহের বধাভি- 
লাষী হুইয়! উঠিরাছেন, এমন কি, জগৎসিংহ 
তাহাকে জীবিত ছাড়িয়া দিলেও বলিয়।- 
ছিলেন “তোমার বধাভিলাষী শক্র জীবিত 
থাকিবে!” ওসমান নিজেই বলিয়াছেন, 
“আমর! পাঠান, অন্থঃকরণ প্রজ্বলিত হইলে 
উচিহামচিত বিবেচনা করি না।” ওস্মান 
পাঠান শুবং পাঠান বলিয়া গর্ব্বিত__-"পাঠান 
বাঙ্গালী নহে।”, জগৎসিংহ রা্জিপুত এবং 
রাজপুত বলিয়। গর্রিত। জগৎসিংহ গ্রতিজ্ঞা- 
পালনে কখন. বিরত হয়েন না। জগৎসিংহ 
শরীর পতন করিয়াও, বিধর্মার উপপত্বীর 
চিন্তা মন হইতে দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্ট। 


ফরেন-_-যাহাঁকে ভিনি বিধন্ষীর উপপত্ৰী" 


মনে করিয়াছেন, সেই তিলোত্তমা তাহার 
সমীপে আদসিলে 'তিনি নারী-সম্মান মাত্র 
প্রদান করেন, হৃদয় ছি'ড়িয়া গেলেও সামান্ত 
প্রেমজ্ঞাপক বাক্যোচ্চারণ করেন না। জগৎ 
সিংহের এই অলৌকিক আত্মনং্যমের সহিত 
তুলনায় ওস্মানের প্রেমান্ধত! ফুটিক়। উঠি- 
যাছে। কিন্তু মামা্দের মনে রাখিতে হইবে 
যে, জগৎসিংহ নায়ক; স্থতরাং জগংসিংহকে 
ওস্মান হইতে উজ্জ্রলতর করিক্স। চিত্রিত । 
জগৎসিংহে নায়ক লক্ষণ সকলই আছে- | 
জনৎশিএহ "ত্যাগী কৃতী কুলিনঃ সুশ্ীকোরূপ 
ষৌবনোৎসাহী, 

ক্ষোচর লোকন্তেজো বৈদগ্ধশীলবান্‌ নেতা । 
অতএব বঙ্কিমচন্দ্র ওদ্মানকে অযথা 
হীন করেন নাই। বস্ততঃ সাবিত্রীর 
যেমন বর জুটে নাই, সত্যবান্‌ ভিন্ন 
অপর কেহ যেমন অমন . তেজোময়ীকে 
হৃদয়ে. ধরিতে সাহস করে নাই, সেইরূপ, 
আয্নেমার -প্রেমগ্রতিদানক্ষম হইতে হইলে 


নব্যভারত | 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


হৃদয়ে এমনই এক উৎকট প্রেম পোষণ 
করিতে হুইবে,যাহা1 কেবল ওস্মানেই সম্ভব । 


কিন্তু ছুর্ভাগাক্রমে ওন্মানকে আয়েষ। ভ্রাতৃ- 


ভাবে চিরকাল দেখিয়াছে, সতী এখন অন্ত 
ভাবে তাহাকে দেখিতে পারিতেছে ন|। 
তাই আয়েষার ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয় উঠিল 
না। ভালই হইয়াছে, আয়েষার বিবাহ্‌, 
হয় 'নাই। জগতংসিংহ-প্রেম-বিষধর-রক্ষিতা 
আম্জেষ। জগৎকে তাহার স্তগন্ধী কীর্তি বিত- 
রণ করিয়! স্যষ্টিকর্তার মহিম। প্রচার করুক ও 
জগতের আনন্দবদ্ধন করুক-_ওস্মান্‌ কিনব! 
জগৎসিংহেক্র সহিত তাহার বিবাহ হহলে এ 
করুণাময় গুণে বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের যেটুকু অধি- 
কার আছে, সব লোপ পাইবে। 
এদিকে কৰি জগৎসিংহকে যেরূপ আদর্শ 
হিন্দুরাজকুমার ও ওস্মানৃকে আদর্শ মুললমান 
রাজকুমার করিয়া গড়িখাছেন, সেইন্প 
বারেন্্রসিংহ ও কৎলুখাতে, তাহার জ্ঞানে 
সাধারণতঃ তাত্কালান রাজপুত ও মুনলমান 
রাজগণ কিরূপ ছিল, দেখাইয়াছেন। 
বীরেন্ত্রসিংহ ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ।। 
তাহার সদ্‌গুণের অভাব নাই-_অপত্য স্নেহ, 
পরীর প্র(ত বিশ্বাদ, নিভীকতা এবং কথ- 
ঞিং পঞ্ডিতভক্তি। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ 
থামথেয়পী এবং অসংঘতচিত্ত। যার রূপে 
মুগ্ধ হইয়া পিতার সহিত,কলহ করিয়াছিলেন, 
সেই তিলোত্তমা-জননী যখন নারী জীবনের 
এক সন্দিস্থলে পতিতা, তখন বীরেন্ত্র সিংহ 
বিমলর রূপে মত্ত আছেন। বীরেন্দ্র সিংহের 
কুলগৌরব আছে, তিনি শূদ্রী কন্তাকে বিবাহ 
করিতে পারেন না, কিন্তু সেই শৃড্রী কন্যার 
নিকট পপ্রমভিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করেন 
| না--জগং সিংহের কুলগৌরব আরও উচ্চ- 
দরের; বীরেন্দ্র সিংহের ভয় লোক লজ্জাকে, 
অগৎসিং হের আপনার আত্মাকে । বীরেন 
সিংহ ক্রোধী ও প্রতিহিংসাপরাকণ,রাজা মান- 
সিংহের প্রতি তাহার জাতক্রোধ, বিমলাকে 
হার নিজের মৃত্যুর প্রতিহিংসা লইতে 
সঙ্কল্প করিতে দেখিয়া উলসিত। 
কৎলুর্খার গুণ অপত্য-দ্সেহ এবং নির্ভী-.. 
কতা । কৎনুর্খার চিত্র একাস্ত আত্মন্থখরত::. 
এবং ইন্দ্রিরতৃপ্ডির অভিলাধী। কৎলুরখার 


আবণ, ১৩১৬ ] 


প্রতিহিংনা-__পাশবিক ; বীরেন সিংহকে 
ক্লেশ দিবে বলিয়া তাহাঁর ভ্রয়োদশবর্ীয়! * 
বালিক। তিলোত্তমাকে বিলাসভবনে অবরুদ্ধ 
করিয়াছে । 

পূর্বেই আমর! বলিয়াছি যে, বঙ্কিম বাবুর 
মুদলমান-রাজ সন্বন্ধীয় জ্ঞান ইংরাজ এতি- 
হাসিকের নিকট হইতে লব্ধ । টডের রাজ- 
স্থান রাজপুত. রাজগণকে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল, কিন্তু মুসলমান রাজগণের পক্ষ- 
সমর্থণকারী লেন্পুলের তখনও অভ্যুদয় হুয় 
নাই। ইহা ভিন্ন যে সময বঞ্ষিম বাবু ছুর্গেশ- 
নন্দিনী লিখিকাছিলেন, তখন হিন্দু বাঙ্গাণীর 
কয়জন সাধুভাষার লিখিত বাঙ্গাণা উপন্তাস 
বুঝিতে পারিত বা বুঝিতে পারিঞ্েও পড়িত ? 
মুসলমান বাঙ্গালীর মধ্যে সাহাঞা বঞ্িমের 
উপন্তাস পাঠ করিতে পারিত বা ইচ্ছা করিত) 
তাহাদের সংখ্য। অতি অন্নই ছিল। ছুর্গেশ- 
নন্দিনার বঙ্ধিম জানিয়া শুনির। কখনই মুপল- 
মান সুধাবুনদদের মনোকষ্টের কারণ হইতেন 
না। চিন্তাশীল মুনলমানগণের ছর্গেশনন্দি নী 
সম্বন্ধে অধিকতর সদয় মত পে(বশ করা উচত 
ৰলিরা আমাদের বোধ হয়। 

কিন্তু ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ অভিযোগ কবেন, 
ইহাতে তাহাদের প্রতি কটাক্ষ আছে। এই 
অভিযোগ যথার্থ বলির। বোধ হর। দিগগ 
ও অভিরাম স্বামী বাক্গধ।পর্ডতগশের বিদ্ধপ- 
চিত্র বলিয়া বোধ হরূ। দীনবন্ধু বাধু পার্ব- 
ভৌম পুত্রকে নবীন তপস্থিনীতে বাঙ্গ করিয়। 
ভালই করিক্াহেন ? ;কিন্ক হতভাগা ধিগগজ 
শপিতৃনামে চ মধ্যমঃ হইবার চে] করে 
নাই, তাহাকে সমাঞজ সমক্ষে টানিরা আনি- 
বার কি প্রয়োজন ছিল? স্বীকার করি, 


*. পুস্তক লিখিত ঘটনা! ১৫৯ সালে হইয়াছে 
বলিয়া! লিখিত; [িমল।র বয়স এখন ৩৫। রিমল! 
৬ বৎসরে ওসমানের জীবনরক্ষা! করিয়াছিলেন, 'তাহায় 
পর চতুর্দশ বর্ধ কাটিয়া গেলে বিমল! পিতার সন্ধান 
পন; অর্থাৎ ১৫১৫ (ধী;,অঃ) সালে তিলোত্তমাকে 
বঙ্কিম বাবু কিশে।রী, বালিক। ই'ত্য(ি বিশেবণ দিয়া- 
ছেন--ন্ুতরাং বিমলার পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও 
বীরেন্দ্র সিংহের সহিত প্রথম সাক্ষাতের মধ্যে ছুই বর্ষ 
বাধধার্ন রাখিয়া আমর! ভিলোদদাকে ত্রয়োদশ বর্ধায়! 
বলিয়া বর্ণনা করিলাম । 


ছুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমচত্র 


২১১ 


অর্দৈতিহাসিক গল্প চাঁলাইয়। লইয়। যাইবার 
জন্য বঙ্কিম বাবুর একটা গর্দভবুদ্ধি ণোকের 
আবগ্তকতা হইয়াছিল; কিন্তু, বাঙ্গালা 
বিগ্তার্দিগগঞ্জ ভিন্ন আরও অনেক গর্দ ভবুদ্ধি 
আছে। আর অভিরান স্বামীকে অত পণ্ডিত 
অথচ অত অসংযতায্স। ক!রয়া বহ্ছিনচন্ত্র 
্রাঙ্মণ পণ্ডিতগণের মনে ক্লেশ দিয়াছেন। 
হয়ত বঙ্কিম তখন নবে মাত্র কালেঞ্জ-* হইতে 
বাহির হইয়াছেন বলির! ব্রাঙ্গদ পণ্ডিতের 
উপর একটু বিতৃষ্ ছিল; হত অভিরাম 
স্বামী তাহার পরিচিত কোন এক ব্রাহ্মণ 
পর্ডিতের চিত্র মত্র। বঙ্ষিমের আত্মজীবনী 
যতদিন না প্রকাশিত হয়, ততদিন এ বিষয়ে 
শেষ কথা বলা বায় ন1। তবে ব্রান্ধণ 1 পণ্ডি- 
তের উপর যে বাঞঙ্কমের পরে ভক্কি হইরাছিল, 
চন্রশেখর তাহার প্রনাণ। 

দোষশৃন্ত কাব্য নাটক বা উপন্তা 
ছম্পাপ্য, আমাদের বোধ হন অপ্রাপ্য 
সুতরাং বঙ্কিমের গ্রতিভ| স্থুনে স্থানে তেমন, 
ক্ষপ্তি লাভ করে নাহ। আদ্মানির' রূপ* 
বর্ণনা! সরন হহলেও রুচিকর হয় লাই 
ভারতচন্দ্র দাশরথি রায় ইতাঁদর প্রতি 
কটাক্ষ বন্কিমের নিকট আমরা আশা করি 
গা। তিলোনম। ও জগংলিংহের গ্রথন 
[খলন মন্দিরে, তিপে।ভ্তন। ও [ব্মল। গিব পু 
করিতে গিগ্কাছিলেন ; আবাঢ় মাসের রাত্রে 
সতীলোকে শিব পৃক্জা করিতে বায় না; বঞ্ধিমও 
মন্দির ভিন্ন অন্ত কোথাও তিপোন্তষাকে, 
বিমলার সহিত ধন্ত5; একাকী, পাঠাইতে 
পারেন না। বিমলার হয়ে নক্ষীর্ণ তানগন 
কথনহ কবির অিপ্রেত নহে, যা তাহ! 
হইত, তাহ! হইলে [তান বিশল। দ্বার কখনহী 
জগবাসংহ ও ঠিলোত্তমার গোপন-মিলন, 
ঘটন করাইতেন না--অথচ বিনল। জগং- 


* যদিও কালে কথার, অ'জকাল চণন নাই, 
আমর! এ কথাই ব্যবহার করিয়াছি । পুজনীয় বায় 
রসময় মিত্র বাহাদুর একদিন বুলিয়াছিলেন 'তখন 
কাঁলেজ বল| হইত, কেননা, তাহা হইতে কালে এক 
আধ জন. বি-এ জন্মাইত, এক্ষণে কলে বি, এ. গায় 
টীকাকার মহাশয়ের! ধন্য । 

1 -বিশ্বকোষে বহ্ধিমচঞ্জ ভ্র্টব্য । 


১২, 


সিংকে বলিতেছে “মহাশয়, স্্রীলোকের 
. গ্ুনাম এমনি “অপদার্থবস্ত যে, বাতাসের ভর 
» ষহেনা, আনিকার এ প্রবল ঝড়ে রক্ষা “পাওয়া 
হুর ।”--বঙ্কিম বলেন,বিমলাকে বাধ্য হইয়া 
এইরূপ বলিতে হুইয়াছিল; তিলোত্তমা 
কন্দপঁশরহতা,, জগৎসিংহ-সান্লিধ্যে আর 
কিছুক্ষণ থাঁকিলেই তাহার আরোগ্যের 
সম্ভাবনা! লোপ পাইবে । দ্বিতীয় পরিচ্ছদে 
দেখিতে পাই “কেহ ব! উত্তর করিল “মহা- 
রাজ,রাজপুতপতির শত শত মহিষী। এখানে 
“রাজপুত পতি” দ্বারা কাহাকে বুঝাইতেছে? 
যদি তিলোস্তমাকে বাজপুতপতির মহিষী 
ধরিয়! “রাজপুত পতি শবে 'জগংসিংহ" অর্থ 
করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 
জঅগংনংহ দ্ষণ নায়ক হইভ্ে প্রেম-প্রভাবে 
অনুকুল নায়কে পরিণত হইলেন; আর যদি 
বিমলাকে বরাজপুতপতির মহিষী ধরিয়। 
লইয়! "রাজপুত পতি” শব্দে মানসিংহ* অর্থ 
কর! য]য়, তাহা হইলে কবিত্বপক্ষে আরও 
সুনার হয় বলিয়া! বোধ হয়। “উপন্যাস উপ- 
স্তাস, হাতিহাস নহে।” জগতমিংহের বয়স 
এক্ষাণে ২৩২৪ বংসর,এতধিন মনোনত পাত্রী 
পান নাই বলিয়া অবিবাহিত | বলা বাহুল্য, 
আমরা “মানসিংহ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 
বিমথাকে আমরা তিলোত্তনাকে কর্কশ 
সম্ভাষণ করিতে দেখিনা, অথচ মন্দিরে বিমলা 
বিতেছে, “সে কথার উত্তর আমি তোমার 
পিতার কাছে দিব আমরা “তোমাকে 
বলিলাম না, কিছু মনে করিও না, এই পদটা 
উহা করিয়া লইলাম। তিলোত্তমা! মাতার 
বিবাহের কর বংসর পরে জন্মিয়ছিল? 
তিলোত্তমার জন্মকালে .তাহার মাতার বয়স 
অন্ততঃ ২২ হুইয়াছিল। এক স্থলে দেখিতে 
পাই যে, জগংসিংহ জানেন যে, বীরেজ্রের 
. ক্ষমতার দহিত মানসিংহ-পুত্রের বিবাহ হইতে 
পারে না, তাহার কারণ যে অতি গুহ বৃত্তাস্ত 
আমান পরিচারিকায় জানিতে পারে না, 
তাহাও জানেন। দেখিতে পাই, বিমলার 
. জগৎসিংহকে. ছর্গে প্রবেশ করিতে দিবার 
কি অধিকার, তাহাও জানেন; অথচ বিম- 
_লাকে যে কেন কৰি এক দীর্ঘলিপি লিখাইয়। 
 -আস্মপরিচয়াদি দয়াইলেন, বুঝিতে পারি 


নব্যভারত-। [ সপ্তবিংশ খণ্ধ, ৪র্থ সংখ্য| । 


নাই। হিতবাদী সংস্করণে গিরিঙ্গ। বাবুর 
বঙ্কিমচন্ত্রের পশ্চাতে যে পরিশিষ্ট আছে, 
তাহাতে ছুর্গেশনন্দিনীর একটা - সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা আছে, সমালোচক নহাশগ্ন 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে,অতিরাম স্বামী অন্তঃ- 
ধর্যামী ন! সর্বব্যাপী? বঙ্কিম বাবুর জ্যোতি- 
গঁণনায় অত্যধিক বিশ্বাস ছিল-_-অথচ তিনি 
মোগল সেনাপতিকে আদরে নামাইয় 
জ্যোতিঃশান্ত্রকে হান্তাম্পদ করিয়াছেন । 
বাল্যকালে গন্নঈ শুনিয়াছিলাম যে, এক 
জ্যোতিষী একটী লোককে, তাহার কাশীতৈ- 
মৃত্যু হইবে বলিয়। আশ্বাস দিয়াছিলেন.। 
পরে তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠ-লগ্ন দেখিয়! বলিয়া” 
ছিলেন যে প্ক* এর মস্তকটী বিভিন্ন হইয়। 
গিয়াছিল ও ক্ষীরোদ বাবুর “নন্দকুমারের 
অভিনয় দ্েেখিয়! লেখকের ভ্রাতা বলিয়াছি- 
লেন যে, বাস্থদেব শাস্ত্রী নন্দকুমারের কপালে 
রাজদও দেখিয়াছিলেন, এক অর্থে এবং 
তাহার কপালে রাজদণ্ড ফলিয়াছিল আর 
এক অর্থে। ্‌ | 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও ছুই চারিটী দোষ বাহির 
করা যাইভে পারে। কিন্তু সমালোচকের 
ক্ষুদ্র চক্ষুতে আমরা যতই কেন দোষ বাহির 
করি ন।, ছুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম যে একজন 
প্রতিভাশালী কৰি, * ইহ আমাদের স্বীকার 
করিতেই হইবে। আমরা পুর্কেই বলি- 
মাছি বে, স্ত্রীচরিত্রগুলিকে কতকটা 
স্বাধীনতা দরিয়া কেবল মাত্র সাহন দেখান 
নাই; কবিত্ব, মাধুর্য এবং নাটকীয় সৌন্দর্য্য 
দেখাইয়াছেন। “যে দিন বিধাত। স্ত্রীলোককে - 
স্বামীর নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়া- 
ছেন, মেই দিন আত্মপরিচয়েরও পথ বন্ধ 
করিয়াছেন ।” বিমলার এই যুক্তিপুর্ণ প্রঙ্রের, 
উত্তর না দেওইয়া কবি বঙ্কিম মনোহর 
কৌশল দেখাইয়াছেন। বদি জগৎ সিংহ 
উত্তর দেন, তবে তাহা কখনই ভাল"হইকে 
না, এবং যদি উপ্তর ন1 দিতে পারেন, তাহা 





* আমর] বদ্কিমের ছুর্গেশননিনীর. মৌলিকত্ব 
সম্বন্ধে কোন কথা! বলিতে পারিলাম না. বতদিন 
না বন্কিমের আত্মজীবনী. প্রকাশিত : হুয,; ততদিন 
গিরিজা বাবুয় মতই শিরোধার্যা. বঙ্গিন!. বিবেচন/ : 
করিব। “বহ্ধিদত্র” (ছিতবাদী সংক্করগ) জবা. & 





শ্রাবণ, ১৩১৬ ] 


হইলে নায়কের গৌরব হানি হয়। এইজন্ত 
কবি ঝালয়াছেন “যুবক এ কথার ভত্তর করিণ 
ন।, তাহার মন অন্যদিকে ছিল” শকুন্তলায় 
রাওনামাহ্কিত অঙ্গুরীর দেখিয়া যখন প্রপ্ন- 
স্ব! ও অনস্র। সম্মানদর্শন-তৎপর হইল, 
তখন হম্বগ্ত তাহাদিগকে দ্ব্র্থ-ঘটিতবাক্যে 
ভুলাইলেন। তাহার পরিচর পাইয়া! যখন 
বিমল ও ভিলোত্তম। দণ্ডায়মান হুয়েন, জগৎ 
পিংহ তখন বাঙআধুর্য্যে তাহাদিগের সঙ্কোচ 
দুর করেন । আমর। এমত বাল না যে, বঙ্কিম 
কালিদাস অপেক্ষা উচ্চ কবি? স্থানভেদে, 
অবস্থ(ভেদে,ঘটনাভেদে হুর্গেশনন্দিনীতে ষাহা 
সাজে, শকুস্তলায় তাহা সাজে না। বাঙ্কমের 
কবিত্বের আর 3 অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে 
পারে। তিলোত্তমা, আয়েষা! ও বিমলার 
সৌন্দ্যয-বর্ণনা, আয়েষার চলন-মাধুধ্য, জগং- 
সিংহ-গুশ্রীা, কৎলুরখখার সভা-বর্ণনা, বীরেন্দ্র 
দিংহের মৃত্যুদৃপ্ত, ঠিলোত্তম ও জগৎ সিংহের 
তিলোত্তনার রোগাবস্থায় মিলনদৃণ্ত ইত্যাদি 
বারম্বার পড়িলেও পুরাতন হয় না। 


বঙ্কিম বাবু সমালোচন! হইতে অনেক: 


উচ্চে। তাহার স্ঠায় প্রতিভাশালী কবিকে 
সম্যক বুঝা! আমাদের পক্ষে কষ্টনাধ্য। 
যেখানে আমরা কবিত্বের হানি হইয়াছে 
বঙ্লিয়! বিবেচনা করিতেছি, হয়ত পরে কোন 
গ্রতিভাশালী সমালোচক প্রমাণ করিবেন 
যে, সেখানেও বঙ্কিম কবিত্ব দেখাইয়ংছেন। 
তবে একথ৷ আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি 
ষে, বঞ্ষিন যদ্দি ছুর্গেশনন্দিনী ভিন্ন অন্ত কোন 


গব্বাঁ ॥ 


১৩ 


বই না লিখিতেন, তাহা হইলেও তিনি 
বঙ্গবাহিত্যিকগণের মধ্যে উচ্চানন লান্ত 
করিতেন। বার 

বশ্বাবগ্তা পয তাহার ছুগেশনন্দিনী নির্ব- 
চন করি৷ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন । বে 
পুস্তক অসংস্কতাবস্থায় , ৬670268187 
[41271 ১০০1০৮র নিকট পুরস্কার- 
ধোগ্য বিবেচিত হয় নাই, তানাকে সংস্কতা- 
বন্থায় পাঠ/-পুস্তক-নর্বাচন-যোগ্য বালর। 
স্বীকবর কারর়। প্রতিভার আদর কারয়া- 
ছেন এবং আপনাদের গুণগ্রাহিতার 
পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমের হুর্ণেশননিনী 
উপস্তাস সমূহের মধো সব্ব প্রথমে লিখিত 
এবং সহজবোধ্য, সম্প্রধাক় বিশেষের উপর 
একটু কটাক্ষ আছে বলির এখানি কবিত্ব- 
পুণ উপন্ত।সকে চাপিয়! রাখা উচিত বলিয়া 
বোধ হয় ন।। মিলটনের লিলিভাস্‌ পণ্য 
সকল কাব্যরসামোদী আনন্দ সহকারে 
পাঠ করে। তবে আম্বরা এরূপ আশ! 
করি যে, যখন বঙ্গভাষার চর্চা আরও বিভভৃত 
হইবে, যখন শিক্ষিত বাঙ্গালী: মাত্রেই বঙ্গ 
ভাষ! বুল পাঠ করিবে, তখন বন্কিমের 
দুর্গেশনন্দিনী, মুখালিনী, আনন্দমঠ ইত্যাদি 
সহজবোধ্য পুস্তক সকল বি.এ পরীক্ষার 
পাঠ্য ন। হইয়া মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য নির্ধা- 
রিত হইবে, এবং বিষবৃক্ষ, কৃষ্কাস্তের 
উইল, সীতারাম,চগ্্রশেথর ইত্যাদি বিএ, 
পরিক্ষাথিগণকে একত্রে শিক্ষা ও আনন্দ 
দ্বান করিবে। শ্রীনিম্মলচন্দ্র চক্র । 


গৰাঁ। 
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দত্ত আজি মুত্তি ধরি তোমারি ভিতর ' 
বাধিয়াছে নিঙ্গ নীড়? হে গর্ধব-সম্ভব ! 
অঙ্গ-ভঙ্গি গকাশিয়া, উদগারি বচন, 
কানকী আ্োনাকী দলে আপনার জ্যোতি, 
ঘ্ধর্য ক্ষমতারাজি করিছ জাপন 
(্ুটবন্ধে বশীভূত চুছুন্দরী রাঝি। 
পরে দোখালী সাজ ভিতয়ে বালুক, 


৮0১6 70651 01 1161 


গোময়ে জোনাকী গোৌজা.বুদ্ধির কিরণ ॥ 
বংশ-মঞ্স্থিত অহো?, কুম্মাগ-সন্্ত | .. 

বৃথা ভাব জাপনারে ভেনাস্‌ (৬003) অনুজ ঃ 
তুমি যাহা তাই বদি বুঝিতে বারেক, 

উপেক্ষার নিঠীবন করিয়! নিক্ষেপ 

বাইতে না| গ্রতিভায় করিতে নির্বাণ, 

কেড়ে নিতে চাঁহিতে না হুজন সম্মান। ১. . 
| ঞ্ীবেণোয়ারীলাল গ্রোখার্ী । 


জবার উড 


শাঞ্ধন্ষ ভশভউম্ল 


যোগেজ্রনাথ মিত্র, জন্ম--১৭ই অগ্রহায়ণ, ১২৩৪ সাল, ওরা ডিসেম্বর ১৮৫৭ হ্রীঃ। 
* স্বৃতুা-_€ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩১৬, ২১শে জুলাই, ১৯০৯ হ্বীঃ। 


গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত--জন্ম-_-৮ই আশ্বিন,১৭৭৭ শক । 


র সৃত্যু--২৯শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৮৩১ শক, (১৩১৬ সাঁল)। 
বন্কুবিহারী বন্থ-_--মৃত্যা_-৪ঠা জুলাই, ১৯০৯ খ্রীঃ, ২*শে আধাট়, ১৩১৬ সাল। 
কৈলানচন্জর বাগচী-_জন্ম--সেপ্টেম্বর, ১৮৪৯ শ্রীঃ. পাবনা গুনাইগাছ গ্রামে। 
মৃতযু-ওরা জুঙ্গাই, ১৯*৯ হ্বীঃ, ১৯শে আষাঢ়, ১৩১৬ সালে, কলিকাতাধ়। 


সর্বকালে, সর্বদেশে, সকল সম্প্রদায়ে 
এমন দুই চারি জন সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছি- 
লেন,ধীহাদের পুণ্যের প্রভায় দেশ,কাল এবং 
জাতি ধন্য হইয়া রহিয়াছে । নানক, কবীর, 
তুকারাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধুর আবি- 
ভাবে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া রহিয়াছে ।__ 
তাহাদের কথা কখনও দেশ ভুলিতে পারিবে 
না। সাধুর পৃজাঁ কোন্‌ দেশে নাই? 

সময়ে সময়ে আমরা' মনে করি, পৃথিবীতে 
এত সম্প্রদায়ের অভুার্দর হইল কেন? ধর্ম 
ত সনাতন--সব ধর্মই মূলে এক, তবে এত 
' তেদ-বোধ কোথা হইতে আদিল? সাধ. 
কেরা বলেন__সাধনার বিভিন্ন পথ,কিন্তু লক্ষ্য 
এক অবিনশ্বর। ধাহার! সিদ্ধ, বাহার! বাক্তিত্ব 
বা দলের গপ্ডির উপর উঠিয়াছেন, তাঁহাদের 
মধ্যে কোন ভেদবোধ নাই। যে পথ ধরিয়াই 
ধিনি অগ্রসর হউন, সাধনার চরম অবস্থায়, 
লক্ষ্য-ধানে পৌছিলে আর বিভিন্ন তা-বোঁধ 
থাকে না। একে স্থিতি, একে গতি, একেই 
মুক্তি। বদ্ধাবস্থাতেই সব পৃথক পৃথক, 
মুক্জাবস্থাতে--সব একাকার। ব্রাঙ্গদমাজ 
আধুনিক সমার্জ। এ দেশে প্রচলিত অপ: 
বাধ এই-_-এই আধুনিক ব্রাহ্মদমাজ সংস্কার 
ক্পে দণ্ডায়মান হইয়া! সমাজ-বন্ধন. শিথিল 
করিয় দিতেছেন, কিন্তু গঠন-কার্ষ্যে কৃতীত্ব 
দেখাইতে এ পধ্যস্ত কৃতকার্য হন নাই। 
অপবাধ এই--মতৈ ব্রাহ্ম আদর্শ হইলেও 
চরিঘ্বে আজও এদেশের আদর্শ হইতে 
পারেন নাই। অপবাধ এই-ত্রাঙ্গ বাকৃ- 
সর্ধন্য, কাজে অপটু। একথার জীবস্ত গ্রতি- 


বাদ-_ত্রাঙ্ষনমাজের বে সকল সাধক স্বর্ণী- 
রোহণ করিয়াছেন, তাহাদের পবিত্র জীবন । 
কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্ত্র, অঘোরনাথ, কেদার 
নাথ, মহবি, রাজনারায়ণ, রামতন্থ, উমেশ 
চন্দ্র, আনন্দমোহন চরিব্রালোকে যে সমা- 
ন্নের মুখ উজ্জল করিয়। গিয়াছেন, সে সমাজ 
শুধু বাকৃসর্বন্ব নয়। অগণ্য দোষ ক্রটী 
থাক] সত্ত্বেও একথা! শিবিবাদে ঘোষণ। করা৷ 


যাইতে পারে, ব্রাহ্মদমাজ বহু সাধকের পুণ্য 


পূত চরিত্রারর্শে উজ্জ্বণ হইযগ়াছে। এত দিন 
পর, ব্রাঙ্মঘমাজ এদেশের উপেক্ষার পরিবর্তে 
গৌরবের জিনিস হইরাছে। 

যে সকল মহাত্ম! দেহধারী রহিয়াছেন-_. 
তাহাদের কথ। আজ আমর! তুলিব ন1। 
ধাহারা চলিয়া গিক়াছেন, তাহাদের কথা 
লিখিবার সময় কোন সঞ্চ্কাচের কারণ নাই। 
যে সাধকণচতুষ্টয়ের নাম প্রবন্ধের শির্ষে উল্লি- 
খিত হইয়াছে, তাহার] চরিত্রাদর্শে যে কোন 
সমাজের মুখ উজ্জল করিতে পারেন। এমন 
নীরব পরিত্র জীবন সব্ব দেশে সর্ধ কালেই 
আদরের জিনিস। সত্যই লিখিতেছি, ব্রাঙ্গ- 
সমাজ এখন আর উপেক্ষার জিনিস নয়। 

বাক্যেও নয়, কর্মেও নয়--জীবনের 
শোভা কেবল ম্চারত্রে । “কে কত বন্তূত! 
করিয়াছে,বা কত প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছে, 
অথব। কে কতকাজ করিয়াছে, তাহা ঘা, 
জীবনের প্ররূত গৌরব প্রতিষিত হয় না। 
ঈশা! বা মুশা, ম্যাটসিনী বা জেনী, বুদ্ধ বা 
মহ ঈদ) কেশব বা চৈতন্ত,. টলইয় ব! 
কনাাফউদস্, এমারসন বা. কায়লাইল, 
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নানক বা কবীর, তুকারাম বা রাম প্রসাদ, 
দয়ানন্দ বা রামকৃষ্ণ--ইহারা এসংসারে মহৎ 
কেবল স্ুুচরিত্রে ৷ চিদানন্বমময়ের অক্ষয় শান্তি- 
নিকেতন--মানব চরিত্র। চরিত্র-ধামে যে 
অটল, অচল, অজেয়, ছুদ্ধর্, সে-ই শাস্তি- 
নিকেতনের অমর দেবশিশ। আম্মক 
দুঃখ দারিদ্র্য, শোক সন্তাপ, নিন্দা তিরস্কার, 
বিদ্বেষ পরশ্রীকারত1,অপবাধ এবং নির্ধ্যাতন_-. 
দেবশিশুগণ নিত্য অবিচলিত ;-_ প্রবল 
ঝটিক। - বহিয়া যাক্‌__তাহারা যেমন 
নির্বিকারচিস্ত আদিতে, তেমনই নির্বি- 
কার-চিত্ত ঝটিকার অস্তে )-- মানব সবি- 
সয়ে তাহা! দেখিয়া অবাকৃ হইয়। যায়। 
রিপুর উত্তেজনায় টলে কে?--সে ত 
তুমি, আমি এবং এ সংসারের দাসগণ। 
হঃখ দারিপ্র্যে,অথব। বৃথ! নিন্দা তিরস্কারে বা 
অশান্তি নির্যযাতনে লক্ষ্য ভোলে কে? দেত 
তুমি, আমি এবং এ বাহির-দর্ধস্ষ মানব- 
সমাজের কলঙ্কিতগগণ ? জেনী বা ঈশা, দয়।- 
ননা বা রামকৃষ্চ, বুদ্ধ বা মহম্মদ এবং আর 
আর সকল দেবশি শুগণ ভুলিতে পারেন না, 
কখনও ভোলেন নাই। তাহার অমর, 
তাহার! অক্ষন্ন চরিত্র-সিংহাদনে চির-প্রতি- 
ষ্টিত দেবাভান ব1 চিদাভাস। 

আমর! অমর দেবশিশুদিগের কথা বলিতে-! 
ছিলাম--সকল দেশে সকল সনাজেই এইরূপ | 
দেবশিশুর- আবির্ভাব হইয়াছে এবং হ্হয়। 
থাকে ; এবং তাহাদের পুণ্যের বলেই সমাজ 
এবং দেশ রক্ষা! পায়। ব্র'হ্গলমাজ যাহাঁদের, 
নুচরিত্রে ধন্ত হইয়াছে, সাধু যোগেন্দ্রনাথ, | 
গঙ্গাগোবিন্দ, বঙ্কুবিহারী এবং কৈলাস 
চন্দ্র তাহাদের মন্যতর। এই সাধক-চতু- 
ইয়ের নীরব-এবং নিষ্ষাম জীবনালেখ্য দেখিয়া 
আমর! ধন্ত এবং কৃতার্থ হইয়াছি। তাহাদের 
চরিত্র দেখিয়! সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে, 
ইহার। মানব, না দেবতা ? তাহাদের তিরো- 
ধানের পর বুঝিতেছি, তাহার! আমাদিগকে 
দ্বর্গের আদর্শ দেখাইবার জন্যই যেন দেবাভান 
রূপে অবতীর্ণশ্ইয়াছিলেন। তাহাদের পৃত 
চরিত্রালোক দেখিয়া! এদেশের নরনারী ধন্ত 


হইয়াছে ।' | 
যোগেন্দ্রনাথ --ডাক্তার এবং সুলেখক 


৯ ৮৯ সপ পিস 


সাধক চতুষ্টয়। 
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ছিলেন, তিনি আজীবন শিষ্।--বাল্য হইতে 

জীবনের শেষ পর্যাস্ত অদম্য জ্ঞান-পিপাপায় 

বিভোর ছিলেন। বুদ্ধ বয়সেও বিশ্বধিগ্ঠালয়ের 

পরীক্ষা! দিতেন। জিজ্ঞাস! করিলে বলিতেন - 
এরূপ না করিলে পাঠের পিপাপ! বৃদ্ধি হয় 
না। কিন্ত সেজন্ত তাহাকে গন্মানের চক্ষে 

দেখি নাই। তিনি দরিদ্রের অকৃত্রিম সুহাদ্‌ 

ছিলেন। অবসর পাইলেই বিনা ভি:জটে যাইয়। 

দারদ্রের সেব। করিতেন । কাহার ঠিরোধানে 
দার্রদের ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে বটে, 
কিন্ধ সে জন্তও তাহাকে ভালবামি নাই। 

তান প্রেমের কাঙ্গাল ছিলেন, সকলকে 
'ভালবাদিতেন, কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হইয! 
নাতি ও ধর্ম ভূলিতেন না। দেখিয়াছি, 
ভালবামিতে ভালখাসিতে তিনি বিভোর হহয়। 
আপনাকে ভুলিয়াছেন, কিন্তু তবুও ধন্মকে 

ডোলেন নাই। বাহিরে কোন প্রকার আক্ষ।- 
লন নাই,অধিক বাহম্ফর্তি নাই,কিস্ত ভিতরে 
ডুবিরা মঙিম্বা বিভোর হ্ইয়া রহিয়াছেন 
কেবল জ্ঞানময় প্রেমে । সে প্রেম--সংসারের 
প্রেম নয় ) সে-_গভীর ভগভ্ক্তি। তিনি যে 
দিন প্রাণপ্রিয় পত্বীকে শ্বশানের চিতায় 
তুপিরা দিলেন, সেদিনও তাহাকে দেখি- 
যাছি )--দেখিরাছ, তিনি নির্বকারচিত্ত ১-- 
শোকের অতীত চদানন্দে বিভোর । শেষ 
জবান দারুণ বহুমূত্র রোগে বড়ই ক্লেশ 
পাইতেছিলেন, কিন্তু আর্তনাদ করতে এক- 
দিনও দেখি নাই। কোন ছুশ্চন্তাই তাহাকে 
থনষ কাপতে পারিত না,--ছুঃথেও আত্মহার! 
নঙেন,মম্পদেও স্ফীত নহেন, নিন্বানও কাতর 
নহেন,প্রশংসায়ও উতফুল নহেন। তিনি সকল 
অবস্থাকে জয় কচির। তাহার মহার্দেবের 
মহা জ্ঞান-প্রেম-বোগে যেন বিভোর হইয়্া- 
ছিলেন । শেষে, তাহার জ্ঞান-সুলক প্রেম” 
ভগদ্ভাক্জতে পরিণত হ₹ইয়াছিল। এমন নিষ্কাম 
জ্ঞান-প্রেমমূলক যোগ ধর্মের সমন্বয় অতি অল্প 
জীবনেই দেখিয়াছি। তাহার দৃষ্টি সদা লাভা- 
লাভ-গণনার অতীত ধামে ছিল। তদীয় যোগ- 
ময় চরিঃত্রর অভিব্যক্তি--তীাছার মৃতু শয্যা 
প্রকটিত হইল। নির্মম ডাঁক্তারগণ বিনা ক্লোর-. 
ফরমে পৃষ্ঠের কারবঙ্কালে বহুবার অস্ত্র চালনা, 
করিলেন, তিনি একবারও রেশ জ্ঞাপন 
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করিলেন না! অপারেশনের এক ঘণ্ট। পরেই 
স্ঠাহার নাড়ী ভূবিতে লাগিল,_-আর কিছুক্ষণ 
শ্পরেই মঙ্থাপ্রস্থান করিলেন ;--কিস্ত ছুঃখ 
ক্লেশের পর্রিব্যক্তি হইল না ;--মহাযোগী 
মহাযোগে'আত্মলমর্পণ করিলেন ! সে স্বীয় 
ঘৃশ্ত কেবল তর্দীক নিষ্কাম পুত্তচরিজ্রেরই 
যোগ্য । তিনি যে পবিত্র চরিত্রের আভাস 
স্বাখিয়! গিয়াছেন, কাহার সন্ভানগণ তাহার 
: অধিকারী হউক, বিধাতার চরণে কেবল এই 
প্রার্থন1। 

গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ।-_সাধু কালী 
নারায়ণের পুত, শ্রীধুক্ত কে, জি, গুসপ্তর 
ভ্রাতা। নিজেও ডেপুটা ম্যাজিষ্টরেট হিলেন। 
সুতরাং তিনি সম্পদ পশ্বর্যের মধ্যে লালিত 
পালিত; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? 
গঙ্গাগোবিন্দ তাহার মাতৃদেবীর চরিত্রের কি 


'এক অনিন্দিত চরিত্রাভান পাইয়াছিলেন,' 


তিনি আজীবন . দরিদ্র-সহবাঁস এবং দরিদ্র- 
সেবাই ভালবাদিতেন। এমন অকপট সেবা 
পরায়ণত1'অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা 
ধায়। দরিড্রের সেবার কথা বলিবার সময় 
তাহার নয়নের কোণে অশ্রর সমাবেশ 
হুইত,--তদীয় সদা-প্রফুল্প বদন মলিন হইত । 
তিনি সদ! প্রফুল্ল ছিলেন,_হাসিতেন এবং 
অন্ভকে হাসাইতে পাঁরিতেন ,__কিন্তু পর- 
ছুঃখ-কষ্টের কথা ম্মরণ হইলেই কেমন হইয়া 
বাইতে ন। তিনি অকপট-চিত্ত ও সরলতার 
প্রতিমূত্তি ছিলেন-__অত্ঙ্কার নামক যে একটা 
“ঘন্থা সংসাঁরকে উচ্ছিন্ন করিতেছে, কি মন্ত্র 
সাধনায়, ভানিনা, তাহাকে তিনি সম্পূর্ণ 
প্ূপে ক্ষয় করিয়াছিলেন । তিনি ছিলেন-_- 
খ্রষ্টের উপমিত--“মেষশিশুর” ন্যায় ১ 
উঠতে বসিতে, গশুইতে যাইতে স্বভাবের 
নিষগঙ্ক শিশু সদৃশ ছিলেন। যে তাহার 
সংস্পর্শে একবার আিত,০স-ই মোহিত হইয়। 
ভাবিত--এমন বড় ঘরে এমন কোমল মুভির 
বিকাশ কিরপে হইল? তিনি আজীবন ছিলেন 
-কোনলতার গ্রতিমৃত্তি। সে ত মৃত্তি নয়-_ 
সে যেন কোমলত।, ফুটিয়! জমাট হইরা, রহি- 
ম্বাছে,-নংসারের উত্তাপে তাহ ম্লান নয়, 
প্রথিবীর 'অহঙ্কার তাহাকে মণি করিতে 
পারে নাই)-কুনুযনিভ. দেবশয্যার শক্মান 


সব্যজারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা । 


সংসারের অন্পৃশ্ত, অনিদিত দেবশিশু। 
অধিক দিন দেখি নাই, কিস্তষে কয়দিন 
দেখিয়াছি-_তাহাতেই বুবিপ্বাছিলাম, গঙ্গ- 
গোবিন্দ কলুষিত সংসারের জীব নহেন। দারুণ 
বভমুত্র রোগের পরিণাষে বিষম ক্ষতাঙ্ষুর 
খন পায়ে দেখ দিল, তিনি অতলে ডুবিবার 
জন্ত প্রস্তত হইতে লাগিলেন ! 
বলিয়াছি, গঙ্গাগোবিন্দ -অকপট-চিন্ত 
ছিলেন। তাহার সরলতা, দেব-পূত-সধনার 
অহেতুকী মন্ত্র। হানিতে, খেলিতে, চপিতে--. 
[৩ঙনি এহ মন্ত্র নাধনায তন্মগ হইয়। যাইতেন। 
সংসার এবং তান--এ ছুয়ে কথনও মিশ 
থাইত ন1,--তিনি সর্দা যেন কি এক জ্ঞানে, 
কি এক ধ্যানে বিভোর থাকিতেন। সেজ্ঞান 
এবং সে ধ্যান --নিফাম সেবা-ব্রত-পরায়ণতা। 
তিনি কল্যকার (চস্ত। পরহার পুর্ব্বক, সর্বস্ব 
পর-পেবার ঢালিয়। দিতেন। ঢাপিন্। দিতেন, 
অথচ তাহার পরিবাক্তি ছিপ না। অনন্ত- 
সাধারণ সেবাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। 
এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে তান মহেশ্বরে 
নিমগ্ন হইলেন। ৃ 
বঙ্কুবিহারী বস্তু । ই, বি, এস-রেল" 
ওয়ের কম্মচারী মাত্র, কিন্তু তাহার কথ! 
লিখিতেছি কেন? চিব্ধারিত্্যে কিরূপে 
নারব-চর্িত্র মহাধন ফুটিয়া উঠে, তাহার 
আবপ্ত নিদশন বন্ধুবহাদী। তান যোগেক্্- 
নাথের সাপ, সাধারণ ব্রন্ধমনমাজের কলিকা- 
তাস্থ উপাসকমণ্ডলার অন্ত তর আচার্য ছিলেন, 
তাহাতেই কি প্রকাশ পায়যে তিনি চরিত্র- 
নন ছিলেন? না_ঠাহা মোটেই নয়। 
অংচার্যগিরি--তাহা ত খোসামুধী ব৷ পদলেহুন 
বা আহ্গত্যের অবশ্রন্তাবী ফল;-_ঝ্রানি, 
এখনে এবং সেখানে, এদেশে এবং সেদেশে 
কত আচাধ্য পুরোহিত আছেন, ষাহারা,, ' 
চরিত ত দূরের কথ, সংসারের. সামান্ধ শিষ্টত| 
এবং ভদ্রতা রক্ষ। করিয়াও চলিতে পারেন না। 
তাহার! লাভ-লোকসান-গণনায় সদ! ব্যস্ত, 
এবং সম্মানের কাঞ্গাল,_-তাহারা। অর্থ বা 
ধশ মান অর্জনের জন্ত না পারেন, এমন. 
কাজ নাই। গণ্ডীৰা দলের, প্তুতবরক্ষার, | 


জগ্ত তাহার! ন। পারেন, এমন জথক্ত কান 
নাই। 


আচার্য হুইয়! যোগেজনাথ. এবং... 


শ্রাবণ, ১৩১৬ ] 


বন্ধুবিহারী আচার্য নামের কলঙ্ক দূর করিয়। 
গিয়াছেন। তাহারা কখনও দলের সন্কীর্ঘ- 
তার পোষকতা করেন নাই ; কিম্বা তোমাকে 
বা তাহাকে দলে আনিবার জন্ত কখনও 
ব্যাপৃত হন নাই ,-আরস্তে শিষ্যত্ব,_ পরি- 
গতিতেও শিষ্যত্ব। বঙ্কুবিহারী নুগারক 
ছিলেন,তিনি তাহার “সঞ্জা ত-সঙ্কীর্ভন” অন্তকে 
উদ্বদ্ধকরিবার জন্ত গীত হইত না,_তিনি 
উদ্ধদ্ধ হইবেন, নিজে সম্ভোগ করিবেন, এই 
জন্যই প্রাণ ভরিয়! গাহিতেন। যে সকল গান 
অন্যকে উদ্বদ্ধ কগিবার জন্য রচিত, তাহ! 
তিনি প্রায়ই গাহিতেন ন1,_-সম্ভোগের চরম 
অবস্থায় যাহ গাওয়া যায়, তাহাই তিনি 
গাইতেন | গানের সময় ভাঁবে তিনি বিভোর 
হইয়া! যাইতেন,নয়নে অশ্রু ঝরিত,তেমন স্বর- 
সম্পদ না থাকিলেও, তিনি অন্তকে আপনার 
সাধনায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন,_ লোকেরা 
বিমুগ্ধ হইয়া যাইত । তাহার গানে ফুটিয়] 
বাহির হইত তাহার সমগ্র হবদরখানি, যাহা 
সদ নিভৃতে লুক্কাপ্িত থাকি ত। সে হৃদয়খানি 
যোগীজনোচিত সাধন-পৃত চরিত্রের খনি ১-- 
তাহাতে চঞ্চলত। -ছিল না, গভীরতা ছিল) 
তাহাতে আসক্তি ছিল ন1, বৈরাগ্য ছিল। 
তিনি গাহিতেন, বৈরাগ্যের গান $-মজিতেন 
অনাসক্তির অতলে । ৫৪ বৎসরের অচ্জিত সে 
চরিত্র সংসারের অতীত এমন কোন জিনিস, 
ভাষার যাহা ব্যক্ত হয় না, কথায় যাহা 
নিবন্ধ হইবার নয়। 
কৈলানচন্দ্র বাগচা |. আর এক- 
জনের কথ! বল হইলেই অদ্যকার কাহিনী 
শেষ হয়। তিনি চারিঞ্নেরই বয়োজ্যেষ্ঠ, 
প্রশ্থানও করিলেন সকলের অগ্রে*৮_ 
আর বুঝিবা--সর্বাংশেই সকলের শ্রেষ্ঠ। 
যোগেন্দ্রনাথ জ্ঞানযোগী--কত স্ষুন্দর২ প্রবন্ধ 
ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ক কি করিয়া- 
ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সেবাযোগী--তিনিও 
কত দরিদ্রের অভাব মোচন করিয়াছিলেন, 
কত কি করিয়া! গিয়াছেন। বন্ধুবিহারী গারক 
ছিলেন,_তিনিও কতরূপে কত জনের 


সাধক চতুষ্টয় 


২৯৭ 


জ্ঞানযোগীও নেন, সেবাযোগীও নহেন, 
গাক্নকও নহেন,--তিনি কেবল নীরব সাঁধক। 
তাহাতে ষেন সকল প্রকার সাধনার সমাধি, 
হইয়াছিল। তিনি যে জীবন যাপন করিয়! 
গিয়াছেন,তাহার কোনই বহিপ্রকাশ ছিল নাঁ-_. 
কিন্তু-কাহার সন্তানগণে তাহ? প্রতিফলিত। ঘোর. 
দারিদ্র্যেও তিনি নির্বিকার-চিন্ত, ঘোর অশ্যা- 
চারেও তিনি অবিচলিত,তিনি সংসারের সর্ব 
বিধ দোষ ক্রটার যেন জীবন্ত প্রতিবাদ-- নি 
চিরদিন অজাত-শক্র । গবর্ণমেণ্টের কম্মচারীর 
অন্তার ব্যবহারে দরিদ্র কৈলানচন্দ্রের সামান্ঠ 
যে চাকুরী সম্বল ছিল, তাহাও যখন গেল, 
তিনি তখন নিশ্চিন্ত হইলেন -বলিলেন--“সব 
কাড়িয়া লইয়। বিধাতা বেশ করিলেন।” 
এব্ূপ না হইলে তিনি উদাসীন যোগী হইতে 
পারিতেন কি? ঘোর দারিদ্র্য মহাসাধককে 
চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে, _কিস্ত 
তিনি নির্বিকারচিত্ত,_-বিরূপ বা বৈলক্ষণ্য, 
বিক্ষোভ ব। বিভৃষ্জা কাহাকে বলে, ঠিনি 
জানিতেন না! । দারুণ ঝটিকা-তাড়িত জাহাজ 
অবিলচিত-গতিতে লক্ষ্য পথে চপিয়াছে--" 
কিছুতেই বিচুতি নাই। সাধক ত মহা» 
সাধক )--জ্ঞানী ত মহাজ্ঞানী, সেবক ত মহ! 
সেবক, গ্রাযর়কত মহা গায়ক । তাহাতে 
কি ছিল না 1--জ্ঞান ছিল, প্রেম ছিল, সেবা 
হিল, পুজ! ছিল, উৎসর্গ ছিল-_নিষ্ঠ। ছিল-__ 
থিশ্বাস ছিল, ভক্তি ছিল, সব মিলিয়া জমিয়! 
উঠিরাছিল--একটা নীরব জীবন, যাহার 
তুলনা এ সংসারে ঝড়ই বিরল। কৈলাস 
চন্্রকে পূর্ণপূপে গ্রাস করিয়াছিল, ভগবস্তক্তি। 
তিনি আপনা-হারা, সংসার-হারা )১--চির 
উদাসীন,_-অজপায় সিদ্ধ অদেহী মহাযোগী 
কৈলাসচন্দ্রকে ধিনি দেধিক্সাছেন, তিনিই 
ধন্ত হইয়াছেন | মনে হক, যোগেন্ত্রনাথ, 
গঙ্জাগোবিন্দ এবং বছ্কুবিহারী--এই তিন 
কৈলাসচন্ত্রে বমির পুর্ণ যোগের অভুযদয় ' 
হইয়াছিল। এই পুর্ণ যোগে ব্রাহ্মসমাজ 
ধন্ত হইয়াছে--বল্সপ্রদেশ ক্কতার্থ হইয়াছে। 


সকলে প্রার্থনা করুন, এইরূপ পূর্ণাঙ্গ ভীবন 


উপকার করিয়া গিরাছেন। কিন্তু কৈলাস্চন্্র | ঘরে ঘরে -প্রকটিত হউক। 
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ভোম্কষাম্স হিল ! 


শালন, বিচার ও রাজন্ব বিভাগ । 


ঢাকার ১৫১৬ মাইল পূর্ব দিকে 
সোণারগীও অবস্থিত। মুসলমান শাসন 
কালে সোণারগাও একজন শাসনকর্ত 
নিযুক্ত থাকিতেন। তিনিই এতত্প্রদেশ 
শাসন করিতেন। 

এতদ্বাতীত স্থানে স্থানে কাজি ও 
কাননগুদ্দিগের কার্যালয় ছিল। যোড়শ 
শতাব্দীতে এতৎ প্রদেশে দ্বাদশ ভৌমিকের 
প্রভূত্ব বিস্তৃত এবং কিছু দ্বিন তাহাদের 
হস্তেই দেশ শাসিত হয়। 

১৬০৮ শ্রীষ্টাব্ষে ঢাকা নগরী স্থাপিত 
হইলে, এই স্থানে বাঙ্গালার রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানীতে যথারীতি 
বিচার, শাসন ও রাজন্ব বিভাগের কার্য্য 
চলিতে থাকে । মফস্বলের বিচার ও শাসন 
.ক্ষফতা তখনও কাজিদিগের হস্তে স্তস্ত ছিল। 
কাননগ্ড জমা জমির বিচার করিতেন। 
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
পরণণার জমিদারগণও নিজ নিজজ“এলাকার" 
বিচার করিতেন। . রাজশ্বের অন্ত জমিদার- 
গণ দায়ী ছিলেন। পরগণার জমিদারগণের 
রাজব্ব প্রদানের ক্রুটীর বিচার রাজধানীতে 
হইত। রান্বন্ব প্রনানের ক্রটা ব্যতীত জমি- 
' দ্বারদিগের অন্ত কোন বিষয়ের ক্রটী, ক্রুটা 
ঝুলিয়াই গণ্য হইত না। ক্ষমতাবান জমি- 
জ্লারের! রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিলে 
“সাতখুন মাপ" 'পাইতেন। এরূপ অবস্থার 
প্রজা-সাধারণ যমযাতন! ভোথ করিত। 

চাক! হইতে বিভিন্ন সময় রাজধানী 
'স্লাজনহল (১) ও মুসিদাধাদে স্থানা- 
স্তরিত হইক্লাছিল। এ এ সময় ঢাকায় নায়েব 


৫১) হুয়তান স্বজা ঢাক! হইতে রাজধানী রাজ- 
মহলে পরিবর্তন. ফরেন। মীরজুয়! পুনরায় রাজধানী 
ঢাকায় আনয়ন করেন, অতঃগর মুর্শিদকূলি খ। তাহ] 
বুর্শিধাবাদে স্থাপন করেদ। 


না্ধিমের কার্য্যালয় থাকিত; সুতরাং 
বিচার, শাসন ও রাজন্ব বিভাগের কার্ধ্য 
যথারীতি পৃর্ববৎ পরিচালিত হইত। 

ইংরেজ শাসনের প্রারস্তে এ জেলার 
শাসন প্রথা কতকট। পরিবর্তন হয়। ১৭৬৫ 
গ্ীষ্টার্ধে ইষ্টইগ্ডিয়! কোম্পানী বাঙ্গালা বেহার 
ও উড়িষ্টার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিয়! 
ঢাকায় হজুক্কি ও নিজ্জামত বিভাগ প্রতিষ্ঠিত 
করেন। হৃছুরি বিভাগ মু্রিদাবাদের দেও- 
যান রেজা খার অধীন থাকে । ঢাকায় উল্ত 
বিভাগের কার্ধ্য পরিচালন জন্য একজন 
ডেপুটী দেওয়ান নিষুক্ত হন। ঢাকার 
ডেপুটী দেওয়ান কেবল এতৎ প্রদেশের 
রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব সংক্রাস্ত গোল- 
যোগের মীমাংসা করিতেন । নিজামতে 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার হইত। 
নিজামতের নিজ খরচ ও কশ্মচারীগণের 
বেতন ইত্যাদির জন্য নিজামত নির্দিষ্ট পরি- 
মাণে ভূমিকরও গ্রহণ করিতেন। 

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হুজুরি ও নিজামত, এই 
উভয্ম বিভাগের তত্বাবধান জন্ত একজন 
রাজস্ব-পরিদর্শক ([২০০13২06 ১0136751521) 
নিযুক্ত হন। 

১৭৭২ খ্রীষ্টার্ষে উক্ত রাজন্ব-পরিদর্শকই 
কালেক্‌টর নামে অভিহিত হুন। এ সনে 
কোম্পানী রেজাখার নিকট হইতে দেওয়ানী 
বিভাগের ক্ষার্যা হস্তান্তরিভ করিয়া ঢাকায় 


এক দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত করেন। 


কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের স্ষপারি- 
প্েণ্ডণ্টে হন, 

১৭৭৪ গ্রীষ্টাবে প্রাদেশিক: মন্ত্রীসভা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং রাজস্ব আদার ও 
দেওয়ানী আদালতের কার্ধানির্বাহ জঙ্ত 
নায়েবের পদ প্রতিষিত হন্গ। এইমন্ত্রীসভা 
দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্বিয় বিচার 


(আপিল ) করিবার,ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। 


১৭৮১ খ্রীষ্টাবে প্রাদেশিক মন্ত্রী ন। 


শ্রাবণ, ১১৬] 


উঠিয়া গিয়! নুতন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এবং 
ঢাক। কালেইরা ও দেওয়ানী আধালত প্রতি- 
ভিত হয়। ঢাকার কালেক্টর ”চিফ* নামে 
অভিহিত হুন। 
মিঃ ডে, ঢাকায় প্রথম ম্যাজিষ্েট- 
কালেক্টর এবং মিঃ ডানকেনসন প্রথম জজ 
নিযুক্ত হন। 
এই সময় ঢাকা জেলার আয়তন ১৫৩৯৭ | 
বর্গ মাইল ছিল। ক্রমে ময়মনসিংহ, ত্রিপুর। ূ 
প্রভৃতি স্থান ঢাকা কলেক্টরী হইতে পৃথক ূ 
হইয়া! যায়। অতঃপর ১৮১১ হ্াবে ফরিদ- ৰ 
পুর*্* ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাকরগঞ্জ কী 
ূ 
| 
ূ 





হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! গেলে ঢাকার কলেবর 
ক্ষুদ্র হইয়। পড়ে। 

ক্রমে শাসন-সংক্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে 
গ্বানে পুলিশ ষ্টেসন (থানা) আউটপোষ্ট 
(ফীড়ি থানা) চৌকা' প্রভৃতি স্থাপিত হয়। 
১৮২৯ খ্রীাবন্বে রেভিনিউ কমিশনারের 
কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম রেভে- ; 
নিউ কমিশনার, কমিশনার অব সারকিট 
(007717)155191021 01 0110710 নামে অভি- | 
হিত ছিলেন। পুর্বে কাছাড়, এবং হট | 
জেলাও ঢাক! বিভাগের অন্তভূক্তি ছিল। র 

অতঃপর মহকুমা বিভাগ প্রথা প্রবন্তিত 
হইলে ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব্বের ডিসেশ্বর মাসে মুন্সি- 
গঞ্জ মহকুমা! স্থাপিত হইয়া জেলার শাসন 
কার্য ছুই ভাগে বিশুক্ত হইয়া যায়। ১৮৪৫ 
্ীষ্টাব্বের মে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুম! স্থাপিত 
হয়। এসময় মাণিকগঞ্জ মহকুম। ফরিদ- 
পুঝের অধীন এবং মাদারিপুরের কতক অংশ 
ও আটীয়। থান। ঢাক জেলার অধান ছিল। 
১৮৫৬ খ্রীষ্টাবে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাব- 
গঞ্জ থানার কতক অংশ ফারদপুর জেলা 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাক! জেলার অন্তভুক্তি 
করা৷ হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টান্বে আটীয়া থান! 
ঢাকাঁ জেলা হইতে ময়মনসিংহ জেলায় পরি- 
বর্তিত,হয় | 

১৮৬৬--৬৭ ত্রীষ্টান্দে এ জেলার কোন্‌ 


« ফরিদপুর বিচ্ছিত্ন হইয়া ভিন্ন কালেকটরী 
হইলেও ফরিদপুরের দেওয়ানী জাদালত তখনও 
ক্টাকাতেই স্থাপিত ছিল। 





টাকার বিবরণ | 


২১৪ 


কোন্‌ স্থানে মহকুমা, চৌকী, থানা, ফশাড়ি 
থান! ছিল, তাহ! নিম্নে প্রদর্শিত হইল। 


মহুকুম! *চৌকী 
ঢাকা সদর সদর, পলাস 
থানা ফাড়ি থান। 
ঢাকা ফরিদাধাদ, লালবাগ, টঙ্গী, 
কাপাপিয়! | 
রায়পুর। . 
কনর নরসিংদি' 
সাভার পা 
নবাবগঞ্জ ৮ 
মহকুমা চৌকী 
মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ 
বহর 
থানা ফাঁড়ি থান! 
বৈদ্যেরবাজার 
নারায়ণগঞ্জ 
রোহিতপুর 
রাজাবাড়ী মুন্সিগঞ্জ 
শ্রীনগর সপ 
মহকুমা চৌকী 
মাণিকগঞ্জ মাণিকগঞ্জ * 
লেছরাগঞ্জ 
থানা ফণাড়ি থান 
মাণিকগঞ্জ বালিয়াটা 
জাফরগঞ্জ সস 
হরিরামপুর - 


১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্ষে পদ্মার গতি পরিবর্তিত 
হইয়া বিক্রমপুর পরগণার অগ্ধাংশ ঢাক! 
জেল৷ হইতে পৃথক হইয়। বায়। 

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুনের গবর্ণমেণ্ট 
বিজ্ঞাপনী অনুসারে প্র সনের ১লা আগষ্ট 
হইতে বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ সহ ৪৫৮ 
থান! গ্রাম বাকরগঞ্জ জেলার অন্ততুক্তি হয় । ১ 


(১) এই খরা গুলি মুলফতগঞ্র থানার জবীন 
ছিল। ১৮৬৬ সনের পূর্বেই মুলফতগঞ্জ থানার 
শাসন সংক্রান্ত কাধ্য বাথরগঞ্জ জেলার ম্যাজিষ্রেটের 
অধীমে ন্যস্ত করা ইইলেও কীরধ্যতঃ তাহা হয় নাই। 
ট্ থানার অধিবাসীগণ এই পরিবর্তনে আপত্তি উত্থা- 
পন রিলে এতকাল ই পরিবর্তন স্থগিত থাকে । 
মুলফতগঞ্জ খাসা সহ মাদারিপুর মহকুমা ১৮৭৪ সনে 
ফরিদপুর: জেলার-অন্তভূ তর হয়। | 


২২৩- 


১৮৭৪ খ্রীষ্টাবে শ্রীহ্ট ও কাছাড় জেল! 
দ্ব় ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হয়। 
এবং ১৮৭' গ্রীষ্টাব ত্রিপুরা জেল! ঢাকা 
বিভাগের অন্তভুক্ত করা হয়। ১৮৮০ 
শ্রীষ্টাকে ত্রিপুরাও ঢাক! বিভাগ হইতে 
পরিত্যক্ত হুইয়াছে। 

১৮৮২ খ্রীষ্টাবে নারায়ণগঞ্জ মহকুম] 


নব্যভারত। [ সগুবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


স্থাপিত হইর। জেলার কাধ্যভার চারি ভাগে 
বিভক্তঃহয়। রী 
বর্তমান সময় এ জেলায় চারিটা মহকুমা, 
৪টী চৌকী ১£টা থানা, ৫টা ফাঁড়ি থান? 
ও ১৩টী সব রেজেইউরী কাধ্যালয় স্থাপিত 
আছে। 0 
শ্রীকে দারনাথ মজুমদার । 


ভট্টিকাব্য ও তাহার কবি 


“দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোহয়ৎ শব্দলক্ষণ চক্ষুষাম্‌। 
 হস্তামর্ষ ইবাদ্ধানাং ভবেৎ ব্যাকরণাদৃতে ॥” 
ভট্টিকাব্য দ্বাবিংশ সর্গ। ৩৩ শ্লোক। 

ভট্টিকাব্য সাহিত্য জগতে এক অপূর্ব 
সৃষ্টি; কাব্য ভাগ্ডারের অতুলনীয় রত্ব । উক্ত 
, মহাকাব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অব- 
লম্বন করিয়া! লিখিত। রাবণ বধ পর্য্যন্ত 
স্বাবিংশ সর্গে উক্ত গ্রন্থ খানি গ্রথিত। এমন 
সংস্কৃতাধ্যায়ী অধ্যাপক বা ছাত্র শিক্ষিত 
সমাজে কম আছেন, যাহারা ভটিকাব্যের 
"কাছে খণী নহেন। ভি কাব্যের অধায়নে, 
ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্তি জন্মে ঝলিয়।, 
প্রত্যেক সংস্কতাধ্যায়। ছাত্র ব্যাকরণের পাঠ 
সমাপ্ত করিয়া ভটিকাব্য অধ্যয়ন করেন। 
উক্ত ফাব্যের শ্লোকগুলি বড়ই নিকটান্বয়। 
কাজেই ব্যাকরণাধ্যায়ী বালকের পক্ষে কিছু 
সহজগম্য। কিন্তু ইহার শব্বগুলি বড়ই 
কক্কশ ও কঠোর। এই সরলান্বয়ের সঙ্গে 
শব-কাঠিন্তই উক্ত কাবোর বিশেষত । 
ভট্টিকাব্যে, বালককে মধুর সহিত কুইনাইন 
খাওয়ানের গ্তার, কাব্যের স্ুললিত রসের 
সহিত ব্যাকরণের কঠোর রসকে বালপকদের 
পান করান হইয়াছে । ভট্টিকাব্যের মহত্বই 
এইটুকু । : সত্য সত্যই ভাট্টকাব্যথানি যেন 
ব্যাকরণের দ্বিতীয় অবতার। কবি সত্যই 
বালয়াছেন.)- | 
“দীপতুল্যঃ ্রবন্ধোধয়ং শবলক্ষণ চক্ষুষাস্‌। 
হস্তামূর্য ইবান্ধান্ৎ ভবেৎ ব্যাকরণাদূতে ॥* 
. অর্থাৎ যেমন অন্ধ ব্যক্দিগের হস্ত স্পর্শে 
ঘটপটাদির জন হয়, তজ্প ব্যাকরণ শাজ্ে 


বিশেষ বু ৎপত্তি লাভ না করিয়াও উক্ত কাব্য 
অধ্যয়ন করিয়াই ছাত্রব্গ পদার্থ বোধে ও 
শব্দাদি যোজনা সমর্থ হয়। বাস্তবিক, 
ব্যাকরণের সঙ্গে কাব্যের এমন সুন্দর সম্মি- 
লন, এখন সমবার-সন্বন্ধ বুঝ আর কোথাও 
দেখিতে পাইব না। 

উক্ত কাবো, কবির কবিত্ব ও পাগ্ডিত্য, 
উভয়েরই পণ্াকাষ্ঠা দেখিতে পাই! এক 
দ্বিতীয় সর্গ ও একাদশ সর্গেই কবিত্বের যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া! যায়। সেই দ্বিতীয় সর্গে 
আবার-- 

“প্রভাত'বাতাহতিকম্পিত। কৃতিঃ 

কমুদ্বতীরেণুপিশাঙ্গ বিগ্রহম্‌। 

নিরাস ভূঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী 

ন মানিনীশ্চৎ সহতেহন্য সঙ্গমম্‌ ॥* 

এবং__- | 

“নতজ্জলৎ য় সুচারু পঙ্কজং 

ন পঙ্কঞ্জং তত. যতংলীণ যঠপদং। 

ন ষট্পদৌহদৌ ন জুগুঞ্জ যঃ ফলং 

ন গুঞেতং তন্ন জহার যন্সনঃ 0৮ .. : 


এই শ্লোক ছুইটী কবির কবিত্বের চর- 
মোতকর্ষ। নবম সর্গে ণত্ব ও ষত্বের দৃষ্টাস্ত 
এবং দশমে অলঙ্কার শাস্ত্রীয় শব লঙ্কার, 
অর্থালঙ্কার সমস্ত উদাহরণগুলি একত্র সঙ্সিবিষ্ট 


“আছে। তারপর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে দ্বাবিংশ 


সর্গ পর্য্স্ত কবির আধ্যাতের সঙ্গে বিশেষ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
অন্তই ধলিতেছিলাম, 'কাব্যগ্কানিতে কবিত্ব- 
ও পাগ্ডত্য, উভয়ের যুগপৎ সণাবেণ হওয়ায়)” 


শ্রাবণ, ১৩১৬] 


তটিকাব্য সাহিত্য জগতের অতুলনীয় শিল্প 
হইয়া পড়িয়াছে। 

এগন এই অতুলনীর শিল্পের শিল্পী কে? 
এই অপূর্ব কাব্যের প্রকৃত কৰি কে? 

আজ অনেক দিন হইতেই এই ভাট" 
কাব্যের কাব সম্বন্ধে মত-ভেদ দেখিতে পাওয়। 
যায়। প্রায় বার আনা লোকের বিশ্বাস বে, 
তটিকাব্য কবি ভর্ৃহরি প্রণীত। অবাশিষ্ট 
চার আনা লোকের মতও ভিন্ন ভিন্ন। এই 
কাব্যের প্রামাণক টীকাকার ছইজন। 
একজন জয়মঙ্গল, অপর ভরত মল্লিক । 

পাগ্ডত শিরোমণি ভরতমালকের মতে 
ভট্টিকাব্য কাৰ ভর্তৃহার প্রণীত। যষথ৷ তাহার 
টাকার ভূমকায় “তর্তৃহকির্নাম কবিঃ আরাম 
কথাশ্রয়, মগ্াকাব্যং চকার।৮ প্রাচীন 
টাকাকার জয়মঙ্গল বলেন /-_-“কবি9ভর্টিনানা 
রাম কথাশ্রয়মহাকাব্যং চকার 1৮ . উপরি 
উক্ত ভঞ্গত মল্লিকের *তকে প্রামাণিক বলয়! 
খ্বীকার করিম], বঙ্গের “জাবনীকোষ৮- 
প্রণেতা প্রভাতি মনাম্বগণ, কবি ভত্তৃহরি. 
কেহ ভট্টিকাব্যের কব বপিয়। নির্দেশ করিয়া" 
ছেন। আমরা কিন্ত মহামহোপাধ্যায় ভরত 
মাল্নকের মতের প্রাতিপোষক প্রশাণ কিছুই 
পাই না। এবং বিপরীত পক্ষে তর্ক করির! 
ভরত মল্লিকের মতকে খণ্ডন করা যাইতে 
পারে।. কাব্যকর্তী কাব্যের শেষে একটা 
মাত্র শ্লোকের দ্বারা আপনার যাহা পরিচয় 
দিয়াছেন, সেই শ্লোকের দ্বারাই ভরত মল্লি- 
কের মত একেবারে অশ্রদ্ধেয় হইয়। পড়ে । 
সেই প্লোকটা এই, যথ1,__ 

“কাব্যমিদং বিহিতৎ ময়া বলভ্যাৎ 

শ্ীধর ন্থনুনরেন্্র পালিতায়াং ॥” অর্থাৎ 

“আমি শ্রীধরপুত্র নরেন্ত্ররাজার রাজধানী 
বলভী' নগরীতে থাকিয়! এই কাব্য রচন। 
করিলাম ।” 

“ভক্তমাঞ” রচিত ভর্তিকাবোর সেই 
শেষ শ্লোকে “ভ্রীধরসুম্থ” এই শবটা দেখা 


মাতেই উহার প্ররুত অর্থ বা অন্বয় না বুঝি- 


যাই, বোধ হয়, কলাব্যকর্তাকে প্রসিদ্ধ শ্রীধর 
্বামীর পুত্র হলনা অনুমান. করিয়া থাকি- 
বেন। . যথা ভজমালে* ই 
চকিতাখ্যানে- .. . 


র্টিকাব্য ও তাহার কবি । 


ধর, গ্বামীর 


২৯ 


“জয় জয় শ্রীধর স্বামী ভূবনপাবন। 
ভাগবত উপদেশে তারে জগজন ॥ 


সঃ গঁ 
গৃহে এক মাত্র স্ত্রী পুর্ণ গর্ভবতী । 
ত্যজিয়। যাইতে বন হেল দৃঢ়মাত ॥ 
হেন কালে নাড়ী পুভ্তর প্রসব করিয়া । 
কাল প্রাপ্ত হেল তার বালক রাখিয়। ॥ 
সাধু উৎকঠাতে গৃহে রাঁহতে না পারে । 
চস্তয়ে বালক এই কেব। রক্ষা করে ॥ 
ক এ ক 
'এতেক ভাবৰিয়। ত্যজি গমন করিল। . 
অনাথ বালক গ্রাম্য লৌকেতে পালিল ॥ 
সেই শিশুক'লে মহা পণ্ডিত হৈল]। 
“ভটি” নামে রামলীল! সাহিত্য বণিল! ॥* 
“ভক্তমাল” রচয়িতার বিরুদ্ধে এই পর্যন্ত 
বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, যাহার 
সামান্ত মাত্র অন্ন বোধ আছে, বেও 
“কা ব্যমিদং” ইত্যার্দি শ্লোক দেখিয়া! কখনই 
প্রীধর স্বামীর পুভ্রকে “ভটি” কাব্যের কবি 
বলিয়া স্বীকার করিবেন ন।। 
সম্প্রতি ভরত মল্লিকের বিপরীত পক্ষে 
তর্ক এই যে)-_কাব্যকর্ত। স্বর লিখিয়াছেন, 
«আমি বলভীপতি নরেন্্রাজার রাজধানীতে 
থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম।৮” এ 
কথা কি কখন ভর্ভৃহরির উক্তিতে সম্ভব ? 
ভর্তৃহরি স্বপ়ং রাজ। হইয়া অপরের রাজ- 
ধানীতে থাকিয়! গ্রন্থ রচনা করিবেন, একথা 
বাতুল ভিন্ন অপরে কেহ বিশ্বাস করিবে না। 
ভর্তৃহরি 'শেষে বিরাগী হইয়া সংসার ত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাস অব- 
স্থায় রাজবাড়ীতে থাকিয়া কাব্য রচনা! করি- 
বেন, একথাও বিশ্বামযোগ্য নহে। 
ভর্তৃহরি একজন মহামহোপাধ্যাক় পর্ডিত 
ছিলেন; এবং কবি বলিয়াও তাহার খ্যাতি 
ছিল। তাহার “নীতিশতক” *শূঙ্গারশতকণ 
“বৈরাগ্যশতকণ” প্রভৃতি গ্রন্থে আমর! তাহার 
নাম ধাম. দেখিতে পাই। “ভঙ্িকাব্যে” 
তাহার নামের গন্ধও নাই। গ্গিত-কুলপতি 
ভরত মল্লিকের কথা যেখানে অপ্রমাণ হইল, 
সে স্থলে এই: ভষ্টিকাব্যের প্রণেতা কে? 
আমাদের প্রচীন প্রামাণিক. চীকাকার 
জয়মঙ্গল' ৰলৈন ;--ভটিকাব্য ভি নামক 


২২ 


কবির বিরচিত। যথ! স্তাহার কত টাকার 
ভূমিকাক্ন “কবি ভি নাম! রাম কথাশ্রন্ন.মহা- 
কাবংচকার 1” “ভঙ্টিকাব্য” নাম দ্বারাও 
আমাদের ইহা! বিশ্বাস হইতেছে। পূর্বোক্ত 
“কাবামিদং বিছিতৎ* ইত্যাদি শ্লোফের 
টীকার শেষে জয়মঙ্গল লিখিয়াছেন ;__ 
“ইতি বলভীবাস্তবান্ত - ভউ্ মহাত্রাক্গণস্ত 
মহাবৈয়াকরণন্ত কৃতৌ” ইত্যাদি। এই টাক! 
অনুসারেও উক্ত কাবা ভাট নামক কবির 
কৃত বলিয়া! প্রতীতি হইতেছে । এই পভ 
মহাত্রাহ্মণ” বোধ হয়, আমর! যাহাকে “ভাট 
ব্রাহ্মণ” বলি, তাহাই। 

এদিকে পুরাবৃত্ত পাঠে প্রাচীন ইতিহাস 
অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে যে,_তথা- 
কার রাজারাও, সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের 
জোষ্ঠ পুক্র লবের সন্তান বলিয়া পরিচয় 
দিতেন । অতএব ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, 
উক্ত কাব্যবর্তা ধ রাজধানীতে বান করিয়! 
এ রাজবংশের বীজপুরুষ ভগবান্‌ শ্রীরাম- 
চন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা! করিয়াছেন। এবং প্রাচীন 


নব্যভারত। 


[ সগ্ডবিংশ খণ্ড, ৪র্ঘ নংখ্য 


প্রামাণিক টাকাকার জয়মগগলের মতান্ুসাবে 
উক্ত কবির ;নামই “ভষ্ি।৮ কবি নিজের 
নামে কাব্যের নাম রাখিয়াছেন,ভাট্ট কাব্য ।» 
কবির নামে কাব্যের নাম আমরা অন্থাত্রও 
দেখিতে পাই 5 “যথ। “মাঘ” “ভারবি ।” 

নবদ্বীপের? পণ্ডিত প্রবর -শ্রীঘুক্ত অদ্ধিত 
নাথ ন্তায়রত্ব মহাশয়ের নিকটে প্রাচীন তাস্ত্র- 
শাসন আছে। তাহাতেও “্ীধরসনু নরেন্তু 
পালিত বলভী নগরীর কথা লিখিত আছে। 
এবং সেই বলভী বাস্তব্য ভা্টকাব্যের কবি 
ভট্ট” নামেরও উল্লেখ লিখিত আছে। 
তাহা হইলে, ভট্টিকাবে)র কাল প্রায় ১৭০০ 
বৎসরের অধিক। 

পাক, যত দিন পধ্যস্ত্র বিপরীত পক্ষের 
কোন প্রতকুল তর্ক প্রাচান টীকাকার জয়. 
মঙ্গলের মতকে নিরাকরণ না করিয়াছে, 
তত দিন পর্যন্ত আমর! জরমঙ্গলের ভট্ট মহা 
ব্রাহ্মণ মহাবৈরাকরণ “ভট্ি' কবিকেই ভষ্ট- 
কাব্যের কবি বলিয়। স্বীকার করিব। 

শ্ীগৌরগোপাল সেন। 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিগ্ত সমালোচনা । 


১৫। ধুলি। কোধ-কাব্য-_শ্রীললিত- 
মোহন দত্ত বিরচিত। মুল্য ॥০। ২১ পৃষ্া- 
ব্যাপী অতি ক্ষুদ্র পুস্তক,__্তরাঁৎ মূল্য বড় 
অধিক ধরা হইয়াছে। বিলাতী কাগজে 
ছাপ! । কিন্তু কবিতা কয়টা স্থন্দর হইয়াছে । 
১৬ ভারতীয় *বিছধী। শ্রীমণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় 'ঃবিরচিত, মূল্য 1%*। ৩৪টী 
£ুভারতীয় বিদুধীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকে 
সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে । মণিলাল 
. বাবুর এইরূপ চেষ্টার। জন্ত আমরা তাহার 

নিকট কৃতজ্ঞ বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। 
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- 815 3০০৩0%,মূল্য ৪* । কোরাণের যাবতীয় 
উপদেশ সংক্ষেপে সরল তাধাক্. বিবৃত হুই* 
রাছে।. পুস্তকর্ানি উপাদেয় . হইয্নাছে। 
৬] সমরে অনেক রিটা, টি টি 
খায়। ্ 


১৮। 4৯ 1)5109 190990% . 0, . 
[1011061100১ 11106 483 4. এই জুচিস্তিত 
পুস্তকথানি পাঠ করিয়া আমর গ্রস্থকারের 
নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। কিরূপে বঙ্গের 
হিন্দুজাতি..তীব্রগতিতে বিনাশের পথে ধাবিত 
হইতেছে, অতি বিজ্ঞতা সংকারে গ্রন্থকার 


তাহ প্রতিপন্ন করিয়। দেখাইয়াছেন। ১৮৭২ 


্রীষ্টাবেবর স্বোক গণনায় বঙ্গে ১৭১ লক্ষ হিন্দু 
ও ১৬৭ লক্ষ মুপলমাঁন ছিল। অর্থাৎ হিন্দু 
মুসলমান অপেক্ষা ৪; লক্ষ অধিক ছিল। 
১৮৮১ শ্রীষ্টাকের লোক গণনায় হিন্দু সংখ্যা 
১৭১ হইতে ১৭২২ - লক্ষ হয়। মুসলমান 
১৬৭ লক্ষ হইতে ১৭৯ লক্ষ হয। অর্থাৎ 
হিন্দু মুসলমান হইতে ৬ লক্ষ কম হয়। ১৮৯৯ 
্রষ্টান্দের লোক: গণনায়--মুললমান সংখ্যা 
১৭৭ হইতে ১৯৬ লক্ষ হয়, হিন্দুসংখয৷ ১৮০ 
লক্ষ ইয়। "হিন্দু হইতে মুসলমান সংখ্যা ১৫ 
লক্ষ অধিক হয়| ১৯১ খ্রষ্টাবের৫ লোক 


শ্রাবণ, ১৩১৬ ] 


গণনার মুসলমান সংখ্যা ১৯৬ লক্ষ হইতে 
২২০ লক্ষ হয়, হিন্দুসংখ্যা ১৯৪ লক্ষ হয়। 
অর্থাৎ ৩০ বৎসরের মধ্যে যে মুসলমান সংখা 
হিন্দু অপেক্ষা! ৪ লক্ষ কম ছিল, তাহা হিন্দু 
সংখা। হইতে ২৫ লক্ষ অধিক হয়। এই সব 
কথা! শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় একবার অতি 
ঝুন্দর রূপে নব্যভাঁরতে আলোচন। করিয়া. 
ছিলেন । মুখোপাধায় মহাশয় এই অত্যাবগ্থ- 
কীয় বিষরটার আলোচন। করিয়া দেশের এক 
মহৎ কাজ করিয়াছেন। সকলেরই পুস্তক- 
থানি পাঠ করা উচিত। শ্বদেশী কাগজে 
সুন্দররূপে মুদ্রিত--মূল্য অতি সুলভ। ঘরে 
ঘরে এই পুস্তকের আদর হউক । 

১৯। সার্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ । 
শ্রীমৎ সচ্চিদানন্ন স্বামী প্রণীত, বিনা মূল্যে 
বিতরণীয় । সুচিন্তিত প্রবন্ধ। সব মতের 
সহিত একা হইতে ন। পারিয়া থাকিলেও, এ 
পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার লাভ করিয়।ছি। 
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10150 £৪০5.৮. বিবেকানন্দের প্রতি কথার 
তবদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়। যায় এই 
পুস্তকথানি নাশাগ্রকার দুচিত্তিত কথার পুর্ণ । 


[1 079. 


 প্রাপ্তগ্রন্থের নংক্ষিপ্ত সমালোচন। 


২২৩ 


২১।  ব্লাজকাহিনী--মেবার। প্রথম 
থণ্ড। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৪০ । 
শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্লাদিত্য ও পন্মিনীর 
কাহিনী বিবৃত। ভাষ৷ প্রাঞ্জল। শ্বদেশানু- 
রাগের এই অপূর্ব কাহিনী,আশ! করি,সকলে 
পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। * 

২২1 সনাতন সাধন-তত্ব বা তন্ত্ররহত্য,-_- 
শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। গ্রন্থকার 
সর্ধ প্রথমে “আগ্াশক্তি শ্রীশ্রুদক্ষিণ। কালি- 
কার”? এক একথানি ছবি দিয়াছেন। 
পুরী ধামের শ্রীমন্দিরের যে সকল কুৎসিত চিত্র 
দর্শন করিয়া দর্শকগণ চক্ষু অবনত করিতে 
বাধ্য হইয়া থাকেন, দক্ষিণা-কালিকা-চিত্রও 
সেই জাতীয়। কালিকা-তন্ত্র হইতে দক্ষিণা 
কাণিকাঁর ধ্যান উদ্ধত করিয়া গ্রন্থকার সেই 
কুৎমিত ভাবটীকে আরে প্রস্ফুটিত করিয়া- 
ছেন। কালিকা তন্ত্র যে অতি আধুনিক গ্রন্থ, 
তাহার রচন। প্রণ।লী, কবিত্ব, শব্দ বিস্তাসই 
তাহার প্রমাণ। আমরা একথ। অসঙ্কোচ 
বলিতে বাধ্য যে, যিনি মাতৃ মুন্তিতে এন্রিক্লিক 
অভিনয় আনয়ন করিতে পারেন, সেই তস্ত্- 
রচয়িতা ভক্ত নহেন, কবিও নছেন। 

লেখক সনাতন সাধন-তত্ব বলিতে তস্ত্রোক্ত 
সাধন প্রণালী বুঝিয়াছেন এবং ধাহারা লেখ- 
কের নহিত এক মত নহেন,তীাহার। ইংরাজি- 
শিক্ষিত ও ভ্রান্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 
ছুঃখের বিষয় যে, ভারতবর্ষীয় যাজ্ঞবব্ক্য-প্রমুখ 
খাষিবৃন্দ, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি ধর্ম -গুরুগণ,নানক, 
চৈতন্ত, কবির প্রভৃতি সাধকগণ,কেহই তন্ত্রের 
নাম উল্লেখ করেন নাই। উঁতিহানিকগণ 
বলেন, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোগ সময়ে 
অধঃপতনের অবস্থায় তান্ত্রিক আচারের জন্ম 
হয়। তান্ত্রিক সাধন অতি আধুনিক। 
লেখক পতঞ্জলির যোগ শাস্ত্রের তান্ত্রিক সাধনায় 
ভিত্তি স্থাপন . করিতে. চাহেন। বাহার! 
পাতঞ্জল দর্শন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়।- 
ছেন, তান্থার। বলেন, ' “পতপ্রলি-প্রদশিত 
যোগ অর্থে সংযোগ নহে--বরঞ্চ বিয়োগ বা 
উদ্যোগ । ভোজ বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে. 
প্রকৃতি পুরুষের .য়ে বিয়োগ বা বিবেক 
(পার্থক্য জান) পাতঞ্জল শাস্ত্রে তাহাকেই 
যোগ বলে।” * * “পাতঞ্জল শানে যোগ: 


২২৪ 


শবে ঈশ্বরের" সহিত :জীবের সংযোগ বুঝায় 
না) কিন্তু চিত্ত নিকোধের উদ্যোগ বা 
ব্যাপার মাত্র বুঝায়।” এই পতঞ্জলি হইলেন 
'সনাতন যোগের' গুরু ? হি 
গ্রন্থকার পঞ্চ-মকারের যে বাখা। করিয়া, 
ছেন, তাহার' এতিহাসিক প্রমাণ এব যুক্তি 

কোথায় ? তিনি পঞ্চমকারাক সমর্থন 
করিতে গিয়! বলিদ্াছেন-_“প্রবুত্তি চরিতার্থ 
করিয়৷ নিবৃত্তি করিবার বাবস্থাই পঞ্চ-মকারের 
তামসিক সাদ্বন 1৮ পঞ্চ-মকারের জঘন্য 
পথে-_ প্রবৃত্তির পাপময় পথে চলিতে চলিতে 
নিবৃত্তির উদয় হইবে. ভাবিয়া এই পন্থার 
প্রশ্রয় দেওয়াও কি মন্তায় নহে ? যাহ! পাপ, 
ভাহা পরিন্যাগের আফ়়োজনেই ধর্ম প্রকাশিত 
হয়। নিবৃত্তিতেই ধর্মের জন্ম । 

গ্রন্থকার জাতিভেদের সমর্থন করিতে 

গিয়া! বলিক্মাছেন, “এই ভাবে জাতিগত, 
সমীর্জগত সেবাই আর্ষোর নিয়স্তর নির্দিষ্ট 
শূ্রত। ইহার উপরে বৈ্ত্ব।” * “সাধক 
মাত্রের বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার গ্রহণ 
করাই ব্যক্তিগত বৈশ্বাত্ব বা বৈষ্ণবত্ব।” 
ইত্যাদি । এখন প্রশ্ন এই, এইরূপ গুণগত 
বৈশ্যত্ব, শৃদ্রত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ইত্যাদি ভাব হিন্দ 
ভারতে কোথায়? একজন প্রকত ব্রাঙ্গ- 
পের--শ্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত ত্রাহ্ধণের পাঁচটা পুত্র। 
লেই .পাচটা পুত্র পাচ প্রকার গুণবিশিষ্ট 
হইতে পারে?) কিস্ক সমাজে তাহার! ত 
 সফলেই ব্রাহ্মণ । বর্ণাশ্রন ধর্ম রক্ষার জন্ 
লেখক যে সকল কথা বলিক্াছ্েন, তিনি 
ক্বরংই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঘে 
ডাপে বসিপ্নাছেন, লেই ডাল কাটিগ়্াংছন। 
তন্মনবত্ব. সধ্বন্ধেও লেখক “ম্বঝিরোধ দোষে" 
জড়িত হুইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
তখন সংসারের থে দিকে যাহ কিছু দেখেন, 
তাহাতেই তাহার ধোর দেঞ্কতার পুর্ণ'বিকীশ 
প্ররিদর্শন করেন। তখন তাহার বিদ্যনৃষ্টি 
বিক্রারিত হইয়া! জলে স্থলে, অণলে অনিলে 
 মহামাক়্ার অনাদি ও . অনন্ত হষ্টিস্িতি 
 গ্রলগ্নের তত্ব: দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ কষেন, 
আর সেই বিশ্বপ্রককতি মধোই বিশ্বপ্রসবিনী 


নব্যভারত ॥ [ সপ্তবিংশ খণ্ড) ৪র্থ সংখা? 


বিশ্ব প্রকৃতির লীগ রহহ্ত দেখিতে -. দেখিতে 
সাধক প্রক্কৃতিময় বা আত্মহারা! হইয়া! যান।” 
লেখক এবস্বিধ তন্ময়ের লক্ষণও বর্ণনা করিরা- 
ছেন7--“তাহার ভাবে যিনি যতদুর আত্ম- 
হারা হইয়াছেন, তিনি তাহাতে ভতদূর 
তন্ময়ত্ব লাভ কৰিয়াছেন, তাহার সতাসাগরে 
আমার. আত্ম আন্তত্ব সম্পূর্ণ রূপে ভুবাইয়া 
দেওয়াই, আমার তন্ময়ত্ব।» 

ধাভার চিত্র ওন্ময় হইবে, তাহার স্বরূপ * 
কি? লেখক চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত করিস” 
ছেন,---“জড় ও অঙ্ড়,চেতন গ অচেতন বিশ্ব 
রহ্মাণ্ডের সকল তত্বের মধ্যেই গুপ্ত ও 
ব্যক্ত ভাবে অবস্থিত। শক্তিরূপিনী দেবীকে 
আমরা বার বার প্রণাম করি।” * * প্ধিনি 
সর্ব ভূতে চেতন! হুইয়া রহিয়াছেন, তাহার 
পদে বার বার প্রশাম করি ।” লেখক আরও 
অগ্রপর. হইপ্লাছেন, তিনি মহর্ষি বেদব্যাণ- 
প্রণীত €সই অমর জমৃত মন্ত্রী উদ্ধত করি- 
য়াছেন,__“হে প্রভো, আপন রূপবিন্ীন হুই- 
লেও আমি আপনার ধ্যান রচনা "করিয়। 
রূপবিশিষ্ট রূপে বর্ণনা করিয়াছি, আপনি 
সর্বব্যাপী হইলেও আমি মানবগণকে তীর্থ 
যাত্রর উপদেশ দিয়া আপনার পর্বব্যাপ- 
কতার অপলাপ করিয়াছি, আর আপনি 
অবাজ্মনসোগোচব হইলেও আপনার গু৭ 
রচনা করিয়াছি --অতএব হে অথিলগুরে!, 
আমার বিকলতারূপ এই 'দোষত্র্ নিজ, 
গুণে ক্ষম। করুন1* লেখক এই অনূর্ত-চিন্মর 
তত্ব, ঈশ্বরের গুণ চিন্তা, তাহাতে তন্ময় 
ইত্যার্দ কথ! উখ্থাপত করিয়। নিজেই মুর্তি- 
পৃ, মুর্তিধ্যানের কি প্রতিবাদ করেন 
নাই? ঠিনি-স্বীয় মতপনর্থনের আগ এবন্িধ যে 
সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! “শ্বি- 
রোধী” নহে কি? লেখক বারম্বার এই 


মর্মে লিখিয়াছেন যে, গুরুর কৃপা, গুরুর 
উপদেশ, গুরুর সাহায্য ব্যতীত সাধন 
তত্ব কাহারও বলিবার সাধ্য নাই এই 
রূপ হইলে পুরক খগরণেরইরা রি রযো- 
জন ছিল? : | 


সসপপ্টি9০ 


সগবিংশ থণ্-পঞ্চম সংখ্যা । ১ ১৩১৬। 


নব্ভারত 


মাপিক পত্র 'ও সমালোচন। 














শ্রীদেবীগ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত । 


্ 





( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্ত লেখকগণ দায়ী ।) 


বিষয়। পৃষ্ঠা । 
১। সাংখ্য শত্র। (আদেবেক্জবিজীয় বস্থু, এম-এ, বি-এল ) রঃ রি ২২৫ 
২। বেদগন্ত্র। (পদ্য) €(জীগোবিন্দচন্্র দাস) *** *** রঃ ২২৯ 
৩। শ্রীতুকারাম। (*ঞ্ীরসিকলাল বায় ) ত, রা রি ২৩* | 
৪। হিন্দুর অভিব্যক্তিবাঁদ। (শ্রীণীতলচন্ত্র চক্রবর্তা, এম- রঃ ৪ হি 
«| গীতায় অবতারবাদ । (শ্রীআশুতোষ দেব, এম-এ ) ১১, ১০ ই৫১ 
৬। পুরাতত্ব। জাজ চৌধুরী, এম-এ ) রর ৮. ২৬৩ 
৭) বাণ ও শোধিতপুর। (প্রতিবাদ ) (শ্রীধীরেজনাথ চৌধুরী, এম- দা ১.৮ ২৩৭ 
৮। শ্বদেশ-প্রেম। (গ্রীজ্ঞানেন্্রলাল রায়, এম-এ ) **, ্ী ১০ ২৬৯ 
৯। গিরিজাপ্রসন্ন। (প্রনুরেন্্রনাথ রায় চৌধুরী) ১, 2 ৮ ২৭৬ 
১*। ক্ষুদ্র নুন কবিতা। (শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রতৃতি ) না ১৪৮ ২৭৯ 
১১। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত মমালোচণ! ৷ 5৪৪ ৯০ ১৮০ ২৮৭ 





কলিকাতা, 


২১০৫ নং কর্ণওয়ালিস্ট্রীট, নব্যভাঁরত-প্রেসে, গর ভূতনাথ পালিত ছার] মুদ্রিত ও 
২১০/৪ নং কর্ণওয়াছিস্‌ ই্র ট, নবাভাবর্ত-কাধ্যাজয় হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত । 





২৩শে ভাত্র১১৩১৬। 





০০ 


* ভাকমাগুল্স সমেত বাষিরু যুল্য ৩১ । [এই বংখ্যার মুল্য ।/* আনা। 











সম্পাদকের নিবেদন | 


আশ্বিন ও কান্তিক সংখ1 একত্রে পুজার পূর্বে প্রকাশিত হইবে। 

পৃজ। আসিতেছে, এই সময়ে সকলের প্রাপ্য মিটাইতে হইবে । আমাদের ভরসা কেবল 
গ্রাহকগণ। বহু-গ্রাহকের নিকট নব্যভারতের মূল্য বাকী। আমাদের একমাত্র সহায় গ্রাহক- 
গণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাহার! দয়! পূর্বক এই সময়ে বাকী মূল্য পাঠাইয়া 
আমাদের পরম উপকাঁর করিবেন। যাহার ভি-পি রাখিয়া আমাদের পরম উপকার কারতে- 
ছেন, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । 

আমর! ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট শি-পি করিতে চাই। ধাহাদের 

আপত্তি আছে, তাহারা লিখিবেন, ন| লিখিলে মনে করিব, আপত্তি নাই। বহুদিনের 
মূল্য (৩৫২,৪০২,৫০২) বাকী থাক! সনব্বেও ধাহার! ভি-পি ফেরত দরিয়া আমাদিগের ক্ষতি করেন, 
ঠাহারা পুর্বে জানাইলেই ভাল হয়। আমাদিগকে ক্ট দিপে ও আমাদিগের ক্ষতি 
করিলে তাহাদের কোন লাভ নাই। তাহাদের নান ছাপাইলে গ্রাহকগন বুঝিতে পারিবেন, 
এদেশের কত সন্ত্রান্ত লোকের কত নীচ ব্যবহার ! কত বড় লোক কাগঞ্জ আক্মদাৎ করেন, 
কিন্তু খণ পরিশোধ করেন না! লোকের জঘগ্ ব্যবহারে জেরবার হইতেছি । 

মূল্যা্দি প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দর করিয়! নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাদিগকে 
বড় কষ্ট পাইতে হয়। ঠিকান। পরিবর্তনের সংবাদ ন দিলে, পত্রিকা পাইতে গোল হইলে 
' আমর! দ্বায়ী নহি। পাত্রক। ন| পাওয়ার সংবাদ পর সংখা। প্রকাশের পুচ্বই দিতে হয়, 
তংপর লিথিলে পুনঃ মূল্য দিতে হর। প্রবন্ধ মনোনীত না| হইলে ফেরত দিবার নিয়ম 
নাই। লেখকগণ কপি রাখির। প্রবন্ধ দিবেন। পরে বিরক্ত করিলে আমর! নিরুপায়, 
রাশি ২ প্রবন্ধের মধ্য হইতে বাছিন্ন। বাহির করিতে বড়ই কষ্ট হয়) লেখকগণ দর! করিনা 
সে কথা একবার ভাবিবেন। বিজ্ঞাপনের নিয়ম-_-এক বৎসরের জন্ত প্রতি লাইন /১০, 
৬ মাসের জন্ত %০, তিন মাঁসের জন্ত ৩০ হিসাবে মূল্য অগ্রিম দেয়) অগ্রিম মূল্য না দিলে 
বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। 


বৈদ্যনাথ _-কার্সটেয়ার্স টাউনের প্রভাত ও 


সাস্বন! কুটার ১৩ই নবেম্বর ও বিশ্রাম কুটার ৪ঠ| নবেম্বর 
খালিহইবে। ভাড়াসন্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে নব্যভারত- 
কাধ্যালয়ে ও বৈগ্যানাথ শ্রীযুক্ত কবিরাজ সখানাথ বন্থুর 
নিকট অনুসন্ধান করিবেন। 
কলিকাতা1---২১০।৫ নম্বর কর্ণওয়ালিস খ্রীটঙ্থ 


বাড়ী ১ল। অক্টোবর খালি হইবে। 


বাড়ী ভাড়া 


পুরী সমুদ্রতীরে-_চিরবসন্ত,গ্রীষ্মে গরম 
নাই,শীতকালে তত শীত নাই,বর্ধাকালে তত 
বৃষ্টি নাই । সমুদ্রতীরে “নীলিমা” নামক নূতন 


বাড়ীর প্পরহ্থন”«প্রণব”পকামিনী”ওপ্নলিনী” _ নব্যভারত-সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত 


আয়ুর্বেবদীয় ওষধালয় ও বিদ্যালয় । 


কুটার ভাড়! দেওয়া যাইবে । যাহার প্রয়োজন 
হইবে, নব্যভারত-কার্ধ্যালয়ে বা পুরী বালুখণ 
দেবীপ্রসন্ন বাবর প্র বাঁড়ীতে বাব রমেশ 


কবিরাজ ক্ষীরোদচন্ত্র সেন। 
৭৭।২নং মুক্তারাম বাবুর স্্ীট, চোরবাগান, কলিকাতা! । 
সর্বপ্রকার ব্যারামের অবস্থ। সহ রিপ্লইকার্ড, 


শি 1৮4৯ একা িপএ ৬১৯ আর শপ শর কে ক এ ০৯৮৬৮ ৬৮ আআ আজ & 


সাংখ্যসূত্র | (২) 


প্রথম অধ্যায় । 

১৯ | (অত এব) নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত 
স্বভাব পুরুষের সেই (প্রকৃতি) সংযোগ 
ব্যতীত সে ছুঃখযোগ (বা বন্ধন ) হয় 
ন। 

মেই সংযোগ - অবিবেক। অবিবেক হেতু 
বন্ধন অভিমান হয়। (অনিঃ) 

অশ্নিসংযোগে যেমন জলের উঞ্তা, 
সেইরূপ সংযোগবিশেষ হইতে আম্মার 
বন্ধন উপাধি হয়। "এই সংযোগে গ্রকক- 
তির শ্বাতন্বা নাই। প্রকৃতি নিজে পুরু- 
যের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। পুরুষ 
অবিবেক বশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত বোধ 
করে। এই সংযোগ হইলে, তবে প্রক্কৃতি 
পুরুষকে বদ্ধ করে। প্রসঙ্গত্রমে এই সুত্রে 
সাংখ্য দর্শনের দিদ্ধান্ত ইঙ্গিত কর! হইয়াছে। 

(বিঃ ভিঃ)। 
এই সংযোগ প্রকৃতিপুরুষ বযোগ। 
প্রকতিনংযোগেই পুরুষ বদ্ধ হর। যখন 
যোগ থাকে না, তখন বন্ধনও থাকে না। 
এইজন্ত বন্ধন ওপাধিক-_শ্বাভাবিক নহে। 
স্বতিতে আছে--- 
যথ৷ জগদ্গৃহা শ্রিষ্টগৃহং বিচ্ছিগ্ধ রক্ষ্যতে | 
তথা সদদোষ প্রকৃতি বিচ্ছিন্নোয়ংন শোচতি।॥ 
বৈশেষিকর্দিগের মতে, পুরুষের হুঃখযোগ 
পারমার্থক। তাহা ভ্রম। যেমন স্বভাবতঃ 
বিশুদ্ধ মণি _জবাদির সংযোগ ব্যনীত রঞ্জিত 
হয় না, তেমনই নিত্যমুক্ত পুরুষে উপাধি- 
ংযোগ 'হেতু হুঃখ ব্যতীত স্বাভাবিক হঃখা- 
দির সম্ভব নাই। 
রর ২৯ | & 


“যথ। হি কেবলো রক্তঃ স্ষটিকে! লক্ষাতে 
জনৈহ। 
রঞ্জকাগ্ভপধানেন তদ্বৎ পরম পুরুষ? ॥” 


ইতি সৌরপুরাণ। 
নিত্য- কালার অনবচ্ছিন্ন | 


নিত্য শুদ্ধ-সর্দ। পাপ শুন্য। 
নিত্য বুদ্ধ- অলুপ্ত চিদ্রূপত্ব। 
নিত্যমুক্ত -সদ। পারমার্থিক ছঃখযোগ 
বিহীন । পুরুষে ছুঃখযোগ প্রতিবিদ্বরূপ, ইহাই 
বন্ধন। ইহ! পারমার্থিক নহে। 
আত্ম! নিত্য ও বিভু, ইহ স্তায়দর্শনেরও 
সিদ্ধান্ত । স্তাঁয় মতেও অস্তঃকরণ যোগ ব্যতীত 
আজ্মার ছুঃখযোগ সম্ভবে না। অন্তঃকরণই 
আম্মার ছুঃখভোগের নিমিত্ত কারণ ।****** 
“আমি সুখী বাছুঃখী আমি কর্ত।, “আমি 
গৌর” ইত্যাদি নানা ভ্রমাত্মক অনুভবের 
কারণ পুরুষ নহে, এই অন্তঃকরণ সহিত 
সংযোগই তাহার কারণ । 
“তম্মাৎ তৎসংযোগাচেতমং চেতনাবদ্দিব লিঙ্গং 
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুপ্াসীনঃ ॥% 
ইতি কারিক!। 
“দ্র দৃণ্তয়োঃ সংযোগ হেয়হেতুঃ৮ 
ইতি পাতঞ্জল। 
“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থে। হি ভূঙক্তে প্রকতিজান্‌ 
গুণান্‌। ইতি গীতা। 
(গ্রককৃতিস্থ প্রকৃতি সংযুক্ত ।) 
আত্মেক্দির়মনোযুক্কং ভোক্তেষ্্যানু মনীষিণ॥ 
| ইতি শ্রুতি । 
এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কালাদির 
সহিত সংযোগের ন্যায়, মুক্ত ও অমুক্ত সকল 


স্২৬ 


পুরুষের সহিতই প্রকৃতির সংযোগ হইতে 
পারে। তখন এ সংযোগ কিরূপে বন্ধন 
কারণ হইবে? ইহার উত্তর এই যে, অপর 
জন্মনাম! স্বন্ববুদ্ধি ভাবাপস্ন প্রকৃতির সহিত 
ংযোগই এস্কলে সংযোগ শবের অর্থ। ব্যাস 
যোগভাম্তেও এইরূপ ব্যাখা] করিয়াছেন। 
বুদ্ধিবৃত্তি উপাধিদ্বারাই পুরুষের ছুঃখযষোগ 
হয়। 
বৈশেষিকেরা এ সম্বন্ধে ভোগজনকত। 
অবচ্ছেদকত্ব দ্বারা অন্তঃকরণমংযোগের বিশে- 
ষত্ব শ্বীকার করেন। সাংখ্যেও সেইরূপ 
বিশেষ সংযোগ স্বীকৃত । : এজন্য স্ুযুণ্তিতে 
ভোগ প্রসঙ্গ নাই। 
নিজ নিজ ভূক্তবুত্তি এবং বাপন। রূপ 
যে কিছু বৃন্তি থাকে, তাহাই সংস্কার প্রবাহ, 
তাহা অনাদি। সেইজন্য, তাহার সহিত 
আম্মার শ্বশ্বামিভাব ব্যবস্থিত আছে। 
কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতি পুরুষের 
সংযোগ অঙ্গীকার করিলে, পুরুষের পরিণাম 
ও সঙ্গ স্বীকার করিতে হয়। অতএব এই 
হজ্জে অবিবেকই সংযোগ শবের অর্থ । 
(অনিকদ্ধও ইহাই রলেন)। কিন্তু ইহা 
সঙ্গত নহে। কেন না, অবিবেক এই 
ংযোগের প্হেতু, ইহ! .হুত্রাস্তরে উল্লিখিত 
হইয়াছে । (৬১১ এবং ২৭ হুত্র। ) পাতঞ্জলেও 
অবিস্তাকে এই সংযোগ হেতু বল! হইয়াছে । 
প্রলয়কালে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ 
থাকে, কিন্তু তখন ভোগ থাকে না । অতএব 
সংযোগই অবিবেক নহে। এই সংযোগ 
অবিবেক হইলে আত্মাশ্রয় দোষও হয়। 
তাহা হুইলে সংযোগ অবিবেকের হেতু, ও 
অবিবেক সংযোগের হেতু-_ইহ1 বলিতে হয়। 
অতএব এই সংযোগ অবিবেক হইতে 
ভি্ন। এই সংযোগ সামান্ত গুণাতিরিক্ত 


শরিণাম হুয়। 


নব্যভারত 1 [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। 


ধর্মের উৎপন্তিরূপে পরিণামও নহছে। কুটস্থ 
বিভু আত্মার পরিণাম হইতে পারে না। 
আর সংযোগ মাত্রই সঙ্গ নহে। পরিণামের 
হেতুভৃত সংযোগই সঙ্গ । 

এস্কলে,আরও প্রশ্ন উঠে যে প্রকৃতিপুরুষ 
উভয়ই বিভূ নিত্য। তবে কিরূপে তাহাদের 
মহত্তত্বাদির হেতুভৃত অনিত্য সংযোগ হইতে 
পারে? ইহার উত্তর এই যে,ত্রিবিধ গুণসমুদয় 
রূপ প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন উভয় 
রূপ আছে। এই পরিচ্ছন্ন রূপ বিশিষ্ট 
প্রকৃতি দ্বারাই পুরুষের সংযোগ উৎপত্তির 
সম্ভব হয়। ( অর্থাৎ পুরুষ সংযোগে প্রকৃতি 
হইতে যে বুদ্ধি, অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়াদিরপ 
তব্বের পরিণাম হয়, তাহার অপরিচ্ছিন্ন 
(বা সমষ্টি) এবং পরিচ্ছিন্ন ব৷ বাষ্টিরূপ আছে। 
এই ব্ট্টিরূপে বহু 'ঘ। অনন্ত অন্তঃকরণের 
যে পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণের 
সহিত যে পুরুষের পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার হেতু 
স্ব্বামিভাব আছে, তাহার সহিতই দে 
পুরুষের সংযোগ হয়) 

কেহ কেহ ভোগ্য ও ভোক্তারপ হেতুই 
প্রকৃতি পুকষের নিত্য সংযোগ ম্বীকার 
করেন। তাহ! হইলে জ্ঞানদ্বার। তাহার নিবৃত্তি 
সপ্তব হয় না। তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। 

অতএব পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ বিশেষই 
বন্ধনের কারণ। ইহাই হুত্রকারের অভি- 
প্রেত। 

২০। অবিদ্তা হইতেও বন্ধন হয় 
*1। কারণ যাহা অবস্ত+ তাহ] ঘ্বারা 
বন্ধনযোগ হইতে পারে না। 

এই সুত্রে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও মায়াবাদ 
নিরাশিত হইয়াছে । উক্ত মতে অবিস্ভ বন্ধন 
কারণ। তাহ! সঙ্গত নছে। 


ভাদ্র, ১৩১৬ 


অবিস্তা,_-বিগ্তার প্রাগ্রভাবই হউক, আর 
প্রন্ধংশ অভাবই হউক, তাহা অবস্ত। অবস্তর 
দ্বার বস্তর বন্ধন সম্ভব হয় না। (অঃ নিঃ) 
ইদানীং এস্থলে নাস্তিকের অভিপ্রেত 
বন্ধনকারণ নিরাকৃত হইতেছে। ক্ষণিক 
বিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈতবাদ মধ্যে বিশেষ প্রভেদ 
নাই। উভয়ই বিভিন্নন্ধপ বৌদ্ধমত মাত্র। 
যথা” ও 
“ষড়ভিজ্ঞে দশবলোহপ্বপ্নবাদী বিনায়কঃ ॥ 
ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে প্রকৃতি আদি 
কোন বাহা বিষর নাই। স্থতরাং উক্তরূপ 
ংষোগ অসম্ভব । ক্ষণিক বিজ্ঞানসন্তান মাত্রই 
দ্বিতীয় তত্ব। সাংবৃত্তিক অবিগ্ভ। মিথ্যাজ্ঞান। 
তাহাই বন্ধন কারণ। যথা-_- 
“অভিন্নোপি হি বুদ্ধ্যাত্বা! বিপর্য্যাপ নিদর্শনৈঃ 
গ্রাহথ গ্রাহক সংবিত্তি ভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥ 
ইহাই ক্ষণিক বিজ্ঞান মত। সেইরূপ 
অধৈতবাদীরাও অবিষ্ভাকে অবস্ত বলেন। 
পর রজ্জ,র স্তাঁয় তাহা বন্ধন কারণ হইতে 
পারে না। বন্ধন সাংখ্যমতে অবাস্তব নহে। 
অবাস্তব হইলে, তাহা নিবৃত্তির জন্ত বনু 
আয়াস সাধ্য। যোগাদি অনুষ্ঠান বৃথা । 


২১। অবিদ্া বস্তু হইলে সিদ্ধান্ত 
হাঁনি হয়। 

অদ্বৈঠবাদীদের অবিষ্ভা তাত্বিক নহে, 
তাহা অবস্ত। তাহারা অবিদ্ভাকে বস্তব বলিতে 
পারেন না। ইহাতে তাহাদের পিদ্ধান্তের হানি 
হয়। তাহ বলিলে আত্মাব্যতিরিস্ত অন্ত বস্তু 
থাক! শ্বীকার করিতে হয়_-আর অদ্বৈতবাদ 


থাকে না। এজন্ত উঞ্জ হুইয়াছে-_ 
২২। আর তাহা হইলে বিজ- 
তীয় দ্বৈত থাকার আপত্তি হয়। 
বিজাতীর-__অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় বিজা- 


সাংখ্/সুত্র | 


হ্খ্ণ 


তীয় বস্ত স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদীর মত. 
ভঙ্গ হয়। ন্ুতরাং তাহা হইলে, ক্ষরণক, 
বিজ্ঞান প্রবাহরূপ সন্তান ব্যতীত ভিন্ন জাতীস্ব 
দ্বৈতৈর আপত্তি হয়। ক্ণিক বিজ্ঞানবাদী 
ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন আর দ্বিত্রীয় পদার্থ স্বী- 
কার করেন না। ক্ষণিক বিজ্ঞানমতে ক্ষণিক 
বিজ্ঞানের বিষয় অনস্ত। এই মতে শ্বজাতীয়, 
দ্বৈত স্বীকৃত। কেবল বিজাতীয় দ্বৈত অস্বী 
কৃত। এই. মতানুসারে জ্ঞান প্রবাহ রূপ 
অবিদ্ঞা-_বন্ধের পরে উৎপন্ন হয়, তাহ বন্ধের, 
কারণ নহে। বাসন'রূপ অবিগ্ভাই বন্ধের 
কারণ। কিন্তু তাহ! জ্ঞান হইতে. বিজাতীয়: 
(অনিঃ) (বিঃ ভিঃ)। 
এই সকল স্তরে ব্রহ্ম-মীমাংদ। সিদ্ধান্ত 
নিরাকত হইয়াছে, এরূপ ভ্রম হওয়া 
কর্তব্য নহে। ব্রহ্গমীমাংসায়. কোন: স্থত্রেই: 
অবিদ্য। মাত্রই বন্ধের কারণ, এরপ. উক্ত হয়, 
নাই। “অবিভাগে। বচনাৎ” ইত্য্দি ব্রহ্ধ 
মীমাংসার হত্রে অবিভাগ লক্ষণ অধ্বৈত 
স্বীকৃত। অবিদ্যার বস্তত্ব স্বীকার করিলেও 
তাহাতে বিরোধ হয় না। আধুনিক বেদাস্ত- 
বাদ মায়াবাদ মাত্র। মায়াবাদী বিজ্ঞান- 
বাদীদের অস্তর্গত। তাহাদের মত মুল 
বেদাস্তের অভিপ্রেত নহে। তাহার! প্রচ্ছন্ন, 
বৌদ্ধ। | 
“মারাবাদম্‌ অসঙ্ছান্ত্ং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ। 
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ রূপিনা | 
“বেদবন্মহাশান্ত্রং মায়াবাদং অবৈদিকম্‌।” 
ইতি পদ্মপুরাণ । 
আরও এক কথা। মায়াবাদীর! স্বজা- 
তীয় দ্ৈতও স্বীকার করে গা। তাহাদের 
সম্বন্ধে বিজাতীয় দ্বৈত বলা নিরর৫থক। অত- 
এব এই স্থত্রে প্রধানতঃ বিজ্ঞানবাদ নিরা্কত 
হইয়াছে। (বিঃভিঃ) | 


২২৮ 


এই স্থলে বিজ্ঞানভি্ষ আধুনিক জাতৈত- 
. বাঘের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। 
২৩। আর যদি অবিচ্য।_বিরুদ্ধ 
উভয় রূপ হয়? 
এরূপ হইলে'ত উক্ত আপত্তি বৃথা হইবে? 


ইহার উত্তর পরবর্তী সুত্রে দেওয়৷ হইয়াছে । 


বিরুদ্ধ উভয়রূপ-বস্ত ও অবস্ত উভয়- 
ব্ুপ। অবিদ্যা অনাদি হইলেও যদি নাশ 
হয় বলিয়৷ তাহাকে প্রাগভাবরূপ বলা যায়। 
( অনিঃ। 
সৎ ও অসৎ এই বিরুদ্ধ উভয় রূপ, অথব! 
সদমতের অতিরিক্ত রূপ। তাহা! হইলে 
পারমার্থিক অদ্বৈত ভঙ্গ হয়। 
সাংখ্ায যে প্রপঞ্চ জগৎকে সদসৎ বলেন, 
সে সদসতের অর্থ ভিন্ন। ব্যক্ত যাহ! তাহা 
সৎ, আর অব্যক্ত--অসৎ। (বিঃ ভিঃ) 
২৪। না, (তাহা! বল! যায় না, 
কারণ ) কখন সেরূপ পদার্থের প্রতীতি 
হয় না। 
আর অবিদ্যাই যদি বন্ধহেতু হয়, তবে 
জ্ঞাঁনদ্বারা অবিদ্যা ক্ষয় হইলে তাহার পর 
আর কিরূপে প্রারদ্ধ ভোগ হইতে পারে? 
কারণ নাশে কিরূপে কার্য্য থাকে? কিন্ত 
জীবনুক্তির পরেও প্রারদ্ধ ভোগ হয্ব। একারণ 
সাংখ্যমতে সিষ্কান্ত এই যে, সংধোগ দ্বারাই 
অবিদ্যা ও কর্্মাদি বন্ধনকারণ হয়। এই 
জন্মাখ্য দংযোগ প্রারন্ধ কর্মের শেষ ন] হইলে 
নাশ হয় নাঁ। সেইজন্ত অবিদ্যা নাশ হইলেও 
প্রার ভোগ হয়। (বিঃ ভিঃ) 
২৫। বৈশেষিকাদির ন্যায় আমরা 
ষট, পদদা্থবাদী নহি। 
.বৈশেধিকগণ ছয় পদার্থ স্বীকার. করেন, 
নৈয়াকিকগধ যোড়খ পদার্থ স্বীকার করেন। 


কোন সংখ্যা নাই। 


নব্যভ্বারত। [ সপ্তবিংশ গু, ৫ম সংখ্যা । 


৫1৮৫, ৮৬ দ্রষ্টবা) সাংখ্যে এরূপ পদার্থের 
খখ্য। নিয়ম নাই । সাংখ্য পগ্ডিতপণ পঞ্চবিং- 
শতি ওত্ব ্বীকার করেন বটে, কিন্ত পদার্থের 
প্রত্যেক তত্ব মধ্যে 
পদার্থ সংখ্য। অনন্ত হইতে পারে। 
বৈশেষিক দর্শনে ষট্‌ পদার্থের নাম যথা 
দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় । 
পরবন্তী বৈশেষিক পণ্ডিতগণ অভাব আখথ্য 
সপ্তম পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন । 
অবগ্ত এই কারণে অবিদ্যাকে শ্বতন্ত্র পদার্থ 
বলিয়া স্বীকার করিতে সাংখা মতে আপত্তি 
নাই। সে আপত্তির অন্ত কারণ আছে। 
(বিঃ ভিঃ) 

২৬। পদার্থের সংখ্যা নিয়ম না 
থাকিলেও যাহ। যুক্তিবিরুদ্ধ এরূপ 
পদার্থ কেহ স্বীকার করেনা। যে 
স্বীকার করে, সে বালক বা উন্মন্তের 
সমান। 

সদসতাত্রক, বা সৎ নয় অসৎও নয়, 
এরূপ পদার্থ যুক্তিবিরুদ্ধ। তাহার অস্তিত্ব 
স্বীকার কর! যার ন1। 
“নাসদ্রুপ। ন সদ্রপ৷ মারা নৈবোভয়াত্বিক1। 


সদসন্ত্যামনির্বাচ্যা মিথাভূতা সনাতনী |” 
সৌরপুরাণ। 


“বিকারজননীং মারামষ্টরূপা মজাং ফ্রবাম্‌।” 

অতএব প্রকৃতি ব। মায়। পরমার্থতঃ সৎ 
বা অপৎ নছে। তাহা সদসৎ উতয়াত্মিকাঁও 
নহে। তাহ] লয়াখ্য ব্যবহারে অসৎ, পরি- 
ণামী নিত্যতারূপ ব্যবহারে নৎ। ইহা পরে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (বিঃ ভিঃ) 

(উক্ত যুক্তি দ্বার আধুনিক মায়াবাদও 
নিরস্ত হইল।) 

২৭। অনাদি বিষয়ে উপরাগ 
নিমিত্তও ইহার (পুরুষের) বন্ধন হয়.ন|। 


ভাদ্র, ১৩১৬ ] 


( উপরাগ বা) বাপনার সহিত অপঙ্গ 
আত্মার সম্বন্ধ নাই। বাসন! হেতু আত্মার 
বন্ধন নহে । বৌদ্ধমতে স্থির আত্ম! নাই। 
(আত্ম। বিজ্ঞান প্রবাহ মাত্র)। কাজেই 
তাহার সহিত বাসনার সম্বন্ধ হইতে পারে 
না। ক্ষগিক বাহা বাদী বৌদ্ধমতে, প্রবাহ 
রূপে অনাদি যে বিষয়, বাসন৷, তাহ দ্বার! 
পুরুষ ছুঃখবদ্ধ হয়। ইহ! সঙ্গত নহে। 

২৮। বাহা ও অভ্যন্তর উভয়ের 
মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকায়, উপরঞ্র 
উপরগ্রক সম্বন্ধ সম্ভব নহে। যেমন 
অআদ্বদেশস্থ কাহারও সহিত, পাটলি- 
পুত্রস্থ কাহারও এরূপ সম্বন্ধ সম্ভব 
হয় না। | 

হুর্যযের সহিত জলের উপরাগ রশ্মি সম্বন্ধ 
জন্য হয়,তাহ। উক্তরূপ দেশাস্তর সহ্বন্ধ নহে। 


-€বদমন্ত্র। 


২০ 


বাহ্‌ বিষয় ভ্বারা অন্তরস্থ জ্ঞানধারা রূপ 
আত্ম। উপগপঞ্রিত হইতে পারে ন।। উভয়ের 
দেশ ব্যবধান 'আছে। ক্রপ্সস্থ জ্বাকুস্থম 
পাটালিপুত্রস্থ স্কটিককে উপরঞ্জিত করিতে 
পারে না। তাহাদের পরন্পরের মধ্যে কোন 
সম্বন্ধ সংঘটন সম্ভাবন। নাই। সৈইরূপ দেশ 
ভেদ জন্ত বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ না 
হওয়ায় আত্মাঘ্স বাসনা বা সংস্কার সংবুক্জ 
হইতে পারে না। আর বৌদ্ধমতে আত্মা 
ক্ষণিক। যে আত্মা বিষস্ব গ্রহণ করে, পরবর্তী 
মুহুর্তে সে আত্মা থাকে না। সে আত্মার 
বাঁশনাও পরবর্তী আম্মায় আঙিতে পারে না। 
পাটলিপুত্র আধুনিক পাটন। | ক্রুত্ব__. 
প্রাচীন নগর কোথায় ছিল, জান। যায় ন/। 
ক্রমশঠ। 
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বু ॥ 


(তেশ্খি স্ব জজ £ 


ল্পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্‌ 

পুনঃ প্রাণঃ পুনরাম্মা ম আগন্‌। 
পুনশ্চক্ষুঃ পুনশ্রোভ্রং ম.আগন্‌ ॥* 
আমাদের সেই আবু, আত্মা, প্রাণ, মন, 
ফিরিয়! আস্ৃক পুন শ্রবণ, নয়ন। 

যাহ! হইয়াছে নট _যাহ! আর নাই, 
ফিরিয়া আন্ুক তাহ!-_পুন তাহ! পাই। 
আস্থক বাহুর বল বুকের সাহস, 

ফিরিয়া আন্গুক সেই; বীরকীন্তি--যশ! 


আম্মক বিশ্বাস ভক্তি আম্ুক মমতা, 
উদ্যম উৎসাহ বীর্য জিত"ইন্দ্রিয়ত1! 


আহ্বক-সে সত্যনিষ্ঠা সং্ঘম বিনয়, 

সে তপন্তা। ব্রহ্মচর্ধ্য সৃধ! শাস্তিঘর় ! 

ফিরিয়া আসক সেই আনন্দ মঙ্গল, 

লইয়! পতীকা হস্তে জয় কোলাহল ! 

সেই বিদ্যা সেই বুদ্ধি আন্গুক সে জ্ঞান, 

বেদমন্ত্রে করে কবি আবার. আহবান !. 
শীগোবিন্দচন্্ দাস.। 


উীতুন্ক জাম £ 


বহপুণ্যের ফলে শুভযুগে আমা- 
দের মধ্যেও মহাপুরুষের অভ্যুদয় হুইয়! 
থাকে । মাটার গুণে, জলবাতাসের গুণে, 
তাপটৈত্যের তারতম্য গুণে, পুণ্যভূমি পুণ্য 
ফল প্রসব করে। দেশের; নর-নারীর রীতি 
নীতি, জ্ঞানধর্ম, ভাবকর্শ, দেহপ্রাণ ও আত্মা 
হইতে তিল তিল করিয়া উপাদান সংগ্রহ 
করিয়া মহাজনের মহাজীবন গঠিত হয়। 
সমগ্র দেশের পৃতশক্তি পৃতইচ্ছা৷ কেন্দ্রীভূত 
এবং ঘনীভূত হুইয়! কর্মববীর অথবা ধর্ম্মবীর- 
রূপে পাকারমুন্তিতে জনসমাজে প্রকাশিত 
হয়। এই জন্তই মহাপুরুষের! ব্যক্তিবিশেষের, 
পরিবার বিশেষের, গণ্তীবিশেষের ব1 জাতি- 
বিশেষের একম্ব নহেন-_-তাহারা সকলের 
সাধারণ সম্পত্তি। প্রত্যেক গ্বদেশবাসীর 
তুল্যন্বত্ব তাহাদিগের উপর, জন্মভূমির পূর্ণস্বত্ব 
তাহাদিগের উপর, বিশ্বজগতের সাধারণ স্বত্ব 
ও অধিকার তাহাদিগের উপর। তীহাদের 
মহত্বের পরিমাণ কেবল আমাদের দাবীর 
গুরুত্ব ও পরিমাণ পরিচায়ক । বিধাতার 
বিশেষ কৃপায় মৃত্তিমান মহাশক্তির চরণরেণু- 
স্পর্শ যে কুলে, যে সমাজে, যে জাতিতে এবং 
যে দেশে হইয়াছে, সেকুল ধন্য, সে সমাজ 
ধন্ভ, সেজাতি ধন্ত, সে দেশ ধন্। 
ইহ! দার্শনিক সত্য ষে স্ুচিন্তা সদিচ্ছার 
জনয়িত্রী এবং সদিচ্ছ! সাধুচেষ্টার প্রস্থৃতি। 


মানব জগতে ধর্ম। সমাজ ও রাজনীতি, সাধু 


চিন্তা, সাধুইচ্ছা এবং সাধুচেষ্টা প্রকাশের 
স্বাভাবিক ক্ষেত্র। জাতীর জীবনের উন্মেষ 


ধর্ম, সমাজ কিন্বা রাজনীতি উদ্ধঘ৷ জাতির 
জীবন প্রবাহের স্পন্দনরূপী এবং চেতন!" 
শক্তির প্রতিবিষ্বরূপী মহাপুরুষদিগের লক্ষ্রী- 
ভূত বিষন্ন ও কর্মক্ষেত্র । 

ধর্দবিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও রাজনীতি- 
বিপ্লব জাতীয় জীবনের সঞ্চার, প্রসার ও 


পরিণতির স্বাভাবিক ক্রিয়ার বাহ্‌ প্রকাশ 


মাত্র। ক্রমবিবর্তনের অলঙজ্ব্য প্রাকৃতিক 
বিধানান্লারে ভূতভবিষ্যৎ বর্তমানে মানব 
ইতিহাসে,পৌনঃপৌনিক দশমিকের স্তায়,কত 
শত জাতির উত্থান,পতন ও বিলয্ন হইতেছে-_ 
কত কত ধর্মসংস্কারক, সমাজনংস্কারক ,রাজ- 
নীতিসংস্কারক আবিভূর্তি হইয়। জাতীয়মত, 
জাতীয়জীবন ও জাতীয় চরিত্র গঠনকার্য্য 
সমাধা করিতেছেন । কিন্তু সর্বত্রই এ একই 
নিয়ম, একই ক্রম, একই পরিণাম। আদি, 
মধ্য ও অন্তস্তরে ক্রমে জাতির উদ্বোধন, 
বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির অবস্থা স্চনা করে। 
পক্ষান্তরে উন্নতির পরাকাষ্ঠ। কেবল ধ্বংশের 
আগমন-বার্ভতীবহ।, | 

যে কোন জাতির ইতিহাসে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিলেই আমরা এই স্বক্নংসিদ্ধ মহাসত্যের 
ভুরি ভুরি দৃষ্টাস্ত দেখিতে পাই। 'আমাদ্দের 
এই স্বর্গাদপি গরীয়দী বাঙ্গাল! দেশেও চেতন! 
সঞ্চারের পূর্বাভান ধর্মান্দোলন। মহাত্! 
রাজা রামমোহন রায় জাতীয় জীবনের উদ্বে।- 
ধন ব্রত-উদঘাপন করিয়া তিরোহিত হুই- 
লেন। তাহার পদাঙ্ক অনুদরণ করিয়া প্রাতঃ 
স্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাম।- 


যথ.জমে এই ভ্রিবিধ ক্রিয়াতে পরিক্ষ,ট হয়। জিক আন্দোলনে জীবনপাত করিলেন। 


ভাদ্র, ১৩১৬ ] 


বর্তমান যুগের বীর স্বর্গীয় কৃষ্ণদান পাল, 
রামগোপাল ঘোষ ও পুজ্যপাদ স্ুরেন্ত্রনাথ 
রাজনীতিচর্চচার বন্তিক! 'প্রজ্বলিত করিয়। এই 
পতিত জড়জ]ুতির নব-জীবন-বিকাশ-বার্তী 
থোষণ! করিয়াছেন। প্রতিকূল অবস্থ। এবং 
ঘাত প্রতিঘাঁতের সহিত সংগ্রাম করিতে 
করিতে এ ক্ষীণ জাতির উন্নতির পরিমাণ এবং 
পরমায়ুর সীম! কতদূর,তাহ। একমাশ্র বিধাতা 
ভিন্ন অন্ত কেহ বলিতে পারে ন]। 

যথন মোগল গৌরব-হুর্ধ্য ভাঁরতগ্রগনের 
তুঙ্স্থানে মধ্যাহ্ের প্রথরকিরণে ভীষণরূপে 
দীপ্তি পাইতেছিল, যখন দিলীশ্বরের দোর্দও 


প্রতাপে বিক্রকেশরী অভিমানী ছুর্দর্য শিশো- 


দীয় রাজপুত ভূপতিরাও মুকুটভূষিত মন্তক 
অবনত করিয়া কুনিদ করিতেছিলেন, সেই 
সময়ে, পশ্চিমঘাটের অরণানী উপরে একখণ্ড 
ক্ষুদ্র রক্তগৈরিক বস্ত্র নিঃশবে মুছমন্দ হিলোলে 
ধীরে ধীরে উড্ডীয়মান হইতেছিল, আর সঙ্গে 
সঙ্গে পঞ্চবটাবনের নির্জন গিরিকন্দর মুখরিত 
করিয়া “হর হর দেব শঙ্কর গুরুগন্ভীর ধ্বনি 
বজনির্ধোষে নিনাদিত হইতেছিল। তখন 
কে জানিত যে সকল পাটাল, দেশমুখ্য ও 
জায়গীরদার সনদ বগলে করিয়া নবাব দর- 
বারে সেলাম ঠুকিয়া কৃতার্থ বোধ করিত, 
তাহাদের দরিদ্রগুহে এবং অনুর্ববর পার্বত্য 
দেশে একটা বর্ণজ্ঞান-হীন কিশোর জায়গীর- 
দার-কুমার দুর্গম গিরিবন্ম্ে অপভ্য অনার্ধ্য 
তস্কর সংসর্গে ঘুরিয়! ঘুরিয়া এমন মহাশক্কির 
বীজ সংগ্রহ করিতেছে, যাহা অঙ্কুরিত, পরি- 
পুষ্ট ও সম্বপ্িত হুইয়! একদিন সমগ্র ভারত- 
ভূখণ্ড কম্পিত করিবে? তখন কে জানিত, 
মহারাষ্ট্র দেশের নিধিড় অরণ্যে যে বর্গীর 
দাবাগ্রি ধুমায়মান হইতেছিল, তাহা! একদিন 
সমস্ত ভারতীয় রাজশক্তি ভক্মীভূত করিয়া 


শ্রীতুকারাম। 


২৪১ 


ইন্রপ্রস্থের রাজপ্রাদাদ গ্রাস করিতে উদ্যত 
হইবে এবং গান্ধারের উপত্যক1 ও অধিত্যকা- 
মুক্ত খাইবার গিরিবআঝবাহী প্রবণ আফগান- 
সামস্তশ্রোতকে কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণে 
স্পদ্ধার সহিত আহ্বান করিবে ? 
মহারা স্রগৌরব গিজাবাই-ৃত শঙ্কর-অব- 

তার রাজধি শিবাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে যে 
হিন্দুরাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,.তাহার 
ইতিবৃত্ত আলোচন। করিতে হইলে অনুসন্ধান 
মাবশ্তক, জাতীয় জীবনের এই মহোচ্ছবাসের 
ভিত্তিমুলে কোন্ ধর্মোচ্ছাস বিদ্যমান রহিয়াছে। 
এস্থলে পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন নহে যে, ধঙ্শে 
জাতীয় জীবন উদ্বোধন,সমাজে তাহার প্রসার 
এবং রাজনীতিতে তাহার পরিণতি। যে জাতির 
ধর্মশক্তি যত প্রবল, তাহার উন্নতি ও এরশ্র্য্য 
তত উজ্জ্ল। রোমে এবং গ্রীসে, আরবে 
এবং মিশরে, ক্যালডিয়ায় এবং পুণ্যপঞ্চনদ 
ভূমে সব্ধত্রই জাতীয় ইতিহাস এই মহা" 
সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এই সেদিন 
শিবরাত্রির পুণ্যদিনে নারঙ্গাঘাটের পরপারে 
পতিতপাবনী জাহৃবী-পুলিনে সাহাবাদ 
জিলার সম্ভজাত অনাবৃত সিকতাক্ষেত্রে মহা- 
তেজ! ব্রহ্মচারী ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, “যত 
দিন ধর্মজীবন ও ভগবদ্তক্তি ফিরিয়া না 
আসিবে, ততদ্দিন ভারতের ছূর্ণাতি দূর হইবে 
না। এখনও বহু দূর।” যে ভগচ্চরণে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছে, “তস্ত অলভ্যম্‌ কিম্‌? 
কিমপি ন, কিমপি ন, কিমপি ন।” 

মহাপ্রাণ শিবাজী মহারাষ্ট্র শক্তি আরাধনার 
পুরোহিত সতা, কিন্তু এই মহাপুজার সঙ্কল্লে 
ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভার এক* পর্ণকুটারবাদী 
দারিদ্রাক্রিই্ পুণ্যাত! সাধুর হস্তে ছিল। তিনি 
ভক্ত তুকারাম বাবা । রামদান স্বামী আপন 
ভাবে অনুপ্রানীত করিয়া মহারাষ্ী শক্তির 


২৩২ 


নেতৃত্বেৰ জন্য শিবাজীকে ্বহস্তে গঠিত 
করিয়ার্ীলেন। তুকারাম ধর্ম, নীতি ও 
বিশ্বাসের মন্ত্রে সমগ্র জাতিকে দীক্ষিত করিয়। 
নুযুপ্ত দেশে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন 
রামদাস ও ভুঁকারাম গৌর-নিতাই, হরি হর। 
সাহারা একে ছুই,ছুইয়ে এক-_উভ য় উভয়ের 
অন্ুপূরক। পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য, 
হিন্দুর নষ্ট গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্,এই ছুই 
দেবধি ও মহধি মালবার দেশে একবে।গে 
' অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন, 
রাম প্রসাদের পদাবলী, তুলসীদাসের দোহা" 
বলী এবং তুকারাম বাবার অভঙ্গ গাথ। 
অপূর্ব সামগ্রী। তাহার ছত্রে ছত্রে ভাব. 
লহরী 'ও ভক্তির উৎস, প্রতি শব্দে ৰীণাঁর 
বঙ্কার এবং প্রতিধর্ণে অমিয়্াক্ষরণ। তুফা- 
রামের ভাবের টানে ও প্রেমের প্লাবনে 
অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল, মরুদেশ উর্বর 
হইয়াছিল, রত্বাকর সাধু হইয়াছিল, শুক্ষতর্‌ 


মুগ্জরিত হইয়াছিল । মহারাজ তুকারামের তক্তি- 


প্রবাহ মরাঠ। জাতির স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইরা 
নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিণ, নবতেজ 
বিকাশ করিয়াছিল, শক্তির যোজনা 
করিয়াছিল, যাহার আলোকচ্ছটায় এক- 
দিন বিশ্বজগতৎ বিশ্মিত ও ভ্তম্তিত 
হইয়াছিল। সেদিন বোধ হয় দূরে নহে, 
যেদিন কবির মিঞার দোহাবলীর স্তায় 
'তুকারাম বাঁবাচ্য। অভঙ্গাঞ্চী গাথা' ভারতের 
প্রতিগৃহে গীত হইবে, 'প্রতি হৃদয়ে উন্মাদনা 
আনিবে, প্রতি গ্রাণে তাড়িত শক্তি যোজন৷ 
করিবে। ভাষা ও সাহিতোর ক্ষীণশক্তি 
ভক্তহদর়ের অধুতলহরী যতটুকু মাত্র ধরিয়া 
রাখিতে পারিল্বাছে, তাহ! আমাদের সাধারণ 
সম্পত্তি। আমর মহাজন চরণে প্রণত হইয়া 
এই অলো-সামান্ত ভক্ত মহাপুরুষের জীবন- 


নব্যভার | [ সপ্তবিংশ খণ্ড) ৫ঘ স খ্যা। 


কাহিনী সম্বন্ধে অভি সংক্ষেপে ছুই চারিটী 
কথার আলোচন। করিব। 
মহারাষ্চক্রনায়ক পেশবার রাজধানী 
পুণ্যা নগরীর বায়ু কোণে প্রায় ১৬ মাইল 
দুরে দেহু একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের 
পিতৃহীন বালক বিশ্বস্তরকে তাহার জননী 
অতি সাবধানে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 
বিশ্বস্তর যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার 
ধর্ম নুরাগ, ঠ'কুর দেবতার ভক্তি এবং আচার 
নিষ্ঠর কথা চারিদিক রাষ্ট। হইল। পবিত্র 
নদনদ্দী এবং শ্রাপিত দেবদেবী সম্বন্ধে লোক- 
পরম্পরাশ্রত নানা অলৌকিক মাহায্যের গল্প 
শুনিয়। বিশ্বস্তরের তরুণ হৃদয়ে ধর্মবিশ্বাস 
বদ্ধমূল হইয়াছিল। খিশ্বস্তর তাহাদের কুল- 
দেবতা পণ্চরপুরের বিঠবা রঘুমাইর ( লক্ষ্মী- 
নারায়ণ ) অলৌকিক মহিম। স্থন্ধে বু কিন্ব- 
দস্তী আশৈশব শুনিরাছিল। এখনও তাঁহার 
ধর্প্রাণা সাধবী জননী প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র:ক 
আদেশ করিলেন “বাঁবা বিশ্বন্তর. তুমি প্রতি 
একাদশীতে উপবাল থাকি ও, আর পণ্চরপুরে 
যাইয়া! কুলদেবতা বিঠবা ঠাকুরের পুজা 
দিও। লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় কিছু- 
মাত্র ক্রক্ষেপ না করিরা, অবিচলিতভাবে, দৃট- 
প্রতিজ্ঞতাঁর সহিত বিশ্বস্তর মাতৃ আজ্ঞা প্রতি- 
পালন করিতে লাগিলেন। জনশ্রুতি আছে, 
এইরূপ ষোড়শ বার একাদশা ব্রত পাপন 
করিবার পর এক দিন শুদ্ধ! অষ্টমী নিশিতে 
বিশ্বস্তরের ন্বপ্লাদেশ হইল। বিঠব! রঘুমাই 
স্বপ্নে আবিভূতি হইয়। ভক্ত বিখবস্তরের নিকট 
তাহাদের ভূগর্ভস্থ মূর্তির কথা প্রকাশ করি- 
লেন। বিশ্বস্তর স্বপ্নে প্রাপ্ত দেবমৃত্তি ইন্দ্রয়নী 
তীরে যথাবিধি স্থাপনা! করিলেন। তদবধি 
দেহুগ্রামের বিঠব! দেব বিশ্বস্তরের কুলদেবতা 
ভইলেন। সাধু তুকারান বিশ্বা্ী বিশ্বস্ত" 


ভাদ্র, ১৩১৬ ] 


কুলে উজ্জ্বল কোহিনুর _-পুরুষা সুক্রমে দেব 
সেবার মহাপ্রসাদ। 


তুকারাম বিশ্বস্তরের অষ্টম পুরুষ নিয়ন্তরে 


বিশ্বস্তর 

হরি মুকুন্দ 
বা 
পদাঁদী 

প্‌ 
কাখাই 

যত 
পাকার 


বিশ্বস্তরের ২ পুত্র-হরি ও মুকুন্দ। 
উভয়েই সেনাবিভাগের বাজকার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন এবং প্রভুকার্ষ্যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করেন। মুকুন্দের পত্রী পতিশোকে চিতা- 
রোহণ করিয়া অন্ুমৃতা হইলেন। হরির 
সহধর্মিণী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। তাহার গর্ভে 
বিঠবা জন্মগ্রহণ করেন। বিঠবার পুত্র পদাজী, 
পদাজীর পুত্র শঙ্কর, শঙ্করের পুত্র কানাই-_ 
কানাই বল্পভজীর পিতা । ইহারা সকলেই 
পরম ধার্দিক এবং বিঠবা! দেবের উপাঁসক 
ছিলেন। বল্লভজী দেবানুগ্রহে ৩টী পুত্ররত্ব 
লাভ করিয়াছিবেন-সাবজী (শ্তামজী ), 
তুকারাম ও কান্হোব! (কানাই )। 

বললভজীর মধ্যম কুমার ভক্তচূড়ামণি 
তুকারাম সন ১৫৩০ (১৬০৮ শ্রীঃ) শকাব্দায় 
দেহুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার 
আবির্ভাব সময় সর্ববাদী-সম্মত নহে। অভঙ্গ 
গাথার আভ্যন্তরিক প্রমাণে নিশ্চিত জানা 
বায় যে, ৯৫৭১ শকে (১৬৪৯ খ্রীঃ) ২রা 

৩৩ রর 


শ্রীতুকারাম ॥ 


২৩৩ 


ফান্তন, সোমবার, প্রাতঃকালে তৃকারামের 
তিরোভাব হয়। এবং সাধারণতঃ প্রবাদ 
আছে, তিনি ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে' সংসার 
হইতে অদৃশ্ঠ হইয়াছিলেন। ইহাতে স্বতঃই 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্লার! যায় যে, 
১৫৩০ শকই তাহার আবির্ভাব কাল। তুকা-. 
রাম জাতিতে শূদ্র ছিলেন এবং অতি সামান্ত 
বণিকের ( মুদ্রীর ) ব্যবসায় করিতেনঃ-_. 

'জাতি শুদ্র বংশ কেনা বেবসায় |” 

কিন্তু শান্ত্রকার ষথার্থই বলিয়াছেন,-- 
“চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ ৷, 
পাগুবের টিটকারী শুনিয়া অদ্বিতীয় বীর 
কর্ণ সদস্তে উত্তর দিয়াছিলেন, প্হুতোবা 
হৃতপুত্রোবা যোব। কোবা ভবাম্যহম। দৈবা- 
যত্তম্‌ কুলেজন্ম মমায়ত্বতু পৌরুষম্‌। তাই 
আজ শৃূদ্র তুক! চতুর্বর্ণের নমস্ত। 

বল্লভজী বার্ধক্যপ্রযুক্ত বিষয়কার্ষ্যে অস- 
মর্থ হইলে ক্যেষ্টপুত্র সাবজীর উপর সংসারের 
ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক হইলেন। বিষয়-বিমুখ ভগবৎপরার়ণ 
সাবজী এই গুরুভার স্বন্ধে গ্রহণ করিতে 
অস্বীকৃত হইলেন। স্থতরাং অবৃষ্টের ফেরে 
ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তুকারামকে বিষয়জালে 
আবদ্ধ হইতে হইল। হরত এই ক্ষুদ্র ঘটনা . 
আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়কের ভবি- 
ষ্যংমহত্বের দ্বার মুক্ত করিয়। দিল। দারি- 
দ্র্যের কবাঘাত, আত্মীয় বিয়োগের শোক- 
দাহ এবং কর্কশ]! গৃহিণীর পরুষবাক্য ও. 
নন্মম তাঁড়ন! তুকারামের বিষয়বাসনা ঘুচা- 
ইমা দ্িল। পংসারের মায়াবন্ধন. কাটিতে 
হইলে তীক্ষধার অস্ত্রের প্রয়োজন। তুকা- 
রামের জীবনে তাহার অনটন হয় নাই। 
বিন্বমঙ্গল ঠাকুর চিস্তামণির ধিকার-বাক্যে 
্রহ্গজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তুলসীদাসের 


২৩৪ 


ব্রাঙ্মণী ববত্বাবলী উদ্ধাতবাক্যে গৌসাইজীর 
দিবান্ঞান জম্মাইয়া] দিয়াছিলেন- 
'জিতনে। হেত হরামসে,হোতরামসেণ জোয়। 
চল্যোজায় বৈকুষ্ঠকৃ',রোক ন রাখৈ" কোয়। 
তুকাপত্রী জিল্লাইবাই প্রত্যক্ষভাবে স্বামীকে 
তত্বোপদেশ না করলেও পরোক্ষভাবে 
'বৈরাগ্য শিক্ষ। দিতে ক্রটী করেন নাই । 
তাৎকালিক প্রথানুযায়ী তুকারাম রদঘুমাই 
ও জিজাবাই,এই ছুই স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার বিংশ বর্ষ বরঃক্রমে প্রিয়- 
তর! পত্ী রদ্ধুমাই বহুকষ্ট ভোগের পর ইহু- 
ধাম তাগ করেন। এ বৎসরই তাহার 
প্রাণের কুমার শত্ত অনন্তধামে চলিয়া গেল। 
ইতিপূর্থে তাহার পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ- 
বধূ পরলোফ গমন করিয়াছিলেন। জ্রোষ্ঠ 
ভ্রাতা সাবজী তীর্থযাত্রা উপলক্ষে গৃহত্যাগ 
করিয়াছিলেন। শোকের উপর শোকে 
তুকারামের মন ভাঙ্গিয়া গেল। এই সময় 
'দেশে ছুর্ভিক্ষ হইয়া ব্যবসায় অচল হুইল, 
দোকান দেউলিয়। হইয়া গেল। তুকাঁরামের 
ছুঃখের মাত্রা পূর্ণ হইল, বিষয় বিড়ণ্ধনা ষোল 
' কলায় পরিণত হইল। তুক1 সকল জঙঞ্জালের 
হাত এড়াইলেন -সংসারে উদাসীন হইয়! 


গ্রামপ্রান্তে বিধবামন্দিরে-যাইয়৷ দেবতার সেবা- 


ইত হইলেন। কৰি স্বস্ংই কহিতেছেন__ 

সংবসারে" জালে! অতিছুঃখে" দুঃখী, 
মায়বাপ সেখী' ক্রমিলিয়। | 

: ছুফালে আটিলেঁ দ্রব্ঁ নেল! মান, . 
স্ত্রী একী অন্ন অন্ন করিত্তা মেলী। 
লঙ্জ! বাটে জীরা ভ্রামলে। যা হঃখে, 
বেবসায় দেখে তুটী যেতা। 
দেবার্টে দেউল হোতে তে ভঙ্গলে, 
চিত্তাসী জে আলে' কর! বেঁসে”। 

পিতামাত। স্বর্মারোহণ করিলে সংসারে 


মব্যস্ভায়ত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা! । 


আমি বহু কষ্ট ভূগিয়াছি। হূর্ভিক্ষ আমার 
ধনমান সমস্ত লইয়া গেবা, আমার আআ অন্ন 
অন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমি লঙ্জান়্ 
অ্রিয়মাণ হইলাম, দুঃখে আমার শাস্তি ধরংস 
হইল, দেখিলাম.দিন দিন আমার ব্যবসায় 
মাটী হইয়! বাইতেছে। অদূরে দেবতার ভগ্ন 


মন্দির ছিল--আমি তাহাই আশ্রয় করিতে 


মনস্থ করিলাম। তুকারামের মন্্রভেদী কাত- 
রোক্তিতে পাষাণ গলিয়া যায়। কিন্তু তুকা 
ংসারতাপে ক্রিষ্ট হইয়। কাপুরুষের স্তাক মহ। 

দেব ও বিঠবা, এই পুত্রঙ্য়েয় ভার সসত্ব। পত্বী 
জিজাইবাইর দুর্বল স্বন্ধে চাপাইয়। ফকীরী 
গ্রহণ করেন নাই। মানববুদ্ধির অগোচর 
কি এক টৈবশক্তির হস্তে তিনি ক্রীড়নক মাত্র 
হইলেন। কে ধেন তীহাকে পশ্চাৎ হইতে 
তাড়না করিল এবং সম্মুখে বিঠবা দেব 
মোহনবংশী বাজাইয় তুকার প্রাণমন হরণ 
করিলেন। নারার়ণের শ্রাচরণা শ্রয়ে তুকার- 
সকল জ্বালা জুড়াইল। ভক্ত তুক্তা আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া আবার গাহিলেন-_ 

'বরে জালে" দেব নিঘালে' দিবালে' 

বরী ৷ দুফ্ষালে' পীড়া কেলী। 

(অনুতাপে তুঝে রাহিলে চিন্তন, 

জানা হা বমন সংবসার।) 

বঞ্জে জালে দেবা বাইল কর্কশা, 

বরীহে ছর্দশা জনামধ্যে | 

বরে'জালে' জগী* পাবলেশ৷ অপমান, 

বরে গেলে ধন ঢোরে গুরে'। 

বরে" জালে" নাহী* ধরিলী লোকলাজ, 

বরা আলে 1 তুজ শরণ দেব।। 

বরে' জালে' তৃঝে' কেলে' দেবাইল॥ . 

লে'করে' বাইল উপেক্ষিলী'। 

ভুকাহুমণে বরে' ব্রত একাদশী, 

কেণে উপবাসী' জাগরগ। 


হে প্রভো। ! ভালই ঘে আমি দেউলিয়া 
হইয়াছিলাম এবং ভালই ঘে হুর্ভিক্ষ আমাকে 
পেষণ করিয়াছিল। 
দাকণ সম্ভতাপে আমাকে তোমার কথা 
স্মরণ করাইয়! দিয়াছে এবং বিষক্ব ভোগ 
আমার নিকট ন্যাক্কারজনক বোধ হইয়াছে । 
হে দেব! ভালই হইয়াছে ষে আমার স্ত্রী 
কর্কশভ।ধষিণী এবং ভালই যে লোকসমাজে 
আমার এরূপ ছর্দশ। হুইয়াছিল। ভালই যে 
ংসারে আমার এত অপমান হইয়াছে, 
তালই যে আমি ধনবিত্ত সব খধোয়াইয়াছি। 
ভালই যে আমি লোকলঙ্জা গ্রান্থ করি নাই 
এবং ভালই যে আমি তোমার শরণাগত 
হইয়াছি। ভালই হইয়াছে যে, আমি স্ত্রী-পুত্র 
উপেক্ষা করিয়া তোমার মন্দিরে. আশ্রয় 
লইয়াছি। তুকা বলে আমি ভালই করি- 
যাছি যে, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়! 
একাদশী ব্রত পালন করিরাছি। একদিকে 
আত্মীয়খজনের অন্তরাক্ন, অপরদ্দিকে শ্ামনট- 
বরের মুরলীধ্বনি, মীরাবাই উভয়শঞ্চটে 


পড়িয়া তুলসীদাদ গৌসাইজীর শরণাপন্ন | 


হইয়াছিলেন। ভক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন-_- 


প্রিয়নরামবৈদেহী, জিনহকে! প্রিয়নরামবৈদেহী। 
তজিয়ে তিন্হৈ কোট বৈরীসম,যদ্যপি পরম সনেহী । 
পিতাতজে প্রহ্লাদ বিভীষন বন্ধু ভরতমহতারী |. 
হরিহিতগুরুবলী ব্রজবনিতনপতি ভয়ে জগমঙ্গলকারী । 
মীর] সকল ত্যাগ:করিয়। হরিভজন জীব- 
নের সার করিলেন, তুকাও সকল ত্যাগ 
করিয়া বিষুণপদে লীন হইলেন । 
তুকারামের পারিবারিক স্থখের মোহন 
চিত্র এবং দাম্পত্য প্রণয়ের একটু নমুন৷ 
এস্থলে বোধ হুয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
কার়নেনে। ছোতা দাবেদার মেলা, 
বৈশ্বতো সাধিল! হোউনি গোছে!। 


শ্ীতুকারাম। 


হত 


(ধু কিতী নর্বধকাল সোসারে' হে হুঃখ, 
কিতীলোকী। মুখ বাহ তবী। 
ঝবে আপুলী আইকার মাঝে কেলে', 
ধড় যা বিধবলে' সংসারাচে। 
তুক্কাঙ্ধণে যেতী বাইলে অনড়ে, 
কুন্দোনিয়'। রড়ে হাসে কাহী। 
জানি না, এই হতভাগ্য পূর্বজন্মে আমার 
বৈরী ছিল কিনা যে, এজন্মে পতিরূপে প্রতি- 
হিংসা সাধন করিয়াছে । (সর্ব? কত 
2ঃখইখ। আম আর সহা কারব এবং লোকের 
কাছেই বা কতবার সাহায্যের জন্ঠ যাইব ?) 
রসাতলে যাউক বিঠল_-সে আমাদের কি 
উপকার করিয়াছে» তুক্কা কহে বাইজী 
এইরূপে ক্রোধ করির়। কভু হাসে কত ফুকা- 
রিয়া কান্দে। 
তুকারামের বদান্ততা আর তাহার 
জবরদস্ত অভিভাবিক। জিজাইবাইর তাক্র 
শাসন করুণরপাকঝক । 
গোণী আলী ঘর, দাণে খউ' নেদী পোর!। 
ঞ। ভরী লোকাঞ্চী পাটোরী মেল! চোরট। 
খাণোগী)। 
থবলনী পিপী, হাত ঝৌবে জৈপা লীসী। 
তুকাহনপণে খোটা, রাাড়ে সঞ্চিতাচ। সাঁট!। 
দানার বোঝ। ঘরে আসিলে ছেলেপিলে- 
দিগকে খাইতে দেয় না। (মিন্দে ঘরের 
চোর কেবল পরের ধাম! ভরিয়া সব বিলা- 
ইয়া দেয়)। তুক। বলে, এই ক্রুদ্ধানারী 
অন্ুগের ভ্তার আমার হাত চাপিয়। ধরে। 
“আ সব্বনাশী, তোর পুর্বগন্মের কত পাপহ 
সঞ্চিত আছে! 
সময় সময় কোন্দল একটুএমাট বাঁধিয়া 
উঠিত। তখনকার চিত্র বেশ করুণ হাস্ত- 
রূসাত্মক। | 
ন করবে ধন, আইতা। তৌড়ীপড়ে লৌন্দা। 


৩৬ 


(ধ। উঠিতে তে কুটিতে টাল, অবঘ। 

| মণাড়িলা কোহলাল )। 
জীবস্ত চিমেলে, লাজ। বাটুনিয়'! প্যালে। 

সংবসারাকড়ে, ন পাহাতী ওস পড়ে। 
তলনলতী যাঞ্চয। র'াড়া, ঘানিতী জীব! নাৰে 
ধোড়া। 
তুকান্ধণে বরে' জালেঁ, ঘেগে বাইলে লীহিলেঁ। 
কোন কাজ করে না, বিন ক্লেশে 
রাশি রাশি থাস্ত আসিয়া পড়ে। (শয্যা 
ত্যাগ করিবা মাত্রই করতাল বাজাইয়া এমন 
অসহা কোলাহল করিতে থাকে যেকাণে 
তাল! লাগে )। এরা সব বেঁচেও যেন মরে 
আছে-_লজ্জার মাথা জলে গুলে থেয়েছে। 
ংসারের কিছুই দেখে নাঁ_-সংসার জাহাননমে 
যাউক। এদের হতভাগিনী গৃহিণীরা হুঃখের 
জালায় অস্থির--তাঁহারা পোড়াম্বামীকে 
অভিসম্পাত করে, আর মাথার পাথর হানিয়া 
মর। তুক! বলে “বেশত ভালই, বাই, 

তোমার অদৃষ্থলিপি তুমি ভোগ ক্র।* 

'এ কোন্দল হবপার্বতীর কোন্বল-_বহ্বা- 
ডূম্বর লঘুক্রিয়া। আমাদের সমাজে উতৎকট 
দাম্পত্ুু প্রেমের এক যুগতরঙ্গ গিয়াছে_ 
তখন এইরূপ বেঙ্গায় ভালবাসার অপুর্ব 
চিত্র অতি সাধারণ ছিল । প্রাচীন সাহিত্যের 
প্রতি পৃষ্ঠা তাহার আলোকচিত্র ধরিয়া 
রাখিয়াছে। বর্তমান যুগে নূতন মার্জিত 
ভাবের চাঁকচিক্যে সে চিত্র মলিন হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় 
নাই। | 

তুকাঘরণী জিজাইবাই যখন দেখিলেন 
ষে, বিষপ্রয়োগেও রোগে ওষধ ধরিল না, 
তখন নিরুপায় হইয়া মনকে প্রবোধ দিতে 
চেষ্টা করিলেন' ঃ-- 
বরে জালে গেলে, আঁনী অবধে' মিলালে। 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


(ঞ্। আতী খাইল পোটভরী, 
ওল্য৷ কোরড্য। ভাকরী।) 
কিতী তরী তৌড়, যাশী' বাজবু'মী রাড়। 
তুক! বাইলে বান বলা,চীথু করুনিয়। বোলা। 
গিয়াছে বালাই গিয়াছে, ভালই হুই- 
মাছে; আজ হইতে আমি সবই পাইলাম । 
(এখন মোটা ভাত পেট ভরিয়। খাইব )। 
ধিক আমার অদৃষ্ট, তাহাকে কতই ন! গালা- 
গালি দিতে হইত। (তুঁক। বলে) “জিজিবাই 
দুর্বাক্য প্রয়োগ করিলেও তুকাকে ভাল- 
বাসে ।” 
শেষ পংক্তি কত গভীর এবং হিন্দু পত্বীর 
চরিত্র কিন্ধূপ পরিচ্ষ,ট করিয়াছে ! 
যখন তুকারাম বৈরাগ্য বশতঃ সংসারের 
মারা বন্ধন ছিন্ন করিয়া! গৃহত্যাগ করিতে 
উদ্ধত হুহয়াছিলেন, তখন জিজাই বাই 
তাহাকে কতই না অনুনয় বিনয় করিয়া- 
ছিলেন! সাধুপতি পত্বীকে নানাপ্রকারে 
উপদেশ করিলেন এবং বিষয়-মৃগতৃষ্ণিকার 
অনিত্যনহা ও পারলৌকিক ম্থখের মোহন 
চিত্র উজ্জল ভাষায় বুঝাইয়! দিলেন। 
“জড়িত বিমানে বৈসবিতী মানে" 
গন্ধ চে গাণে নাম ঘোষ 1 
“দ্বিজ'। পাচারনি শুদ্ধ করী' মন, 
দেই বোহে দান যথাবিধ। 
নক চিন্তা কর" বস্ত্রা যা পোটাচী, 
মাউনী আমুচী পাগুরঙ্গ |” 
“সভা সন্মার্জন তুলসী বৃন্দাবন, 
অতীত পুজন ব্রাহ্মণার্ঠে। 
বৈষ্ঃবাধী দাসী হোই সর্বভাবে 
মুখী নাম ধ্যাবে বিঠোবার্টে |» ইত্যাদি | 
তুকারাম কিছুদিন সংসারে থাকিক়্াও 
পল্পপত্রের জলের গ্তাপ় অনাসক্ত ছিলেন। 


এবং 


। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃক্সান করিয়! বিঠবা দেব 


ভাদ্র, ১৩১৬ 


মন্দিরে প্রণাম করিতে যাইতেন এবং সারা- 
দিন দেহু হইতে মাইল চতুষ্টয় দৃরস্থিত 
ভাণ্ডার পাহাড়ে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকি- 
তেন। কৃর্যযাস্ত হইলে বিঠব। মন্দিরে গ্রত্যা- 
গত হইতেন এবং ভঙ্জন, কীর্তন ও তাণ্ডৰ 
বৃত্য করিয়া! রজনী যাপন করিতেন। সম্ভবতঃ 
মুষ্টি ভোজনের জন্ অন্নপূর্ণা হ্রিজাই বাইর 
শরণাগত হইত। কেন না, “তুকাবাইলে 
মানবলা, চীথু করুনিয়। বোল1।” সমস্ত 
“ছুনিয়াদারী” ছাড়িয়া দিয়া এবং একলক্ষ্য 
হইয়। তুকারাম সাধন ভজনের পথে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। ভগবৎ কৃপ। ব্যতিরেকে 
দূর্বল মানব হুর্গম সাধনা পথে অগ্রপর হইতে 
পারে না। বিধাতার বিশেষ করুণ ভিন্ন 
পরম দেবতার চরণপ্রান্তে পৌছিবার শক্তি 
সাধকের নাই, কিন্তু তাহার এমনই মহিমা, 
ভক্তের প্রতি তাহার এমনই টান যে, আমরা 
এক বিঘধত চলিতে পারি না, তিনি এক হস্ত 
আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লন। আমর৷। 
আছাড় পড়িতে পড়িতে তিনি হাতে ধরিয়া 
আমাদের স্থলিতপদ চালনা! করেন। কলিতে 
শৃদ্রতপন্ধী ভক্ত তুকারামের ঘোর সাধনায় 
বৈকৃষ্ঠের আনন টলিল। তাহার অস্ফুট 
কাতর ধ্বনিতে বিশ্বপতির টনক পড়িল। 
এক মাধী শুরু দশমী নিশীথে স্বপ্নে কে যেন 
বাবাজী মৃত্তিতে দর্শন দিয়া তুকারামকে 
'রামককষ্জ হরি” এই ইষই মন্ত্র প্রদান করিলেন 
এবং প্রকাশ করিলেন যে, রাঘব চৈতন্ত ও 
কেশব চৈতন্ত তাহার গুরু । 

সদ্গুরু রায়ে" কপামজ কেলী, 

পাবে নাহী” ঘড়লী সেব। কীহী”। 

(ঞ&। সাপড়বিলেঁ বাটে জাত। গঙ্গা্নানা, 

মন্তকী” তো জাণ! ঠৈবিলা কর )। 

ভোজন! নাগতী তৃপ পাবশের, 


ভ্ীতুকারাম। 


টন 


পড়িল। বিসর স্বপ্ামাজী। 

কালী কলে উপজলা অন্তরায়, 

্গাণোনিয়”। কায ত্বরা ঝালী। 

রাঘব চৈতন্ত কেশব চৈতন্য, 

সাঙ্গিতলী খুণ মানিকেচীৎ 

বাবাজী আপলে' সঙ্গিতলে" নাম, 

মন্ত্র দিল] রামকৃষ্ণ হুরি। 

মাঘ শুদ্ধ দশমী পাহুনি গুরুবারে, 

কেনা' অঙ্গীকার তুকাহুণে। 

সদৃগুরুরাজজ আমাকে কপা করিয়াছেন। 
কিন্ত আমি তাহার কোন সেবা করিতে পান্রি 
নাই। (ম্বপ্পে গঙ্গাঙ্নানের পথে তাহার 
দর্শন লাভ হইল। তিনি আমার মন্তকে 
হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।) ভোজ- 
নের জন্য এক পোয়৷ ঘ্বত চাহিয়াছিলেন। 
কিন্ত আমার বিস্থৃতি হইয়াছে । তিনি অন্ত- 
রায়ের কথ! জানিতে পারিয়াছিলেন, এই 
জন্যই কি. এত তাড়াতাড়ি অস্তর্ধান হইলেন ? 
তাহার প্রন্থুর নাম রাঘব চৈতন্য কেশক 
চৈতন্য বলিয়াছিলেন, নিজের নাম বাবাজী 
ধলিয়াছিলেন। মাঘ মাসে শুদ্ধ দশমী তিথিতে 
বৃহম্পতিবার আমাকে রামকৃষ্ণ হরি মন্ত্র 
দিয়াছিলেন। “সদ্‌্গুরু পাবে, ভেদ বতাৰে 
জ্ঞান করি উপদেশ ।” তুকার সদ্‌গুরু লাভ 
হুইল, এখন তিনি করতলগত আমলকীবৎ। 
জাহ্বী যমুনা! শৈলপতির রত্রভাগার লুটিয়। 
আনিয়। যে পুণ্যদেশ রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহার কেন্দ্র স্থানে প্রেমের বাণ ডাকিয। 
শান্তিপুর ডুবু, ডুবু' হুইয়া “নর্দে ভাপিয়া, 
গিয্লাছিল। তাহার বিপুল তরঙ্গ মালবারের 
উন্নত বেলাভূমিতে আঘাত *করিল। তুকা- 
রাম গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা হইম্া বলি- 
লেন--. 


বিশ্বাসে নিলয়ে হরি তর্কে বহদুর । 


৩৮ 


পারমাথিক বিষয়ে মহারাষ্ট্রের সহিত 
বাঙ্গালার অদ্ভুত সম্মাবেশ এক অতি হজেক্সি 
রহ্ত। সেতুবন্ধ তীর্থপথে নিত্যানন্দের 
সহিত মাধবেক্্পুরীর মিলন, মাধবেন্ত্র শিষ্য 
ঈশ্বরপুরীর নিরুট শ্রচৈতন্তের দশাক্ষর মন্ত্র 
গ্রহণ, পরমানন্দপুরী এবং স্বরূপদামোদরের 
নীলাঁচলে গৌরাঙ্গের সহিত মিলন রহস্ত- 
বিজড়িত। তুঁকারামের স্বপ্রলন্ধ গুরু রাঘব- 
চৈতন্য ও কেশবচৈতন্ত, ইহাও এক প্রহে 
লিকা।' এই সকল ঘটনার অভ্যন্তরে বিধা- 
তার যে ঈীরঙ্গত ও অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, 
তাহ। বুঝিবার শক্তি মানবের নাই। রাঘব- 
চৈতন্ত প্রভূ কেশবভারত্ী এবং সম্ভবতঃ 
পাণিহাটার রাঘব পণ্ডিতের কথাই বলিয়া- 
ছেন। 

তুকারামের জীবন-নাট্য তিনটা প্রস্ক,ট 
গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। আদি অঙ্কে দোকাঁনদারী, 
মুখর1 গৃহিণীর হস্কারের ভয়ে কর্ম্মকাংরের 
'কুস্তকার বাবসায়ের ন্যায় অতি সম্তর্পণে গৃহ- 
ধর্্প পালন। পগ্সিণাম ফল সমূলে বিনাশ-_- 
শিবের সমুদ্র মস্থনে অমৃতের পরিবর্তে গরল 
উদ্গার | মধ্য অঙ্কে সংসারের ধুলা বাড়িয়া 
ফেলিয়া বিঠবা মন্দিরে এবং ভাগার 
পাহাড়ে সাধনা ও সিদ্ধি। ভজন, পুজন, 
কীর্ডভন ও ধ্যান, এই অবস্থার নিত্াক্রিয়। 
এইখানে সাধু তৃকা তাহার ম্বভাব ও মনো- 
বৃত্তির অনুরূপ ক্ষেত্র পাইলেন--তীহার জীব- 
নের ও প্রন্ডিভার বিকাশ আরম্ভ হইল। 
প্রতিভার এবং বিশ্বাসী জীবনের সহিত দৈব- 
বাণী এবং আদেশের কেমন এক প্রছেলিকা 
ময় লিকট সম্বন্ধ ৮ তুকারামের ইঙ্টমন্ত্র আদেশ 
হইল, ধর্মামতের ইঙ্গিত হইল, হ্বপ্পে দেব্দর্শন 
হইল--ইহাই তাহার সিদ্ধি .ফল। তৃতীয় 
বা শেষ” অক্ষে. তুফার্াম প্রাকিতার- পুর্ণ 


নব্যভারত | [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। 


বিকাশ। ভবের উন্মাদনায়, বিশ্বাসের 
দৃঢ়তায,ভক্তির উচ্ছ'াসে এবং সাধনার কঠোর- 
তায় যে জীবনের এবং প্রতিভার উম্মে 
হইয়াছিল, তাহার পরিণতি ভাষায় ও 
সাহিতো। ভাবোগ্ভান হইতে বাছিষ্কা! বাছিয় 
ফুল তুলিরা৷ মালী তুক৷ বিনাৃতার মাল! 
গাথিয়াছিলেন, তাহাই তাহার অমূল্য অভঙ্গ- 
গাথা । এই মাহিত্য-ভাগ্ডারের মহামূল্য 
রত্ব আজও মহারাস্্রভাষার গলদেশে মণিময় 
কণহারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তুকা- 
রামের কবি-জীবন অতি সুন্দর, অতি মধুর। 
তাহার সঞকল, সহজ, ম্থুললিত রসাত্সিক 
আত্মগত কথ প্রবাহে তাহার নিজের জীবন 
প্রতিবিষ্বিত রহিয়াছে মহারাষ্ট্র জাতীয় চরি- 
ত্রের চিত্র আরঙ্কত রহিয়াছে-_-ভক্তজীবনের 
উচ্চাঙ্গের ভাবলহরীর মুদুমন্দ স্পন্দন রহি- 
পাছে। 
এই মহাত্রত উদ্ভাপনে তুকারাম দ্বয়ং 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হহয়! প্রবৃত্ত হন নাই। 
আবাৰ সেই আদেশ--আবার এ্রশীশক্তির 
সধার। কিন্তু এবার বাবাজী ঝ চৈতন্ত 
গ্রভু নহেন। কাবগুরু নামদেব স্বপ্নে দর্শন 
দিয়। তুকারামকে কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত ক্রি” 
লেন $-- 
নামদেবে কেলে' স্বপ্লামাজী জাগে, 
সবে পাও রঙ্গে যেউনিয়1। 
| সা।ঙ্গতলে' কাম করাবে কবিত্বঃ 
বাউঙ্গে নিমিত্য বোলে? নাকে।। 
নামদেব পও্ডরঙ্গ সঙ্গে আমাকে স্বপ্রে 
জাগাইলেন এবং আদেশ করিলেন,__ 
«কবিত। রচনা করিও, বৃথ! বাকে সময় 
নষ্ট করিও না ।৮ 
ভক্তি বিঘয়ে শ্রীচৈতন্ত তুকার়ামের আদর্শ- 
গুরু, রচনা! হিষয়ে নামদেব তাহাক়-আদর্শ 


সনদ, ১৩১৬ ] 


ছিলেন। নামদেব মহারাষ্ট। ভাষায় অভ 
ছন্দে এক অতি প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি 
জাতিতে সিম্পি (সীবনকার) এবং পণ্ডর- 
পরের বিঠবা দেবের উপাসক ছিলেন। তিনি 
কবীরের সমসামগ্িক ছিলেন বলিয়া 
অনেকের বিশ্বাস। সম্ভবতঃ সমধন্মী বলিয়। 
'তুকারাম তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইরাছিলেন। 
প্রবাদ আছে, নামদেবের রচিত অভঙ্গ 


যা ৯৫ কোটিগ. মাত্র কয়েক সভজ্র 


নান। অবশিষ্ট € কোটি অভঙ্গ রচনা 
করিয়া শতকোটি পুর্ণ করিতে তুারাম স্বপ্রে 
আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে 
কতটুকু সত্য নিহিত আছে, জাঁনিবার উপায় 
নাই। এপর্য্যস্ত তুকারামের রচিত প্রায় 
৫€ সহস্র অভঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছে, প্রতি 
অভঙ্গ কতকগুলি গ্লে(কের সমষ্টি। শ্লোকগুলি 
বাঙ্গালা পয়ারের ম্যায় সরল ছন্দে রচিত। 
তুকারাঁম সুখে মুখে অভঙ্গ রচনা করিয়। 
তন্ন এবং কথকতা করিতেন। তাহার 
শিষ্ত গঙ্গাজী . মওয়াল ও সম্তাজী তেলী সঙ্গে 
সঙ্গে থাকিয়। তাহার অন্ুজ্ঞাক্রমে অপেক্ষাকৃত 
প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলি পিপিবদ্ধ করিয়! 
রাখিতেন। শেষ জীবনে তুকারাম অভঙ্গ 
 রচনাপন এরূপ িদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি 
প্রায় অভঙ্গ ছন্দেই কথোপকথন করিতেন। 
সুতরাং তাহার রচিত শ্লোক যে সর্ব সাকল্যে 
৫ কোটি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
ত্বপ্রাদেশ ও দৈবশক্তি লাভ হইলেও 
তুকারাম “হঠাৎ কবি হইতে পারেন নাই 
ধর্মানুরাগ এবং ভক্তির প্রাবল্য বশতঃ নাম- 
দেব-রচিত বিঠবা স্তোঞ্র পাঠে তাহার একাস্ত 
আগ্রহ হয়্। বারংবার আবৃত্তি করিয়া 
নামদেবের,. অভঙ্গগাথা! তিনি কঠস্থ করিয়। 
ফেলিয়াছিলেন| উপাঁসা দেবতা -বিঠবা 


শ্রীভুকারাম । 


২৩৯ 


ঠাকুরের সহিত অভঙ্গস্ততি তূকার জপমাল! 
হইয়াছিল। তাবে তন্মস্ততা আসিলেই 
স্বপ্নে দেবতার সাক্ষাৎ হইল, কাব্য রচনার 
অভিষেক হইল। মিপ্টন বহু অধ্যয়নের পরও 
প্রচুর সংগ্রহের পর স্বর্থ(বিচ্যুূত (138150195 
1.956) লিখিবার শক্তিলাভ করিয়াছিখেন, 
মধুস্থদন বহু চেষ্টা পর এমন মধুচক্র রচনার 
আভাস দির1ছিলেন,গৌড়জন যাহে' আনন্দে 
“মধুপান” করিতে পারিবে । তুকারামও বনু 
সাধনার পর দেবত্ত অমান্জষী কবিত্ব শক্তি 
লাভ করিলেন। 

ভক্ত তুকারাম আপনার ভাবে বিভোর 
হইয়।৷ অভঙ্গছন্দে কথকতা করিতে আরম্ত 
করিলেন। এ কথকতা ব্যবসাদারী নভে, 
দাক্ষণ! ও উদরান্নের জন্ত কষ্টকল্পনা নহে। 
ইহাতে ছিল সরস প্রাণের আগ্রহ, 
নির্মল ভক্তির স্ফটিক উৎস, ভাবপিম্কুর অনন্ত- 
লহরী এবং বিশ্বাসের জলস্ত তেজ। যে 
শুনিল,সে-ই মোহিত হই ল, নাস্তিকের পাবাণ 
প্রাণ বিগলিত হুইল, তুকাঁরামের ভাবের, 
ভক্তির, বিশ্বাসের, এবং অমুতশ্তন্দিনী ভাষায় 
যশের হুন্দুভি বাজিয়! উঠিল। চঞ্চল মলয়জ 
ছুটাছুটি করিয়া সে সৌরড দিগদিগন্তর ব্যাপ্ত 
করিয়! ফেলিল। ধর্মের পথ মর্মরমণ্ডিত, 
চন্ত্রাতপাচ্ছাপ্দিত, অতি সুগম, সহজ নছে। 
তুকারামের সুনাম ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
দারুণ নির্ধযাতন ও মহ! পরীক্ষ। আরম্ত হইল। 
তুকারামের সারাজীবনই পরীক্ষাময়। 
“যে করে মোর আশ, করি তার সর্বনাশ, 
তবু ষে নাছাড়ে আশ,হই তার দাসানুদাস।+ 

ইহাই জীবনের বিধি। * ঞবের পরীক্ষা 
হইয়াছিল, প্রহলাদের পরীক্ষা হইয়াছিল, 
যিশুর পরীক্ষা হইয়াছিল, বুদ্ধের পরীক্ষা 
হইয়াছিল, নানকের পরীক্ষা হইয়াছিল, 


ন্্দিং 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পরীক্ষা হইয়াছিল__ 


ভুকারামের পরীক্ষা কেন হইবে না? স্ুবর্ণ- 
কার বিশুদ্ধ অষ্টাপদ পুনঃ পুনঃ তীব্র উত্তাপে 
গলাইয়! পরীক্ষা "করিয়। দেখে । তুকারাম- 
কাঞ্চন অগ্নিতাচপ তপ্ত হইপ্না আরো অধিক 
শোভা পাইয়াছিলেন। হয়ত এই কঠিন 
পরীক্ষা ন। হইলে তুকারাম তুকারাম হইতেন 
না। হয়ত বা আমর! আজ বিশুদ্ধ সুবর্ণকে 
গিপ্টি বলিয়া পলকের তরেও সন্দেহ করি- 
বার অবসর পাইতাম । 

তুকারাম, তুমি বৈরাগী হইতে পার, সর্বব- 
ত্যাগী হইতে পার, দিনাস্তে মুষ্টিভোজী হইতে 
পার, জীর্ণ পর্ণকুটীরবাসী হইতে পার, বাস- 
নার অতীত হইতে পার, কিন্তু হিংসা, দ্বেষ, 
ক্ষুদ্রতা, ফড়যন্ত্র, প্রতৃত্বপ্রিরতা, পরশ্রী- 


নব্যভারত 1 [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


কাতরতা ও অন্ধ স্বার্থপরতা তোমাকে সহজে 
ক্ষমা করিবে না। সংসারের লোক যে সুনা- 
মের জন্ত লালায়িত, তুমি কেন তাহ! নির্বি- 
বাদে ভোগ করিবে? সংসারের লোক যে 
লোকের উপর আধিপতোর নত না করিতে 
পারে, এমন পাপ নাই, তুমি কেন তাহা বিন! 
বিসংবাদে লাভ করিবে? সংসারের লোক 
কত পরিশ্রম করিয়1,কত ফিকির করিয়াও ষে 
জ্ঞান, বিদা। এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিতে 
পারে না, তোমার কেন তাহ! বিনা চেষ্টায় 
আপনা হুইচ্ছে হয়? তোমার এ অপরাধ 
অমাজ্জনীয়, এজন্য তোমাকে শান্তিভোগ 

করিতেই হুইবে-_ইহাই সংসারের বিধি। 

ক্রমশঃ 

শ্রীরসিকলাল রার। 


ভ্ছিন্জুল্স জভ্িন্ব্যক্ভিস্বাদক ? 


( দমুদ্রমস্থন,অবতারতত্ব,কম্বাদ |) 


(পৃর্বানুবৃত্তি |) 


সমুদ্র-মন্থনে আমরা সাধারণ বিশ্বাভি- 
ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি-_অবতারবাদে 
পার্থিব বিশেষাভিবাক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হইব। 
পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির অধিবাস আরম 
হওয়ার পর অবতার-নীল। প্রকটিত হইয়া- 
ছিল। তখন ,মার্র স্থলভাগ জলের উপর 
উখিত হুইয়াছে। সময় সময় তাহা জল- 
প্লাবিত হইত । ইহারই মধ্যে প্রবল 
প্লীবনে সেই স্থলভাগ গম্ভীর জলে নিমগ্ন 


হইয়া জীবকুল বিপন্ন ও বিনষ্ট হয়। মমুষ্য- 
জাতির আদি. পিতা মনু পূর্বেই এরূপ মহা- 
প্লাবনের আশঙ্কা করতঃ একটী নৌকা প্রস্তত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে নৌকাতে 
আরোহণ করিয়৷ একটা বৃহৎ মৎস্তের শৃঙ্গে 
নৌকা! বন্ধন করতঃ রক্ষা পাইলেন। এই 
মতই বিষ্ণুর মৎসাবতার। ইহা! নর-মুখ ও 
ম্দেহ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । এই রূপটা 
আমাদের, নিকট এক্ষণে অদ্ভুত বলিয়! 


ভাদ্রে, ১৩১৬] 


প্রভীত হইলে ও মত্ম্তও মন্ুষ্যের মধ্যবন্তু" 
কোন জাতীয় লুপ্তত্ীব হওয়া অসম্ভব নহে।* 
শিশুমার (21195) জাতীয় জলজং 
সহিত মনুষ্য মুখের সৌপাদৃশ্ত সকলেরই: সুবি- 
দিত। শিশুমার নামই যেন এবিষয়ে প্রমাণ 
প্রদান করে। “শিশুমার' শব্দটার ব্যুৎপত্তি 
অভিধানে"শিশুকে মারে যে”,এইভাবে দেওয়। 
হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় “মার 
শব্দটার সমুদ্রার্থ বিশ্বত হওয়াতেই এইরূপ 
অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। 191177510 শবে 
আমর পূর্বোক্ত অর্থে এই মার শব্দের 
ংযোগ দেখিতে পাই। কোন কোন ভাষা- 
বি পণ্ডিত এই 12201বা 10০12 শবে বারি 
শব্বেরই অপভ্রংশ দেখিতে পান। তাহাতেও 
পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তির সহিত বিশেষ পার্থক্য 
হয় না। উভয় ব্যুৎপত্তিতেই আমরা শিশু- 
মার শব্দের অর্থ সমুদ্র-শিশু বা বারি (জল) 
শিশু করিতে পারি। তাহা হইলে এই 
নরাককৃতি মতন্তের মন্নুষ্যের সহিত সহান্ভৃতি 
হওয়া অস্বাভাবিক নহে। গ্রীকপুরাণেও 
আমর 4১110) নামক ন্থপ্রপিদ্ধবাদক সমুদ্র 
পার হইবার সময় অর্থলোভী আততারী 
নাবিকদিগের হস্ত হইতে সঙ্গীতমোহিত 
ডল্ফিন্‌ নামক মৎস্তের পৃষ্ঠেবাহিত হইয়া 
পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, এইরূপ কাহিনী পাঠ 
করি। 


" পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাঁও মত্ত্য ও মনুষ্যের মধ্য- 
বর্তা কোন অদ্ভুত জীবের কল্পনা করিয়! থাকেন যখা-_ 
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1 শিশুমার জাতীয় মথন্তের চর্ম মনুষ্যের পরি- 
ধেয় ্নপে (55615130) ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ও অবগত 
৬ ৩১ * 


হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ । 


২৪১ 
মতস্তাবতারে “হয়গ্রীব' রূপে-_হয়গ্রীব 
নামক বেদহর্তী দৈতাকে নিহত,কর! হয়, 
এরূপ আখ্যানও প্রচলিত আছে। এই 
আখ্যানটাতে অতি মৃূল্যধান্‌ এঁতিহাসিক 
সত্য নিহিত রহিম্নাছে, আমরা দেখিতে 
পাইব। অশ্বমস্তক' ধারণ করিয়া হয়গ্রীব- 
রূপ গ্রহণ করা হয়, এইরূপ বর্ণন। প্রাপ্ত হওয়া 
বায় যথা-_ 
“ম্ুনামিকেন কায়েন ভূত্বা চক্র প্রভত্তদ! । 
কৃত্বা হয়-শিরঃ শুভ্রং বেদান। মালয়ং প্রতৃঃ1 
| মহাভারতম্‌। 
স্থতরাৎ তখন অশ্বজাতির উত্তব হইয়াছিল 
ও মনুষ্য মুগয়াতে তাহাকে হনন করিত ও 
তাহার চর্মদ্বারা সজ্জিত হইত, ইহা! বুঝিতে 
পার। যাইতেছে । দৈত্য" হক়গ্রীব .কিরূপ 
জীব ছিল ও কিরূপেই বা বেদাহছুরণ করিয়া- 
ছিল, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য । হয়গ্রীৰ অব- 
তারের বর্ণনায় আমরা অশ্বসুথের উল্লেখ 
পাই। এই হয়গ্রীৰব দৈত্যও তবে অশ্বমুখ 
জীবই ছিল, বোধ হইতেছে। কিম্পুরুষ বা 
কিন্নবর নামক জাতি বিশেষের আকৃতির বর্ণ- 
নায় আমর! তাহাদের অশ্বমুখের উল্লেখ 
পাই। সুতরাং হয়গ্রীব এই জাতীয়ই ছিল। 
কিম্পুরুষ ও কিন্নর উভয় শব্দেরই যোগ ও 
রূঢ়ার্থ কুৎপিত নর সুতরাং ইহার্দিগকে মন্্যো- 
রই (নরের) অসম্পূর্ণ বিকাশ, অতএব মন্ুয্যের 
অগ্রবর্তী জাতি বলিয়। বুঝ। যাইতেছে। 
হয়গ্রীব বেদ হরণ করে--এই বেদ কি? 
হওয়] বায়। মত্ম্তজীবী ও জলবিহারী আদিম মনু- 
য্যের এই চন্দ পরিধান কর! অসম্ভব নয়। মহ! 
প্লাবনে যে নাবিক মনুর নৌকা পরিচালিত করিয়া 
ছিলেন, তিনি এই মতম্তের চর্ম পরিহিত ছিলেন এবং 
তিনিই প্লাবন হইতে নৌকাসহ সকলকে উদ্ধার করেন 
বলিয়। ভগবানের মত্ন্তাবতাররূপে বর্ণিত হুইয়াছেণ, 
এরূপও হইতে পারে। 


শি 


:বেদের এক নাম শ্রুতি। 
'খ্যানে আমরা ভাষার ভৎপত্তিরই মুলত 
'জানিতে পারি বলিয়। বলিতে পারি। 
'জাতিতেই প্রথম ভাষার স্ফুরণ হয়_ঈশ্বর 
'হুইতে বাকৃশক্তি াহারাই প্রথম প্রাপ্ত হয়__ 
ইহাই ব্রঙ্গা হইতে হয়গ্রীব কর্তৃক বেদাপ- 
'হুরণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 


দি, 


বেদশবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যাহ! দ্বার। 


জ্ঞান লাভ করা যায় । ভাষা দ্বারাই আমা- 
দের জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে। "বেদ শবী- 
খ্মক সুতরাং বেদকে শব্ব্রক্দ বল! হইয়া 


থাকে । ম্থুতরণং বেদ ও ভাষা যে অভিন্ন, 
ইহই প্রমাণিত হইতেছে। ভাষার প্রথম 
উৎপত্তিতে তাহ! শ্রতিগতই মাত্র, স্ৃতরাং 
বেদাপহরধৌপ।- 


কিন্তর 


এই ভাষ! 
'ররহগ্ত সহঙ্গে কিন্নরেরা অন্তের নিকট প্রকাশ 
করিতে চাহে নাই। তাছাতেই আর্ধ্যনেত। 
অশ্বমুখ লাগাইয়৷ (পরিয়।) কিন্নর সাজিয়। 
কিপ্নর জাতি হইতে ভাবা শিক্ষা করিয়! 
তাহাকে সংশোধন করতঃ তাহার পূর্ণতা 
সম্পাদন করেন ও ইহার নাম সংস্কৃত ভাষা 
রাখেন। তৎপর আর্ধযগণ প্রবল হইয়। 
কিন্নর জাতিকে বিনাশ করেন, ইহাই হয়গ্রীব 
বধ। বরাহারতার পধ্যস্ত ভাষার সংস্করণ 
কাধ্য চলিয়াছিল বলিয়াই বরাহ বেদ উদ্ধার 
করেন, বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । মতস্তা- 
বতারে ভাষ। প্রাপ্ত হওয়াতে তখন বেদ ধৃত 
হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে । বরাহা- 
বতারে ভাষার সংস্করণ শেষ হওয়ায় তৎকালে 
বেদের উদ্ধার হুইয়াছে। বেদ অর্থে পূর্বোক্ত 
প্রকারে তাষ। ঝুঝিলে বেদের সম্বন্ধে হিন্দ- 
দিগের অন্ত “সকল প্রচলিত সংস্কারেরও 


পরিফার ব্যাখ্যা পাওয়1-যায়। ভাষা শ্বতঃ 


উৎপর বলিয়াই ইহা! অপৌরুষেয়-_-বেদও 
অপৌরুষেয় বলিয়া! কীগ্িত হইয়া! থাকে। 


মব্যভারত 1 [ সপ্তবিংশ থণ্ড, ৫ম সংখ্য!। 


ভাষা দ্বারা বস্ত সকলের নামকরণ হয়, 
তাহাতেই বেদ শব হইতে বস্ত সকলের নাম 
দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে। 
এই ভাষ! ব্রহ্মার ( ঈশ্বরের) শক্তি বলিক 
ব্রহ্মা বেদ ধারণ করেন উক্ত হইয়াছে এবং 
শবের ধ্বংস নাই বলিয়া বেদ নিত্য বলিস! 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 

কালে মহ্ত-কুর্ম-কঙ্কাল দ্বারা ভূপগ্রয় 
গুন্নত্য প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবী পুনর্বার বাস- 
যোগ্যা হইলেন--ইহাই কৃম্ম, কৃর্মাবতার 
লীল!। কৃর্ কঙ্কাল দ্বার গঠিত হইয়াই থে 
পৃথিবী সমুদ্রোপরি ভাসমান। হইয়াছিলেন__ 
আমেরিক। মহাদেশের আদিম জাতির পুরাণে 
তাহার অতি স্পষ্ট উল্লেখ দেখ যায়--_ 


“15250106172 810910929 0906521 
0১০ 00100150220) 01 ০৮) 410617 
1০7, 200 11019) 15107 190 76205 & 
[79009101170 09901৮50100) 10 585 
111055017001060 19 17811861179 012 
1062110 & 061)001% 2170 ৪ 0911 85০, 
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02,010 01 2 10065 99202 (0109150, 
7০ 10109152 91015 00061 21১0 081365 
৪: 06106, 2100 01) (0100456 45 ৫০77০ 
০০1০0 85 10611095 11561 005 62101 
90901705 01900 0১০ 906 ০01 006 0661). 
08015 17150091501 10810001005 0% 
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ক্রমে জলোথিত পৃথিবী মৃষ্তিক সঞ্চয় 
দ্বার বর্ধমানা হইলেও তাহাতে আর্দ্রভূমি- 
স্থলভ মূলক জাতীয় উদ্ভিদ সঞ্জাত হইলে 
বরাহ জাতি আপিয়া তাহাকে দত্ত দ্বার 
উৎখনন করিতে লাগি্ন--তখন বুঝা গেল, 
পৃথিবী প্লাবন হইতে নিরাপদ হুইয়াছেন। 
ইহাই বরাহের দত্ত দ্বার! সমুদ্র হইতে পৃথি- 
বীর উদ্ধার। তাৎকালিক মন্ুষ্মের বরাছের 
স্তায় কদামূলই একমাত্র আহার ছিল, সুতপ্নাং 
বরাহের স্তায্ম পৃথিবী খনন করিয়াই ইহার! 
আহাধ্য সংগ্রহ করিত এবং বরাহ চর্দ সবার 


ভার, ১৩১৬] 


শরীর আচ্ছাদিত করিত। এই মনুষ্যই 
নৃ-বরাহ ( নররূপী বরাহ) অবতার বলিয়া 
কথিত হইয়াছে । এই নৃবরাহাবতার দ্বার! 
হিরণ্যাক্ষ দৈত্য নিপতিত হয়। এই দৈত্যের 
পিঙ্গল বর্ণ চক্ষু দ্বারা ইহাকে আধ্যজাতির 
সহিত বৈর ভাবাপন্ন অনাধ্য মঙ্গোলীয় জাতীয় 
মনুষ্য বলিয়াই বোধ হয়। এই বরাহবতারের 
পর কোন কোন পুরাণে “যজ্ঞাবতারের” 
উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অবতার মন্ষা 
জাতির উন্নতির ইত্তিহার্সে বিশেষ বিশেষ 
স্থান পাইবার যোগ্য, আমরা সকলেই 
প্যজ্ঞ" বলিতে অগ্নিতে উপাসনা! বলিয়! 
থাকি। ম্থতরাং এই 'যজ্ঞাবতার” যে সেই 
অগ্নির প্রথম আবিষ্কার সুচনা করিতেছে-_ 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে ন1। 
অগ্নির ব্যবহার মন্ুষ্যের মধ্যে যখন প্রথম 
প্রবর্তিত হইয়াছিল, তখন হইতেই মনুষ্য 
উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ত 
করিয়াছে । বেদ ব! ভাষা যেমন একদিকে 
মনুষ্যের জ্ঞানের অর্গল উন্মোচিত করিয়াছে, 
তত্রপ অগ্নিও অপর দিকে মন্থুষ্যের উন্নতি- 
মার্গের প্রদর্শক হইয়াছে । এই ছুইটাই 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার-_-এবং হিন্দুগণ 
“বেদ? ও যজ্জের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
এখনও সেই স্থৃতি রক্ষা করিতেছেন। 

এই অবতারের পরই নৃসিংহাবতার। 
তখন মনুষ্য অন্ত মৃত্তি ধারণ কারয়াছেন। 
তিনি বলবান্‌ সিংহকে নিহত করিয়া আরও 
পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। বিজগ্নের চি 
স্বরূপ সিংহচন্দন পরিহিত হইয়া! তিনি নরসিংহ 
ূত্তি শক্রর নিকট প্রকটিত করিয়াছেন। 
এই মুর্তিতে তিনি হিরণ্যকশিপু দৈত্য 
নিপাত.করেন। গ্রীকৃ পুরাণের £76100153 
কেও আবক্স।। স্বকীন্স বিক্রম-নিহত সিংহের 


হিন্দুর অভিব্যক্িবাদ । 


২৪৩ 


চর্ম পরিধান পৃর্বক সিংহের মস্তক শিরো- 
ভূষণ করিয়। সিংহবিজয়ী রূপে পরিচর দিতে 
দেখিতে পাই। আমাদের মহাদেবের বেশেও 
ব্যান্রচর্্ম পরিধান ও হস্তিচন্্ম উত্তরীয় হুইয়াছে। 
ইহার পরই নরনারায়ণাবহার--এই অব- 
তারে দ্বিবিধ ভাবের বিকাশ দেখা যায়। 
এক ভাবে হিংশ্র শ্বভাব দূরীভূত হুইয়! 
ঃমনুষ্যের ধর্মভাব উৎপাদিত হইয়াছে। 
অপর”ভাবে বীর ও ধর্ম ভাবের সংমিশ্রণ 
হইয়াছে । এক্ষণে উভয়েই খষিরূপে পরি- 
ণত হইয়াছেন। এই খানেই আমর! প্রথম 
ধর্মভাবের স্ফুরণ দেখিতে পাই, তাহাতেই 
এই অবতঙাররূপী খধিদ্বয়কে ধর্মবরূপ মাতার 
গর্তজাত বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে, ষথা' 
“তু্যে ধর্্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী । তৃত্বা- 
কআ্োপশমোপেত নকরোতছুশ্চরংতাপঃ ॥” 

শ্রীমন্ভাগবতে ১ম স্বন্ধ ৩য় অধ্যায়। চতুর্থা- 
বতারে ধর্ম ভার্ধযার গর্ভে নরনারার়ণ 
খধি হইয়া আত্মোপশমান্বিতহুশচর তপন্তা 
আচরণ করেন। অতঃপর এাষভ' 
অবতারের আবির্ভাব হয়। এই সমগ্নে 
মনুষ্য গোজাতির সহিত পরিচিত হইয়া 
ইহাদ্দিগকে প্রতিপালিত করিতে আরম্ত 
করেন, এইখানেই মনুষ্যের পশুপালন-ধর্থা 
15950091891 50526 প্রবর্তিত হয়। ইহাই 
মন্ুযোর সমাজ বন্ধনের প্রথম আয়োজন -- 
তাহাতেই শ্রীমস্তাগবতে খষভ অবতার 
আশ্রমধর্শের প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছে। প্অষ্টমে মের দেব্যাস্ত নাভের্জাত 
উরুক্রমঃ। দর্শন বর্মবীরাণাং সর্বাশ্রম 
নমস্তৃত্তম্‌।”১৩ শ্রীমপ্ভাগবতে ' তীয় অধ্যায়। 
অষ্টমে অন্নীধ, পুত্রের গুরসে মেরুদেবীর গর্ভে 
ধষত হইয়া অবতীর্ণ হন। এই অবতারে 
ঘীবর্গকে পর্বাত্রমনমন্কত বর্ম অর্থাৎ 


২৪৪ 


পরম হংদ সম্বন্ধীয় রীতিনীতি : প্রদর্শন 
করেন। .. . 

'এক্ষঠে বামনাবার আবিভূতি হইলেন। 
এই অবতারে শান্ত ব্রাঙ্মণতাবের স্ফকুরণ হুই- 
যাছে। পূর্বের পশুবলের স্থলে এই সময়ে 
বুদ্ধিবলের অনুশীলন ও উন্নতি হইয়াছে। 
এক্ষণে শারীর বলের প্রাধান্ত আর 
খ্বীকৃত ন৷ হওয়া এই অবতারের শরীর 
আত ধর্বরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। পাশ্চাত্য 
অভিব্যক্তিবাদৈর মতেও প্রথম মনুষ্য ধরব 
হইয়াই বিকাশ*লাভ করে। সভ্য মনুষ্তের 
মধ্যে মস্তিষ্কের অধিক বিকাশ হওয়াতে 
পূর্বের শারীরবিকাশের সঙ্কোচ হারাই তাহ! 
সংসাঁধিত হওয়। আবশ্তক বলিয়৷ প্রকৃতির 
সামারক্ষার জন্য ঈদৃশ ব্যবস্থা হইয়াছে। 
মন্তিফষের উন্নতি হওয়াতে শত্রপক্ষ কৌশলের 
দ্বার জয়েরই চেষ্টা দেখা যায়। হিরণ্য- 
কশিপুর বংশধর দৈত্যরাজ বলির নিকট এই 
বামনাবতার ত্রিপদ। ভূমি যাজ্ঞ। করিলেন-_ 
'প্রাহ স্গিতগভীরং ভগবান্‌ বামনাকৃতিঃ। 
 মমাগ্রি শরণার্থায় দেছিং তৃমিং পদত্রপাং ॥৮ 

বামন পুরাণে ৩১শ অধ্যায়। 

বলিরাজ বামনের তিনপদ পরিমিত স্থান 
অতি সামান্ত মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা 
পুরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সুচতুর 
বামন তখন পদ শবের অর্থ স্থান করিয়! 
তিনটা স্থান বলির নিকট চাহিয়া বসিল। 
তাহাতে বলির জন্ত পাতাল ভিন্ন পৃথিবীতে 
আর স্থান রহিল না। স্থতরাং প্রবল পরা- 
ক্রান্ত বিজয়ী এই দৈত্যরাজ একটা ক্ষুদ্রকায় 
মন্থুষ্টের বুদ্ধিরংন্লিকট পরাভূত হইয়া আমে- 
রিকাতে নির্বাসিত হইলেন ও তথায় রাজা 
স্থাপন করিলেন। তাহার চিহু “বলিভিয়া” 
নামে এখনও, বর্তদান আছে। পূর্বো 


নবাভারত | 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম নংখ্যা 


ভিরণ্যাক্ষ বলির পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুরই 
ভ্রাত। ছিল। উভয়ের নামের হিরণ্য শব্দ 
দ্বারা ইহার! তাত্রবর্ণ অনার্ধ্য জাতীয় মনুষ্য 
ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আমেরিকার তাস্্র- 
বর্ণ আদিম অধিবাসীর৷ দৈত্যরাজ বলিরই 
বংশধর ছিল, ইহা বিশেষরূপে সম্ভবপর বলি- 
যাই মনে হয়। এইরূপে শত্রু নিশ্শ,লিত 
হুইলে পর ধর্ম ও সমাজ সংস্থিতির জন্ত 
রাঁজারূপে “পৃ, অবতাবের আবির্ভাৰ হইল। 
তিনিই প্রথম ওষধি বীজ হইতে শন্তোৎপাদন 
প্রণালী আবিষ্কার করিয়া লোকের থান্ত 
শস্তের-প্রাচুরধ্য বিধান করেন । বীন্্ রোপ- 
ণের নিয়ম প্রচারের দ্বারা পৃথিবীতে প্রতৃত 
শস্তেৎ্পাদনের উপায় প্রদর্শন করেন বলিয়া 
তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন বলিয়! 
প্রসিদ্ধ আছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, 
তিনি পৃথিবীর অধিক উৎপাদক শক্তি 
আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্াগবতে এই অব- 
তারের এইরূপ বর্ণন! দৃষ্ট হুয়__“ধষিভির্য- 
চিতোভেজে নবমং পার্থিবত্বপুঃ। ছুগ্ধেমা- 
মোষধীবিপ্রাস্তেনায়ং স উসত্ৃমঃ ॥ ১৪। ১ম 
স্বন্ধে ৩য় অধ্যায়ঃ | পরে খষগণের প্রার্থনায় 
পৃথুরূপ রাজ-দেহ ধারণ করিয়া নবম অবুতার 
হন। হেবিপ্রবর্! এই অবতারে ভগবান্‌ 
পৃথিবী হইতে ওষধ্যাদি মকল বস্তু দোহন 
করিয়াছিলেন, এই কারণে এ অবতার সর্ব- 
জনের অতিশয় কমণীয় ।” 

এইরূপে শান্তস্থাপিত হইল ৰটে, কিন্তু 
তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইল না, আর্ধগণ 
এবার আত্মকলহে মত্ত হুইলেন। পুর্বে যে 
শারীরিক বলের চর্চা ও আদর ছিল,তাহাতে 
আর্যদিগের মধ্যে কষত্রিয়জাতি অতিশয় প্রবল 
হইয়া উঠিল। এক্ষণে তাহারা রাৰশক্তি 
পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়া কেবল শারীর বলে 


ভাত্রু, ১৩১৬] 


সমগ্র আর্ধাসমাজের.উপর আধিপতা প্রতি- 
ঠিত করিতে প্রানী হইল। কিন্তু তাহা 
নব-বিকাশেন্ুথ মানসিক ও নৈতিক-বলের 
পরিপন্থী হইল । সুতরাং এই ক্ষত্রিয় বলকে 
বিধ্বস্ত করিবার জন্তই পরশুরাম অবতীর্ণ 
হইলেন। তিনি পরশুসহাফে পৃথিবীকে 
একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করিলেন। এই 
সময়ে আমর! ব্রাহ্মণের ঘারা পরশ্ত নামক 
গ্রথম অস্ত্রাবিষ্কারের প্রমাণ পাই । পরশু- 
রামের - প্রবলপরাক্রমের দ্বারা ক্ষত্রিরগণ 
বিজিত ও বিনষ্ট হইয়। ব্রাঙ্গণ্যধর্ম্নের নিকট 
মস্তক অবনত করেন। মুতরাং সেই প্রভাব 
দ্বারা ক্ষ্িয়ের ষে উন্নতি হয়, তাহারই নিদ- 
শরনম্বন্নপ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র শিষ্য ধন্ুর্বাণধারী 
রামচন্দ্র অবতীর্ণ হন। ইনি অস্ত্রের আরও 
উন্নতপ্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার 
লঙ্কাবিজয়াভিযান কেবল আধ্যাধিকার বিস্ত1- 
রের ইতিহাস নহে, কিন্ত আধ্যদিগের সমুদ্র- 
যান নি পীণে; ও ইতিহাস। সৈম্তসহ সমুদ্র 
পারে আপিয়া শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার 
উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্ত- 
কুল হইলেন। তখন নণপ নামক বিশ্বকর্মী।, 
পুত্র পিতার শিল্পবিষ্ভার় পারদর্শা বলিয়! 
জানিতে পারার তাহারই দ্বারা সমুদ্রে সেতু 
নিন্মাণের পরামর্শ করা হইল। তজ্জন্য নলের 
তত্বাবধানে অগণিত বৃক্ষ সকল সমুদ্রতীরে 
যন্ত্রযোগে আনীত হইল। নলের অসাধারণ 
শিল্পকৌশলে সেই সকল বৃক্ষদ্বার! অর্ণবযান 
প্রস্তুত হইয়! তৎসমস্ত পরম্পর যোজিত হুই- 
যাই সম্ভবতঃ সমুদ্রবক্ষে নৌ-সেতু গঠিত হইস্া 


ছিল। সমুদ্র-পোত নি্মাণ ও তৎসহায়ে 
সমুদ্রে আর্ধ্যরাজ্য বিস্তারের অনুষ্ঠান এই 
অবতারেই প্রথম হয় বলিগ্না শ্রীমত্তাগবতের 
শ্রীরামচন্ত্র সমুদ্রকে বিশেষরূপে শাসন করেন 
বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে,যখা--. . 


হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ । 


৪৫ 


"নরদেবত্বমাপন্নঃ জুরকাধ্য চিকীর্যয়। | 
মমুদ্রনিগ্রহাদীনিচক্তে বীর্ধযগ্যিতঃপরম্‌ ॥৮২২ 
১ম কক্ষে ৩য় অধ্যায়ত। 
“অষ্টাদশাবতারে দেবকার্ধ্য ' কারবার 


বাসনায় নগদেহ অর্থাৎ রাঘবরূপ ধারণ করিয়! 
মহ] বীরত্তে4 কার্ধ্য সমু্রনিগ্রহার্দি করিয়া 
ছিলেন।” এই মবতারে আরও একটা নূতন 
স্মরণীয় ঘটন! সঙ্ঘটিত হয়, তাহ! অনার্ধয- 
জাতির মিলন। বানর ও তন্গুক দ্বারাই 
শ্রীরামচন্দ্রের সৈম্তগঠিত হচ্ধ। পক্ষীজটাষু 
ও সম্পাতিকে তাহার পক্ষাব্ল'্ঘন করিতে 
দেখা যায়। রাক্ষদ বিতীষণ যুদ্ধের পূর্বেই 
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিত্রতাবন্ধন করেন। 
যুদ্ধের পর তিনি রাবণেরই রাজ্যে শ্রীরাম- 
চন্দ্রের সামস্তরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হুন। বলা 
বাহুল্য যে, এই সমস্ত জাতিই অনাধ্যবংশীয় 
মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুর্ষোক্ত 
পশ্তপক্ষীর নামে আত্মপরিচয়, জাতীয়বিশিষ্ট 
চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। পশুবিশেষের 
চর্ম কি পক্ষীবিশেষের পালক আপনার বেশ 
ড্ষার জন্ত নিয়ত ব্যবহার হইতে মনুষ্াজাতি 
বিশেষ যে তত্ব চিন্কন্বার৷ বিশেষরূপে নিদিষ্ট 
হইবে, তাহা! আশ্চর্য নহে। এ্রতিহাসিক 
অনুসন্ধানে অসভ্য অনেক জাতিকেই পূর্বোক্ত 
কারণে বা অন্তবিধ উপকারবশতঃ ইহাদের 
দ্বার জাতীয় রক্ষার হেতুতে পণ্তবা পক্ষীর 
নামে আপনাদের সাধারণ জাতীয় নাম 
রাখিতে জান! গিয়াছে। ইহাকেই 60191 
বলা হইয়া! থাকে । হিন্দুদমাজে সিংহ, নাগ 
প্রভৃতি বংশ নাম বর্তমানেও প্রচলিত রহি- 
াছে। র্াাক্ষসগণের গায় নরমাংসভূক্‌ মনুষ্য 
জাতি এখনও বর্তমান দেখা* ঘায়। নুতরাং 


শ্রীরাম অবতারে হিন্দুদিগের সহিত অনার্ধ্য 
জাতিদিগের প্রথম সন্ধি ও সমাজবন্ধন উত্তি- 
হাসে অতি প্রসিদ্ধ ঘটন|। 


২৪৬ 


ইস্থার পর হুলধর ও রুষ্৫,শুই যুগলাবতার 
হলধরই প্রথম ভূমিতে হুলচালনা দ্বারা 
কষিকাফ্রের পথপ্রদর্শক হইয়৷ আর্ধ্যসভ্যতার 
উৎকর্ষসাধন করেন। কৃষ্ণাবতারও এই 
তত্বই প্রচার করে& কারণ কৃষ্ণ শব কৃষণ 
( কর্ষণার্থক ) ধাতু হইতে উৎপন্ন । তীয় 
গোপালন, পশুপালন ধর্মেরই এঁতিহানিক 
নিদর্শন । শ্রীরামাবতারে আমরা আর্য 
জাতির সমুদ্র বিজয়ের প্রমাণ পাইয়াছি-_ 
এই অবতারে আমর! আধ্য-জাতির বৈদেশিক 
উপনিবেশ স্থাপানের প্রমাণ প্রাপ্ত হই। গ্রীকৃ 
দেবতা [761০0195 যে বলরামেরই সহিত 
অভিন্ন, তাহ! গ্রীক পুরাতত্ববিৎ 1)199013 
ও &00120 স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন 
ভারতের প্রত্বতত্ব বিশারদ পাশ্চাত্য পপ্ডিত 
কর্ণেল টড. পরিফাররূপে প্রতিপন্ন, করি- 
যাছেন-_[7৩10195 বলরামের “হরিকুলেশ' 
নামেরই অপতভ্রংদ-_-এবং চ57০9159 বংশধর 
| (76:501105) দিগের গ্রীসে প্রত্যাবপ্তনের যে 
এঁতিহাঁসিক কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা 
ধছুবংশ ধবংসের পর গ্রীসে ৰলরাম কর্তৃক 
উপনিবেশ যাত্রার বিবরণ বই আর কিছুই 
নহে। বস্ততঃ এই বর্ণনাতে পুর্বোক্ প্রত্যা- 
বর্তন কাহিনীর মূল ঘটনার ও অনুসন্ধান 
পাওয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে কর্ণেল টড. 
(0০01, 1০) লিখিয়াছেন,”-. 
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নব্যভারত। [ সগুবি'শ খণ্ড ৫ম সংখ্যা । 


05130110019) (হরিকুল) ০০1৫ 
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[017 20091 009 01950 9171 0925 
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ইহার পর ক্রিয়া-বুল, হিংসা-কঠোর 
বৈদিক উপধর্ম হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করি- 
বার জন্ত বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
অহিংল। পরমধর্শ,বলিয়! ঘোষণা করেন এবং 
বিশুদ্ধ উচ্চনীতির উপর ধর্মের ভিত্তি প্রতি: 
চিত করেন। 

তৎপর ধর্মের প্লানি হইলে ধর্ম সংস্থা- 
পনের আন্ত কলিতে কন্ধী অবতারের 
আবির্ভাব হইবেঠ। 

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমর দেখিতে 
পাইলাম যে, অবতারবাদে মনুষ্যের উন্নতি- 
ক্রমের সহিত ইতরজীবের উন্নতিক্রমও 
প্রদর্শিত হইয়াছে। মত্ন্ত, অশ্ব, কুম্ম, বরাহ, 
সিংহ, বানর, ভল্লুক, পক্ষী, গো প্রভৃতি 
প্রাণিগণ যেরূপে মনুষ্যের সংঅববে আসিয়াছে, 
তাহার পুরাবৃত্ত মন্ুষ্যের পুরাবৃত্তের সহিত 
প্রইথানেই গ্রখিত হইয়াছে । | 

মন্যোর জীবন কিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত 
হইয়! বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে, নিত্য 
প্রয়োজনীয় বস্তমকলের কি প্রকারে আবি- 
ফার হইয়াছে, উন্নতির বিবিধমার্গ কিরূপে 
প্রসারিত হইয়াছে--তাহার ধারাবাহিক স্কুল 
বিবরণ এই অবতারবাদ হইতেই সঙ্কলিত 
হইতে পারে। 

মত্ম্তাবতারে মনুষ্য জলবিহারী ছিল-- 
হয়গ্রীবাবতারে মনুষ্য ভাষার আবিষ্কার করিয়া 
প্রকৃত মন্ুযুীবন আরম্ভ করে- বরাহকল্লে 
জলনান্নিধ্যে মনুষ্যের প্রথম বাদ ছিল এবং 
আর্ত্র পৃথিবীতে বাস হেতু তখন কন্দমূলই 
খাস্ত হইয়াছিল ও বরাহু চর্দই আচ্ছাদন 
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অগ্নির আবিষ্কার হয়, তৎপর নৃসিংহাবতারে 
গভীর বনপ্রদ্দেশের গুহাসমীপস্থ বৃক্ষা্দ 
আগ্রয় হইয়াছিল-_-ফল মূল আহার্ধ্য হইয়াছিল 
ও সিংহচর্ম পরিধান হইয়াছিল। এই 
প্রকার অবস্থানই এই সময়ে নির্দিষ্ট হইত 
যেন জল স্ুপ্রাপ্য হয়--এই সময়ের অবস্থা 
বর্ণন করিয়। মত্ম্তপুরাণে লিখিত হইক্নাছে__ 
প্পর্বতাদধিবাদিন্তোহ্নিকেতাঃ পরস্তপ। 
ূ রসোল্লামঃ কালযোগাৎ ॥% 
হে পরস্তপ! সে সময়ে কেহ গৃহে বাস 
করিত না। সকলেই পর্বত গুহায় বা সমুদ্র- 
তটে বাস করিত এবং ইচ্ছানুপারে জলের 
উদ্ভাবন করিতে পারিত।* 
নরনারায়ণাবতারে ফল মূল তক্ষ্য ও 
বৃক্ষের বহ্ধল পরিধেয় হইয়াছিল এবং বাসগৃহ 
ও ভূষণাদ্দির প্রয়োজন ও ( পত্র পুষ্পরূপে ) 
তন্দার! সংসাধিত হইত- কৃত পুরাণে লিখিত 
আছে,“সরুদেব তয়! বৃষ্টা! সংযুক্তে পৃথিবীতলে 
প্রদ্দ,রাসংস্তথ। তাসান্তেভ্যোবৃক্ষঃ গ্রজায়তে। 
বর্তয়স্তি্ন তেভাত্তাস্ত্রে তাযুগমুখে প্রজাঃ 
সেই বৃষ্টি্বারা পৃথিবী একবার মাত্র 
সম্পৃক্ত হইলে, তাঁহাদিগের আশ্রয়স্বরূপ 
বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এ বৃক্ষ 
হইতে উহার্দের আবশ্তক বস্তু সকল উৎপন্ন 
হইত। অ্রেতাযুগের প্রথমে প্রজাগণ এরূপ 
বৃক্ষ হইতেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। 
“প্রানুর্বভূবুস্তাঁসাস্ত বুক্ষান্তে গৃহসংজ্ঞিতাঃ। 
বন্্রাণিতে প্রহ্য়স্তে ফলান্তাভরণানিচ 1” 
পুনর্বার সেইরূপ গৃহভূত বৃক্ষদকল 
গ্রাহ্ভূতি হইয়াছিল। সেই সকল বৃক্ষ, বস্ত্র, 
এবং আতরণরূপ ফল-প্রসব করিত। 
ইহার পর খষভাবতারে পণুপালনকাল 
উপস্থিত হইল। এই সময়ে গবাদি পপ্ড 
মনুষ্বের পালিত হইল। মনুষ্য ইহাদিগকে 


হিন্দুর অভিব্যক্তিবাঁদ। 
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চারণ করিয়া ইহাদের হুগ্ধে পুষ্টি লাভ করিতে 
লাগিল এবং ওষধিশস্তে জীবন ধারণ, করিতে 
লাগিল। এই সময়ে গুল্ম, ওষধি ও বৃক্ষা- 
দির সবিশেষ বৃদ্ধি হইল। মনুষ্য এক্ষণে 
পূর্বের সংহতি (যৌথ) জাবন পরিহার করিয়। 
প্রক্কত পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিবার 
উদ্োগ করিল। কু পুরাণে এই সময় এই- 
রূপ বর্ণিত হইয়াছে--__ 
“যা আলোবহুতরা আপর্নাঃ পৃথিবীতলে । 
অপান্তমেশ্ট সংযোগাদৌবধ্যস্তান্তদাবন্‌॥ 
অকালকষ্টাশ্চানুপ্ত। গ্রামা রণ্যাশ্চতুর্দশ । 
খতৃপুষ্পফলৈটশ্চব বৃক্ষ গুলাশ্চ জজ্জিরে ॥ 
ততঃ প্রাছুরতৃন্তাসাং রাগলোভশ্চ সর্ব্শঃ। 
অবশ্তন্তানিতার্থেন ভ্রেতাযুগবশেনবৈ । 
জ্তস্তাঃ পর্য্যগৃহুত্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্ববতান্‌। 
বৃক্ষগু-মীধীশ্চৈব প্রসহাতুবথাবলম্‌ ॥ 

“এইরূপে পৃথিবীতে যখন অধিক পরি- 
মাণে জল উৎপন্ন হইল, তখন এঁ জল ও 
মুত্তিকার সংযোগে ওষধ সকল উৎপন্ন হইয়া 
ছিল। এ ওষধির নিমিত্ত ভূমির কর্ষণ বা বীজ 
বপনের আবস্তকতা হয় নাই। এইরূপে কতক 
গুলি আরণ্য,কতকগুলিগ্রাম্য,সর্বশুদ্ধ চতুর্দিশ 
প্রকার প্রত্যেক খতুতে বিভিন্ন পুষ্প ও ফল 
দ্বারায় শোভিত বৃক্ষ ও গুল্স উৎপন্ন হইয়াছিল। 
ভবিতব্যতার অবশ্থস্তাবিতা হেতু ত্রেতা- 
যুগের প্রভাবে প্রজাদিগের বিষদ্বান্থরাগ ও 
লোভ সর্বপ্রকারে প্রবল হুইয়াছিল। সেই 
লোভবশতঃ তাহারা আপন আপন বলানু- 
সারে নদীতীরস্থ ক্ষেত্র, পর্বত, বৃক্ষ, গুম ও 
ওষধি সকল “বলপুর্বক অধিকার করিতে 
লাগিল। - 

ইহার পর বামণাবতার। এই অবতারে 
জাতিভেদ উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া! যায়।, 
পূর্বোক্ত শ্বাধিকার-ম্পৃহ। ব্রাহ্মণের মধ্যে 


৪৮ 


এখনও তেমন প্রবল হয় নাই। ব্রাহ্মণ 
এখনও .পুর্কেরই প্রাকৃতিক ভাবে জীবন 
পরিচালিত করিতে লাগিলপেন--ভোগবাসন। 
অপেক্ষ। ধর্ম চন্ঠাই তাঁহার অধিক অন্ুরাগের 
ঘবিষয় হইল। তবে এক্ষণে তদীয় জীবন- 
পর্বে এই পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হুইল থে তিনি 
বুক্ষ পরিত্যাগ্ব করিয়া! সামান্ত ভাবে ভূমিতে 
যক্জীয়াগির সাক্লিধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। 
ব্রাহ্মণ পার্থিব সম্পদ এইরূপে উপেক্ষা করা- 
তেই বামন বলির নিকট ত্রিপদ তৃ'ম যাজ্ঞা 
করিয়াছিলেন। ইহার পর পূৃথু অবতার । 


তাহা হইতেই পৃথিবীতে প্রথম রাজপদ ও 


রাজশাসন প্রবর্তিত হইল । পুর্ব ওষধি 
সকলের স্বভাবজাত শশ্তই মন্ুুম্ের উপজীব্য 
ছিল। এক্ষণে পৃথু প্রথম বীজ-রোপণ কৌশল 
প্রচার করিয়! পৃথিবীতে শম্ত উৎপাদনের 
উপায় উত্তাবন করিলেন। এই আবিষ্ষারটা 
জগতের এইরূপই হিতকর হইয়াছিল যে, ইহা 
ঈশ্বর যেন স্বয়ং পৃথুকে দিয়াছিলেন এরূপ 
বোধ হইয়াছিল-_তাহাতেই কৃুর্ম্ম পুরাণে উক্ত 
হইয়াছে--“পিতামহ নিয়োগেন ছদ্দোহ পৃথিবীং 
পৃথুঃ॥” 

পরশগুরামাবতারে পরস্ত দ্বারা বৃক্ষাি ছিন্ন 
হইয়! শাখ। প্রশাখাদি দ্বার গৃহাদি নির্মিত 
হইয়াছিল ও যজ্ঞাগ্রিসংরক্ষিত হইয়াছিল। এই 
সময়েই অস্ত্রের বাবহার প্রথম আরম্ত হয়। 
রামাবতারে ধন্ুব্বাণ উত্তাবিত হুইয়াখিল ও 
সমুদ্রপোতাদি! প্রথম নির্মিত হঈয়াছিল। 
বেদপ্রণেতৃ খষিদিগের অগ্রণী বশিষ্ঠ ও বিশ্বা- 
মিত্রের প্রভাব এই অবতারের উপর বিশেষ 
রূপে প্রখ্যাপিত হইয়াছিল। সুতরাং এই 
সময়ে যে বৈধিক লাহিত্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছিল--তাহা সহজেই অনুমান কর! 
যাইতে পারে। ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর. ক্ষতির 


নব্ভারত । [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


জনকরাজ উপনিষদ্‌-জ্ঞান প্রথম প্রচার করিয়। 
ব্রাহ্মণ সমাজে এরূপ প্রাধান্ত লাভ করিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি রাজধি আব্যা দ্বারা সম্মা- 
নিত হইয়াছিলেন। হলধরাবতারে কুষি- 
কার্ধ। প্রবন্তিত হইয়া শস্যাদি উৎপন্ন হওয়ায় 
থাদ্যের গাচ্্য হইয়া'ছল--শিল্পেরও সবিশেষ 
উন্নতি সাধিত হুইয়াছিল। এই অবতারে 
খষিদিগের মধ্যে মহধি ব্যাসদেবের ব্যক্তিত্ব 
সর্বাপেক্ষা উন্নত। তিনি এই ব্যক্তিত্বের 
দ্বারা যেন সকলকেই অভিভূত করিয়! রাখি- 
য়াছেন। কিন্তু এত মহিমান্বিত হইলেও 
তিনি বৈদিক খষি নহেন। তাহার পুর্বেই 
বেদ সকল বিরচিত হইম্নাছিল-_-এক্ষণে 
তিনি কেবল তাহাদিগের সঙ্কলন করিলেন, 
তাহাতেই তিনি “বেদব্যাস” বলির প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন। কিন্তু তিনি বেদপ্রণেতা না 
হহলেও পঞ্চমবেদরূপ মহাকাব্য “মহাভারত” 
ও “পুরাণ” মকল প্রণন্নণ কারয়াছেন এবং 
উপনিষদমূলক “বেদান্ত-দর্শন'”ও তিনিই 
রচনা করিয়াছেন। ধর্মপংহিতা সকলও এই 
সময়েই রাচত হইয়াছিল এবং তাহাতেও 
তাহার হাত দেখিতে পাওয়া! যায়। বুদ্ধাব- 
তারে আর্য অনার্য কলের মধ্যেই সভ্যতা 
ও ধর্মের বিস্তার হইয়াছিল এবং ধন্মনীতির 
সবিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইরাছিল। এই 
সময়ে নীতিশাস্ত্, গল্প প্রভৃতি নৈতিক সাহিত্য 
ও কাব্য নাটকাদ্ির উৎপত্তি ও সবিশেষ 
পরিপুষ্তি লক্ষিত হয়। স্থাপত্য ও তাস্থর্যয 
শিল্পের সাতিশয় পারিপাটযও এই সময়ে 
প্রদর্শিত হুইয়াছিল। বৈদেশিক ধর্মপ্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক বাণিজ্যও এই সময়ে 
সম্যক্‌ প্রকারে প্রবর্তিত হয়। পূর্বোক্ত 
আলোচন! দ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম 
যে হিন্দুর অবতারবাদে মানব-বিকাশের 


ভাদ্লে, ১৩৯৬ ] 


পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মৃগয়াধুগ 
(1)0007710-50556 ) পণশুচারণ-যুগ”, (1985- 
(0181 50706) “কৃষি-যুগ” (88৮08105121 
50806) ও শিল্প-বাণিজ্য-ঘুগ (110050191 
৪00 ০0101070181 502০) প্রতৃতি সমস্তই 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । আমরা আরও দেখিতে 
পাইয়াছি যে, মন্ুষোর বিশেষতঃ আর্ধ্য- 
জাতির শারীরিক, মানসিক, . নৈতিক, 
আত্মিক সমস্ত বৃত্তির সমুচিত স্ঘুপ্তির একটা 
স্থুলক্ষিত এঁতিহাসিক-হ্ুত্র এই অবঠার- 
বাদের মধো অনুহ্াত রহিয়াছে । এই 
অবতারবাদ্দে আমরা আর্ধাধর্ম প্রতিষ্ঠার 
পুরাবৃস্তও পাঠ করিতে সমর্থ হই। বেদই 
আর্ধ্যধর্ম্ের মূল__তাঁহাতেই প্রথমাঁবতারেই 
বেদ"ধারণের কথ! পাওয়া যায়। কৃত আর্ধ্য- 
জাতিকে পৃষ্ঠে আশ্রয়দান করিয়৷ বেদ-রক্ষার 
সাহাধা করিপ্না অবতার হইয়াছেন। বরাহ- 


কল্পে বৈদিকধর্ম পুষ্টিনাভ করিতে আরম্ত- 
করে_--তাহাতে বরাহ বেদোদ্ধার-কর্ত। 


বলিয়া বর্ণিত হইম্াছেন। কিন্তু আর্্য- 
দিগের ধর্মচ্চচা শীগ্রই অনার্ধাদিগের নিকট 
হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইল। ধর্ম লইয়া আর্ধা 
ও অনার্ধের মধ্যে ভীষণ সঙ্বর্ষ উপস্থিত 
হইল। এই সঙ্ঘর্ষে আর্ধাগণই বিজয়ী হইলেন। 
অনার্ধয নেতা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য-কশিপু 
নিহত হইল। এবং অনার্ধ্য রাজ। বলি 
আর্ধাূমি হুইতে বিতাড়িত হুইলেন। 
পূর্বোক্ত দৈতাদিগের নামের হিরণ্য শব্দসটী 
বিশেষ রূপে লক্ষণীয় । হিরণ্য শব্ষের অর্থ 
নুবর্ণ। সুতরাং ছিরণাক্ষ শবের অর্থ পীত- 
চক্ষু ) ছিরণ্যকশিপুর অর্থও বোধ হয় পীত- 
দেছ। ইহার মধ্যে আমরা যেন মঙ্গোলীয় 
জাতির লক্ষণই পাইতেছি। এখনও ইহারা 
পীতবর্ণ জাতি (61105 1৪০০) বলিয়া 


৩২ : 


ছিন্কুর অভিব্যক্তিবাঁদ। 


২৪৯ 


কথিত হইয়া থাকে । আমেরিকার 7২০০ 
নামক মান্দিম জাতির, তাতরবর্ণ 
এই পীতবর্ণেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। 
পুর্বোক্ত প্রকারে অনার্ধাজাতির প্রতিপক্ষত। 
বিদলিত হুইল বটে, কিন্তু আধাদিগের মধ্যে 
ঘোরতর আত্ম-কলহ বাধিয়া গেল। তাহা- 
দিগের মধ্যে এক্ষণে ব্রাঙ্াণ ও ক্ষত্রিয়, এই 
ছুই ভাগ হইয়! প্রাধান্তের জন্ত প্রবল বিরোধ 
চলিতে লাগিল। ব্রাহ্ধণ ধর্মের পক্ষ আশ্রয় 
করিলেন,ক্ষত্রিয় বলের পক্ষ আশ্রপ্ন করিলেন । 
পরিণামে ধর্ম্নেরই জয় হইল। এই জদ্বের 
দ্বারা বেদ-চ্চায় নবোৎসাহ সঞ্চারিত হইল, 
এবং বৈদিক সাহিত্য অপুর্ব সমৃদ্ধি লাত 
করিল। এই সময়েই বেদ সকলের পূর্ণ- 
পরিণতি হইল। ইহারই পর বেদ-বিতাগের 
কাল ও বেদান্ুগমনে পুরাণ ও সংহিতা- 
রচনার কাপ আসিল। হিন্দুদিগের উচ্চ 
চিন্ত। হইতে যে ফড়দর্শন প্রস্থত হইল, 
তাহাতেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইল। 
বৌদ্ধধর্ম বৈদিক বিকৃত কর্ম কাণ্ডের বিরুদ্ধে 
উতিত হইলেও সাব্বিক কর্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান- 
কাণ্ড কথনও বর্জন করে নাই। অতএব 
পূর্বোক্ত আলোচন! দ্বারায় আমরা বুঝিতে 
পাগিলাম যে, হিন্দু আধ্যট?িগের সমস্ত, 
উন্নতিরই মুলে বৈদিক ধর্মই জল-পিঞ্চন 
করিয়াছে। 

এক্ষণে আমর! হিন্দু অভিব্যক্তির অন্ত 
একটা দিক্‌ প্রদর্শন .করিব। হিন্দুগগ সমুদ্র- 
মন্থনে মৌলিক বা সাধারণ অভিব্যক্তি নির্দেশ 
করিয়াছেন, অবতারবাদদে বিশেষাভিব্যক্তি, 
নির্দেশ করিয়্াছেন। আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মা- 
নুসারে আমাদের জীবনের উন্নতি অবনতি 
হয়, ইহা একপ্রকার সর্ধবাদিসন্মত। ইহাই 
কর্মফল রূপে স্ুবিদিত হইয়াছে। আমরা 


[11701217 


৫৬. 


সাধারণতঃ শুনিয়া থাকি “বুদ্ধি কর্মান্থ- 
সারিণী 1” কর্মের অনুগত হুইয়াই বুদ্ধি 
আমাদিগের বর্তমান, ভবিষ্যৎ জীবনগতি 
নির্ণয় করিয়। থাকে । সুতরাং ব্যক্তিগত 
বিকাশের মূলে" কর্মই একমাত্র প্রবর্তক। 
হিন্দুর ন্বর্গনরকের সোপান এই কর্মন্বারাই 
গঠিত ॥ সন্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের 
বিভিন্ন মিশ্রণের দ্বার কর্মের আবার অনন্ত- 
বৈচিত্র্য'সাধিত হুইয়াছে। হিন্দুর চৌরাশী 
লক্ষ বা কোটী কোটা যোনি ভ্রমণ বা জন্মান্তর 
এই কর্ম্বেরই বিপরিপাক মাত্র যথা-_- 
“দেহাদুতব্রমণঞ্চ ন্নাৎ পুনর্গর্তেচ সম্ভবম্‌। 
যোনি কোটা সহস্রেষু গৃতীশ্চান্তাস্তরাত্বনঃ 1” 
মনুসংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়,৬5 শ্লোক । 
“দেহ হইতে জীবাম্মার উতক্রমণ, পুনর্ববার 
গর্ভবসে জন্ম গ্রহণ এবং কুকুর শৃগালাদি 
কোটী কোটা নিকৃষ্ট জীবের গর্তে গমনাগমন, 
এই সকল আপন আপন কর্মের ফল, ইহা 
চিন্তা করিবে। 
জ্ছতরাং হিন্দুর ব্যক্তিগত বিফাশের সংখ] 
গণনার সাধ্যাতীত। যেস্কলে পাশ্চাত্য 
অভিব্যক্তিবাদ এখনও সমস্ত বিকাশের সংখা। 
গণনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই, তংস্লে 
থেই ম্মরণাতীত কালেই হিন্দু সমস্ত বিকাশের 
€খ্যা গণনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহ] 
অবশ্তই হিন্দুর দূর-লক্ষিণী প্রতিভার পরিচয়। 
হিন্দুর এই অগণিত ব্যক্তিগত বিশেষের কিন্তু 


নব্যভাঁরত । 


[ সপ্তবিংশ থণ্ড১ ৫ম সংখ্যা । 


মুল-রহস্ত সেই এক কর্মফ+ ইহাকে 
00181 52190017 ( শ্বতঃ নির্বাচন ) ব। 
80813086007 (সাম্যকরণ ) যাহাই বল। 
যাউক না কেন, সকলই সেই কর্খফলেরই 
অর্থাস্তর মাত্র॥ প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদের এই 
বিশালতা দ্বারা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের 
চমৎকারিত্ব যে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

হিন্দু অভিব্যক্তিবাদের যে তিনটা পর্য্যায় 
আমরা উপরে প্রদর্শন করিলাম,তাহার সহিত 
হিন্দুর সাহিত্যবিকাশও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
রহিয়াছে, তাহা নির্দেশ করিলেই আমর! 
প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারি। বৈদিক 
উপাসনার প্রধান লক্ষ্য অমৃত পান করিয়ঃ 
অমরত্ব ( দেবত্ব ) লাভ॥ তাই অমৃতকল্প সোম- 
রস পান করিয়। খষিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হুইয়ঃ 
গাইয়াছিলেন_-“অপাম সোমমমৃত। অভূম, 
এই অমৃতই সমুদ্রমস্থনের সার। স্থতরাং 
সমুদ্রমন্থন বৈদিক অভিবাক্তি। পুরাণেই 
অবতারবাদের উৎপত্তি সুতরাং অবতারতত্ব 
পৌরাণিক অভিব্যক্তি । কর্মফল ও জন্মা- 
স্তরবাদ দর্শনপ্রতিপাদ্দিত সত্য, স্থতরাং কর্মম- 
বাদ দার্শনিক অভিব্যক্তি। এইকূপে হিন্দুর 
বেদ, পুরাণ, দর্শন, প্রধান তিন শ্রেণীর 
সাহিত্যে অভিবাক্তির তিন ক্রম .পরিক্ষ:ট 
হইয়া! ইহা পূর্ণাবয়ব লাভ করিয়াছে। 

শ্রীণীতলচন্ত্র চক্রবর্তী । 


" ১০৭৯ 


শীতাম্ম অন্বভ্ান্রন্বা 1 (০9 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর।) | 


(5) অবতরণের প্রণাী (70095) | 

অবতরণের গ্রগালী হৃদরঙ্গম করিতে 
হইলে মুক্তির পূর্বে এবং পরে সাধকের 
কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে এবং মুক্তিরই ব| 
অর্থ কি, তাহা অবগত হওয়া! উচিত। 

মুক্তির অর্থ স্বাধীনতা । জীব যে জন্ম, 
মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, হুঃথ, কষ্ট প্রভৃতি ভোগ 
করিতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার নাম মুক্তি। ইহাই মুক্তির সাধারণ 
অর্থ। ৃ 
বৌদ্ধদের মতে নিম়োক্ত প্রকারে মুক্তি 
পাওগা। যার । ““অবিগ্ঠ) হইতে সংস্কারের 
উদ্ভব হয়। সংস্কার হইতে জ্ঞানের উপ্তব 
হয়। জ্ঞান হইতে নাম রূপের, এবং নাম রূপ 
হইতে ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয় বিষয় উদ্ভুত হয়। 
ছয় ইন্দ্রি্ন বিষয় হইতে স্পর্শ,স্পর্শ হইতে অঙ্- 
ভব, অনুভব হইতে ভৃষ্/, ভৃষ্ণ। হইতে গ্লাগ, 
রাগ হইতে সত, সত্তা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে 
জরা, মৃত, শোক, রোদন, ক্লেশ, খেদ, 
ও হতাশ। আমাদের সমগ্র হুঃখই এইরূপে 
উদ্ভৃত হয়। অবিস্কার বিনাশের বারা সংস্কার 
নষ্ট হয়, সংস্কারের নাশ দ্বার নামরূপের নাশ 
হর, নামরূপের নাশ দ্বার! ছয় ইন্দ্রিয় বিষয়ের 
নাশ হয়। এইরূপ পর পর নাশ দ্বারা জন্ম 
ও আনুষঙ্গিক ছুঃখের নাশ হয়।*” * বৌদ্ধ- 
দের মতে ইহাই নির্বাণ ব মুক্তি। | 

হিন্দুদের মতেও জন্ম জরা ব্যধি প্রভৃতি 

ইইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। কিন্ত 
হারে ৭ তি 


সাধারণতঃ মানব আবর্তে (110081, ৮৬০- 
1061017 ) ফিরিয়। ন। আসার নামই অনেকে 
মুক্তি বলিয়া থারেন। 

উপনিষদে আমরা হুইটা মার্গের কথ 
দেখিতে পাই ।--দেবযান ও পিতৃষান। 
সাধারণ জীব মৃত্যুর পর পিতৃযানে গমন 
করিয়া থাকেন। এই যানের অপর নাম 
ধূমমার্গ বা দক্ষিণায়ন। এই যানে ধাহারা যান, 
তাহারা আবার মানব আবর্তে ফিরির! আ+সিগ্া 
থাকেন। আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাই ষে; 
সাধারণ জীব ত্রিলোকীর মধ্যে আবদ্ধ রুহি- 
যাছে। তাহারা ত্রিলোকীর মধ্ো--অর্থাৎ 
ভূ, ভূবঃ ও স্বল্লেেকের মধ্যে-_যাওয়৷ আসা 
করিতেছে। ইহারাই পিতৃষা- -ামী। | 

দেবযানের 'অপর নাম উত্তরায়ণ। যে 
সকল সাধক দেবযানে যাত্রা করেন, তীহারা 
জিলোকীর ম্বীম। অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ 
মহঃ, জন তপঃ ও সত্য লোকে উপনীত 
হইয়। থাকেন। সত্যলোকের অপর নাম 
ব্রহ্ধলোক। সেখান হইতে তাহাদের আর 
ফিরিতে হয় না। “এতেন প্রতিপস্তমান! 
ইমং মানবমাবর্তং নারর্তস্তে'” (ছান্দোগ্য, 
৪।১৫।৫ )__-অর্থাৎ, এ পথে গমনকারীকে 
'আর মানব আবর্তে ফিরিয্। আপিতে হয় না । 

উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে.যে, -“ব্রঙ্গ- 
লোকান্‌ গময়তি তে তেষু ব্র্লোকেধু পরাঃ 
পরাবতে। বসন্তি'--অর্থাৎ, তাহার! ব্রহ্ধ- 
লোকে দীর্থাঘুঃ ব্রহ্মার আযুঃ পরিমিত কান 
বাস কষেন। .অন্তত্--স খলু এবং 


৪৪২ 


বর্তয়ন্‌ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পন্ততে' 
ছান্দেগা ৮১৫ ১), অর্থাৎ, তিনি এইরূপে 
থাকিয়! 'যত দিন ব্রদ্মার আবু; তত. দিন 
ব্রহ্মলোকে থাকেন। কিন্তু গীতায় উল্লিখিত 
হইয়াছে যে ভ্রীবের ব্রহ্মলোক হইতেও পুন- 
দ্বাবর্তন ঘটিয়া থাকে । যথা,___ আব্রঙ্গ- 
ভূবনাল্পোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন/”--(৮১৬) 
অর্থৎ, হে অর্জ,ন! ব্রহ্মলোক হইতেও 
ভীব পুনরায় আবর্তন করিয়া থাকে । শ্রীধর- 
ক্ব/মী লিখিয়াছেন যে, “ব্রন্মলোকন্তাপি বিনা. 
শিত্ব(ৎ তত্রত্যানাম্‌ 'অনুপৎজ্ঞানানাম্‌ অবশ্তাং- 
ভাবি পুনর্জন্ম”-_অর্থাৎ, ব্রহ্মলোক ব! সত্য 
লোক যখন বিনাশী,তখন ব্রহ্গলোকগত জীবে- 
রও 'অবশ্তই পুন্জন্মি হইবে, যদি না তাহাদের 
জ্ঞান উৎপর হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে 
ষে, বঙ্গাপোক প্রাপ্ত সাধকের কল্পের মধ্যে 
'আবুত্তি হয় না, কিন্তু কর ক্ষম হইলে, 
৭ তাহীকে ও ফিরিতে হর, কারণ কল্পক্ষয়ে 
ব্রদ্মলোকাধিরও নাশ হয়। 
পূর্ববেক্ত দেবযান ক্রম-মুক্তির গথ। 

যাহারা এইরূপ ক্রমমুক্ত-ফলদার়ী উপা- 
সনার দ্বার! ব্্ষলোক প্রাপ্ত হন, তাহাদের 
ব্রচ্মলোক অবস্থান কালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, তবেই তাহারা! কল্লান্তে ব্রহ্মার সহিত 
মোক্ষ লাত করেন। স্মৃতিতে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, 

বর্ষণ সহ তে পর্বে সম্প্রাপ্ডে প্রতিসঞ্চারে। 
পরপ্তান্তে কৃতাত্মানো প্রবিপত্তি পরং পদমূ.॥ 

অর্থাৎ কল্সান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, 

তখন তাহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আযুর 
অবসানে ক্ৃতীর্ঘ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন। 
সুতরাং. মানব আবর্তে না ফিরিলেই যে 
জীধের মোক্ষ হইবে, তাহা! নহে। এ কল্পে 
€স' দানব লাবর্তে না ফিরিতে পারে বটে, 





নব্যভারত | [ সগুবিংশ ৎণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


কল্পাস্তে তাহাকে ফিরিতে হইবে। কিন্ত 
যদি সে ব্রহ্মজ্জানের অধিকারী হয়,তাহা! হইলে 
তাহার পরমপদ প্রাপ্তি হইবে) 

উপাসনার তারতম্যে মুক্তিরও তারতম্য 
হইয়া থকে । এই প্রকার মুক্তি সম্বন্ধে 
আমরা বাযুপুরাণে দেখিতে পাই যে,_- 
"্দশমন্বস্তরানীহ তিসীন্্িয়চিন্ত কা: 
ভৌতিকাস্ত শতং পুর্ণং সহত্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥ 
বৌদ্ধা দশ সহত্রানি তিঠস্তি বিগতঙ্বরঃ | 
পুর্ণং শতসহত্রন্ত তিষ্স্ত্যবা ক্রচিস্ত কঃ ॥ 
নিগুণং পুকরুষং প্রাপ্য কালনংখ্য। ন বিদ্যাতে ॥ 

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপানকগণের মুক্তিকাল 
দশ মনবস্তর, সুক্্ভূত উপাসকগণের শত 
মন্বন্তর, অহঙ্কারোপাসকের সহঅ মন্বস্তর, 
বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্বের উপাসকের দশ সহশ্র 
মন্বস্তর এবং এবং প্রকৃতি উপাসকের লক্ষ 
মন্বন্তর। নিগুপ পুরুষকে পাইলে গ্রর্থাং 
আত্মজ্ঞান লাভ করিলে কাল পরিমাণ থাকে 
না অর্থাত প্রত্যাবৃতি হয় ন1। 

স্থতরাং মানব আবর্তে ফিরিয়া! না৷ আসি- 
লেই যে মুক্তি হয়, তাহ! নহে। তাহা হইলে 
মুক্তির লক্ষণ কি? দার্শনিক পণ্ডিতগণ 
বলিয়া থাকেন যে সংবিতের (০07501095" 
11959) অনন্ত ও সার্বজনীন প্রসারণের 
$ 85098115101) নামই মুক্তি। প্রসারিত 
দংবিতের উচ্চতম স্তর গুলিকেই সাধা- 
রণতঃ লোকে ভুলক্রমে মোক্ষপদ বলিয়। 
বর্ণন৷ করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ সংবিত্মক -» 
তিনি সংবিৎ ভিন্ন আর ফিছুই নহেন--"তিনি 
চৈতন্তের মহাদযুদ্র। তাহাকে অবগত হইতে 
হইলে কেবল মাত্র সংবিতের স্বারাই অবগত 
হইতে হইবে। 

জীবও অমির -স্ফলিন্নের ভ্তায় সেই 
সংবিতের সামা কণা মাজ, উপাধিকপ 


ভার, ১৩১৬ ] 


গ্ডির দ্বারা আবদ্ধ। তাহার ভিতর প্রশ্ব' 
রিক সংবিতের (1)1511)5 501850590981)5১5 ) 
ক্ষমতা সকল অপ্রকাশিত ভাবে বর্তমান 
রহি্ধাছে। ক্রমবিকাশের ছ্বাগা গ্ সকল 
ক্ষমতা ক্রমশঃ প্রকাশিত হুইপ! থাকে। 
এইজন্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, 
মনুষ্টের সংবিৎ কুম্গমকলিকাবং অপ্রক্ষ,টিত 
কিন্তু উহা যখন সন্যগ্‌ প্রক্ষুটত সইবে, তখন 
ভগবান রূপ কুনমে পরিণত হুইবে। মনুষ্য 
সংবিতের সম্যগ্‌ প্রচ্ষঘটত অবস্থা নামই মুক্ত 
বা মোক্ষ ।।কন্ত এই অবগ্থার উপনীত হইতে 
হইলে নন্ুষ্যকে সংাঁবতের বিভিন্ন পর্ব পার 
হইতে হয়। এবং উক্ত পর্ব পার হইতে 
মনুয্যুকে এক এক লোক তোগ করিতে হয়। 
মন্ুয এক প্রকার সংবিতে ভূলোক ভোগ 
কারয়। থাকেন, তদপেক্ষী ডচ্চওতর সংবকে 
তুবর্জোক, তদপেক্ষা উচ্চতর সর্বিতে 
স্বল্লেণক এবং তদপেঞ্ষা উচ্চঠর সর্ধবতে 
মহর্লোক ভোগ কাপয়া থকেন। এই 
প্রকারে উচ্চ হহতে উচ্চওর সংবিতে জন, 
তপ ও সত্য লোক ভোগ করি৷ থাকেন। 
এই খানেহ ব্রঙ্গাণ্ডের সীমা শেষ। আরও 
উচ্চতর সংবতে জীব ব্রহ্ম।ও ঙেদ কারয়। 
থাকেন। আমর। এইরূপ যোগীর কথ। 
শাস্ত্রে পাইয়া থাকি । শরমপ্তাগবতের ছ্তীক় 
স্কন্দে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এহরূপ যোগী 
এক বন্ধাণ্ডে মুক্ত হন বটে, কিন্তু অপর 
ব্রঙ্গাণ্ডে মুক্ত নহেন, কারণ সকল ব্রন্ধাও 
এক প্রকারে গঠিত নহে। এই প্রকারে 
জীৰ তই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় 
যাইতে থাকেন, ততই সংবিতের প্রনারণ 
হইয়া থাকে। যখন তিনি উপাধিরূপ গণ্ডির 
বাছির হইয়া! থাকেন, তখনই তিনি মুক্ত 
হুইস্থ। খাক্কেন। 


গীত[য় অবতারবাদ । (৩) 
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কিন্তু মুক্তির পরও মুক্তের আরও অবস্থ। 
আছে। ৰোৌচ্ধিরা এই পকল অবস্থাকে 
যথ। ক্রমে পর-নির্বাণ ও মহা-পর-নির্বণ 
খলিম। থাকেন। 
মুক্তর পঞ্জেও ছুইটী পথ আছে। সেই 
হুহটা পথের আলোচনা করিবার পুর্বে মুক্ের 
শগীর থাকে (কিন, ততৎসন্বন্ধে আলোচন। 
কর প্রয়োজন। শাস্ত্রে উাঁলখিত হহয়াছে 
যে, অভাব বাদ[রগ্লাংহ্েবম। ভাবং 
ঞোমনিবিকল্ামননা্। দ্বাশাংবৎ উত- 
বিধং বাদরাম্মণোহতঃ| তন্বভাবে মন্ধবহ্চ্চ 
পণ্ঠতে। ভাবে জাগ্রদবৎ।” 
( ব্রহ্মম্ব্র, 881১৯-১৪ ) 
অর্থাৎ বারি বলেন, থাকে না, মিনি 
বলেন, থাকে । ৰাপরারণের মত এই সে, 
শগাঁর থাক। ন। থাকা, মুক্তের ইচ্ছাধান। 
যি শর্মীর থাকে, তবে ঞাগ্রতবৎ ভোগ হুম? 
যদ না থাকে, তবে স্বপ্রবৎ ভোগ হয়। 
শ্রষত বালয়াছেন যে,--“স একধা ভবতি, 
[তরধ। ভাত, পঞ্চবা, সপ্তধা”--তিন এক 
হন, (তিন হন, পঁঁচ হন, সাত হন, অর্থ/ৎ 
মুক্ত হচ্ছ।বপে কাবু রচন। কারতে পাঞ্জেন 
এবং তাহার সংবতের প্রসারণ হওগাতে 
সেহ সনস্ত দেখে অনুপ্রবেশ কারতে পারেন্‌। 
মুক্ত সমস্ত [ব্যয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বটে কিন্তু 
উক্ত হইয়াছে যে,--“জগদ্‌ব্যাপার বর্জনম্” 
(ব্রহ্গস্ত্র 881১৭ )-_ অর্থাৎ জগতের স্থৃষ্টি- 
স্থৃতি লয়ে তাহার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। 
আরও উক্ত হ্হয়াছে যে পপ্রত্যক্ষোপদেশা- 
দিতি চেন্ন আধকারিমগ্ডলস্থোক্ডে” (ব্রহ্গ- 
স্তর, 818১৮ )-স্অর্থাৎ তাহার বে ভোগ 
হয়, তাহা এই সৌরমগলেই সীমাবদ্ধ | 
কারণ পূর্বেই, উল্লিখিত হইয়াছে যে, সকল 
স্রদ্ধাও্ড মান নহে, বিনি এই বন্ধাণ্ডে সু 
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হইয়াছেন, ভিনি এইযুত্রক্গাণ্ডের এশ্বধ্য ভোগ 
করিয়া! থাকেন, অপর ব্রঙ্গাণ্ডের সহিত 
তাহার কোন সম্পর্ক নাই। শ্রীরামানজও 
এই কথ। বলিয়ছেন £বে,_“আধিকারিকা 
অধিকারেষু নিযুক্তা :স্তেষাং মণ্ডল।নি লোকাঃ 
তৎস্থাভোগ। মুক্তসা ভবস্তি।” 

_ এখন দেখা যাউক, মুক্তের কি কি এর্য্য 
ভোগ হইয়৷ থাকে । শ্রুতি বলিয়াছেন যে,-- 
“আপ্রোতি স্বারাজ্যম্‌ আপ্পোতি মনসপ্পতিং 
সর্ধে দেবাঃ তশ্মৈ বলিম আহরস্তি। সং 
কল্লাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্টস্তে। সর্বেষু 
লোকেধু কামচারে! ভবতি।”--অর্থাৎ তিনি 
্বরাট হন, তিনি মনের অধিপতি হন। 
সমস্ত দেবগণ তাহাকে বলি প্রদান করেন। 
সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ তাহার সমীপে উপ- 
স্থিত হন। তিনি সমস্ত লোকে কামচর 
হইয়া থাকেন। ইহাকেই স্বারাঙ্্যসিদ্ধি 
বলে। বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, মুক্তের যে 
ধশ্বর্য্য, তাহ! সংকল্প মাত্রে উপনীত হয়। 

কিন্ত আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উিত 
হইয়া থাকে যে, সকল মুক্তেরাই কি এইরূপ 
ধশ্বর্ধ্য ভোগ করিয়া থাকেন? তাহ! করেন 
না। এই অন্ত বৌদ্ধের মুক্তের ভিতর 
তিনটা শ্রেণী কারয়াছেন। যথ!,--ধর্্মকান্ন- 
মুক্ত, সম্ভোগকাক্মুক্ত এবং নিম্মীণকায় 
মুক্ত। যে সকল মুক্ত পূর্বোক্ত প্রশ্বধ্য ভোগ 
করিয়া থাকেন,ঃঅর্থাৎ ধাহাদিগের শ্বারাঞ্য- 
সিদ্ধি হইয়াছে, তাহাদিগকে সম্ভোগকায় 
মুক্ত বলে। বিদেহমুক্তিগকে ধর্্মকায় 
মুক্ত বলে। তাহাদের শরীরের নাশ হইলে, 
গাহারা ব্রন্মে ণনিমজ্জিত হইয়া থাকেন। 
“তস্য তাবদেব চিরং যাবন্‌ন বিমক্ষোথ 
পংপৎস্যে*--অর্থাৎ ভীবন্ুক্তের ততদিন 
বিবিল্থ হয়, যতদিন না তাহার প্রারনক্দগ হয়, 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


পরে তিনি ব্রন্ষে সংঘুর্ত হন। তীহাদের 
আর তখন কোন পৃথক সত্ত। থাকে ন। 
বিদেহমুক্ত,সন্বন্ধে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে-_ 
“বিদেখ-প্রক্কৃতিলয়াস্ত মোক্পদে বর্তস্তে, 
ন লোক মধ্যে হ্যন্তা ইতি” (পা। স্থু 
বিভূতি পদ, ২৬)-__অর্থাৎ বিদেহ ও প্রকৃতি 
লক যোগীগণ মোক্ষপদে অবস্থিত, ব্রহ্মাণ্ড 
মধ্যে বাস করেন না, উপনিষদোক্ত দৃষ্টাস্তের 
লবণের পুত্তলি যেমন জলে নিশিয়া যায়, 
ধর্ম কায়মুক্তগণও দেইরূপ বক্ষে লয় প্রাপ্ত 
হন। এই দুই প্রকার মুক্ত ভিন্ন আরও 
এক প্রকার মুক্ত আছেন, তীহার্দিগকে 
নির্মাণকার় মুক্ত বল! হয়, ব্যাসভাষ্যে ইহা- 
দিগকে ননিম্মীণদেহণ বলা হইয়াছে । 
তাহারা শ্রন্দে নিমজ্জিত হন বটে, কিন্ত 
তাহাদের পৃথক সন্তা থাকে। তাহার! 
তাহাদের সংবিতের কেন্দ্র (০০7095) 
অক্ষুণ রাখিয়া থাকেন। তাহারা মনে করি- 
লেই ব্রন্গে নিমজ্জিত হন এবং মনে করিলেইঁ 
বহির্থত (16-01779122 ) হইয়া থাকেন। 

ধর্মকায় ও নির্্মাণকায় মুক্তগণ ছুইটা 
বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই 
ছুইটী পথ:.জীবদুক্তির পর পারে। এই 
ছুইটী পথ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ইঙ্গিতে আভাস 
বেওয়! হইয়াছে মাত্র। কিন্তু যাহার! আধ্যা- 
স্বিক পথারলম্বী, তাহার এই ছুইটা পথ 
সন্ধন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন। ৬০1০৪ ০? 
0) 511605 নামক গ্রন্থে এই ছুইটী পথ 
সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। * 
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ভাদ্র, ১০১৬] 


“সংজ্ঞ| ( বোধি ) অনন্ত জ্যোতি; আহরণ 
করিতে পাত্র সত্য, কিন্তু তাহার ফলে যে 
নির্বাণ লাভ হয়, তাহ! বিনাশের নামাস্তর। 
তাহাতে গতাগতি নিবৃন্ত হয় বটে, কিন্ত 
তাহার দ্বারা করুণা নিঃশেষিত হইয়। যাঁয়। 
য়ে সিদ্ধ বুদ্ধ ধর্মকারের মহিমায় আপনাকে 
মণ্ডিত করেন, তিনি জীবের উদ্ধার সাধনে 
সহায় হইতে পারেন না। হায়! বাষ্টির জন্ত 
কি সমষ্টি উৎসন্ন হইবে? একের কলাণের 
জন্য কি সমগ্র মানবের কলাণ নিরুদ্ধ 
থাকিবে? এই নির্বাণের পথ আধ্যাত্মিক 
স্বার্থপরতার পথ; ইহা অনাবৃত (সাধারণ) 
পন্থা । রহস্ত পথের পথক বোধিসত্বগণ, 
পরম কারুণিক বুদ্ধগণ, এই পথ পরিহার 
করেন। জীবের হিতার্থে দেহ বহন কর! 
প্রথম সোপান । ছয় পরিমিতা আয়ত্ত করা 
দ্বিতীয় সোপান । ধিন নির্াণকায়ের দীন- 
বেশে বিভুষিত হন, তাহাকে জীবের পরি- 
ত্রাণের জন্ত আপনার অনস্ত সুখ বিসর্জন 
দিতে হয়। নির্বাণের ভূমানন্দের অধিকারী 
হইয়া সে আনন্দ পরিবর্জন করা--ইহাই এই 
পথের সর্বোচ্চ শেষ সোপান। সেবার 
পথে ইহার উপর আর নাই। ইহাই জীবের 
হিতার্থে আত্মোৎসর্গকারী সর্ববসিদ্ধ বুদ্ধগণের 
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গীতায় অবতারবাদ । (৩) ২৫৫ 


মনোনীত রহন্ক পথ” (পন্থা, 
নম সংখা )। 

ইহ! হইতে আমর! বুঝিতে পারিতেছি 
যে, জীবন্ুক্তির পরে কি কি ছুইটা পথ 
আছে। একটা নির্বাণের .পথ (790, 
061210981)0119601 ) আর. একটী সেবার 
পথ (05007 10170701969 01 
“নির্বাণের পথ অনন্ত সুখময় । সে পথের 
পথিককে জরাজন্মমৃত্থাগ্রপ্ত নশ্বর সংসারে 
আর পদার্পণ করিতে হয় না। তিনি জগ- 
তের ছুঃখ দহনের অভীত হইয়া কর্মচক্রে 
নিপাঁড়িত জীবমগ্ডলীর সম্পর্ক হারাইয়া, 
একান্তে নিশ্চিন্তে তৃমানন্দ অনুভব করেন। 
কিন্তু যিনি সেবার পথের পথিক, যিনি জীবের 
হিতব্রত উগ্ভাপন করিতে উদ্যত, যিনি সংস|- 
রের হর্ভওর ছঃখভার নিজস্কন্ধে বহন করিতে 
প্রস্তত, যিনি হৃদয়ব্যাপা করুণার বশে অসংখ্য . 
জীবের ছুঃথের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্র সুখ তুচ্ছ 
করিতে বদ্ধপরিকর, তাহাকে পুনঃ পুনঃ 
ংসারে গতাগতি করিবার জন্ত দেহবদ্ধ 
স্বীকার করিতে হয়। আর জীবকে নান৷ 
£খের অঙ্ক,শ তাড়নায় নিপীড়িত দেখিয়! 
করুণাবসে আদ্র হইতে হয়। তাই ভিনি 
প্রতিজ্ঞা করেন যে, যত দ্দিন একটা জীবও 
সংসারক্রালে নিবদ্ধ থাকিবে, তত দিন আমি 
নির্বাণের সুখ তুচ্ছ করিব; যত দিন জগতে 
একটা প্রাণীরও উষ্ণশ্বাস প্রবাহিত হইবে, 
একটা জীবেরও শুফনেত্রে অশ্রুবারি বিগলিত 
হইবে, তত িন আমি মহিমামণ্ডিত মুক্তির 
পথের পথিক হইব না।” * 

এই ছুইটী পথের মধেং সেবার পথই 
শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধধন্মে সেবার পথের বিশেষ 
প্রশংস! দৃষ্ট হইয়া থাকে । যে সকল সাধক 

*. পন্থা, ওয় ভাগ, »ম সংখ্যা। 


৩য় ভাগ, 


৮৬, 


দিদ্ধ হইবার জন্ত অগ্রসর হইতেছেন, তাহা. 
দ্িগকে প্রথম.হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া 
হয় যেন তাহারা নির্বাণের পথ তাগ কৰিয়া 
সেবার পথ গ্রহণ করেন, আধ্যাত্মিক স্বার্থ- 
পরতা ত্যাগ* করিয়া যেন হুঃখকাতরক্রিট 
জীবের জন্ত নিজকে উতসর্প করিতে শিক্ষা 
করেন। ৯০৫০০ 01 09 9119006 নামক 
পুস্তকে এইরূপই উল্লিখিত হইয়াছে । * 
কল্পবল্লাস্তর ধরিয়া! ধাহারা এইরূপে 
নির্বাণকে ভূচ্ছ করিয়া সেবার পথে ব্রত্তী 
হই! থাকেন, তাহারাই পর-নির্ধবাণের অধি- 


কারী হইয়া থকেন। মহাপরনির্বাণের | 


অবস্থয ইহা অপেক্ষা উচ্চতর । ন1 জানি 
সেই অবস্থা পাইতে সাধককে আরও কত 
সাধন৷ কব্রিতে হয়? 

বৌদ্ধদিগের মতে নির্ব্ধাণী বুদ্ধদিগকে 
“প্রত্যেক বুদ্ধ” বলে। “প্রত্যেক বুদ্ধ” নিন্দা- 
বাচক শব; যাহারা জীবের দুঃখে উদানীন 
হইয়! সেবার পথ পরিহার কারয়া, নির্বাণের 
ভূমানন্দে মগ্প থাকেন, তাহাপিগকে" প্রত্যেক 
বুদ্ধ” বলে। হিন্দুধন্মে দেবার পথ সম্বন্ধে 
এত পরিঞ্ধার করিয়! বল! হয় নাই। স্থানে 
স্কানে কেবল মাত্র ইঙ্গিত কর! হইয়াছে। 
জৈমিনি-মীমাংসাদর্শনের মতে সত্য সতাই 
কাহারও মুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। 


কিন্তু অপর কোন কোন দার্শনিক এইরূপ 
মত বাক্ত করিয়াছেন যে, একটী জীব বদ্ধ 


থাকিতে অপর জীব মুক্ত হইতে পারে না। 
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নব্যঞারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


সৃষ্টির আদ হইতে আজ পধ্যস্ত কেহ মুক্ত 
হন নাই। ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কেহই 
নহেন। তাহাদিগকে বদ্ধজীবগণের অনু- 
রোধে অপেক্ষ। করিতে হইতেছে । এসকল 
দার্শনিকগণের মত এইন্প যে আত্মা এক 
অখণ্ড বস্তু, উহার কোন অংশে যদি মায়ার 
দাগ থাকে, তাহা হইলে অপর অংশ কেমন 
করিয়৷ মুক্ত পদবাচ্য হইবে? যখন একে- 
বারে মানার দাগ মুছয়! যাইবে, যখন সমস্ত 
জীব মুক্ত হইবে, তখনই জীবন্মুক্তগণ মুক্ত 
নামের আ্বাবকারী হইবেন। শগারের এক 
অংশ রোগগ্রস্থ থাকিলে তাহাকে সুস্থ বল! 
যায় না। ফল কথা, নির্বাণ মুক্তি অতীব 
হুলনভ, “শুকোমুক্তঃ প্রহনাদো বা”, উহা 
কাহার৪ ঘটিগান্থে কি নাঁ, সংশয় স্থল। 
সাযুক্জয, সালোক্য, সারপ্য ও সার্ছি প্রভৃতি 
মুক্তি আপেক্ষিক মাত্র। উহাতে পুনরা- 
বুত্তি হই থাকে । 

' হিন্দুধন্মের ভিতর অধুন। সেবার পথ যেন 
চাপা পাড়না। গিগ্াছে। সঞ্লের মুক্তি 
উপরই ঝোক দুষ্টি হয়। .কিন্ত এই সেবার 
পথ চপ পাড়ন যাইলেও স্থানে স্থানে ইহার 
আভান দোখতে পাওয়া যাঁয়। ব্রহ্গহত্রে 
আমরা শিয়ালখিত হ্ত্রটী দেখিতে পাই 
যথ।_“থাবদধিকারমূ অবাস্থতিনাধি কারি- 
কাণাম্‌ত। | (৩।৩/৩২)--মর্থাৎ, অধিকারী 
পুরুষগণ আঁধকার সমাপ্তি পর্যন্ত অবস্থান 
করেন। এই হুত্রের ভাষ্বে শঙ্করাচার্যা এই- 
রূপ লিখিয়াছেন-_“ত্রন্মব্দামপি যেষাংচিৎ 
ইতিহালপুরাণয়োঃ দেহাস্তরোৎতপত্তি দর্শনাৎ। 
তথাহি অপাস্তরতমানাম বেদাচার্ধযঃ পুরা- 
ণধিঃ বিষ্ুনিয়োগাৎ কলি দ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ 
কৃষ্দ্বৈপায়নঃ সংবতৃবেতি ম্মরণং। বশিষ্ঠশ্চ 
বরহ্ধণে। মানসঃ পুত্রঃ সন্‌ নিমিশাশাদপগঞ্ত 


ভাঁজ) ১৩১৬] 


পূর্বদেহঃ পুনব্রন্জাদেশাৎ মিত্রাবরুণাত্যাম্‌ সন্ব- 
ভূবেতি। ভৃথ্বাদীনাং অপি ব্রহ্মণ এব মানসানাং 
পুত্রাণাং বারুণে যজ্তে পুনরুৎপত্তিঃ ন্প্ধ্যতে। 
সনৎকুমারোহ পি ব্রহ্ষণএব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং 
কুদ্রায় বরপ্রবানাৎ স্বন্দত্বেন প্রাদর্ব হব । এব- 
মেব দক্ষ নারদ প্রভৃতীনাং ভূয়সী দেহাস্তরোৎ 
পত্তিকথ। তেন তেন নিমিত্তেন ভবতি ৷ *** 
এবমপাস্তরতমঃ প্রভৃতয়োপি ঈশ্বরাপরমে- 
শ্বরেণ তেষু তেষু অধিকারেষু নিযুক্তা সন্তঃ 
মতাপি সমাগ. দর্শনে কৈবল্য হেতৌ অক্ষীত 
কম্মাণে যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে । তদবসাঁনে চ 
অপবুষ্যস্তে ৮ 
অর্থাৎ, ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায় 
যে, কোন কোন ব্রন্ধজ্ঞানী শ্পুরষ (জীবনুক্ত) 
দেহান্তর স্বীকার করেন। যেমন অপাস্তর- 
তমা নামে জনৈক পুরাতন বেদাচার্ধ্য খষি 
ভগবান বিষ্ণুর নিয়োগে কলিদ্বাপরের সন্ধি 
সময়ে কৃষ্দ্বৈপাকরনবাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। বশিষ্ঠ একজন খষি, তিনি ব্রহ্মার 
মানস পুত্র, তিনিও নিমি রাজার শাপে গত- 
দেহ হইয়। ব্রহ্মার আদেশে পুনর্বার মিক্রাব- 
রুণ দ্বার! পুনর্জম লাভ করিয়াছিলেন । 
ব্রহ্জার মানস পুত্র ভৃগু প্রভৃঘ্তি মহধিগণ 
বরুণের ষজ্ঞে আবার উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
এইরূপ দক্ষ নারদ প্রভৃতির ভূয়োভূয়ঃ দেহা- 
স্তর গ্রহণ শুন ধায়। ব্রহ্মার অপর মানস 
পুত্র মনৎকুমার, তিনিও রুদ্রের বর উপলক্ষে 
কার্তিকেয় হুইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এমতে অপাস্তরতম। প্রভৃতি ঈশ্বরগণ পরমে- 
খবরের নিয়োগে বিশেষ বিশেষ অধিকারের 
ভার গ্রহণ করির। নির্বাণ সাধক কৈবলা 
সত্ত্বেও অধিকার সমাণ্তি পর্য্যন্ত কর্মনিষ্ঠ 
হইয়। অবস্থান করেন; অধিকার শেষ হইলে 
প্ররে-নির্বাধূ-প্াশু-হন। “এইরূপ অধিকারী 


ও 


গ্বীতায়-অবতারবাঁদ | ৩) 


বণ 


পুরুষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেবধি নারদ । বহু 
যুগযুগান্তর পৃর্ববে নারদ অপূর্ব সাধনা বলে 
নির্বাণ লাভের যোগ্যত লাভ করেন। কিন্তু 
তিনি জগতের সহিত দন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়! 
অতল নির্বাণ সাগরে নিমগ্ন কইতে সম্মত হন 
নাই। সেইজন্ত আমর! দেখি যে, যদিও তিনি 
দেব-খধষি এবং স্বভাবতঃ মানবের সহিত 
সম্পর্কহীন, তথাপি জীবের প্রতি অপার 
করুণার বশবর্তাঁ হইয়৷ তিনি জগন্ময় নিয়ত 
হরিনামামৃতের উতৎ্ল খুলিয়। দিতেছেন; আর. 
যেখানে যে সাধক আত্তরিক চেষ্ট। সবেও 
সাধনপথে বিদ্ব বিপত্তি অনুভব করিতেছেন, 
নারদ বিধিমতে তাহার সাধন পথ ম্তরগম 
করিয়া দিবার জন্ত প্রয়াস পাইতেছেন। 
পর্চমবর্ষীয় অনাথ শিশুকে কে পদ্মপলাশ- 
লোচন হরির সন্ধান বলিয়৷ দিয়াছিল? 
জননী জঠর-স্থিত ভক্তাবতার গ্রহলাদকে কে 
ইন্দ্রের বজুাঘাত হইতে বাঁচাইয়াছিল ?, 
অধ্থকারী পুরুষ নির্বাণপরাজ্ধুখ দেবধি 
নারদ ।” 

“অধিকারী পুরুষের অপর দৃষ্টাপ্ত মনু, * 
সপ্তষি প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষু' 
পুরাণের ২ম অংশে কোন্‌ কোন্‌ মন্বন্তরে 
কে কে মনু, সপ্তধি প্রভৃতি হইবেন বা. হুইয়া- 
ছিলেন, তাহার বিবরণ আছে। এ বিবরণ 
অলীক উপাধ্যান নহে। প্রত্যেক মনু ও 
সপ্তযিগণ পুরাকল্পের জীবন্ম,স্ত সিদ্ধ পুরুষ । 


* মনুর সহিত অপর ১৯ জন ধর্থশান্ত্র প্রকা- 
শক খধির নাম উল্লেখযোগ্য । যথা,--"মন্বত্জি 
বিষুহারীত হযাজ্ঞবক্ষ্যোমনহঙ্জিরা যমাপন্তম্বসন্বর্তঃ 
কাত্যয়নবৃহস্পতী । পরাশর কাস শখ লিখিতা 
দক্ষগোতমৌ শাতপো! বশিষ্টশ্চধর্মশান্ত্র গ্রয়োজকাঁঃ |. 
ইহারা নকলেই ধর শাস্ত্রের প্রকাশক ফবি । ইহারা 
নকলেই অধিকারী পুরুষ । লেখক।. . 
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তাহার! “শ্বেচ্ছাক্স নির্বাণ তুচ্ছ করিয়া ভগ- 
“বানের নিঙ্নোগে জগৎ কার্যের ভিন্ন ভিন্ন 
'ার গ্রহণ করিয়া! বিদ্তমান আছেন ।” 

"মার্কণ্ডেয় চণ্তীতে এইরূপ একী মহা- 
“পুরুষের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি পরে 
লাবণি মন্থু হইয়াছিলেন। ইনিই অষ্টম 
মন্তু। শ্বারোচিষ মন্বস্তরে (কোন পুরাকল্পে, 
যাহার বিবরণ আমর কিছু জানি না) ইনি 
ভুরথ নামে রাজ। ছিলেন। কিরূপে কোন্‌ 
সাধনা বলে এবং কি উপায়ে মহামায়ার 
'অচ্চন1! করিয়া তিনি সিদ্ধি লাভ করেন, 
'শার্কগেয় চণ্ডীতে তাহারই বর্ণনা আছে। 
তাহ! পাঠ করিপ্পনা আমরা জানিতে পারি যে 
স্থরথের এক বৈশ্ত বন্ধু কাহারই অন্ুত্যত 
সাধন প্রণালী. অবলগ্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ 
ফরেন এবং নিম্ন শ্রেণীর সাধক বলিয়! নির্বা- 
পের লোভ, সম্বরণ করিতে পারেন নাই। 
কিন্ত সাধক প্রবর সথরথ নির্বাণের ভূমানন্দ 
'অয়ত্ত করিয়াও ভবিষ্য মন্বস্তরে মনুর অধি- 
কাররপ গুরুভার বহন করিবার জন্ত কাল 
প্রতীক্ষা করেন।” 

“আরও উচ্চ শ্রেণীর অধিকারী পুরুষ 
সইন্্রাণি দেবরাজগণ সৃষ্টি সাম্রাঞ্যের ভিন্ন ভিন্ন 
বিভাগের পরিদর্শন রূপ অধিকার গ্রহণ 
করিয়া, পরমেশ্বরের নিদেশ অনুসারে অধ- 
স্থান করিতেছেন। বিষুগপুরাগ পাঠে আমরা 
জানিতে পারি যে, কল্পে কল্পে অধিকারী 
দেবতার পরিবর্তন হয়; অর্থাৎ এ কল্পে 
ধিনি ইন্দ্রের অধিকারে নিযুক্ত ত্বাছেন, 
কল্পান্তে তাহার অধিকার পরিসমাপ্তি হইলে, 
অপর একজন ইন্দ্রত্বের ভার বহন করিতে 
নিধুক্ত হন। এইরূপ. অগ্নি, যম, বরুণ 
গ্রন্থতি অগ্ঠান্ত দেবগণের সন্বন্ধেও ঘটে |” 

"কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে বৈদিক 


নব্যতারত | সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখা । 


দেরতার়া গুণময় তগবাণের এক একটা 
গুণের কল্পিত মৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নছেন। 
তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।' তাহারা 
যে ঈথরের প্রতিনিধি রূপে বিশ্বরাজ্যের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ পরিচালন করিতেছেন, 
একথা অনেকে অবগত নহেন। কিন্তু সত্য 
দত্যই দেবতারা অধিকারী মুক্ত পুরুষ। 
অর্থাৎ মানব সাধকের মধ্যে কেহ কেহ যেমন 
জীবন্ুুক্তি লাভ করিয়াওঃ. মন্থু সপুষি প্রভূ- 
তির অধিকারে আপনাদিগকে নিধুক্ত করেন, 
সেইরূপ দেব সাধকের মধ্যেও কোন কোন 
দেখত। নির্ববাণকে তুচ্ছ করিয়। ভিন্ন 'ভিম্ন অধি- 
কারের তার স্বীকার ছার! জগদীশ্বরের সহাক়্- 
তায় নিযুক্ত থাতকিন। সাংখ্যহ্ত্রেউপাস। ব। 
মুক্তস্ত”এইরূপ একটা সুত্র আছে। সাংখ্যক$- 
রের মণ্তে বৈদিক সন্ত দ্বার! ধাহাদের উপা- 
সন। কর হইয়াছে,তাহার। ঈশ্বর নহেন, মুক্ত 
পুরুষ ; অর্থাৎ সাধনার ফলে দেবতার পদ- 
বীতে উন্নত নির্বাণতুচ্ছকারী জীবনুক্ত 
মহাপুরুষ । ইহারাই বৌদ্ধ ধন্মোস্ত পরম 
কারুণিক দর্ধসিদ্ধ বুদ্ধগণ, ধাহার! জগতের 
ছিতার্থে কল্প কল্পান্তর নির্ববাণ-স্থখ পরিহার 
করিয়া জীবের কল্যাণের জন্ত আত্ম সমর্পণ 
করিয়াছেন ।* * 

গুর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমর! 
অবগত হুইলাম যে, ধাহার। নির্ববাণে সুখ 
তুচ্ছ করিয়া সেবার পথে অগ্রসর হন, তাহার! 
অধিকারী পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। 
এই মকল অধিকারী পুরুষগণ নির্মাণকানের 
ঘীঁনবেসে সজ্জিত হছন। ইহাদের সংবিৎ জীব- 
মুক্ত ধর্মকায়ের সংবিৎ অপেক্ষা গ্রশত্য । ইহ" 
দের মধ্যে কেহই কেহ পর-নির্বাণ এবং 
অপরে মহা-পরনির্বাণের অধিকারী হইয়া 

পন্থা], ওর ভাগ, *ম সংখ্যা পৃঃ ২৫৭-২৬৩. আইখ্যর 


ভারে, ১৩১৬ | 


থাকেন। অধিকারী পুরুষগণের মধ্যে দক্ষ 
নারদ প্রভৃতি অপেক্ষা মন্থ, সপ্তধি প্রভৃতি 
শ্রেষ্ঠ এবং মনু, সপ্তর্ধি অপেক্ষা ইন্্া্দি দেব- 
ক্াজগণ শ্রেষ্ঠ--এইরূপে আমর! ক্রমোচ্চ- 
বিধানে সংবিতের প্রসারণ দৃষ্টিগোচর করিয়া 
থাকি। 

নির্মাণকায়ের দীন বেশে সঙ্জিত, পরম 
কারুণিক সর্বসিগ্ধ বুদ্ধগণই অধিকারীগণের 
ভিতর শ্রেষ্ঠ । কিস্তু এই সকল অধিকারী পুরুষ- 
গণের ভিতর যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইবার 
প্রয়াস করিয়! থাকেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি 
বঙ্ধাণ্ডের সমস্ত ভার নিজ মস্তকে 
বহন করিবার জন্য উতকণ্ঠিত,_তিনি 
চাহেন যে স্থষ্টি, স্থিতি ও লয়ের সম্পূর্ণ অধি- 
কাঁর গ্রহণ করিবেন। এইরূপ প্রতি ব্রহ্গাণ্ডে 
কত অধিকারী মহাপুরুষগণ ঈশ্বর হইবার 
প্রয়াস করিয়! থাকেন। ইহাদেরই সন্ত! 
বিশ্বব্যাপী, ইহার! দকলে বিভ এবং সকলেই 
বড়েস্বর্ধাপূর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ইহাদের মধ্যে 
ধিনি সাধনার বলে সকলের 'মপেক্ষা অগ্রসর 
হুইয়। থাকেন, তিনিই বিরাট পুরুষের 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কল্লান্তরে 
তিনিই বিরাট পুরুষ হুইয়া থাকেন। অন্য 
সকলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। 
তাহার! তাহাদের সংবিতের কেন্দ্র অক্ষুণ্র 
রাখেন। বিশের পালন জন্য তাহারা সময়ে 
সময়ে ভূমগ্ডলে অনতীর্ণ হইয়া থাকেন। 
ই'হাদিগকেই বিষ্ণুর লীলাবতার বলে। যদিও 
তাহারা বিরাট পুরুষে লীন হইয়া! তাহার 
সহিত স্বাভিন্ন তাব ধারণ করিয়া থাকেন, 
তথাপি তাহাদের হ্বতন্ত্রতা আছে। যেমন 
অসংখ্য কোকাণুর (০০15) সমষ্টিতে জীব- 
দেহ নির্মিত হইলেও কোষাণু. সকলের 
স্বতন্্রতা আছে, 'অর্থাং কোবাণুর সমহি 


গীতায় অবতারবাদ। (৩ 
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জীবের একটা মহান্‌ সংবিৎ বহন করিলেও, 
প্রত্যেক কোষাণুর যেমন বাষ্িগত এক্ষ 
একটা পৃথক সংবিৎ থাকে, সেই প্রকার 
উক্ত জীবন্ুক্ত মহাপুরুষগণ যখন ভগবানে, 
নিমজ্জিত হুইয়া ভগবানের প্রশ্বরিক দংবিতেক্ক 
সহিত এক হইয়াছেন, তখন কোধাণুর স্যাক়- 
তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকে। ধেমন স্থু্থ 
দেহের প্রত্যেক কোষাণু নিজের ব্যক্তিত্ব ও 
হ্বাতস্ত্য অক্ষুৎ রাখিয়া দেহের পুঙ্তি ও পরি- 
ণতির জন্ত আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ পূর্বোক্ত 
অধিকারী পুরুষগণ নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও 
স্বীতন্ত্রা অক্ষুঞ্জ রাখিয়া সর্বতোভাবে বিরাট 
পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। যখন 
বিশ্বের পালনের প্রয়োজন হর, তখন তাহারা 
অবতার রূপে ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন। যগ্তপি তাহার! এ ব্রহ্ষাণ্ডে বিরাট 
পুরুষ হইতে সক্ষম হন নাই, অন্ত ব্রহ্ম! ণ্ডে 
তাহারাই বিরাট পুরুষ হইবেন। 

আমর! এক্ষণে মুক্তির পুর্বে সাধকের 
অবস্থা জীবন্ুক্কির পরে অধিকারী পুরুষগণের 
অবস্থা এবং মুক্তি কাহাকে বলে, তাহ! অব. 
গত হইলাম। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা যে, 
বাহার সংবিৎ গণ্ডিপার হইয়া এতদূর বিস্তার 
হইয়াছে, তিনি আবার কেমন করিয়া সেই 
মুক্ত সংবিতকে গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ করিরা 
নিজেকে অবতার রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
এই সম্বন্ধে পণ্ডিত স্থবারাও (581১৪ 7২৪০) 
মহাভারতের ছুইটা প্লোকে আমাদের মনযোগ 
আকৃষ্ট করিয়াছেন। সেই হুইটী প্লোক 
ব্যাখা! করিতে পারিলেই' পুর্বোজ প্রশ্নের 
সহুত্তর পাওয়া, যাইবে। " প্রথমতঃ রাম 
অবতারকে লওয়া বাউক। রাম যদি 
ভগবানের অবতারই হন, তাহা. হইলে 
সাধারণ জীবের ভার তাছার আর পুনর্জন্ম 


২৬৩ 


হইবে না, সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
আর কোন. শরীর থাকিবে না, তিনি পুর্বে 
যে সচ্চিদানন্দময় ভগবান ছিলেন, পরে সেই 
ভগবানই হইবেন। কিন্তু আমরা সেইরূপ 
দেখিতে পাই না। মহাতারতে লোকপাল 
সভাখ্যানপর্ব্বে নারদ যখন যমরাজের সভার 
বর্ণন! করিতেছেন, সেখানে তিনি বলিয়াছেন 
ধে, অন্তান্ত রাজাদের সহিত দাশরখি রামও 
তায় উপস্থিত ছিলেন । 
"ঝামো দাশরথিশ্চৈব লক্ষণোহথ প্রতর্দনঃ | 
অনর্বঃ কক্ষসেনশ্চ গয়ো৷ গৌরাশ্ব এব চ॥” 
(সভা-.লোকপাল--৯_-১৮) 

কিন্ত আমর! রামায়ণে দেখিতে পাই যে, 
মৃত্যুকালে রামচন্দ্র প্বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ 
সশরীরঃ মহানুজঃ*-__নর্থাৎ ভ্রাতৃগণের সহিত 
স্ধরীবে তাহার বৈষ্বতেজে প্রবেশ করি- 
লেন । - এবং তৎপরে তিনি “বিষুময় দেব” 
« রূপ পাইলেন (রামায়ণ-_-উত্তর--১২৩-- 
১২১৩ )। বদি তিনি সেই বিষুট অথবা 
[,০2095এ মিলিত হইলেন, তবে যমরাজের 
সভায় আবার আমরা তাহাকে দেখিতে পাই 
কেন ? নীলকণ ত'হার টীকায় লিখিয়াছেন 
"রাম লক্ষণয়োবিষুরশোষরূপেণ স্বস্থান 
স্থয়োপপি প্রতিমারূপেণ উপাদকানু গ্রন্থ, 
অক্রাবস্থানং বেধ্যম্‌।” অর্থাৎ উপাসককে 
অনুগ্রহ করিবার জন্ত তিনি প্রতিমারূপে 
. এখানে বর্তমান ছিলেন । 

দ্বিতীপনতঃ, শ্রীকৃষ্ণ সন্বন্ধেও আমরা এই- 
রূপ দেখিতে পাই। মহান্তারতের অন্তর্গত 
মৌবল পর্বে চতুর্থ অধ্যার়ে উল্লিখিত হুই- 
রাছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্যাধ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
শরের দ্বারা বিদ্ধ হইগ্াছিল, তখন তিনি-- 
“গন্ছহথা্ধ, রোদস ব্যাপ্যলঙ্ষ্যা"__আকাপ 
মণ্ডগ উত্তদিত কমিয়া-_শদিবং পার্থ 


নব্যভীরত।” [ সগুবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা'। 


ত্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে দেবতার! 
তাহাকে যথোচিত বন্দনা করিলে পর, তিনি 
তাহার স্বক্ীর অপ্রমের স্থান প্রাপ্ত হইলেন 
_স্থানং প্রাপ ম্বং মহাত্মাং প্রমেয়ম্ 
(মৌষল।৪8।২৩)। কিন্তু আমর। আবার 
হবর্গারোহণ পর্ধে দেখিতে পাই যে, মহাত্মা 
ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে গমন করেন, 
তখন--“দদর্শ তত্র গোবিন্বং ব্রাঙ্মেণ * বপুষা- 
ম্বিতং। তেনৈব দৃষ্টপুর্বেন সা্দৃশ্তেনৈব সুচি- 
তম্‌ 1 (স্বর্ারোহণ -৪-_-২ )-_-অর্থাৎ 
সেখানে তিনি দেখিলেন যে ভগবান্‌ বাসুদেব 
ব্রহ্মার আরাধ্য দেহ ধারণ করিয়া বিরাজমান 
রহিয়াছেন, কিন্তু তাহার পূর্বনৃষ্ট আকৃতির 
কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। 

এখন আমরা এক সমস্য পড়িল।ম । 
রাম অথবা কৃষ্ণ যর্দি মর্ত্যলোক তাগ করিয়া 
স্বকীয় ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ 
তাহার! যে বিরাট পুরুষ হইতে ভুত হইয়! 
অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পর যদি 
সেই বিরাট পুরুষেই পুননিমর্জি ত হন, তাহা? 
হইলে তাহাদের প্রতিম! অথবা মৃত্তি আমরা 
কেমন করিয়া যথাক্রমে যমলোকে এবং 
স্বর্গলোকে দেখিতে পাই? এই সমন্তার 
যবনিক! উত্তোলন করিতে পারিলেই অবত- 
রণের প্রণালী অবগত হওয়া! যহেবে.।, 


মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠে আমরা, 
এই সমস্ত! নিরাকরণের কিঞ্চিং আলোক 
পাইয়া থাকি । আমর! মহাভারতের নিষ্ন- 
লিখিত স্থানসমূহে দেখিতে পাই যে,অর্জুন ও 
কৃষ্ণ নরনারায়ণ খধি ছিলেন $-_- 


(১) আদিপর্বা ১২ অধ্যায় ৬ শ্লোক, 
(২) বনপর্বা ১৯২ _. ৪৬ . 
(৩) এ ৩৬ রর ৩৩ রি 
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পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এমন কি 
রাঁমায়ণেরও নিয়লিখিত স্থানে অজ্ছুন ও বৃষ 
ধে নরনারায়ণ খধি ছিলেন, তাহার উল্লেখ 
দেখিতে পাই। যথা, 
(৬) উত্তরকাণ্ড--৬৩ অধযায়)২০ শ্লোকে। 
স্বন্ধপুরাণেও ওঁ কথা বলা হইয়াছে। যথা 
“ধর্মপুত্রৌ হরেরংণো নর-নারায়ণাভিধো । 
চন্দ্রবংশমন্থ প্রাপ্য জাতৌকৃষ্াজ্জুনাবুভৌ ॥” 
অর্থাৎ হরির যে অংশঘয় নারায়ণ ও নর 
নামে অভিহিত হইয়া ধর্ের পুন্রন্ধপে জন্মিয়া- 
ছিলেন, ক্তাহারাই চন্ত্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া, কৃষ্ণ 
ও অঙ্জছুনরূপে প্রাহভূতি হইয়াছেন। ভাগবত 
পুরীণেও (৪1১৪৯ ও ১০/৬৯।১৬) পূর্বোক্ত 
নরনারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 
পূর্বোক্ত স্থান গুলির আলোচনা করিলে 
দৃষ্ট হইবে যে, কৃষ্ণ নারায়ণ নামক একজন 
পুরাতন বিখ্যাত খষি ছিলেন। তিনি অধুত 
বৎসর উগ্র তপস্তা করিয়াছিলেন। তিনি 
যখন গ্রীকৃষ্চ হইর। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তখন তাহাতে বিষুণ তেজ পরিপূর্ণ ছিল। 
যিনি তগবানের ভক্ত হন, তিনি তগ- 
বানকে সকলই অর্পণ করিয়৷ থাকেন। নারা- 
মণ খষি উগ্র তপস্তার দ্বারা তীহার উপাধি 
সকলকে এমন পবিত্র করিয়াছিলেন যে, 
ভগবান্‌ যখন ট্ট্রাকৃষ্চ রূপে অবতরণ করিয়া- 
ছিলেন, তধন নারায়ণ খষির উপাধি সকলকে 
উপযুক্ত বোধে আশ্রয় করিয়াছিলেন । নারা- 
য়ণ খাধির উপাধি সকল, ভগবানের বৈষ্ণব 
তেজ প্রকাশের উপযুক্ত আধার হইয়াছিল। 
পূর্বোক্ত আলোচন! হইতে আমর! ছইটা 
বিষয় পাইতেছি। প্রথম ধিনি অবতার হন, 
তিনি জন্মজন্মাস্তরে বহু তপন্ত। করিয়! ভগ- 
বানে নিমজ্জিত হন। এইজজ্ত শ্রীমতী বেলান্ট 
বলিয়াছেন যে *[:800901512117 1৩ 15 


গীতায় অবতারবাঁদ-। (৩ 


৭৬১ 


11731155016 015৬০01811010*- অর্থাৎ অবতার 
ক্রমবিকাশের ফল। কিন্তু ইহার ভিতর 
কিঞ্চিৎ গুঢ় রপ্ত আছে। মগ্ুষ্যই যদি ক্রম- 
বিকশিত হুহয় অবতার হন) তাহা! হইলে 
তাহাকে মনুষ্য না বলিয়া "্বতার বলি 
কেন? ইহার উত্তরে জীব গোম্বামী তাহার 
“কৃষ্ণ সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে, ভগবান মনুষ্যত্ব 
অঙ্গাকার করেন. বটে, কিন্তু উহা! অ প্রসিদ্ধ 


মনত, উহ?! মানব-পুরুষত্ব, অর্থাৎ তিনি 


পুরুষ বটে, কিন্তু প্রাকৃতত্বরহত। তিনি 
তখন আমাদের মতন সাধারণ মনুষ্য নহেন। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করিক্কাছিলেন, তখন 
তাহাতে আর নারায়ণ খষির ব্যক্তিত্ব ছিল 
না__ নারায়ণ খধষি তখন ব্রন্মে নিমজ্জিত-. 
ষিনি অবতরণ করিলেন, তিনি বৈষ্ণব তেজ" 
রূপী স্বয়ং ভগবান নারায়ণ খঁষির উপাধিরূপ 
আধার লইয়। আমিলেন। | 

এই স্থলেই আমর আবেশ ও অবতারের 
ভিতর পার্থকা পাইতেছি। ধাহারা আবিষ্ট 
হন, তাহাদের ব্যক্তত্ব থাকে, তাহাদের 
পৃথক সত্তা থাকে; কিন্তু এঁ পৃথক সন 
সব্বেও, ভগবানের এঙ্বরিক সত্তার আবেশ 
হইয়া থাকে। এইজন্য যখন এ ত্রশ্বরিক 
সন্তার তিরোধান হয়, তখন উহ! পূর্বে থে 
ব্যকির সত্ত। ছিল, সেই ব্যক্তির সত্ভাই থাকে । 
কিন্ত অবতারের আর পৃথক ব্যক্তিত্ব থাকে 
না। তিনি অপ্রসিদ্ধ মন্ধুষ্য। তাহার বাক্তিহ 
অপ্রারৃত ও ঈশ্বরত্বম়। কিন্ত ভগবান্‌ 
যখন অবন্ধরণ করেন,তখন তিনি.তাহার মূল- 
প্রক্কৃতি বৈষ্ণবী মায়াকে সন্ক,চিত করিয় 
অর্থাৎ অবিগ্থায় অধীনত খ্বীকার না করিয্ব! 
অবতরণ করেন । অবতার অবিদ্ভারে গ্রহণ 
করিয়া কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, কিন্ত 
'অধিষ্কাপ্রস্থত' কর্ণ তীঁহাকে ম্পর্শ করিতে 


৬২, 


পারে না। এইজন্ত অবতরণ নন্বন্ধে শক 
বলিয়াছেন যে,__ 
“তজোইপিদনবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহ পিসন্‌। 
প্রক্কতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়। ॥” 

গী ত1--৪8-৬। 

অর্থাৎ আমি জন্মরহিত হইয়াও এবং 
বিনাশ-বিহীন সকল ভূতের ঈশ্বর হইয়াও 
স্বকীয় প্রক্কৃতিকে বশীভূত করিয়! নিজ মায়। 
দ্বারা আবিভূতি হই। * ৃ্‌ 

এখন দেখা যাউক, আমরা কেমন 
করিয়া! ভগবানকে নারায়ণ খধষি বলিতে 
পারি। একটী সাধারণ উদাহরণ হইতে 
ইহ! বুঝিতে পারা যাইবে । যখন কোন 
ব্যক্তি ভতাবিষ্ট হয়, তখন দে অনেক প্রকার 
আশ্চর্য্য কথা বলিয়! থাকে । কিন্তু সাধারণ 
লোক যদি এ ব্যক্তি ভূতাবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
অবগত ন! হইয়। থাকে, তাহা হইলে তাহার! 
বলিবে যে, এঁ ব্যক্তিই কত আশ্চর্য্য কথা 
বলিতেছে। কিন্তৃষে ব্যক্তি উক্ত ব্যাপার 
অবগত মাছে, মে বলিবে যে রী ব্যক্তি বলি- 
তেছে না, ভূতে এঁ নকল কথা বলিতেছে। 
অবত্তার সন্বন্ধেও এরূপ হইয়া! থাকে। ধিনি 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি আর নারায়ণ 
খাষি নহেন, তিনি অজ, অবায়, ঈশ্বর) 
কিন্ত নারায়ণ খধষির উপাধি সকলকে আধার 
করিয়াছেন বলিয়া, লোকে বলিবে যে তিনি 
নারায়ণ খধি ভিন্ন আর কেহ নছেন। এই 
জন্ত সাধারপতঃ বল! হইয়াছে যে, শ্রীরুষঃ 
নারায়ণ খয়ি ছিলেন। এই জন্ত বৈষ্ণবেরা 
বলেন: থে, অবতারের দেহ “প্রাতিভাসিক 
দেহুস্ফাঞ্) তিনি “মায়ামানুষবি গ্রহ |” 
7৮. এবানে অনেকে "খাদ প্রকৃতি ং* অর্থে “দৈধী 
গুস্কুতিং” অর্থাৎ জীব অর্থ করির: খাকেন। অর্থাৎ 
তগমান্‌ আনার] হার! জীবে অবিষঠান-করিয়| ধাকেন। 


নব্যভারত | 


[ সপ্তবিংশ খগ্ু, ৫ম সংখ্য1। 


"আবেশে" হুইটী পৃথক সত্তার অস্তিত্ব 
থাকে-এক খ্রশ্বরিক সত্তার অস্তিত্ব এবং 
যিনি. আবি হইয়াছেন, তাহার ব্যক্িত্ব। 
কিন্তু যাহারা অবতার বলিয়া পরিচিত, 
তাহাদের কেবল একটা সত্তার অন্িত্ব 
থাকে--তাহার! স্বয়ং ভগবান্‌। 

স্থলভাবে দেখিতে গেলে অবতারকে 
ভ্রমবিকাশের ফল বলিতে হয়। তিনি যখন 
বিরাট পুরুষে নিমজ্জিত হন, তখন তাহার 
সংবিতের কেন্দ্র সকল (091)/515) অক্ষুর 
রাথেন--জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন 
না। যখন অবতরণ করেন, তখন এই সকল 
কেন্দ্র ধরি! ফিরিয়া আসিয়। উপাধি গ্রন্থণ 
করিয়া অবতীর্ণ হন। কিন্তু হুক্ম ভাবে 
দেখিতে গেলে আমরা বলিতে বাধা যে, ধিনি 
অবতীর্ণ হন, তিনি ন্বরং ভগবান, অপরের 
উপাধি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন মাত্র। 
সেই জন্ত শীকৃষ্। অথবা শ্ীরামচন্ত্র যাহাদের 
উপাধি আগ্রন্ন করিয়াছিলেন, মত্ত্যলোক 
ত্যাগ করিবার সময় তাহাদের উপাধি সকল 
উচ্চতর লোকে পরিশ্্যাগ করিয়াছিলেন। 
এই হেতু শ্রাক্ধের ঠিরোধানের পরও 
তাহার ব্রাঙ্গদেহ আমরু! স্বর্গলোকে এব, 
শ্ররামচন্দ্রের তিরোধানের পরও তাহার দেহ 
যমলোকে দেখিতে পাই। এই সকল দেহকে 
শাস্ত্র প্রাতিভাদিক দেহ” বলিয়াছেন।, 
ভগবান কি প্রকারে অবতরণ করেন,তাহার 
প্রণালী অবধারণ কর। গেল । জগতের পাল-. 
নের জন্ত ভগবান যে সময় দময় নিশ্মাণকার 
ধারণ করিয়া থাকেন,তাহা আমরা “কুন্মাঞধ- 
লিতে” দেখিতে পাই। পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্ব- 
রের বর্ণনা- করিয়া! উদযনাচার্য্য লিখিয়াছেন. 
যে ,“ক্লেশকর্মববিপা কাশয়েরপরা মৃষ্টো নির্াণ- 
কারম্‌ . অধিষ্টানর সম্্রদার়গ্রতো ভুহকহ- 


৬৩ 





গ্রাহকশ্চেতি”। 
বিপাক এবং আশয় দ্বার! স্পট ব| সন্বদ্ধ 
নহেন, তিনি নির্্মাণকার * অধিষ্ঠান করিয়া 
বেদের প্রকাশক হুন এবং ঘট, পট ইত্যাদি 
কর্তব্য বিষয়ে তিনি অনুগ্রাহক বা শিক্ষক 


অর্থাৎ তিনি রেশ, কর্ম, 


যখন কোন 
(বিশেষ কার্যোর সাধনের প্রয়োজন হয়, তথন 
তিনি অবতার গ্রহণ করিয়! থাকেন। 
(ক্রমশঃ) 
শ্ীআগুতোষ দেব। 


নধূপে গণ্য হুইয়। থাকেন। 


১১0৯ 


পুরাতত্ত।% 


প্রাচীনকালে অনেক জাতি এই পৃ" 
বীতে সভ্যতা বিস্তার করিম! কালগর্ডে 
বিলীন হুইয়। গিয়াছে । কেহ বা আপনা- 
দের জ্ঞান গরিমার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, 
কাহারও বা কোনই চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে 
না। গ্রীশ মৃত, তবুও বর্তমান সভ্যতা 
আপন দর্শন ও কলা বিগ্ভার মন্দিরে তাহাকে 
জীবিত রাখিয়াছে। রোম আজ কোথায়? 
তবুও রোমের দান অগ্রাহ করিয়া বর্তমান 
ইউরোপীয় সভাত! দড়াইতে পারে না। 
অন্তান্ত প্রাচীন সত্যতা কেকি করিয়! 
গিয়াছেন, তাহ! এখন অতীতের অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন। তবে পুরাতববিদ্গণ আজকাল 
মিসর ও আসিরিয়! সম্বন্ধে ধের অক্লান্তভাবে 
গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাহাতে মনে হয়, 
শীঘ্রই উক্ত সভ্যতা সকলের ছাপও বর্তমান 
সভাতার গা্ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ কথ! 
ঠিক যে, সভাতা-মঞ্চের কে কত উদ উঠিয়া- 
ছিলেন,তাহ নির্ণয় কর! দূরুহ,এবিষয়ে ভার - 
বানী-গণ সময়ে অসময়ে ভারতের পক্ষ হইতে যে 
দাবী করিয়। বসেন,তাহ৷ নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। 


* *নিশ্বাণকায়" অর্থে টাক'ক।র হরিদাস ভট্টাচার্যা 
“নির্াপার্ঘং কায়ঃ” অর্থাৎ নিম্মাণের জন্য শরীর বলিয়! 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ কিন্তু 'নির্দাপকায়ের' মে বিশেষ 
অর্থ আছে,তাহ! আমরা! পূর্বে অবগত হইরাছি। 


একথ| বল! বান্লা ষে, শত বর্ষের পুরাতন 
প্রাচ্যতত্বের উপর যেদাবী প্রতিষ্ঠিত, তাহা 
আজ গৃহীত হইতে পারে না। আজ কাল 
নিত্য নূতন তত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, দশ 
বছরের পুরাতন কথাও আজ গ্রাহ নহে, 
এরপস্থলে এ বিষয়ে কোন মত দেওয়! কত 
কষ্টনাধা, তাহ! সহজেই অনুমেয় । মূল কথা, 
ভারত সম্বন্ধে পুরাতন প্রাচ্যতত্ববিদ্গণ যে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়ের 
পগুতগণের গবেষণায় তাহা ভ্রান্ত বলির 
স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং প্রত্বতববিদ্গণের 
নব নব আবিষ্কারের আলোকে ভারতের 
একচেটিয়। দাবী অননুমোদনীয় বলিয় গৃগীত 
হইয়াছে । তাহার! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
সভাতার পূর্ণতা ও উচ্চতার বিচারে ভারত ও 
গ্রীশ সমস্থানীয়। যদি বর্তমান সভ্যতার 
উপরে প্রভাবের কথা আনা ধায়,তবে গ্রীশের 
দাবী সর্বাগ্রগণ্য। কেন না, বর্তমান সভ্য 
জগতের উপর ভারতের বর্দি কোন প্রভাব 
থাকে, তবে তাহা পরোক্ষ এবং তাহার নির্ণয় 
অন্থমান সাপেক্ষ । কিন্তু গ্রীশের হাত 
-প্রত্যক্ষ ও সর্ববাদীসন্্ত। তবে ভারতীয় 
সভাতা যে একদিন দ্রাবিড়, মালয় ও মঙগো- 


* জো মাসের 'দেবালয়ে' প্রকাশিত তারত- ভারতই: 


মহিমা-পার্ঠে উত্্ধ । | ৯ রঃ 


সহ৬৪ 


জীর জাতি নকলের উপর আপনার প্রভাব 
ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, তাহ! কেহ 
অস্বীকার করিতে পারেনা। আর যদি 
প্রাচীনতার কথা ধর] যায়,তবে তে ভারতের 
ধাবী একেনারেই উকিবে না। মিলর, 
আঁসিরিয়া, বেবিলোন প্রভৃতি ভারত অপেক্ষ। 
খহ্প্রাচীন, ইহা। লর্ববাদীসম্মত। কেহ 
€ফহ ভারতীয় সভ্যতাকে শ্রীশ ও ইস্ত্রে 
অপেক্ষ। প্র'চীন বলেন, কিন্তু এ ধিধয়ে বহু 
মতই্ৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। নিঃণন্দেহে 
ীনকে ভারতের পূর্পবন্তট বলা যাঁয়। অথচ 
একেবারে দ্বিধ শৃন্ত হইয়। রাম প্রাণ বাবু কি 
লেন, চীন সভ্যতার মুল বৌদ্ধধধ্ম। যে জাতি 
খ্রীঃ পুঃ ৬্ঠ শতান্বীতে কংফুচের মত জ্ঞানীর 
ফ্লপ দান করিয়াছিল,সেই জাতি খ্রীষ্টান প্রথম 
শতার্বীতে বৌন্ধধন্ম্বের প্রসাদদে বুদ্ধিবৃত্তি 
সকল মার্জিত করিয়া সভ্যতা পাইয়াছিল 
বলাও যা, আর উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত- 
. বানী বিলাতী কাপড় পরিত বলিয়া ইংরাজা- 
গ্রমনের পুর্বে তাহারা উলঙ্গ ছিল বলা9 তা। 
চীন ভারতের দ্বার! সুসংস্কৃত হইয়া কংফু“চর 
অপেক্ষ। উচ্চতর জ্ঞানী আর কয়জন উৎপন্ন 
করিয়াছে ? রাঁমপ্রাণ বাবু নির্বিচারে একটা 
কথ! ধরিয়া লইপ্লাছেন, সেটা এই--ভারতীয় 
'সভ্যুতা সর্ধপ্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ । তারপর 
তিনি যে যুক্তিমার্গ অবলঞ্থন, করিয়াছেন, 
তাহা একটী দৃষ্ঠান্তের দ্বারা বুঝান যায়। 
পিংহ ভারতে অন্সে। মিলরেও দিংহ দেখা 
ষার। উভয়েরই ঘাড়ে কেশর আছে। এ 
সাদৃশ্ত কখন৪ দৈবাধীন নহে। মিসরীয় 
নিংহ বেভারত্তীয় সিংহ হইতে উৎপন্ন, তাহ! 
প্রমাণও করা যায়। আমাদের বোসের 
সার্কান .পৃথিবীমন়্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
তাহাদের সঙ্গে সিংহ আছে। এক! কিছু 


অব্যভারত । [সগ্তবিংশ খণ্ড, এম সংখ্যা। 


তেইবিশ্বাস কর] যাঁয় না যে, তাহার! আপ- 
নাদের কৌশল প্রদর্শনের জন্ত আলেক- 
জান্ত্রিয়ার মত সহরে যাঁন নাই'। তাহা- 
দেরই খঁডা হইতে একজোড়া সিংহ জঙ্গলে 
গিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাৎ নিম- 
ন্দেহে প্রমাণ হইল,মাফ্রিকার পিংহ ভারতীয় 
সিংহবংশোৎপন্ন ! - 
মাক্সমূলার বলিয়াছেন যে, তারতবর্ষেই 
মানব জাঠির মানসিক বৃত্তি সমূহের পূর্ণ বিকাশ 
হইয়াছিল্স। এবং এ কথাও জান। গ্িয়াছে 
যে,ভারতের সঙ্গে এসি-রিয়ান জাতির বাণিজ্- 
সম্বন্ধ ছিল স্তরাং প্রমাণ হইল, কি ধর্ম, 
কি সমাঙ্গ, কি বিদ্যা! সর্বববিষয়েই এপি-রিয়ান্‌ 
জাতি ভারতবাপীর নিকট খণী। ইহারই 
নাম শমুখস্ত চোটাং৮” ॥ বাণিজ্য সম্বন্ধ 
থাকিলেই কি এসব আান প্রদান অবশ্ঠ" 
স্তাবী? এমন অনেক দেশ আছে, যার সঙ্গে 
ভারতের কোটী কোটা টাকার বাণিজ্য 
চলিতেছে, কিন্তু ধর্ম সমাজ ও বিদ্তা সম্বন্ধে 
এক প্রপ্নসারও খণের আদান প্রদ।ন চলি- 
তেছে বলিয়া তো মানে হয় না। পুর্ব্বেই 
বলিঙ্গাছি, এসি-রিয়ান সভ্য 21 ভারতীয় ষভ্য- 
তার পূর্ববন্তী, এরপ স্থানে প্রদান না হইয়া 
আাদানের সম্ভবৈনাই বেশী। তারপর, ভার- 
তের পূর্ণাঙ্গ সতাতাট!1 এক দিনে স্বর্গ হইতে 
প্রস্তত হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হয় নাই। 
ভারতে ও সভাতার বিকাশ হুইয়াছে। সুতরাং 
ভারতে যখন পূর্ণাবকাণ সাধিত হইয়াছিরা, 
তখন এসি-রিয়ান সভ্যভার অবস্থা কি? 
তাহার তখন অন্তের নিকট হইতে - খণ 
গ্রহণের ক্ষমতা ছিল কি না? এ সব 
বিষয়ের তথ্য নির্ণয় না! করিয়া নিঃসন্দেহে 
এক তরফা! ডিক্রির নিট! নিতান্তই 
তাড়াতাড়ি হুইয়! : পড়িয়াছে।.. .তারগর 


ভার, ১৩১৬ ) 


শ্রীক্‌ দর্শন মন্বন্ধে একথা বলা! যায় .ঘে, তর্কের 
থাতিরে শিথাগোরাস্‌, প্লেটো বা নিউপ্লেট- 
নিক মতের উপর হিন্দু দর্শনের প্রভাব 
স্বীকার করিয়া লইলেও, এ দিদ্ধান্ত একট! 
অপ সিদ্ধান্ত যে গ্রীক দর্শন হিন্দুরর্শনের 
নিকট খণী। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা 
আশ্চর্যের কথ! নহে, না থাকিলেই বরং 
আশ্চর্যের কথ|। হইতা। কেন না, উভয়েই 
মানব চিন্তার ফল, তার উপর উভয়েই আর্ধ্য- 
শখ! । শত বিভিন্নতা সত্বেও মানব প্রকৃতি 
মূলতঃ এক। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা 
যার ষে, মানব সমাজের বিকাশের বিশেষ 
বিশেষ স্তরে, দেশ কালের ব্যবধান সত্বেও 
বিভিন্ন দেশে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ন্বাধীন 
ভাবেই, কেবল সত্য নহে, একই কুসংস্কার 
আসিয়া হাজির হয়। সুতরাং বাহক 
সারৃশ্ত খণ সাব্যস্ত করে না। বরং গ্রীক ও 
হিন্দু দর্শনের উৎপত্তি, বিকাশ ও 
প্রকৃতি এমন বিভিন্ন মার্গাবলম্বী যে, যদি 
আমি গায়ের জোরে বলি, একটা অন্তটা 
হইতে গৃহীত, তবে ইহাই প্রমাণ হয়, 
আমি হিন্দু দর্শন জানি না, না হয় গ্রীকৃ 
দর্শনের ধার ধারি না, অথবা উভয় 
সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ। 

জাতি নকলের মধো যে আদান প্রদান 
হইয়াছে ও হইতেছে, তাহ কোন্‌ চক্ষুম্মান্‌ 
বাক্তি অস্বীকার করিতে পারে? তবে 
নবীন জাতিই যে কেবল প্রাচীন জাতির 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ করে, তাহা! নহে, 
উপ্ট! ব্যবস্থাও হয় । এমন কি,উচ্চতর জাতিও 
নিম্নতর জাতির নিকট হইতে খণ গ্রহণ 
করে। ভারতীয় আর্ধযগণ কি এ দেশের 
আদিম. অধিবাসী দ্রাবিঢদিগের নিকট খণ 
গ্রহণ করেন নাই? বৌদ্ধধর্মের ছাপ গ্রীষট- 


৩৪ 


পুরাতন । ২৬৫ 


ধর্মের গায়ে আছে, তাই বলিয়। কি খ্রীই- 
ধর্মের থণ ভারতীয় বৈষ্ব ধর্মের মধ্যে 
নাই? ভাত হইতে যেমন বৌদ্ধধর্ম চীনে 
গিয়াছিল, তেমনি চীন হইতেও বহু জিনিষ 
ভারতে আসিয়াছে--শুনিয়াছিন্বন্টাট! পর্য্যস্ত। 
৫ক ন! জানে যে, ভারতীয় জ্যোতিষে যবনা- 
চার্ধ্যগণের খণ শ্বীকৃতই রহিয়াছে । হিন্দুগণ 
নক্ষত্র চক্রের আবিষ্র্তী, একথ। প্রমাণ হইয়! 
গিয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন 
যে, রাশিচক্র বিদেশ হইতে গৃহীত হুই- 
যাছে। ফলিত জ্যোতিষ নাকি একে- 
বারেই ধার কর1। নব জিনিষই ক্রমে ক্রমে 
বিকশিত হইয়া পুর্ণাঙ্গ হয়। . ভারতের 
সর্বপ্রথম নাটক পুর্ণাঙ্গ । “যবনিকা” কথাট। 
এই খণেরই দলিল হইয়! রহিয়াছে । এই 
যে সেদিন পেশোয়ারে বুদ্ধদেবের ভম্মাস্থি 
পাওয়! গিয়াছে, তাহ। যে বৃহৎ কোটার 
রক্ষিত, সেই কোটার গাত্রে এক শ্রীকৃ 
শিল্পীর নাম পাওয়া! গিয়াছে । প্ডিতগণ 
বহুদিন হইতেই অনুমান করিয়াছেন যে, 
ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্কর শিল্পের উপর 
গ্রীশের প্রভাব রহিয়াছে। এতদিন অস্বীকার 
করিলেও এখন আর সে খণ অস্বীকার 
করিবার পথ রহিল না। যাহা! হউক, সব 
সময়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও 
এ কথা বল! যায,ধাহার! বৌদ্ধধর্শমরূপ বিরাট 
পাহাড়কে ঠেলিয়। সাফ দেশের বাহির করিয়'. 
ছিল, তাহার যে বিদেশের খণ বেমা- 
লুম হজম করিবার শক্তি রাখেন না, তাহ 
নহে। শ্বদেশ-প্রীতি উত্তম। কিস্তু সত্য 
আরও উত্তম। অসত্য-প্রতিষ্ঠা, বৃথা দন্ত 
স্বদেশের কল্যাণ করিতে পারিবে না। আরও 
অন্ধকার বাড়াইবে। 

এই আলোচনার একটা কথা স্মরণ 


হ৬উ 


রাখিতে হইবে । আধ্্যপভ্যত! ও ভারতীয় 
সভাতা এক নহে। ভারতবর্ষ আর্ধযগণের 
আদিম নিবাদ নহে, উপনিবেশ মাত্র। 
তাহার যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তথন 
অসভ্য বর্ধর ছিলেন না, সঙ্গে একটা সভ্যতা 
লইয়া! আদিয়াছিলেন। গে সভ্যতান্ধ উপর 
ভারতের একচেটিয়। দাবী নাই। তাহার 
উচ্চত। কত,তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ | তাহা 
ধত বড় বা যত ছোট হউক না কেন, তাহার 
উপর হিন্দুর সহিত জান্মাণ গ্রীক ও পারদিক- 
গণের সমান দাবী । তিলক মহাশয় বলিতে- 
ছেন, আর্ধাগণ ্ছমেক প্রদেশ হইতে আসিয়া- 
ছেন। গ্রীষ্ট পূর্ব দশ হাজার বৎসর পুর্বে 
তাহারা! সেশ্বান ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
লেখান হইতে পঞ্চনদ প্রদেশে তাহার! ট্রেনে 
করিয়া হঠাৎ আপিয়া উপস্থিত হন নাই। 
গধ্যস্থিত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাহারা আরও 


ক্ষত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। আধি- 


ভৌতিক ও আধিদৈবিক পৌরাস্মে সব 
ছাড়িয়া! ভ্রমে ক্রমে তাহাদের এক শাখা 
এই ভারত সমুদ্রে 'আসিয়। ঠেকিয়াছেন.। 
ইহার.মধ্যে কত শত জাতির সহিত সাক্ষাৎ 
ও আদান প্রদান হইয়াছে, তাহা নির্ণপ্ধ করা, 
বোধ হয়, মানব সাধ্যের অতীত । স্থন্তরাং 
ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণয় ভারতের 
আভ্যন্তরীন প্রমাণ সাপেক্ষ । খখেদাদি 
প্রাচীন গ্রন্থে ষেজ্যোতিষিক প্রমাণ পাওয়! 
ধান, তাহাতে আর্ধ্য সভ্যগার কাল নির্ণাত 
হইতে পারে,ভারতের নহে । কেন না,তিলক 
মহাশয় প্রমাণ করিতেছেন যে,খগ্বেদে আধ্যগ- 
থের স্থমেক প্রদেতে অবস্থানের কথাও আছে। 
খথেদে এমন নব প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণন। 
আছে,যাছা ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ 
থাকির। ব্যাখ্যা] কর! যান্ব না। যেমন, 


নব্যভারত। [সপ্তবিংশ খণ্ড ৫ম লংখ্যা। 


আকাশ মার্গে গ্রহ-নক্ষত্রগণের পরি ভ্রমণ 
বিষয়ক বর্ণনায় আছে যে, ইন্দ্র্দেব সমস্ত 
আকাশকে ছাতার সভায় দণ্ডোপরি স্থাপন 
করিনা ঘুরাইতেছেন। মানুষের মন্তকে+পরি 
জোতিফগণের এইরূপে ভ্রমণ করিবার 
অভিজ্ঞতা, স্থুমের প্রদেশে অবস্থিত্তি না 
করিলে, প্রাপ্ত হওয়। যাইতে পারে না। 
সুতরাং শ্ীকষ্ণের কুষ্ঠী বা কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের গ্রহ সন্নিবেশ গণন। করিয়া ভার- 
তীয় সভ্যতার কাল নির্ণাত হইবে ন1। 
প্রমাণ চাই হাতে কলমে, প্রমাণ চাই খনকের 
সাহায্যে । অন্যান্ত দেশে--মিসর বা আসি- 
রিগ্নায় এই প্রভাক্ষ প্রমাণ সে সব সভ্যতাকে 
রী পুর্বব ৫*০০1৭*০০ হাঞ্জার শতাব্দীতে লইয়া 
গিয়াছে । কিন্ত এ দেশের স্থপতি ভাস্করগণ 
কি প্রমাণ দিতেছেন ? ভারতের মুদ্রাতত্ব ঝ 
শিল্পের ভগ্নাবশেষ কিছুতেই এপর্য্যস্ত আমা” 
দিগকে বৌদ্ধযুগের ওপারে লইয়া যাইতে 
সক্ষম হয় নাই। এরপ স্থলে ভারতবর্ষটাকে 
ঠেলিয়া লইয়া মানব সভ্যতার আদিতে 
স্থপন করার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ুশ্রম। 
এরূপ ব্বাবীর'ছার। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত 
হিন্দু শ্রোতা বা পাঠকের নিকট সহজে কর- 
তালি লাভ হইলেও স্বদেশীয় ও বিদেশী 
পণ্ডিতমগ্ডলীর নিকট উপহাস ছাড়া অন্ত 
কোনও লাভের সম্ভাবন। পাই। 

শেষ কথ! এই, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন প্রকারের অন্নসংস্থান , আবহাওয়া, 
ভূমি ও প্রান্কৃতিক দৃশ্তাবলির বিচিত্রতায় 
যেমন,মূলতঃ এক হইলেও,বিভিন্ন প্রকার ধর্ম 
মমাজ ও বি্ভার আবির্ভাব অবশ্তন্ভাবী £ 
তেমনই, আবার দেশের দূরত্ব থাকিলেও, এ 
সকলের একতার় মানব সমাজের বিকাশে 
সাদৃহও অপরিহার্য | ইহ! না -বুবিয় 


ভাদ্র, ১৩১৬] 


জগতের মান-চিত্র খানার উপর গৈরিক মাটা 
আগাগোড়া লেপিয়া দিবার বাসন। যেমন 
অনৈতিহাসিক, তেমনই অস্বাভাবিক। 
ভারত মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড়ীয় ও মালয় জাতি 
দকলের উপকার সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ 
নাই প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাৰে প্রতীচ্য জগংকেও স্বীয় জ্ঞানালোকে 
প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহাঁও সর্ববাদী- 
সম্মত। কিন্ত ইহাতেই তাহার সমস্ত শক্তি 
নিঃশেষিত হুইয়! যায় নাই। ভারত মাতার 
বক্ষে এখনও বহুমূল্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
সম্পদ লুকায়িত রহিয়াছে, যাহা না পাইলে 
জগতের উদ্ধার নাই। তাহা বিশ্ব মানবকে 


বাণ ও শোণিতপুর 


খ্৬ণ 


দিতে হইলে আমাদিগকে দাতৃত্বে৫ পদবী 
লাভ করিতে হইবে। ধর্মের পৌত্তলিক তা) 
সমাজের জাতিভেদ এবং সর্বোপরি রান" 
নৈতিক সর্বাঙ্গীন অবসাদ হইতে মুক্তি লা 
করিয়! দাতার আসন গ্রহণ কর আমাদিগের 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন । আমার বিশ্বাস, ভারত- 
ইতিপূর্বে জগৎকে” যাহ! দ্রিশ্কাছে, তাহা: 
অপেক্ষাও উচ্চতর, মহত্তর, অধিকতর মৃল্য- 
বান্‌ সামগ্রী দেয় .রহিয়াছে। কিন্ত তাহ! 
সম্যক উপলব্ধি করিয়া! কার্ষ্যে পরিণত করি” 
বার পথে--এই মহছুদ্ধেশ্ট সাধন করিবার 
পথে আমাদের প্রাচীন গৌরবের মিথ্যা 


আত্মস্তরিতাই সর্ব প্রধান অন্তরার। 
শীধীরেদ্নাথ চৌধুরী ।, 


বাণ ও শোণিতপুর | 


১। শ্রীপুর উমেশচন্দ্র দে ল্যেষ্টের 
মব্যভারতে প্রকাশিত “বাণ ও শোণিতপুর” 
শীর্ষক প্রবন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন যে, 
"্মহষি বেদব্যাস, মহাঁভ।রতের প্রধান নায়িক। 
পঞ্চপাও্ব-পত্ী দ্রৌপদীও একদা মনে মনে 
কর্ণের প্রতি অভিলাধিণী হইয্াছিলেন বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন।” বেদব্যান কোথায় 
এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, উমেশ বাবু তাহ! 
নির্দেশ করেন নাই । সুতরাং সাহস করিয়। 
আমর] তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করিতে 
পারিলাম না । কেন না, মহাভারত অকুল 
সমুদ্র, ইহার কোন্‌ গর্ভে, কোন্‌ অমূল্য রত্ব 
লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা এক 
জনের সাধ্যায়ত্ত নহে । তাহাতে আবার 
মহাভারতে দশ হস্তের কারুগিরি রহিষ্কাছে। 
সুতরাং কেহ কোন স্থলে এরূপ এক কথা 
কে বসাইয়া দিতে না পারেন,:তাহা . একে- 


বায়ে অনভ্ভব নহে। তবে, উদ্কনূপ. কৌন 


র 


কারুগিরি যে ব্রঙ্গবাদিনী ভ্ৌপদদীর চরিজেক 


'নঙ্গে স্থসঙ্গত হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা, 


যাইতে পারে । যে কবি, স্বযধর স্থলে কর্ণ 
লক্ষ্যতেদ করিতে উদ্ত হইলে,দ্রৌপদীর দ্বার! 
বলাইয়া লইয়াছেন “আমি সুতপুক্রকে বিবাহ 
করিব না” এবং এরূপ কার্য করিতে যাইয়! 
যে মনস্থিনী রমণী সেই বিরাট স্বরন্বর স্থলে 
স্বামী নির্বাচনে - স্বীয় স্বাধীনতা বজায় 
রাখার জন্ত পিতা ও ভ্রাতার অপেক্ষাও 
করেন নাই, তাহাকে যদি বেদবাদ আবার 
একদা সেই কর্ণেরই অভিগ্াধিণী করিয়া 
গড়িরা থাকেন, তবে তাহা বেদব্যাসের 
লেখনীর উপযুক্ত হইবে না, আমরা এই মাত্র 
বলিতে পারি। আমর তো জানি, উহা 
কাশিরামের কার্দাক্জি এবং বক্ষভাষানভিজ্ঞ 
কেহ দ্রৌপদীর এই কলঙ্কের কথা অবগত 
নছেন। উমেশ বাবু আমাদের এ সন্দেহ 
দুর করিবেন কি? ও 1. 


হ৬% 


২। উমেশ বাবু উষার সম্বদ্ধে যে 
মত প্রকাঁশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমদের 
কোনই ওজর নাই। কেন না, সকলেরই 
স্বাধীন মত পোষণ করিবার অধিকার আছে। 
তবে তাহার মণ পুরাণকার ও পৌরাঁণিকগণ 
সমর্থন করিবেন কি না সন্দেহ। হরিবংশে 
দেখিতে পাওয়া যায়, সাধবীগণ মধ্যে গণ্যা 
হইতে পারিবেন না বলিয়া উষ। নিজেই 
কত আক্ষেপ করি তেছেন-- 

. ফথমেবং কতা নাম কন্ঠা জীবিতুমুৎসহে ॥ 
কুলোপক্রোশনকরী কুলাঙ্গারী নিরাশ্রয়া। 
জীবিতংস্পৃহয়েক্সারী সাধবীনামগ্রতঃ স্থিতা | 

৩।. উমেশ বাবু বাণরাজ। ও শোণিত- 
পুয়ের ইতিহাস নির্ধারণ করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন।- পুরাঁণ হইতে ইতিহাস সঙ্ক- 
লন 'করিতে হুইলে প্রথমে একট! মহা! সমগ্তার 
পুরণ প্রয়োজন। পুরাণে যে সমস্ত আখা- 


স্িকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কতকগুলির+ 


মূলে ঘে এতিহামিক ঘটনা বিদ্যমান, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু কতকগুলির মুল যে 
রূপক তাহাও 'তো। অন্বীকার করিবার যে 
নাই। এই রূপক . আবার কতকগুলি 
জেযোতিষিক-_যেমন দক্ষষজ্ঞ) আবার কঙক- 
গুলি আধ্যাত্সিক-_যেমন চণ্ডীকাব্য। আর 
কতকগুলি আবার প্রারুতি ক-__মেমন বৃত্রবধ। 
আমর! তে। জানিতাম, উধাহরণ -একটী হৃর্য্য 
সম্বন্ধীয় রূপক --5019 770. সহতবান্ 
বাণকুমারী উষা, আর সহশ্র কিরণ রবিতনয়া 
উধা ; দিব! আগমনে সে উধার তিরোধানই 
উবাহুরণ। পৌরাণিক গল্পের উষাহরণ নান 
খাটে না, কেন্* না, অনিরুদ্ধই বাণালয়ে 
আগমন করিয়াছিলেন, তীহাকেই হরণ করিয়া 
আনা হইয়াছিল, উষাকে তো কেহ হরণ 
করে নাই। কিব্ব দিনের আগমনে রবিকন্তা 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম লংখ্যা। 


উধা বাস্তবিকই অপন্ৃত৷ হয়েন, তাহাকে 
কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। কোথা 
দিয়! অলক্ষিতে চলিয়। যায়--ইহাই তো হরণ। 
আবার দ্দিন তো এঅনিরুদ্ধই বটে--তাহাকে 
কে রোধ করিবে--দ্রিনকে তো! কেহই ঠেকা- 
ইক্| রাখিতে পারে না। অনিরুদ্ধ দিন 
আমিলেই উষা অপহৃত হয়েন। শোণিতপুর 
তে! সূর্য্যরশ্মিরই উপমা “জবাকুন্ম সঙ্কাশম্” | 
তবে স্থান সম্বন্ধীয় জন প্রবাদ অবস্থাই বিচার্য। 
কিন্ত উমেশ বা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন 
যে, ছুইটা স্থান উষাকে দাবী করিতেছে। 
এই ৰিভিন্ন দাবী ইতিহাসের পরিপন্থী। সক- 
লেই পুরাগের ঘটনার লঙ্গে স্বীয় স্বীয় জবা- 
স্থানকে সংযুক্ত করিতে যায় বলিয়া! এই বিরুদ্ধ 
দাবী উপস্থিত হওয়! স্বাভাবিক । কথা এই, 
এমন কি পৌরাণিক সম্ভব ও অসম্ভব ঘটনা 
আছে, যাহার সঙ্গে জনগ্রবাদ কোনও না 
কোনও স্কানকে জড়াইতেছে না? বুন্াবনের 
কথ! ছাড়িয়াই দি,যেখানে পুরাণ বণি ত কৃষ্ণ 
লীলার এমন অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনাও নাই, 

যাহার সঙ্গে কোনও স্থানের সংযোগ দেখান 

যাইবে না। এখন পর্যন্তও লোকে সন্ধ্যা 
বেলা ফুলশয্যা বিছাইয়া সকালে দলিত ফুল 

দেখিয়া মনে করে যে, রাধাকৃষ্ রাত্রিকালে 
এখানে বিহার করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ 
মাথন খাইয়া কোথায় হাত মুছিয়াছিলেন, 
সেই মস্থণ স্থান পধ্যস্ত দুষ্ট হয়। বঙ্গদেশে 
স্থান বিশেষে এমন নুড়ঙ্গ আছে, যাহ! দেখা- 
ইয়া! বল! হয়, এই রাস্তায় হনুমান এককম্ছে 
কালী ও এবক্কন্ধে রাম লক্মণকে লইয়া 
মহিরাবণের পাতালপুরী হুইতে উঠিয়া- 
ছিলেন এবং পার্খবস্তী এক মন্দিরে সেই. 
কালী আরও বিরাজ করিতেছেন ! স্বখচ 
যামারখে মহিরাঁধণের নাম গন্ধও নাই। 


ভাদ্র, ১৩১৬ 


কালীপুঞ্জার প্রাচীনত্ব ও মাহাত্ম্য -কীর্তনের 
জন্যই এ জনপ্রবাদের স্ষ্টি। সারদীয় ছুর্গোৎ 
সবকে তো জনপ্রবাদ শ্রীরামচন্ত্রের ঘাড়ে 
চাপাইয়াছে, এমন কি, বিজয়ার কোলাকুলি 


বাদেশ-০প্রম । 


২৬০৯ 


পর্য্যস্ত। কিন্তু রামায়ণে কিছুই নাই। 
স্গতরাং আমরা মনে করি নাযে জনপ্রবাদ 
আছ্ছে বলিয়। "এ সমস্তই অলীক, এরূপ মনে 
কর! অসাধ্য ।” শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুরী ॥ 


হষেস্প 2৩ & 6) 


সামাজিক |. 
৪র্থ অঙ্ক । 


১ম দৃা। 
স্বান কেদার বাকুর শয়ন ঘর। কাল 
রাত্রি। (কেদার বাবু ও তীহারান্ত্রী আমীন)। 
কেদার বাবুর স্ত্রী। বিয়ে না দিলে 
মেয়ে ত আর ঘরে রাখা যায় না। . 


কেদার বাবু। বিয়ের চেষ্টা ত সাধ্যমত 
কচ্ছি। 
সত্রী। লোকে যে বড়ই নিন্দে কচ্ছে। 


আর কিছু কাল বিয়ে নাহলে, না জানি 
আরও কি কথ! বল্বে! 

কেদার! (দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করে) 
সকলই ভগবানের হাত। বড় মেয়েটার বিয়ে 
দিতে যে পৈতৃক বিষয় টুকু ছিল,তা বেচেছি ? 
এখন আছে এই ভদ্রাসন বা 

স্রী। ভগ্রাসন বাড়ী আছে বলেবসে 
থাকলে কি হবে? 

কেদার বাবু। আমি কি বসে আছি। 
বাড়ী বন্ধক দিয়ে টাক1 কর্জ নেবার জন্ত 
আজ বোসের বাড়ী গিছিলাম। তারা বলেছে, 
বাড়ী বাধা রেখে ১৫৯. দেড় হাজার টাকা 
দেবে। 

স্ত্রী। আর পাঁচশ টাকা? ছুহাজার 
টাক না হলেত হবে না। তাদেরইত নগদ 
১৫**২ দেড় হাজার টাক! গুণে দিতে হুবে। 

কেদার বাবু। তাই ত তাবছি। 
আমারত আর কিছু নেই। তাত তুমি জান। 


তবে বিক্রী কর্পে ছু হাজার টাক পাওয়া 


যায়। 


সত্রী। বিক্রী কর্ধে? বাড়ী বিক্রী 
কলে আমরা দ্লাড়াব কোথায়? 

কেদার। ধর, কর্্জ 'নিলাম। 
দেব কেমন কোরে? যা আর 
তাতে ত হুবেলা খাওয়াই হচ্ছে ন!। 

স্ত্রী। কথাত সত্যি। উপায়কি? 

কেদার। (দীর্ঘনিশ্বাস ) উপায় বেছে 
কিনে পথের ফকীর হওয়া । আমি একটা 
টুকনি নেব, তুমি একট! টুকনি নিও, 
স্থনীতির (মেয়ের) বিলে দিয়ে ছুজনে 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্ধেো। আর রক্তশোষক 
পাত্র-পক্ষদিগের গুণগান কর্বো। 

স্ত্রী। তোমার হাতে পড়ে আমার তাই 
হবে (ক্রন্দন ) (আচল দিয়ে চোখ মুছিতে 
মুছিতে ) তুমি ধীরেন (ছেলে )কে বিয়ে 
কর্তে, আর একবার, বল না কেন? 
সে এণ্টান্স পাস দিয়েছে, রামযাছ বাবু ত 
বল্ছে, হাজার টাকা নগদ দেবে। কাল 
কেনারাম বাবুর লোক এসেছিল, সে বলেছে 
কেনারাম বাবুর মেয়ের সঙ্গে যদি ধীরেনের 
বিয়ে দেও, তা হলে কেনারাম বাবু আড়াই 
হাজার টাক। নগদ দেবেন। এর আড়াই 
হাজার টাক! গেলে স্ুনীতির বিয়ে দিয়ে 
৫০০২ টাকা আমাদের হাতে থাকৃবে। বাড়ী 
বাধা দিতে হবে ন1। 

কেদার। তুমি বীরেনকে আর এক- 
বার বুঝিয়। দেখো। | 

স্্র। আমি অনেক বুঝিয়েছি। সেষে 
কিগ্ো ধরেছে! কি একটা'দলে মিশেছে ! 
পোড়ারমুখে। খিশুদ্ধানন্দ ন। বিশুদ্ধানন্দ তার 
কাণে কি-মস্ত্র দিয়েছে, আমার কথা সে 
আর; মোটেই শোনে ন!। তুমি পুরুষ 


শোধ 
আছে, 


২৭০ 


মানুষ, তুমি যদি তাকে জোর কোরে বল, সে 

কি তোমার.অবাধা হতে পারে ? 
কেদার। জোর কর্লে" (রাম ধন বাবুর 

ছেলে) বিজয়ের মত হবে; ধীরেন বাড়ী 
থেকে চলে যাবে। দেখছে সব ছেলে 
গুলে। এখন'কি রকম হচ্ছে। হাজার কষ্ট 
হলেও, এমন কি মর্তভে হলেও, ছেলের 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন!। আমি জেনেছি ছু 
মাস হলে!) তোমার ছেলে ধীরেন «দেব- 
ভবনে' প্রতিজ্ঞ করেছে 'টাক। নিয়ে বিয়ে 

কর্বো ন।।' 

ম্ত্রী। কি? দ্িবিব করেছে, টাক] নিয়ে 

বিয়ে কর্ধে না? ওমা! টাক। কিন! 

বাড়ীতে উস্লে পড়ছে । ভারি বড় মান্ু- 
যের ছেলে। বিজয় জমিদারের ছেলে । সে 
টাক! না নিয়ে বিয়ে কর্তে পারে। আচ্ছ। 
বিজয়ের সঙ্গে স্ুনীতির বিয়ের প্রস্তাবটা 
তুমি রাঁমধন বাবুর কাছে আর একবার করে 
দেখলে হয়না? 

কেদার। নিরর৫থক । কেবল অপমান। 
পাছে বিজয়কে আমি বিয়ের কথা বলি, 
তাই আমাকে তার বাড়ীর মাষ্টারি পর্য্যস্ত 
ছাড়িয়ে দ্িয়েছেন। আর দ্বারবান্কে বলে 
দিয়েছেন “কেদার বাবুকে এ বাড়ীতে 
আন্তে দিবে না” | কি অপমান ! কি লাঞ্ন]। 
অপরাধ আমার মেয়ে হয়েছে! 

সত্রী। অপমান বলে কি হবে? যখন 
মেয়ে হয়েছে, তখন আর মাঁন অপমান কি? 
স্ামধন বাবুও গঙ্গার ধারে রোজ বেড়াতে 
যান, সেখানে কাল পায়ে জড়িয়ে ধরো-- 
আর আমি ধীরেনকে বল্বো, তুমি যদ্দি 
কেনারান বাবুর মেয়েকে বিয়ে না করো, 
আমি আত্মহত্যা, কর্ধো। আরও একটু! 
মতলব আছে। তোমার ঘটেও বুদ্ধি নেই, 
কাজে আমাকে সব মতলব কর্তে হচ্ছে। 
তুমি এখন একটু বাহিরে বসগে-_ 

এ ॥._ (কেনার বাবুর প্রস্থান ) 
স্্ী। নীতি, স্থনীতি ?. টি 
(নেপথ্যে) মা, স্থনীতির প্রবেশ: 
সত্রী। শুন মা তোমাকে আমি একটা 

কখ! বলি। তোমার এখন জান হয়েছে। 


নবাভারত। 


[ সগতবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


লঙ্জ। কর্পে চলবে না, পড়েছোত মহাভারতে 
শীম্তর কথা, 
অনুঢ়া কুমারী যদি হয় খাতুমতী । 
উভয়ত সপ্তকুল হয় অধোঁগতি ॥ 
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ। 
_ এ কারণে কন্ত! দিতে না করিবে ব্যাজ ॥ 
তাই বলি, তোমার বাব। যেন শোনেন 
না। 
সুনীতি কাণে কাণে কি বলিলেন, 
ন্বর্নীতি মাথ| হেট করিল। 
'স্ত্রী। মু লক্ষ্মী, কথ! শোন, তোমারই 
তাল হবে। 


সুনীতি । মুখ নীচু করিয়া মাথ! 
নাড়িল। 
২য় দৃশ্য। 
স্থান। 


কেদার বাবুর বাটীর অপর কল্ম।, 
(স্রনীতি একাকিনী বসিয়া ) 

স্থনীতি। (শ্বগতঃ) হা! তগবান ! কেন 
আমি জন্মেছিলাম! আমিকি হতভাগিনী! 
'আমার জন্ত চতুর্দিকে বিপদ ও অপমান । 
মা আমাকে যা বলেছেন, তা আমি পার্কে 
না। পে কত দিনকার কথা--তিনি-_জানি 
তিনি দেবত।। ন1 আমার দ্বারা ত হবে 
না। কিন্তু এ দিকে এই হতভাগিনীর বিয়ের 
জন্ত বাবা রামধন বাবুর পায়ে পড়বেন, 
দাদাকে টাক! নিয়ে বিয়ে কর্তে জেদ কর্পে, 
তিনি হয়ত বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন। ম! 
হয়ত আত্মহত্যা কর্বেন। অথব। বাড়ী 
বাধা পড়ে বিকিয়ে যাবে-বাবা, মা ও দাদা 
আশ্রয়হীন হবেন--কি করি, সহজ উপায়, 
আমি আত্মহতা। কর্পেই ত সব চুকে যায়। 
আত্মহত্যা! পাপ,'নরকে যেতে হবে। যে 
দেশে মেয়ের বিবাহে এত লাঞ্চন।, সে দেশে 
কুমারীদের জন্ত কেন সন্ন্যাসিনী-মঠ নাই- 
দাদাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কর্বেো -- 
আমাদের দেশে সঙ্নযাসিনীর মঠ আছে 
কিন।। যদ্দি সঙ্ন্যাসিনীর মঠ না থাকে, 
বাড়ীতে সন্্যাসিনী কুমারী হয়ে থাক্লে 
কিদোষ আছে? লোকে পাগল বল্বে-- 
বলুক । কালকে থেকে জামি গেরর বধন 


ভাদ্র, ১৩১৬ ] 


পর্বে, চুল বাঁধবে! না, এক সন্ধ্যা আহার 
কর্বো, আর জপ তপ কর্ধেো!। আর দাদ।, 
মা ও বাবার সেবা কর্ষো । আর ভগবানের 
আরাধন! কর্বে!--( চক্ষু মুদিয়া ॥ 

সৃঃ। (চক্ষু খুলিয়া) কাল কেন? 
আজই গেরুয়৷ বসন পরে দেখি না কেন, 
কেমন হয়। 

(প্রস্থান ও কিছুকাল পরে তরুণী তাপ- 
সীর বেশে পুনঃ প্রবেশ। বাতায়ন পথে 
দণ্ডায়মান ) (শ্বগত) সন্যালিনী হয়ে চলে 
যাই না কেন? এই রাত্রিতে বড়ই অন্ধকার, 
একৃলা--তা হোক, কিন্তু কুলের যে কলঙ্ক, 
লোকেত সন্ন্যাসিনী ভাববে না। মিছ। হলেও 
কুলের কলঙ্ক আমার দ্বারা হবে না। 

ধৌরেন্দ্রের প্রবেশ ) 

ধীরেন্্র। স্থনীতি! স্থনীতি। 

€চমকিয়া) দাদা? 

ধীরেক্্স। ওকি, ও বেশ কেন? 

সুনীতি । কিছু নয়। সথ করে পরেছি। 

ধীরেন্্র। এ সথ কেন সুনীতি? 

স্থনীতি। এ সখ কেন? তুমি কিসব 
জাননা, দাদা আমি বিয়ে কর্ধে। না। আমি 
ঘরে তাপসী হয়ে থাকবো | 

ধীরেন। সুনীতি তোমাকে একটা কথা 
বল্‌্তে চাই । বিজয় ঘ্দি তোমাকে গোপনে 
বিবাহ করে,তাতে তুমি রাজি আছ-গোপনে 
বিয়ে কলে” কিস্তূ তার বাব তাকে, বোধ হয়, 
কিছু বিষয় দেবেন না। 

সুনীতি । (লজ্জায় মুখ লাল) আমার 
ন্বন্ে তিনি অতুল এরশ্বধ্য ত্যাগ করে পথের 
ভিথারী হবেন--না? আমি যেখানেই যাব, 
সেখানেই কি অমঙ্গল? তা হবে না। (ম্বগত 
(শ-হদয় শান্ত হও। যাহবার নয় তাকেন 
ভাবছে) না, দাদ। । আমি তাতে রাজি নহি, 
আমি গৃহে তাপসী কুমারী হয়ে থাকবো । 

ধীরেন্ত্র। ছি! ও কথা বলো না। 

 ম্থনীতি। (কীদিতে কাদিতে) তুমি কি 
শোনোনি, আমার জন্ত কাল বাবা গঙ্গার 
ধারে রামধন বাবুর পায়ে পড়বেন, আমার 
জন্ত তোমাকে হয়ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্তে হবে, 
না হয় গৃহত্যাগী হতে হবে; আমার অন্ত 
মা! হয়ত আত্মঘাতী হবেন, অথবা আমার 


সদেশ-প্রেম ॥ 


২৭১ 


জন্ত এই বসতবাটী বিক্রী করে, তোমর! 
আশ্রয়শূন্ঠ হয়ে পথে পথে বেড়াবে । আমার 
কেবল এই সব কথা মনে হচ্ছে, আর কান 
পাচ্ছে। আমার ছই পথের এক পথ। 
হয় আত্মহত্যা, না হয় গৃহে চিরকুমারী 
তাপসী হয়ে থাক! | . ,£ 


ধীরেন্্র। (স্তরনীতির চক্ষু মুছাইয়। ) 
তোমার যবে অন্ত, আমি 'প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ 
কর্বো--- 

স্থনীতি। না, দাদা, তুমি যা মাকে 
বলেছ, আমি তা শুনেছি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
কর্লণে নরকগামী হতে হয়। আমার জন্ত 
দাদা, নরকগামী হবে? তা কোন টা 
হবে না। 

ধীরেন্ত্র। হবেনাত কি হবে? 

স্ুনীতি। হবে য! ভগবান্‌ কর্ষেন। 


৩য় দৃশ্য । 
স্থান-_-কৈলাসচন্দ্রের শয়ন ঘর। 
কাল--রাত্রি। 


কৈলাসচন্দ্র । (স্বগত ) এক বৎসর হয়ে 
গেল বিয়ে হয়েছে । বৌকে আন! হয়েছে । 
লোকে বলে আমার বৌ তাপসী হয়েছে। 
আশ্চর্য্য সৌন্দর্যয--এত রূপ আমি কখনও 
চোখে দেখিনি। কখন স্বপনে ভাবি নাই, 
স্ত্রীলোক এত স্বন্দর হতে পারে! এমন রূপ 
তার উপরে নগদ ১৫০'২ টাকা। হবে 
না? “বিয়ে পাশ করেছি, তার ওপর একটু 
সম্পত্তি আছে, দি একট। কাল মেয়ে বিয়ে 
কণ্তীম তা হলেও ৩৩০০। “৪০৬০ টাক! 
পেতাম। , যা হোক, এ বিয়েতে বার্গেন 
(37171) টা ঠক! হইমি। বাবা বার্গেনে 
খুব মজবুত। হবে না কেন,হৌজের মুচ্ছিদ্দি। 
আমার স্ত্রী শুনিছি বেশ লেখা পড় জানে । 
বন্‌। ড/1)763512510 ? 13০80650189 
0001067, 0103 19227108. আমি বিএ, 
আমার স্ত্রী লেখা পড়া ন) জান্লে কি 
সাজে? 
উঃ আসতে এত বিলম্ব হচ্ছ কেন? 
ঘরের মধ্যে সেই নবোঢ়া রূপসী প্রবেশ কল্পে 
কি ন্নপের ঢেউই উঠবে !. আমি হাত ধরে 
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তাকে খাটে. বসাব, আস্তে আন্তে তায় 


ঘোমটা খুলবে, আমার কবিত্বমনন ভাষায় 
তাকে কত সম্ভাষণ কর্বো, তার মুখচন্দ্র চুঙ্ঘন 
কর্বেো!। 
(স্থনীতির প্রবেশ ) 
একি ! তাঁপসীর বেশ? বন্ধুরা রহস্ত 
কোরে বলতে!, এক তাপসীর সঙ্গে কৈলা- 
'সের বিষে হন্ে-সত্যই তাই দেখছি। 
কিন্ত তাপনীর বেশে আমার স্ত্রীর অপরূপ 
ন্নপলহরী আরও যেন উলে পড়ছে--প্রিয়ে, 
প্রেয়সী, চন্দ্রাননে, শকৃত্তলাকে দেখে হুম্বন্তের 
য। মনে হইছিল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। 
সরমিজমন্থবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্য 
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ লক্ষ্মী তনোতি। 
ইয়থধিক মনোক্ঞা বন্ধেনাপি তন্বী 
চিমিব হি মধুরানাৎ মগুডনং নারুতীনাম ॥ 


বুঝলে কি? বাঙ্গালা! কোরে বলি-- 
পদ্প স্ন্দর, সব তাতেই সুন্দর, এমন কি, 
শৈবালের মধো পল্ম সুন্দর দেখার । চন্দ্র 
নুন্দর, তাতে যে কালিমা আছে,ভাতেও যেন 
তার শোভা বৃদ্ধি হয়েছে। শকুন্তলা! সুন্দর, 
বহুল পরে যেন তাকে আরও নুন্দর দেখাচ্ছে। 
ফল কথা,যাদের আকৃতি মধুর, স্বতাবতঃ 
যার! সুন্দর, তারা যা! পরে, তাই তাদের অল- 
স্কার স্বরূপ হয়, তাতেই তার্দের আরও স্থন্দর 
দেখায়। এই গেরুয়া বসনেও তোমাকে, 
প্রিয়ে, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে, আমি 
তা বর্ণনা কর্তে পারি না। আমি বড়ই 
সৌভাগ্যশালী যে তোমার মত রত্ব লাভ 
করেছি (এককৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে ) বোধ 
হচ্ছে যেন তুমি গোলাপকুম্ম-স্তবক । সুন্দরি, 
চ্চোমার নবযৌবন, বিকশিত কুস্থমর্শির 
সার, তোমায় সর্বাঙ্গ ব্যপে রয়েছে। এস 
থাটের উপর বসে! । তুমি আমার হৃদয়ের 
দেবী। আমি তোমার দাস, অন্থগত ভৃত্য 
(হাসি.) ভৃত্যকে অভয় দেও। তা হ'লে 
তোমার হাত ধোরে খাটে বসাই। ্ 

(স্থনীতি দুরে ধরাসনে বদিলেন ) *» 


_তৈকলাস। ওকি, ওখানে বদলে কেন ? 
তোমার স্থান আমার হৃদয়ে (উঠিয়া হাত 
ধয়িবার উপক্রম ). 
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তাপসী (ছ্ছনীতি ) আমাকে ছোবেন ন। 
এখন । 

কৈলাসচন্ত্র। 
আর লোকে মানে ন।। 
নাহ। 

(তাপনী)। আপনি বুঝেন নাই। আমি 
যতদন এই বেশে আপন।র কাছে আম্বব, 
ততদিন এই হতভাগিনাকে স্পশ কারবার 
আপনার অধিকার নেই । 

টৈলাপ। তোমাকে স্পর্শ করার আমার 
অধিকার পেই? এাক কথা ॥ 

তা্পশা। আপাঁন আমার পিতাকে 
ফতুর কোরে আমাকে বিয়ে করেছেন। 
তিনি যে ১৫০. টাক] দিয়েছেন, ত1 দ্বিতে 
তাকে বাড়া বাধা দিতে হইাছল। কাণ 
খবর পেলাম থে একমাসের মধ্যে সে টাকা 
সুদ সমেত না দিতে পাপে বাড়ী বিক্রি হয়ে 
যাবে, ঢোল বাঞ্জিয়ে গিয়েছে। এই 


একমাসের মধ্যে এঁ টাক। ফেরত দিতে 
হবে। 

কৈল্মাস। এমন কথাত কখন শুনিনি 
যে বিয়ের টাকা শ্বশুরকে ফিরিয়ে দিতে হয়। 
4 0715105] 20111 একথা তোমাকে 
কে শিখিয়ে দিয়েছে? তোমার বাবা? 
তোমার বাব। আচ্ছ। ধড়িবাজ ত1?1 

তাপসী। বাব! অত ছোট লোক নয়। 

কৈলাস। তোমার বাবা ছোট লোক 
নয়, আমিই ছোট লোক। 

তাপসী । আপনি আমার স্বামী, -প্রভু । 
বিয়ের উপলক্ষে লোককে সর্বস্বান্ত কর!, 
ছোট লোকের কাজ, না বড় লোকের 
কাজ, আমি আপনাকে তা কেমন কোরে 
বলবো । 

কৈপাস। বাঁজারে ভাল ঞ্জিনিষ নিতে 
হলে অধিক দাম দিত্ হয়। ফন্ছলি আম, 
টাকায় আটট।। আর রসে! দেশী আম 
টাকায় ১০০ট11। তোমার বাবা. বি-এ চেই- 
ছিলেন, স্থুতরাৎ দেড় হাজার টাকা দিতে 
হয়েছে। এফ-এ নিতেন, খুব সম্ভব ১০০৯. 
টাকায় হত। এনট্যান্দ পাশ নিতেন, 
'পাচশে। টাকায় হত। যেবন জিনিষ, তেমন, 
হর। ভিত ূ 


এখন ও সকল কথ! 
স্পর্শ করাতে দোষ 


ভাবে, ১৩১৬] 


তাপসী। বিবাহ কি একটা সওদাগিরি 
কেন! বেচ। ? ধর্ম সম্বন্ধ নয়কি? 

কৈলাস। আমি তোমার কাছে বিবাহ 
সম্বন্ধে বক্তৃতা শুন্তে চাই নে। ও সব 
ফাজলাম ছেড়ে দেও। আমার কাছেও 
সব ফিকির খাটুবে ন|। 


তাপসী । ফিকির নয়। আমার কথ! 


অতি স্পষ্ট । আবার বলছি, আপনি যে ১৫০০ 


টাক] নিয়েছেন, যতদিন সে ১৫০০ ফেরত 
না! দেবেন, ততদিন আমাকে ছোবেন না। 
ততদিন আমার সঙ্গে আপনার ধর্ম্মসন্বন্ধ 
স্কাপন হবে না | 
কৈলাস। ছি, ওরকম, কথ! বলো না। 
পাগলামি করো না। চুপ করে ঘাড় হেট 
কোরে থাকলে কেন__খাটের উপর এস। 


তাপসী । (ঘাড় নাড়িয়! অসম্মতি জানা- 
ইল) 
কৈলাস । যদ্দি আমি জোর করি? 


তাপসী । আপনি বি-এ পাশ করেছেন, 
আপনি আমার উপর পশুর মত বলগ্রয়োগ 
কর্ষেন না। .. 

কৈলাস। তুমি যদি আমার অবাধা হও, 
আমি পুনর্ধাঁর বিয়ে কর্ধে পারি তা জান? 

তাপসী। আপনি আর এক শতটী 
বিয়ে করুন, তাতে আমার আপত্তি নাই। 
আপনার তাতে লাঁভও হবে, প্রতিবারে দেড় 
হাজার টাক পাবেন। 

কৈলাস। আমি তোমাকে ধত কিছু 
বলছিনে, ততই বাড়াচ্ছ ? 


তাপসী। কি বলবেন? কি বলবার 
আছে ? | 
কৈলাস। বলবার আছে শুনবে? 


তোমার বিয়ের সময় যে সকল বেনামি পত্র 
পেইছিলাম, এমন মনে হচ্ছে হয়ত তা 
সত্যি । 
তাপসী। কি বেন্মমি পত্র? 
কৈলাদ। বিবাহের পুর্বে বিজম্ব নামক 
রামধন বাবুর পুভ্রের সঙ্গে তোমার ভাব 
হুইছিল। যে পরপুরুষকে আপন দেখে, 


স্বামীকে পর দেখে, স্বামীর কাছে যেতে 
* জুতা মার্বে না? তুমি বি-এ পাশ করেছ, 


চাক্স না-- 


তাপসী । ? ললাটে করাধাত কোরে.)-- 
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স্বদেশ-প্রেম। 


২৭৩ 


হা ভগবান! এই কথা আমার শুন্তে 
হ'লে! !--গরিবের মেয়ে টাকার অভাবে 
ছইপ্খক বৎসর বিয়ে দিতে বিলম্ব হইছিল-_ 
আমার স্বামীর মুখে এই কথা--এই দারুণ 
বাক্য শেল. ণ্‌ 
কৈলাস। হা ই!, আমি আরও অনেক 
কথ। জানি। তোমার বাবা গঙ্গার ধারে 
রামধন বাবুর পায়ে পড়েন নি কি? তোমার 
দাদার সঙ্গে বিজয়ের সহিত তোনার 
গোপনে বিয়ে দিবার যুক্তি হইনি কি ?-- 
সব জানি গো-_-সব জানি - অত জারি করে! 
না। বিজয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্ত 
তোমার বাব ছুঁচোমির চুড়ান্ত করেছে। 
এখন বুঝতে পাচ্ছি,বদমায়েস বিজন তোমাকে 
বিয়ে কর্ে, এই প্রলোভন দিয়ে ঘনিষ্ঠতা 
করেছিল_-তারপর তোমাকে দুর করে 
ধিয়েছে-আর সেই বদদায়েলট সন্যাসী 
বেশ নিম্বে তণ্ডান্বি করে বেড়াচ্ছে। ও! 
তাই হভোমার সন্্যাদিনীর বেশ | বুঝিছি। 
তাপসী । আপনি ঘ। খুসি বলুন, ভগবান 
জানেন_ আট বৎসর বয়সের পর আমি 
বিজগ্ন বাবুকে কখন দেখিনি। তবে তার 
বিবয় সকলে যা বলে, তাতে আমি জানি, 
সত সহক্সর বিষ্ভাধরী যদি তার পার কাছে 
গড়াইর! পড়ে, তিনি একবার চেয়েও দেখেন 


না৷ | কু 
কৈলাস। শ্রী বিষণ, তিনি ভীম্মদেব। 
তাপদী। তিনি ভীম্মদেব হোন আর 
না হোন, ঠিনি' বিষ্বেতে টাকার লোভ 
করেন নি। অত বড় জমিদারী, তা ছেড়ে 
সন্নাসী হবার জন্য কাশী গিছিলেন। বাপ 
মা ছাড়ে না, তাই গৃহে আছেন। দেখুন, 
আপনি দেড় হাজার টাকার মার! ছাড়তে 
পাচ্ছেন না। 


কৈলাস। বিজয় আজও বি-এ পাশ 


২ করিনি। তবু তোমার চোখে আমি বিজয়ের 


কাছে নগণ্য, তুচ্ছ, তুই কলঙ্কিনী পাম্পীয়গী-__ 
ফেরি বিজয়ের কথ! বল্বৈ, জুতা মেরে 
তোর মুখ ছিড়ে দেব। 

তাপসী। আমি গরিবের মেয়ে কেন 


আমার বাবার কাছে দেড় হাজার টাকা 


সখ ও 


নিয়ে আমাকে ঘিয়ে করেছ কেন আমাকৈ 
ভুত! মার্বে'না। 

'কৈলাম। বল্চি চুপ কর (হাত তুলিয়া) 
তানা হলে এখনি মার খাবি। | 

তাপসী। আমি দাসী, তুমি প্রভু-_ 
মার্ধে না কেন? আমি- অসহায় বালিকা, 
তুমি বলবান পুরুষ--তুমি আমাকে কেন 
মার্বে না। যে কাপুরুষর। বিয়েতে অর্থ 
শোষণ করে অন্ত পরিবারকে পথে বসাতে 
পারে, সে কাপুরুষরা তাদের অসহায় জীকে 
নিরপরাধে মার্তে পারে। 

'কৈলাস। হারামজাদি, আমাকে কাপু- 
রুষ বঙ্টি-”( তাঁপসীর গালে 'জোরে চপটা- 
খাত) পাজি, ছুচো, বদমায়েস'। 

তাপসী 1 (হাভ-জোড় করিয়।). আমি 
স্্রীআপনি-স্বামী ; সুতরাং আমি বদ্মায়েস। 
বাবা! আপনার! যে বসতবাড়ী বাধা দিয়ে, 
দ্দেড় হাজার টাকা দিকে, আমার বিয়ে 
দিয়েছন, দেখুন আমাঁকে বি-এ পাশ জামা 
ইয়ের হাতে দিয়ে আমাকে কেমন সুখী 
করেছেন, দেখুন সে-- - এ 

কৈলাদ। ভুত! ন! হলে চুপ কর্বি্ নে। 

তাপসী। . (হাত যোড় করে) 
শ্রদ্রাসীকে আপনার যত জুত1 মার্বার সাধ 
থাকে, আজ তা মিটিয়ে নিন, কা*ল এ 
জগতে আপনার নিকট জুতা খাবার কোন 
লোক থাকবে না। | 

কৈলাদ। (হাতে জুতা! তুলিয়া) ভাল 
চাস্ত, এখনও চুপ কর্‌। 

তাপনী। হে ব্ন্ধরে? বিদীর্ণ হও, 
তোমার উদরে আমি প্রবেশ করি--( চক্ষু 
মুদদিয়। উপর দিকে মস্তক তুলিয় করমোড়ে) 
ঘ! ছুর্থী, বঙ্গের অর্থনৃপ্ন, কাপুকুষদিগকে 
কমতি দে9-_ 

কৈলাস। ফের “কাপুরুষ”? জু! প্রহার 
ও তাপসীর মৃচ্ছ1 ও পতন-_- 


উকলযু। যেমন কর্ম তেমনি ফল, 
নেকামি করে পড়ে যাওয়া হ'ল। ধক 
ওখানে পড়ে 1: 


(নেপথ্যে ) কৈলাসের মা। কি বকা- 
বকি হচ্ছে এতক্ষণ? আগেই বলেছিলাম+" 
কেদার মারের মেয়ে খাপ--ব্যাপক। 


নব্যভারত | 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ষ সংখ্যা । 


কৈলাল তথন শুনলো না। সুন্দর মেয়ে 
দেখে ভূলে গেল। আমি বল্লাম, রাধাকঞ্চ 
বাবুর মেয়েকে বিয়ে কর, ২০৯০২ টাকা 


পাওয়া যাবে । তখন মায় কথ। শুনা হলো 
ন।। এখন, গুরুবাক্য না! শুনাত্ম ফর 
ত্দখুক। 
৪র্থ দৃশ্য । 
প্বান__বহির্বাটী। 
কাল-_ প্রভাত । 


রামনাথ বি-এ ও তাহার পিতা রূপটাদ। 


রূপষ্টাদ। তুমি কি পাগল হয়েছ! 
বিশ্বের টাক! তোমার শ্বশুরকে ফিরিয়ে 
দিবে? | 

কৈলাস । হ, বাবা। 

বূপটাদ। তোমার আইন পড়ার খরচ 
কোথায় পাবে? 

রামনাথ বি-এ। আমি মাগ্টীরি করে 
বি-এল দেব। 


রূ্াদ। এ কুবুদ্ধি তোমার কেন হল ? 
তুমি পাগল হয়েছ, আমিত আর পাগল 
হইনি। আমি তোমাকেও টাক দেব ন1$ 
বিয়েতে কি আমার খরচ হই নি?" তোমাকে 
এত দিন পড়িয়েছি_তাতে আমার টাক! 
খরচ হই নি? সেবার তোমার চিকিৎসাতে 
আমার কত টাক! খরচ হয়ে গেল। 
তোমাকে মানুষ কর্তে আমার দশ হাজার 
টাক! খরচ হযেছে। 
কৈলাস। পরিবার থাকলে ত৷ প্রতি" 
পালন কর্তে খরচ হয়।, 
রূপচাদ। কিন্তু এই খরচের টাঁক1 আসে 
কোথা থেকে? তুই এমনি কুলাঙ্গার পুত্র, 
ভেবেছিস্‌ আমি তোর বিয়ের টাক। নিয়ে 
বড়মান্ষ হব। ্ 
- কৈলান। বাবা, আপনার কথার 
উত্তর দিতে আমার ঠৈগগন একটা আত্মগ্নানি 
হয়েছে। ' আমার প্রাণ কেমন হুহু করে 
জলে যাচ্ছে। আমাকে মাপ কর্বেন। 
এই টাকাট। ফেরত দিতে ন! পার্লে, আমার 


+ফ্ংসারাশ্রম কর অসম্ভব। 


রূপচাদ। টাকা ফি এখনি ফেরত 


ভাপ, ১৩১৬ ] 


দিংতহবে? একট! ছুটা টাক] নয়_-দেড় 
হাজার টাকা--যে টাক বুকের রক্ত-_ 
তা ফেরত দেওয়া আর বুকের রক্ত চিরে 
দেওয়। সমান কষ্টকর। 

কৈলাস। আপনার আশীর্ব্বাদদে বেঁচে 
থাকলে আমি উপার্জন করে য পাব, 
আপনার চরণে এনে দেব। দেড়হাজার 
টাকায় আমর। বড়-মাঞ্ধষ হব না" । টাকাট। 
দয়া করে এখনি দেন। 

রূপচা। (কুপিত হইয়! বাক্স খুলিয়া 
দেড়-হাজার টাক! :ফলিয়। দির) এই নেও 
তোমা'র টাকা, বাপু । 

€টাক। নিয়ে কৈলাসের প্রস্থান ) রর 

রূপঠাদ। ছেলেট$ কি থেপেছে? ন! 
বৌমা গুগ করেছে? লোকে বলে বৌম৷ 
“তাপসী” তন্ত্র মন্ত্র জানে । টাকাটা.বেরিয়ে 
গেল। উঃ আমার বুক যেহছুঁহ করে 
জল্ছে। হে অর্থ! জগতে তুমি এক সার- 
পদার্থ__তুমিই সত্য। ধর্ম মিছে, ঈশ্বর মিছে, 
পাপ-পুণ্য মিছে, টাকা, তুমিহ সত্য । তাই 
টাক। আমিলে সুখ, টাক। চলির! গেলে ছঃখ। 
টাক1--টাকা--টাক]। 

€৫ম দৃশ্য । 
স্থান কেনারামের শয়প-কক্ষ । 
( তাপসী ধরাতলে শয়ান! )। 
( রামনাথের টাক। হস্তে প্রবেশ) 


কৈলাম। ই। এখনও তেমনি শুয়ে, 
প্রিষ্কে উঠ। টাকা এনেছি। ফেরত. দেব, 
আমি সত্যই অতি কাপুরুষ। তাই টাক 


নিছিপাম। আমি অতি পাষণ্ড, তাই দেব- 
কন্ত! সদূশী সহধর্ম্িনীকে প্রহাৰ করেছিলাম । 
প্রিক্লতমে, সুনীতি, আমান ক্ষমা কর। তুমি 
এ অন্ধকে চক্ষু দিয়েছ, এত তর্ক কোরে 
বিশুদ্ধ বিবাহ সভার পোকে যা! আমাকে 
বুঝাতে পারিনি, তোম্নার কথাতে আমি তা 
বুঝেছি--আমি নিতান্ত অপরাধী, আমাকে 
ক্ষমা কর।-__নির্বাক! নিশ্বাস পড়ছে না 
যেন! তাইশ-_-অসাড়--কি হলো! কি হলে! 
সুনীতি--ন্থনীতি--প্রিয়ে দেবি--তুমি অধ- 
মকে তাগ কোরে কোথান্ন গেলে--(দেরজার 
দিকে দৃষ্টি করিয়া) মা, লীত্র এদিকে এস-_ 


গু ডাক্তার আদতে বল, বাব! বাহিরে | 


স্বদেশ-প্রেম | 


২, 


আছেন, শীঘ্র খবর দেও--ইনি অচেতন-- 
যেন মড়া--শীঘ্র এস। 
কৈলাসের ম৷ ( প্রবেশ করিতে করিতে ) 
কি হুলো, ঝৌম৷ মৃচ্ছা গিয়াছেন। মুচ্ছ 
রোগ আছে বুঝি? ভাল *বৌ হয়েছে। 
তখনি বলেছিলাম ও বিলে. কর না, বাবা-_ 
আরে মুখে জলের ছিটে দে _ 
কৈলাস । মা ধর, থাটের ওপর শোয়াই। 
(খাটের -ওপর শয়ন করান হইল ও মুখে 
জল পিঞ্চন) ] 
' (রূপচাদের প্রবেশ ) 
রূপচাদ। হয়েছে কি? হিষ্টারিকৃস 
(11/562110১) ? ্‌ 
কৈলাসের মা। আমার কথ। কথাই 
নয়--তখন শোন হল ন1--এথন দেখ মুচ্ছা 
রোগ । . 
রূপঠাদ। আরে ম্মেলং সল্ট আনে! । 
বাতান কর। (শ্বগত) মৃচ্ছা কি? মৃত্যুর 
লক্ষণ যেন বোধ হচ্ছে। বৌটা মলে বোধ 
হয় টাকাটা টকলাস ফেরত দেবে না। 
( ডাক্তারের প্রবেশ ) 
ডাক্তার। (নাড়ী দেখিয়া! ও নিশ্বাস 
পরীক্ষা করিয়] ) 4 ০85৪ ০1 58519105ণ 
81011020101) হোতে পারে । ৬০ ৮111 &5 
€1০00100 (তাড়িত যন্ত্র লাগাইয়1) 5০17৩- 
(9180 1)015041 (তাপসীর একটী নিশ্বাস 
ছাড়ল) ০5, 73769010106 - 155075৫ 
(আবার নাড়ী দেখিয়! ) 9০9, মহাশক 
ভয় নাই। প্রেন্ক্রিপসন পিখছি, এই ওঁষধ 
থাওয়াইবেন। তাহার আধ ঘণ্ট। পরে একটু 
হুধ দিবেন, তার পরে আমাকে খবর পাঠাই- 
বেন। (কৈলাস ব্যতীত সকলের প্রস্থীন) 
( তাপসীর জ্ঞান লাভ ) 
( কৈলাসের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি) 
কৈলাস। দেবি! আমাকে ক্ষমা ফর, 
আমি পণ্ড, আমি নরাধম, আমি কুলাঙ্গার। 
আমাকে ক্ষমা কর, আমি পিশাচ, আমি 
পাও, আমার অপরাধ ক্ষমা কর-_ম্নীতি, 
আমি দেড় হাজার টাকা অন্ভই বৈকালে 


তোমার পিতাকে ফেরত দিব। এই টাকা! 


এনেছি। | 
ভাগসী। আরও কাছে আন্ন। এখন 


ইএ৬ 


আপনি মনুষ্ত, এখন আমার স্বামী 
আমার মৃতা নিকট, আমি মরে গেলে বাব! 
ও টাক৷ ফেরত নেবেন ন1, ত1 আমি জানি । 
আপনি এ টাকাট৷ “বিশুদ্ধ-বিবাহ-প্রণ।লী 
গ্রচলন সভাঞ্ম” দিবেন। আমার নিবেদন, 
আমি মরে গেলে আপনি আবার .বিবাহ 
কর্ধেন, কিন্ত টাক] লইবেন না। আম্মি যে 
কিছু ছ্র্বাকা,বলেছি, তা ক্ষমা ক্ষন, ভূলে 
যান, আমার মাথায় আপনার চরপধুলি দিন। 
(তাপনীর চরণধুলি গ্রহণ ) আমাকে চুগ্ধন 
কর প্রিরতম! আম নিতান্ত তোমারই 
( কৈলাসের চুষ্ধন ) প্রিয়তমে জীবিতেশ্বরী। 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা] | 


সুনীতি । (কৈলাসের গল! জড়াইয়া 
তাহাকে চৃষ্বন ) প্রাণেশ্বর--এ হতভাগিনীকে 
বিদায় দিন-_-হদয়েশ্বর, চলিলাম। 

( চক্ষু মুদ্রিত- প্রীণতাগ ) 

েলাস। সুনীতি ম্থনীতি, দেবি, 
প্রাণেশ্বরি, কোথায় গেলে, তুমি কথা কও, 
আবার একবার তাঁকাঁও-- প্রিয়তমে যথার্থই 
এ অধমকে ছেড়ে চলে গেলে, আমি ও 
তোমার সঙ্গে আছি--(মৃতদেহকে জড়াইয়। 
ক্রন্দন ) 

' (ক্রমশঃ) 
শ্রীজ্ঞানেন্্রলাল রায় । 


৮০০০০ 


শিরিজা প্রসন্ন | (৫) 


পিতৃবিয়োগ। 

১৩০০ সালে গিরিজাপ্রসন্নের পরম 
ধা়িক পিতা! মথুরানাথ রায়চৌধুরী মহাশয় 
৫২ বৎসর বয়মে মানব দেহ সন্বরণ 
করেন। অসমরে পিতৃবিয়োগে গিরিজাপ্রসন্ন 
নিতান্ত ভগ্রমনোরথ হইয়া পড়িলেন। 
মথুরানাথের চারি পুল্র, তন্মধ্যে গিরিজা- 
প্রসন্ন ই জোষ্ঠ, বিশেষতঃ সর্বাপেক্ষা গুণবান 
ও ধাম্মিক, কাজেই ধর্মপালনের জন্ত ও 
লোকের অভিলাষিত আকাজ্ষ। পরিপূরণের 
জন্য তিনিই বিষয় ভার গ্রহণ করিলেন এবং 
প্রজাপুঞ্জের শাসন সংরক্ষণার্দির জন্ত নূতন 
নৃতন ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিলেন । 
তাহার &্রেটের কাগজ পত্র পুর্বে ভালরূপ 
প্রস্তত ছিল না। যাহাতে ভবিষ্যতে কোন 
রূপ সন্দেহ বা দোষের কারণ সমুপস্থিত.ন। 
হয় এবং বর্তমানে কাধ্যপ্রণালী স্তাধ্য ও 

দুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে পারে, 
তজ্জন্ত কার্য্যকুশল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া! 
সকল প্রকার দোষ সংশোধন করিতে বাগি- 
লেন. কিন্তু রুয়েক মাস কার্য করার পর 
ভ্রাতৃবর্গকেও কার্ধ্য করিবার -ক্ষমত| পর্ধ্যায়- 
ক্রমে এক বৎসর প্রদ্দান কর কর্তব্য মনে 
করিলেন এবং ধর্্মবিগহিত শ্রেচ্ছাচার-মুলক 
কাখ্য নিবারণের জন কয়েকটা হন্দর | নিন 


সংগঠিত করিলেন। গিরিজা প্রসন্ন ১ম বৎসর 
কর্তৃত্ব কালে সম্পূর্ণ রূপ খু নিয়মের অনুবর্তাঁ 
হইয়৷ চলিলেন ও তৎপর ভ্রাতৃবর্থকেও বিষয় 
কার্য চালাইবার সময়ে গর নিয়মের অনুবস্তাঁ 
হইতে পরামর্শ দিলেন । 

স্থপপ্ডিত 17109 লিখিয়াছেন £-1[615 
01019 0116001 60 2০৮০1৪10 9070119 
01781) 60 6০৮৪৮) 2 [3:0৮11)09, একটা 
রাজ্য শাসন অপেক্ষা একটা পরিবার পালন 
করা কঠিন। গিরিজা প্রসন্ন ইহ! জানিতেন, 
তাই পূর্ব হইতেই ন্যায় পথ অবলম্বনের জন্য 
এত সতর্কিত হইতেছিলেন। অনেক সময় 
ষ্টেটের কর্তৃত্ব পরিচালনকারীর কার্ষ্যে বনু 
দোষ পরিলক্ষিত হয়,গিরিজা প্রসন্ন এ সব দোষ 
নিবারণের জন্ 'প্রত্তি বংসর কর্তৃত্ব পরিচালন- 
কারীকে একট! বাধিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া 
দিয়াছিলেন,কিন্ত তাহার মৃত্যুর পূর্বেই তাহার 
প্রবর্তিত এই সব নিয়ম বিলুপ্ত হইয়াছিল ! 
সে যাহা হউক, গিরিজাপ্রসন্নের এই সব 
সাধু ও নিঃস্বার্থ দৃষ্টান্ত দেখিয়!, ক্ষু্র নদী 
যেরূপ অনস্তবিস্তারী সাগরের উদ্দেশে 
প্রধাবিত হয়, প্রজাপুঞ্জও তাহার মহাল্গভাব- 
তা ও সত্যনিষ্ঠায় একাস্ত স্গালিত হইয়া 
তাহারই আশ্রয়ে শান্তি লাভ করিতে লাগিল। 
কয়েক দিন মধ্যে তাঁহার ধশালোক ঘধ্যাক 


ভাদ্র, ১৩১৬] 


ভাস্করের স্তায় চতুর্দিক বিকীর্ণ হইয়া 
পড়িল। গিরিজাপ্রসন্ের সভ্ায় একজন 
স্থপ্ডত সত্য-শাসিত মহাপুরুষ বিচারাসনে 
উপবিষ্ট হইলে,ভাহার বিচার কার্যে শুধু স্থান 
জমিদারীর অধীনস্থ গ্রজাগণ কেবলাত্র পাঁর- 
তুষ্ট হইবে কেন, ভিন্ন স্থানের অধিবাসীগণও 
তাহার অপাধারণত্ব অনুধাবন করিতে 
পারিরাছিলেন। বহু. ভূম্যধিকারী পরস্পর 
ঝগড়া বিরোধ করিম নিষ্পত্তির জন্য 
মহান্ুভব- গিরিজা প্রসম্নের নিকট ন্মরণ 
লইত। অনেক সময় বরিশাল আদ! 
লতে বিচারপ্রার্থী লোক আদালত হইতে 
মোকর্দম৷ তুলিয়া গিরিজাপ্রসন্নের নিকট 
বিচার প্রার্থী হইত । ইহা দ্বারাই, বোধ হয়, 
অনুমান করা ঘাইতে পারে যে, সায় রক্ষার 
জন্য গিরিজা প্রসন্ন বিষয় রক্ষাকালেও কতদূর 
যত্ববান ছিলেন, এবং* তজ্ন্ত প্রজাবর্গ ও 
বিভিন্ন স্থানীয় লোকের হৃদয় কিরূপ আক 
করিতে পারিয়াছিলেন। 

গিরিজাপ্রসগ্নের কর্তৃত্ব কালে তাহার অধী- 
নস্থ লোক তদীয় প্রতিভার পরিচয় পাইবার 
ও দিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইল। গিরিজা - 
প্রসন্ন উৎকৃষ্ট বেদ্ধ। ও ন্যায়পরায়ণ, কাজেই 
কাহারও কার্যযের দোষ গুণ তাহার অপরী- 
ক্ীত থাকিত ন1। যে প্রশংসার সহিত 
কাধ্য করিতে সমর্থ হইত, তাহাকে তিনি 
বথোচিত পুরস্কৃত করিতে ত্রুটি করিতেন না । 
কর্ম্মচারীদ্দিগকেও তিনি কার্য্যকুশল করিবার 
জন্য যথোচিত পরিশ্রম করিতেন তাহার 
কোন একটা কর্মচারী কার্যাদক্ষতার পরিচয় 
দেওয়ায়, তিন তাহার চরিত্রগ্তণে মুগ্ধ হইয়া 
একখানি সার্টাফকেট প্রদান করিয়াছিলেন। 
তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই সার্ট- 
ফিকেট দর্শন করিয়। তাঁহার একজন বন্ধু 
তাহাকে একটা চাকুরী দেন। আমর! 
শুনিতেছি, গিরিজা প্রসন্ন সার্টাফকেটে এ 
লোকটার যে সব গুণ উল্লেখ করিয়াছিলেন, 
তিনি সেই সব গুণ তাহার চরিত্রে 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও তত্প্রতি যথোচিত 
গ্রীত হুইয়াছেন। গিরিজাপগ্রসম্নের স্তায় 
গুণগ্রাহী লোকের অধীনে কাজ কর। কতদুর 
সখের হইত, তাহ! গুণী ব্যক্তিগণ ইহ! 


গিরিজা প্রসন্ন ৷ (৪) 


২৭৭ 


দ্বারাই কল্পনা করিতে পার্িবেন। কি 
পাঠা জীবনে, কি ওকালতী ব্যবপার সময়ে, 
কি বৈষাপ্লিক কাঁধে, যখন যে ভাবে জীবন 
যাপন করিতেন, তখনই তিনি সেই কারোর 
মধ্যে তাহার লক্ষা স্থির রাখিয়) বিশেষত্ব দেখা" 
ইতে পারিতেন। তিনি তাহার নিজের জীবন 
উন্নত করার জন্ত যেব্প প্রতিনিয়তই যত্বু- 
বান ছিলেন, তাহার জীবনের বাওন্ন কার্য্যের 
সহচরগণ যাহাতে মহৎ হইয়। জগতের হিত- 
সাধন করিতে পারেন, তাহার দিকেও তীক্ষ- 
দৃষ্টি রাখিত্তেন। পরের উন্নতিতে তাহার 
কত উল্লাস, তাহা তাহার বন্ধুগণহ জানেন। 
পাশ্চত্য দেশীয় পালিয়ামেন্টের কোন মন্ত্রী 
ডাক্তার জনসনকে গাপি দিয়। বালয়াছেন যে, 
লেখকগণ রচনা ভিন্ন অন্ত কোন কাধ্যের 
উপযোগী হয় না। সে দেশের লেখকগণকে 
সেরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে, কারণ 
তাহার কি অনুষ্ঠেয় কর্ম, কি অনন্ুষ্টেয় কন” 
তাহার বিচার করির। কাধ্য করিতে শিখে 
না। যেকাধ্য তাহাদের প্রকৃতি ব৷ প্রবৃ- 
তি অন্ুকুল,তাহার। দেই কার্ধ্যই সম্পাদনীয় 
ও অনুষ্ঠেয় বাঁলয়া ধারণা করে। ভারতবর্ষের * 
লোক প্রবৃত্তির আোতে ভাপিক্ বেড়ায় না, 
তাহাদের (কি অনুষ্ঠেয় কি অনুষ্ঠেয় নহে, 
তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়, যে কার্য 
প্রবৃত্তর অনুকূলে নহে, সে কাধ/টী ঘাঁদ অন্ধ 
টের হয়, তাহ। হইলে তাহার প্রবৃত্তিকে 
বশীভুত করিয়া অনুষ্ঠেয় কার্ষ্যে বিশেষত্ব 
দেখাহয়া! থাকেন। বিষয় কার্য এই সময় 
গরঞ্জাপ্রসন্নের প্রবৃত্তির অনুকূলে ছিল না, 
গিরিজা প্রসন্ন তথাপি ইহ] অনুষ্ঠেয় বোধ 
করিয়৷ যন্রপ এই কার্যে প্রতিভ। দেখাইয়া- 
ছেন, তাহ। বিম্মর়কর। 

গিরিজা প্রসন্নের আর একটা গ্ভায়াচরণ 
তাহার অধীনস্থ ও বিষয়-সম্পকীন্ন লোক- 
ধিগকে বড়ই উৎসাহিত করিত। সেটি 
পাওয়ান। ও দেনাদারদের প্রতি উচিত বাব- 
হার। তাহার কর্তৃত্ব কালে যাহার! তাহার 
নিকট খণাবন্ধ হইত, তিনি বিশেষ কারণ 
না থাকিলে নিয়মিত সময় খণ আদাম্ের 
কোনরূপ ক্রটি করিতেন না৷ । আর তিনি যদি 
ক্কাহারও নিকট খণী থাকিতেন, তরে নির্দিষউ 
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দিনে খণ পরিশোধে কোনরূপ ওঁদাস্ত করি- 
তেন না। যদি উত্তমর্ণকে খণ শোধ দিবার 
জন্ত কোন সময়" সঞ্চিত অর্থের অভাব 
অনুভব করিতেন, তাহা! হইলে নির্দিষ্ট 
সময়ে উহ পরিশোধের জন্ত এত ব্যস্ত হৃইয়! 
পড়িতেন ষে, তজ্জন্ত অপরের নিকট খণাবদ্ধ 
হইর়। দেন৷ শোধ করিতেও পশ্চাৎপদদ হুই- 
তেন না। বিষয় কার্যের মধ্যে থাকিয়া 
নিক্লমান্বন্তিতার প্রতি এত লক্ষ্য কি মুনার 
নহে. ? 
| " ক্ষমা। 
বাটাতে অবস্থান সময়ে একবার গিরিজা- 
প্রসন্ন জররোগে আক্রান্ত হয়েন। তাহার 
গৃহচিকিৎসক তাহাকে চিকিৎসা করেন। 
গিরিজাগ্রদন্ন তাহার অধীনে কিছুকাল চিকি- 
ৎসিত হুইয়। ফললাভ না করায়, অন্ত একজন 
স্ুচিকিৎসক নিযুক্ত করেন। ভগবানের 
কপায় এই নবীন চিকিৎসক একদিন মাত্র 
চিকিৎসা করিয়। তাহাকে নিরাময় করেন,এবং 
বলেন যে, তাহার গৃহচিকিৎমক রোগ নির্ণয়ে 
দক্ষ নহে,তাই তাহাকে স্ুদীর্ঘকাল ভূগিতে 
 ইইয়াছে। যদি আরও কিছুদিন সে চিকিৎসা 
করিত, তাহা! হইলে রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হুইত। গিরিক্জাপ্রপন্নের গৃহ্চিকিং- 
সক গিরিজাপ্রসন্নের অধীনস্থ লোক। তিনি 
গ্িরিজা প্রসন্নের রোগ মুক্তির পর, একদিন 
দোখতে আসিয়াছিলেন, গিরিজা প্রসন্ন তাহার 
চিকিৎসা ব্যবসায়ে অদূরদর্শিতা ও অপাঁরকতার 
কথ উল্লেখ করিয়া তিরফার করেন, কিন্তু 
নবীন চিকিৎসক ইহ! শ্রুত হইর। গিরিজা- 
প্রসন্নকে সরলভাবে বলেন, আপনার টিকিৎ- 
সায় পুর্ববন্তাঁ চিকিৎসকও যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতে ত্রটি করে নাই, তবে রোগোৎপত্তিত্ 
কারণ নির্ণয়ে সে অসমর্থ হইয়াছিল, এইজন্যই 
রোগ এতদিন আরাম হম্মনাই। আমিযে 
ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ধরি উহাদ্বারা আপনি 
উপক্কৃত না হইত্েন, তাহু। হইলে: আমিও ত 
আজি নিদ্দার ভাজন হইতাম। গিরিজ।- 
প্রসন্ন তখন আর কোন প্রতিবাদ না করির! 
 পুর্বচিকিৎমক তীহার-গৃহে সমুপস্থিত হইলে 
তাহাকে অবথ! কটুক্তির জন্ত মুক্তকৃঠে 


জম! প্রোর্থন।। করেন।. তাহার লান্তি,ফহ 


নব্যভাঁরত | 


'অভ্ন্ত হইতে লাগিলেন। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা! 


প্রদর্শন করিয়া দিলে তিনি তাহা শ্বীকার 
করিয়া! ভ্রান্তি বা দোষ ক্ষালনের জন্ত 
এইরূপ নম্র হইতে জানিতেন। যে লোকের 
নিকট তিনি ক্ষমা! প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
সে লোক কখনই গিরিজাপ্রসন্নের নিকট 


এতদূর নত্রতা প্রত্যাশা করিতে পারিত না। 


গিরিজা প্রনন্ন নিরভিমান ও আত্মদ শীপুরুষ, 
তিনি অক্লানবদনে শ্বকীয় দোষ উপলব্ধি 
করিয়া হদয়থান পবিত্র করিলেন। এরূপ 
মহত্বস্থচক দৃষ্টান্ত তাহার জীবনে অনেক 
ঘটিয়াছিল, সে পব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়। যে 
পাঠকবর্গের চিন্ত অধিকতর আকৃষ্ট করি, 
সেরূপ আমাদের সময় নাই। আমর। চাই, 
শিরিজাপ্রসম্নের নিষ্মল হদয়থানি সাধারণের 
সম্মুখে ধর্জিতে । এইরূপ ছুই একটা দৃষ্টান্তের 
সাহায্যে আমাদের সেই উদ্দেম্ত কি সফল 
হইতেছে না? রর 
ব্রঙ্গচর্যয পালন। 

পিতৃবিয়োগের পর গাজা প্রসন্ন ব্রহ্মচ ধ্য 
ব্রত অবলঞ্ধন করিলেন। এতদিন তাহার 
ভগবংপ্রেম ভন্মচ্ছাদিত বহ্ছির স্তাক্ন অন্তরা- 
ভ্যস্তরে নিহিত ছিল-_পিতৃবিয়োগ-বায়ু তে 
উহা! প্রধূমিত হহয়৷ উঠিল। ব্রহ্গচর্যযব্রত 
পালন করিতে হইলে সাত্তিক আহারের 
প্রয়োজন। আহারের সঙ্গে মন ও দেহের 
অতি নিকট লহ্বন্ধ। ঞ্লাষির সান্তিক ভাবের 
যে সমস্ত লক্ষণ পিখির। গিয়াছেন, গিরিজা- 
প্রনন্ন সেই সব লক্ষণ বদ্ধিত করাই জীবনের 
প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিলেন ও দেহ এবং 
মনের পুষ্টির জন্য সান্তিক আহার গ্রহণ করিয়! 
অন্ত গুণবিশিষ্ট আহার পরিত্যাগ করিতে 
ছদ্ধপানে কোন 
কারণবশতঃ বাল্যকফালেই গিরিজাপ্রসন্নের 
অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ওঝা যেরূপ সর্পদষ্ট 
ব্যক্তির ক্ষত-মুখ হইতে বিষ তুলিবার জঙ্ত 
ক্রুর সর্পকে নিযুক্ত করির! তাহ! দ্বারা কার্য; 
সাধিত করির। লয়, গিরিজাগ্রসন্ের অতি 
তেজন্বী মন, তন্্রপই, ব্রহ্গচর্য্য-নাশক . হৃপ্র- 
বৃত্তিকে তাহার অভীষ্ট সাধনের উত্তরসাধক 
করিয়া লইল। যেছুপ্ধপানে তিনি বীতশ্রদ্ধ, 
সেই গোছুপ্ধই;এখন তাহার প্রধান ও রুটি- 


কর আহার হইল গিরজা প্রসয়জমাহয়ে 
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পত্তগুণ বিরোধীয় আহার পরিত্যাগ করিলেন, 
অস্তঃশুদ্ধির জন্য বহিরঙ্গ সাধন করিতে প্রবৃন্ত 
হইলেন । ধর্মসঙ্গত কোন আচারই তাহার 
উপেক্ষণীয় হইল ন]1। 

এই সময় তিনি ব্রাঙ্গমুহর্তে শয্যাত্যাগ 
করিয়া প্রথম প্রাতঃন্নান করিতে অভ্যাস 
করেন।' তাহার বাটার পুর্ব ভাগের দীর্ঘ 
জলাশয়ে সন্ধ্যোপানন৷ সমাপন করিতেন। সে 
সময় উহ! তাহার প্রদীপ্ত কাস্তিতে প্রফুল্ল তা- 
শোভিত হইত। কি প্রাবৃটের অবিরল 
বারিধারায়, কি শীতের তুষার-শীতুল শৈত্যে, 
কি অন্ত কোন প্রকার অরনবার্ধা প্রতি- 
বন্ধকে তিনি এই দৈনিক নিয়মিত অনুষ্ঠান 
হইতে একদিনের তরেও বিরত হয়েন নাই। 
গিরিজাপ্রসন্নের বাটাতে কতকগুলি দেব- 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গিরিজা প্রসন্ন 
সন্ধ্যোপাপন! সমাপনান্তে প্রতিদিন উপাসনার | 


জন্ত মন্দিরস্থিত দেবতা দর্শন করিতে গমন ! . 


ক্ষুত্র ক্ষুদ্রে কবিত|। 
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করিতেন, ও স্বহস্তে দেবালয়গুলি পরিষ্কৃত 
করিয়! উহার শোভ। সব্ধ্ধন করিতেন । 
দেবালয়ের সম্মুখে কয়েকটা পুষ্পবৃক্ষ 
রোপিত হইগ্নাছিল। দ্রেবতাদর্শন ও উপ- 
সনাদি কার্ধ্য নিম্পন্ন হইলে, তিনি স্বয়ং পুষ্প- 
বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিতেন। সংগৃহীত 
পুষ্পের কতক মন্দিরস্থিত দেবতাদের 
পুর্গার জন্ত পুজকের নিকট অর্পণ করিয়! 
উল্লাসিত হইতেন, কঙক স্বীয় পূজার জন্ত 
গৃহে ফিরাইয়া আনিতেন । গৃহে প্রত্যাগমন 
করিয়। তাহার (নর্জন ভজন প্রকোষ্ঠে বসি! 
উপাসনার্দি করিতেন ও একাগ্রচিন্তে তাহার 
প্রকৃতি-নুলভ গম্ভীরস্বরে শ্রীমস্তগবদগীত। পাঠ 
করিতেন। সমস্ত গীতাখানি তাহার আস্ো- 
পান্ত কথস্থ ছিল, তাহ! একবার করিস 
প্রতিদিন আবৃত্তি করা তাহার নিত্যক্রিয়ার 
মধ্যে একটা ছিল। (ক্রমশঃ) 
শ্র্বরেন্ত্রনাথ রাস্্চৌধুবী। 


দ্র ক্ষুদ্র কবিত। | 


তাভিন্ন। 
মূঢ় আমি, তাই তোম৷ ছাড়ি”, প্রাথপণে 
বাসন মিটাতে চাই, আপনার বলে 
তুমি শুধু অন্তরালে দড়ায়ে গোপনে, 
হাসিছ কতন! হাসি মন কুতুহলে। 
নিবেদিত ফুলরাশি কিসের হরষে-_ 
ফল ঝরে, তবু তার'ন৷ ফুরায় হাসি? 
যত বিফলত। মোর, অমৃত পরশে 
লভিছে জীবন নব, তোন। মাঝে আসি, 
তামসী হৃদয়াকাশে ফুটে ক্ষুদ্র তারা, 
করুণ-সিদ্ধতে তব ছায়৷ তার পড়ে; 
অমনি সহম্র দেহে হ'য়ে আত্মহারা, 
কাপিয়। উঠিছে তারা £ত্যেক লহরে। 
নিরাশার নীহারিক1 ঝরে ছু নয়নে 
আধারি+ ধরণী, বৃক্ষে বরে পত্র দল, 
তুমি আসি' কোথা হতে বসম্ত পবনে 
আবার ফুটাও ফুল সৌন্দধ্যে বিমল । 
সফল বাঞ্ছাও মোর উঠে ধবে ফুটে, 
তোমার অরুণ রশ্মি পড়ে তারি” পর, 
মলিন এ আখিবারি ছিল হেথ! লুঠে 
মুক্ত! সম সেও হল কি সুন্দরতর। . 
বাত্রাকালে তোম! হ'তে লয়েছি বিদার, 
, পথ নাষে তবু তুমি রহিয়াছ লাখী, 


সঙ্গীতে স্থরের মত, ফুলে গন্ধপ্রায় 

আমাতে, আমারি বিশ্বে ব্যাপ্ত দিব! রাতি। 

ভিন্ন ভিন্ন করি তায় চাই আনিবারে 

ফুল হতে গন্ধ, আর স্থুর হতে গান, 

কায়। হতে ছায়াটুকু, সেকি কেহ পারে? 

নাহ পাই ফুলফল, নাহি পাই স্রাণ। 

যথা যাই, তথ তব অসীম করুণ! 

দিতেছ বিছায়ে নাথ! পথের মতন, 

তলেক ছাড়িতে তাহ! আর পারিব না, 

প্রাপ্ত হ'য়ে সেই বুকে লভিব পতন। 
শ্রীধীরেন্ত্রপাল চৌধুরী । 


ছায়। রূপে । 


কে তুমি বূপমি নিত্য নিশাকালে, 
শিয়রে আসিয়৷ হাসি দাও দরশন। 
ও মুখপঞ্চজ দেখি কেন মোর 
হৃদয়ে জাগিয়। উঠে শ্বীতি পুরাতন ? 
বিরলেতে বসি, সারানিগি দিন, 
যার তরে করিয়াছি কতই সাধন! । 
সেই কি হ্ন্দরি ছায়া রূপ ধরি, 
আসিক়াছ পুরাইতে অভাগাবাসন1 ? 
ক্ষ্ত কই তার হ্থুচিকণ কেশ, রঃ 
: উজ্জ্ল-সিন্দুর রাগ--সীমস্ত-শোতন। 


২৮৬ 


'মুজ্াদস্ত-পাতি বিষ্ব'ওঠাধর, 
নয়নের-প্রেম হ্যতি-_-অমিয় বচন ॥ 
'কোথ। তার সেই হাসিভরা মুখ, 
প্রেম ভরা হৃদি খানি-_প্রেম"প্র শ্রবণ, 
কেশরী-লাঞ্চিত কটি-সুশোভিত, 
গজ বিনিন্ডিত কই মন্থর গমন? 
নিরধি যাহায়  উঠিত ফুটিয়া, 
অন্তর-নিহিত যত মনের বামনা । 
দিত ভূলাইয়া যার নুধা বাণী 
সংসারের নিদারুণ সহত্র যাতনা $--- 
সেই কি গো তুমি ধরিয়াছ আজ 
মানস-মোহিনী রূপ--অভিনব বেশ। 
'কোটি ইন্দু সম ্ানন স্থন্দর 
নবীন নীরদ সম-_এলাইত কেশ ॥ 
কামধনু জিনি, নয়ন ভ্রুভঙ্গ, 
অক্রণ অধরে থেলে মুছু মন্দ হাসি। 
স্ধার আধার বিশ্ব ওষ্ঠাধর, 
শোভিত দশন তাহে মুক্তা ফল রাশি ॥ 
€কৌমুদী মিলিত গোলাপের রাগ, 
অঙ্গের বরণ তব--অতি বিমোহ্‌ন। 


নব্যভাগ্নত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


ললাট-শেবভিত জস্ুন্দর অলকা, 
চরণ-সরোজ কিবা--মস্থর গমন ॥ 
দয়াবতী সতী করুণ। প্রকাশি+, 


শুনিয়! কি ব্যথিতের কাতর রোদন, 
এসেছ নামিয়। পুণ্যধাম হ'তে, 
শান্তি-বারি হাতে ল'য়ে দিতে দরখন? 
কত নিশি দিন অশ্রু উপচারে, 
করিয়াছি কায়মনে তৰ উপাসনা। 
আখি জল সহ জাবন ফুরা*ল, 
আহলে ক এত দিনে পুরা"তে বাসনা? 
হের তোমা তরে এ হৃদ্ি"মন্দিরে, 
প্রাখিক্বাছি সম্তনে আলন পাতিয়া । 
সে প্রেমমাপন শৃন্ত হাদি' মাঝে, 
তব অধিষ্ঠান বিনা রয়েছে পড়ির। ॥ 
জীবন-সঙ্গনী গৃহলক্মী মোর 
এস, হৃদে শান্তিবারি কর বরিষণ। 
ঘুচে যেন ব্যথ।  মিণি* তোম। মনে, 
অন্তিমেতে পাই চির শান্তিনিকেতন ॥ 


শ্ীআনন্দগোপাল ঘোষ । 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন! 


২৩। রামকৃষ্ণ । শ্রীশশিভ্ষণ দাপগ্ুপ্ত। 
মূল ।০। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক । উদ্দেস্ত ভাল, 
রচনাও ভাল। কিন্তু বিলাতী কাগজ । 

২৪। হোঁমিও-গাথা ॥ শুকুলচন্দ দে 
প্রণীত, মূলা ১। বিলাতী কাগঞ্জে বিলাতী 
কাঁলীতে ছাপা । কবিতায় হোমিও-চিকিৎসা- 
প্রণালী সুলিখিত। . 

২৫। সঙ্গীত-স্্রধাসীর। শ্রীজানকী- 
নাথ গোস্বামী কথক কর্তুক বিরচিত, মূল্য 
১. ধর্্মভাবে গ্রন্থথানি পুর্ণ! গানগুলি 
অতি স্ুন্দর। সকলের আদরের একান্ত 
যোগা । 

২৬। সমাজ-সংস্কার। শ্রীতারাকুমার 
কবিরক্ধ প্রণীত, মূল্য ॥+। যে মানব-দেব- 
তাঁর লেখনী হইতে এই অমূল্য প্রবন্ধ বাহির 
হইয়াছে, সর্বাগ্রে তাহাকে প্রণিপাত 
করিতেছি। 

_. ৰঙ্গদেশ ধাহাদের পুণ্যাধিষ্টানে ধন্য হুই- 


পাছে, এই গ্রন্থকার তাহাদের মন্তহর। এন্ধপ 
নিফাম স্বদেশ-সেবক এদেশে অধিক নাই। 

গ্রন্থথানি আগ্ঘন্ত পড়িলাম। এরূপ 
গ্রন্থের মমালোচন। আম? আরকি করির? 
যে গ্রন্থের পংক্তিতে পংক্তিতে স্বদেশানুরাগ, 
মানবগ্রীতি এবং পুণ্য প্রক্ষত, সে গ্রন্থ মস্তকে 
এবং বক্ষে সযত্বে ধারণ করিতে হয়, তাহার 
সমালোচন। চলে না। আমরা একার্য্যে নিতান্ত 
অপমর্থ। গ্রন্থথানিকে মন্তরকে ধারণ করিয়া! 
কৃতার্থ হইলাম। 

প্রতিভা বা প্রেম,জ্ঞান ব। গবেষণা, 
কোন্‌ বিষয়ে গ্রন্থকার হীন, আমর! জানি 
না। এ গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠার প্রতিভা, প্রেম, 
জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় রহিয়াছে । এরপ 
গ্রন্থ পড়িবার অবসর পাইলাম,ইহাঁতেই কৃতার্থ 
হইয়। বিধাতাকে অগণ্য ধন্তবাদ দিতেছি। 

এই গ্রস্থথানি গৃহে গৃহে প্রচারিত হউক, 
বিশ্বপতির চরণে একমাত্র প্রার্থন।। 


টিক সি 











পপ ৩ পাস শত পা পপ 
শপ ০৩ সপ শসপ্পেপস্পাপসপ সপ 





শিপ শিপ 


-. মপ্তবিংশ খণ্ড--যষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা । আশ্বিন ও কার্তিক, ৯৩১৬। 


নব্যতারত | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন। 





শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত । 


ক 





( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী । ) 


বিষয় । পৃষ্ঠা । 
১। অবগ্ডঠিত ভারতবর্ষ । (শ্রীযামিনীকাস্ত সেন, বি-এল) রর ৬০ ২৮১ 
২। শ্বদেশ-প্রেম । (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল) :৮৪ ১০ ২৯৮ 
৩। আর্ধ খবিদিগের স্থগ্টিব্যাখ্যা | ( জীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, এম-এ ) .* ০৩০৪ 
৪ | হ্বাধীনচেতা। (পছ্য) (প্রগোবিন্দচন্দ্র দাস) *,, লা ৮:৩3 
৫ | প্রাতঃম্মরণীয়। দয়ামযী । (গ্রবিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) - ডি ০ ৩১২ 
৬। বিশ্বচিস্তা। পেছ্য) (প্রীহেমেন্্র কুমায় রাম) **' ১০৩১৯ 
৭) জন্মাস্তর, কর্শ এবং আত্মোন্রতি । (শষ) সিরা গনী ৮, ৩২১ 
৮। কমলাকান্ত। (শ্রীপাচকড়ি ঘোষ) ** ৯৯ ৩৩৩ 
৯। বিধবার একাদশীর উপবাস ৷ (শ্রীমহেক্্রচন্্র দেবশশ্ মৌলিক) ১৯ ৩৩৮ 
১*। গীতায় অবতারবাদ | (শেষ) (ভ্রীআশুতোষ দেব, এম.এ) *** ০৯৩৪৭ 
১১। মানব-সমাজ । (শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল )... ৪5, ৭ ৩৫৯ 
১২। কেন? (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোন্বামী ) *** হি ১১৯ ৩৬৩ 
১৩। তুকারাম | (শেষ) (প্রসিকলাল বায় ) ৮, রি ৯৮ ৩৬৪ 
১৪। গ্রিরিজাপ্রসন্ন। (শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় চিন ৫ নি ৯১৩৮১ 
১৫। স্বাবলম্বন। (সম্পাদক ) 5 ৩৮৬ 
১৬। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। (পচা ধিএ ও ্দেনাৎ ছাই বি-এ)., ৩৮৯ 
১৭। -প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষপ্ত সমালোচনা । রঃ ৩৯১ 





কলিকাতা, 


২১০৫ নং কর্ণওয়ালিসষ্্রট, নব্যভারত-প্রেসে, জীভুতনাথ পাঁলিত ত্বারা মুদ্রিত ও 
২১০/৪ নং কর্ণওয়ালিস ই্রট, দি হইতৈ 


সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত 
টি ২৯শে বশে আখিন ১৩১৬। 


পাল [ এই সংখ্যার মূল্য ॥৮* আনা। 














সম্পাদকের নিবেদন । 


পূর্ব বিজ্ঞাপনাহ্সারে আশ্বিন ও কার্তিক সংখ। একত্রে প্রকাশিত হইল। 
পুজা আসিতেছে, এই মময়ে সকলের প্রাপ্য মিটাইতে হইবে । আমাদের ভরসা! কেবল 
গ্রাহকগণ। বহু-গ্রাহকের নিকট নব্যভারতের মুল্য বাকী । আমাদের একমাত্র সহাক্স গ্রাহক- 
গণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাহার! দয়া পূর্বক এই সময়ে বাকী মূল্য পাঠাইক় 
আমাদের পরম উপকার করিবেন। বাহার] ভি-পি রাখিরা আমাদের পরম উপকার করিতে- 
ছেন, তাহাদিগকে ক্ৃতভ্তত! জানাইতেছি। 
আমর৷ ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট ঠি-পি করিতে চাই । বাহাদের 
আপত্তি আছে, তাহার লিখিবেন, ন। ণিখিলে মনে করিব, আপত্তি নাই। বহুদিনের 
মূল্য বাকী থাক! সত্বেও ধাহারা ভি-পি ফেরত দিয় আমাদিগের ক্ষতি করেন, তাহার! পুর্বে 
জনাইলেই ভাল হর। আমাদিগকে কষ্ট দিলে ও আমাদিগের ক্ষতি করিলে তাহাদের 
কোন লাভ নাই। তাহাদের নাম ছাপাইলে গ্রাহকগণ বুঝিতে পারিবেন, এদেশের কত 
সন্ত্রান্ত লোকের কত নীচ ব্যবহার! কত বড় লোক কাগজ আত্মসাৎ করেন, কিন্তু খণ 
পরিশোধ করেন না! 
মূল্যাদি প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দর! করির়। নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমার্দিগকে 
বড় কষ্ট পাইতে হয়। ঠিকান। পরিবন্তনের সংবাদ না দিলে, পত্রিকা পাইতে গোল হইলে 
আমর দায়ী নহি। পত্রক। ন। পাওসার সংবাদ পর সংধা। প্রকাশের পূর্বেই দিতে হয়, 
তৎপর লিখিলে পুনঃ মূল্য দিতে হর। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিক্ম 
নাই। লেখকগন কাপি রাখির। প্রবন্ধ দিবেন। পরে বিরন্ত করিলে আমর নিরুপায়, 
রাশি ২ প্রবন্ধের মব্য হইতে বাছির। বূহির করিতে বড়ই কষ্ট হয়; লেখকগণ দয়া করির! 
' সে কথা একবার ভাঁবিবেন। বিজ্ঞাপনের নিক্বম--এক বৎসরের জগ্ত প্রতি লাইন /১০, 
৬ মাসের জন্ত %০, তিন মাসের জন্ত ৩* হিসাবে মূল্য অগ্রিম দেয়) অগ্রিম মূল্য না দিলে 
বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। 
শ্রীযুক্ত শশধর যায় মহাশয় একস্থলে লিথিয়াছিলেন যে "ন! জাগিলে সব ভারত ললনা-_ 


এই গানটা ৮ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তি 1৮ সে কথা ঠিক নহে, এ গানটী অবলাবান্ধৰ 
৬ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরচিত 


বাড়ী ভাড়া । 

পুরী সমুদ্র তীরে--চিরবসন্ত,গ্রীক্মে গরম 
নাই,শীতকালে তত শীত নাই,বর্ষাকাঁলে তত 
বৃষ্টি নাই । সমুদ্রতীরে “নীলিমা” নামক নূতন 
বাড়ীর পপ্রস্ছন”,“প্রণব*,“কামিনী*ও“নলিনী” 
কুটার ভাড়া দেওয়া যাইবে । বাহার প্রয়োজন 
হইবে, নব্যভারত-কার্ধ্যালমবে বা পুরী বালুখণ্ড 
দেবীপ্রপন্ন বাবুর প্র বাঁড়ীতে বাঁবু রমেশ 
চন্দ্র গুপ্তের নিকট অন্তুসন্দান করিবেন। 


সকল বাড়ীতেই ফার্ণিচারাদি আঁছে। 











বৈদ)নাঁথ-_কাসটের়ার্স টাউনের প্রভাত ও 
সান্তৃন! কুটার ১৩ই নবেম্বর ও শিম কুটার ৪ঠা নবেম্বর 
খালি হইবে। ভাড়াবহ্থঙ্গে কিহ্‌ জানিতে হইলে নব্যভারত- 
কার্যালয়ে ও বৈচ্যন।থ শ্রীমুঞ্ড কবিরাজ সখান।থ বনর 

নিকট অনুসন্ধান করিবেন। 
সকল বাডীতেই ফংরণিচারাদি আছে। 

কলিকাতা- -২১০।৫ নম্বর কর্ণওয়ালিস প্রীটস্থ 

বাড়ী খ|লি ইইয়াছে | | 


নব্যভার5-সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত 
শারুর্বেবেদীয় গুধধালর ও বিদ্যালয় । 
কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন।, 
৭৭২নং মুক্তারাম বাবুর দ্রীট, চোরবাগান, কলিকাত। । 
সর্বপ্রকার ব্যারামের অবস্থা সহ রিপ্লাইকার্ড, 


শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাদের কুষ্ক,ম প্রকা- | কি টিকিট পাঠালে ব্যবস্থা লিখিয়। পাঠান হয় ।' 


অবগুষ্ঠিত ভারতবর্ষ 


প্প্রন্ধাবান্‌ লততে জ্ঞানং তৎপরঃ মংযতেত্রিয় |” 
ভগবদগীত! ॥ 

পুষ্প-স্তবক ঘৌরভ এবং অমুদিত রূপ- 
প্রারথ্ষ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব অতিক্রম করিয়া উহার 
চতুরত্রে-বেষ্টিত বক্ষে ধমনীম্পন্দন জাগ্রত 
করিতে পারে না, এজন্ত প্রহরান্তে গুস্ছ- 
কদন্থের মুদিত-শ্রী বিন্ময় উৎপাদন করে না। 

যাহার সার্থকতা ক্ষণকালের জন্ত, তাহার 
পরিণতি ছুঃখজনক নহে । 

কিন্ত আমরা অনেক কাজে হাত দিই, 
যাহা আমর! ঠিক ছু'দিনের মনে করি না। 
এসব কাজে পাথেয় ষর্দি সন্কীর্ণ হয়, হৃদয়ের 
অফুরন্ত শক্তির সঞ্চন অপেক্ষা আকনম্মিক 
অন্থকুল বাত্যাবন্ত ঘি আমাদের নেশা জন্মায়, 
তবে সাময়িক কার্য্যের ক্রটি হোঁক্‌ না হোক্‌, 
তবিষ্যের কর্ম-প্রাঙ্গণের বিপুল জটিলতার 
মাঝে পথ খু'জিয়! পাওয়া ছুষ্ষর হইবে। 

কিন্তু হৃদয়ের শক্তি আমাদের কোন্‌ 
থানে ? শক্তি জিনিষট1। এমন নহে যে, হুকুম 
দেওয়া মাত্র আমাদের সম্মুখে করযোড়ে 
উপস্থিত হইবে --জীবন-নাট্যে শক্তি পদার্থকে 
কখনও কৃঞ্চুকীর স্তায় হাজির করা যায় না। 

আমর! সহত্রাধিক বংসর কাল যে 
নৈতিক চর্চার অশ্রান্ত প্রবাহিত শ্োতের 
মঝে পুষ্ট হইতেছি, হৃদয়ের শক্তি-বিচারে কি 
তাহার কোন স্থান নাই? কল টিপিলে 
সর্ধত্র স্থান কাল এবং বিষয় নিব্বিশেষে যদি 
শক্তির ফোয়ারা উৎসারিত হইত, তবে কর্ম- 
জগতে এত অনামঞ্জন্ত দেখা যাইত না। 
সম্তরণ*অঁনভিজ্ঞ ব্যক্তির জলে ঝাঁপ দেওয়ার 


৩৬ | 


উতৎদাহ, বা জলজীবীর স্বল-সন্তরণ-স্পৃহা 
পদে পদে কণ্টকিত হইত ন1। 

তাহা ছাড়া কলেরও ত বিশিষ্টতা আছে। 
যে কল টিপিলে উদ্যানে ফোয়ারা ছুটে, সে 
কলের তাড়নায় রেলগাড়ী ছুটিবে, এ বিশ্বাস 
কাহারও নাই । 

কাজেই শক্তির রুদ্ধ-মুখ উৎসের সন্ধান 
প্রয়োজন; কোন্‌ গোপন-কক্ষের মৌন" 
অবগুঠনে তাহা অমর আলোকে দেবী- 
প্রতিমার স্তায় দীপ্ত হইতেছে, হৃদয়-নীলি- 
মার কোন্‌ ছায়াঁপথে ফ্বতারার স্তাক় তাহ! 
অনিমেষ নেত্রে অনন্তকাল জাগ্রত রহিরাছে, 
সর্বাগ্রে তাহার বিচার প্রয়োজন। ইহার 
উপর আমাদের কল্ম-গ্রবাহের সফলতা এবং 
হৃদয়ের লুপ্ত শক্তির পরিধি নির্ণয় করা নির্ভর 
করিবে। 

এই পথ সন্ধানে নগ্র মশালের আলোক 
একমাত্র আশ্রয় নহে । রুঢ় শক্তর বপ্র-ক্রীড়। 
এই গুহা পথ নির্ণর করিতে পারিবে না। 
আফ্রিকার মরুবাসী এন্দ্রজালিকের নিষ্টা ও 
অন্তদষ্টি দ্বারা আলাউদ্দিনের ক্রীড়া-লোলুপ 
বিভ্রমমুগ্ধ অর্থহীন চেষ্টায় ধাবিত ভ্বদয়কে 
আকর্ষণ করিতে হইবে। নচেৎ জীবন-উজ্জল 
প্রদীপের সন্ধান পাইব কিরুপে ? 

নৌকা সঞ্চালনই যদি উদ্দেশ্ত হয়, তবে 
জলের গভীরতা বে দিকে বেশী, সে দিকেই 
যাওয়। ভাল, নচেৎ স্বল্প জলের*মাঝে মৃত্তিকা- 
পাশবদ্ধ নৌযানকে ফাঁড় টানিয়। অগ্রসর 
করা চলে না। যাহার গভীর সলিল-বক্ষে 
সঞ্চরণ করিতেছে, তাহারা কখনও ভাসমান: 


২৮২ 


শৈবালপুঞ্জের ক্ষণিক প্রতিঘাঁতকে প্রবল 
দ্বীপের মারাত্মক সঙ্বর্ধ বলিয়া মনে করে ন]। 

স্থান কাল রিষয় নির্বিশেষে যখন লৌকিক 
শক্তির তারশুম্য ঘটে, তখন কোন্‌ স্থানে, 
কোন্‌ কালে বা কিকি বিষয়-পথে তাহা 
তীবতর হুওয়। সম্ভব, তাহার বিচার 
প্রয়োজন'। 

কোন স্থান-বিন্দু-পথে চেষ্টা ক্ষণরুদ্ধ হইলে 
তৎপ্রতি কিছুমাত্র অতিরিক্ত মনোযোগ 
দেওয়া কিবা ব্যাপারটার আপাততঃ 'প্রতীয্ব- 
মান অবস্থাকে বিন্দুমাপ্র মুল্যবান মনে করা 
মুঢতা মান্র। যাহাদের দৃষ্টি অতীতের 
শোণিত-পোপান সঞ্চরণ করিয়া ভবিষ্যের 
প্রাণধারার সহিত যুক্ত হইয়াছে, সাময়িক 
অস্থায়ী ঘটনা-বিপর্য্যয় তাহাদের নিকট প্রত্যুষ- 
মেঘাড়ম্বরের অলীক পদার্থ ন্ধপে প্রতীয়মান 
হয়। এজন্য চারিদিকে আশার আলোক কখ- 
নও নিবে না, আনন্দের রাগিণী কখনও ড়্ৰে 
না। সফলতার বৈজয়স্তী কখনও ভূমি-লুষ্ঠিত 
হয় না। সাধনা-পথের ক্ষণিক পরাজয় 
নিবিড় পরিচয়ে মরীচিকার ছাযামুণ্ডির স্ায় 
প্রতীয়মান হয় এবং প্রত্যেক ছায়াময়ী বিফ- 
লতা সমুদ্রের দৈকতভূমে সহত্রশীর্ষা উর্ি- 
ভঙ্গের স্টার প্রতিপদে 'অনস্ত উৎসাঞ্থে সফল- 
তাকে আলিঙ্গন করিতে ছোটে । 

এইজন্ত মুহামান ব্যক্তি-হৃদয়ের নিবিষ্ট 
চিন্ত! প্রয়োজন ; নচেৎ হাহাকার কোলাহল 
একের নহে, বনহুর অশান্তির কারণ 
হইবে! 
, ব্যক্তিগত চিত্তেও দেখা যায়, এমন ছুই 
একটা জায়গা আছে,যেখানে আঘাত করিলে 
লোক বিশেষ একাত্ত বিচলিত হয়, জীবনকে 
তাঅপাত্তন্তস্ত চন্দন-লিগু পুণ্পের স্তায় ত্যাগ 
করিতে ইতস্ততঃ করে না। হুর্বল ও সহ 


নব্যভারত। [ সগ্ডবিংশ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


দ্বিরদের শক্তি লাভ করে। দৈননিন জীবনে 
এইবূপ কত দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে। 

ভারতী সভ্যতার মুল প্রক্কৃতি হইতে 
আমর! এখনও নিজকে বিচ্ছিপ্ন করিতে 
পারি নাই। তাহার সহিত আমাদের কর্ম" 
পুঞ্জের সামঞ্রস্ত স্থাপন যিনি আবষ্ঠক মনে 
করেন না, তিনি এক মুহূর্তে ফলাফল প্রভৃ- 
তিকে যুগপৎ আকাশে উত্তোলন কিন্ত! 
পাতালে নিক্ষেপণ,এই উভ্ভয় কার্ম্যেই কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারেন । 

যিনি নিবিড়ভাবে ভারতের অন্তনিহিত 
সহম্র মহধির আশীর্বাদপুত গৃঢ় শক্তির সন্ধান 
পাহয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে কোনও 
কাধ্যই অপাধ্য কিম্বা ছুঃসাধ্য মনে করেন 
না। তাহাদের চিন্তা প্রবাহে খধিজন-বন্দিত 
ক্ষাত্রধন্ম-সেবিত ভারতবর্ষের শক্তির সফল 
ধন্মিত্বে আস্থ। প্রতি মুহূর্তে জোয়ার ভাট! 
থেলে না! তাহার! জানে, ভারতবর্ষ এক 
মহাসাগর-সঙ্গমে সহ বৎসর হইতে ছুটিয়াছে, 
উহার এই শক্তি কখনও কোনও এরাবত- 
রূপী বিপুল-বিপ্প দ্বারা রুদ্ধ হইবে না, বরং 
লক্ষ ধারার দ্বার পুষ্ট ও উপচিত হুইয়! 
দ্বিগুণ উৎসাহে" বিধি-নির্দিষ্ট পথে ছুটিবে। 

প্রশ্ন হইতে পারে, এই শক্তির প্রমাণ 
কি? এই অশ্রাস্তবাহী শক্তি কোন্‌ পথে 
ছুটিয়াছে? ছিতীয়তঃ এই শক্তির দ্বারা আমা- 
দের বর্তমান কার্ধ্যপরম্পরার কি সহায়তা 
হইতে পারে? 

এই . প্রশ্নের বিচার কিছু অতিনিবেশ- 
সাপেক্ষ । বিশেষতঃ এই শ্রেণীর হুক 
অথচ অতির্দ্র-সত্য আলোচনা অবি- 
স্বাসীদের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক, বিশ্বাসীদের 
পক্ষেও ইহাতে ইতস্ততঃ করিবার নান! 
কারণ আছে। 


ধাশ্থিন, ১৩১৬ | 


কোন লোক-সজ্বের আস্তরিক মর্ম্- 
কথ! জ্যামিতি দ্বার মাপ কর! চলে না, কিন্বা 
কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ওজন নেওয়াও 
চলে না। লৌকিক ঘটনা পুঞ্জ দেখির। যেমন 
বিশ্বাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি কল্পিত 
হইয়াছে, তেমনি, বহু পরিমাণে দেশকাল- 
নিমিত্তের অবস্থা বিচার পুর্ব ভারতের 
অপরাজেয়, অনমা, অমর এবং অজর শক্তির 
সন্ধান করিতে হইবে। 

এই শক্তির সহিত সাময়িক রাষ্্রুধন্মঈগত 
চেষ্টা-নিবহের সম্পর্ক কোথায়,এই প্রশ্ন য্দিও 
আধুনিক কোলাহপে অপেক্ষাকৃত অধিক 
স্থান আধকার করিবার ম্পদ্ধ। করিতেছে, তবু 
মনে রাখিতে হইবে, সাময়িক কো।লাহলে 
যাহা অনাবশ্তক রূপে বৃহৎ মুন্তি ধারণ করে, 
তাহ। পারমার্থত বৃহৎ নহে। আমার' সম্মুখস্থ 
ইষ্টক-স্তুপকে যদি সুদূর আকাশ প্রান্তে বিগ- 
লিত শৈলছায়া অপেক্ষা বৃহৎ দেখায়, ঘন- 
পরিচয়ে উপপন্ধি হইবে, এই শপ কখনও 
মহাকায় শেলের চরণে পুঞ্তীভূত উপলখপ্ড- 
সমুহের একতমের সহিতও তুলনীয় নহে। 

ভারতের এই অপরিমেয় শক্তির বিচার 
আনন্দজনক, সন্দেহ নাই । ভারতের সাহিত্য 
যোগীর করম্পর্শে, ভাক্তের অস্রঞ্জলে, সেবকের 
স্বেদে, ক্ষত্রিয়ের রুধিরে এই কাহিনী অঙ্ষিত 
করিয়াছে। বিশ্বাসী তক্ত-পুজকের ন্যায় 
অক-চন্দন-নত-শীরে এই সাহিত্যমন্দিরের 
দ্বারে উপস্থিত হও, দেখিবে, অগুরু ধুত্রের 
অন্তরালে তাহ! এখনও দেদীপ্যমান) কাল 
ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা প্রলয়- 
স্কর ঝঞ্চা ঝড় অতিক্রম করিয়া এখনও 
জ্যোতিম্বত। হারায় নাই, ভারতের এই মর্ম- 
শক্তির সহিত সাময়িক কার্য্যপরম্পরার 
সম্পর্ক বিচারে আমরা যেন কিছুতেই জগতে 


অবগুঠিত ভারতবর্ষ । 


৮৩ 


ভারতবর্ষ কর্তৃক প্রার্থিত চরম লক্ষ্যকে ন! 
ভুলি, কারণ ইহার প্রতিষ্ঠা জগতে যুগান্তর 
উপস্থিত করিবে। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের 
উত্থান জগতরাজ্যে এঁ ভাববিপ্লবের পুর্ব, 
হচন।, সন্দেহ নাই। 5 

এই প্রশ্নের বিচার কিছু গুরুতর, সন্দেহ 
নাই, শবু ইহার উল্লেখ না থাকিলে জগঠ 
রাজ্যে আমাদের কম্মপরস্পরার সার্থকতা 
কোথাও স্কট হইবে ন1। ” 

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাহিরের 
আকার অভ্যন্তরের শক্তি-নিণয়ে সধাক্বত৷ 
করে না, কাজেই ভারতের মন্মের মাঝে 
কোন্‌ কোন্‌ প্রণালীতে কি ভাবে কোন্‌ প্রব্য 
স্যষ্ট হইতেছে, শাহ তন্বান্বেষী ভিন্ন অন্ত 
কাহারও উপলব্ষিগম্য নহে। কথিত আছে, 
ফগাপা-জন্মণ-ুদ্ধে জন্মাণ সেনাপতি শত শত 
ক্রোশ দুরে নিশ্েষ্ট থাকিয়। সেই বৃহৎ সমর- 
বাহিনী পরিচালিত করিয়াছিলেন । তাহাকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা বায় নাই? তাহার স্কন্ধে 
অগ্নান্ত্র লগ্িত হয় নাই; তাহার কর্ণে সমর- 
বাগ্থ-ঝন্কার পৌহুছে নাই। তাই বলিয়া 
একথ] অস্বীকার করিলে কি করিয়া চলিবে, 
ক্ষুদ্র তাবুর ভিতর উপবিষ্ট, সংবাদ-স্তুপের 
মধ্যে মগ্ন, সেই মান্বটার মনোনমী-শক্তির 
তাড়নাক্ব এ বিপুল অক্ষৌহিণীর পুলক- 
সঞ্চার হইয়াছিল। 

ভারতের বহিঃপ্রদ্ষট যে কোন 
কার্ষধোর আলোচনায় স্মগণ রাখিতে হইবে যে, 
'তাহ। অন্যান্ত কার্য্-পরম্পরার সহিত নিবিড় 
ভাবে যুক্ত এবং সমগ্র ভাব-কর্ম্ম-নিচয় এক 
মৌলিক ভাব হইতে প্রত্রকণেন্ব -ন্তায় নির্গত 
হইতেছে। ব্যঞ্জি, পরিবার, সমাজ, ধর্ম 
প্রভৃতি একই মহান্‌ আদর্শের অধীন এবং 
শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় একটা অন্ত-, 


২:৮৪ 


টিকে অস্বীকার. করিয়া চলিতে পারে ন'। 
জীবন, ভারতবর্ষে, স্বতঃই বিচ্ছন্ন হইয়! 
চলে না । 
অবিশ্বাসীদের একথা স্বীকার করিতে 

হইবে যে, কোনও পদার্থবিচারে তাহাকে 
থাস্থানে রাখা চাই, নচেৎ ততং্সম্বদ্ধে জ্ঞান 
অভ্রান্ত হইবে না। ইউরোপের বিজ্ঞান- 
স্ফীত ক্ষাত্রচাতুর্যয-ত্রস্ত এশিয়াবাসীর পক্ষে 
জগতের যাবতীয় তব্বই এই ব্রাহ্ষণ্য-বজ্জিত 
 ক্ষাত্র পরশ্বর্য্যের কপাট-মরীচিকার আলোকে 
বিচার করিতে হইবে, এমন চাঁপল্য বোধ 
হয় শিশুর পক্ষেও সম্ভব নহে) ইহাতে পদে 
পদে বিপদ আছে। 

যে ব্যক্তি কিম্বা জাতির পক্ষে যাহা আদর্শ, 
তাহার অনুরূপেই তাহার কর্খ প্রণালী গঠিত 
হয়। তাহাকে বিচার করিতে হইলে তাহার 
দিক্‌ হইতেই তাহাকে দেখিতে হয়। ভারত- 
বর্ষের ভনৈক লোকমান্ত স্বামী এ সম্বন্ধে 
একটা ঘটন। উল্লেখ করেন, তাহ! এই ঃ-. 

একদিন তিনি আমেরিকার কোন নগরের 
মেলার কতকগুলি পণ্যবিপশিতে ইতস্ত 5ঃ 
পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ 
কেহ পশ্চাত হইতে তাহার সুদীর্ঘ উষ্ঠীবগ্র 
সজোরে আকর্ষণ করে। স্বামী ফিরিয়া 
তাহাকে এই অভদ্রোচিত ব্যবহারের কারণ 
জিল্ঞাস1! করিলে “সক্ষম! প্রার্থনাশ্থচক স্বরে 
' বলিয়। উঠে “আপনি ওভাবে পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়াছেন কেন? 

এই মন্বন্ধে স্বামী বলেন £--10159 9500- 

[08010155017 0795০ 161) ০15 1117)100 
$/101)11) 0109 10211016060 0511 
0৬৮) 1210001709 21)0 01017 0৮10 951- 
1015 06 07655. 11720 ৮17 1001 ৮150 
৪9150 1086 ৮/1)/ [ 010 1101 01095 25 
106,010 2170 ৬%0650 00 11106761709 


02080550112 ৮1 01653, 15 11) &]1 
91999111165 & 57 8০০৭ 0520 ) 1১6 


নবাভারত। 


| সপ্তবিংশ খণ্, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 
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কাজেই আশা কঞ্জ যায়,ভারতবর্ষের বিচারে 
মোটোর-যানের দ্রতগতি বা তারহীন টেলি- 
গ্রাফকে নব্যবিচারক, গারত্রী মন্ত্র রূপে 
ব্যখহর করিবেন না। 

অপর পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত দিই । 

ভারতবর্ধার অনেক পর্যযটককে ইউরো- 
পের লগ্ডন ও প্যারীনগরে আসিফ মুগ্ধ হইতে 
শোন। বাগ্স। তাহারা উহাদের অভ্রভেদী 
অট্রাপিক", পািপাট্য, বাহিক পরিচ্ছন্নতা, 
সাধারণের কর্দম-বিহীন পোষাক, দ্রতগমন, 
কন্ম ব্যস্ততা, বিপণি-সমূহের বিচিত্র শোভা, 
উদ্ভানের খারুসঞ্চারী ফোয়ারা, ক্ুত্রিম বৃক্ষলত। 
প্রভৃতির বিতান, বৈছ্যঠিক আলোকের 
ইন্দ্রঞ্াপ প্রভৃতে দেখির। উন্মন্ত হইয়। উঠেন 
এবং ভারতেব নব্য প্রণালীতে মুর্রিত 
পাত্রক। প্রভৃতিতে প্রবন্ধার্দি লেখেন। 

কল্পন। বড় সামাগ্ত জিনিষ নহে,বিশেষ তঃ 
যে কল্পনার সহজ সত্যের আবিষ্কার সম্ভব, 
তাহা না করিয়াও পারি না। বর্তমান লগ্ডন 
কিম্বা প্যারীনগরী যদি ভারতের শঙ্কর-নান- 
কের দৃষ্টিপথ গোচর কর। যাই ত,তবে তাহারা 
ঘুণিত-মৃদ্ধী হইতেন, মনে করি না। তাহার! 
কি লৌকিক জীবনপথে & হন্ম্য-সমূহকে 
তৃণপুচ্ছ অপেক্ষ। বেশী সমাদর করিতেন? 
ভারতবর্ষ এসব ছায়াবাজী দ্বার কখনও 
বিভ্রান্ত হইতে পারে না। 

টেমস্‌ বা সীন্‌ তীরশারী নর-নারীর 
মনোজগতের উপর অন্বীক্ষণ নিক্ষেপ করিলে 


আশ্বিন, ১৩১৬ 


অবগুঠি ত ভারতবর্ষ । 


২৮৫ 


কি বিপরীত দৃপ্ত দেখা যাইবে? একদিকে | উল্লেখ করিতে হইতেছে--একটা ছোট খাট 


অভ্রম্পর্ণা প্রাসাদচূড়ার কীরিট-পধ্যায়, অন্য 
দিকে বাসন-মুচ্ছিত মনোবৃভ্তির অন্ুকূলগতি, 
তামধিকতার দীপাপী! একদিকে কুবের- 


ভোগ্য কাঞ্চন-স্ত,প, অন্যদিকে দারিদ্রোর 
আর্তনাদ, প্রবুত্তির শৃঙ্খল-ধিহীন ভোগ- 


বিলান! কন্তুবী-গন্ধ-বিত্রান্ত মুগ।পশুর স্তন 
ইতগ্ততঃ-সঞ্চারা মানবপুগ্ত বুটজুতার সংঘর্ষ, 
পঞ্ষীপুচ্ছ রচিত টুপীর বায়বগতি, সান্ধ্য 
মেঘের বর্ণ-বৈচিত্র্যে ভরপুর সিল্কের প্রাচুধ্য 
প্র্তির মাঝে আনন্দ খু'জিয়! বেড়াইডেছে ! 
সরতান ধেন কুহকঞ্জাল নিক্ষেপ করিয়া এই 
ক্রীড়ামন্দিরে বিহার করিতেছে । 

দেখা যাইবে, একদিকে বহিরের পরিচ্ছন্ন- 
তার বাড়াবাড়ি,কর্দন ও ধুলি-বিহীন চত্বর,নি- 
র্মল শ্বেত-মন্র-গৃহ-সোপান ,চর্বি-সংঘর্ষ-উজ্জল 
পিন্তলের হস্তদগ, মক্ষিকাত্যক্ত স্ষটিকদার, 
নিষ্কলঙ্ক অটোমেটিক স্্রীং, প্যারি গালিচার 
স্থকুমার-ম্পর্শ, কুগ্তান-কেদারার স্্রীং মঞ্চের 
নৃত্য, ভূত্য বালিকার মৃদু হাস্ত ও সম্ভাষণ, 
ইতর জনের গ্লোভবেষ্টিঠ হস্তকম্পন প্রভৃতির 
মাদক তা,অগ্ত দিকে গৃহে গৃহে ক্ষুদ্রগন্তীর তুলি- 
কায অঙ্কিত কুটবুদ্ধঙ্গালের প্রাকার বেষ্টন, 
হত্যাযস্ত্রের বানহুলা, অর্থ ও শ্রমের হৃদয়হীন 
সংঘর্ষ, ব্যঞ্তিগত অদ্ীনত। ও অধিনয় সংবাদ 
পত্রে প্রতিফলিত প্রতিদৈবদিক ক্ষুদ্রতার 
চরম দৃশ্ত, এবং মগ্চবিপণির হর্ষ কোলাহল 
প্রভৃতি । হিংস৷ দ্বেষের লক্ষমুখী শ্রাস্তিহীন 
সংগ্রাম) ছুর্বহ পীড়া ক্লান্তি এবং গ্রানির 
আতিশয্য, অহরহ দাহকর রাক্ষপী ক্ষুধার 
প্রাহর্ভাব,উহাদের হাদয়রক্র-রঞ্জিত। বাহিরের 
পরিচ্ছন্নত। অনেকের চোখে পড়িবেই না। 
বিপণির বিলাপ দ্রব্য তাহার নিকট অবৃশ্ত 
হইবে ) সে দেখিবে, একটা খ্রীষ্টানী কথার 


পেও্ীমোনিরাম। 
ভারতবর্ষকে হদরপন্মে এক মুহূর্তের 
জন্যও যে আধষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে,ঙাহার 


| পক্ষে ইউরোপ একমাত্র জগতের সেব্য 


পদার্থবূপে গ্রঠারমান হহবে লা। 
ইউরোপকে সমালোচনা করা আমার 
উদ্দেগ্ত নহে এবং ঠিক বর্তমান সময়ে আব- 
গ্তকও9 নহে । দৃষ্টির বৈপরাত্য সম্ভব, একথান 
দৃষ্টান্ত দিতেছি মাত্র। 
কাজেই দৃষ্টর প্রক্কতি-ভেদ রহিয়াছে। 
বহদ্টি পধ্যাপ্ত নহে, ইহাতে যথার্থ জ্ঞান হয় 
না) আমরা শরারস্থ রক্তসঞ্চালন দেখি ন! 
বলির আমাদের শিরায় যে কধিরের কাজ 
করতেছে না, এমন নহে । 
ভারতবর্ধকে বন্দীকস্তপ-বেষ্টিত মানবের 
ম্তার অকন্মণা মনে করা ঠিক নহে। প্র 
তাপসের হৃদয়ে যে হুতাশন জ্লতেছে, তাহ! 
ভবিষ্যতে কোন্‌ ভাবগ্রলয় উপাস্থত করে, 
তাহাকে জানে? 
কোন্‌ দিক হইতে এই বল্ীকাবৃত মৌনী 
মুনিকে বিচার করিবে? ক্ষাত্র ধর্মের 
অভাব? সে তরবারীর ঘ্বার। বিদ্রপকারীর 
দেহ ছিন্ন কগিতেছে না? শ্রীম্‌ এঞ্জিনের 
বয়লার সম্পকীয় নিগুঢ় তথ্য ঞানিবার সাধন! 
তাহার নাই? একথা তুমি কি বিশ্বাস 
করিবে যে, ক্ষত্রিয়ের বাহুশক্তি অপেক্ষা 
তাহার বাহুশক্তি বেশী, শুত্রের মেবা অপেক্ষা 
তাহারা সেবা-ধ্ম কম নহে? বৈশ্তের 
বিষয়বুদ্ধি অপেক্ষ! তাহার বুদ্ধি আবিল নহে। 
আমাদের বানপ্রস্থালহ্বীর দৈহিক শক্তি 
কোথায়? মন্থসংহিতাকার বলিতেছেন £-- 
“পুষ্প মূলফলৈর্বাপি কেবণৈব্্তয়েৎ সদ) 
কালপকৈঃ স্বয়ং শীর্ণে বৈধানসমতেস্থিতঃ ॥ 


৮৬ 


ভূমৌ বিপরিবর্তেতঃ তৈষ্রেদ্বা প্রপদৈ্দিনম্‌। 
স্থানামনাভ্যাৎ বিহরেৎ সবনেনুপযন্নপঃ ॥ 
গ্রীষ্মে পঞ্চতপান্ত স্যাদর্ষাস্বত্রাব কাশিকঃ। 
আদ্রবাপান্ত হেমন্তে ক্রমশো বর্ধমংস্তপঃ ॥* 
মনু ৬--২১ হইতে ২৩ 

“অথব। কেবল পুষ্প, মুল, ফল দ্বারা সব্বদ। 
জীবিকা করিবে ব। সহকারে পরিপক্ক ফল, 
যাহ] বৃক্ষ হইতে আপনিই পতিত হয়, তন্বারা 
জীবিক নির্বাহ করিবে এবং বানপ্রস্থের 
অন্ত জীবিকা, যাহ। শাস্ত্রে আছ, তাহাও 
ভোজন করিবে 1” 

"কেবল ভূমিতে লুটিয়া৷ যাতায়াত করিবে 
অর্থাৎ নিয়মিত স্থানে ও আসনে একবার 
উতিত হইবে, একবার পর্যটন করিবে এবং 
পদাগ্রে দণ্ডায়মান হুইয়! দিন যাপন করিবে 
এবং কিছুকাল উখিত ও কিঞ্চিংকাল উপবিষ্ট 
থাকিবে, মধ্যে পর্যটন করিবে না। সায়ং, 
প্রাতঃ ও মধ্যাঙ্ক সময়ে স্নান করিবে।” 

“গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি, উদ্দে সুর্য, 
এই পঞ্চ তাপে আত্মাকেও তাপিত করিবে, 
বর্ষাকালে অনাবৃত স্থলে গাত্রাবরণ বাতিরেকে 
বৃষ্টি ধারায় দণ্ডায়মান হইবে এবং হেমস্তকালে 
আদ্রবসন পরিধান করিবে, এইরূপে ক্রমে 
ক্রমে তপপ্যা বৃদ্ধি করিবে ।” 

এইরূপ শারীর চর্চা কোন ক্ষত্রিয়ের 
বিভীষিক। জন্মাইবে না? তারপর মানসিক 
চর্চা ? সাংখ্কার উল্লেখ করেন ।-_ 

“যমনিয়মাপন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা- 
ধ্যান সমাধয়োহ ষ্টাবঙ্গণি ।--২।২৯স্ুত্র | 

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, 
এই পঞ্চ বহিরঞ্গ, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই 
অন্তরঙ্গ ভারতে তত্বান্বেধীর মানপিক চর্চা । 

ভারতের মানসচর্চামলক এই অষ্টাঙ্গ- 


যোগ ধর্মগ্রন্থ ম:ব্রেই আছে, ইহ! ভারতবর্ষের ৷ 


নব্যভারত। [সগ্তবিংশ খশু, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


চিন্ত-চর্চার একমাত্র উপায় । সকলেই এই 
সমস্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ, এমন বলি না, তবে 
তত্বান্বেধী কাহারও ভারতবর্ষে এই প্রণালী 
অবিধিত নহে । কাজেই বল্মাকে উপ- 
বিষ্ট বাক্তি নিতান্ত উপহাসের বিষয়, এমন 
মনে হয় না। 

বাহিরের চাকচিক্য দ্বারা আকৃ হইয়া 
মৌপিক ভাব-সন্প্রদাক় বিস্বত হইলে চলিবে 
ন1। স্বামী বিবেকানন্দ এমেরিকার হারবার্ড 
ইউনি ভারপসিটাতে এক আলাপে কোন প্রশ্ন- 
কারীকে বপিরাছিলেন £_ 
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বিলাতের লোক রাজা, মন্ত্রী, সভা, 
ইলেকপন্‌, লইয়া! উন্মন্ত। আমাদের প্রঞ্জা- 
সাধারণ এই সমস্ত চিনে না, জানিতেও চাহে 
না। তাহাদের পক্ষে শাক্ত-বৈষ্বের অধ্যাত্ম 
মতামত, রামপীতা রাধাকৃঞ্চ প্রভৃতির জীবন- 
লীলা, লক্ষ্মী সরম্বতীর পৌরাণিক চরিত্র 
প্রভৃতি, লাট সাহেবের গোলক-নুত্যের ঘূর্ণি- 
বাত্যা, লেডির মুষ্টিযোগ, ইলেক্‌সনের 
কাড়াকাড়ি, উপাধির শিলাবুষ্টি, বজেটের 
ভোজবাজী অপেক্ষা প্রত্যঙক্ষতর এবং সত্যতর, 
কারণ এই সমস্তের সহিত তাহাদের হৃৎ" 
পিণ্ডের রক্তনধ্ালন নিবিড়ভাবে যুক্ত । এই 
সমস্ত চরিত্র-মুলক ভাবপুঞ্জ প্রতিমুহূর্তে তাহা” 


আশ্বিন, ১৩১৬ ] 


নেয় দৈনন্দিন জীবনকে বিকশিত করি! 
তুলিতেছে। | 

ত্যাগ তাহাদের পক্ষে বেশী কিছু নহে, 
ভারতবর্ষ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ তম ত্যাগ কোন জাতি 
জগতে দেখাইয়াছে কিনা, জানি না। ্রশ্থ- 
বোর ত্বর্ণতরঙ্গে ওতপ্রোত নৃপশিশু ভারত- 
বর্ষেই কেবল কমগুলু-হস্তে কোপীন কণ্ঠে 
পথের ধূলি-লিপগু-ভিখারী হইয়াছে, কিন্তু এই 
থানে ত্যাগের লক্ষ্য ভিন্ন রাষ্ট্র স্বাতন্তয ও 
স্বাধীনতার জন্য পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যে 
সমস্ত আত্মবলি সম্ভব হইয়াছে, তাহা! কখনও 
শুধু অধ্যাত্ম লক্ষ্য-বিরহিত পাশব ক্ষাত্র প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিবার জন্ত নহে। 

লোকচিত্তের মন কথার উপর তাহার 
কর্ধম-সপ্্রদায়ের প্রকৃতি নির্ভর করে--কাঁজেই 
আমাদের দেশের হন্মন্দিরের আরাধ্য দেবতা 
কে ?-_-এই বিচার করিতেই হইবে। এ 
দেবতার প্রাত্যহিক অর্চনা সনাতন কাল 
হইতে অখগুভাবে ধ্বনিত হইতেছে । দেহ 
মন অকুহ্ঠিতভাবে ভারতবর্ষ এই চরম-লক্ষোর 
উদ্দেশে নিয়োগ করিয়াছে। 

পৃর্ব্বেই বলিয়াছি, সাময়িক উচ্ছাস-জাত 
ক্ষণস্থ।ষী শক্তি কাহারও লোভনীয় নহে,কিন্ত 
যে শক্তির শিকড় ও তন্তজাল সহশ্রবর্ষের 
জীবচিত্ের, ভক্তসাঁধকের, কন্মীত্যাগীর হৃদয়- 
রসে পুষ্ট হইয়া আজ অমর দেহ লাঁভ করি- 
যাছে,তাহার মুলচ্ছেদ করিতে কোন্‌ প্রগল্ভ 
নৃপতি সাহসী ইইবে? কাহার কম্পিত হস্ত 
ধরিত্রীর লক্ষ ধমনীধত হিমাদ্রিকে স্থানচ্যুত 
করিতে চাপল্য প্রকাশ করিবে? এই জন্ত 
এই দুল্লভ শক্তির অমোঘ সহায়তা লাভ 
করিতে হুইবে। সমগ্র ভারতবর্ষকে দক্ষিণ 
সমুদ্রের বারিপ্রবাথে জল-প্লাবিত করিয়া 
পৃথিবী হইতে মুছিয়া। না দিলে এই শক্তির 


অবণুষ্টিত ভারতবর্ষ 


২৮৭ 


বিনাশ সম্ভব হইবে ন|। হ্াইড্রোলিক প্রেন, 
বৈছ্যাতিকততরগ্গ কিন্ব। ীম-ধুম্রের দ্বারা বর্তমান 
নৃপতিবৃন্দ সেই চেষ্টা করিতে পারেন, তৎ- 
পূর্বে হুরাশা কর! ভাল নহে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা "নিঝিড় প্রশ্্র 
উচ্ঠে। 

গণ্ডষ-জল-সঞ্চাপী অ্রতিহাসিকদের এবং 
মাধুনিক সমর-বুদ্ধদের কণায় ভাদমান রাজ- 
নৈতিকদের মুখে একটা কথ! প্রায়ই উচ্চা- 
রিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর অপরাহ্ে 
তরল ইতরাঙ্গী বক্তৃতার দ্বারা ভাব প্রকাণ 
স্থলভ হইলে ইহ। ষে কত শতবার উচ্চারিত 
হইরাছে, জানি না| সে কথাট৷ বলিতে গেলে 
মুশ্বই প্রদেশের তথাকথিত দেশপ্রেমে ভরপুর 
এক ব্যক্তির উক্তি মনে পড়ে-_-*[119 10555 
০96 11)017 210 50101. 11) 07০ 001১0) 01 
1070191)06 270. 91901561610” ইত্যাদি 
অর্থাৎ তাহারা অকর্ধণ্য, বিলাতের পলি- 
টিক্সের হিসাব রাখে না, অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র 
পরিধান করে, রেলগাড়ীতে চড়ে নাই, 
দুর্ভিক্ষে মৃত্রামুখে পতিত হয়, দেশের কোন 
কাজ করে না, ভালমন্দ বোঝে না, নীতি- 
তুর্নাতি পার্থকা করে না, কুটীরে বাস করে, 
গণ্মূর্থ, হয়ত পিতাকে পিতা,মাতাকে মাত, 
কিন্বা ভ্রাতাঁকে ভ্রাতা বলিয়া জানে না। 
(1211012) এর অর্থ ইহা ছাড় আর কি?) 
দয়!, দাক্ষিণা, ধর্মজ্ঞানহীন, আন্দামানঘ্বীপ- 
সলভ বন্তজাতির ন্তায় ম্বভাববান্‌ কিন্বা 
গরিলা হইতে কিঞ্িৎ উন্নততর অবস্থাবান। 

ইহার অধিকাংশ উত্তর দেওয়ার অপেক্ষা 
রাখে না। কিস্তষখন তাহাদের অকর্মণ্য 
দেশের প্রতি, দেশের ধর্মের প্রতি বস্তা 
অপেক্ষ! অপ্রেমিক বলিয়া কৃপা প্রকাশ কর! 
হয়, তখন নিতান্ত ধীর ব্যক্তিকেও বিচলিত 


২৮৮ 


হইতে হয়। নিজকে পণ্ডিত এবং সংস্কার- 
হীন ধোষণ! করিয়। বিদেশী রাজপুরুষগণ 
অথরা তাহাদের ভার বাসী ০০111960 ০০1১১/- 
গণের স্ভোক বাক্কা লাভ করিবার কি জন্য 
উপায় নাই? ' 

অকর্মণ্য জগতে কোন জীবই জীব নহে । 
জীবের ধর্মই এই -ঘে, কিছু কার্য্য না করিয়া 
থাকিতে পারে না। 'প্রতিমুহ্র্তে মধুকরের 
হায় সে কর্মচক্র রচন! করিতেছে। ক 
দর্শনকার এই কার্যাক্রম লহপা। আলোচনা 
করিয়াছেন% উর্ণনাভের তন্বগ্রথিত রম্য 
বৃত্তপুঞ্জের ন্তায়, মানবের প্রাত্যহিক চিত্ত 
সুুমুঃ কত জীবনকথা বুনিয়। তুলিতেছে, 
ইন্ত্তা নাই। তবে কি ভারতবর্ষেই এই 
অলঙজ্ব্য নিয়মের ব্যতিক্রম রহিয়াছে ? এখানে 
ইংরাঁজের বিদ্যুত-ডিনামৌ-শশীর আলোক- 
পুলকিত দরবার-পুলিনে ইউরোপ হইতে 
, অপহৃত প্যা্টি,্টিজম রূপী স্থরবাধান ক্লারি- 
ওনেটে নব্য-কুষ্জেরা ফুংকার দিলে “মাস” 
(7895) নাচিয়া উঠে না, এই কি অপরাধ? 
রবে প্রাচীন ভারতের নবাইংরাজী নাম 
প্রাপ্ত নদ নদী উজান বহিয়! কুল ছাপিয়া 
ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টের খরচ বাচায় না,এই 
কিদোষ? 

আজ এই পুত্তলিকাগণের নিকট সমগ্র 
ভারতবর্ষ স্থুর বিহীন হইয়] গিয়াছে । কোন 
স্বর নাই, কোন গুণ নাই, কোন সৌন্দর্য্য 
নাই, কিছ! যাহ। আছে, তাহা সামান্তমাত্র । 
অতীতের ৫র্বোধ্য রহস্তময় সঙ্গী ত-যন্ত্রের ন্যায় 
জড়ীতৃত হেমতারগুলি তাহাদের বাক্-স্কিনের 
গ্লোভ-মস্থণ আঙ্কুলোগ্রে বাজিয়া। উঠে না, 
বিলাতী বড় বড় অর্গেন-ওয়ালারা যখন 
ইহাকে গু অলাবু-যুগ্মের ক্রীড়নক বলিয়া 
উপেক্ষ! করিয়াছে, তখন তাহাদের শিব্য 


মবাভারত 1 


[ সবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পিপীালিকাগুলি উহাকে আহার্ধয মনে করিয়! 
উৎসাহে অগ্রসর হইবে না কেন? 

কিন্তু জিনিষট। ছুবোধ্য হইলেই তাহ 
অর্থহীন হহবে এখন কোন কারণ নাই। 
পীরামিডের উপরে লিখিত অক্ষরগুলি বোঝা 
যায় না বণিয়া তাহাকে শকুস্তের চঞু-অস্কিত 
গেথ।পুরী কল্পন। কাগবার কোন কারণ নাই। 

কাজেই মানবের কম্ম-চক্র-রচন| এখানে 
স্থগিত নহে-তবে এই কর্মচক্রটী কোন্‌ 
প্রণণার এবং কোন্‌ লক্ষণ ও ধর্দাুক্ত, তৎ- 
সম্বন্ধে অজ্ঞত। ইহা অশ্াব অন্ুভথেঞ্ণ অন্ত- 
তম কারণ হইতে পারে। কারণ যাহ বুঝ 
না, তাহা [বিজ্ঞ আমরা কিছু নহে বলিয়া 
পুলকিত হই। 

কথামালান্ধ আছে, কতকগুলি অন্ধ এক- 
বার এক হস্তাদেহ স্পর্শ করিয়া হস্তীকে 
তাহার নান অঙ্গপ্রত্াঙ্গরপে কল্পন। করিয়া 
লহয়াছিল, কারণ যাহাদের জ্ঞান যতটুকু 
সীমা পধ্যস্ত বিস্তৃত তাহারা যশুটুকু মাত্র 
উপলব্িি করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। 

এই ক্ষুদ্রতার পঙ্চিল দৃষ্টিপাতে ভারতের 
বিরাট ও ব্যাপক ধন্মানুগত সমাঞ্বন্ধনের 
অচ্যুত শৃঙ্খলে বদ্ধ কম্ম-গরম্পরা চোখে 
পড়িবে না।॥ যে মর্ম কেন্দ্রের গ্ুব চৌন্বক 
আকর্ষণে ভারতের পরিধির ক্ষুদ্রতম রেণু 
পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইতেছে; প্রতি মুহূর্তে যাহার 
আণব-ধমনীতে ভারতের এই অবিচ্ছিন্ন 
জীবনাশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা চোখে 
ন! পড়া আশ্চর্য কিম্বা অগস্ভব নহে। কারণ 
যে তুলাদণ্ড লইয়! ওজন লওয়ার উৎসাহ 
দেখা যায়,তাহা। মেড, ইন জন্ধরণী বা“মেড ইন 
ইংলও.!* এই দ্বীপস্থণভ কাটাকাটি মারা- 
মারি জাত দোছুপ্যমান সাময়িক চর্চার কর্দম 
পন্ধলে ডুব দিয় নিজকে ব্রহ্মাণ্ডের বহুমুখী 


আহ্িন, ১৩১৬ ] 


অনন্তকাল প্রবাহিত জাগ্রত দৈবী জীবন- 
ধারার রপাস্বাদনে সমর্থ মনে কর! অদ্ভূত, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু জগতের বিরাট ইতি- 
হাঁস, ব্রিটিশ চ্যানেলের উত্তরস্থ এংলো- 
স্যাক্সন জাতির ক্ষীণ কলনাদ, করতালি বা 
স্থথ হঃখের উপর নির্ভর করে না, একথা ন! 
বলির উপায় নাই। 

তবে ভারতবর্ষ কোন্‌ জিনিযটাকে একাস্ত 
কাম্য পরমার্থ বলিয়া মনে করিয়াছে? কোন্‌ 
দেবত। তাহার হৃদয়-পদ্মে সহ্আধিক বর্ষ 
অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ? 

ভারতের সাহিত্য তাহ মুক্ত-বক্ষে দেখা- 
ইবে। ভারতের যাবতীয় ললিতকলা', শিল্প 
ভাক্কর্া প্রভৃতি তাহ! প্রমাণিত করিবে। 
ভারতের সমাজ, পরিনার এবং ব্যক্তি মাত্রই 
তাহ! প্রতি মুহূর্তে স্বপ্রকাশ করিতেছে । 

ভারতে বিদেশীয় রাষ্ট্পুপ্র কতটুকু স্থান 
অবিকাঁর করিঘ্াছে ঃ বিজেতারূপে মোগল 
বংশ কতটুকু স্থান অপ্রিকাঁর করিয়াছিল? 
নানচিত্র হরিৎ বা লোহিতবর্ণ পুর্ণ করিলে 
অধিকার করা হয়না, আধকার কর! 
বড় শক্ত কাব্য । বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে অধি- 
কার করা! চিরকাল অনন্তব ছিল, এবং অসম্ভব 
থাকিবে । তাহার নান। কারণ আছে। 

সমুদ্রের উপর ছু'খানি নৌকা ভাসাইলে 
বা বেলুনে চড়িয়া হিমাপয়ের স্থান বিশেষে 
উপনীত হইলে তাহাকে যেমন সাগর বা পর্বত 
অধিকার করা বল। যাইতে পারে না, 
তেমনি, ভারতের বহির্ুত্তিকার উপর মোগল 
কয়েকট! তাবু ফেতিয়াছিল বলিয়া ভারত 
অধিকৃত হইয়াছে, বল! যায় না । ভারতবর্ষ 
মোগলের নিকট চিরকাল রহস্যময় ছিল। 
উত্তর মেরুর গ্তান্ন অনধিগণ্য, ছুর্ববোধা, ছুর্ূহ 
সত্বায় ভারতবর্ষ োগলনেত্র হই বহু ক্রোশ 
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অবগুঠিত ভারতবর্ষ 
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দুরে ছিল। কেবল সম্রাট আকবরই ভারত- 
বর্ষকে যথার্থভাবে অধিকার করিতে কল্পন! 
করিয়াছিল; সে চেষ্টা বিশেষ সফল ন৷ 
হইলেও ভারতে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। 

মোগলের পক্ষে ভারত অধিকার কর! 
যতটুকু সম্ভব ছিল, ইংরাঞ্জের পক্ষে ততটুকুও 
নাই। ইংরাজের নৌকা ভারতের কোথায় ও 
নোঙ্গর পর্যযস্ত ফেলিতে পারিতেছে না। 
এজন্ত ইংরাজের প্রধান প্রতিনিধি আক্ষেপ 
করিতেছেন, ভারতবর্ষ এখনও পর্দান্তরালে 
রহিয়াছে, এখনও তাহাকে বোঝা গেল 
ন1, দেখা! গেল না। অবশ্য উহার এক শত 
একটা কারণ আছে । 

এই সমস্ত জাতি সুপ্ত এরাবতের লাঙ্গুলে 
উত্তীর্ণ মশকের অপেক্ষা ভারতের ত্রিশ কোটি 
কুটীরের চিন্তালোক উজ্জল জীবনে অধিক 
স্থান দখল করে নাই। 

তবে কি ভারতে মোগলরাজের সম- 
সামপ্বিক আর কোনও গুগু সাত্রঙ্গ ছিল, 
কিম্বা এখনও আছে? 

বস্ততঃ রাজ প্রতিনিধির হতাশেক্তি মিথ্যা 
নহে। ভারতবর্ষ এখনও বহির্জগতের নিকট 
অবগুষ্ঠিত রহিয়াছে । ম্যাক্সিম গানের প্রাচুধ্য, 
ডিনামাইটের ক্ষিপ্ত বেগ,টপিডে। প্রভৃতি লইয়া 
ইংরাজ এখনও ভারতের উপকূলে শিরে হস্ত 
স্থাপন পূর্বক বসিয়া রহিয়াছে । এ বিরাট 
তলহীন সমুদ্রবৎ প্রতীম্মমান পদার্থ এখনও 
অপরীক্ষিত, অলবধ, অজ্ঞাত, কুহেলিকাচ্ছন্ন- 
বৎ উদ্ভাসিত হইতেছে ।” বিংশ শতাব্দীর 
কামানের গোলক বৃষ্টি এখনও তাহার ক্ষুদ্র 
মন্লিন-অবগ্ডুঠন থানি উড্লাইয়। দিতে 
পারিল ন1। ্‌ 

বিদেশী রাজনীতিবেত্তা, পরিব্রাজক 
প্রভৃতি ভৌগোলিক ভারতের শা প্রশাখার 
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গোলক বাঁধার রেখা সমূহের বিচিত্র গতিতে 
ঘুরিতে ফেরিতে ইতস্ততঃ করে নাই, কিন্ত 
স্প্রাণরূপী ভারতবর্ষ ,অধ্যাক্মেপন্থী বরঙ্গনিষ্ট ভার- 
'তবর্য,সহস্্রাধিক বর্ষর সাধনা-উপলব্ শ্বধর্্মনিষ্ঠ 
ভারতবর্ষ, শত'দার্শনিকের চিন্তাপুষ্ট সামাজিক 
ভারতবর্ষ, তাহার বিচিত্র ধর্মশ্রেণী-প্রবাহ 
এবং জটিল জীবন যাত্রার ধীহিক সম্পদ 
লইয়া! এখনও হিমালয়ের শীর্ষ স্থান ব৷ 
'রত্বাকরের মহার্হ বক্ষের ন্তাঁয় অনাবিষ্ংভ 
ব্রহিয়াছে। 

ভারতের এই ক্ুদ্ধ-মুখ সত্বার ফলে কত 
রকমের -পাণ্ডিত্যমূলক কল্পনা: জল্পনা বধিত 
হইতেছে, ইয়ভী| নাই। সকলেই স্বকীয় 
খগ্যোত-কিরণে ইহাকে নিপ্ষিত করিয়া অলীক 
উৎসাহ অন্তুভন করিতেছে, ইহাতে ব্যাপারটী 
অধিকতর অস্পষ্ট হইতেছে । 

ভারতের কত ইতিহাস রচিত হইক্লাছে-_ 
প্রতীচাদের উৎসাহ এক্ষেত্রে বেশী,_কত 
্রষ্টা্ শকান্ব প্রভৃতি জড়ীক্কত হইয়াছে, 
কিস্ত ইহাদের হাশ্তনক পরিমাণ জ্ঞানের 
অভাব দ্বার! মুহূর্তেই প্রমাণিত হয়-__ইন্দ্রধনু- 
বর্ণ-রঞ্রিত ভারতের দেহাৎ্গুকের বিচিত্রতার 
মাঝে প্ররেশের অধিকার ইহ/র! পায় নাই। 
অপ্রেমিকের পক্ষে ইতিহাসের মাঝে সনাতন 
এবং সাময়িক এই ছুই ব্যাপারের পার্থক্য 


নির্ণয় হঃসাধ্য। 
এজন্ত অধ্যাত্বনিষ্ঠ সামাজিক ভারতবর্ষ 


কাহারও চোখে পড়ে নাই। অথচ ইহার 
ইতিহাসই ভারতবাসীর পক্ষে একমাত্র সত্য 
পদার্থ--একমাত্র সনাতন ব্যাপার, যাহ। 
অখওঙাবে ভারতবাসীর জীবনহ্ত্র কুহে- 
লিকাচ্ছন্ন অতীতের নিভৃত আগএম হইতে 


বর্তমানের জটিল ধুলি-ধুসরিত মুহূর্ত পর্যা্ত 
ধারণ কারয়া আছে। তারতবধর্ষ অগন্তথ। 
দুর্বোধ্য, দুজ্জেয়। 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


ংক্ষেপে বলিতে গেলে ভারতবর্ষে ধর্মের 
একটা গ্তপ্ত সাম্রাজ্য আছে। ইহার 
সিংহাসন কখনও নৃপতি-বিহীন ছিল না-_ 
এখনও লে সিংহাসন শুন্ত নহে; তাহাতে 
মহার্থ মহিমায় নৃপতি উপবিই্ই আছেন । ইহার 
গঠন, ইতিহাস এবং নীতিপর্্যায় দ্বায়া 
ভারতের দীনতম কৃষক পর্য্যস্ত চালিত হই- 
তেছে। ভারতবর্ষের ব্যক্তি ও সমাজের 
জাবন- নিয়ামক এই নৃপতির সিংহানন ফেহু 
কাড়িম্না। লহতে পারে নাই। দিংহদ্বার কোথায়, 
তাহা পর্যস্তও শক্ত-সর্বস্বম মূর্খ তাতার 
নমাণের বুঝিতে পারে নাই । আমরা সকলেই 
এই নরাধিপতির প্রজা । এইজন্ত গৌরব 
বোধ করা আশ্যধ্য নহে। ভারতবর্ষ 
প্রতি পদক্ষেপে ইহ। প্রমাণ করিতেছে। 
এই ধর্খের সাম্রাজ্য আমাদিগের নিকট 
কর আদা করিতেছে । 
দৌভাগ্যের বিষয়,ভারতবর্ষের ধর্মজিনি- 
ষটা £০118101) বা এ রকম কিছু নহে 
ভারতের “ধর্ম” বড় ব্যাপক জিনিষ, ই! 
ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সাম্রাজ্য সব কিছুকে 
একই স্তরে ধারণ করিয়া! আছে এবং ইহাদের 
অন্তান্তের মাঝে এমন সামপ্রন্ত স্থাপন করি- 
য়াছে যে, ব্যক্তি মাত্রেরই কাধ্যে পরি- 
বার, সমাজ, সাম্রাজ্য যুগপৎ সকলেই 
পুষ্ট হইতেছে । ইহা বিরোধ নিরাককত 
করিয়া সমগ্র শক্তিকে সংহত করি- 
য়াছে। 
ভারতবর্ষে মানবের বা! সমাজের জীবনে 
কোন শ্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট নাই--স্বতন্ত্ 
আফিসে স্বয়ং হাকিম বিরাঙ্জ করে ন1। এক 
কার্ষ্যের সহিত অন কার্য্যের তালাক-দেওয়৷ 
একাকীত্ব নাই। “রিলিজ্যান” এক সীমা- 
নার মাঝে, ট্রেট ভিন্ন সীমানার ভিতর, এই- 


আশ্বিন” ১৩১৩ 


রূপ কোন বিভেদ নাই। ইউরোপ 
ডিপার্টমেন্ট বড় ভালবাসে, সেখানে শিল্পী 
হয়ত শিল্পবিশেষ লইয়া! সারা জীবন পরিশ্রম 
করে এবং তাহার পারিশ্রমিক পান্ন। ইহ! 
ছাড়া তাহার বিশ্বজীবনের সহিত সম্পর্ক 
কোথা, খুঁজিবার প্রয়োজন বোধ করে না। 
শ্রমবিভাগের আভিশয্যে মানবজীবন বিশ্ময়ক- 
রভাবে সন্কীর্ণ ও মুলহীন হুইয়া উঠি 
তেছে। 

সহত্রধা বিচ্ছিন্ন জীবন চেষ্টার মাঝে 
মুদ্রিত পুস্তকে লিখিত “এটিকেট” এবং “গুড্‌- 
ম্যানার্দ্‌৮এর হুকুমই যা কিছু বন্ধন, এ 
সবের সুক্মতম খুঁটিনাটর প্রতি তাহাদের 
খরতর দৃষ্টি। কোথায় ডিনারে কোন্‌ চাম্‌ 
ঢেটী কোন্‌ হাতে লইতে হইবে, কোন্‌ 
জিনিষের সঙ্গে সর্বপ্রথম কোন্‌ জিনিষ 
মিশ্রত হইবে--আলাপ কিরূপ হুইবে, কখন 
কে উঠিবে, কে বসিবে, ইত্যাদি ব্যাপার 
সম্বন্ধে একট! কোড, প্রচলিত আছে । সেটা 
যদিও সুদংস্কার বলিক্না কোলাহল উঠে না, 
তবু উহার নিয়মিত রক্ষান্ন প্রাণপণ চেষ্টা 
আছে। 

ইহার প্রধান কারণ, সেখানে মানবের 
চেষ্টা-নিবহের মূলে কোন সংহত, ব্যাপক, 
যোজক অন্ত সুত্র নাই। 

কথোপকথন, চলাঞ্কেরা, কথস্বর, হাস্য, 
দেখাসাক্ষাত্ পরিচ্ছেদের প্রকৃতি ও প্রণালী, 
প্রাতরাশ “লান্চ্যন্ 'ডিনার” “টি” *শ্তাপার, 
'বল' “সান্ধযপাটি“ক্রীড়াঃ 'রাজদরবার” সম্বন্ধে 
সকলেই সেথানে একই নিয়ম মানিয়! চলি- 
তেছে; ইহাই তাহাদের "সোসাইটি ।* ব্যক্তি- 
নিবহ-রচিত এই “সোসাইটির মাঝে উপ- 
রোজ্ত ব্যাপার লইয়। যাহা কিছু সাম্য; 
উহাই বলিতে গেলে “সোহাইটিয়, ভিত্তি। 


অবগুঠিত ভারতবর্ষ । 


২৯ 


এই সমস্তের উপর সেখানকার “সোসাইটি; 
স্থাপিত। ্‌ 

বেখানে ডিপার্টমেণ্টের রাজত্ব বেশী, 
সেখানে ইহা অন্বাভাবিক নহে। ইউরোপের 
মানব ইহা লইয়াই এমন বাড়াবাড়ি 
করে যে, নিতান্ত ইউরোপ-ভক্ত ছাড়া এ সব 
ভূমগ্ুলের অন্তান্ত জাতির পক্ষে বোঝাও 
কই্কর হয়। তাহাদের দৈনিক জীবনও 
নানাভাবে বিভক্ত, তাহাতে নান। প্রকোষ্ঠ 
রহিয়াছে--“মর্ণং ড্রেস “ইভনিং ড্রেস» 
প্রভৃতির প্রাচুর্য ঘড়ির কাটার দ্বার বিভক্ত 
দৈনিক কালবিভাগের দৃষ্টান্ত । 

পুর্ণ মনুষ্যত্বের মহান্ুভবতা। অপেক্ষা খণ্ড 
মনুয্যত্বের মত! যেখানে কিছু বেশী-_-এজন্ঠ 
থণ্ডতা হিসাবে তাহার যতট। ব!হব। প্রাপ্য, 
পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া তাহার দৈম্ত ততটঃ 
প্রস্ুট হইয়া উঠে। 

ভারতবর্ষে এইরূপ আত্মবিরোধী সমাজ 
গঠিত হয় নাই--ভারতে ধর্খই সমাজকে 
ধারণ করিয়া আছে--ধর্শই মানবের প্রত্যেক 
কাধ্যকে অন্তভূত করিয়া লইয়াছে। কথাটী 
অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিব। 

ভারতবর্ষ মানবের গন্তব্য পথকে একটা 
মাত্র জন্ম এবং একটা মৃত্যুর মধ্য প্র্েশস্থ 
কালে অধাস্থত মনে করে নাই। কাজেই 
এই দমাজের ভিত্তি হাস্তের প্রকৃতি, ক্রীড়ার 
নিয়ন বা ডিনারের এটিকেটে4 উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে নাহ । মুক্তিযুখা অনস্তপথে ইহা 
একটা পান্থশাল৷ মাত্র_কাঙ্জেই পাথেয় স্ধীর্ণ 
হওয়া সম্ভব হয় নাই। 

ভারতবর্ষ এই -মুক্তিপিদ্ধ, মনে 

করে। মানব মাত্রেই মুক্তির অধিকারী, এজন্ত 
মানবের কম্দপরম্পর1 এই ভবিষ্য লক্ষ্যকে 
অবহেলা! করে নাই। আত্যত্তিক ছখের 


২৯২ 


নিবৃত্তি খুজিতে গিয়া ভোগবিলামের তৃপ্তি- 
হীন কৃপে ঝাপ দেওয়! ভারতবর্ষে অসম্ভব 
হুইয়। উঠিয়াছিল। 

মানুষের প্রত্যেক কর্ম্মই তাহাকে মুক্তির 
পথে লইয়া! যায় এবং ক্রমশঃ শৃঙ্খপ-মুক্ধ 
করিতে থাকে। ধনী, দরিদ্র, আদক্ত ও 
উদ্দাসীন, প্রত্যেকেই এই পথে অগ্রসর হুই- 
তেছে। 
তারতম্যে মানব স্বল্নকালের মাঝে, একই 
জন্মে বা সহশ্র জন্মাস্তরে ঈদ্দিততম বস্তুর 
সন্ধান পাইতেছে। এই জন্য প্রত্যেক কম্মই 
এখানে ধর্মের অঙ্গ, ধর্ম সাধনের উপায়, 
উদ্ধগমনের সোপান মাত্র। ব্যক্তিগত, পাঁরি- 
বারিক এবং সামাজিক কর্তব্য একই পথে 
মানবকে অগ্রদর হইতে প্রমোদিত করিতেছে । 

কর্মের ভিতর দিয়াই কখবন্ধন প্রতি 
মুহূর্তে ছিন্ন হইতেছে । যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা 
আসক্তির বহুমুখী গতি সংযত হইয়া আসে । 
অভাবকে অতিক্রম করিয়! চলা! ভারতবর্ষের 
ধর্ম ; তাহাতে ইন্ধন দিয়া ভোগ লালসা 
বুদ্ধি করিয়া নহে। তজ্জন্ত ইউরোপে উত্ত- 
রোন্তর অভাব বাঁড়িগ্া উঠিতেছে। ভারত- 
বর্ষে তাহা সর্ব প্রকারে সংক্ষিপ্ত হুইয় 
আসিয়াছে। ইউরোপ অভাবকে দূর করি- 
বার জন্ক আরও দশট] অভাব স্বজন করি- 
তেছে। 

বিলাতী দোকানের মূল্য তালিকাগুলি 
দেখিলে দেখা যাইবে, অশন-ভূষণ, আহার 
বিহার প্রভৃতির অন্ত উপাদানের সংখ্যা! 
কিরূপ উত্তরোত্তর জটিঙ্গ ও বিবর্ধমান হইয়া! 
উঠিতেছে। কোন একটা কিছুতে তৃপ্চি 
হইতেছে না, একটী হইতে অন্তটাতে অসংখ্য 
পরিবর্তন দ্বারা স্থখের মধুধার! বেশী করিয়া 
আক করিবার চেষ্ট। আছে। 


মানবের প্রথরতা ও উগ্রতার, 


নব্যভারত | [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখা 


তারতবর্ষ ঠিক বিপরীত প্রথা অবলম্বন 
করিয়াছে । ন্ুখের বৃদ্ধি অভাবকে সংক্ষিপ্ত 
করিয়াই সম্ভব, এজন্ত যাহ। ভোগবিলাসের 
দ্বারা আকাজ্ষা! বাড়াইয়াছে, তাহা হইতে 
মন সংহরণ করিয়াছে। 

এজন্য ভাঁরতে কোট, আলষ্টার, সার্ট, 
বুট প্রস্থৃতি অস্বাভাবিক দানবী আকর্ষণ, 
বক্তুত ও আন্দোলন ছাড়াও, শ্বভাবতঃই 
লুপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ কোর্তা ও চটিজুতায় 
আসিয়া পৌছিতেছে। কিছুকাল পরে হয়ত 
জাপানের স্তায় চেয়ার টেবিল প্রভৃতি কণ্টক- 
মণ্ডিত গৃহে শুভ্র নির্দশল ফরানস্‌ বিরাজ 


করিবে; অনেকের গৃহে ইতি মধ্যেই 
করিয়াছে। 
প্রাচীন শিল্পকল। নবাজাগরণে, শুধু 


চিত্রে নহ্থে__ভাক্কর্স্য প্রস্ততির মাঝেও সনাতন 
ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তখন দেখা 
যাইবে, আমাদের স্বন্ধ হইতে অনেক অনা- 
বশ্তক বোঝা অন্তর্ধীন করিয়াছে। 
ভারতবর্ষে উপরোক্ত অভাব-মুলক 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, 'এই 
ত্রিবিধ ছুঃখ হইতে মুক্তিই যথার্থ ম্বাধীনত)। 
এই স্বাধীনতার জন্তই ভারতে সামাজিক 
বিধি বিধান, প্রভৃতি । সকলেই অজ্ঞাত- 
সারে বা জ্ঞাতসারে এই ম্বাধীনত। পথে ছুটি- 
যাছে-_ অন্ত কোন ক্ষুদ্র হ্বাধীনত। ভারতের 
লক্ষ্য হয় নাই। | 
প্রতোক লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্ঠ যেমন সাধনা 
প্রয়োজন, ইহার জন্যও ভারতবর্ষ সাধনা" 
মগ্র। কুক্তিখেলোয়ার যেমন নানাবিধ 
আহার প্রভৃতির দ্বার দেহ পুষ্ট করে এবং 
নান! কস্রৎ দ্বার! অঙ্গ প্রতাঙ্গের মাংসপেশী- 
সমূহ দৃঢ় করিতে অভ্যান করে, তেমনি, 


 বিক্ষিপ্ত-চিত্ত মানবের জীবনব্যাপী মনকে 


আঁশ্বিন, ১৩১৬ ] 


লক্ষ্যান্গসারে দৃট় করিতে বহু চেষ্টা প্রয়ো- 
জন । 

ভারতবর্ষের ব্রহ্গচর্য্যবান প্রস্থাদি চতুরা- 
শ্রমের প্রতিষ্ঠা লোকের চিত্তগঠনের. জ্বনা-_ 
ইহ! একরূপ এক্সারসাইজ. (15::015৩) 
বা ট্রেনিং--ক্ষুদ্র হইতে সহজে অজর্জরিত 
চিত্তে মহতের দিকে অগ্রলর হওরার জন্য 
জীবনের এই বিরাট শিক্ষাগারে এই সমস্ত 
শ্রেণীভাগ রহিক্বাছে। ইহাও যেন এক 
শ্রেণীর জিউন্নৃৎস্থ । অনেক চিন্তার, অনেক 
সাধনার পরে মনীষীরা এই উপায়ে প্রবৃত্তিকে 
যত কর! সহজসাধ্য এবং এই পথে অগ্র- 
সর হইলে অপেক্ষাকৃত স্বপন কালের মাঝে 
ছুঃখকে অতিক্রস করিয়! ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার 
লাভ সম্ভব মনে করির'ছে। এতদ্পম্পূক্ত 
অন্থশীলনমূলক, ভারতের যাবতীয় আচার 
অর্চনা, ধ্যান ধারণা, আহার বিহার প্রভৃতি 
লোঁক চরিত্র গঠন করিরাছে। অবশ্ত অধি- 
কারী ভেদে, জ্ঞান ও মননের তীব্রতা ও 
ব্যাপকতা ভেদে নকলের পক্ষে এক পথই 
অবলম্বনীয় নহে। কেহ অপেক্ষারুত হল্ন 
সময়ের মাঝে সন্যাসের গৌরবে চিত্তকে 
অলম্কৃত করিয়'ছে, প্রবৃত্তি-মুক্ত হইয়াছে, 
কিন্তু ইহা! ক্ষমতাশালী পুরুষের পক্ষে সম্ভব-_ 
সাধারণের পক্ষে ধীরে ধীরে চতুরাশ্রমের 
চতুর্মন্দিরে অর্চনা করিয়া অগ্রসর হওয়া 
প্রয়োজন। 

যে জাতির যাহা লক্ষ্য, সে তাহারই অনু. 
রূপে আত্মগঠন করে। ইউরোপ ০০171)01- 
501 18)111619 0910165 এবং শ্তাত্ডার 
ব্যায়াম পর্যায় প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যেক মান- 
বকে প্রস্তুত করিতেছে। যাহার যেই লক্ষ্য, 
তাহার গঠন-প্রণালী সেই হিসাবে কল্িত। 
কিন্ত বন্দুকে ক্ষিপ্রতার সহিত গোলক্সমূহ 


অবগুঠিত ভারতবর্ষ । 


১০ 


স্থাপন ও স্ুদুরে নিক্ষেপ মানব ইতিহাসের, 
বোধ হয়,চরম কথা নহে। 

রুষ জাপান যুদ্ধের পরে জাপানের “জিউ- 
জুস” নামক ব্যাফাম-প্রণালী ইউরোপে 
বড়ই আদৃত হইতেছে । কারণ “মারামারি” 
প্রভৃতির জন্য এই প্রণালী উতকৃষ্ট। ইহ! 
আহার বিহার প্রভৃতি সংযত করিয়। মাংস- 
পেশী দৃঢ়কারী এবং হস্তকৌশলের ক্ষিপ্রত! 
বাড়াক্। 

জানি না, কখনও মানব সমাজের চরম 
পরিণতি এবং লক্ষ্যের জন্ত মানব পার্থিব 
জীবনে ভারতের মহত্তর,ব্যাপকতর চতুরাশ্রম- 
মূলক বিরাট জিউনুং্ু ব্যায়ামে মনোনিবেশ 
করিবে কিনা। এই নব জিউজুৎস্থ তিন 
বৎসর ব1 পাঁচ বৎসরের মাত্র নহে । ব্রঙ্গচর্ধ্য- 
গাহ্‌স্থ বানপ্রস্থ-সন্যাস-মূলক বিরাট অন্ু- 
শীলন এহিক জীবনের সমগ্র সময়ট! অধিকার 
করিবে। তবেই মানব ঈদ্দি ততম, প্রার্থিত- 
তম ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের অনন্ত অন্ৃতা- 
স্বাদের 'অনির্বচনীয় অমলিন আনন্দ উপভোগ 
করিতে পারিবে। 

এই জিউজুৎস্থ কোন জাতিবিশেষের জন্ত 
নহে। ইহা সমগ্র মানব জাতির জন্য, আধু- 
নিক কাল পধ্যস্ত ভারতের সর্ধশ্রেণীর সাধক 
ইহ। সপ্রমাণ করিয়াছে। ভারত যে স্বাধী- 
নতা৷ চাছে,তাহার জন্য উপরোক্ চতুরাশ্রমিক 
জিউজুতসু সকলকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। 
ভারতের যাহা আদর্শ, তাহার অন্থরূপে অন্থ- 
শীলন-প্রণালীও নির্বাচিত হইয়াঁছে। 

“আশ্রমে'র নামেই সম্প্রতি আমর! চকিত 
হই এবং সংসার হইতে *অস্বাভাবিক ভাবে 
ছিন্ন এক সম্প্রদায়ের কথা মনে উঠে। 
নিবিড় ধর্ম প্রাণতা আমাদের পক্ষে হাস্তঙ্জনক 
হইয়। উঠিতেছে, তাহান্র কারণ ইউরোপের 
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আদর্শ অহরহ আমাদের চোখে ভাসিতেছে-_- 
” তাহা হ্বদয়বিশেষে ভারতের আদর্শকে বর্ত- 
মান সময়ে শ্লান করিয়া! তুলিয়াছে। ভারত- 
বর্ষে ধর্মের ষে কোন স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট নাই, 
ইহা বাল্য 'কিশোর, যৌবন বার্ধকা সর্বব- 
সময়েই যে আমাদের কর্মপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে,মস্তত আমরা এই চোখেই ভ।রত- 
বর্ষকে দেখি--তাহা আমরা ভুলিয়। যাই। 
এক্সন্তই বর্তমানে আশ্রম-বিভীষিকা দেখা 
যায়। কেহ কেহ বলেন,বর্তমানের হোটেল- 
যুগে আশ্রম কর চলে না। 

তাহার! ভুলিয়া যান, আশ্রমকে যে অর- 
ণোর মাঝে করিতে হইবে, কিন্বা! হিমালয়ের 
চুড়ার উপর কল্পনা করিতে হইবে, এমন 
কোন কারণ নাই। গৃহীর গৃহই আশ্রম, 
অর্থাৎ গৃহী গৃহকে মননের দ্বারা ধর্মকর্তৃক 
অনুমোদিত ও আদিই মনে করিবে, তবেই 
তাহার আসক্তি সংক্ষিপ্ত হইবে। সলিল-মগ্ন 
শতদল যেমন জলদ্বার! স্পৃষ্ট হয় না, তেমনি, 
আসক্তিশূন্-চিন্তে গৃহকন্ম করিবে, উদ্দেস্ত 
হচ্ছে, ভগবদ্‌ প্রাপ্তি। 

অবশ্য ধাহার। মানবজীবনকে প্রজাপতির 
জীবন হইতে পৃথক্‌ করিতে পারে না_ 
তাহারা উপরোক্ত কম্মপরম্পরা উপলব্ি 
করিবে ন।। 

্গাতিবিশেষে আদর্শের তফাৎ আছে-__ 
এখন পর্যাপ্ত ইংলও জাতীয় সঙ্গীতরূপে এই 
গান করিতে ইতন্ততঃ করে ন। £-. 
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--এই প্রুল” করিবার প্রবৃত্তি, তৃষ্ণার্ত 
বাসন সেখানে লক্ষা। আর কিছু চাহে না, 
কেবল “রুল” কর, “রুল” কর। জাহাজ 
তৈয়ার কর, আকাশ-যান হাওয়ায় উড়াও। 


নব্যভারত | | সগুবিংশ থণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


অন্ততঃ অন্ত কোনও প্রবৃত্তি এই সমন্ত 
জাতীয় সঙ্গীতে ছায়াপাত করিতে সমর্থ হর 
নাই। 

মানবের অফুরন্ত শক্তি-ণডিনামো” যদি 
সব কিছু ছাড়িয়া একটা বিষয়ে ক্ষিণ্ড হয়, 
তবে সামগ্রিক অলীক সফলতার উচ্ছ্বাস 
তাহাদের ছুর্লভ হইবে না--কিন্তু তার পর? 
স্থরাস্থর যুদ্ধে অসুরের কি কখনও ক্ষণিক 
জয়লাভ করে নাই? মানবের ইতিহাম কি 
ইতিমধ্যেই শেষ হইয়। গিয়াছে? যদিন। 
হইয়৷ থাকে, তবে কোন্‌ প্রদেশে কি পরিমাণ 
ভাব-সম্পদ্দ দ্বার পাখিব জ্ঞানকে অলঙ্কৃত 
করিবে, তাহ! জানিবার এখনও বাকী আছে। 

ইউরোপে যে জ্ঞানের চচ্চা নাই-_-এমন 
নহে। তবে তাহা সঙ্কীর্ণ আদর্শের ক্ষুত্ 
প্রাঙ্গণে হইতেছে--একথ| বলিলে বিশেষ 
অন্ঠায় কর! হয় না। কারণ উল্লেখ করি- 
তেছি। 

ইউরোপে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক এবৎ রসা- 
য়নজ্ঞ সুধী সাধনামগ্র আছেন। কিন্তু কেন? 
সে কি পৃথিবীর ছুখতার লঘু করিবার জন্য ? 
সেকি স্বার্থমুক্ত জ্ঞানের জন্ত ? প্রকৃতির 
কয়েকটা শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্ত ইউরোপ 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে । কোনও শক্তির 
অপচয় তাহার পক্ষে ছঃসহ। জলপ্রপাতের 
বেগ, বায়ুর গতি, উষ্ণ জলের বাম্প, ঘর্ষণ- 
জাত বিদ্যুত, অরণ্য-পাদপের দার্ট্য প্রভৃতিকে 
কৌশলে নিজের কাজে নিযুক্ত কর! হুই- 
ঘাছে। রাবণ কর্তৃক অবরুদ্ধ আদিত্যগণের 
স্তায় পঞ্চভূতের শক্তিসম্পদ তাহার ইন্্রজাল- 
যষ্টির কম্পনে শিহরিয়৷ উঠিতেছে। 

কিন্তু এসব শক্তি আয়ত্ব করিবার জন্য 
তাহার প্রাণপণ চেষ্টা কেন? একটী কথার 
উত্তর পাওয়া যায়। এঁহিক সম্পদ বাড়াইবার 


আশ্বিন, ১৩১৬] 


জন্ত--অর্থ সঞ্চয়ের জন্য, অর্থ সঞ্চয় ছ্বারা 

সুথস্বাচ্ছন্দা বৃদ্ধির জন্য।__ইহাই তাহা- 
দের ছুঃখ নিবৃত্তির উপায়ের আদর্শ। যদি এই 

মুহূর্তে দেখা যায় যে, তাহাদের চেষ্টয় পাউও 

শিলিং € 701070-51)111175-91০9 ) নাই-_- 
তদ্বারা অর্থ বৃদ্ধি হওয়া! সম্ভবপর নয়, তবে; 
যে প্রার্কৃতিক শক্তিনিচয়কে আজ ইউরোপ 

পৃজ। করিতেছে,কল্য তাহাকে পদাঘাত কর! 

আশ্চর্যা নছে। ্‌ 

গ্রখনও উপরোক্ত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত 

ঘটিতেছে। ইউরোপের মার্কণি এবং ভার- 

তের জগদীশচন্দ্র বন্থ, উভয়েই একই সত্যের 

আবিষ্কার করিয়াছিল। মার্কণি ইউরোপের 

রক্তীনুযাঁয়ী সংস্কার ও শিক্ষা্ধারা তারহীন 

টেলিগ্রা্ছের দ্বারা অর্থ উপার্জনের নান! 

পন্থাস্ত ঘুরিয়াছে__কি করিয়। তাহার আবি- 

ফারকে 2০০1)0-517111176-09709এ পরি- 

ণত কর! যায়, তজ্জন্ত তাহার প্রাণপণ শম। 

ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্র তাহার প্রথম বৈজ্ঞা- 
নিক যন্ত্রকে প্যাটেশ্টও করিলেন না- তবু 
বলিলেন--”আমি সেই সত্যের সন্ধান পাই- 
যাছি--.এবং তাহাকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা 

করিয়াছি-যাহা চারি সহম্ বৎসর পূর্বে 

ভারতের তত্বজ্ঞানীর মুখ হইতে উচ্চারিত 


হইয়াছে-. 
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০19০...» জগদীশচন্দ্রের সম্মুখে স্বর্ণকুন্তলা, 
রৌপ্যান্বরা, হীরকবলয় অর্থদেবী শ্নান হইয়া 
গেল, _-অনস্ত জীবন-পথের এই পাধিব 
পান্থশীলার আত্যন্তিক দুঃখ নিরাকরণার্থ 
সহঅ বর্ধাধিক কালের তপস্তামগ্ন মনীষীমুর্তি 
ভাসিয়া উঠিল--যিনি বলিয়াছিলেন--“এক 
রূপেণ ব্যবস্থিতে। যো অর্থঃ স পরমার্থ; 1” 


অবগ্তঠিত ভারতবর্ষ 
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কোন্‌ ভারতবাসী এই পরমার্থ সন্ধানে আত্ম- 
হার! হইবে না? সহজেই দেখা যাইতেছে, 
ভারতের ধর্ম বিচিত্র প্রকৃতির, ইউরোপের 
প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্ব তন্তর। 

ভারভুবর্ষের ধর্ম বড়ই, ব্যাপক-_. 
ইহার লক্ষ্য অপেক্ষ! বৃহত্তম লক্ষ্য কল্পন! 
অসম্ভব_-ইহার সাধনা-প্রণালীও সঙ্গীর্ণ বা 
সামরিক নহে--হইতেও পারে না। ইহ! 
ভারতবর্ষকে ওতঃপ্রোতভাবে বে&ন করিয়। 
আছে। বর্তমান যুগে ভারতের এই ছূর্লক্ষ্য 
গুপ্ত সাম্রাজ্য চূর্ণ কর অসম্ভব; ইহ! 
হইতেই ভারতে শোণিত সঞ্চার হইতেছে-_ 
ইহার প্রাণরক্ত দ্বারা শঙ্করাচার্য্য হইতে আধু- 
ণিং যুগের রাজধি রামমোহন পর্য্স্ত পুষ্ট 
হইয়াছেন। তবু জ্ঞানযোগীর কথা নহে-_ 
ভারতের দীনতম মানব এই ভাবচক্ষের 
উত্তরাধিকারীরূপে তাহা ভোগ করিতেছে। 

এই আদর্শে ভারতবর্ধকে বিচার করিলে 
বিস্মিত হইতে হুইবে। | 

যে ব্যক্তি বা সমাজ যাহাকে পরমার্থ 
মনে করে, তাহার জন্তঠই সে ত্যাগ কারতে 
অগ্রসর হয়। ইউরোপ অর্থসঞ্চয় স্বার৷ এঁহিক 
ছঃখের নিবৃত্তি সম্ভব মনে করিয়াছে-_-এজন্ত 
তাহ৷ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার (যাহা ন। হইলে অর্থ- 
সংগ্রহ অসম্ভব )জন্ত দলে দলে লোককে 
মৃত্যুমুখে পাঠায়, কামান গোল। প্রভৃতি 
প্রস্তুত করে। অন্যান্ত মারাত্মক অস্ত্রণস্ত্রাদি ও 
কর্পন। করিয়া থাকে । এবং এইজন্ত যতটুকু 
একতার প্রয়োজন, তাহা তাহার পক্ষে 
একান্ত সহজে লক্ষ্য হইয়াছে। আজ একটা 
রণতরী ইংলগ্কে নখাগ্র ত্বার। স্পর্শ করুক-_ 
ইংরাজ'সমাজ আত্মকলহ এবং বিরোধ তৎ- 
ক্ষণাৎ ভুলিয়া “যুদ্ধং দেছি” বলিয়া! অগ্রগর 
হইবে, এইরূপ একত। বাহির হইতে উত্ত- 


৯৬ 


€রোতর সংঘর্ষ ও আক্রমণ দ্বার| তাহাদেন 
সংস্কারগন্ত হইয়খছে। ইউরোপের লাস্রাজ্য 
বাণিজ্যমূলক-_রণলজ্জাও সেই জন্ত। 

অথচ অন্যান্ত বিষয়ে ইউরোপে পার- 
স্পারিক স্বাত্ন্ত্রা ও শ্বেচ্ছাচারিত অতান্ত 
অধিক। শুধু অর্থ ও আহারের জন্য এই 
সংহত চেষ্টার তুলন! শুধু প্রাণীতত্ববিদের মতে 
ইতর জন্তদের মাঝেই দেখা যায় । পিপী- 
লিকার এই আত্মরক্ষানূলক একত। অত্যন্ত 
অধিক-_মধুমক্ষিকা অপেক্ষা! অধিক আর 
কাহারও নাই। 

ফ্রেডারিক বারবরোসা (71510150 7321 
19010559) হইতে যখন ইতালীয় নগরগুলি 
একত্র হইয়! সংগ্রাম পুর্বক ১১৭৭ গ্রীষ্টান্দে 
প্রথম. চার্টার (0:9/6০1) করতলগত করে, 
এয়োদশ শতাব্দীতে 0০197০ এবং [31017- 
5৬1০৮ যখন ব্যারণগণের বিরুদ্ধে 1720599- 
(০ 19 গঠন করে--তখন হইতে এই 
প্রবৃত্তির উদ্ভব অনুভূত হয়। অবস্ঠ তখন 
আরবদের সহিত সংঘর্ষে যুক্ত হইয়! ইউরোপ 
সবে মাত্র বর্ধরতা অতিক্রম করিবার সুচন! 
করিতেছিল। 

বস্ততঃ ইউরোপ এখনও এই মধুকরের 
বৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে নাই । চারিদিক 
হইতে মধু সঞ্চয় দ্বারা এবং মধু ভাও আক্রমণে 
দিশ্বিদিক জ্ঞানশুগ্ত পুচ্ছাগ্রে বিষাক্ত হুল্‌ 
লইয়। আত্মরক্ষা! করা-_এই স্বার্থমূলক একতা 
ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান কথা। তবে 
মৌভাগাক্রমে ইউরোপকে এসিয়ার সংস্পর্শে 
আসিতে হুইয়াছে--এখানকার মৃত্তিকা 
ঝৌতোবেগে ভামিয়। গির়। সেখানে ক+একটা 
অতি ক্ষুপ্র স্বীপবিন্দু স্থজন করিয়াছে, এজন্ত 
ঢু একটা লোক বিশ্বজনীন ভাবাঁলোক হইতে 
বঞ্চিত হয় নাই।. 


নব্ভারত। : [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখা। | 


একতামাত্রই শক্তিমূলক, চৌর্যয, নরহত্যা 
বা যেকোন কার্য্ের জন্তই হোক্‌ পাঁচজন 
লোক এক উদ্দেস্তে সম্মিলিত হইলেই 
একট! সংহত ক্ষমতা জন্মে। ইহাতে 
করতালি দেওয়ার কিছুই নাই। তবে প্রশ্ন 
এই--মধুকর বৃত্তির জন্ত একতাই কি শ্রেষ্ঠ 
একতা ? তবে মানব ও মধুকর পিপীলিকা! 
প্রভৃতির মধ্যে তফাৎ কি? 

ভারতরর্ষে মানব দল বাঁধিয়া মধুকর 
সাজিতে পারে নাই। মধু সঞ্চয়ই উদ্দেশ্__ 
ইহার প্রতিবন্ধক ছুঃসহ ঈর্ষ। ও হিংসা জাগ্রত 
করির। তুলিবে--এমন ব্যাপার ভারতে ঘটে 
নাহ। 

এখানে শাক্্ধন্ম চরন ব্যাপার ছিল না। 
তাহ! ত্রাঙ্গণ্যের আজ্ঞজিত জ্ঞানালোক, এবং 
অন্ত বর্ণাদির নান বন্ধন-রজ্জতে দংবত, 
ছিল। 

প্রাচীন সাহিত্যে ভারতের নৃপতিগণের 
দিখিজয়ের বিবরণ পাওয়া সার । কিন্তু তাহা 
মধু সঞ্চরের জন্য নহে। কালিদাস নৃপতি 
রদঘুর দিগ্থিঞয় ব্যাপারের অন্তে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ 
বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাতে স্পাই বোঝা যায়, 
এই বিশ্বজয়ের মূলেও ধর্মমভাব ; রক্তলোলু- 
পতা বা অর্থোদ্দেশে শকুনিবুত্তি চরিতার্থ তার 
জন্য নহে। রথু অনন্ত রত্ব সঞ্চয় করিয়! 
বিশ্বজিৎ ষজ্জে সমস্তই দান করিলেন-_-তাহার 
হস্তে মৃৎ্পাত্রমাত্র র'হল--“মৃৎপাত্র শেষা- 
মকরোতৎবিভূতিম্‌।” মানব ইতিহাসে এই- 
রূপ দৃষ্টান্ত ও আদর্শ ভারতেই সম্ভব । 

বস্ততঃ প্রাচীনকালে নিঃস্বার্থ ও ধর্ম 
ব্যবস্থামূলক এই প্রণালীর দিথিক্য় পারম্প" 
রিক সংযোগ এবং সংস্পর্শ দ্বারা সাহিত্য, 
নাতি, জ্ঞান প্রভৃতি বিস্তার করিত। 

এমন কি, আধুনিক কাপে দক্ষিণ ভারতে 


আশ্বিন, ১৩১৬ ) 


এবং অন্যত্র বহিরাক্রমণের উচ্ছৃঙ্খল ইত- 
রতার পীড়াঁয় যে কয়েকটা স্বাধীন রাজ্যের 
সৃত্রপাত হইয়াছিল, সেখানেও ক্ষুদ্রকীন্তি 
চরম ব্যাপার হয় নাই। শিবাজী, রামদাস 
এবং ভবানী মূর্তির অন্তসম্পর্ক তাহ! প্রমাণ 
করিতেছে। 

পক্ষান্তরে নবম এবং দশম শতাব্দীতে 
[া006811থগণ যে উতৎপাতের দ্বারা 
00756900170119 হইতে ম্পেন এবং ইতালী 
পর্য্স্ত জর্জরিত করিয়াছিল, জর্ম্ণীর 
1382118, 981018 লুন করিয়াছিল,দক্ষিণ 
ফ্রান্সকে মরুভূমিতে পরিণত কবিয়াছিল এবং 
ইতালীকে জনহীন প্রায় করিয়াছিল; কিন্তু 
[২017০এর অধীনস্থ সম্প্রদায় বা 801021181). 
গণ, নম্ীণগণ, ডেন্গণ ইউরোপকে যে 


ভাব-প্রণোদিত হইয়াও বিধ্বস্ত করে, সে. 


ভাব আরবগণের সম্পর্কে আসিয়! কিঞ্চিং 
বিশুদ্ধি লাত করিলেও, যাহার পশুত্ব একাদশ 
হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী (১২৭০ ঘ্রীঃ) 
পর্যযস্ত উপলক্ষ্য-মাত্র ক্রশেদ যুদ্ধ উন্মোচিত 
হয়--যে ভাবের রক্ষার জন্য ত্রয়োদশ হইতে 
পঞ্চদশ ত্রীষ্টাব্দের (১২৭০ খ্রীঃ হইতে ১৪৮৫?) 
মাঝে 199811570 অন্তর্ধান করে--[২০- 
101170901010এর যুগে, (১৪৮৫ শ্ীঃ হইতে 
১৬৪৯ হী; ) যাহ! 11950110111191)01051153 
৬ [71810015151 0851805 450011)1705, 
00152, 01011110911, 0178055 ড17, 
প্রতৃতিক্কে অবলম্বন করিয়া প্রস্ষট হইয়াছে, 
তাহা! শেষযুগে আমেরিকার সঙ্বর্য, 1591 
01 ৬/০5০9115119 (১৭৪৮ খ্রীঃ) 11580 
০ 481 00090911 (১৬৬৮ শ্রীঃ) 2০৪০৪ ০ 
/0596001) (১৮৭৮ ত্বীঃ) 21590 ০৫ 
[২/9৮10 (১৬৯৭ শ্রীঃ) 1580 ০৫ 
0৮০০৮ (১৭১৩ খ্রীঃ), 101580 ০1 


€ ৩৮ এ ৬ 


অবস্তিগত ভারতবর্ষ । 


*্৯৭ 


[১15 (১৭৬৩ খ্রীঃ), 07980 01 0817 
109052, “1১178008100 3৪17061017” 'প্রভৃ" 
তির ইতিহাসের মাঝে মুকুলিত ও সগ্ঘবিক- 
শিত, বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত ভাবগ্রধান 
ফরাসীজাতি এই মধুকর বৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ- 
তর আদর্শ স্থাপন করিতে যাইয়া কিরূপ লণ্ড- 
তও ও বিপর্যস্ত হইয়াছে, তাহাও কাহারও 
অবিদ্দিত নহে ।* এই উচ্চ ভাব কর্তৃক সাম- 
ফিক উচ্ছ্বাস লাভ করিয়া ইউরোপ মধুকর 
বৃত্তির জন্য যতটুকু ভাঁব দরকার, তুতটা গ্রহণ 
করিয়! অবশিষ্ট উদগার করিয়৷ ফেলিয়াছে। 
কল্পনা 'ও ভাবমুলক আদর্শ এই বৃত্তির অন্- 
কুল আদর্শ নহে বলিয়া ইউরোপ তাহ। পছন্দ 
করে না। 

এজন্ত ইউরোপ প্রত্যেক বিষয়ে 111560- 
11০81 1790)090এর দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা 
করে। ইউরোপ 1715070 হইতে চাহে, 
[0621] নহে। অথচ কল্পনামূলক ভাব 
অর্থাৎ "0০৪,র প্রভাব তাহারা অস্বীকার 
করিতে পারে না। কোন ইউরোপীয় পণ্ডি- 


তের স্বীকারোক্তি উদ্ভূত করিতেছি £-_ 


৬০12০110501 9001) 11) 0101 ?0110- 
1701017-170690 09 0110 1179 11661 
96010 10010 0017) 01100 01 (৬102 11) 211 
00 00150 01 1196077--2 11062120016, 
$/1)101) 9509101560 51101) 19001519015 
11000101109 ০৮০৫ 070 10010005 06 10011 
০0৮০1 0৮০1 ০256 ॥1)0 9112003 ০01 10- 
(611506 75 9৮ ৬/10101)  017749090 
0010. [২0990559881 1090০61) 1749 8170 
1762. 1085 6 7150 2069101066০ 
16-01606 00320100801 10107) 
10911612001 1110 10111) 10011090195010 
৪015 ০0100960060 0% 13816 800 17 
0216 07 811 ০: [0019 80 001831- 
[10078805005 ৬০109816. 


এ বিষয় আলোচনার স্থান এই* ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধ নহে, তবে ইংরাজেরা আমাদের 


সত পচন 


* ফরসী বিপ্লষের ইতিহাস ড্রষ্টব্য। 


২৯৮ 


[0৩৪] দিকৃটা একেবারে কেন উপলদ্ধি' 


করে না, তাহার কারণ ইহা ছাড়া আর কিছু 
নহে। ইউরোপের ঠি০৮এর উপর বড়ই 
আস্থ।, কোন্‌, 1916৭1এর দ্বার সমাজকে 
গঠন কর! যায়, তাহা বিশ্বাস করিতে তাহা- 
দের প্রবৃত্তি হয় না। এই কারণেই 
ইংরাজ এবং তাহাদের শিষ্যগণ বর্তমানের 
ধর্মাদিষ্ট এবং ধর্মানুরঞ্জিত বর্তমান ভারতের 
বিরাট ভাবমরী উচ্ছাণস-বন্যাকে বিশ্বাস 
করিতে পুর নাই। 

ভারতের আদর্শের সহিত বাষ্্রনৈতিক 
চেষ্ট'-পরম্পরার যোগ কোথায়, আমাদের 
'মাস্ 1959)-এর ত্যাগের ক্ষেত্র ও পরিধি 


নব্যভারত।: [ সপ্তবিংশ খণু১৬ষ্ সংখ্যা 


কোথার এবং বর্ধমান জগত্রাজ্যে তাহার 
প্রয়োগ প্রতিষ্ঠা এবং অবার্থ শক্ষি কোথায়, 
এবং সেই শক্তি প্রার্থির জন্ত আমাদের চেষ্টার 
শ্বরূপ কি হওয়া উচিত, বিশেষতঃ ভারতের 
মহান্‌ আদর্শ অকলঙ্ক রাখিয়া সাময়িক পথে 
তি ভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, তাহা 
পরে আলোচন! করিতেছি ; কিন্ত ভারতের 
ভাবমরী ইতিহাস (1১১৮০)0105108] 17150919) 
বিশ্তুত হইলে বর্তমানকে উপলব্ধি করা 
যেমন ছু্ষর হইবে, তেমনি, তাহার প্রতি- 
বিধানের পথ,হেমন্তের শিশিরাচ্ছন্ন অরণ্যানীর 
যায় ছুর্গম ও ছুলক্ষ্য বোধ হইবে। ক্রমশঃ। 
শ্রীযামিনীকান্ত সেন। 


স্্খট ০৩ 


ভবাতেস্পি০ওলস্ম £ ৫) 


৪র্থ অঙ্ক । 
৬ষ্ট দৃশ্। 
স্থান--কেদার বাবুর অন্তঃপুর | 
কাল--প্রভাত। 
কেদার বাবুর স্ত্রীর দেহ উদ্বন্ধন-রজ্জ- 


লন্বিত। 
| (বী দণ্ডায়মান) 
ঝী। ওগো! সর্বনাশ হোয়েছে। ওগো 
শীগ্গির এস গো । বাবু! বাবু! সব্ধনাশ 
হোয়েছে-_ 
(বেগে ধীরেন্ত্রের প্রবেশ 
ধীরেন্ত্র। কি হয়েছে? কি হয়েছে? 
বী। আরে সর্বনাশ হোয়েছে। 
ধীরেন্ত্র। বাবা, বাবা ছুরি নিয়ে আন্থন। 
শীপ্র শীঘ্র--ম! কি কোরেছেন দেখুন এসে। 
(ধীরেন্্র তাহার মাতার লগ্ষিত দেহ 
উচ্চে ধরিয়। ) বাব! ! বাবা !-_ 
| (নেপথ্যে-_-কি কি!) 
(বেগে কেদার বাবু ছুরি লইয়া প্রবেশ 
করিলেন,রজ্জু কাটিয়। দেহ নামাইলেন ) 


কেদার বাবু । ধীরেন-_ডাঁক্তার ভাক্তাঁর-.- 
( ধীরেন্দ্রের বেগে প্রস্থান ) 

বী। বাবু-কি হবে গো, কি হবে, 
পরাণ বেরিয়ে গিয়েছে বাবু । মা ঠাকুরুণ 
সগেগে গিয়েছেন। গঙ্গা ! গঙ্গা! 

( প্রতিবেশিনীর প্রবেশ ) 

গ্রতিবেশিনী। হায় হায় কি হলো! 
কাল বে স্ুনীতির মা আমায় বলেছিল-_ 
স্বশীতির শোক সম্থ কর্ে পাচ্ছিনে। 
আমি মর্ধো। সতাই তা কর্লো! হায় 
হায়! 

কেদার বাবু (লাফাইয়।!) হোহো। 
বহু আচ্ছা। কোথায় সুনীতি? ওই 
সুনীতি শুয়ে রয়েছে। মেয়ে অমন কোরে 
শুয়ে রয়েছে কেন গা? | 

( ধীরেন্ত্রের ডাক্তার লইয়া প্রবেশ) 

(ডাক্তারের প্রতি) তুমি কৈ রূপটীদ 
বৈবাহিক, পাজি, পাষণ্ড,আমার মেয়েটা গল 
টিপে মেরে ফেলেছিস্‌-_হো। হো৷ (হাঁসি) 

হুনীতি--ম। তোমারে বিয়ের জন্ত যত 
টাক! লাগে, আমি . খরচ কর্ষো। ওগো 


আশ্বিন, ১৩১৬ ] 


ভাত দেও --শীত্র বেরোবো । আজ যে বন্ধকা 
খত রেজিষ্টরি কর্তে হবে। তা নলেত 
নেয়ের বিয়ে হবে না--হবে না-হবে না। 
(আর ছুই জন প্রতিবেশিনীর প্রবেশ । ) 
তুই কে? বাড়ী নিলাম কর্তে এনে” 
ছিস্‌্? টাকাটা যোগাড় কোরে দিচ্ছি 
শুনবিনে?- খুন কর্বো (যষ্টি গ্রহণ) খুন 
কর্ধো-কি করি_কি করি-_ধীরেন্দ 
( তাহার বাবাকে ধারয়।) বাব করেন ক? 
বাব! আসুন, আম্ন, এ ডাক্তার ঝবুঁ 
ডাক্তার । ভরমা নাই। 
(ডাক্তারের প্রস্থান) 
কেদার বাবু। ভরসা নেই? সুশাতির 
বিয়ে হবে ন? টাকা কঙ্জ পাওনা নাবে না? 
বাড়ী বন্ধক দেব--+য়্য, যয 


৫ম অন্ক। 
১ম দৃশ্য । 
স্থান_-রামধন বুবার অন্থঃপুর। 
কাল--রাত্রি। 
অমিদার রামধন বাবু ও তাহার 
স্ত্রী আনীন। 
রামধন বাবু। তুমি জান, বিগরের মণে 
মনে সুনাতিকে [বরে কর্তে ইচ্ছ। ছিল_-তাই 
সে অন্ত মেয়ে বিয়ে কর্তে অসম্মত ছিল। এখন 
ন্নীতি মারা গিরাছে। এখন বোধ করি 
বিজয় বকুলপুরের জমিদারের লেই মেয়েটা 
বিয়ে কর্তে পারে। তারা কাল আবার 
লোক পাঠরে ছিল। গশেব জবাবচায়। 
স্ত্রী। সে মেয়ের আজও বিয়ে হয়নি? 
তবে মেয়ের কোন দোষ আছেবা। 
রামধন। তানয়। আম মাখান দ্দিরে 
তাদের এতদিন রেখেছি । আর তার! 
রাখবে না। এদিকে দশহাজার টাকা দিতে 
চেয়েছে। এই ফান্তন মাসে বিরে দিতে 
চাক । 
স্ত্রী। বিজর বিয়ে করে তবে ত। 
রামধন। সুনীতি যখন মার! গিয়েছে, 
তখন অন্ত মেয়ে বিয়ে করার বিজয়ের কেন 
আপত্তি হবে? 


স্বদেশ-প্রেম | (৫) 


| 


সপ প্পিপশ পা শপ 


২৯০) 


স্ত্রী। নে বে প্রতিজ্ঞা করেছে, টাক। 
নিষ্বে.বিয়ে কর্ষে না, তাত তুমি জান। 

রামধন। ও গব কিছু নয়। অমন 
প্রতিজ্ঞা অনেকেই করে থাকে । কেদার 
বাবুর সেহ সুন্দরী মেয়েটী বিজয়ের প্রজ্ঞার 
বারণ ছিল। 

স্ত্রী। আমার কিন্ত বোধ হচ্ছে, স্থনী- 
তির মৃত্যুর পর বিজয়ের মুখ আরও গম্তীব 
হয়েছে, ধ্যানে বেন পুব্বের অপেক্ষা মম। 
এখন সংসারের কোন [জনিষই যেন আর 
দেখতে পায় না। আরম দেখলাম, তার 
(চথ হতে জলের ধারা পড়ছে। 

রামধন। চোখের জল পড়ছিল? 

সতরা। ইহ__-এ লক্ষণ ত ভাল নয়। সং- 
সারের কোন বস্তর পানেই নজণ নেই, 
(কন্থ আগের চেরে সকলেপ আধক সেব। 
করে। চাকর চাকরাণাত্দন প্রত পুর্বাপেক্ষা 
আরও দরা-_-গরিব লোকদের আগের চেয়ে 
আরও অধিক দয়া করে, তাদের দেখলেই 
ছুঢে গিয়ে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে, খাও. 
যার, দাওয়ার, কাপড় দেয়, তারপর তাদের 
হাতে পরপা দিয়ে বিধায় দেয়। কখন কখ- 
নও তাদের ছুঃখ দেখে আমার চোখে জল 
পড়ে। 

রামধন। এত কথা ত তুমি আগে 
বণনি। 

সত্রা। তুমি কি শোনে।! তুমি বই আর 
কাগজ নিয়ে থাক। বিঞয় এখন আতপ 
চাল খায়, এক এ্ধ]া নিগামিয খার। রাত্রি 
দখঢায ঘর বন্ধ ক'রে চোখ বুদে ধ্যাশ করে, 
কোন কোণ ধিনধ্যান কর্তে কতে রাত 
পুগে যার । 

রামধন। 
প[গপা1ম শীপ্বই যাবে। 
২০ দিন পরে ঠিকঠাক কর্বো। 
ন।?.-দএ হাজার টাক।! 

স্ত্রা। এখনও তুমি টাকার কথা ছাড়। 
মাগে টাকার কথ৷ ছেড়ে দিলেই বিজয় বিয়ে 


ও সব ছেপেমি-্মল্প বয়সের 


বুঝছো 


পান্রীপক্ষকে বলেছি 


কর্তে রাজি ছিল। এখন টাকার কথা ছেড়ে: 


[দলেও বিজয় হয়ত মোটেই বিয়ে কর্বে না। 
রামধন। ই1, মোটেই বিয়ে কর্ষকে না? 


ভারি বুক! 


টি 


, আর ঘরে আস্ধে না। 


০৩৬ 


স্ত্রী। হা নাথ! তুচ্ছ টাকার জন্ত 


ছেলেকে হারালে |] আমি বুঝি না? আমি 


দিন রাত্রি বিজয়কে চোখে চোখে রাখি। 
জাননা কি, নাথ, স্নেহ দিবাচক্ষু দেয়। 
অগাধ বিছ্ধে যা ভেবে বুঝতে পারে না, স্নেহ, 
বিশেষতঃ জননীর ন্েহ, তা অনায়াসে 
বোঝে । নাথ,আমি বলছি তুমি দেখে নিও । 
এ অভাগিনীর কথা সত্য হয় কিনা--বিজর" 
গৃছে রয়েছে বটে, কিন্তু সে এখন আর আমা- 
দের নয়। 

রামধন। সে এখন কাদের? 

স্ত্রী। কাদের? সেসেইজানে। তার 
বৈরাগ্য, এখন যেন তার আর আমাদের 


মধ্যে একট! ভারি বড় প্রাচীর হয়ে গাড়ি- 


য়েছে। তাকিতুমি এখনও বুঝতে পাচ্ছ 
না? এখন আমার বোধ হয়, বিজয় যেন 
কোন দেবতা, ন্বর্গ হতে নেমে এসেছে, যেন 
দয়। করে আমাদের গৃহে রয়েছে। 

রামধন। নিজের ছেলেকে সব মারই 
দেবতা তোধ হয়। ও সব কথ যাক্‌। 
কাজের কথ! শোনো। তুমি যুত পেলেই 
বিজয়কে আবার বিয়ের কথ! বল্বে। ২৫শে 
তারিখ তাদের খাঁটা জবার দিতে হবে। 
আমার কথ শুনো । বিজয়ের টুকটুকে বউ 
হবে। তোমার ঘর সংসার কর্ষে, বিজয় 
ঘরে থাকৃবে-_-আর দশ হাজার টাক।। দশ 
হাজার টাক। ফাউ। তাতে বৌমার বেশ 
এক প্রস্ত জড়াও গহনা হবে। গাঙ্গুলিদের 
বাড়ী যখন তুমি বৌ নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে 
যাবে_বৌমার জড়াও গহনা দেখে গাঙ্গুলি- 
দের চোখ টাটাবে-আ'র জমীদার বেহাই 
হবে। নিত্য জাকাল জাকাল তত্ব আম্বে। 
আমি কি বিজয়ের মন্দ কামনা কচ্ছি? 

স্্রী। নাথ, তুচ্ছ টাক! ও লোক লোকু- 


তার জন্ত সোণার ঠাদ বিজয়কে হারিও না। 


আবার টাকা নিয়ে বিয়ে কর্তে বললে আমার 
বিজয় বোধ হয় এবার সন্গ্যাসী হয়ে যাবে, 
বড় ভয় হয়। তবে 
আমি কর্থনই তোমার অবাধ্য নহি, কখন 
অবাধ্য হব না। বলবো, যা! করেন মধুস্দন । 

রামধন। হা, বুঝিয়ে বল। ভঈ'নেই। 


নব্যন্ভারত । 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ 


হয দৃশ্। 
গ্ান--”মেসের” বাসা । 
কাল--অপরাহ্ছ। 
বিজয় ও কৈলাস আসীন । 
বিজয় । হ1? আপনি বথার্থই স্তাকে 
মেরোছলেন !! 
কৈলাস। আপনাকে সমুদয় ত বলেছি। 


আর সে পাপ-কাহিনী মুখে বল্তে পারিনে ॥ 


শুনেছি, আপনি অন্ন বয়সেই সাধু হয়েছেন-- 
শুনেছি আপনি দেবতা--ম্থনীতি বলেছিল 
আপনিন দেবতা (বিজয় আরও গম্ভীর ) ত 
দেখছি। আপনি যদি দেবতা হন, এ 
অধমকে শান্তি দিন। আমার বুক দিন 
রাত্তির জলে যাচ্ছে-_উঃ উঃ (নিজের বুকে 
হাত বুলাইয়1) কিসে শাস্তি পাই, বিজয় 
বাবু, ৰলে দিন। 

ৰিজয়। আমরা সকলেই পাপী, ভগ- 
বান, জামাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা। তার 
স্মরণাপনন হোন, তিনি মহাপাপীকেও দয়] 
করেন, তাকে আশ্রয় কর্লে তিনি মৃহ। পাত" 
কীকেও উদ্ধার করেন। 

কৈলাস। (নিজের মাথায় হাত দিয় ) 
সেই পবিত্র মুখখানি, সেই সকরুর্ণ দৃষ্টি মনে 
করে, আমি কোন মতেই যে হদরের দারুণ 
শোক সম্বরণ কর্তে পাচ্ছ নে। (ক্রন্দন 
করিতে কাঁরতে বিজয়ের প। ধরিয়া ) বিজয় 
বাবু! আমি বড়ই পাপী, বড়ই পাবণ্ড, 
আমার পাপের প্রায়শ্চন্ত নাই। আপনি 
আমাকে রক্ষা করুন। কিসে আমার মনে 
শাস্তি হয়, বোলে দিন। 

বিজয়। মোহ প্রাপ্ত হবেন না। ভগ- 
বানে ভক্তি করুন--মার ক্ষমা! করুন--আর 


গীতা পড়,ন-_৬ রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা- 
মৃত পড়ন, আর লোকের সেবা কৰুন। 
পরমেশ্বরের উপাসনা! করুন। তিনি সর্ব 
জনের একমাত্র গতি। তার দয়ার সীম! 
নাহ্‌। 

কৈলাস। আমি বুঝেছি, আমার স্ত্রী, 
নিজের প্রাণের অপেক্ষা আমাকে ভাল- 
বানতেন। তাই নিঞ্জের প্রাণ ত্যাগ করে, 
আমাকে জ্ঞান দিগ়ে গেলেন! বিয়েতে 
টাকা নেওয়া যে কাপুরুষের- কাজ) তা এ 


আশ্বিন, ১৬১ ] 


মূর্খকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। আমি নরকের 
পথে যাচ্ছিলাম । নিজের গ্রাণত্যাগ, করে, 
ত1 আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে, শ্বর্গের পাখী 
স্বর্ণে উড়ে গেল। আমিযে নরক, পেষে 
ত্বর্গ ; আমি যে পিশাচ, তিনি ঘে দেবকন্তা; 
আমি যে নিষ্ট,র নীচতা, সে বে উদার দয়া; 
আমি মুত্তিমান পাপ, তিনি যে পুণ্যের মুদ্তি; 
আমি যে অন্ধকার, সে যেজ্যোতি; আমি যে 
ঃখের কণ্টক, তিনি যে আনন্দমক্সী ; আমি 
যেবিষ, সেযে অমুত। নরকে আর স্বর্গে 
কি মিল হোতে পারে? পিশাচে আর দেব 
কন্তায় কি বিবাহ হতে পারে? যখন আমার 
হৃদয়ে অর্থ-পিশাচের ভাব ছিল, তখন সে 
আমাকে স্পর্শ করে নাই। যেই আমার অর্থ- 
পিশাচের ভাব চলে গিয়াছিল, তখনই, মৃত্যু- 
শয্যায় শয়ন কোরেও, আমার চরণধূল 
নিয়েছিল,আমাকে ভক্তি ও ভালবাস দ্বিছিল। 
না ন।, আমি তার ভালবাসা ও ভক্তির 
যোগা নহি/)-_সে দয়া, ভক্তি নহে। আমি 
অতি অধম, বিজয় বাবু আরম কি কর্বে, 
বলুন (ক্রন্দন ) 

বিজয়। ধৈর্য ধরুন। ভগবানের আরা- 
ধনা করুন, গীত৷ পড়,ন, আর সেবা-ধর্থের 
'অভ্যাস করুন--তাতেহ শান্তি পাবেন। 

কৈলাস। কার আম্ছে বুঝ? এ 
কলাঞ্চীত মুখ আর কাহাকে দেখাব না, 
এখন চল্লাম। পায়ের ধূল। দিন, (ধুণি মস্তকে 
গ্রহণ ও কৈলাসের প্রস্থান )। 

( রমানাথ, হরগোবিন্দ, গণেশ ও 
ভূপেন্দ্রের প্রবেশ )। 

রমানাথ। বিজন, আমি আজ তোমার 
কাছে ছটা নুতন ছাত্র এনেছি, ইনি ভূপেন্্ 
বাবু, গণেশ বাবু এর নাম) বিজর, তোমার 
শরীর আজ ভাল নাই? তবে আজ থাক্‌। 

বিজয়। (একটু হালিয়া) সংসারের 
শরীর ব1 মন খারাপ কর্বার কারও অধিকার 
নাই। 

রমানাথ। বেশ। ত৷ হলে ভূপেক্্র বাবুকে 
7159 7599 ও 7:০969০61917 সম্বন্ধে. ভাল 
কোরে বুঝিয়ে দেও । তিনি 2০110০81 [০০- 
70109ট1। অনেক দিন পড়ে দিদ্ধাস্ত 
করেছেন যে, ম:০৩ 7499৩ জাতীয় আধিক 


দদেশ-প্রেষ ॥ ৫) 


:কার। 


৩৩০৬ 


জীবনের এক মাত্র মুক্তির উপায়।: 

বিজয় ।,. আপন এখন কি কছেন? 

ভূপেন্ বাবু। আম এহৰার বি-এ দেব। 
10110021 15০9100178 এবং 1১119509101) 
আমার পাঠ্য বিবয়। আমি শুনিছি আপান 
বেশ 15০01)90105 বুঝেন । 1759 11849 
সম্বন্ধে আপনার সহিত আলোচন! কর্তে ইচ্ছা 
[199 0120০ কি আপনার মতে 
ভাল নহে? 

বিজয়। অবাধ বাণিজ্য, শ্বেচ্ছাধীন ক্রয় 
বিভ্রর ভাল। 


ভূপেন্্র। তবে আপনার সঙ্গে আমার 
কোন তর্ক নাই। 
বিজয়। কিন্তু 7:92 0:5০ অর্থে 


ুইটা, বুঝাতে পারে । (১) প্রচলিত অর্থ-_ 
প্রত্যেক দেশ অপর দেশে বাণিজ্য করবে 
(অর্থাৎ নিজেদের বস্ত বিক্রয় কর্ধে, অথব! 
অপর দেশের বস্ত বিক্রয় কর্ধে, অথবা অপর 
দেশের বস্ত ক্রয় কর্বে) তাতে কেউ শুক্ক 
বসিয়ে বাঅন্ত কোন উপায়ে বাধ! দিতে 
পার্বে না। এইরপে প্রত্যেক দেশে 
প্রত্যেক দেশের লোক স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য 
কর্ধে। (২) এইটা প্রচলিত অর্থ*। কিন্ত 
এই স্থলে এক দেশের লোকের কর্তৃক স্বাধীন 
ক্রয় বিক্রয় অপর দেশের শ্বাধীন ইচ্ছার 
বিরুদ্ধ হতে পারেনা কি? 


ভূপেন্দ্র। সেট কি রকম? 
ভূপেন্দ্র। সেটাকি রকম? 
বিজয়। যখন পণ্য বিক্রয়ের জন্ত সৈন্ 


আবশ্তক হয়, তখন কেনা বেচাট। স্বাধীন 
ভাবে হয়, তা বল! যায় না। ধরুন, চীন 
রাজ্য বলে যে, আমাদের দেশে কাকেও মদ 
ব1। অহিফেন বিক্রয় কর্তে দেব না। কোন 
ইউরোপীয় জাতি বল্ল, আমর! জোর কোরে 
বিক্রয় কর্বো । অর্থাৎ.আমাদের পণ্য দ্রব্য 
তোমাদের দেশে বিক্রয় কর্তে না৷ দিলে, 
সৈন্ পাঠাব, যুদ্ধ কর্বো। চীন রাজ্য যুদ্ধের 
ভয়ে, ইউরোপীয় পণ্য চীনদেশে বিক্রয় কর্তে 
দিল। এখানে আপনি বাণিজ্যকে স্বাধীন 
বাণিজ্য বলিতে পারেন? 

ভূপেন্ত্র। কিন্ত প্রত্যেক চীন ক্রেতা ত 


8০3০: কথ। এখানে ছাড়িয়া দেওয়া! গেল। 


স্বাধীন ভাবে, শ্বতঃ গ্রবৃত হ'য়ে ক্রয় রুরে। 
চীন রাজার, প্রজাদিগের স্বাধীন বেচ! 
কেনার উপর, হস্তক্ষেপ কর্বার কি অধিকার 
ছে ?. 

বিজয় । রাজা, প্রজাগণের, (অর্থাৎ 
অধিকাংশ প্রঙ্গ গণের) প্রতিনিধি । অধিকাংণ 
প্ররার যাতে মঙ্গল হয়, রাজ। তাই করেন, 
কর্তে পারেন। যেকাজে আঁধকাংশ প্রপ্জাক্ন 
অমঙ্গল হয়, সে কার্জকি রাজা নিষেধ 
কর্তে পারেন না? 29৮০1101751) অ.ছে 
কি কর্তে? একদিকে, প্রজারা যাতে 
'নিজ নিজ প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা কোরে,স্বাধীন 
ভাবে কাজ কর্তে পারে; গবর্ণমেন্ট তা 
কোরে থাকেন; আর একার্দকে, যাতে 
'অধিকাধশ লোকের অনিষ্ট হয়, ত৷ (নর্বোধ 
বে হষ্ট প্রজ্জার। স্ববধীন ভাবে যাতে না কর্তে 
পারে, তাই করেন। গবর্ণমেণ্ট হিতকার্ষেঃ 
স্বাধীনতার রক্ষক, অনিষ্ট কার্ষ্যে স্বাধীনতার 
সক্ষোচক । সুতা যদ্দি গবর্ণমেণ্ট মনে করেন 
যে, কোন দ্রব্য দেশে বিক্রন্ন হ'লে দেশের 
অনিষ্ট হবে, সেই জন্ত কি গবর্ণমেণ্ট সেই 
দ্রব্য বিক্রয় কর! নিবারণ কর্তে পারেন না? 

ভূপেন্ত্র। 'অবশ্ত পারেন। 

বিজয় । তবে ধরুন, চীন দেশের গবর্ণ- 
মেণ্টের- হচ্ছার বিরুদ্ধে চীনদেশে যদি 
জান্মাণী (050091)) জোর কোরে গিনিৰ 
বিক্রয় করে, সেই বাণিজ্যটা 1৭75০ 41205 
না £০:০৪০ 115০1. 

ভূপেগ্র । হই। এক দিকে দেখলে অর্থাৎ 
চীন দেশের রাজার দিক দিযে দেখলে, 
ওট]1 70109 01806. আবার চীন দেশের 
ক্রেঙাদিগের অথাৎ ০903010015-দিগের 
দিক্‌ হতে দেখলে, সেটা 1715০ 17806 । 
আপনি ত স্বীকার করেন, ০01750171915- 
'দের স্বার্থ দেখতে হবে। | 

বিজয় । নিশ্চয়ই (00197117615 
'দ্বের স্বার্থ দেখতে হবে। কিন্তু আপনি বোধ 
য় এক শেণীর (0175010915দের কথ। 
'ভাবছেন; আর এক শ্রেণী 0০075- 
800119দের কথ! মনে কচ্ছেন না। তার। 
১1090905191. দেশের: 0925019575রা 


জিদ্যি:নাড়ে সন্ত দরে. পান, রাজার দেখা. 


'নঝ্যজারত-। সগ্ডধিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ. সংখ্য! 


আবশ্তক। কিন্তু যাতে দেশের 1১:990০215- 
র! থেতে পায়, (অর্থাৎ তাদের ব্যবসায় নষ্ট 
হোয়ে তার অন্নাভাবে মার। না যার) তাও 
কি রাজার দেখা উচিত নহে ? 1009019- 
রাও (591)58008915 1 যাহাদের সাধারণত 
(০9115917515 বলে, তাহার ক্রেতা ৮০9175- 
80০7১) যাহাদের ££949০915 বলে 
তাহারা 1বক্রেতা 00115910)615 1 দেশে এহ 
উভয় শ্রেণার (0০০915015515র1 যাতে অন্ন 
পায়, গাজার তাহাই কত্তব্য। যাদ এমন 
হয় যে, হংলগ্ডেপ ভতপন্ন শখন্তে হংগাঞদিগের 
থান্ের অকুশান হয়, তাহা হ'লে অবগ্ত 
ইংলণ্ড বিধেশীয় শস্য বিক্রয় নিবারণ কর। 
গবর্মেণ্টের উচত নহে, পেখানে 77169 
|150০ই ভাল । যাদ অন্তাদকে এমন 
হয়, ভারতের ডতপন শশ্তেদ কতক অংশ 
ভারতবানা শিপ্পাগশের ঘরে ন। গেলে তারা 
অন্নাপ্তাবে মব্বে, তা হলে ভারতবাসী শিল্পী- 
গণ যাতে অন্ন পার, গবর্ণমেণ্টের তাই করা 
উাচপ্ত, অর্থাৎ তাদের জানষ যাতে রিক্রন্ন 
হর, তাই কগা কর্তব্য। তাতে যার্দ 103 
1249 ত্যাগ করতে হর, ত্যাগ করাই 


কৰ্ব্য। আমার নিকট একথ। অতি 
সহজ । | 
ভূপেন্্র। তবে আপনি কি স্বীকার 


করেন না যে, অবধ বাণজ্যের দরুণ যে 
দেশে যে ধস্ত উৎ্পান্ন করবার বিশেষ উপ- 
যোগিও। আছে, সেই দেশে সেই |ঞজনিষ 
প্রস্তত করা হয়। 'তাতে কি সকল দেশেরই 
পরিণামে উপকার হয় না? 

বিঞয়। 1০৩ %15002ই সাধারণ 
নিরম, অর্থাৎ সাধারণ ত 177০ 1784০ মঙ্গল- 
জনক, তা আমি স্বীকার করি। কিন্ত 
অবস্থা বিশেষে, এই সাধারণ নিয়মের ব্যতি- 
ক্রম আছে, অর্থাৎ স্থল বিশেষে 1১196506107 
মঙ্গলজনক। | 

ভুপেন্্র। দেশে মূল ধন না বাড়লে 
গবর্ণমে্ট 1১1965০0092 চালালেও শিল্পের 
উন্নতি হতে পারে না। মূল কথা মূলধন, 
০513165]. 

বিজয়। হা, অনেক 12০07001519 
বলিয়। থাকেন, 10090, 18. 18001 


আশ্বিন) ১৩১৬1, 


00 77 ০810165], ওটাকে 755 01). 


[110015 বলে। কিন্তু আর একটা 1১607) 
আছে। সেটাকে 7১:99 6১০০: ০? 
18093 বলে। পুর্বসঞ্চিত মূলধন 
সামান্ত মান্তর থাকিলেও, যর্দি কোন শিল্প 
ব্যবসাঁয় চলিবার স্ুবিধ। পায়, অর্থাৎ জিনিষের 
কাটুতি অধিক হয়, তাহ! হইলে উৎপন্ন 
জিনিষের মূল্য হইতে ক্রমেই মূলধন বুদ্ধি 
হই্রতে থাকে এবং ক্রমে অধিক শিলী বা 
মীর অন্নলংস্থান হয়। 

ভূপেন্্র। কিন্ত ঘি কোন শিল্পের উন্ন- 
তির জন বিদেশীয় কোন জিনিষের আমদ।নি 
বন্ধ করা হয়, তাহ! হোলে দেশের রপ্তানি 
কম্বে নাকি? কারণ 01৩ 21০80 010) 
01 ]7196-15.0015 এই যে, 110019016510090 
০ 1১810 191 177 ০১১০5. যে পরিমাণে 
দেশর আমদানি কম্বে,সেই পরিমাণে দেশের 
রপ্তানি মালও কম উৎপন্ন হঘবে। স্থৃতরাং 
কতকগুলি শিল্পী বা শ্রমীর কাজ যাবে, আর 
তাদের অন্নাভাব হবে। অর্থাৎ 12069061017 
দরুণ যে পরিমাণে বিদেশীয় মালের আমদানি 
কম্বে, সেই পরিমাণে দেশী মালের রপ্তানি 
কম হইবে, স্থুতরাং দেশের ধন কমে যাবে। 

বিজয়। এ কথাটা সকল স্থানে খাটে 
কি? ধরুন, ভারতে দেশী কাপড়ের চলন 
হোয়ে, বিলাঁতী কাপড়ের আমদানি ক্রমে 
বন্ধ হোয়ে গেল। ভারতের তাতিরা এ 
দেশীয় অন্ন কিন্তে লাগলো । চাউল গমের 
রপ্তানি. কম হতে লাগলো বটে। কিন্তু 
তাঁতে কোন ভারতীয় শিল্পী বা! শ্রমীর কাজ 
গেল না, কারও রুটা মার গেল না। স্থতরাং 
এস্কলে ভারতের রপ্তানি কমাতে ভারতের 
কোন অনিষ্ট হল না। 

ভূপেন । কিন্তু ভারতের কৃষকেরা 
বিলাতী কাপড় সম্তা দরে কিনলে তাহাদের 
টাকা বীচত, তাতে অন্য কোন জিনিষ 
কিন্তে পার্ড, তাতে ভারতে কোন নুতন 
শিল্পের প্রচলন হুতে পার্ভ। 

বিজয়। যদি কোন নুতন শিল্পের 'প্রচ- 
লন হতে পার্ত, একথা ঠিক হয়, তা হলে 
৫কান ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারত-কৃষক- 
গণের কিছু কিছু টাক বাচলে, তাতে ভারে 


হদেশ-প্রেম। ৫) 


৩০৩ 


কি নূতন শিল্প প্রচলন হতে পারে, বলুন। 
ভূপেন্্র। বল্তে পারি না। 

বিজয়। আর বিলাতী কাপড় কিনেযে 
টাক! বীচে, এ দরের দেশী কাপড় কিনেও 
সেই টাক। বাচতে পারে ।. হয়ত তাতে 
কাপড় কিছু মোটা! হবে। ভারতীয় কাতি- 
দের একবারে অন্নাভাব হওয়া চেয়ে কষকদের 
একটু মোট] কাপড় পর! শ্রেয়ঃ নহে কি? 

ভূপেক্র। অবশ্ত কতকগুলি লোক মরার 
অপেক্ষা আর কতকগুলি লোকের মোট। 
কাপড় পরা শ্রেরঃ | 

আাচ্ছা ধরুন, যদি এমন হয়, ভারতীয় 
তাতির। তাত ছেড়ে কৃষি কলে অনায়াসে 
খেতে পারে, তাতে কিক্ষতি আছে? 

বিজয়। ক্ষতি আছে। 

(১) তাতিদের বংশগত ও শিক্ষাগত 'যে 
(কক নিপুণতা আছে, তা রুযষিকাজে 
লাগে না। (২) আর দেশের সকল 
লোকেই যে লাঙ্গল ধরে চাস। হবে, এটাও 
ইচ্ছনীয় নর। কেবল মাত্র কাজের পরিমাণ 
দেখলে চল্বে না) কাজের তারতম্য গুণাগুণ, 
তাও দেখতে হবে। দেশের কতক লোকের 
বুদ্ধ ও কৌশলক্ষম কার্য্য ইচ্ছনীয়। 

ভূপেন্দ্র। মানি । তবে ৮:০6০০৫০০এ 
অনেক সময়, স্বার্থপর 0৪1/99115% শ্রেণী 
বিশেষের উপকার হয়, তা দেশের পক্ষে মঙ্গল- 


জনক নহে, তাহা কি আপনি স্বীকার 
করেন না? 

বিজয়। করি। 

তুপেন্ত্র। বিদেশীয় জাতির শিল্পের 


সহিত প্রতিযোগিত। না! থাকিলে দেশের 
শিল্পের উন্নতি হয় ন|। 

বিজয় । ঠিক। তবে কোন শিল্প কার্য্য 
যদি নিতান্ত শৈশবাবস্থায়। বা শিক্ষার অব- 
স্থায় থাকে, তখন সেই' শিল্পের উন্নতির জন্ত 
কিছুকাল তাকে বলখান পরিপক্ক বিদেশীর 
প্রতিযোগিতার হাত হতে রক্ষা করা ভাল। 
ভৃপেন্ত্র। তাতে আমার অপত্তি নেই। 
বিজয়। এই শিল্প শিক্ষার তরুণ ' অব. 
স্থায়, গবর্ণমেণ্ট যদি নিপুণ বিদেশীয় শিল্পী 
এনে কল কারখানা করে গ্রজাদিগকে শিক্ষ। 
দেন, তা হলে: আরও ভাল হয়,-গ্াার 


চে 


€ট৩ ৪ 


৮০০০০এর দীর্ঘকালের জন্য দরকার 
হয ন। 

ভূপেন্্র। ঠিক কথা। তবে 5৩ 
ন':৪5য়ে প্রায়ই বাণিজ্যের উন্নতি হুয়। বাণি 
ক্গের উন্নতি দেশের শ্ত্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। 

বিজ্জয়। 'কোন কোন স্থলে বাণিজোর 
প্রসারই দেশের অবনতি ও অন্নাভাবের কারণ 
হইতে পারে । 

ভূপেন্্র। বলেনকি? 

বিজয়। কোন দেশে বাণিজ্োর বুদ্ধি 
হইলে, অর্ধাং আনদানি ও রপ্বানির বুদ্ধি 
হুইলেই লোকে ধরিয়া নেয় যে, দেশে ধনের 
বৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু এমন হতে পারে, দেশের 
ধন বাড়হে না, অথচ আমনানি রপ্তানি 
বাড়ছে। 

ভূপেন্ত্র । অসম্ভব । 

বিজয় । অসম্ভৰ নয়। ধরুন, যেন 
ভারতে পুর্বে বিদেশীয় বাণিজ্য ছিল ন|। 
ভারতীপ শিল্পীগণের দ্রব্যের সহিত ভারতীয় 
কৃষিজ্গাত দ্রবোর বিনিময় হতে! | .তারপর, 
ধরুন, সন্ত! বিদেশীগ্ মালের আমদ।নিতে 
, ভার্তীর শিল্পের লোপ হল। যে ভারতের 
অন্ন ভারতীর শিল্পীগণ খেতো, বিদেশীয় 
শিল্পীগণ এখন সেই অন্ন খেতে লাগলে! । 
তাতে বিদেশীয় দ্রবোর আমদানি ও ভারতীয় 
শস্যের রপ্তানি খুব বাড়ল। স্থৃলদর্ী বাক্তি' 
গণ তাতে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে মনে কর্তে 


লাগলেন। কিন্ত এই অন্কমিত দৃষ্টান্তে ভার- 


তের ছঃখ বুদ্ধি হবারই কথা, অর্থাৎ শিল্পী- 
কুলের অন্নাভাব হবারই কথা । তবে ভারতে 
প্রকৃত ঘটনা কি হচ্ছে,তা 50505005 ন। 
দেখলে বল যায় ন।। 

ভূপেন্্র। কি আশ্চর্য্য! স্থন বিশেষে 
বাণিজ্য প্রপারেও অবনতি হতে পারে? 
তাঁইত ! . | 

বিজয়। আপনি যেন আমার কথ। 
ভুল বুঝবেন না। বাণিজ্যে দেশের উন্নতি 


নব্যভারত। 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৬ সংখ্যা । 


হচ্ছে কি না, বুঝতে হলে, দেখতে হবে, 
দেশের ধনের সমষ্টি বৃদ্ধি হচ্ছে কি না। 

ভূপেন্্র। আর দেশে [7152 71706 
ভাল ন! 1১090506101) ভাল; তা বুঝতে হলে, 
কি কর্তে হবে--সংক্ষেপে ? 

বিজয়। কোন দ্রব্য সম্বন্ধে, অবাধ 
বাণিজা ভাল, না রক্ষিত বাণিজা ভাল, তা! 
বুঝতে হলে, দেশের সমুদয় অবস্থ। আলোচন। 
করে দেখতে হবে, কিসে দেশের সকল 
লোকের অন্ন সংস্থান হয়, অবাধ বাণিজ্যে, 
না রফিত বাণিজ্যে । 12001701719 এর 
মূল মন্ত্র হচ্ছে_-1০০4 001 2111 আমার 
বোধ গর, এই কথাটা লক্ষ্য না করার দরুণই 
বড় বড় 1:091)9101505র1 ভ্রান্ত হোয়েছেন। 
ধনতক্বের ভিত্তি 1০9০৫ 10: 2811, . 

ভূপেন্দ্র। রমানাথ, গণেশ ও হরগোবিন্দ 
( সকলে এক সঙ্গে) 7০০৭ 1091 511--1709০ 
1091 941--- 

বিজয়। সমাঁজতত্বেই হোক, আর 
ধনতসত্বেইি হোক, অনদংযত প্রতিযোগিত। 
অমঙ্গলজনক। 
রমানাথ। বুঝলেন, গণেশ বাবু, 1089য়ে 
যেমন অপংঘত প্রতিযোগিতাকে সংযত কর্ধার 


জন্য অবস্থ। বিশেষে 41796506100” আবশ্তক 


হয়, তেমনি সমাঞ্জে বর্ধমান অবস্থার বিবাহে 
টাকার অপংযত প্রতিযোগিতা সংযত কর্বার 
জন্য ' সামাজিক [১:969০601/ আবগ্ক 
হয়েছে--আমাদের “বিস্তষ্ধ বিবাহ-প্রচলন- 
সভার”প্রয়োজন হয়েছে । 

গণেশ বাবু । আমি দেবভবনে উত্তমা- 
নান্দ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছি। কিন্ত তবু 
আমার কয়েকটা সন্দেহ আছে। 


বিজনন। আজ আর সমর নাই । 

রমানাথ। আগামী 'রবিবারে এখানে 
আন্বেন। আপনর সন্দেহগুলি ভেঙ্গে 
নেবেন। (সকলের প্রস্থান ) 


শ্রীঙ্ঞানেন্দ্রণাল রায় । 


শেপ ভাসা ১০০০০০০০০০০ 


আর্মহ্থম্নিকিতঙ্গল্ত ্ভিল্ব্যাম্খ্য। 


আমরা “হিন্দুর অভিব্যকিবা?* প্রবন্ধে 
 সমুস্্রস্থন বর্ণনায় সুক্্বাষ্পমধ্যে যে আর্ধা- 
খধিগণ শ্যষ্টির বীজ নিহিত দেখিয়াছিলেন, 
তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি । .এই 
তত্বটা কি প্রকারে তাহাদের হস্তে পরিষ্ফ;ট 
হইয়! বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিব্যাখ্যার এক সাধারণ 
ভিত্তিভূমি গঠিত করিয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধে 
আমর! তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

প্রথমে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রতিভার 
অবতার প্রাশ্চাত্য মনীষিগণ অগাধ গবেষণা, 
বিস্তৃত পর্য্যবেক্ষণ ও ুক্্ম বিশ্লেষণদ্বার। স্থৃ্টি 
ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছেন, তাহারই উল্লেখ করিব। সমস্ত স্যষ্টি 
ব্যাপারের মূলান্ুন্ধান করিয়! ইহার ছুইটা 
অবলম্বনই ইহাদের মধ্যে সর্ধত্র বিগ্কমান 
দেখিতে পাইয়াছেন। স্থুতরাৎ এই ছুইটা- 
কেই তাহার! স্যষ্টিকার্যোর নিত্যসত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। দলেই ছুইটীকে তাহার! 
জড় ও শক্তি (10800912170 191০০) নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। এই ছুইটীই পরম্পর 
সাপেক্ষ । ইহাদের একটী উপাদান .যোগাই- 
তেছে--অপরটা তাহারই সংযোগ বিয়োগ 
সাধনদ্বারা অশেষ পরিণামে প্রবন্তিত করি- 
তেছে। ইহাতেই বিশ্ববৈচিত্র্যের উৎপত্তি 
হইতেছে। ইহাই স্থগ্িলীলা । 

আমরা পূর্বে সমুদ্র মন্থন বর্ণনায় যে 
'ক্ষীরোদলাগররূপ সুক্-বাম্প-রাশির উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহাই পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিকদিগের 
অড়োপাদনস্থলীয় হইতেছে এবং মন্থনবেগ- 


টা বি রদ, হুইতেছে। .এই প্রকানে 


৯... 


বুঝিলে স্থষ্টিসম্বন্ধে পাশ্চাত্য ির্ান্ত প্রাচা- 
দিদ্ধাপ্তের অপেক্ষা কোন প্রকারেই অশ্রসর 
বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্ত প্রাচ্য 
পিদ্ধান্তটা র্ূুপকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে 
বলিয়া অনেকেই আমাদের. কত ব্যাখ্যাতে 
কষ্টকর্পন! দ্বারা স্বজাতির গৌরবখ্যাপন 
ব্যতীত আর কোন অর্থই দেখিতে পাইবেন 
না।,. কিন্ত বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে 
যেরূপভাবে এই সিদ্ধাস্তটীর বিস্তার ও প্রচার 
হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে সৃষ্টি: 
সম্বন্ধে যে স্থপ্রণালী-বদ্ধ একটা মতবাদ আর্ধয- 
খষিদিগের মধ্যে গঠিত হইবার চেষ্টা অতি 
প্রাচীনকালেই হইতেছিল, তৎসন্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার অল্প কারণই থাকিবে । 

আধ্যখধিগণ সমুদ্রমস্থনবেগে প্রথম সুঙ্ষ্- 
ভাবে যে তত্বটী উপলব্ধি করিয়াছিলেন, : 
তাহাকে ক্রমে স্থলভাবে বুঝাইয়৷ সাধারণ” 
গোচর করাই তাহাদের লক্ষ্য হইল। 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এই প্রণালীতেই 
পরীক্ষ। ও প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারাই বৈজ্ঞানিক: 
সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়া থাকেন'। 
আধ্য মহষিগণ হুম্্মস্থনবেগের ক্রযস্থুল পরি" 
ণাম অনুদরণ করিতে করিতে তেজের সঙজেই' 
ইহার যোগ দেখিতে পাইলেন--ুর্য্যকে 
আবার এই তেজের আধার দেখিয়া .ইহায়” 
নাম হুর্ধ্য (স্থ-_ক্যপ ) “সরতি-গচ্ছতি” এই 
অর্থে গতিশীল বা বেগশীল* রাখিলেন। 
পৃথিবীর অগ্পিতে এই ছুধ্যেরই যেন মৃত্তি- 
ইহারা দেখিলেন। ইহায় যে অগ্রিনামং 
দিলেন, ভাহাও ইহার উর্ধগমন বা.. বিগ 


বির 


শুক 


বুঝাইতে লাগিল। ইহাকে শীত্ই তীহারা 
বনের প্রধান উপার্দান বঙিয়াও বুঝিতে 
পারিলেন; তাহাতে ইহার এক নাম অনল 
ইল । বাহু এই অনল বা উষ্ত্ব সম্পর্কেই 
" «অনিল' নাম'প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। গ্বাস 
'ধায়ুও উষ্তত্ব সংযোগে জীবনরক্ষাহেতু বিশেষ 
ল্নপে প্রাণ নামে অভিহিত হ্ইয়াছে। 
অপরদিকে হুক্ষবাষ্প হইতে অমূতরসই উৎ- 
কৃষ্ট পরিণাম বলিয় তীহার। জানিতে পারি- 
'লেন। এই শুধারসের স্থানও তাহারা! চন্দ্র 
'বলিয়া জানিলেন, ভাহাঁতেই চন্দ্র স্ধাকর 
নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই সুধারস পৃথিবীতে 
বধিত হইয়া! পৃথিবীকে আর্দা। করিয়া! থাকে | 
চন্ত্র কিরণ হইতেই এই লুধারস ক্ষরিত হইয়া 
থাকে বলিয়াই চন্দ্রের “স্থধাংসু" ও ইনু নাম 
হইয়াছে। চন্দ্র এই ম্ধারসের দ্বার] উদ্বি জ্জা- 
দির পোষণ করেন বলিয়াই তিনি “ওষধীশ, 
নামে আখাত হইয়! থাকেন। উত্ভিজ্জের 
মধ্যে এই ম্ধারস সঞ্চারিত হইয়া! 'সোমরস+ 
বলিয়া কথিত হুইয়া থাকে । চন্দ্র এই সোম- 
বসের মূল উৎস বলিয়! ইহার এক নাম 
“সোম'ও হইয়াছে । এই পার্থিব সোঁমরস 
'আবার মৃতসঞ্জীবন রসরাপ যজ্জে পীত হওতঃ 
বআর্য্য খধিদিগকে নবজীবন দান করিত। 
তাহাতেই তাহারা এইরূপে ইহার মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিয়াছেন বথা--"অপামসোমমমুতা 
অভূম |” জীবনের মূলীভৃত এই “অগ্নি” ও 
: সোম" ছুইটা তত্বকে খধিগণ জগতের সমন্ত 
জন্তার মূলেই আধাররূপে' প্রতিষ্ঠিত দেখিলেন। 
তখন “অগ্নীযোমাত্মবকং জগৎ বলিয়া ইহারা 
 শ্রুতিতে জগতের এই মূলতত্ব প্রচার করি- 
লেন । পুরাণ ইহারই অনুবাদ করিয়া আরও 
স্পষ্টাক্ষরে, প্রকাশ করিলেন ণঅগ্নীষোমাত্্কং 
সর্বাং জগ স্থাবর, জ্জমম্‌।* লিঙগপুরাণ ৩৪ 


নব্যভাঁরত | [( সগ্তবিংশ খশ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


ক্সধ্যাক। বেদের যজ্ে এই অর্দীযোমেরই 
ংযোগ। সুতরাং যন্রকে আমর! ্য্িরই 
রূপক বলিয়। মনে করিতে পারি ১580 
709 19 2) 11701596102 01 006 012158 
01900179619, ০৫ 0১5 9167 81770 (16 ৪. 
[805191)61৩,5 55080 17089 09 2২850217 
0 388. পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-মুলতস্ব 119. 
(51800 7০1০০ এর সহিত প্অশ্লীষোমা- 
স্মকং জগৎ” এই ক্রুতিতত্বটী মিলাইলে কি 
প্রাচ্যমতটাই অধিক পূর্ণ ও বিশদ বলিয়।! 
প্রতীয়মান হইবে না ? এই তত্বটা এরূপই 
সর্ববাদিসম্মতরূপে পরিগৃহীত হইল যে, এখন 
হইতে ইহাই স্ষ্টিব্যাখ্যার মূল হুআ হইল। 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সমস্ত সত্তায় 
এই দ্বৈতভাবেরই অনুপ্রবেশ লক্ষিত হইল । 
পুরাণ কিরূপ সরল ভাষায় যুক্তিগ্রয়োগ-সহ- 
কারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পূর্বোক্ততত্ব- 
টাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহ! দেখিলে 
বিশ্িত হইতে হয়, যথা-_ 
“বিবিধা তেজসোবুত্তিঃ সূর্য্যাকআচানলাক্মিক। | 
তখৈব রসবৃন্তিশ্চ সোমাক্মাচজলাত্মিক1 ॥৫ 
বৈদ্াত্তাপিময়ং তৈজোমধুরাদি ময়োরসঃ | 
তেজোরস বিভেদৈস্ত তমেধৃতচ্চরাচরম্‌ ॥ ৬ 
অগ্নেরমুত নিষ্পতিরমতৈরগ্রিরেধতে | 
অন্তএব হবিঃ কলপ্ত মশ্লীযোমং জগন্ধিতম্।॥৭ 
হবিষে শম্তলম্পত্তিবৃষ্টিঃ শহ্যাভিবুদ্ধয়ে। 
ৃ্টয়েচ হবিস্তত্মাদগ্বীযোমধূতং জগৎ॥ ৮ 
শিবপুরাণ__বায়বীয় সংহিতা,২৪শ অধ্যায় । 
তেজের নানারূপ--সুধ্য ও অগ্নিরূপ, 
তদ্রপ রলও, সোমরূপ ও জলরূপ। তেজ 
বিদ্যুতপ্রক্কতিক ও রস মধুরপ্রক্ৃতিক। তেজ 
ও রন সংযোগেই চরাচর ধৃত রহিম়াছে। 
অগ্নি হইতে অমৃত উৎপত্তি। অমৃতদ্বারা 
অগ্নি বর্ধিত হয়, অতএবই. হবিঃ (অমির. জগ) 


আঁখিন,-5৩১৬1- জার্্যখবিদিগের স্ৃষ্ি ব্যাখ্যা 


বিছিত হয়--অগ্লীযোষ জগঙ্জের হিতজনক। 
হবির জন্য শল্ত সমৃদ্ধি হয় (শন্তসমৃদ্ধি দ্বার] 
হবিঃ বর্ধিত হয়) বৃষ্টিরদ্বার। শঙ্ত প্রাচুর্য হয়। 
হুবিঃ আবার বৃষ্টির কা'রণ হয়, অতএব জগৎ 
অগ্নীষোমদ্বারাই বিধৃত রহিগ়াছে। 
আধিভৌতিক সত্বায্ধ পূর্বোক্ত দ্বৈত 
ভাবের মনুপ্রবেশ আমর! আলোচনা করি- 
যাছি- এক্ষণে আধিনদৈবিকসত্তায় ইহার অনু- 
প্রবেশ আলোচনা করিব। আমরা উপরে 
ুর্ষের তেজোরূপের উল্লেখ করিয়াছি। 
'্রহ্বাপুরাণে'ইহার দেবভাবের প্বরূপে যেখানে 
স্বত হইয়াছে-_সেখানে অগ্নি সোমই তাহার 
সারভূত বর্ণিত হইয়াছে, ষথা__"সমেতমন্্রী- 
যোমাভ্যাং নমস্তশ্মৈ গুণাত্বনে |” ৩৭ ১৫। 
শিব রুদ্ররূপী অগ্নিরই নামান্তর বলিয়া তীহা- 
তেই পূর্বোক্ত অন্নীযোমভাবের পুর্ণ সমাবেশ 
দেখ। যায়। তদীয় স্বরূপে আমর! ছুইটী 
তাবের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়া থাকি--একটা 
উগ্ররুদ্র বা! ভৈরব ভাব, অন্তইী শান্ত শিব ঝ 
শঙ্করভাব। শিবের অষ্ট মুক্তির মধ্যে যেমন অগ্নি 
একটা মুর্তি, তদ্রুপ চন্দ্র ( সোম ) এবং জলও 
অপর মৃত্তি। এই অগ্নি মুর্তিতে যেমন ভীষন 
হার ভাব প্রকটিত, তেমনই সোম ও জল- 
মু্তিতে মঙ্জলময় “বরাভয়' ভাব প্রকটিত। এই 
প্রকারে তদীয় শ্বরূপের অর্ধ অগ্রিময় ও অর্ধ 
সোমময় হওয়াতে তিনি “অগ্নীষোমাত্মক* 
হইয়াছেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে 
মহাদেবের এই দ্বিবিধ প্রতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক ধর্মরাজ যুধিষিিরের নিকট অতি পরি. 
ফাররূপে ব্যাথ্যাত হইয়াছে, যথা--.বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণের! কহিয়া! থাকেন যে, মহাদেবের মুর্তি 
ছুই প্রকার। তন্মধ্যে একমুর্তি অতি ভীষণ 
ও অপর মূর্তি মঙ্গলময়। ও মৃর্তিত্য় আবার 
নাঁাবিধ শুধিতে বিভক্ত হই থাকে। 


ওগঞ্৭ 


তম্মধো ভীষণ মৃত্তি অগ্নি, -বিছ্যুৎ ও ভাম্কর 
এবং সৌম্য মুর্তি ধর্ম, জল ও চন্দ্র স্বরূপ । 
মুনিগণ উহার শরীরের অদ্ধাংশকে অগ্নি ও 
অদ্ধাংশকে সোম বলনা কীর্তন করেন। 
১৬১ম অধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংঙ্ের অন্বাদ। 
এই দ্বিবিধ ভাবের মধ্যে শান্ত ভ্রাবটী হহতে 
একটা অভিনব ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।, 
ইহাতে যে একটী মধুর কোমল ভাবের 
বিকাশ হইয়্াছে,তাহাই “উমার? ভাব। সোম- 
ভাৰই উমাভাবের মূল--তাহাতেই “সহ 
উময়া” (উমার সহিত) সোম শব্দের এনপ 
ব্যাথ্যাও প্রচরণিত আছে। এই. উমাভাবে 
একদিকে যেমন রমণীয়, কমনীয় স্ত্রীভাব- 
হচিত, তদ্রপ অপরদিকে ন্ষিগ্ধ বল মাতৃ- 
ভাবও স্চিত। পৃথিবীতে আমরা দেখিয়া 
থাকি, পিত৷ জন্মদান করেন বটে, কিন্তু গর্ভ- 
ধারণ ও পোষণের দ্বারা মাতারই মংআব 
মন্তানের সহিত সর্বদা ঘটিয়া থাকে, স্থতরাং 
মাতাতেই সন্তান সমস্ত বর্তৃত্বের আরোপ 
করিতে অভ্যস্ত হয__-এমন কি, সন্তান সমস্ত 
শান্তির আধারও মাতাতেই দেখিতে পায়। 
তাহাতেই দেখিতে পাওয! বায়, কোন ভয়ের 
কারণ উপস্থিত হুইলেই শিশুসস্তান মায়ের 
আচল আশ্রয় করিয়াই আপনাকে নিরাপদ 
মনে করে এবং কোন অন্তায়ের প্রতীকার 
করিবার জন্ত “মাকে বলিয়া দিব বলিয়া! 
অন্তায়কারীকে শাসাইয়া থাকে । ইহ] দেখ! 
যায় যে,যত দিন নারী সন্তানের মাতা ন! হয়ঃ 
তত দিন তাহার সত্ত। ম্বামীতেই নিমজ্জিত 
থাকে--কিন্ত সম্তানের মাতা হইলেই তাহার 
স্বাতন্ত্র প্রখ্যাপিত হয়--তখন তিনি প্রকৃত 
গৃহিণী হন--তখন সংসারে তাহারই আধি- 
পতা হয়। পুর্বে আমর! শিবভাবের মধ্যে 
যে স্ত্রীভাবের অন্বন্ধ দেখিয়াছি, ভাহার 


৩০৮৮ 


বিকাশ ঠিক্‌ উপরে প্রদর্শিত ম্বাভাবিক ক্রমা- 
মুসারেই হইয়াছে। প্রথম “গৌরী”রূপে উমা 
শিবেরই অর্দাঙ্গিনী হইয়। শিবের “হরগৌরী”, 
রূপে তাহার সহিত 'অভিপ্নভাবে মিলিত 
রছিয়াছেন। কিন্ত যখন তিনি কার্তিকেয়- 
গণেশ-জননী ছূর্গামুস্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, 
তখন দশপ্রহরণধারিণী হইয়। তিনি শিব 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়! দীড়াইয়াছেন ) শিব এখন 
অনক্ষিত হুইয় পড়িয়াছেন। তাহার কালী- 
মুন্তিতে শিব একেবারে পদতলে শায়িত) এই 
সকল মূত্তিতে আমর! স্থ্টির এই গুঢ মর্্মই 
উপলব্ধি করিতে পারি যে, এই সমস্ত মূল তত্ব 
ছইটার পরম্পর এরূপই অবিচ্ছিন্ন অঙ্গাঙ্গি ভাব 
রহিয়াছে যে, কোন্টাকেই প্রধান বলা 
যায় না, উভয়টাই স্বস্ব প্রধান -+ম্থতরাংই 
কখন বা অগ্নি উপরে স্থান পাইতেছেন-_ 
কথন বা সোম উপরে স্থান পাইতেছেন। 
সমস্ত বিশ্বত্রক্ষাগুই অন্নীষোমরূপে মুলতব 
দ্বার ব্যাপ্ত হওয়ায় যেমনই অগ্নিধার। সোম 
অধিষ্ঠিত, তদ্রুপ সোমের ছারাও আবার অগ্নি 
অধিঠিত। অগ্নি সোমের এই নিত্যসাপেক্ষ 
ভাবের উপরই যে উনামহেশ্বরের পূর্বোক্ত 
নিত্য সম্বন্ধ ভাব ও পরম্পরাধিষ্ঠান ভাব 
প্রতিষিত, তাহ! পুরাণকারের "বর্ণনায় অতি 
বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে বথা-_ 
"“অহমন্লির্মহাতেজাঃ সোমশ্চৈষা মহাপ্িক1। ৭ 
লিঙ্পুরাঁণ ৩৪শ অব্যায়। 
». আমি মহাতেজঃ সম্পন্ন অগ্নি আর মহতী 
অস্বিক! (উমা) সোম ।, 
"্অগ্নিরর্ধং জলত্যেষ যাবৎ সৌম্যং পরামুতম্‌। 
ঘাবদগ্র্যাম্পদং মৌম্যমমৃতঞ্চ অবতাধঃ ॥ ৯ 
অতএবহি কালাগিরধস্তাচ্ছর্তিরর্ধাতিঃ। 
তাবতা দহনক্োর্ধমধশ্চাপ্লাবনং ভবেৎ ॥ ১০ 
'আধারণক্োেব ধতঃ কালাগিরয় মুর্ধণং। 


মব্যভায়ত 1. [ সগ্ডবিংশ খণ্ড, ৬ষঠ সংখ্যা 


তখৈবনিন্নগঃ দোষ শিব্শক্তিপদাম্পদঃ। ১১ 
শিবশ্চোর্ধমধঃ শক্তিরদ্ধ ংশক্তিরধঃ শিবঃ। 
তদিন্তং শিবশক্তিভ্যাং নাব্যাপ্তমিহকঞ্চন । ৯২” 

শিবপুরাণ-_বায়বীয় সংহিতা! ২৪শনধ্যায় । 

ইহার স্ুল- মর্ম ইহাই বুঝার যে অগ্নি 
সোমের স্তায় শিব- শক্তি বা উমা মহেশ্বরের 
দ্বার! বিশ্ববন্াণ্ড পরিব্যাপ্ত হওয়াই তাহাদের 
পরস্পর উদ্ধণাধোভাবের কারণ। 

এখানে উনাকে শিবের শক্তি বলিয়া 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । এই শক্তি ম্বরূপিনী 
হইয়া তিনি এক্ষণে অপূর্ব মহিম! ধারণ 
করিফ্াছেন__শিব একেবারেই নিশ্রভ হইয়। 
পড়ি্কাছেন । উমাই এক্ষণে কর্রী হইয়াছেন 
ও শিব উদানীন হুইয়াছেন। এই শক্তির 
পূর্ণৰিকাশেই এক্ষণে সৃষ্টি পূর্ণরূপে প্রবন্তিত 
হইয়াছে । মহাদেবে যে স্থষ্টিশক্তির অগ্ক,র 
ছিপ, তাহাই এক্ষণে উমাতে পূর্ণ বিকশিত 
হইয়াছে। মহাদেব এক্ষণে নিলিপুবৎ অব- 
স্থিত রহিলেও শক্তি তঁহারই বলিয়!, তাহা- 
রই সাক্ষাতে ব্যতীত ইহার যে স্ফুস্তি হইতে 
পারে না, তাহ! দেখাইৰার জন্তই যেন তীহা- 
রই সম্মুথে নৃত্য করিয়। তিনি "নৃত্য কালী” 
হইয়াছেন। বস্তৃতঃ তাহাকে স্ৃষ্টিলীলা প্রদ- 
শন করিয়া চরিতার্থ হইবার জন্তভই যেন 
ইহার তৃষ্টি কেবল তীহাঁরই প্রতি আবদ্ধ। 
এই অপীম শক্তির উৎপত্তি বেমন মহাদেবে, 
তাহার শেষ বিশ্রামও মহাদ্রেবে, তাহারও 
প্রমাণ এই যে,মহাদেবই স্ত্টির সংহারকর্ত। ৷ 
তিনি যখন সৃষ্টি আপনাতে উপসংঘ্ধত করি- 
বেন, তন্মলীভূত শক্তিও যে সঙ্গে সঙ্গে 


_ উপসংহৃত করিবেন, তাহাতে কোন সনেহ 


নাই। এই শক্তি তত্বের প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য 
শক্তিতত্বের আলোচনা করিলে ইহার সারবনা 
আরও অধিক উপবন্ধি হইবে বলিয়! আস]: 


আশ্বিন, ১৩১৬:]  আর্য্যখধিদিগের স্থাি ব্যাখ্যা । নহি 


দের বিশ্বাস । পাশ্চাত্য মতে শক্তির বৈজ্ঞা- 
নিক নাম 19120 1 সমস্ত বিশ্বব্রক্মাণ্ডের এই 
শক্তিই মূল--ইহাঁরই প্রভাবে সমস্ত বিশ্বস্থষ্টির 
বিকাশ হইতেছে। এই শক্তি আবার বিশ্বের 
পরা শক্তি বলিয়া ইছার অলৌকিক লক্ষণ 
এই যে, যদিও ইহার নিত্য ক্রিয়া হইতেছে, 


তথাপি কখনও ইহার কোনও অপচয় হয় না__ 


পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহার নাম হইয়াছে 0০7- 
5181101] 01 [2100105 । আমাদিগের বিশ্ব- 
সৃষ্টি বিধায়িনী “শক্তি” ও 'আগ্ভাশক্তি+ নামে 
পরিচিতা, ইহাও পাশ্চাত্য-শক্তিরই ন্যায় নিত্য 
ক্রিয়াশীল হইয়াও “অব্যয়” । এই তুলনান্থারা 
আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, পাশ্চাত্য নবা- 
বিন্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদ্দিগের শাস্ত্রে বু 
পূর্বেই খধিদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া 
রহিয়াছে । 
উপরে শক্কিতত্বের যে বিবরণ আমরা 
প্রদান করিয়াছি,তাহাই যে সাংখ্যদর্শন মতের 
আদি, একটু আনুধাবন করিলেই আমরা 
বুবিতে পারিব। শক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি 
এবং মহার্দেবই সাংখ্যদর্শনের “পুরুষ | 
প্রকৃতিতেই সমস্তকর্তৃত্ব নিবন্ধ * এবং তং 
সহযোগেই সংসার প্রবর্তিত, পুরুষ উদ্বানীন 
ও নিশ্চেষ্ট। প্রকৃতি নাট্যাভিনয় নিযুক্ত! 
পুরুষ প্রেক্ষক। পুরুষের চৈতন্ত দ্বার! প্রকু- 
তির কর্তৃত্ব উপসংহ্বত হইলেই সংসার নিব. 
তত হয়, স্বতরাং পুকষও মহাদেবেরই স্তায় 
সৃষ্টি সংহারকই বটেন। শক্তিকে আমরা 
'আছ্ভাশক্তি” বলিয়াছি--প্রকৃতিও তেমনই 
“মূল প্রক্কৃতি' বলিয়া অভিহিত হুইয়! থাকে । 
শক্তিতত্ব হইতেই যে সাংখ্যমতের উৎপত্তি 
 হুইয়াছে,পুরণ তাঁহারও প্রমাণ দিয় থাকে-_ 
.ঙ্গ *প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ।” সম্পূর্রূপে কাধ্য 
'ক্ছেদ-বলিয়াই প্রকৃতি" এই যোগার্থই/ভাহার গ্রদাণ। 


ষথা-_“অহমগ্রিশ্চ সোমশ্চ প্রকৃত্যা পুরুচ্ষত 
ত্বয়ম্‌ |” ৭ লিঙ্গপুরাণ ৩৪শ অধ্যায় । 

“অগ্নিও আমি, দোষও আমি) এবং 
গ্রকৃতির সহিত শ্বয়ং পুরুষও আমি ।” 

কোণ পুরাণে মহাদেবস্পষ্ট সাংখাদর্শন- 
রূপে ও তদপগ্রণী রূপে স্তত হইয়াছেন, যথ।-- 

“সাধখ্যায় সাংখ্যমুখ্যায় যোগাধিপতত়ে- 
নমঃ 1 ৩৩৬ ব্রহ্ধপুরাণ ৪* অধ্যায় । 

এ পর্য্স্ত আমরা কেবল জিমূর্তির এক তম 
মহেশ্বরের সহিত সমষ্টি ব্যাপার মংযেগ প্রদর্শন 
করিয়া আগিয়াছি। এক্ষণে আমরা অপর 
ছুই মুর্তির সহিত সংযোগের বিষয়ও আলো- 
চন। করিব। এই ছুই মূর্তি বিষণ ও বরঙ্গার 
মুর্তি। বিঞু স্থষ্টির রক্ষাকর্ত। রূপে প্রসিদ্ধ। 
হরিবংশে বিষুঃ সোম ও মহাদেব অগ্নিশ্বরূপ 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন-_-যথা--“রুদ্র অগ্নি- 
ময় এবং বিষুণ সোমাত্মক বলিয়। স্বত হন, 
এই স্থাবর জঙ্গমাত্মবক জগৎ সেই অগ্নিসোমা- , 
আ্মক।” বিষুপর্ব্ব ১৮৯ম অধ্যায় -বঙ্গবাসীর 
অনুবাদদ। সোমরসের দ্বারাই সমস্তের 
পোষণ হয়--সুতরাং ৰিষু রক্ষাকর্ত৷ বলিয়া 
ঘ্বে সোমরূপে বর্ণিত হইবেন, তাহ। সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিকই বোধ হয়। শাস্ত্রে আমর! বিষুর 
দুইটীবূপ দেখিতে পাই,একরূপে তিনি“হিরগ্নয় 
বপু$, অন্তরূপে তিনি “নবহূর্বাদলশ্টামতন্থু । 
তাহার স্বর্গের রূপ হিরণাপ্নরপ * আর 
মর্ত্যের রপ নবজলধর শ্টামরূপ।+ রসের দ্বারা 
যেমন জগতের পুষ্টি হয়, তেমনই আবার 
ু্্যরশ্মিত্বার। জগৎ উজ্জীবিত হয়, তাহাতেই 
সূর্য্য “সবিতা বলিয়। অভিহিত হুইয়া থাকেন, 


*  *ধেয়ঃসদা সবিতৃমগঙগ মধ্াবর্তা নায়ারণঃ 


সরসিজাসন মব্িশিষ্ট১।  কেয়ুরবান্‌ কমককুওলবান্‌ 
কিরীটীহারী হিরগ্ুয়ু বপুধৃতশব্ধচক্র£ ৪” | 
1 “নৃতন জলধররুচয়ে গোপবধূটী দুকূলচৌ রায় । 


ভক্মৈষমঃ কৃক্ায় সংসার মহীরুহন্ বীর্জায় ৪- 
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কারণ তিনিই জগতের প্রন্কত প্রাণদাতা 
(খ্জগৎ সবিতা” যথা জগৎ সবিত্রে শুচয়ে 
' সবিত্রে ইত্যাদি মন্ত্রেষ। সুতরাৎ বিষু 
ছু্যযরূপে ব্বর্ণকান্তিপারী কিন্তু মর্ত্যে তীয় 
রশ্মি সংযোগের হরিৎবর্ণতা * সম্পাদিত 
হইয়া পোষণোপযোগী হয় বলিয়। হরিতবর্ণ 
ব৷ শ্তামবর্ণ যেমন পুষ্টি চিহ্রূপে প্ররুতির 
শ্বাভাবিক রূপ হইয়াছে, তন্রপ জগৎ পোষণ- 
কারী বিষুণরও রূপ হইয়াছে। এই বিষ্ণুর 
মধ্যে তেজঃ ও রস উভয় ভাবেরই সমাবেশ 
হুইর়াছে, আমরা দেখিতে পাইলাম । যজ্ঞেও 
এই উভয়রূপেই সম্মিলন হইয়াছে, আমরা 
দেখিয়াছি__ম্তরাং বিষুঃও শাস্ত্রে “যজ্ঞমৃদ্তি 
ধলিয়। বণিত হুইম়্াছেন,যথা-_প্যজ্ঞোবৈবিষুঃঃ 
ইত্তি শ্রুতিঃ। অভিধনেও যজ্ঞ শব্ধ বিষুবাচক 
পাওয়। যায়--যথ|_-যজ্ঞং স্যাদাত্মনিমথে 
নারায়ণ-হুতাশয়োরিতি হৈমঃ। 
এক্ষণে আমরা ব্রহ্মামুর্তির বিষম আলো- 
টন! করিব। ব্রহ্মা স্থষ্টিকর্ত। রূপে বিদ্িত। 
তৎকত সৃষ্টি ব্যাখ্যার বর্ণনায়ও পূর্বোক্ত 
অগ্লীধোম তত্বই অনুন্থত দেখা যায়, বথা__ 
“ব্রহ্ধতেজোময়ং শুকং যস্য সর্বমিদংরসঃ | 
একস্যভূতং ভূতস্যদ্বয়ং দ্বয়ং স্বাবরজঙ মম্‌॥ 
শব্ধ কল্পক্রমধূত মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম । 
ব্রঙ্গমতেজই শুক্রস্বরূপ, এবং দৃশ্যমান 
সমস্ত রপশ্বরূপ উভয়ের যোগে চরাচর 
উৎপন্ন হইগাছে। ব্রহ্ম! যে মূলে অগ্নি দেবতা, 
তাহা অগ্নি মূর্তিরূপে, তাহার পুজা! হইতেই 
প্রমাণিত হয়। বেদে স্থষ্টির যে বিবরণ 
পাওয়া যায়,তাহাতেও তাঁহার অগ্নি প্রক্কৃতিই 
স্পষ্ট রূপে লক্ষিত' হয়-_যথা-_- খতঞ্চ সত্য- 


রঃ 


হয়িত্বর্ণ রস 0:1072)1 নাষে পরি. 


নব্যভারত |. [সপ্তবিংশ খণ্ড, ডষ্ঠ সংখ্য।। 


ঞ্াভীন্কাৎ তপসোহ্ধ্যজায়ত ততো ঝাত্র্যজা- 
রত, ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎ- 
সরোইজায়ত-_-অহোরাআণি বিদধধিশ্বসা 
মিষতো বশী হৃর্বাচন্ত্রমসৌ ধাতা! যথা পূর্ব্বম- 
কল্পয়দিবঞ্চ ' পৃথিবীৎ চাওুরীক্ষমথোম্বঃ ॥* 
উদ্ধত বর্ণনাটী যে ব্রঙ্গ স্ষ্টিবিষয়ক, তাহা! 
ধাতাশব দ্বারাই 'প্রতিপারদিত হইতেছে । 
কারণ ধধাতাশব্ অভিধানে বিশেষরণপে 
ব্রন্ধবাচী। এখানে উজ্জবলতপঃ হইতেই 
সমস্ত স্যষ্টি প্রশ্থত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টরূপেই 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই 'তপঃ দ্বারা আমর? 
অগ্নির হুক্মাবস্থা তাপ বা তেজ বুঝিলেই' 
স্বন্নর অর্থসঙ্গতি হয়। পাশ্চাত্য শক্তি 
অর্থাৎ 70515/র থে প্রকৃতি, ইহাও আমা- 
দের নিকট সেই প্রকৃতির বলিয়্াই মনে হয়। 
“প্রথম এই তাপ প্রকাশিত হইলে তাহা হইতে 
ধত অর্থাৎ বিশ্ববিধান, তৎপর সতা অর্থাৎ 
সদ্বস্ত উৎপন্ন হইল, কিন্তু এই সমস্তই তখনও 
তমপাচ্ছনন রহিল, এই অন্ধকারের মধো বাম্প. 


সমুদ্র উৎপন্ন হইল, ইহার পর চন্ত্র স্ধ্য উৎ- 


পন্ন হইয়৷ রাত্রি দিন কাল বিভাগ হুইল, 
তাহার পর পৃথিবী, আকাশ, শ্বর্গ প্রভৃতি 
উৎপন্ন হইল ।” ইহাই পুর্বোক্ত স্থষ্টি বর্ণনার 
মর্দ। আমরা সমুদ্র মন্থনে যে বাষ্প রাশির 
আবর্ভন হইতে বিবিধ সৃষ্টির বর্ণনা পাইক়্াছি, 
এখানের বণিত “সমুদ্রে ও যেন সেই রাষ্প 
রাশিরই কথ পাইতেছি এবং আমরা বপ্প- 
রাশিতে যে বেগ সংসোগের উল্লেখ করিয়াছি 
-এখানেও তাপই ধেন বাম্পরপ সমুত্তে 
সেই বেগ সঞ্চালিত করিক়াই তাহা হইতে 
চন্ত্র, সূর্য্য, পৃথিবীর সৃষ্টি করিবার কৃথা 
বর্ণিত হুইয়াছে।, | 
হিন্দুর ধর্শনও এই তত্বটাকে নিত্য 
জে/তিঃন্বপ্নপ" বর্ণন! করিয়াছে, বখ।-- 


আশ্বিন) ১৩১৬] 


“সাংখ্যে। বদতি তংছেবং জ্যোতীরূপৎ 


যোগিলে। বংযদন্ত্যেবং জ্যোতীরূপং 


সনাতনম্‌ ॥” 
শব্দ করক্রমধ্বত ত্রন্মবৈবর্ত পুরাণ ১২৮ম অঃ। 


স্বাধীনতা । 


সনাতন্‌। 
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এই বক্ষদ্যোতিঃ সমস্ত জঞানেরই আধার, 
স্থতরাং ইহ। নিত্য. চৈতন্ত শ্বরূপ। গায়ত্রীতে 
ইহাঁরই ধ্যান করিতে হয় বলিয়াই গামত্রীর 
এত মাহাত্ম্য | 
শ্রীশীতলচন্্র,চক্রবর্তী । 


ক্রাঞ্জী নন ভা 1 * 


ও আমার স্বাধীনত| কোথ! হতে আলি? 


নূতন নূতন ভাবে কুটার ভাসালি ! 


ছিলি নাকি ট্রান্সভালে,কোন দিন কোন কালে. নূতন নূতন আশা, নূতন নৃতন ভাষা, 


কিন্বার্লী জোছান্পবার্ণে হীরা! সোণ। ঢাঁলি? 
নীরক্ত বুয়ার বুক, নাহি তেজ একটুক, 
ক্রুগার আগার আজ প্রিটোরিয়া খালি ! 

সে দেশ ছাড়িলি তাই, সেখানে আদর নাই, 
তোর কি আদর জানি আমরা বাঙ্গালী? 


ও আমার ম্বাধীনত! কোথ| হতে আলি? 
২ 
ও আমার স্বাধীনতা কোগ। হতে আলি? 


সে দিন লক্ষণ সেন, মুখে উঠে বক্ত-ফেন, 
সতর সিপাই হাতে তোরে দিল ডালি! 
খিলিজি দাসের দাস, সে দিল গলায় ফাস, 
আজিও জগৎ যুড়ে দেন গালাগ।লি! 


ও খামার শ্বাধীনতা কোথ! হতে আলি! 
ও 


ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি? 
যুটে ক'্ট| বনমেষ, বিনর্জিল অবশেষ, 
পণ্ডর ঘ্বণিত হেয় করে চতুরালী, 


নৃতন এ কাদ। হাসা কোথা ইহা পালি? 


ও আমার স্বাধীনতা কোথা ছতে আলি? 
৫ 


ও আমার স্বাধীনতা! কোথ। হতে আলি ? 
যুগ যুগাস্তের পরে, আলি বাঙ্গালীর ঘরে, 
চঞ্চল পতাক! থানি অঞ্চলে উড়ালি ! 
কোথা অমরিকা দেশ, সাগরের সীমা শেষ, 
আনন্দে ব্রেজিল দেয় ব্রেতো--করতালি? 


ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ? 
তি 


ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ? 
কোথা ছিলি এত দিন, তুরুফ পারস্ত চীন, 
সব!রি ফিরেছে দিন দেখি আজি কালি! 
বে দেশে আগিলি নেচে, সকলি উঠিল বেঁচে, 
ফিলিপাইন কিউবা সে কত ভাগ্যশালী ! 


ও আমার স্বাধীনত1 কোথ। হতে আলি! 
৭ ক 


হায় সে পাসীর লোতে,নরকে বাঙ্গল! ডোবে, ও মামার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি? 


বাঙলার ইতিহাসে মাধিয়াছে কালী ! 


ও আমার স্বাধীনতা কোথ! হতে আলি? 
৪ 
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ? 


নূতন আলোক মুখে, নূতন আনন্দ বুকে, 


আমর! নেশায় ভোর, কি বুঝি সম্মান তোর, 
দারোগ। ডিপুটী মোরা পেদ৷ আরদালী ! 
ক-_রে সে দেশের কথা,সে, আদর সে মমতা, 
কেমন জার্্ণ ফ্রেন্স বুটন্‌ ইটালী ! 

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি? 


ক বয়স৪ বৎসর, ইহার ডাক নাম 'যা্কী:, সোহাগের নাম 'সোপার কুচি" পোষাকী নাম 'ম্বাধীনত; । 


১ 


শু, আমার স্বাধীনতা কোথ হতে আলি ? 

ও মোর “সোঁণার কুচি, পবিত্র সরল শুচি, 
ও মোর মাণিক “মাক্কী' মায়ের ছললী, 
€কোথ। কোন্‌ রণভূৃঁই, মাড়ায়ে আমিলি তুই, 
€কোথারে রুধির রাঙ্গা! চরণে মাখাপি ! 

ও আমার স্বাধীনত1 কোথ। হতে আলি? 

৪ 

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ? 
তুই ছু'লে তৃণ কুট।, সে যে হয় সোণা মুঠ, 
দেখিনিরে তোর মত হেন ইন্দ্রজালী! 


নব্যভারত-। 


[সণ্ুবিংশ খণ্৬ছ সংখ্যা । 


তুই দিলে ভশ্ব-ছাই, কোহিনুর হাতে পাই, 


শ 


কাঞ্চন কৌন্তভ হয় মাটী ধুলা বালি! 
ও আমার স্বাবীনত! কোথা হতে আলি ? 
১০ | 
ও আমার শ্বাধীনত1 কোথা হতে আলি £ 
আবার নাচ্রে ছুটে, রঙ্গিনী সঙ্গিনী যুটে, 
নীলগিরি হিমঞুটে কর ফালাফালি! 
চরণের তলে শব, ভুলি মৃত্যু পরাভব,! 
জাগুক দীনের দীন অধীন বাঙ্গালী, 
রণ রণ ঝন ঝন ঘন করতালি! 
শ্ীগোবিন্দচন্দ্র দাস। 


হটীভিঃস্যল্সলীল্স। দল্লান্বন্সী £ 


ত্বর্গীপনা দয়ামর়ী চৌধুরাণী মহোদয় 
টাঙ্গাইল মহকুমার পরগণ! কাগমারীর1/০ 
আন! হিস্তার জমিদার ৬ কালীনাথ রায় 
চৌধুরী মহোদয়ের সহধর্মিণী ছিলেন। এই 
মহীয়সী মহিল! ফরিদপুরান্তর্গত ধীপুর শ্রাম- 
বাসী ৬ রামকান্ত বস্থ মহাশয়ের কন্যা । 
জন্ম সময় নিশ্চয় নির্ধারণ কর! কঠিন । ঘটন! 
পরম্পর! যতদূর অবগত হইতে পার] যায়, 
তাহাতে ৯১৯০-__-১২০০ সনের মধ্যে দয়াময়ীর 
ন্ম। অতি শৈশবে বিবাহ এবং ৯ বসর বয়- 
সেই বৈধবা সংঘটিত হয়॥। দয়াময়ী নিরন্ন 
পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং 
ভগবানের ক্কপার মধ্যবিৎ পিতার গ্রহ হইতে 
এক অতি উচ্চ প্রাচীন ধনী পরিবারে পতিত 
হুইয়াছিলেন। 
দের স্থান, 


ধনের,আমিশ্বরী করিয়া! পঠা ইয়াছিলেন, তেমনি; “ 


উচ্চবংশ ও বিভবে যাহা- | 
ংসানে তাহার। ম্বভাবতঃ অতি: 
উদ্ধার প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়! থাকেন। ভগবান 
দয়ামমীকে, যেমন -এক বিপুল সংসারে অগাধ 


তাহাকে ধনের যথোপযোগ্য ব্যবহারও 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। দয়াময়ী বয়স্থা হুইয়! 
জমিদারী এবং বংশরক্ষার জন্ প্রথমতঃ শিব- 
লাম রায় মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন। 
কিন্বদস্তী শিবনাথকে বিভিন্নচিত্তে চিত্রিত 
করিয়াছে । শিবনাথ অন্ন বরসেই চরিব্রহীন 


হইয়া! উঠেন। মাতা নান! উপায়ে তাহার 


সংশোধনের চেষ্ট। করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত 


হন নাই। মগ্তাশক্তিই শিবনাথের কলঙ্ক 
ছিল। যেস্থানে মদিরা, সেই স্থানেই নানা- 
রূপ অত্যাচার ও ব্যভিচার । কোন চেষ্টাতেই 
যখন শিবনাথকে সংপথে আন। গেল না, 
মাতা তখন নিরুপায় হইয়1, এহেন সন্তান 
ংশের কলঙ্ক মনে করিলেন। বংশধারা ও. 
ংসারের গৌরব অক্ষুণ্জ রাঁখিবার সঙ্কল্প মনে 
রাখিয়া দয়াময়ী ঢাকাস্থিত তদানীন্তন 
[১1051000151 0901 শিবনাথ প্রকৃত দত্তক 
ও ভূম্যধিকারী নহেন বলিয়৷ তাহাকে 

নাকোচ” করিবার অন্ত প্রার্থনা করেন। 


আশ্বিন, ১৬১ ] 


ই সময় সাঁকরাইল নিবাদী ৬ ব্রজ্জরাগ 
গুপ্ত মহাশয় 1/০ আনী সরকারের মুচ্ছুদ্দি 
ছিলেন। এই মোঁকদদমার শিবনাথের তলব 
হয়। মোঁকদ্গমা শুনানীর দিনও, কাছারি 
যাইবার পথে, শুগিকাঁলয়ে প্রচুর মদ্যপান 
করিয়া একরপ জ্ঞানহীন অবস্থায় শিবনাথ 
বিচারালয়ে উপস্থিত হন। বাদিনীর বর্ণনা 
ও শিবনাথের তানীস্তন অবস্থা দৃষ্টে বিচার- 
পতিগণ একান্ত ছুঃখিতটিন্তে শিবনাথেন্র 
বিরুদ্ধেই মৌকদ্দম। নিষ্পত্তি করেন। শিব- 
নাথ ঢাক] হইতে গৃহে প্রতাবর্তন করিয়া 
অল্পদিন মধ্যেই দেশত্যাগী হন। ইহার পর 
তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাঁই। 
কেহ কেহ বলেন, শিবনাথ ঘোর তান্ত্রিক 
ছিলেন। পুজার্চনায় তান্ত্রিকোক্ত প্রথাবলম্কন 
করায় শক্ত মাতা শিবনাথকে “নাকো, 
করিতে প্রয়াস পান। যাহার শিবনাথকে 
বীরাচারী বলেন, তাহার! তাহাকে একান্ত 
সাধক ব্যক্তি বলির নির্দেশ করিতে ও কুণ্ঠিত 
হন না। ইহাদের মতে শিবনাথ অতি 
সদাশয় দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন । যোগ্য ব্যক্তিকে 
দান করা, বিপন্গের সাহায্য করা, অন্নহীনে 
অন্নদান করা, তাহার জীবনের প্রধান এক 
্ুখ ছিল। সাধনাঁবলে তিনি নানারপ বিশ্ময়- 
কর ঘটনা মংঘটন করিতে পারিতেন । এরূপ 
শুন! যাঁয়, একদিন এক দরিদ্র বরাহ্মণ-কণ্ঠ- 
দায়গ্রস্ত হইয়া শিবনাথের নিকট ভিক্ষার্থী হয় । 
ব্রাহ্মণের সহঅ মুদ্রার প্রয়োজন। পুক্র 
মাতাকে বলিলেন__“আমাকে হানার টাকা 
দিতে হইবে, আমি ব্রাহ্মণের কন্।-দায় মোচন 
করিব।” মাত৷ অস্বীকার করান, শিবনাথ 
নাকি অভিমানে জীবন পরিত্যাগের অছিলায় 
এক পুকুরে ডুব দিয়! অনেক সময় অদৃশ্য 
হইর়! থাকেন।. শিবনাথ বুঝি এতক্ষণ 


প্রাতঃস্মরণীয়! দয়ময়ী | 


৩১৩ 


জীবিত নাই, মনে করিয়া শোকাকুলিতা 
হইয়! মাত তাহার অনুসন্ধানে লোক নিষুক্ত 
করেন। পরে তাহাকে সহম্র মুদ্রা প্রদান 
করিরা সন্তষ্ট করেন এবং ব্রাঙ্মণও কণ্াদায়- 
মুক্ত হয় । শিবনাথ দত্তক নহেন, প্রমাণিত 
হইয়া, পেরু! চাক্নার জমিদারীতে গমন 
করিয়াছিলেন। সে স্থানে কোন ব্যক্তির 
অসঙ্গত ব্যবহারে রাগান্ধ হইয়া তাহাকে 
হত্যা করেন এবং রাঁজদ্বারে অভিযুক্ত হন। 
এ বিপদ হইতে শিবনাথ মাতা দয়াময়ীর 
চেষ্টায় অন্যাহতি প্রাপ্ত হন। অব্যাহতি 
প্রাপ্ত হইয়া শিবনাথ পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়! 
যান। কালক্রমে দয়াম্য়ী যখন গৃহত্যাগ 
করির। ৮ কাশীবাম করিতে গমন করেন, 
তখন আবার শিবনাথ মাত সকাশে আগমন 
করিয়া তীাহারি পাদমূলে বসিয়া সথপুত্রের 
হ্তার অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। শিবনাথ 
চিরদিনের জন্ত সন্তোব পরিত্যাগ করিলে পর 
দয়ামমী অলোপ়াভবানী গ্রামস্থিত জ্ঞাতি 
নিরোগী পরিবারের একটা সন্তানকে দত্তক 
গ্রহণ করেন। ইনিই ।/* হিস্তার বত্তমান 
জমিদার স্থুকবি এবহ স্থুবক্তা শ্রীযুক্ত প্রমথ 
নাঁথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় 
চৌধুরী মহোদয়গণের পিতামহ-1/* ভৈরব 
নাথ রায় । সতীলাধবী মাতা পুত্র শিবনাথের 
চরিত্রহীনতায় একান্ত বাথিত চিন্তে আদা- 
লতে দত্তক অসিদ্ধ করিবার জন্য যে বর্ণন! 
দাখিল করেন, তাহাতেই দয়ামরীর তাঁৎ- 
কালীন হৃদয়ের ভাবের সম্যক আভাষ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। আবেদন পত্রে ছিল-_-“আমার 
দত্তক গ্রহণ করিবার অধিকার নাই । যে সময় 
আমি বিধবা হই, সে সময় দত্তক গ্রহণ 
করিবার অধিকার জগ্মে নাই।” চৌধুরাণী 
মনে করিয়াছিলেন,--শিবনাথেব ভ্ভায় দত্তক 
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না থাকাই ভাল; শিবনাথের স্তায় দত্তক 
দ্বারা বংশরক্ষা অপেক্ষা বংশলোপ সহস্র 
গুণে শ্রেয়ঙ্কর। পবিত্রতাতে দয়াময়ীর কত 
শ্রদ্ধা! ছিল, পূর্বোক্ত কার্যেই আমরা তাহা 
বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু দয়াময়ীর এই 
কার্ষের ফল ভবিষ্যতে শুভপ্রদ হয় নাই। 
শিবনাথের তাড়িত হইবার পর দয়াঁময়ী যখন 
৬ ভৈরবনাথ রায় মহোদয়কে দত্তক গ্রহণ 
করেন, তখন ।%০ হিস্তার তদানীন্তন জমিদার 
গোলকনাথ রায়চৌধুরী মহোদয়, দয়ামন্ী 
দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়। 
591310100 0০এযে আপত্তি উত্থাপন করিয়া 
পয়ামম়ীর 'শিবনাথকে “নাকোচ” করিবার 
মোঁকর্দমার বর্ণন] দাখিল করিয়া দিয়! নিজ- 
কেই।/* হিন্তা'র জমিদারীর আসন্ন উত্তরাধি- 
কারী বলিয়া দাবী করেন। এইবার দয়া- 
ময়ীর নিজ অপরিণাঁমদর্শিতার ফল ফলিতে 
আরম্ভ করিল। কিন্তু দয়াময়ীর পূর্বোক্ত 
কার্য্যেও আমর ভগবানের অঙ্কুলি-তাড়নাই 
দেখিতে পাইতেছি। মানব সমাজে লোক- 
শিক্ষার জন্ত মধ্যে মধ্যে মহাজনগণ জন্মগ্রহণ 
করিয়৷ দৃষ্টান্তদঘ্ব রা সংসারের পঞ্চিলতার প্রতি 
সাধারণের ঘ্বণার উদ্রেক করিয়া থাকেন। 
বর্তমান ঘটনায়ও ইহার এক অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
সংঘটিত হইতে আমর দেখিতে পাই। এক 
দিকে যেমন ৬গোলক নাথ,অন্তদিকে তেমনি 
৬/কমললোচন, স্বার্থ এবং পরার্থের ছুইটা 
অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এই 
বিপদের সময় সর্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর এক 
অদ্ভুত উপায়ে কাগমারীর অন্ততর ভাবী 
উন্নতিস্থল 1 আনীর ভবিষ্যদ্বংশীয় জমিদার 
মহোদরদিগের সংসার রক্ষার উপায় বিধান 
করেন। দয়াময়ীর ভাগিনেয্র কমললোচন 
চৌধুরী মহাশয় এই বিপদের সময় ব্যক্তি- 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৬ সংখ্যা । 


গত মহবের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া! গিক়াছেঞ্জ 

সংসারে তাহার তুলনা নাই।. কমল যখন 

দেখিলেন, মাহামহ বংশ ও প্রখর্ধ্য লোপ 

পাইতে চলিয়াছে, তখন আর তিনি নিশ্চেই 

থাকিতে পারিলেন না। তাহার সমক্ষেই 

কি তাহার মাতুল-গৃহে সান্ধ্য প্রদ্দীপ আালিবে 

না? এ চিন্তা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। 

তিনি ১৪১/০17০-০০৪:রে এক প্রতি-দরথাস্ত 
দাখিল করিয়। শ্বয়ং।/*আনীর আসন্ন উত্তরা- 

ধিকারী বলিয়। দাবী করিলেন। ৬গোলক- 

নাথের দাবী অগ্রাহ্থ হইল। এদিকে আবার 

“মৃত্যুর সময় মাতুল তাহার বংশরক্ষার জন্ত 
আমাকে দত্তক রাখিয়া! দিতে অনুমতি করিয়া 
গিয়াছেন,* বলিয়া! কমল এক দরথাস্ত দাখিল 
করিয়া তৈরবনাথকেই ত্বাহার মাতুলের 
দত্তকরূপে স্থিরতর রাখিলেন। দয়াময়ী, 
ভাগিনেয়ের এরূপ উদার মহত্হদয়ের দৃষ্টান্ত 
বিশ্রিত হইলেন, এবং কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে কমলকে 
জমিদারী পোগল-দিঘী অঞ্চল দান করিতে 
অভিলাস প্রকাশ করেন। কিন্তু কমল 
সংসারে শর! থানার স্টার সন্কীর্ণ হৃদয় লইয়া 
জন্মেন নাই। তাহার হৃদয় আকাশের স্ায় 
অনন্ত উদার ছিল বলিয়া, তিনি এ দান 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। বলিলেন,--“আমি 
আমার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছি মাত্র। 
আমার মাতুলের গৃহে সান্ধা-প্রদীপ অলিবে, 
তাহাতে আমি যত সুখী, নিজে বড় লোক 
হইলে মামি তাহার শতাংশের একাংশও 
স্থখী হইব না।* আমর! সামান্ত ২১ কথার 
কমললোচনের ত্যাগ-ম্বীকারের কথা প্রকাশ 
করিলাম বটে, কিন্ত যখন মনে করি, বার্ধিক 
৩ লক্ষ টাকা মুনাফার জমিদারী কমল নির্বি্ধ- 
কার-চিত্তে অবাধে অগ্রাহা করিলেন, তখন 
মনে হয়, কমল বুঝি এ সক্কীর্ণ পাপ সংসারের 
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জীব ছিলেন না। এ ত্যাগ-স্বীকার পাশ্চাত্য 
জগতের দুন্দভি-ঘোষিত 517 9)7006) 
91010,এর ত্যাগ স্বীকার অপেক্ষা উজ্জল 
দৃষ্টান্ত নহে কি? 
মোকদদম। নিম্পন্তির সঙ্গে সঙ্গেই দদ্বাময়ীর 
বিপদ একরূপ কাটিয়া গেল। দয়াময়ী শাস্তি 
লাভ করিয়৷ তাহার দেবচরিত্রান্ধরূপ ধশ্্া 
চরণে জীবন ও অর্থ নিয়োগ করিয়া ধন্ত! 
হইয়াছিলেন। এই সময় দয়ামরীর ব্যবহার 
প্রক্কতই দয়ামরীর নামের সার্থকতা! সম্পাদন 
করে। দয়াময়ীর দেবচরিত্বে আস্তরিকতা 
এক বিশেষত্ব ছিল। তিনি যাহাই করিতেন, 
তাহাতেই তাহার আন্তরিকতা ফুটিয়া বাহির 
হইত। দেবদিজে গ্রীতি, দরিদ্রে অন্নদান, 
ধর্মাচরণ ও কৃচ্ছুসাধন তাহার বৈধব্যের 
বিশেষত্ব ছিল। বঙ্গগৃহ সৌন্দধ্য, পুণ্য এবং 
প্রেমে মধুর ও পবিত্র কারবার জন্তই ললনা- 
কুল-রাণী বঙ্গরমণীদিগের আবির্তাব। ভারত- 
ললনা-কুলের ন্তায় গভীর প্রেম-ভক্তি-পুণ্য- 
পবিত্রতা ও আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিতে অন্ত কোন দেশের মহিলা-সমাজ এ 
পর্যন্তও সক্ষম হুন নাঁই। দয়াময়ীর জ্ী- 
প্রকৃতি গৃহে সন্ীর্ণ শুন্তাবাসে সন্তষ্টি লাভ 
না করিঞা,সমন্ত সমাজ পুন্য,প্রেম ও সৌন্দর্যে 
পরিপূর্ণ করিয়া! ধন্য হইয়া এবং ধন্ত। করিয়া 
গিয়াছেন। দয়াময়ী তদানীন্তন দুর্গম পথ 
পর্যটন করিয়! ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান 
তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে তীর্থেই 
দয়ামম়ী যাইতেন, সেই স্থানেই পুজার্চন।, 
দান-ধ্যানে লোকদ্দিগকে স্তন্তিত করিতেন। 
শ্রক্ষেত্রে, কামাখায়, চন্দ্রনাথে এবং বারাণসী 
ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ ব্যয় বিধান করিয়াছিলেন, 
তৎকালে সেরূপ আর কেহ করিয়াছেন 
বলিয়া আমাদের জান। নাই। যেতীর্থে 
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প্রাতঃম্মরণীয়। দয়াময়া 


৩১৫ 


তিনি গিয়াছেন, সেই স্থানেই দেবোদ্দেশে 
বহুমুল্যবান ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া (গতেন । 
আমর! শুনিয়াছি, দর়ামদী শ্রীক্ষেত্রে তথ 
পর্যটনে যাইয়। তথাকার তদানীন্তন পাও! 
দিগকে বার্ধিক ৩৫০ টাক! আয়ের সম্পত্তি 
মাত্র ৬০ টাক1 জমার দান কাররাহিপেন। 
অতঃপর দয়াময়ীর পুত্রধধূ বর্তমান স্গ্যধি- 
কারী মহোদন্নদিগের পিতামহী ৬গোৌরমণি 
চৌধুরাণী মহোদর। যখন ক্ষেত্রে গমন 
করেন, তখন উক্ত সম্পত্তির জম! ৬০. টাকার 
স্থলে ৬ টাকায় ধার্য করিয়াছিলেন। এই 
সম্পত্তির কিয়দংশ পাণ্ডাগণ বর্তনান ভূম্যধি- 
কারীদিগের পিতা স্বনামধন্য জমিদার ৬দবার- 
কানাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের নিকট দশ 
সহস্র টাকা মূল্যে বিক্রপ্ন করে। এখনও 
অধশিষ্টাংশ হইতে পাপ্ডাগণ বাধিক প্রান 
১৫০২ দেড়শত টাক। উপন্বত্ব পাইতেছে। 
এই বিক্রয়-মূল্য হইতেই দয়াময়ীর দত্ত 
সম্পত্তির তায়দাদ ও ধর্মসন্ঘদ্ধে আন্তরিকতা 
বেশ বুঝিতে পারা যায়। কেবল ইহাই 
নহে-দয়াময়ী তাহার গুরুদেব শাস্তিপুর- 
নিবাসী গোস্বামী প্রভুদিগকে বাধষিক সাত 
হাঁজার টাক1 উপন্বত্বেরে জমিদারী দান 
করিয়। গিয়াছেন । এরস বুহুৎ দান, ধর্ে 
প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলেই সম্ভব, অন্তথ। 
নহে! দয়ামরীর দত্ত নাধেরাজ, পীড়পান 
ইত্যাদির উপন্বত্ব হইতে আজও অনেক দেব 
দেবীর গেবার্চনা হইতেছে। কাগমারীবাদী 
অনেক ব্রাঙ্মণ্দগের গ্রাপাচ্ছাদন জন্য দয়া- 
মরী প্রচুর ব্রন্ধোন্তর প্রদান করিয়! গিয়াছেন । 
বর্তমানেও এই ব্রহ্ষত্তরই* অনেক দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ পরিবারের একমাত্র উপন্দীবিক1। 
দানে দমামক্নীর' কোন দিনও সাম্প্রদায়িক 
ভাব ছিল না। বঙ্গদেশের মহিলাসমান 
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ধর্মজগতে অতুলনীয়া। ইহাদের মত সরল 
বিশ্বাপী প্রাণী জগতে হুর্ণভ। বিশ্বাস বিষয়ে 
বঙ্গরমণীকুল সংসারে বরণীয়া । প্রাতঃশ্মর- 
ণীয়া মহিলা-কুল রাণী দয়াময়ী তাহার দৈনিক 
পুজার্চনায় কথঞ্চিং স্বাতন্ত্রা-প্রিয়া ছিলেন। 
সমাক্স-প্রচলিত শিবপূজ! ব্রত নিরমাদিতে 
তাহার গভীর শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাক সত্বেও 
তিনি কেবল তাহাতেই সন্তষ্ট না থাকিয়া, 
ব্রাঙ্গ-মুহূর্তে প্রাতঃন্নান করিয়। পৃতঃদেহ-মনে 
যখন প্রগাট় স্থির সহিত মনন করিতেন 
এবং ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইতেন, তখন 
উহার আকুতি দেখিরা কেহই বিস্মিত না 
হইয়া পারিত না। তাহার বদনমণ্ডলে কি 
এক শ্বর্গীর জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইত, থে 
দেখিত, গে-ই ম্তপ্তিত হইত । প্রায় এক 
প্রহর কাল মনন করার পর দৈনিক শিব 
পুজার্দি নানা উপচারে সমাধা করিয়া তবে 
সংসারের কার্ষো নিবুক্তা হইতেন। সাংলারিক 
কোন বাধ! বিদ্বই দয্ামর়ীর দৈনিক পুজা- 
চ্টনার বিদ্ব ঘটাইতে পারিত মা। আমি 
পূর্বেই বলিয়াছি, দয়ামরীর গ্রত্যেক কার্ষ্যেই 
আন্তরিকতা ছিল। তাহার সময়ে প্রারশঃই 
1/* আনীর জমিদার বাটাতে স্থানীর ব্রাহ্গণ 
ও অপরাপর ভদ্র লোকদ্িগের আহারের 
নিমন্ত্রণ হইত। নিমন্ত্রিতদিগকে কখনও 
বহির্ভবনে আহার করিতে দেওয়া হইত না। 
চৌধুরাণী নিজে দেখিয়। গুনিয়া সকলকে 
পরিতোষ সহকারে, আহার করাইতেন। 
বাহাদিগের আহারের নিমন্ত্রণ থাকিত, চৌধু- 
রাণী মহোদয়! তাহাদের নিকট উপস্থিত 
থাকিতে লজ্জিত হইতেন না, বলিতেন 
“ইহারা আমারই লোক ।” পূর্বেই বল! 
হইয়াছে, অতি শৈশবেই দয়াময়ীর বৈধব্য 
ঘটে। এদিকে হিন্দুর বাল-বিধবার প্রতি 


নব্যভারত | 


পহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড ৬ষ্ট নংখ্যা। 


সমাজের যেরূপ ব্যবস্থা, তাহা এস্বলে বল 
নিপ্রয়োজন। দয়ামমী এই শৈশবেই প্রৌড় 
বিধবার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। অতি 
সন্তষ্ট চিত্তে ভবিষ্যান্ন গ্রহণ, মুৎ্শব্যায় শয়ন, 
মন্তক মুগডন এবং পুজার্চনাদ্দি করিয়া তিনি 
দিন কর্তন করিতেন। দগ্ধামরী এক বিপুল 
সারের কর্রী হইয়াও পুর্বোক্ররূপ কৃপ্ছু- 
সাধন করিয়া ধন্য মনে করিতেন। এই 
সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, হিন্দুর ঘরে 
বধিরসী ও ভক্তিমতী বিধবা! যতদিন আছে, 
ততদিন তাহাদেরি পুণ্যফলে হিন্দুত্ব নাম 
লোপ পাইবে না। এরূপ শুনা যায়, দয়া- 
মরীর পুর্বে কাগমারী পরগনার যে সমস্ত 
ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বাম করিতেন, জমিদার 
বাড়ীতে ভীহাদের যথোপবুক্ত রূপ সম্মান 
রক্ষিত হইত না। এইজগ্ত বাজুহা পরগণার 
অধিবাপিগণ কাগমারীর ভদ্র লোকদিগকে 
সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না, এবং তাহাদের 
স্থাপন করিতে ও 
নারাজ ছিলেন। দয়ামরী ইহা শুনিরা যাহাতে 
“মাঝি মহাশয়, বামন বেটা” ব্যবহার না 
থাকে এবং বাজুহা পরগণার অধিবানিগণ 
কাগমারীর লোকদিগকে দ্বণা করিতে না 
পারেন, তহ্পায় অবলম্বন করেন এবং বহুল 
শি্ষর ভূমি ধান করিয়া অনেক সন্ত্রান্ত লোক- 
দিগকে কাগমারীতে বাস করিতে প্রলুব্ধ 
করেন। ১২৩২ হইতে ১২৩৪ সনের মধ্যে 
বেড়াবুচিনার নিয়োগী মহোদয়গণ নদী 
ভাঙ্গায় বাসস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হন। টাঙ্গাইলের পাদরী সাহেবদিগের 
বর্তমান বাড়ীর দক্ষিণ ময়দানই পূর্বতন বেড়া- 
বুচিন! গ্রাম ছিল। বর্তমানে যেস্থানকে বেড়া- 
বুচিন! গ্রাম বলে, প্রকৃতপক্ষে তাহ! অলোয়া- 
ভবানী--বেড়াবুচিনা নহে । নিয়োগী মহা- 
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শয়গণ, কোথায় বাড়ী করিবেন, চিন্তা করিতে 
ছিলেন। তাহাদের ইচ্ছ! ছিল, নিজ নিজ 
তালুকের কোন স্থানে ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠা 
করিয়া বাস করিরেন। দয়ামরী ইহ! শুনিয়া 
নিয়োগী বংশের ৩টা প্রাচীন মাতব্বর ভদ্র 
লোককে আহ্বান করেন এবং অলোয়।- 
ভবানীতে বাড়ী করিতে অনুরোধ করিয়া 
প্রচুর নিষ্ষর জমি প্রদান করিবেন, এরূপ 
মত প্রকাশ করেন। নিয়োগী মহাশয়গণ 
ধর্ম বুদ্ধিতে কর প্রদান ন৷ করিয়া! বাস করি- 
বেন না, বলিয়। জেদ করায় অগত্যাপক্ষে ফি 
পাখী / ও জিরাৎ ৮ জম] নির্ধারণে যথোপ- 
যুক্ত জমি গরদান করিয়া সমস্ত নিয়োগী মহা. 
শয়দিগকে এ গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেন । সুখের 
বিষয়, 1/ আনীর বর্তমান কর্তৃপক্ষীয়গণ এ 
পর্য্যন্ত ও উক্ত জমার কোন পরিবর্তন করেন 
নাই। দয়ামগ্ী একবার মহা সমারোহে 
মহাভারত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু 
সমাজে মহাভীরত প্রতিষ্ঠার প্রচুর ফল-ভ্রুতি 
আছে। এ কাধ্যে দয়াময়ী ধেমন প্রচুর 
ব্যয় করিয়াছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে 
কুচ্ছ্দাধন করির1 পুণ্য ও গৌরব অর্জন 
করিয়া গিয়াছেন। এরূপ শুনা যায়, একদ। 
জনৈক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠ ব্যাধিতে ভোগিঘ্। ভোগিয়া 
কীটদষ্ট পৃতিগন্ধময় কঙ্কালাবশেষ দেহে মৃত্যুর 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। একদিন 
রাত্রিতে হতভাগ্য ব্রাঙ্গণ স্বপ্ন দ্েখিলেন, 
প্নয়াময়ী চৌধুরাণী ব্রহ্মবজ্ঞ, মহাভারত- 
প্রতিষ্ঠ। ও সর্বজয়৷ ব্রত উদঘাপন করিয়! যে 
অক্ষয় পুণাফল অজ্জন করিয়াছেন, তাহার 
যেকোন একটার পুণ্যফল যর্দি তিনি, লোভ- 
শূন্ত মনে, তোমাকে দান করিতে পারেন, 
তবেই তোদার ব্যাধি নিরাময় হইবে, অন্তথা 
নহে।” ব্রাঙ্গণ স্বপ্নে ভগবানের এই নিদারুণ 


প্রাতঃস্মরণীয়। দয়াময়ী। 
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প্রত্যাদেশ জানিয়। নিরাশ হইলেন। মনে 
করিলেন,-"সংসারে লোকে কপর্দক বায় 
করিয়া পুণ্যার্জন-লোভ ভ্যাগ করিতে পারে 
না, আর চৌধুরাণী, করুণাময়ীই হউণ ন! 
কেন, এরূপ কচ্ছরপাধ্য ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ 
টাক] ব্যয় করিয়া, তৎপুণ্যফল নিলে 
হইয়া আমার মত হতভাগ্যকে দান করি- 
বেন? অসম্ভব । মা, জগন্তারিণী, এ হত" 
ভাগা সন্তানের এ কঠোর পরীক্ষা কেন মা? 
আমার প্রতি তবে আর তোমার দয়া হইলনা, 
মা? কোন্‌ পাপে আমি মানব-সমাজ হইতে 
বিতাড়িত হইলাম, মা? আর কি সে 
সমাজে আমার স্থান লাভ হইবে না? ম! 
পাপের শাস্তিকি আমার এখনও শেষ হয় 
নাই? করুণাময়ী,. পতিত-পাবনী এ দীনে 
করুণা করমা? আর তো লোকের ঘ্বণ 
উপেক্ষা সহ করিতে পারিনা মা।--এইরূপ 
মাক্ষেপ করিতে করিতে আশার তাড়নায় 
ব্রাহ্মণ সন্তোষ দয়ামনী সকাশে আিয়। "দীন 
দরামরী মা, তোর হতভাগ্য পাপী সন্তানের 
অবস্থা অবলোকন কর মা?” ইত্যার্দি 
বলির। করুণ রোদনে বক্ষ ভানাইতে লাগিল । 
তখন দয়ীময়ীর কোমল-্বদর ব্যথিত হইল। 
তিনি নিজে আসিয়া রোগীর সমস্ত কথা শুনিয়! 
ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “বাবা, যদ্দি আমার 
অদৃষ্টে প্রকৃতই ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং 
আমার ফলদান করিবার অধিকার থাকে, তবে 


অকপট চিত্তে তোমাকে আমি মহাভারতের 


ফলদান করিলাম। কিন্তু আমি কিরূপে 
জানিব, তোমার ব্যাধির উপশম হইয়াছে ?” 
ব্রাহ্মণ তখন বিনা বাঁক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন | 
ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য--এক রমণী-শিরোমণির 
কপার উপর ভগবান তাহ।কে নিক্ষেপ. 
করিয়াছিলেন। রমণী চিরদিন পুপ্যবতী-_. 
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রমণীর পুণ্যে তাহার স্বামীর সংসার পুগ্যময়। 
এহেন রমণীরত্বের পুণ্যফলে ব্রাঙ্গন এক 
বদর পরে নিরামর দেহে চৌধুরাণী 
মঞ্োদপ্াকে তাহার পুণ্যফলের কার্ধ্য- 
কারিত। প্রদর্শন করিতে আমিপেন। সেই 
পৃতিগন্ধময় কুৎসিৎ-দর্শন ব্রাহ্মণকে এক রূপ- 
বান ব্যক্তি রূপে দেখিয়া, সন্তোষের আপামর 
সাধারণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে কি এক মহীয়সী দেবীর কার্যে তাহার! 
দেহ পাত করিতেছে ভাবির! গৌরবান্থিত 
মনে করিতে লাগিল। ধন্ত দরামর়ী এবং ধন্ত 
সেই সময়_যে সময় দয়াময়ীর হ্যায় মহিলা- 
রত্ন এ পাপ সমাদকে পুণ্যময় করিয়াছিলেন । 
হায়, কোথায় সে সময়! দয়াময়ী উতফুল্ল- 
হৃদয়ে ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদ- 
ধুলি গ্রহণ করিলেন। "মা, তুই আমার 
গর্তধারিণী, আমি তোর দীনতম সন্তান” 
বলিয়। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নয়নজলে বক্ষ 
ভানাইতে লাগিল। দয়ামম়ী সেই দরিদ্র 
ব্রাহ্মণকে তাহার আদ্রার জমিদারী হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণ ব্রঙ্গোত্তর প্রদান করিয়! 
দীনতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। 
দয়ামক্ী ৮ কাশীধামে যাইবার পুর্বে 
'একবার ব্রহ্মযজ্ঞ সঙ্কল্ন করিয়া একদিনে বহু 
সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করান ও প্রচুর দক্ষিণা 
প্রদান করেন ও সর্ধজয়৷ ব্রত সম্পাদন 
কবেন। এই সর্বন্গর] ব্রত সম্পূর্ণ এক 
বৎসরে উদ্বাপন করিতে হয়। এ ব্রতের 
স্তায় কৃচ্ছসাধ্য ব্রত হিন্দু শাস্ত্রে দ্বিতীক্স আর 
লেখে নাই। জীবন-যাত্রার সর্ব প্রধান অত্যা- 
বন্তাকীয় পদার্ঘথনিচয় দেবোদ্দেস্টে উৎসর্গ 
করাই এই ব্রতের প্রধান বিধি। দয়াময়ী 
এই বিধানান্নসারে একমাস জল, একমান 
অল্প, একমাস বস, একমাস শয্যা ইত্যাদি 


নব্যভারত। [ সগুবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


রূপে অবশ্ঠ-'ভোগ্য বস্তদমূহ পরিত্যাগ করিয়া 
পুর্ণ বৎসর ব্রত উদধাপন করেন। এই সময় 
যে ঘটা হইয়াছিল, কেহ কখনো সেরূপ 
দেখে নাহ বা শুনে নাই। ব্রত উদযাপিত 
হইলে, প্রচুর জিনিস উদ্বর্ত হয়। মুচ্ছুদ্বি 
৬ ব্রজনান দযামক্ীকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন, 
“উদ্ন্ত জানস কি করা হইবে ?” দয়ামকী 
উওর ধণেন--“ব্যয়ের অন্ত গিনপ সংগ্রহ 
করিরাছ, গৃহে আর গ্রহণ করব না, দরদ্র- 
দিগকে বিলাইয়া দাও ।” অনেক ষ্ায় 
সেহ 1ঞনিস উপপুক্ত পাত্রে বিতারিত হইয়া- 
[ছণ। দক্ঝামগী যত দিন ৮ কাঁশীধামে বাস 
কারতেছিলেন, ততদিন ২৩ শত দরিদ্র 
তাহার দ্বারে প্রতিদিন অন্ন পাইত। কাশীতে 
তৎ্কালে এরূপ লোক খুব অক্নই ছিল, যাহার! 
কোন ন। কোন রূপে দয়ামরীর দরার অংশ 
ভোগে বঞ্চিত ছিল। কাশাতে সকলেই 
দয়ামরীকে “অন্নপুর্া” বালম্॥। ডা(কত। 
তাহার মৃত্যুতে কাশাক্ষেত্রে হাহাকার পড়িরা 
গিরাছিণ--যেন তাহাদের সকলেরই মাতৃ" 
বিয়োগ ঘটিনাছে। দয়ামরী প্রকৃত পক্ষেও 
দরদ্রের জননীহই ছিলেন। আমর। শ্ান- 
যাছি, গৃহে কম্ব। ৬ কাশাধামে সববত্রহ, দক্লা- 
ময়ী [নমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, অতিথ, অভ্যাগত, 
দাস দাপাধগের আহার হুহলে নিজে হবি- 
ষ্যান্ন গ্রহণ কারতেন। কোন দিনও এ নিয়- 
মের ব্য(তঞরন হইত না। 

যেস্থানে শোক ছুঃথ, সেই স্থানেই দয়াময়ী 
করুণামক্সী জননীরূপে বর্তমান থাকিয়া শোক- 
গ্রস্তকে সাত্বন প্রদান করিতেন, অন্নহী- 
নকে অন্নদান করিতেন, রোগীর দেহে 
হস্ত বিলেপন করিয়া রোগ-জাল। প্রশমন 
করিতেন। এ হেন দর়াময়ীকে যে লোককে 
“অন্নপূর্ণা” বলিবে,তাহাতে আর বিচিত্র কি? 


আশ্িন, ১৩১৬] 


দয়ামগীর জীবদ্দশায় একবার এতৎ প্রদেশে 
ঘোর ছুভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দরিদ্রের 
জীবন রক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না। 
আর্তের ক্রন্দনে দয়াময়ীর কোমল হৃদয় 
ব্যথিত এবং বিচলিত হইল। সম্মুখে কি 
তাহার প্রজাগণ হণ অন্ন, হ1 অন্ন করিয়। 
জাবন দিবে? তিনি ঘোষণা করিলেন-_ 
«এ দুর্বৎসরে কাহাকেও কর দিতে হইবে 
না একি সামান্ত দান? ধন্য দরাময়ী! 
খন্ত তাহার মানব-ছ্ুঃখকাতর কোমল হৃদয়। 
দয়াময়ীকে এখন লোকে ভুলিয়! গিরাছে, 
কিন্ত তাহার কাশী প্রাপ্তির অনেক দিন পর 
পর্যান্তও প্রাতঃরুথানের সময় গোড়া হিন্দু 
স্ত্রী পুরুষগণ “ছুর্ীকালী+ নামের সঙ্গে সঙ্গে 
দয়াময়ীর পবিত্র নাম আক পুরিয়া লইয়! ধন্য 
হইত। গৃহে কি প্রবাসে, রান্নার পূর্বে 
সকলেই “অন্নপূর্ণা “রাণী ভবানী” ও “দয়া 
ময়ী*র নাম লইয়া উন্ুনে অগ্নি প্রজ্বলিত 
করিত--ন। করিলে সেদিন আর আহার 
হইবে না, ইহাই সর্ব সাধারণের বিশ্বাস 
ছিল। দয়াময়ীর সময় কাগমারী 1/ আনী 
হিন্তার জমিদারীর রাজস্ব ১৩৪০৬ টাকা 
নির্ধারিত ছিল। আর এখন? গবর্ণমেন্ট 
তবুও বলেন, “জমিদারগণ অত্যাচারী ;” 
কিন্তু বলিবাৰ সময় খাস মহলের কথ সম্যক 
ভুলিয়! যান । 


বিশ্ব-চিন্তা | 


৩১৯৯ 


1/০ আনীর বর্তমান জমিদার মহোদয়- 
গণের পিতা ৬ দ্বারকাঁনাথ রায় চৌধুরী 
মহোদয় জীবনের নানারূপে বিব্রত ছিলেন । 
বলিতে কি, তিনি স্ুথ শান্তিতে জীবন খাত্র। 
নির্বাহ করিতে পারেন নাই। যখনই কোন 
বিপদ হইতে যুক্ত হইতেন, তখনই বালকের 
স্তার অকপট এবং ভক্তি গদ্‌গদ্চিত্তে বলি- 
(তন, “আমার জীবন ও সংসার রক্ষা কেবল 
আমার পুণ্যবতী পিতামহী ৮ দয়াময়ী ঠাকু- 
র।ণীর পুণ্যফলে সাধিত হইতেছে ।” 

দয়াময়ী অনেক দিন হয় এ নশ্বর সংসার 
পরিহাগ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার 
প্রাতঃম্মরণীয় কার্য্যাবলী ও নাম গোকে এখন 
প্রায় বিশ্থৃত হইয়াছে । ইহ বল। বোধ হম 
অসঙ্গত হইবে না, ষে সমাজে দয়ামর়ী বাস 
করিতেন, সে সমাজ যদি গুণগ্রাহী হইত, 
তাহ। হইলে রাণী ভবানী, অহল্যাবাই ও 
রাণী শরতমুন্দরী প্রভৃতি মহিলারাণীদিগের 
সমঞ্রেণীতে তাহার স্থান হইত। জননী 
সর্বদা এবহ সর্বত্রই সন্তানের জননী; কিন্ত 
যিনি গর্ভে ধারণ না করিয়াও সকলের মাতা, 
ধাহার করুণারপ স্তগ্ত পিষুষ মাতৃহীনের জন্য 
সর্বদাই ক্ষরিত হয়, তিনিই প্রকৃত জননী । 
তাহাকে অবলম্বন করিরাই ম! জগজ্জননী 
লোক-সনক্ষে চাক্ষুন হন এবং লোক ধন্ত 
হর়। আবজয়চগ্্র গঞ্ষোপাব্যায়। 


হ্বিশ্-ছিল্ভী] £ 


(একটী শোকবিহ্বণ লোক নির্ঝপিণী- 
তটে উপবিষ্ট এবং চিন্তাপরায়ণ। মানব- 
সৃ্দয় কিরূপে একচিন্ত৷ হইতে অপর চিন্তায়, 
বিশ্বাস হইতে অবিগাসে, অবিশ্বাস হইতে 
বিশ্বাসে এবং মিথা। হইতে ঞুবে গিয়া] উপনীত 
হয়, এই কবিতায় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি। ) 


খ 
ংহারে। সংহারো! বিশ্বে হে দেব মহান! 
স্বার্থের সংঘাতে পূর্ণ 
এ সংসার হোক চূর্ণ, 
বাজাও বাজাও তব প্রলয়-বিষাণ ! 


জগতের কোলাহল,বধির করিল যেরে, 
থাম ও থাম ও ওগো, দ.ও থামাহয়। ! 
সনীমে অলীম গীত কাঙ্গ নাই আর গেয়ে, 
এ ভাষণ মরুভূমে কি ফল'গাহির।? 

এস এস শিব ঞ্ব এস সত্য সনাতন 

এস প্রীতি, মহাধৃতি এদ তূমা, শাস্ত ! 
রচিয়া নুতন বিশ্ব মহান পবিত্র এস 

সেই সুখ-সাস্ত-মাঝে, এল ছে অনন্ত! 


কেহ চাহে অর্থ-ধন, 
কেহ চাহে সে যৌঝন-_ 


৪ 


কত আসে ফেরে সবে, - 
ময়তান নাচে ভবে 
' মহাপাপ হৃদে লয়ে 
নরম্োত যায় বমনে 
(ক কাজ থাঁকিয়। এই, পাপে ভর! বিশ্ব | 
_. স্থান হান বজ হান 
ভেঙে কর থান খান, 
সাগরে ভোবাও সব, হে দেব অবধৃস্ত! 


জানি আমি এই বি নাটাশালা প্রায় ূ 
নব-নারী অভিনেতা, 
গাছে গান, কহে কথা, 
 ভূমিক! হইলে শেষ, অনন্তে নিণায় ! 
কেহ লঃক্ে প্রনয়নী কাটার শর্খরী দিব 
কম-হাসে, প্রেম-তাষে, আর আলিঙ্গনে ! 
কেহবা নিরাশে কাদে, কেহব। সুখেতে দেখে, 
পর ছুথ বুঝেন! পে, লয়ে নিজ জনে! 
কোথা আজ বিশ্ব-প্রেম, পরার্থে আপন দান, 
সর্বজীবে ভালবাসা, আপনা বিলানে। ! 
এযে ঘোর নিঠ,রতা, দয়। নাই, কাদুক হা, 
বিশাল-বস্ধ!-বুকে কালিমা-মাথানো! ! 
এই যদি বিশ্ব-রীতি, 
কোথ। তবে পুনা নীতি, 
কেন তবে দেব-প্রাণ 
সব ভূলে আত্ম-দান , 
মিছে যত শান্জ-গাথা 
ভগবান ? মিছে কথা-- 
এতুবন অরাজক, কোথ| ভগবান ? 
সাঙ্গ কর' পুণ্য তান, 
থেমে যাক বেদ গান, 
ভগবান নাই বিশ্ব, নাই তার দান! 


টি 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ মংখ্য1! 


কেব! ভাল, কেব মন্দ বল মোরে তাই! 
ওই যে বিধবা কাঁদে, শিরে করাঘাত করি 
(আলু থালু শ্বেত বস্ত্র) "স্বামী কোথা গেল 1” 
ওই যে জননী কাদে, মৃত পুত্রে চাপি বক্ষে 
রে-মোর লোণার বাছ।, নয়নের আলো !* 
হের ওই পতি কাপে, মৃতা-প্রিয়া-গণ্ড'চুমি 
“মোর হাদ্দি'বিধি, নিধি, কেন কেড়ে নিলে ?" 
হের ওই পুত্র কাদে, মাতার চিতার পাশে 
'মা আমার! গেলি কোথা,ফেপি তোর ছেলে ?” 
আছে যদি ভগবান-”ং 
কোথা তার দয়, দান? 
গৃহে গৃহে হাহাকার 
কেন তবে অনিবার ? 
এ ঘোর শোকের রব 
পূর্ণ করে ।বশ্ব-ভব 
স্ষ্টি আজে! আছে কিন্তু দয়! নাই তা! 
কেবল.পিশাঁচ গব-_ 
করিতেছে হাহারব 


তারি মাঝে কি ক্রন্দন উঠে উভরায়! 


৪8 
থাম,-." 
কি বলিছ মোহে ভুলে, নাই তগবাঁন? 
একি মোর পাপ কথ! 
থামাও নিরয়-গাথা, 


নাই যদি নিয়ামক, বিশ্ব, কার দান? 
বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্ত শঙ্কর নানক আর 

খী্ট, রামরুষ্জ তবে, কার আত্ম মুক্ত? 

এই বিশ্ব-ধর্ম-ভূমি নহে মাত্র পাপে ভরা 
ধর্ম.পৃত উৎম জলে, এ ভুবন-সিক্ত ! 

আছে বটে মহা! পাপ, তার পাশে আছে ধর্ম 


আছে ভগবান ? কোথা,-"নাইস-নাই--নাই ৃ অন্ধতম আছে তাই, আলোক-আভাগ ! 


_ অয়া-হীন ভগবান, 
জুরসঈর্প শরতান 


ফালের মহান চক্র ঘুরিছে ফিরিছে সদা 
জআবর্তন.কলে দুখ, হুঃখের বিকাশ! : 


আক্গিন,১৩১৬] 


জন্মাস্তর, কর্ম এবং আত্মোম্মতি। 


২১ 





আছে বটে মহা ছখ 
স্তার পাশে আছে সুখ, 
পাষাণে তটিনী ধায় 
সুক্ষ শাখে পাখী গায়, 
পর্বতে কুস্থুম ফুটে 
বন-ফুলে অলি জুটে 
মর সে, শ্বেত'পদ্মে, বিজলী অন্বরে ! 
ওই বসি মহাবীর 
ফেলেনা শোকেতে নীর ?-_ 
ভাঁঙা-মেঘে রধি-দীপ্তি, কোমল, কহঠারে ! 
৫ 
বেদাঁভাস ঘটা কাশ, __তাহাঁতে মরণ ! 
পরমাত্বা-অংশ জীব 
নিজে ঞ্ব সত্য শিব 
অমঙ্গলে, হে মঙ্গল ! লভো”গে।জীবন ! 


ছোট শিশু পেয়ে খেলা,চাহেনা মাতার পানে, 


পেয়ে বিশ্ব ক্রীড়নক, ভূলে আছি শিব! 


ংসারের নাগপাশ, বাধিব, মারিল যেয়ে 

হা হা এনরক-মাঁঝে, কোথায় জিব? 
এস এহদম় মঝে হে ব্রঙ্থ চৈতচ্ জ্ঞান! 
কোথ। সে চিন্রপ-পৃত ভূমা*র বিভাস ! 
পরাভক্তি সঠ্যবেদ, গায়ত্রী-স্বরূপা শক্তি, 
মহান ওষ্কার কোথা,__হে দীপ্ত প্রকাশ! 

আজ হেথা কত জল 

কাঁল সেখ পাবে তল, 

চন্দ্র তাঁর! নীলাম্বর। 

যামা-ধরা শোভা-ভরা, 

সৃষ্টি -পুর্ববে কোথা হায় 

প্রলয়ে মুছিয়। যাঁয়,__ 
নিখিল জগত মিথা,__ছাক্সাবাজী-প্রায় ! 

উজলিয়! চিদাকাশ, 

এস দীপ্ত বেদাভাস ! 
অমামসি-নাশী-বিভা কোথাত্ব, কোথায় ! 

্রীহেমেন্্কুমার রায় । 


--ীশ্১০৭৯ার্ট শি 


জন্মান্তর, কর্ম এবং আত্বোন্নতি | (শেষ) 


“অজর! মরবং প্রাজ্জে! বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। 
গৃহীত ইব তেণেনু মৃহ্ান| ধর্ম মাচরেহ ॥৮ 

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনাকে অজর এবং 
অমর মনে করিয়া বিস্তা এবং অর্থ চিন্তা 
করিবেন। ধর্ম চিন্তার সময় মনে করিবেন 
যে, মুত্যু আমার কেশ আকর্ষণ করিতেছে, 
গীপ্রই আমাকে বিনাশের পথিক হইতে 
হইবে । এই উপদেশ বাল্য, যৌবন কি 
বার্ধক্য কাল বিভাগানুসারী নয় । ইহ! 
প্রাত্যহিক কর্ম্মোপদেশ। 

_ শনধর্্মকালঃ পুরুষন্ত নিশ্চিতো 

নচাঁপি, মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে 

সদাতি ধর্্ন্তক্রিয়ৈব শৌভন। 

বদ! গ্ররো সৃতামুখে তবিষ্ততি ॥ : 
৬ ৪১ + 


মানুষের ধর্মাচরণের কাল নিরপিত 
নাই। মৃত্য কাহারও প্রহীক্ষ। করে না। 
ইহার সমর হন নাই,এখন থাকুক, মৃত্যু এঘন 
কোন বিবেচনা করে না। অতএব সর্থদাই 
ধর্মক্রিরা শোভনা। মানব মাত্রকেই মৃত্া- 
গ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়গণ যে 
পর্যন্ত সবল আছে, সেই পর্যন্তই সীমা। 


বুদ্ধির বিকাশ হইতেই ঈশ্বর চিন্তা আর্ত 


করিতে হইবে। প্রহলাদ. তাহার ভ্রাতৃ" 
গণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 


“কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞে। ধর্ম'্‌ ভাগবতানিহ, 


ছুলভং মানুষৎ জন্ম তদপাঞ্বমর্থদং। 
| জমব্ভাগবত। 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৌমার বয়সেই ভাগবত 


তিইছ 


ধর্মাচরণ করিবেন । অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা করি- 
বেন। মানুষ জক্ম অঞ্চব, পুনরায় এই নর- 
জন্ম লাভ ঘটিবে কিনা, তাহার নিশ্চয়তা 
-লাই'। 
এই উৎকৃষ্ট নরজন্ম লাভ করিয়া! যদ্দি মানু, 
ষের মত-কাজ না করিলাম,তবে পুনরায় এই 
জন্ম হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? অন্ত জীব- 
জন্ম হইতে মানব জন্মটা অর্থদ। যদি সাধনা 
করিতে পারি, তাব দেবতা হইতে ও শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভ হইতে পারে । পরম পুকুঘার্থবূপ যে 
মুক্তি, তাঁছা মানুষ জন্মেরই লভ্য। সনকাদি 
খাবি চতুষ্টয়, নারদ এবং বৃহস্পতি প্রভৃতি 
সাধনগুণেই দেবপূজ্য । অতএব বাল্য বয়স 
বিষেচনায় সময় নষ্ট করিও না। বাল্যা্দি 
অবস্থ! ভেদ দেহের, দেহীর নম্ব। সাধুসঙ্গ 
ও ঈশ্বরের শরণাগতি দ্বারা পরম শ্রেক্বে! লাভ 
হয়। এক জন্মে কেহ ঈশ্বরে .অহেতুকী 
অব্যবছিতা ভক্তি লাভ করিতে পারে না, 
ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হয়। এ জন্মে 
অভ্যাস হইলে এ অভাসই ভবিষ্য জন্মে 
তাহাকে উন্নতির দিকে টানিয়! লইবে। 
অভ্যাস পরম হিতকারী-_“পুর্বাভ্যাসেন 
তেনৈরহ্রি্তে হ্যরশোহপি সঃ॥ পূর্ব্বাভ্যাস 
বশতঃ জীব অবশ হুইয়! কাধ্য করে। স্থুতরাৎ 
বন্তমান জন্মের অভ্যাসই ভাবী জন্মের শুভ- 
ফল-প্রস্থ। ভগবান্‌ শ্রীমান অজ্ছনকে কহি- 
তেছেন __ | 
“মযোোৰ মন আধতস্ব মরিবুদ্ধিং নিবেশয়, 
নিবসিষ্ঃসি ময্যেব অত উর্ধাং ন সংশয়ঃ ॥ 
শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 
হে অর্জুন তুমি আমাতে মন স্থির 
কর। আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর! তাহা 


হইলে ইহার পরে আমাতেই খাকিবে,ইহাতে 


সংশক নাই।. 


মধ্যভারত 1 [বগুবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


“অথ চিতং সমাধাতুং ন শকোৎপি ময্িস্থির। 
অভ্যান যোগেন ততো মামিচ্ছাণ্ডং জনঞ্জয় ॥ 

যর্দি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, 
তবে আমাকে পাইবার জন্ত গুরূপদিষ্ট উপায়ে 
সাধন। অভ্যাস কর। 
“অভ্যাসে২প্যসমর্থোহমি মৎকর্্ পরমোভব, 
মদর্থমপি কর্্াণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধি মবাঁপস্তসি।” 

জীমদৃভগবাদগী তা । 

যদি অভ্যাস করিডেও না পার, তবে 
যাহা কর, তাহ নিজের নিমিত্ত করিতেছ, 
এমন অহং জ্ঞান ত্যাগ করিয়া! আমারই 
জন্ত করিতেছ, এইরূপ ভাবে কণ্্ম করলেই 
পিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । 


'অমৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ভ.ৎ মদ্‌বোগমাশ্রিতঃ। 


সব্ব কন্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ 
শ্রীমদূভগবদগীত। 
য্দি তাহাতে ও অক্ষম হও, তবে একমাত্র 


আমার শরণাগত হওত সংযতচিত্ত হইয়। 


সমস্ত কর্মের ফল কামন! ত্যাগ কর। অর্থাৎ 
নিষফামভাবে কর্তব্যজ্ঞানে কর্ম কর। ভগবান 
মানবের কল্যাণ সাধনার্থ এত উপায় প্রদর্শন 
করিয়াছেন, কিস্তৃ'হায় ! কয়জন লোকে সেই 
হিতগর্ভ উপদেশ গ্রহণে আগ্রহান্বিত ? 
কামিনীকাঞ্চনের মোহিনী মায়ায় মানব 
আত্ম-হিত দর্শনে অন্ধ। ভোগ.লালসারূপ 
হুতাশ্বন অন্তরে নিরন্তর প্রজ্ৰপিত, তাহাতে 
কামিনীকাঞ্চন দ্বৃতাহুতিপ্রার়। যতই দাও, 
ততই দীপ্তশিথ৷ বিস্তার পূর্বক জলিতে থাকিবে, 
কদাপি নির্বাপিত হইবে -না। পরকালের 
চিন্তা ক্ষণ তরেও মনে স্থান পায় না। তাই 
বিষয়-সর্ধস্ব মানব ভোগকর বিষয়েই নির- 
স্তর মগ্ন থাকে। রজস্তম গুণ ক্ধপ ধুমে. জ্ঞান 
দৃষ্টি নিরুদ্ধ। সন্বের আবির্ভাব ব্যতীত দৃষ্টি 


আশ্বিন, ১৩১] 


প্রতিষেধক ধূমের তিরোধানের সম্ভবনা 
কোথায়? | 

পাশ্চাতা জগতে অর্থ চিন্ত! ভিন্ন পরমার্থ 
চিন্তা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পর- 
কালের জন্ত তাহাদের কোন ব্যাকুঙ্গতা 
নাই। ইহকালের সুখ চেষ্টাতেই তাহাদের 
চিন্তা ও শক্তির বিনিয়োগ । আবশ্তীক বোধ 
করিলে তাহারা আত্ম বিনাশ করিতে অকু- 
ঠিত। হিন্দু শান্ত্রমতে সহশ্র পাপীর মুক্তি 
আছে, কিন্তু আত্মধাতীর মুক্তি নাই । গলৎ- 
ুষ্গ্রস্ত হিন্ও আত্মহত্যা করে না। হিন্দুর 
বিশ্বাস এ জন্মে তো অশেষ ক্রেশ পাইতে 
হইচছেছে, আত্ব-বিনাশ করিলে পরকালে 
এতদপেক্ষাও ক্লেশ পাইতে হইবে। পর- 
কালে অবিশ্বাদীদিগের এ আশঙ্কা নাই। 
বিলাতে একজন ধনী ক্রমে ৭1৮টা স্ত্রী হত্যা 
করে। ধনী লোকের রূপ যৌবনও আছে, 
স্ত্রীর মৃত্যুর কারণও অপ্রকাশ; বিবাহ 
করিতে তাহার কোন বাধাই জন্মে নাই। 
শেষে তাহার প্রতি সাধারণের সন্দেহ জন্মে। 
তাহার এই বিষয় ধর্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে 
সে তখন পৃর্বক্কৃত সমস্ত পাপ মুক্তকণ্ঠে স্বীকা'র 
করে। বিচারক জিজ্ঞাসিলেন, তূমি কিরূপে 
এইরূপ নরহত্যা করিতে যে, দেহে একটু 
চিহ্ব মাত্রও থাকিত না? সে তখন একটা 
পিন লইয়া দেহের স্থান বিশেষে বিদ্ধ করত 
বিচারালক্নেই মুহূর্ত মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল। 
ইংরেজী নভেল পড়িলে গুপ্ত হত্যা! ও আত্ম- 
হত্যার ভূরি ভূরি তৃষ্টাত্ত পাওয়া যায়। 
ভারতে ওরূপ হত্যা কাণ্ডের শতাংশের 
একাংশও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। ইহার 
প্রকৃত কারণই পরকালে অবিশ্বাস। পর- 
কালে বিশ্বাস না থাকিলে কেবল রাজ-শানন 
ব্যতীত আর কোন প্রতিবন্ধকই থাকে না। 


জন্মীন্তর, কর্ম এবং আত্বোক্নতি। 


৩২৩ 


তাই পাশ্চাত্য অপারমাধিক জাতি সকল 
আদিম আমেরিক ও আফ্রিকার কাফ্রিগণকে 
পশুর স্তায় বিনাশ করিয়া সমগ্র আমেরিক। 
এবং আফ্রিকার৪ অধিকাংশ আম্মপাঁৎ করি- 
ফাছে। শ্বার্থেরবলবভী উত্তেজনাি স্থুলভ্য ধর্ম 
প্রাণ ভারতবাসীর প্রতি ও যেরূপ- নৃশংস চরণ 
চলিতেছে, পরকাপ-বিশ্বাণী কোন জাতি 
কি ব্যক্তি ধ্রদ্দপ আচরণ করিতে পারে না। 
মুদলমান শাস্ত্রে আছে,মৃত ব্যক্তির আত্ম। 
প্রলয় পর্যন্ত গোর স্থানেই থাকে । প্রলয় 
সমন্ধে খোদায়তাল! বিচার করিয়। যে যেরূপ 
দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য, তাহার প্রতি “ণইরূপ 
দও পুরস্কারের বিধান করেন। খ্াণংদরও 
এই মত। সুতরাং মুনলমান কি খ্রীষ্টানদের 
মতে পাপ পুণ্যের ফল ভে।গ অত্যন্ত দুর 
ভবিষ্যৎ গর্ভে, এরূপ স্থলে যে পাপভীতি 
অপেক্ষাকৃত কম হইবে,তাহাতে বৈচিত্র্য কি? 
সংবাদ. পত্রে পাঠ করিয়াছি, আমেরিকার 
যুবতীগণের আত্মহত্যার এক গুপ্ত সমিতি 
ছিল। হয়ত এখনও উহার অস্তিত্ব থাকিতে 
পারে। রাজদও্ড ভয়ে গোপনে উহার কার্য 
নির্বাহিত হন, এশ্বরিক দণ্ডের তো৷ কোন 
ভয়ই নাই । স্থুতরাং গোপনে গোপনে বহু 
আত্মস্ঠত্য। ঘটিয়াছে। ভারতে এইপ্ূপ পৈশ!- 
চিক সমিতি কল্পনাতীত ব্যাপার। আআ 
কাল ইউরোপে ও আমেরিকায় স্পিরিট (মৃত 
ব্যক্তির আত্মা) লইয়৷ খুব আন্দোপন চলি- 
তেছে। আমেরিক পর্ডতগণ নাকি মাস্মর 
ফটে। পর্য্যন্ত তুলিতেছেন। পাশ্চাত্য শু" 
মণ্ডলী বেদাস্তদর্শন ও শ্রীমদৃভবদৃগীতার যথেষ্ট 
অনুশীলন করিতেছেন। কালে. হিন্দু জাতির 
চিরপব্ষিচিত মহান্‌ সত্য সকল যে অতি 
ভক্তিভাবে পাশ্চাত্য জগতে পরিস্বহীত: ও 
আচরিত- হইবে, তাহার সংশয় -নাই। 


৩২৪ 


আজ কাল পদমন্দিত ভারতবাসীর গৌরবন্্য্য 
অন্তগিত। তথাপি. ভারতের উপনিষদ, 
ভারতের 'বড়দর্শন, ভারতের শীমদ্ভগবদগীতা 
প্রভৃতি সমুজ্জল রত্ব সফল সমগ্র লভ্য জগতের 
জানভ।ওগাররূপে পুজিত হইতেছে । ধর্ম 
গৌরবে এখনও ভারত সমগ্র পৃথিবীর গুরুর 
গুরু স্থানীয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি 
করিবার যো নাই। ভারতের আধাত্মিক 
চরমোতকর্ষের সহস্র প্রমাণ এখনও দেদীপ্- 
মান। ভারতের যোগশাস্্ এখনও বিস্ম- 
ফয়োৎ্পাদন করিয়। জ্ঞানপিপাস্থ পাশ্চাত্য 
জাতি মধ্যে নব নব সত্য প্রচার করিতেছে । 
আমাদেরই শিষ্য! মেড'মবল্যাতিটিঙ্বী ও কর্ণেল 
অলকট সাহেব বৎকিঞ্চিং যোগাভ্যান করিয়। 
থিওনফী সম্প্রদায়ের স্থষ্টি করিয়া আবার 
আমাদেরই গুরুর আসনে বদিতে পারিয়া- 
ছিলেন। 

ক্রমে বিষরান্তরে অনেক দূরে আসিয়া 
পড়িয়াছি, এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণে 
এবৃন্ত হই। মৃত্যু সময়ে কর্মান্থসারিণী 
চিন্তাই যে মনুষ্যকে বিভিন্ন যোনিতে লইয়! 
যায়, তাহার দৃষ্টান্ত শ্বব্ূপে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 
জড়ভরতের প্রস্তাবটা বলিব। 

মহারাজ ধন্মাত। ভরত রাজ্যনুথ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক বানপ্রস্থ ধর্্মাবলগ্ধনে কৃচ্ছু 
সাধন করিতেছেন। একদ। তরত গণও্কী 
নদীতীরে গায়ত্রীধ্যান-মগ্ন । এমন সময়ে 
সিংহনাদ-সন্তম্্া 'জল-পানোগ্ভতা পূর্ণগর্ভ। 
হরিণী লন্ফ প্রদানে জলগর্ভে নিপতিতা। 
ভয়ে ও উঞ্চজ স্থান হইতে পতনে হরিণীর গর্ভ- 
শ্রাব হইল। হুযিণী নদী সন্তরণ করিতে করিতে 
মৃত্যুমুখে নিপতিত । গর্ভ-নিঃস্যত মুগ শিশুকে 
জলে খাবি খাইতে দেখিয়া! রাজা তাহাকে 
উদ্ধার পূর্বক সঙ্গেহে পালন করিতে লাখিলেন। 


নব্যভারত । [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


মুগ-শিশুর প্রতি অত্যাসক্তি বশতঃ তাহার 
জপ তপের অন্তরায় হইতে লাগিল। প্রবল 
মমতা মৃতা সময়ে তাহাকে হরিণ-শিশুর 
চিন্তায় শুন্মর করিল। সুতরাং তিনি মৃত্ার 
পর হরিণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্ত 
পুর্বব স্ক্কৃতি বশতঃ তিনি জাতিন্মর হইলেন। 
মাহ জঠরে থাকিতেই - তাহার অধোগতি 
বুঝতে পারিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি 
মাতৃপঙ্গ পরিত্যাগের পর আর হরিণ-সঙ্গ 
করিলেন না। অনন্তর পুলস্ত পুলহাএষে 
তীর্থজলে অদ্ধ দেহ এবং স্থলে অদ্ধ দেহ 
রাখি হরিণ-দেহ বিসর্জন পৃর্বক আঙ্গিরস 
গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের ওরসে অতি কদাকার। 
দেছ্কে জন্মিলেন। তিনি বস্তৃতঃ জড় ছিলেন 
না, কিন্তু জড় প্রকৃতির ভাব ব্যক্ত করিতেন। 
অশেব জ্ঞানের আধার হইয়াও জড়বৎ বুদ্ধি- 
হীনতত। প্রদর্শন করায় লোকে তাহাকে জড় 
বাণয়। ডাকিত। অবশেষে দিন্ধু সৌবীর 
পতি রহ্গণ রাজার যান বাহক রূপে নীত 
হওয়ায় তাহার অগ্তনিগুহিত প্রচ্ছন্ন জ্ঞান- 
প্রত একাশত হইযা(ছল। রাজাও তাহার 
প্রদত্ত তত্বজ্ঞান লাভ করির। সংসার-কৃপ 
হহতে মুক্তি লা করিয়াছিলেন। শ্রীমদূ- 
ভাগবতে মনুষ্য যে স্থাধর বৃক্ষরূপেও পরিণত 
হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে, নিষ্নে 
প্রদ্বশিত হইতেছে । 

ঘক্ষপতি কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব 
নামে পুক্রদ্বর শ্রশ্ধধ্য মদমত্ত হইয়া অগ্সর1- 
গণ সঙ্গে উলঙ্গ দেহে গঙ্গা! সলিলে জল-কেলী 
করিতেছিল। এমন সময়ে দেবধি নারদকে 
দেখিয়। অগ্সরাগণ সসম্ত্রমে গাঞ্জোখান পূর্বক 
বস্ত্র পরিধান করিল, কিন্তু বক্ষ যুবকম্বর 
সেদিকে দৃকৃপাতও করিল না। তদর্শনে 
দেবধি উহাদের মদমত্ততা বুঝিতে গ্রারিয়া 


আশ্বিন, ১৩১৬] 


উহাদের ভাবী কল্যাণের অন্ত. অভিশাপ 
প্রদান করিলেন। নারদ বলিলেন যে, ধন- 
মদান্ধ মন্দবুদ্ধি যুবকত্বয় | স্ত্রী, দ্যৃতও মগ্যের 
অধিকরণক ধনেই তোমাদের এইরূপ তুদ্ধি- 
ংশ জন্মাইয়াছে। এজন্য আমি তোমা- 

দিগকে অভিশম্পাত দিতেছি, জমল অর্জুন 
বৃক্ষরূপে তোমরা এই ব্রজ ভূমিতে থাক । 
অবশেষে উহাদের কাকুতি মিনতিতে প্রসন্ন 
হইয়া বলিলেন, দিবা শত বর্ষান্তে শ্রীকৃষ্ের 
চরণরজঃ স্পর্শে তোমাদের যুক্তি হইবে। 
শ্রীকৃষ্ণের শৈশব সময়ে উহারা মুক্তি লাভ 
করিয়া স্বস্থানে গমন করে। কর্ম্মানুসারে 
জীবের স্থাবর জঙ্গম, উম গতি হইতে 
পারে। উদাহত প্রস্তাবটা অভিশাপের ফল 
ইইলেও,জঙ্জম জীব যে স্থাবব জীবে ও পরিণত 
হয়, তাহার প্রমাণ বটে । 

কর্ষ্মই যেমন জন্ম মৃত্ার নিদান, তেমনই 
কন্মেরও বীজ। কনম্মদ্রনিত ফল ভোগের 
জন্যই পুনঃ পুনং জন্ম মুত্যু 

“ভবায় নাশায় চ কর্ম কর্ত হ 

শোকায় মোহায় সদ। ভয়ায়। 

স্থধায় হুঃখায় চ দেহ যোগ 

মব্যক্ত লিঙ্গং জনতাঙ্গ ধতে ॥ 

শ্রীমদভাগবত। 

জন্ম, মৃত, কম্মকরা, শোক,-মোহ, ভয়, 
স্থখ, হুঃখ প্রকৃতি ভোগের জন্তই জীবকে 
দেহ ধারণ করিতে হয়। বর্তমান জীবনেই 
ভাবী জীবনের বীজ. সংগৃহীত হয়। এক্ষণে 
দেখ! কর্তব্য, এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর 
কারণ ধ্বংস হইতে পারে কিনা ? প্কর্্মণো- 
জ্ঞানং জ্ঞান! মুক্তিঃ।” যে পর্যন্ত রজস্তমো- 
গুণ থাকে, সে পর্য্স্ত আসক্তি নাশ অসম্ভব । 
আসক্তি খাফিলেই যশোলিগ্পা, কামিনী- 
কাঞ্চম ইত্যাদি কাণনার বিষয় খাকিবেই। 


' জন্মীস্তর, কর্ন এবং আত্েক্নতি। 
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“তমব্বজ্ঞানজং বিঙ্কি” তমঃ অজ্ঞানজ, অতএক 
দন্ত, অহঙ্কার, ম্যৎসর্ধ্য প্রভৃতি আত্মার বন্ধন৷ 
সকল ইহাতে নিত্য বর্তমান। কর্ম করিতে 
করিতে সা সঙ্গ, শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ প্রভৃতির 
গুণে ক্রমে ক্রমে সত্বগুণ সঞ্চিত হয়। 
“ত এ সত্ব নির্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ৎ।' 
সখ সঙ্গেন বগ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চাঁপম ॥* 
সত্বগুণ মালিন্য বজ্জিত, স্ৃতরাং প্রকা- 
শক এবং অনাময়, ইহা হইতে বিশুদ্ধ স্থুখ' 
এবং জ্ঞান জন্মে। মেঘরাশি বিদুরিত হইলে, 
যেমন ক্র্যারশ্মি প্রকাশিত হয়, অন্ধকার 
দূরে পলাকুন করে, তেমনি, সন্বগুণ রূপ 
সুর্যের তেজে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। 


তথন ছুঃখ থাকে না, কেবলি আনন্দ । সুরা 


জীবের জন্ম মরণঞজনিত কষ্ট আর ভূগিতে, 
হয় না। সব্বগুণে কামন! বিনষ্ট হয়, মুতরাধ 
সানব তখনি নিষ্ষাম কর্ম করিতে অধিকারী 
হয়। 
“কারেন মনসা বুদ্ধ কেবলৈরিন্দিয়ৈরপি 
যোগিনঃ কর্ম কুব্বস্তি সঙ্গ: ত্যক্কাত্ম শুদ্ধয়ে। 
যুক্তঃ কম্মনফলংত্যন্া শান্তিমাপ্োতি নৈষ্টিকীং 
অধুক্তঃ কামকারেণ ফলেসক্তে৷ নিবধ্যতে ॥ 
শরীর, মন ও বুদ্ধি দ্বারা এবং কর্ম্াভি- 
নিবেশ-রছিত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ষোগিগণ আত্ম- 
শুদ্ধির জন্য কর্ম করিয়! থাকেন। তাহার! 
সর্বথা কর্খ্রফলাসক্তি পরিহার করিয়া কর্ম 
করেন। ব্রক্ষযোগ-যুক্ত ব্যক্তি কর্মফল 
ত্যাগ করিয়া অনাদক্ঞ ভাবে কর্ম করিলেও 
্রহ্মনিষ্ঠ। হইতে উৎপঞ্না শাস্তি লাভ করেন। 
অযুক্ত ব্যক্তি কামনা-প্রবৃত্তি জন্য ফলাসক্ত 
হইয়৷ নিয়ত বন্ধন প্রাপ্ত হয়। জিতেস্ট্রিয় 
ব্যক্জি বিবেক-যুক্ত মন দ্বার! সর্ব কর্ম ত্যাগ 
করিয়। নবদ্ধার বিশিষ্ট পুরবৎ দেহে স্বয়ং কর্ধা 
না করিয়! এবং না করাইয়। স্খে নাস 


$ 


ক 
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করেন। ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন 
নাই, কর্্দফলও শৃষ্টি করেন নাই, এবং 
কর্মফল স্ংযোগও কৃষ্টি করেন নাই। 
জীবের শ্বভাবই কর্তৃত্বাদি রূপে, প্রবস্তিত 


' হইয়া! থাকে |, শ্বভাবের এরূপ স্বাতন্ত্য না 


থাকিলে মানব জীবন পপ্ত জীবন্ন হইতে 
কোন অংশেই শ্রেষ্ঠত। লাভ করিতে পাঁরিত 
না। “অহঙ্কার বিমূড়াত্মা কর্তংমিতি, মন্ততে” 
অহঙ্কার-বিমুড় ব্যক্তি আপনাকে কর্ত। মনে 
করিয়াই বদ্ধ হয়। মানবের কর্তৃতাঁভিমান 
ন1 থাকিলে তাহার পাপ পুণ্যও থাকে না| 
যশঙ্কর কি অধশস্কর কোন কার্ধ্য করিলে 
তাহার জন্ত তাহার প্রশংসা কি নিন্দার 
কোন অপেক্ষাই থাকে না। ঈদৃশ মানৰ 
সদৃচ্ছা লাভ, সন্তষ্ট-শীত"গ্রীক্মাদি ছন্বাতীত 
হন। তাহার নিকটে সিদ্ধি আসিনি, স্ব 
সমান হইয়া যায়। 

অহংজ্ঞানই অক্ঞানতা বা! মায়া। অহং 
ব্ঞান রূপ অজ্তানতা-মেঘ অন্তরিত হইলে 
নির্মল জ্ঞান-ভাস্কর প্রকাশিত হন। তখন 
সর্বভূত্তই তাহার নিকট সমান, আত্মা হইতে 
অভিন্ন। বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গোঁ, 
হস্তী, কুকুর, বিড়াল, চণ্ডাল প্রন্ভুতি সবই 
এক। এরপ সর্বত্র সমদর্শী মানবের শোক 
মোহাদি থাকে না; কেবল আনন্দ, কেবল 
শাস্তি । ইহারই নাম মুক্তাবস্থা। আত্ম! সর্ব- 
বিধ বন্ধন-মুক্ত হইলেই জীব মুক্ত হইলেন। 
"তদ্থ্ধয় স্তদাত্মান স্তশলিষ্টাস্তৎ পরায়ণাঃ, 
গচ্ছন্তয পুনরাবৃত্তিং জ্ঞান নিধূ্ত কলমবাঃ॥ 

সেই পরমাত্মায় ধাহাদের নিশ্চয়াত্মি ক! 
বুদ্ধি আছে, দেই পরমাত্মায় যাহার চিত্ত 
আছে, সেই পরমাত্মায় ধাহারা স্থিতিলাভ 
করিয়াছেন, সেই পরমাম্মাই ধাহাদের পরম 
প্রতি, এবং জ্ঞানঘার ধাহাদের পাপ বিধৌত 


নব্যতারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ওষ্ঠ সংখ্যা 


হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিই মুক্তিলাভ করেন। 
তাহাদিগকে আর পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রেশ 
পাইতে হয় না।. মুক্তি সন্ধে শাস্ত্রে এত 
কথ আছে যে, বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে 
তাহাতেই একখানি পুস্তক হইয়! পড়ে। সংক্ষেপে 
মুক্তি সথন্ধে আরও গুটিকতক কথ। বলিব। 

১ মুক্তি চতুর্রিধ,সালোক্য,-সামীপ্য, সার্‌প্য 
এবং সাধুজ্য ব। নির্বাণ। শুমদ্ভাগবত' 
মতে সার্টিও একপ্রকার মুক্তি। সুতরাং 
উক্জমতে মুক্তি পঞ্চবিধ। সালোক্য ভগ- 
বানের সঙ্গে এক লোকে বান, সামীপ্য তৎ- 
সমীপে বাস, সারপ্য তদ্রুপ রূপলাভ কর।। 
সাযুজ্য তাহাতে যুক্ত হওয়া। অর্থাৎ জলে 
জল মেশার ন্তায় একত্বপ্রাপ্তি। সার্টি সমান 
এশ্বরধ্য মম্পন্ন হওয়া । মুক্তি জ্ঞানীর বাঞ- 
নীয়, ভক্তের নয়। কন্মা স্বর্গ, জানী মুক্তি, 
এবং ভক্ত নেবার প্রার্থী । 

“সালোক্য সার্টি সারপ্য সামীপ্যত্বৈকমপ্যুত। 

দীয়মানং ন গৃহৃন্তি বিধামৎ সেবনং জনাঃ ॥ 
ঈশ্বরাবতার শ্রীমৎ কপিলদেব তাহার 
মাতা দেবহুতিকে কহিক়াছেন--মমি ভক্তকে 
প্রাগুক্ত পঞ্চবিধ ভক্তি প্রদান করিলেও 
আমার সেব। ভিন্ন এ সকল মুক্তি তীহাদের 
বাঞ্ছনীয় নয়। সকামকন্ী স্বর্গ, রাজত্ব, 
ক্ষমতা হত্যার্ণি প্রার্থনা করেন। সুতরাং 
তাহাদের আত্মার বন্ধন মোচন হয় না। 
কর্্মযোগী স্বর্গলাভান্তে পুণ্যঞ্ষয়ে আবার 
মর্ত্যে অপবর্তিত হয়। রাজত্ব ভোগাদ্িরও 
শেষে পুণ্যক্ষয়ে সাধারণাকস্থা প্রাণ্ড হইতে 
হয়। শ্যতরাং এ সকল অনিত্য ফল ভক্ত 
বা জ্ঞানী বাঞ্চ। করেন ন1। শ্রীকষ্ণ শ্ীমান 
অর্জুনকে কহিয়াছেন-- ৃ 
সাংখ্যযোগং পৃথগবাল।ঃ প্রবদস্তি নন পণ্ডিঃ চা 
একমপ]1শ্থিত; মম্যগুতযোর্বিন্দতে ফল$1:. 
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বালকগণই জ্ঞানযোগ ও- কর্মযোগকে 
পৃথক্‌ মনে করে। অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান- 
গণই ভেদদর্শন করে। জ্ঞানিগণ ছুইটীকে 
একই মনে করেন। একটী আশ্রর করিলেই 
উভয়ের ফল লাভ হর। 
প্ৰর্ণ্য কর্ময়ঃ পশ্তে দ কর্ম্মনি চ বর্দায়ঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ রুম্ন কর্মবিৎ ॥ 

ধিনি কর্মে অকর্্ম অর্থাৎ জ্ঞান, এবং 
অকর্ন্ে অর্থাৎ জ্ঞানে কর্ম দর্শন করেন, 
তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, এবং তিনিই প্রকৃত 
যোগী ও কন্মীকর্ম তত্বজ্ঞ। নিষ্ষাম কর্্মও 
জ্ঞানে সমান ফল। অহং জ্ঞানশূন্ত হইয়। নিষ্কাম 
ভাবে কর্ম করাও যা, কর্মসংন্তান করাও 
তাই। কিন্ত এতদুতয়ের মধ্যে স্বন্থ বর্ণ- 
শ্রমান্থ্যায়ী নিষ্াম কর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপা- 
দিত হুইয়খছে। 
“কাম্যানাং কর্ম নাং হা লং সন্নযাাসং কবয়ে। বিছুঃ 
সর্বকর্থ ফলত্যাগং গ্রান্থৃস্ত্যাগং বিচক্ষণ ॥« 

পণ্ডিতের! কাম্যকর্থ্বের যে স্তাস অর্থাৎ 
ত্যাগ, তাহাকেই সন্ন্যাস বলেন। এবং সমস্ত 
কর্মের যে ফল ত্যাগ, তাহাকেই ত্যাগ বলিয়। 
থাকেন। গাহ্‌স্থাশ্রমে থাকিয়াই সন্াস 
হইতে পারে। কিন্তুসে বড় কঠিন সংযম। 
বিড়ালের সম্মুখে মা ছধ থাকিবে, অথচ 
বিড়াল তাহাতে দৃকৃপাতও করিবে না। 
জনক, অন্বরীষ, ভরত, ভীম্ম প্রভৃতি এইরূপ 
কর্্দমযোগী ও কর্ধমন্লাপী। সংপার ধর্ম 
সকগ ধর্দের শ্রেষ্ঠ, কিন্ত ইহার যাজন সর্ব্যা- 
পেক্ষা কঠিন। চারিদিকে এরলোনের বস্তব 
অথচ প্রলুন্ধ হইতে হইবে না। পধর্্তারথন্ত 
কামন্ত যত্র যোগে হযোগিনাম্” এই ধর্থে 
অযোগী ব্যক্তিগণেরও ধর অর্থ এবং কামের 
যোগ ' অবস্থিত। অন্ত অ্রিবিধ আশ্রমীই 
সংসারী লোকের দ্বারা জীবিত থাকে । গৃহ, 


জন্মান্তর, কর্ম এবং আক্বোম্নতি 
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পালিত জীবজন্ত যতি সন্গ্যাসী সকলেই গৃহীর 
প্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করে । দান,”ধ্যান, 
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, ক্ষুধিতে অন্ন, বস্ত্রহীনে 
বস্ত্র, পীড়িত ওঁষধ, অজ্ঞানিকে জ্ঞান গৃহীর 
ধর্ম । সুতরাং গৃহীর কণ্তব্য অনেক, দায়িত্বও 
মনেক। অনাপক্ত চিত্তে সমস্ত কার্যযসম্পন্ন 
কারতে পারিলেই তিনি মহাপুরুষ । 

জ্ঞানে বা নিষ্ষাম কর্মপাধনে যেমন 


আত্মার বন্ধন মুক্ত হয়, ভক্কিতেও তেমনি। 


ভক্ত ভক্তিবলে সেবার অধিকারী হইয়া ভগ- 
বানের পান্লিধ্য লান্ড করিতে পারেন। এমন 
কি, তাহার পার্দ পর্য্যন্ত হইবারও অধিকারী 
হইতে লক্ষম হন। 

তক্তই ভগবানের সমধিক কৃপাঁভাজন হই- 
বার অধিকারী । উদ্ধব, অঞ্জু, তীম্স, হনুমান, 
নক, অন্বরীষ, ভরত, অন্তু, যুধিঠির, 
নারদ, শুকদেব, ব্যান, গ্রহলাদ, ঞব প্রভৃতি 
সাধু মহাজনগণ ভক্তিবলে ভগবানকে পাইয়।- 
ছেন। ভগবানকে পাওয়াই ভক্তের লক্ষ্য । 
ভক্ত সাধন বলে তাহাকে লাভ করিয়া অনস্ত 
স্থখণান্তি লাভ করেন। ভক্ত সাধুজ্জ মুক্তিকে 
দ্বণা করেন। উহা জলে জল মিশার ন্যায়, 
তাহাতে জীবের সুখ কি? চিনি হইলে চিনির 
কে স্থথখ? কিন্তু খাইতে পাইলে সুখ আছে। 
তাই ভক্ত সেই প্রাণকান্তকে পাইবার জন্ঠ 
সমস্ত জীবন ব্যাকুলভাবে তাহার অন্বেষণ 
করেন। তাহাকে না পাইলে ভক্ত যখন 
আর বাচেন না, দিবানিশি হা হুতাশ* করিয়া 
বেড়ান, তখন ভক্তবংসলের কপ! হয়। তিনি 
দর্শন দ্রিয়। তাহাকে রক্ষা, করেন। তাহার, 
আবার পর্য্যস্তও পালন করেন। ভগবানের 
নিকটে ভক্তের আবার সরলগ্রাণ শিশুর. 
আবদারের স্যায়। “তাহা! কেবল বিশুদ্ধ ভাল 
বাপার আবার।- তাহার সমস্ত ভালবাস! 
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ভগবানে নিবন্ধ। পার্থিব সমস্ত ভালবাসাকে 


কেন্দ্রীভূত করিষা ত্র পাদপন্মে মর্পণ করিয়া" 


'হেন। 
“মমপিতা মম মাত। মমেয়ং গৃহিণী গৃহং। 
এবংবিধ মমত্বং যদ সমোহ ইতি কথ্যতে ॥ 

আমার পিতা, আমার মাতা, আমার 
গৃহিণী, আমার গৃহ ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুতে 
যেঁমমত্ব, তাহাই মোহ। তক্তের এই অমত্ব 
থকে না। ভক্ত দমস্ত মমত্ব ভগবানেই অর্পণ 
করেন। এই মমত্বাতিশয়ে তিনি আত্মবিস্থৃত 
হইয়! যান। আবার অভক্ত মমত্বাতিশয়ে মোহ- 
পাশ বদ্ধ হইয়! পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর বশীভূত 
হয় । কেবল মাত্র ভগবানের নাম জপ 
কীর্ভুনেই জীবের কন্মপাশ হিন্ন হর। ব্রহ্ম 
ভল্লিদাস ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি দিবা- 
নিশি তন্ময়চিত্তে কৃ নাম জপিতেন। তিন 
ক্ষ নাম তাহার দৈনিক নিরম ছিল। নামের 
সঙ্গেই তিনি বর্তমান। ঘিনি তাহার নাম 
করেন,তিনি তাহার নঝববিধ। ভক্তিহ করেন। 
নামের মহাজন হরিদান যেরূপে দ্রেহঠ্যাগ 
করেন, তাহ। অনি আশ্চর্য । তিনি জনা- 
জীর্ণ শরীরে নামের সংখ্যা পূণ করিতে 
পারেন না, তাই দেহভ্যাগ্ে. অভিলাষী। 
চৈতন্য প্রভু কাত্তণীর। লইয়া উপস্থিত। 
হরিদাস অঙ্গনে বসিয়! প্রভুর চরণযুগল বক্ষঃ- 
স্থলে ধারণ পূর্বক অনিমেষ নয়নে তার 
বদন.কমলের দিকে তাকাইগ্া রহিলেন। 
চারিদিকে বেড়া কীর্ভন চলিতে লাগিল। 
এমন সময়ে হরিদান আত্মকে উৎক্রামণ 
করিয়।৷ দিলেন। হ্বেচ্ছানুসারে এমন ভাবে 
ক্রিদাযের মত ভক্ত ভিন্ন আর কে আয্মোৎ- 
ক্রামণ করিতে পারেন? ভক্তই হউন, কি 
জ্ঞানীই হউন, ধাহাপ্ব মারার বস্বন ছিন্ন হই" 
কাছে, তিনিই মুস্ত। মুক্ত 'ব্ক্তিকে আর 


নধ্যভারত | 


1 সগুবিংশ খণ্ড ষ্ঠ সংখ্যা । 


জন্ম মরণ ক্লেণ ভূগিতে হয় না। আজ কান 
মানবচরিঝ্ের এত পরিবর্তন খটিয়াছে যে, 
মুক্তি কথাটা বড় কাহারও চিস্তার বিষয় 
নয়। 'কেবল বাহ্‌ লইয়াই সকলে ব্যস্ত, 
কাজেই পারমাথিক চেষ্টা দিন ধিনই কমিয়! 
আসিতেছে । মামবের উন্নতি বলিলে কেহ 
আধ্যাত্মিক উন্নতি বুঝেনা । বাহ্োন্নতিই 
এখনকার উন্নভি। এতন্বারা ধর্মবলের 
হীনত। ও পাশববলের উতৎকর্ষই সাধিত 
হইয়াছে । 

জীব জথতে এত বৈষম্য দেখি কেন? 
কর্মফলই কি ইহার কারণ নম? একজন 
রাজ! হইয়। কোটা কোটী লোকের দও- 
মুণ্ডের কর্তা হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে 
এ কোটী কোটী পোককে স্থ্খন্বচ্ছন্দত। 
দান করিতে পায়েন। আবারু ইচ্ছা করিনে 
অত্যাচারে ঘোরতর উৎপীড়িতও করিতে 
পারেন। আমরা ৩৭ কোটা ভারত-সন্তান 


নিত অশ্রজলে এই পুণ্যভূমিকে বিধৌত 


ফরিঠেছি কেন? কেন ৩০ কোটা মানৰ 
মুষ্টিষের গৌরক্গের ভোগ্য বস্ত মধ্যে পরিগণিত 
হওত শোষণ-যন্ত্রে বিশুক্ষ হইয়। হাহাকার 
করিতেছি? কেন' গৌরাঙ্গের সবুট চরণা- 
ঘাতে কৃষ্ণাঙ্গের প্লীহা বিদীর্ণ হয়? কেন 
তুর্গচন্ত্র সান্যাল সুশিক্ষিত সন্ত্রান্ত বংশীম্ব 
সাধুশীল ব্যবহারাজীব হইমাও চোর দ্্য- 
দিগের সহিত একত্র কার! যন্ত্রনা ভোগ করি- 
য়াছিলেন? হিন্দুশান্ত্রে পে এ সকলই কর্ম 
ফল। কোটা কোটা ভারত-সন্তানকে কেন 
এরূপ কর্মফল ভূগিতে হয়? আমাদের 
চক্ষে যিনি পবিত্র দেবোপম-চরিত্র, শ্বদেশ- 
হিতৈষণারূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়া ধিনি 
দ্বেশবাসীর ভি পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য, 
তিনি কেন বিবিধ প্রকার লাঞ্ছিত, মপমা- 
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নিত ও দণ্ডিত হইতেছেন? . ইহা কিরূপ 
কর্মফল? এ গুরুতর পমশ্তার সমাধান 
মানব-বুদ্ধির দুরত্ডেয়। তবে ইহ! সত্য. যে, 
ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব-কলঙ্ক নাই। কিরূপ 
কর্মফলে একটা বিরাট জাতি পদমদ্দিত 
হইতেছে, তাহ! অনির্দেগ্ত |. তবে সার্বজনীন 
কাপুরুষত1 যে একটী বিকর্থ, তাহার সন্দেহ 
নাই। 

চারিদ্িকেই বৈষম্যের খেলা । ব্যাপ্ত 
শুগালকে, শৃগাল বিড়ালকে, বিড়াল মতস্তা- 
দিকে, তাহারা আবার তদপেক্ষা হূর্বলকে, 
ধরিয়৷ ভক্ষণ করে। মানুষ আবার সমস্ত 
ইতর জীবের উপরেই প্রভূত্ব বিস্তার করি- 
তেছে এবং বহুবিধ জীবের প্রাণ হনন করিয়! 
উদ্র-পুত্তি করিতেছে । মানব মধ্যেও ঘোর- 
তর বৈষম্য । কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শৃদ্র, কেহ 
মেথর, কেহ ধনী, কেহ পথেরঃকাঙ্গাল, কেহ 
প্রভূ, কেহ ভৃত্য, কেহ রাজা, কেহ প্রজা 
ইত্যার্দি। ধাহার সাম্যবাদী, তাহার! একবার 
জগতের এই বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখুন, সাম্যই স্বাভারিক কি বৈষণ্যই স্বাভা- 
বিক। ঈশ্বরে দয়াময়, মঙ্গলময়,সমদর্শী ইত্যাদি 
বিশেষণ দেই ; যদি কর্মফল ঠেলিয়া ফেলি,তবে 
সমস্তই বিপধ্যন্ত হইয়া যায়; তিনি বিধম 
পক্ষপাতী হুইয়া পড়েন। তাহ! হইলে 
তাহাকে ভক্তি করিবার কিছুই থাকে না। 
বস্ততঃ ঈশ্বরে ওরূপ দোষারোপ করা যাইতে 
পারে না। শরীক অঞ্জুনকে বলিয়াছেন-_ 
'সমোহহুং সর্ধভূতেষুনমে দ্বেয্যোহস্তিন প্রস্পঃ 
যে. ভজন্তিতুমাৎ ভক্ঞ্য। ময়িতে তেষু চাপ্যহং ॥ 

আমি সর্বভূতে সমান। কেহ আমার 
ঘ্বেও নাই, কেহ প্রিপ্নও .নাই। যে ভক্তি 
পূর্বৃক আমাকে ভজন করে, আমি তাহাতে 
এবং সে আমাতে বর্তমন্। 
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জন্মাস্তর, কর্ম এবং আত্বোন্নতি | 
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তবে এ বৈষম্য কেন? এনিজকত কর্মফল । 
"লালনে তাড়নে মাতুর্ণাকারুণাং যথার্ভকে। 
তদ্বদেব মহেশন্ত নিয়ন্তগুণ দোষয়োঃ ॥" 

ম। যেমন পুত্র কন্তাকে পালনও করেন, 
দোষ দেখিলে তাড়নও করেন, নিয়ন্তা 
ঈশ্বরও, তেমনি, তাহার সন্তনগণকে গুণ 
দৌোষান্ুরূপ পুরস্কার ও দণ্ড দিয়া থাকেন। 
তাহাতে তাহার দয়া ভিন্ন পক্ষপাতিত্বের 
গন্ধও নাই। 

পৃর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,কর্ম্ম ব্রিবিধ--প্রালন্ধ, 
সঞ্চিত ও আগামী । জন্মগত বৈষম্য প্রালন্ধ 
কর্মজঅনিত। কেহ জন্মান্ধ, কেহ জন্ম-বধির, 
কেহ কুষ্টগ্রস্ত, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, 
কেহ বলবান, কেহ ছৃর্বল, কেহ বুদ্ধিমান, 
কেহ নির্বোধ, এ সকলের মূলে কি সুবিচার 
না অবিচার? আন্তিক মুক্তকঠে বলিবেন, 
স্থবিচার ! স্থবিচার ! 

মানুষ স্ব স্ব প্রাকৃসঞ্চিত ফর্্মশফলে যেরূপ 
বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, দৈহিক শক্তি প্রভৃতির বীজ 
লইয়া! জন্মগ্রহণ করে, শিক্ষা, সঙ্গ ও কর্ম 
গুণে তাহার পরিবর্তন হইয়া ষায়। মানুষের 
অহংজ্ঞান (আমিত্ব বোধ) আছে। এই 
অহং জ্ঞানই কর্ম-প্রয়োজক। বাহার অহং 
জ্ঞান নাই, তাহার শুভাশুভ সমস্ত বর্মাই 
বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর জীব হইয়াও 
পৃর্ধিবীর বাহিরে । যিনি কর্ম করেন, গুভা- 
শুণু কর্মজনিত উন্নতি, অবনতি, স্থখ ছুঃখ, 
পাপ পুণা, সমস্তের ফল তাহাকে ভোগ 
করিতে হয়। সাধনার তারতম্যান্ুসারেই 
ফলের তারতম্য। কর্মের ফল কতক বর্- 
মান ন্ীবনেই ভোগ করিতে “হয়, কতক বা! 
আগামী জীবনে । এই কর্দের বৈষম্যেই 
জীব জগতে বৈষম্য ঘটিয়া থাকে । কর্মফলে 


৷ মানুষ ইতর জীব হর, আবার ভোগাস্তে 


« বিশেষণে ভূষিত করেন। 


৮৫১০ 


মন্নষ্যত্ব লাভ করে। দেবত! হইব! ভোগাস্তে 
পুনর্ধ্বার মন্ত্য-গতি প্রাঙ্ত হয়। বিশ্ব সংসা- 
রের লমস্ত বৈষম্য ও :বৈচিত্রা এই বর্মফল- 
মূলক। . ] 
জড়বিজ্ঞান*বাদী বলিবেন, মনুষ্য তাহার 
পিতামাতার 'বুদ্ধি, প্রকৃতি ও শক্তি 
লাভ করে। তাহার বৈষম্যেই মানুষের 
বৈষম্য হয়। তাহার পর নিজকত কর্্মানু- 
সারে তাহাদের মধ্যে অধিকতর বৈষমা 
ঘটয়৷ পড়ে। সন্তান তাহার পিতা মাতার 
ব্যাধি প্রাপ্ত হয়, আবার এরূপ প্রাকৃতিক 
নিয়মানুসারে দোষ গুণেরও অংশ ভাগী হয়। 
ইহাতেও কর্মফলের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার 
কি প্রয়োজন ? আমর! নাস্তিকের প্রশ্নোত্তর 
- প্লিতে প্রয়াস পাইব না, কেননা সে বিচার 
স্বতন্ত্র প্রকার। যাহার আস্তিক, তাহার! 
ঈশ্বরকে দয়াময়, মঙ্গলময়, হ্ঠায়বান ইত্যাদি 
স্বতরাং তিনি 
'স্তামার পি বুদ্দোর ঘাড়ে দেন না, ইহাও 
স্বীকার করিবেন। পিতা উপদংশাদি রোগে 
পীড়িত ছিলেন,পুত্র কেন বিনা দোষে জন্মকাল 
হইতে পিতার পীড়ার অংশ-ভাগী হইবে? 
একের পাপে অন্যের দগুনীয় হওয়া স্ুবিচার- 
সিদ্ধ নয়। অবনত বুঝিতে হইবে, পুত্রের 
কর্ম দোষে দণ্ড ভোগের জন্যই এরূপ পিতার 
ওরসে জন্মিতে হইয়াছে । এইরূপ সর্বত্রই 
জন্মগত ও কর্মগত বৈষম্যে জগতে ঘোরতর 
বৈষমোর সৃষ্টি করিয়াছে। প্রালব, সঞ্চিত 
ও আগামী এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলে মাঁনব 
কখনও তিধ্যগ, জাতি, কখনও স্থাবর জীব, 
কখনও মন্থষ্য এবং কখনও দেবতা হইতেছে। 
ভোগে শক্তির থেলা। : যেখানে শক্তি 
সাঁধন। নাই, সেখানে ভোগ তিষ্টিতে পারে 
মা। লালসার আত্যন্তিকতা মানুষকে পণ্ড 


মব্ভারত। [সন্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 1 


হইতেও অতি নিকষ্ট-স্বভাব ও ভয়ঙ্কর করিয়! 
তুলে। তাই কত চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, 
সতীধন্ম-নাশ প্রভৃতি পাপাচরণ হুইতেছে। 
বলী তুর্বলের উপর আধিপত্য করিতেছে, 
বিনাশ করিয়া! তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিতেছে। 
এখানেও এ কর্মফলেই এক অপরের ভক্ষ্য। 
ভগধান্‌ শক্তির এই লীলা সর্ধভূতে নিগৃহীত 
করিয়। বিস্ময়কর বৈচিত্র্য উৎপাদন করত 
চরাচর বিশ্বের রক্ষণ পালন করিতেছেন। 
আজকাল একদল লোক আছেন,যাহার! 
বৈষম্য রাখিতে অনিচ্ছুক।. এই বৈষম্য 
বিনাশের চেষ্টা বাতুলল তা মাত্র। কতকের লক্ষ্য, 
জাতিভেদের প্রতি । তাহার! ব্রাঙ্গণ চণ্ডাল 
সকলকে এক সমান্তরালের মধ্যগত করিতে 
চান। তাহার! বলেন, বর্ণাশ্রম মানব-স্থষ্ট। 
মানব মকলেই সমান, এক পরম পিতার 
সস্ভান, সুতরাৎ সকলেই সকল বিষয়ে 
তুল্যাধিকারী। কেনই বা শ্রেণী বিশেষকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! তাহার চরণে মস্তকাবনত 
করিব? কেনই ব1| একজনকে রাজা বলিয়া 
তাহার অধীনতাশৃঙ্খলে বন্ধ থাকিব? 
আমর! তাহাধিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর 
শগাল ও ব্যাদ্রকে ভঙ্গ ভক্ষকরূপে সৃষ্টি 
করিলেন কেন? এ বৈষম্যে যদি ঈশ্বরের 
পক্ষপাতিত্ব থাকে, তবে ত্রাহ্গ। শুদ্ধ স্থপ্টিতে ও 
তাহাই মনে করিবেন। যদ্দি প্রাগুজ সৃষ্টিতে 
পক্ষপাতিতা না থাকে, তবে ব্রাহ্মণ শুর স্ৃষ্টি- 
তেও নাই। যদি বলেন, বর্ণবিভীগ মানব- 
কৃত) তাহাতো ঈশ্বরকৃত নয়। মানিলাম, 
মানবরুত ) শ্রীকৃষ্ঃ বপিয়াছেন--. 
“চাতুর্বশ্যং ময়] কৃ্টং গুগকর্ণ বিভাগশঃ | 
আমিই গুণ এবং কর্মবিভাগান্সারে চারি 
বর্ণের স্থষ্টি করিয়াছি। ইহ। যদি ঈশ্বরোক্তি 
না হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। আমাদের 


আশ্বিন, ১৩১৬] 


বক্তব্য এই যে, বর্ণাশ্রমিক বিভাগান্থপারে যে 
 উচ্চনীচ আছে,তাহাতো ঈশ্বরের অজ্ঞাত নয়, 
তবে জানিয়। শুনিয়া! তিনি একজনকে ব্রাহ্মণ 
কুলে, অন্তজনকে শুদ্রকুলে স্থ্টি করিলেন 
কেন? অবন্তই ইহার মূলে বৈষম্যের বীজ 
, কর্মফল কিমান । ব্রাঙ্গণ বিষ্তা ও তপো 
গুণে শ্রে্ঠ। এখন ক্রমশঃ সেই গুণহীন 
হইয়! আপনা আপনি পুর্ব্বগৌরব-চ্যুত হইতে- 
ছেন। এক কর্শ্মফলেরই বিধিধ প্রকার লীলা 
খেলা । ইহাতে বৈষম্যই যে স্বাভাবিক এবং 
অপরিহার্ধ্য, ইহ। বুঝা যাইতেছে । 

এক পিতার পাচ পুত্র পৈতৃক ধনে তুলা1- 
ধিকারী হইল। কেহ সর্বস্ব বিনাশ করিয়া 
ফেলিল, কেহবা চতুণগুণ বৃদ্ধি করিয়া! তুপিল। 
এরূপ ঘটনা সর্বত্রই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। 
লাইকারগাস্‌ প্রঙ্গাবৃন্দের সমস্ত ধন সমভাগে 
বিভক্ত করিয়! দিয়াছিলেন । লৌহখণ্ড মুদ্রা 
রূপে ব্যবহৃত হইত) অল্পদিন মধ্যে আবার 
বৈষম্য ঘটিয় গেল। 
“গুচীনাং শ্রীমত1ং গেহে যোগন্রষ্টোই ভিজায়তে। 
অথব। যোগিনা মেব কুলে ভবতি ধীনতাং। 
এতদ্ধি ছর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং | 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অক্ুনকে কহি- 
তেছেন--কণ্মযোগী মরণান্তর পবিভ্রচেত। 
ধনীর গৃহে অথবা! ধীমান কর্দখ্বযোগীর গৃহে 
জন্ম পরিগ্রহ করেন। মানবের ধনীর গৃহে 
জন্মাপেক্ষা সাধুচরিত্র যোগীর গৃহে জন্মলাভই 
ছুলভ, স্থুতরাঁং সমধিক বাঞ্চনীয়। ধনীর 
গৃহে জন্মিলে পুনঃ পতনের সম্ভাবন। খুব বেশী। 
ধর্মপ্রাণ যোগীর গৃহে জন্মিলে সে আশঙ্ক! 
থাকে না। উত্তরোত্তর তাহার আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সম্ভাবনাই সমধিক । মন্ুন্তমাত্রেরই 
শ্রেষ্টজন্ম লাভের জন্য সাধন কর কর্তব্য । 
সাধনার তারতম্যেই জন্মের তারতম্য । যাহার! 


জন্মাস্তর, কর্ম এবং আত্মোক্নতি 


৩৩৬. 


কেবল শিক্পোদর-পরায়ণ, কামিনী-কাঞ্চন 
সেবাই যাহাদের. সমস্ত জীবনের কার্য, 
তাহার পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিষ্। 
ছঃখই ভোগু করে। শুদ্ধচিত্তে ভগবত্তজন ও 
ঈশ্বরার্পিত. কর্মদ্বার ক্রমে কন্মণাশ ছিন্ন হয়। 
চিত্তশুদ্ধি না হইলে পাপের বীজ নষ্ট হয় না। 
পাপের বীজ নষ্ট না হইলেও কন্মপাশ ছিন্ন 
হয় না,.স্থতরাং পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণ। ও হুঃখ- 
ভোগ অনিবাধ্য । 

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, বুধিষ্টির, ভীম্ম, জনক, 
অন্বরীষ, ভরত প্রভৃতি প্রাতঃশরণ্য বর্দ- 
যোগিগণ কর্ম্মবলেই জ্ঞান ও ভক্তির উচ্চচুড়া 
লাভ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
মানুষ কর্ম গুণে দেবত্ব ও পশুহ্ব উভয়ই প্রাপ্ত 
হয়। স্বর্গ ও নরক কর্ম্মেরই ফল। 

হিন্দুশান্ত্রে স্বর্গ ও নরকের ছবি চিত্রিত 
হইয়াছে। স্বর্গ পুণ্যাম্মার, নরক পাপীর বাস- 
স্থান। আমরা এই পৃগিবীতেও স্বর্গ ও নর- 
কের চিত্র দেখিতে পাই। তবে কি শ্বতন্ 
স্বর্গ নরক সম্ভবে না? স্বর্ণ নরক কথাট৷ কি 
ভিত্তিহীন ? 

বিখ-নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের অনন্ত স্যপ্িতে কত 

প্রকারের জীব-লোক আছে, কে বলিতে 
পারে? আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর মতি- 
রিক্ত কোন জীব জগতের তত্ব অথগত নহি। 
এমন কত কোটী কোটা জীব-জগত বর্তমান। 
ইহার মধ্যে আমাদের অপেক্ষা উন্নত ও হীন 
কত প্রকার জীব মাহে,তাহার ইন্নত্ত। করাই 
অসম্ভব। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহার এক 
জগতের জীবকে অন্ত জগতে প্রেরণ করিতে 
পারেন না, কি করেন না-_ইখাও যুক্তিসিদ্ধ 
নয়। দেবতা মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব- 
যোনি। যে জীব-লৌকে স্তাহাৰের বা, 
তাহাই দেবলোক ব! শ্বর্গ। পুণ্যাত্মাদের 
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সেই দ্ুখময় গ্বর্গে বাস হওয়া অসম্ভব কি? 
পুরাণে হ্বর্গ সপ্ঘদ্ধে অনেক বিবরণ বর্ণিত 
আছে।' সমস্তই কর্নার স্য্টি, এরূপ প্রগ- 
জভ বাক্য বলা আমাদের স্ার সন্ীর্ণ জ্ঞানীর 
পক্ষে বাতুলতা | রাজা! দশরথ দেবদ্রোহী 
অনস্থুরদের সঙ্গে যৃদ্ধ করির্নাছেন। অঞ্জুন 
ইন্দ্রের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়া- 
ছিলেন। নারদার্দি খবিগণ শ্বর্গ হইতে 
পৃথিবীতে এবং পৃথিবী হইতে স্বর্গে গতায়াত 
করিতেন। এরূপ তভূরি ভুরি কথ! পুরাণা- 
দিতে দৃষ্টিগোচর হয়। স্বর্গের স্থখকারিতা 
সম্বন্ধে বুল পরিজ্ঞাত বাকা রামায়ণ মহা- 
ভারতাদি অতুল্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থে বিদ্যমান। 
কর্মমগুণে ইন্দ্র এই স্বর্গস্থ দেবগণের রাঁজা। 
বর্গ আবার সপ্তলোকে বিভক্ত,_তৃ, ভৃব, 
£, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য। ইহারই মধ্যে 
ইন্ত্রলোক, ব্রহ্গলোক, বৈকুণ্ঠ লৌক হওয়া 
সম্ভব। এতৎ সম্বন্ধে বাহুলা বর্ণনা অপ্রা- 
' সঙ্িক। তবে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিলে 
ঘে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ জীব-লোক গমনের 
অধিকারী হইতে পারে, তাহাই মাত্র উদ্দেশ্য | 
নরক এরূপ ছুঃখ পূর্ণ কোন অপরিজ্ঞাত 
জীব লোক হওয়া অসম্ভব নয়। পুণ্যাত্মার 
অন্ত সুখময় ভূবনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে 
পাপাত্মার জন্য ছুঃখময় নরকের অস্তিত্ব অস- 
স্তবকি? পুরাণে চতুরশীতিঃ প্রকার নর- 
কের ভীষণ চিত্র চিত্রিত আছে। সে যাহা 
হউক, এ পৃথিবী হইতে স্থখময় এবং ছুঃখময় 
ভুবন যে থাকিতে গ্তারে, তাহা কোন মতে 
যুক্তিধিরুদ্ধ বল! যাঁয় না। 
পরী ও ভূত যোনির কথা সর্ব দেশেই 
| আধাহমানকাল প্রচলিত ॥ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞ!- 
নিকগণ এবিবরে যথেষ্ট গবেষণ! করিয়াছেন। 
ইহাদের কো পর্য্যন্ত তোল। হইতেছে।, 


নব্যভারত |. সপ্তবিংশ খণ্ড; ওষ্ঠ সংখ্যা । 


কিছু দিন হইল, পাবনার রণজিৎ লাহিড়ী 


নামে একজন উকীল তাহার সন্ত্রীক ফটো 


তুলিতে তাহার মৃতা৷ স্ত্রীর মুর্তি ই সঙ্গে উঠিয়া 
যায়। তিনি কলিকাতায় গিয়৷ অনেকানেক 
শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ও বাঙ্গালীকে তাহ! দেখাইয়!- 
ছেন। এ একটা অদ্ভূত ঘটন|। মহারাজ দশরথ 
সীতা দেবীর অগ্নি পরীক্ষা; সময়ে দেবগণ সহ 
তথায় আবিভূতি হইয়াছিলেন । রাম লক্ষমণকে 
আলিঙ্গন ও রাম সীতাকে উপদেশ দিয়া" 
ছিলেন। এত দিন এ সকল লোকে বিশ্বা্ 
কৰিত না, কিন্ত আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণ বিশ্বান করেন অন্ত আমরাও বিশ্বাস 
করিতে শিখিয়াছি। আমি স্বচক্ষে পরীর 
কার্যকলাপ দর্শন করিয়া! বিস্মিত হইয়াছি। 
আক্রান্ত স্ত্রীলৌকটার মস্তক আমার জানুর 
উপরে । কিল, ঘুষি, চপেটাঘাত, গলা 
টিপিক়া! ধর! ইত্যার্দি বিবিধ 'প্রকারে প্রহার 
চলিতেছে, শব শুনিতেছি, কিন্ত প্রহ্র্তাকে 
দেখিনা । এ বিবরণ সবিস্তারে লিখিতে গেলে 
অনেক হইয়া পড়ে, তাই ক্ষান্ত থাকিলাম। 
তবে এই সুক্ষ শরীরী জীব-যেনি যে মানবা- 
সআ্বারই বিপরিণতি, তাহার আর সন্েহ নাই। 
জড় শরীরধারী, মানুষ যাহা কিছু করিতে 
পারে, এই অশরীরী যোনিও তাহা সবই 
পারে। পরস্ত মনুষ্য হইতে ইহাদের শক্তি 
অনেক বেশী। মানুষের অনেক অসাধ্য 
সাধন. করিতে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি- 
য়াছি। ধাহার অনির্ববচনীয় -সষ্টি-চাতুর্যে এই 
অনন্ত বিশ্বরন্াণ্ড নিয়ন্ত্রিত, তাহার সৃষ্টি 
রাজ্যে কত কি অত্যন্ত সৃষ্টি পদার্থ বর্তমান, 
কষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহা নির্ণয়ে অনমর্থ। 
পরিমিত-বুদ্ধি মনুষ্য বিজ্ঞান বলে বস্ততত্ব 
অবগত হইয়া! মাজ কাল নিত্য নুতন আবি- 

ফরণ দ্বারা জগংকে দুদ্ধ, করিতেছে। বার 
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শক্তিতে এই ব্রহ্মার. উৎপত্তি, স্থিতি ও 
ধ্ংস হইতেছে, প্রতোক ত্য কন্ততে ধার 
অসীম জ্ঞান, অপরিজ্ঞয় কৌশল :ও অপার 
মহিমা বিরাজমান, তাহার স্ষ্টি-চাতুর্য্য যে 
কত গুরুগম্ভীর জ্ঞানের পারিচারক, তাহ! কে 
নির্ণয় করিতে পারে ? 
আমর! যে গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্যতাঁ 
লাভ করিতে পারিলাম, সুধী পাঠকগণ 
তাহ! বিবেচনা করিবেন । উপসংহারে কর্ম- 
ফল সম্বন্ধে আরও গুটিকতক কথ৷ বলিয়া 
প্রস্তাবের শেষ করিব। 
প্লেগ, ম্যালেরিয়া জবর, ওলাউঠ1, বসন্ত 
প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া এবং যুদ্ধে এক যোগে 
বহুসংখ্যক লোক মৃত্বামুখে প্রতিত হয়। 
দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, রাঁজপীডন প্রভৃতি আধি- 
ভৌতিক এবং আধিদৈবিক ঘটনায় বু 
লোকে ক্রিষ্ট ও মৃতুযারন্থ হয়। বহু লোকের 
অদৃষ্টচক্র একভাবে 'আবন্তিত হয় কেন? এ 
প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদ্দিত হইতে পারে। 
পাপ ব্রিবিধ, শারীর, মানল এবং কর্মজ। 
£খও ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক। অত্যুতৎকট পাপ ও অতযান্নত 
পুণ্যের ফল ইহকালেই অনেক ফলিয়া যায়। 


কমলাকান্ত 
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বাকী ভবিষাজ্জীবনে ভোগ করিতে হয় ॥ 
শারীরিক পাপগুলির ফগ পীড়া ও রাঞ্জ- 
দণ্ডের বারা, ও মানল প্াপগুলি অনুতাপ 
দ্বার ইহজীবনেই ভোগ করিতে দেখ যায়৷ 
পুর্ব্বোস্ত ব্যাপক ছঃখগুলির কারণ নির্দেশ 
করা মানব বুদ্ধির ছুরধিগম্য । এশ্বরিক 
সমস্ত কার্য্যগুলির কারণ অনুভব করিতে 
মানুষের সাধ্য থাকিলে মানুষ দুঃখের অস্পৃষ্ট 
হইত; মানুষের অপুর্ণতাও থাকিত না। 
ধাহার স্থষ্ট একগাছি ছুর্ব্বার রচনা-চাতুর্যয 
দর্শনে বুদ্ধি স্তস্তিত হয়,তাহার কার্যকলাপের 
হুক্মাতিস্স্ তাৎপর্য অবগত হওয়। মানুষের 
পক্ষে অসম্ভব। জন্ম মৃত্যুর অন্তরালে ঈশ্ব- 
রের যে কি লীলা খেলা, তাহ! তিনিই 
জানেন। মানুষের প্রতি তাহার অপরিমীম 
দয়া, অব্যভিচারিণী বিচারপদ্ধাতি, অনন্ত 
মঙ্গলেচ্ছা প্রভৃতি দর্শনে ভক্তিরসাপ্র চিক্তে 
তাহার অর্চনা করা, তাহার আজ্ঞাবহ ভূতোর 
নায় আজ্ঞ। প্রতিপালন করা, নির্ভয়ে 
তাহাকে আত্মসমর্পণ করা, তাহার স্থষ্ট সর্ব- 
ভূতে সমদশিত! ই প্রকৃত মানবত্ব। ইহাই 
আস্মোক্রতি এবং মানব জীবনের চরম 
লক্ষ্য । 
শ্রীজানকীনাথ গোস্বামী ॥ 


শ্কশ্ভলান্াত্ড 1% 


বহুকাল পরে কমলাকাস্ত শর্শ! প্রসন্ন 
গোয়ালিনী সমভিব্যাহারে বঙ্গের রঙলমণ্ে 
নব কলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া, 


তাহার সেই প্রাচীন কীট দপ্তরটা' এক- 
বার নাড়িয় চাড়ির। দেবার ইচ্ছা হইল। 
দেখি, কীটদষ্ট হইলেও, তাশার পত্রে পত্রে, 


*. এ প্রবন্ধ “কমলাকাস্তে'র সমালোচনা! নহে--1090'5 736880155 ০ বডি সনি পথে 


'বগলাকান্তে'র সৌনরধ্য-প্রার্শনের প্রয়াস মা্র। 
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, ছত্রে ছত্রে, এখনও ভাবের রস উচ্ছুদিত 
হুইতেছে--সে রস আস্বাদনে ভাবুক মাহই 
এখনও তন্ময় হইয়। যান । 

[05 0917০5)-শিষ্ক কমলা কান্ত "আফিম- 
গ্রসাদাৎ দিবা,কর্ণ প্রাপ্ত হইয়া” কোকিলের 
“কু-উ”-_ধবনি, ভোমরার “ভেশ-ভোয়ানি* 
পতঙ্গের “চোও-_-বৌও, বিড়ালের “মেও- 
মেও,প্রতৃতি অমানুষী ভাষ। বুঝিতে পারেন, 
এবং মানুষের ভাষাদ্র এরূপ ভাব ব্যক্ত 
করেন যে, তাহ। “মানুষ” মাত্রেরই মন্বম্পর্শ 
করে। তিনি "আ'ফিমের একটু বেশী মাত্রা 
_ চড়াইলে” কখন “সংসার-বৃক্ষে মায়াবৃস্তে” 
. মান্য-ফল ঝুলিয়া থাকিতে দেখেন, কখন 
সংলার-টে'কি শালে নানাগুণের মন্তষ্য-টেকির 
নানা সামগ্রী ভানিয়! বাহির করার পরিচয় 
দেন, কথন বা! স-ভাষ্য উদর-দর্শন রূপ শুত্র- 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার স্ুতীক্ষ সমা- 
লোচনার মুখে কাহারও নিস্তার নাই-_. 
« পুরুষ, রমণী, উকীণ, হাকিম, দেশহিতৈষী, 
পরপ্রত্যাশী, অধ্যাপক ব্রাহ্গণ,বঙ্গীয় লেখক- 
গণ, প্রভৃতি সকলেই তাহার সর্বতোমুখী 
সমালোচনার অধীন। তীহার বিবেচনায় 
বিস্তা- হৃপ্িদাগিনী নহে, কেবল অন্ধ- 
কার হইতে গাচতর অন্ধকারে লইয়া যায়) 
এ সংসারের তত্বঞ্জিজ্ঞাসা কখন নিবারণ 
করে না। স্বীয় উদ্দেশ্ত-সাধনে বিদ্যা কখন 
সক্ষম হয় না। 

বাঙ্গালীর বিদ্যা--ম্বতঃসিদ্ধ,তজ্জন্ত লেখা 
প্লড়। শিখিবার প্রয়োজগ নাই,--গ্রন্থ লিখিতে, 
'সংবাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। 

স্ত্রীলোকের বিস্তাঁ-কখন আধখ।ন! বৈ 
পুর! দ্বেধিতে পাওয়া! যা না। নারিকেলের 
মালার স্ভার তাহা বড় কাজে লাগে ন!। 

লিপিব্যবসায়ী-_ঙাহার লিখিত প্রবন্ধ 


নব্যভারত। [ সগতবিংশ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


অন্তরকে পড়িয়া শুনাইতে বড় ভালবাসেন, 
আরে বাক্তি তাহ! বদিয়। শুনে, তাহার 
নিতান্তই বশীভূত হয়েন। 

বঙ্গদেশের লেখকগণ-_তেঁতুল-বিশেষ। 
নিজের সম্পত্তি খোলা আর মিটে, বিস্তু হুগ্ধ- 
কেওসম্পর্শ করিলে দধি করিয়! তোলেন। 
গুণের মধ্যে অশ্ন--তাও নিকৃষ্ট) একগুণ-- 
নীরম কাষ্ঠাবতার--সমালোচনার আগুনে 
পোড়েন ভাল! অমন কুপামগ্রী আর সংসারে 
দেখিতে পাওয়। যায় না। 

দেশী হাকিমেরা1--পৃথিবীর কুম্মগু। 
অনেকগুলি রূপে ও কুম্মাগড, গুণেও কুম্বাও। 
তৰে তাহ! দেশী নহে-_বিলাতী কুম্াণ্ড। 
[ কিন্ত স্ুপ্ক, কি অকা'ণ পক, তাহা চক্র 
বন্তা মহাশয় কিছু বলেন নাই ।] 

দেশহিতৈষীএ দল-_-ঠিক যেন শিমুল ফুল। 
ফুল যখন ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় 
শোভা,--বড় বড়, রাঙ্ষ। রাঙ্গা, গাছ আলে 
করিয়৷ থাকে । কিন্তু নেড়া গাছে মত রাঙ্গ। 
ভাল দেখায় না-_-একটু একটু পাতাঢাকা 
থাকিলে ভাল দেখাইত। ফুলে গন্ধমাত্র 
নাই--কোমলতা মাত্র নাই--কেবল"' বড় ঝড় 
রাঙ্গ। রাঙ্গা । ফলেও বড় লাভ ঘটে না) 
অন্তর্পঘু ফল--রৌদ্রের তাপে ফট করিয়া 
ফাটিরা উঠে, তাহার ভিতর হইতে খানিক 
তুলা বাহির হুইয়। বঙ্গদেশময় ছড়িয়। পড়ে! 
তাহারা মনে করেন, ঘ্যানধ্যানানির চোটে 
দেশোদ্ধার করিবেন-__সভাক্ষলে ছেলে বুড়া 


জম! কারয় ঘ্যান্ঘ্যান্‌ করিতে থাকেন। 


বাহসম্পদের পূজা-কল্পে তাত্রশ্মশ্রুধারী 
ইংরাঁজ নামে খধিগণ পুরোহিত $ 2৫৩00, 
517010-পুরাণ এবং 1111]-তন্ত্র হইতে 
এ পুজার নন্ত্র পড়িতে হয়। এ উৎসবে এ 
ইংরেজী সংবাদপত্র সকল: :ঢা-ঢোল* 


আঁশ্থিন, ১৩১৬ 1 


বাঙ্গাল! সংবাদপত্র কাসীদার? শিক্ষা এবং 
উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে 
ছাগবলি। এ পুজার ফল ইহলোকে ও 
পরলোক অনন্ত নরক । 
আজকাল পললিটিক্সের খরত্রোতে পড়িয়া 
বাঙ্গালীর অবস্থাবিপর্যায় ঘটিয়াছে,_-1০1)- 
01071) [0110/র নিন্দাবাদে দেশের মধো 
বিলক্ষণ দলাদলি বাধিয়াছে ;--কমলাকাস্ত 
চক্রবর্তী বহুদিন পর্বে তৎসম্বন্ধে আপন মত 
ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঘোর 
[1০906181০-- তিনি বলিয়াছেন, “আমাদের 
ইচ্ছা! পলিটিকৃন্‌্__কিন্ত বোবার বাক্চাতুরীর 
কামনার মত & * * (উহা) হান্তাম্পদ। 
(বাঙ্গালী জাতির) পলিটিক্স নাই। “জয় 
রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গে! !*_ ইহাই 
তাহাদের পলিটিকৃন্। তগ্িন্ন অন্ত পলি- 
'টিস্‌ যে গাছে ফলে, তাহার বীর্জ এদেশের 
মাঁটীতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। % * * 
পলিটিকৃন ছুই রকমের--এক কুকুর জাতীয়, 
আর এক বৃষগ্গাতীয়। অন্মদ্েশীরগণের 
মধো অনেকেই কুকক,রের দলের পলিটিক্যাল ।” 
ূ 909০11151) নামে আর একটা কথ! 
আজ-কাল অন্মদ্দেশে শুনা হাইতেছে। 
মাজ্জর-রূপিনী 59০18154র সাহিত্য তর্ক 
প্রসঙ্গে চক্রবর্তী মহাশয়, অনেক দ্দিন হুইল, 
তাহার কিঞ্চিং আভাষ শুনাইয়! গিয়াছেন। 
বিড়ালী কমলাক্]ন্তকে বলিতেছে-_ 


“আমারদিগের দশ! দেখ-:আ'হারাঁভাবে 
উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃ্মান * * * দাত 
বাহির হইয়াছে, জিহবা! ঝুলিয়া পড়িয়াছে, 
অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি--"খাইতে 
পাই না। আমাদের কাল চামড়া দেখিয়! 
দ্বণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস মাংনে 
আমাদের কিছু অধিকার আছে। *** 
আমাদের রুষ্ণচণ্খ্ব, শুক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ 


কমলাকণস্ত । 


ধ্বনি গুনিয়। তোমাদগের কি ছুঃখ হয় ন? 
তোমার পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা 
কি প্রকারে জানিবে ?* * * আমার মত 
দরপ্রের দুখে কাতর কে হইবে? **% 
তেল! মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির 
রোগ-দরিত্রের ক্ষুধ! কেহ ধুঝেনা। যে 
খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জঞ্ত 
ভোজের আয়োজন কর--আর যে ক্ষুধার 
জ্বালার বিনা আহ্বানেই তোমার অগ্ন 
থাহঞা। ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড 
কর। চোরের ও আহে, নর্দয়তার কি 
দও নাই? দরিধরের আহার-সংগ্রহের দণ্ড 
আছে, ধনীর কাপণ্যের দণ্ড নাই কেন?” 


এই বিড়ালীর বিতর্কে কমলাকান্ত শন্মাকে 


পম্চ,ৎপদ হইতে হইয়াছিল। 

উকীল-কুলের উপর কমলাকান্তের কিছু 
আতিরক্ত উগ্র দৃষ্টি। শেষ দশায়--খোসন- 
বাশ জুনিয়ারের আমলে গ্রসম্ন গোয়ালিনীর 
নোকদ্দধার সাম্য দিতে আনিয। তিনি 
তাহার বিলক্ষণ পারচয় দিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে 
 পুব্বপরিচিতা মাজ্জাগীর নিকটে কুশিক্ষ! 
পাইয়াই ধোধ হয় )তাহাঞ্ একটু ১০০৪- 
1150০ ভাবও দেখিতে পাও বার়। তিনি 
বলিয়/ছেন, “যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে 
চা, হবে কাড়ির। খাইবে। * * * সেকনর 
হইতে বণাঞ্জখানংহ শর্ধযপ্ত পকল ত্করই ইহার 
প্রমাণ । 1২151)0 01 ০910995( যদি একট 
1101) হয়, তবে 11570 06 0০ কি 
একটা 1121/ নয় ?” . 

এ সকল কথ! শুনিয়া কমলাকান্তকে 
নিতান্ত ক্ষিপ্ত বোধ হইত পারে, কিন্ত যখন 
তাহার মুখে শুনি-_-প্প্রীতি সংসারে সর্ব- 
ব্যাপিনী--ঈগরই প্রীতি ।, * * * অনন্ত- 
কাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষা-হদয় তন্ত্রী 
বাঞজিতে থাকুক মনুষা জাতির উপর যদি 


আমার গ্রীতি থাকে, তবে আমি অন্তাস্খ 


৩৩৫ 


০৩৬ 


_নধ্যনারত। [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্া1। 





ড1ই না. /৮ষখন তিনি: বলেন, “পরের জন্ত 
আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের 
অন্ত কোন মূল নাই ;*--যখন তিনি আকুল- 
কে প্রন করেন, “তোমরা এত কল করি" 
তেছ, মন্ুযো মন্ুষ্যে প্রণয় বুদ্ধির জন্ত কি 
একট। কিছু কল হুয় না?*--যখন তিনি 


: উপদেশ দেন, “যদি পারিবারিক স্নেহের 
গুণে তোমাদের মাত্ম প্রিরতা লুপ্ত না হইয়। 
থকে, যা্দ (বাহ্‌. নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত 
মার্জিত ন! হুইপ! থাকে, যাঁদদ আত্ম পরি- 
_স্বারকে ভালবাদিরা তাবৎ মনুষ্য জাতিকে 
ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা 
বিবাহ করিয়াছ । * * * যদ্দি বিবাহ-বন্ধনে 
মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষপাধন না হইল, তবে 
বিবাহের .প্রয়োজন নাই। * * * বরং 
মঞ্যাজাতি ইন্্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী 
হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে গ্ীতি- 
শিক্ষা না হর, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই ।৮-__ 


' তখন তাহাকে মানব-জগতে একজন আদর্শ 


পুরুষ বলিয়া বোধ হয়, মহাগুরু জ্ঞানে তাহার 
উদ্দেশে বারবার প্রণিপাত করি। 

তারপর কমলাকাস্তের সেই একটী মাত্র 
সঙ্গীত-সমালোচন1। বাঙ্গাল! ভাষার সেই 
মোহ্মন্ত্র শুনিয়া ভাবুক কমলাকাস্ত বলিয়া- 
ছিলেন, এই গীত “কখন ভুলিতে পারিলাম 
না) কখন ভুলিতে পারির ন1।* আজ 
আমরাও (বোধ হয় সমস্ত বঙ্গবাসীৰ সহিত 
 এরক্ককণ্ঠে) বলিতে পারি, প্রসন্ন গোয়াপিনীকে 
তিন্নি মেই গীতের ফেব্যাখ্য। শুনাইয়! গিয়া- 
ছেন,তাহা! কখন ভূলিতে পারিলাম না,-.কথন 
ভুলিতে পারিব না। সেই বিশ্বব্যাপিনী 
মানবগ্রীতিই শ্রী গীতের মৃলমুত্র_-”মনুষ্য 


মন্ুয্যের জন্ত হুইয়াছিল।. এক হৃদয় অন্তের 


সবদয়ের জ্ত হইয়াছিল সেই হদরে হাদযে 


সংঘাত, হদরে হয়ে মিলন, ইহা মনুয্যজীব- 

নের সখ । ইহজন্মে মমযাহদয়ে একমাত্র 

তৃষা-_অন্ত হৃদয়কামন1। (তাই) মনুষ্য 

হৃদয় অনবরত হদয়াস্তরকে ডাকিতেছে-- 
এসে এদো বধু এসো 1” 

“নুখহীন, আশাহীন, উদ্দেস্তশৃন্ত, আকা- 
জ্কাশূন্ত” কমলাকান্ত ভাবিতেছেন,' "আমি 
কেন দিবন গণিব ?” পরক্ষণেই বণিতেছেন, 
প্গণিব। আমার এক ছুঃখ, এক সন্তাপ, এক 
ভরসা আছে। * * * যেদিন বঙ্গে হিন্দু 
নাম লোপ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে দিন 
গণি। * * কহার! কত গণিব!? দিন 
গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে 
বত্র হর, বংগর গণিতে গণিতে শতাব্দী 
হয়, শতার্ধীও ফিরিয়। ফিরিয়া সাত বার গণি 
কই 

“অনেক দিবসে, মনের মানসে 

বিধি মিলাইল, কই?” 

বাহ! চাই, তাহ। মিলাইল. কই? এঁক্য 
কৃই? বিগ্ভা কই? গৌরব কই? শ্রীহ্র্ষ 
কই? ভট্টনারারণ কই? হলায়ুধ কই? 
লন্মণ সেন কই? আর কি মিলিবে না? 
হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের 
মিলিবে না 1” 

“স্থখের কথায় বাঙ্গালীর অধিকার নাই -. 
কিন্ত ছুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত 
গভীর, যতই হ্বদয্পবিদারক হউক না কেন, 
তাহ! বাঙ্গালীর মর্শোক্তি।”--তাই বাঙ্গালী 
কমলাকাস্ত নৈরাশ্তজনিত মন্দ্ববেদনায় আক্ষেপ 
করিতেছেন,--“আর বঙ্গতৃমি! তুমি কেন 
মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় তেন আমি 
হার করিয়া কে পরিতে পারিলাম না? 
তোমায় যদি কে পরিতাম & * * তোমার 
স্বর্ণের আপনে বসাইয়া, হৃদয়ে" দোলাইয়া, 
দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউক্কোপে, আমে" * 
রিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, তুমি স্ামায় - 
কি উজ্বল মণি।* রর 

"্যাহার নষ্ট স্থথের স্থতি জাগরিত হইলে 





কার্তিক, ১ ৩১৬ ] 





সুথের নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার স্থথ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। (কিন্তু) 
যাহার সুখ গিয়াছে,স্থাথের নিদর্শনও গিয়াছে, 
_ঁধু গিক্াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে-_ঘেই 
ছঃখী অনপ্ত ছুঃখী।” সেই অনন্ত দুঃখের 


আবেগে চিরছ্ঃখী কমলাকান্ত বলিতেছেন,-- 


“আমার এই বঙ্গদেশের স্কুখের স্বৃতি আহছ-_ 
নিদর্শন কই? দেবপাল দেব, লক্ষণ সেন, 
জয়দেব, শ্রীহর্ষ, প্রয়াগ পর্যন্ত রাঙ্জা, ভার- 
তের মধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি--এ সকলের 
শ্বতি মাছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে 
পড়িল, কিন্ত চাহিব কোন দিকে? সে 
গৌড় কই? * * * আধ্্য রাজধানীর 
চিহ্ন কই? অর্যোর ইতিহাস কই? জীবন- 
চরিত কই? কীত্তিকই? কীত্তিন্তন্তকই? স্ুথ 
গিয়াছে, সুখ-চিহ্ৃ ও গিফাছে ?--বিঁধু গিয়াছে, 
রন্দাবনও গিরাছে _চাহিব,কোন্‌ দিকে ঃচাহি- 
বার এক শ্মশান ভূশি আছে,__নবদীপ।* * * 
বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শাশান- 





ভূমি(র) পপ্রতিচাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র; 


পল্লীগ্রামে বেড়িয়া অদ্যাপি দেই কলধোত- 
বাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন 
গঙ্গাকে ডাকিয়া! জিজ্ঞাসা করি--তুমি আছ, 
সে রাজলক্ষ্ী কোথায় ? যাহার প। ধুয়াইতে, 
সেই মাতা কোথায় ? তুমি যাঁহাকে বেড়িক়া 
বেড়িরা নাচিতে, সেই আননরূপিণী 
কোথায় ? ভূমি “যাহার জন্য সিংহল, বালী, 
আরব, ন্ুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া! ধন বহন 
করিয়া 'আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? 
তুমি বাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপপী 
সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্যাশালিনী কোথায় ? 
তুমি ধাহার প্রপাদী ফুল লইয়! এ স্বচ্ছ হৃদয়ে 
মাল। পরিতে, সে পুষ্পাঁভরণ কোথাক্ন? সে 
রূপ, নে প্রথর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ ? 
বিশ্বাসঘাতিনি ! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর 
কলকগ্গ তরতর রবে মন ভুলাইতেছ ? বুঝি, 
তোমারই অতলগর্ভ মধ্যে সেই লক্ষ্মী ডূবিয়া- 
ছেন-_বুঝি, কুঁপু্্গণের আর মুখ দেখি- 
বেম না বলিয়া ডুবিগ়্াছেন। * * * 
যি গঙ্জার অঙুল জলে ন| ডুবিলেন, তবে 
আমার সেই দেশলক্ষী ৫কাথায় গেলেন ?” 
| ৪৩ নট 


কমলাকান্ত | ৩৬৭ 





শেষ কথ --কমলাকান্তের পুর্গোৎসব |” 


অহিফেন সেবনে বিকৃতমস্তিষ্ক কমলাকাস্ত 
সপ্তমী পুঞ্জার দিন কুহক দেখিলেন,_-তিনি 
দিগন্তব্যাপাঁ কালশ্োতে নিতান্ত নিঃসহায় 
এক ভাসমান-_ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে কাতর" 
কে ডাকিলেন,__-"কোথা মা! কই আমার 
মা? কোথানর় কমলাকান্ত-গ্রন্থঠি বঙগ- 
ভূমি! এ ঘোর কাল মমুড্রে কোথায় 
তুমি ?” তক্তবংসলা মা ভক্তের মনোবঙ্থ৷ 
পূর্ণ করিলেন--তীহাকে দেখা দিলেন। 
কমলাকান্ত চিশিলেন--“দিগভুজা, নান 
গ্রহরধ-প্রহারিণী, শক্রমন্দিনী, বীরেন্দর- 
পৃষ্ঠবিহারিণী__দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, 
বামে বাণী বিগ্যা বিজ্ঞ।ন-মু্তিময়ী, সঙ্গে বল- 
রূপী কার্জিকেয়, কার্ধ্যসিদ্ধিরূপী গণেশগ- 
“এই সপ্তমীর শারদীয় প্রতিম1*--"এই 
আমার জন্মভূমি”--“এই ন্ুবর্ণময়ী বঙ্গ- 
প্রতিমা 1” তখন তিনি প্রতিমার পদতলে 
পুপ্পাঞ্জলি দিয়া আবার আকুল স্বরে ডাকি- 
লেন _প"্সর্বমঙ্গলমঙ্গল্ে ! শিবে! সর্বার্থ" 
সাধিকে! **% * এসো মা, গৃহে এসো ।” 
কিন্তহায়! মা আর শুশিলেন না সেই 
অনন্ত কাপসমুদ্রে সেই প্রতিমা! ডুবিল !” 
তখন যুক্তকরে সজল নয়নে কমলাকান্ত 
আবার ডাকিতে লাগিলেন-_ 


“উঠ মা থিরগ্মরি বঙ্গভূমি ! উঠমা! 
এবার স্থসস্তান হইব, সতখপথে চলিব-_-- 
তোমার মুখ রাখিব । উঠ মা, দেবি দেবানু- 
গৃহীতে ! এবার আপনা'ভুলিব-_ভ্রাতৃবংসল 
হইব, পরের মঙ্গল সাধিব--অধর্শ, আলন্যঃ . 
ইন্ড্রিয়াভক্তি ত্যাগ কিব--উঠ মা, এক! 
রোদন করিতেছি, কাদতে কাদিতে চক্ষু 
গেল মা! উঠ উঠ মা বঙ্গজননী !” 


"মা উঠিলেন ন1”--আবাহনের মুখেই 
বিসর্জন ঘটিল-_হাঁয় ! আর উঠিবেন নাকি 1” 


_ কমলাকাস্ত-কাঁজ্ষিত এই .মাতৃচরণো- 
দেশেই সন্তানেব দল গাহিয়াছে__“বন্দেমাত- 
কস!” কমলাকান্ত ও সনম্তানসম্প্রদায় যে 
এক মায়ের সন্তান_-অতঃপর ইহার আর 


নধাভারত . | সপ্তবিংশ খখ, "ম সংখ্যা । 


কাহাকেও পরিচয় দিতে হয় না। বদ্ছিম 

চন্দ্রের সমস্ত গ্রন্থ নষ্ট হইলেও; এক “কমলাঁ- 

কাস্ধ'ই তাহাকে অমর করিয়! রাঁখিবে 1 
শ্রীপাচকড়ি ঘোষ। 


'বিধষার একাদশীর উপবান। 


:. 'জ্যোষ্ঠ মাসের দিন, অধ্যাক্ক কাল, মস্তকো- 
পরি নিদাঘের প্রচণ্ড হুর্ধ্য অগ্নিকণার -্তায় 
প্রখর কিরণ অজস্র বর্ষণ করিতেছে। "দারুণ 
গ্রীষ্মে তৃষ্ণায় প্রাথ আই ঢাই করিতেছে। 
একাদশী তিথি, নিঠাবান্‌ ব্রাঙ্ষণ উপবাসী 
আছেন। তবে তার পিপাস। শান্তির জন্ত 
ডাবের সুশীতপ জল, সুমিষ্ট তরমুজ, মিছরির 
সরবৎ পেয়। আর এঁ আধিব্যাধি-ক্রিষ্া বৃদ্ধা 
বিধবা নিদাধের ছুর্বিসহ পিপাসায় ছটফট 
করিয়া মরিলেও একাদশীর (দিন বিন্দুমাত্র 
জল পাইবে না। 'ইহাই গুনিতে পাই 
শাস্ত্রের নিয়ম। তুমি পুরুষ , একাদশীর দিন 
বৃচ্ছা জল পান করিম! পিপাসা শাস্তি 
করিতে পারিবে _ শাস্ত্রীয় অনুকল্পের দোহাই 
দিয়া লুচি, সন্দেশ, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি 
বছবিধ রসনা-তৃপ্তিকর ভঙক্ষাদ্রব্য আক 
উদরসাৎ করিবার কথ! ছাড়িয়া দেও। আর 
তুমি নবমবর্ষীয়া বিধবা বালিকা, অথব৷ 
অশীতিপর বৃদ্ধ। বিধব1, পিপাসায় মুতকল্প 
হইলেও, বিন্দুমাত্র গঙ্গা জলে পরিগুফ রসন] 
সরস করিতে পারিবে না! 

এই ছুরস্ত গ্রীন্ের দিনে পণ্ড, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ সকলেরই পিপাসার জল মিলিল, 
স্-মিলিল না কেবল এই হতভাগ্য বঙ্গদেশের 
বিধব! রমণীর ভাগো। চাতকের আর্তন্বরে 
অচেতন মেধও ধারিবর্ষণে বিরত থাকিতে 
"পাতিল না, কিন্ত-হায়, বিধবার আর্ম্বর় ত 


কেহ শুনে না! হে ইন্দ্র! তোমার আকাশে 
বজেরকি এতই অভাব হইয়াছে ষে, এই 
শান্্রকারগণের মন্তকের জন্ত একটাও নাই? 
যাহারা এই নারকী শাস্ত্রের প্রণেতা, কিনব 
যাহার শাস্ত্রের এরূপ গহিত অর্থ করিয়া 
লেকের পাপ সঞ্চয়ের মহায়তা করিতেছে, 
অথবা শাস্ত্রের একৃত মম্ জানিয়! গুনিয়াও 
যাহারা দেশাচারের বশবর্তী হইয়া! এই নিঠুর 
নিয়মের অনুমোদন করিতেছে, সেই ভ্রান্ত, 
হদয়হীন ব্যবস্থাপকগণের মস্তক বজে চূর্ণ 
করিয়া তোমার রাজধর্ম্ের মহিমা অক্ষ 
রাখ। দেব, আর ত সহে না! 

আমাদের এই একটা বিষম রোগ-_ 
যে রোগ আমার্দের সমস্ত. অনর্থের মূল এবং 
ব্রাহ্মণের অধঃপতনের সুনিশ্চিত কারণ যে, 
বালক যেমন “জুক্তুর” নামে ভয়ে আতঙ্কে 
অজ্ঞান হয়, আমরাও তেমনি, শান্ত্রশব কর্ণ- 
কুহরে প্রবেশ মাত্র হতজ্ঞান হই। আমাদের 
বিশ্বাস,শান্ত্র দেবতার সৃষ্ট -_-জগং সৃষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে হিন্দুর সমুদয় শাস্ত্র স্থষ্ট হইয়াছে; 
সুতরাং এই শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায় 
আছে। বাস্তবিক শাস্ত্র কি তাই? শান্তর 
কি সত্যসত্যই, দেবতার রচিত-_মানুষের 
রচিত নহে? এই শোচনীয় অধঃপতনের 
দিনে কে বলিয়া দিবে_শান্্র কি এবং তাহার 
উদ্দেস্ত ও বক্ষ্যই বাকি? নিজে শান পড়ি 
নাই এবং পড়িবার, ক্ষমতাও রাখি না, তবে 


কার্তিক, ১৩৩৬] 
কেমন করিয়! তত্বনির্ণয় হইবে? যে পড়ি- 
পাছে, তাহার কথা শুন। তাওগুনিবে না; 


আমি প্সটীক” ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত নহি, এই 
অপরাধে আমার কথায় অনাস্থা করিবে। 
আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর নির্ভর করিয় 
এত লাঞ্চন! পাইতেছ, সেও তোমার ভাল 
হুইল!! এই রোগই ত তোমার সমস্ত অন- 
ধের মূলীভৃত কারণ। যদি বুঝাইলে বোঝ ত 
তোমার এত ছুঃখ হইবে কেন? বালককে 
শত বুঝাও যে “জুজু* অবাস্তবিক ও কান" 
নিক, ইহা হইতে ভয়ের কোন কারণ নাই, 
বালক কি তা শুনে? বালক “জুভু” নাম 
শ্রবণ মাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়ে । 

এখন দেখা যাউক, হিন্দুধর্ম ও ধর্্শান্ত 
বলিলে কি বুঝী। যে কর্মের অনুষ্ঠানের 
মনুষ্যত্বের সম্যক স্ফপ্তি ও বিকাশ হয়,তাহাই 
মন্ুষ্যের ধর্ম) আর যাহ! মনুষ্যের উন্নতির 
প্রতিকূল--যাহাতে উন্নতি-শোত বাধা 
প্রাপ্ত হয়--তাহা অধর্্থ। মন্বাদি মহবিগণ 
লোক-হিত ও সমান রক্ষা একমাত্র লক্ষ্য 
করিয়! বর্ণাশ্রমের বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মের 
উপদেশ দিয়াছেন। এই মহধিগণোপদিষ্ 
ধর্মই হিন্দুধর্ম) এবং যে গ্রন্থে ইহার 
উপদেশ আছে, তাহাই হিন্দুর ধর্মমশান্ত্। 
এই স্থানে আর একটী কথা বলিয়া রাখা 
উচিত মনে করিতেছি। শাস্ত্র ষে অপরি- 
বর্তনীয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যখন 
দেখিতেছি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমশাস্ত্ 
প্রচলিত ছিল, তখন ইহ। অবস্তা স্বীকার্ধ্য যে, 
তত্তৎসময়ের জন্ত তণৎশাঙ্ত্র উপযোগী ন! 
হওয়ায় নূতন শাস্ত্রের আবশ্তক চারা 
ব্থাঃ 2. 
"তে তু মানবোধর্শ স্ত্রোতায়াং গৌতমঃ 
দাঁপরে শঙ্খলিখিত্ডো কলৌ পরাশরঃ স্তৃতঃ ৮ 


বিধবার একাদশী উপবাস 


ত৩৯ 


অভিনিবেশ সহকারে ধর্মশান্ত্ আলো- 
চনা করিলে-ম্প প্রতীতি হুটবে যে, সমগ্বের 
পরিবর্তনের নিত শাস্ত্রের পরিবর্তন হই- 
যাছে। বর্তমান সময়ে দেশের অবস্থার, 
যে বহুল পরিবর্তন হইয়াছে, একথা বোধ হয় 
কেহই অস্বীকার: করিবেন না। এখন মার 
ক্ষত্রিয়ের হস্তে রাজদণ্ড নাই; ব্রাঙ্গণ আব 
ক্ষত্রিয় রাজার পার্খে বসিয়া প্রজার মঙ্গলের 
পরামর্শ দেন লা। রাজকার্যয, ব্যবস!, 
বাণিজ্য ইত্যার্দি নানাবিধ কর্োপলক্ষে 
আমরা নিত্য নানা বৈদেশিক লোকের 
সংমিশ্রণে আলিতেছি। পূর্ব কালে বর্ণগত 
মে ব্যবসা-পার্থক্য ছিল, এক্ষণে আর তাহা 
রক্ষিত হইতেছে না। ত্রাঙ্গণ শ্লেচ্ছের দাসত্ব 
করিতেছেন। শুদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে বিগ্তা- 
ভ্যাস করাইতেছেন। বৈদেশিকগণের সংমি- 
শুণে ও পরস্পরের স্বার্থের ধাত প্রতিঘাতে 
এবং ধর্মক্ষেত্রে বিভির জাতীয় ও বিভিন্ন 
ধন্মাবল্ী লোকের প্রতিদ্বন্দিতায় যি আমা" 
দের যোগ্যতা ও জাতীয় জীবন রক্ষা করা 
আবশ্ত ক হয়, তাহা হইলে আন্াদের সমাজ- 
নীতির ও জীবন গাতির যথাসম্ভব পরিবর্তন ফে 
নিতান্ত অপরিহার্য, একথা কে অস্বীকার 
করিবে? আজিকার দিনে যেরূপ দগ্ডবিধি 
প্রভৃতি আইন কানুন ব্যবস্থাপিত হয়, 
পুরাকালেও সেইরূপ. মন্থাদি ধর্মশান্ত্-প্রযো- 
জকগণ (].5219186913) ধান প্রণরন করি- 
তেন, অথবা আবশ্ঠ ক মতে প্রচলিত শাস্ত্রের 
পরিবর্তনও করিতেন। খধষিগণ আমাদের 
মত হস্ত পদাদি ইক্ছরিয় বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন-- 
দেবতাও নহেন অথবা এমনি একট! কোন' 
উত্তট জীবও নহেন; প্রতিভাশালী মানুষ 
ব্যতীত" আর কিছুই নছেন। জনসমাজের 
উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লোকের কুবি ধাঁ 


৩8৯ 


অন্ুবিধা, মঙ্গল অমঙ্গল পর্যযালোচন! করতঃ 
বিধিনিষেধ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন । একটা! 
উদাহরণ দিইঃ__. 
মনু, ৫ম অধ্যায়, ১৩০ ক্লক, 

প-.._স্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ।৮ 

মুগ বিনাশকালে কুকুরের মুখ শুচি। 
কুকুরের মুখ সর্বদ1 অপবিত্র, কিন্ত শিকার 
কালে শুচি। তবেই পাঠক দেখুন, আমি যাহা 
বলিতেছিলাম তাহ. সত্য কিনা । শিকারের 
সময় কুকুর মানুষের প্রধান সহায়; কুকুরের 
মুখ সর্বত্র মণ্ডচি বলিলে কুকুরধূত পণ্ড 
পরিত্যাগ করিতে হয়, তাই বিধি হুইল 
*ন্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ।” নতুবা, এই নিয়- 
মের কোন আধাত্মিক তাব নাই এবং ইহ! 
যেমনুর প্রত্যাদেশ বা যোগবল'লহ্ধ নহে, 
তাহা! সহজেই অনুমের়। এইরূপ আরও 
ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 
, ইহাতেও যদি তুমি না বুঝ যে শান্ত আমাদের 


মত হস্তপদাদিবিশি্ই মানুষের রচিত এবং. 


ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ সম্ভবপর, সুতরাং আবশ্তক 
মত পরিবর্তন কর! যাইতে পারে, তবে 
তুমি অধঃপাত যাও, আমার কিছুমাত্র ক্ষে'ভ 
বা ছুঃখ নাই। যে ইচ্ছান্ন আপন মঙ্গল ঘট 
চূর্ণ করিবে,তাহার উপর দেবতা ও মান্ুষ,দক- 
লেই নারাজ। একি সামান্ত পরিতাপের 
বিষয় যে, অন্ুষ্,পচ্ছন্দে বিরচিত সংস্কৃত শ্লোক 
মাত্রেই আমাদের নিকট শাস্ত্র বলিয়। সমাদৃত 


নবাভারত |. 


ূ 


হয়। এবং সেই হত্রান্ত অনুষ্ট,পের উপর 


ভিত্তি করিয়া একবার যে দেশাচার বদ্ধমূল 
হইল, কার সাধ্য আর তাহা। উল্লজ্ঘন বা 
নঙ্কাৎ করে? বুঝিতে পারি না কোন্‌ পাপে 
এই হতভাগ্য দেশের লোক এত হততবুদ্ধি 
হইল? বদি কোন মহাপুরুষ কালিদাসের 
ন্তবারের গার কায়ক্লেশে একটা অন্থ্প 


[ সপ্তবিংশ খু, ৭ম সংখ্যা। 


রচনা করিয়! বলিলেন, এটা খট্টাঙ্গ পুরাণের-_ 
কি এমনি একট। কোন শাস্ত্রের বচন, তকে 
তাহাই মামাকে বাওনিষ্পত্তি না করিয়। 
অবনত মস্তকে মানিতে হইবে । না মানিলে, 
আমি সমাজচ্যুত হইব--আমি অহিন্দু-- 
নাম্তিক--শান্ত্-বিদ্বেষী। এইরূপে আমরা 
্রান্ত দেশাচার ও কুসংস্কারের বশবস্তী হইয়! 
ধম্মের নামে অক্ষয় পাপরাশি সঞ্চয় করি- 
তেছি। সত্যধন্ম ভুলিয়া উপধর্মের যুপ- 
ঝাষ্ঠে, আপন মুখ, শান্তি, পারলৌকিক 
মঙ্গল বলি দিতেছি। দেখিতেছি না, আমু!” 
দের ও দেশের সর্বনাশ হইতেছে। অথব। 
দেখিয়া শুনিয়া ও জাতীন্ স্বভাব বলে তত” 
প্রতিবিধানে একান্ত উদানীন। 
অলেক পময় আমর ধেশাঢারকে শাঙ্ত 
পেক্ষা উচ্চতর স্থান প্রদান করি। কেন? 
দেশাচার বিষয়টা কি? আর্গযে আচরণ 
আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইল, ছদিন পরে 
তাহাই ত দেশাচার বপির়। পরিগণিত হয়। 
আজ তুমি আমি দশজনে বে কাধ্য করিতে 
লাগল(ন, আমদের সন্তানসম্ততিও যদি 
তাহার অনুষ্টান করিল, তবে কালক্রমে তদনু- 
টান দেশাচারে পরিণত হইবে। ধাহার। 
কোন নিদিষ্ট দেশাচার প্রথম প্রচলিত 
করিয়াছেন, তাহাদের কি ভুল হইতে নাই ? 
অথব। হইতে পারে, তদনুষ্ঠান তৎকাপের 
উপযোগী ছিল; কিন্তু তাই বলিয়৷ বর্তমান 
সময়ে যে উপযোগী হইবে, তাহার প্রমাণ 
কি? আরযদি না হয়, তাহ! হইলেও যে 
তদনুষ্ঠান পালনীয়, এমন কথা ত কোন 
শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। দেশ কাল পার 
ভেদে যে শাস্ত্রের বিভিন্নত। হয়, আমর 
একেবারে বিশ্বত হইয়াছি। দেশাচার 
'ুককুর' তয় হইতে মুক্ত. হইতে, না 
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পারিলে আমাদের মঙ্গলের আশা অতি 
বিরল। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শাস্ত্র সমস্ত জগংস্ষ্টির 
সমকালে ব্রঙ্গা কর্তৃক রচিত হয় নাই; 
প্রতিভাশালী খধিগণ লোকহিত ও সমাজ. 
রক্ষার জন্ত সময়ে সময়ে সে সকল বিধি ব্যব- 
গ্বাপিত করিয়াছেন, তান্াাকেই আমরা শাস্ত্র 
বলি। যেশান্ত্ে লোকহিতকর নহে, পরন্থ 
সমাজের অনিষ্টকারী এবং উন্নতির 'প্রত্তিকুল 
ও বিরোধী, তাহা গৃহদেবভ। বধূগণের হস্ত- 
পরিচালিত সম্মার্জনী প্রেরিতা আবর্জনার 
ন্তায় পরিত্যাগ করিব) নতুবা! উন্নতির আশা! 


কর! বিড়ম্বন। মাত্র। 
১17 [15017 01761015105 তদি- 
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বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, বঙ্গ- 
দেশের বাধুষণ্ডলীতে জলীয় বাম্পের আধিক্য 
হেতু ও তেজহানিকর ভাত আমাদের আহার্ধ্য 
হওয়ায় আমর এত হীনবীর্ধ্য এবং কার্যে 
উদ্যামহীন ও উদ্যোগ-পরিশুন্ত। মুসলমান 
সেন! দ্বারে আলিয়। দীড়াইল, রাজ ব্রাহ্মণ 
পুত ডাকাইয়া গণনা করিতে বসিলেম _ 
ব্রাহ্মণ পাজি পুঁথি দেখিয়া বলিলেন যে, বঙ্গে 
আর হিন্দুরাঞ্য থাকিবে না- মুসলমান 
রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রের কথ 
রাজ। দ্বিরুক্তি না করিয়া বিশ্বাস করিলেন 
এবং পলায়ন করিয়। ঘ্বণিত জীবনরক্ষা করি- 
লেন। শাস্ত্রের ভয় আনাদের হাড়ে হাড়ে 
বপিয়াছে। রাজার অট্টালিকা হইতে দরি- 
দ্রের কুটার পর্যন্ত সর্বত্র সমভাবে আধিপত্য 
করিতেছে । কোন শাস্ত্রীয় বিধির অযৌ- 
ক্তিকতা বা অনিষ্টক।রিতা দ্হদয়ঙ্ম করিতে 
পারিলে ও শান্ত্রভয়ে একান্ত ভীত আমা, 
উদ্ামশীলঙ্তা নাই বলিয়া, প্রচলিত মতের 


বিুপ্চে কার্য কিতে পানি না । আমর। শবের 
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ভাক় উদ্যম ও চেষ্টা'বিহীন। আশে ভাসিয়। 
চলিয়াছি, কর্মক্ষেত্রে যেন উদাসীন দর্শক 
মান্র। আমাদের সভায় “গোফখেজুরে” বোধ 
হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। *শবের স্তায় 
 নিম্পন হইয়া থজ্ছ্র বৃক্ষের নিয়ে পড়িয়া 
আছি, একটী সুপ খর্জুর বৃক্ষচ্যুত হইর। 
গুন্ককেশে বাধিয়া রহিল, এমনি চেষ্টাশৃন্ত 
.ষেজিহ্বা সঞ্চালনে গোফের থেজ্বর মুখে 
দিই, এমন ক্ষমতা। নাই। ইহ! ছূর্বল বলি- 
পাই আমর! এত ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি) 
কারণ অবিশ্বাস করিলে যদি সত্যসত্যই ভূত 
_খাকে, তবে ভয়, পাছে ভূত মহাশয় রাগিয়। 
গল৷ টিপিয়। দেন । “ন চ দৈবাৎ পরং বলম্‌* 
ইতি বাক্যে এতই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি 
ষে, পুরুষকার বলিয়া যে একট! কথ! আছে, 
তাক] একবারও মনে স্থান দিই না। আমরা 
শীল্ব মানি-_-আবার মানিও না। যেখানে 
শান্তর আমাদের এই জাতী ছূর্ধলতার অন্ু- 
কুল, দেখানে শাস্ত্র মানি। শাস্ত্রের দোহাই 
দির। আমাদের উদ্যম ও চেষ্টাহীনতার জঙন্ত 
বে স্বাভাবিক আত্মগ্নানি, তাহা হইতে মুক্ত 
হইবার প্রয়াম পাই। ধর্মব্যবসানী ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের নিকট একাদশীর বাবস্থা চাহিলে 
ঠিনি রতুনন্দনের দোহাই দিয়া নিঃনস্কোচে 
বলিবেন যে, নবম ব্ষাঁয়া বিধবা বালিকা 
হইতে অশীতিপর বৃষ্ধা ' পর্যযস্ত নিতান্ত 
অপক্ত বা! প্রাণাস্ত পর্য্যন্ত হইলেও একা- 
দশীর দিন বিন্দুমাত্র গঙ্গাজলে শুক 
আর্জি করিতে পারিবে না । কিন্তু তুমি পুরুষ, 
ভোষার যত ইচ্ছা স্থশীতল জল পান 
করিতে রাধা নাই। আমর! বাঙ্গালী- 
গঙ্ডলিকার জাতি? যাহা শান্তর বলির! 
আমাদের হূর্ঘল ক্বদ্ধে চাপাইবে, আমরা 
নিঃশকে বহন করিব । গর্দাভের সহিয্ঃতা$ 


নবাভারত । [ সপ্তবিংশ খণ্ড, “ম লংখ্যা। 


আমাদের কাছে হারি মানিয়াছে। ধন্ঠ 
বাঙ্গালী, তুমি নিজ হস্তে ন্নেহশালিনী জননী, 
ভক্তিমতী আত্মা ও প্রীতিমরী সহোদর! 
প্রভৃতি বধ করিতেছ ! আর শাস্ত্রের দোহাই 
দিয়া নিজে সাফাই হইতেছ। স্ত্রীহত7া, 
মাতৃহত্যার শুয় উপেক্ষ। করিয়া শাস্ত্র ও দেশা- 
চারের প্রাধান্ত শ্বীকার করিতেছ! কেন 
একবার বলনা, রঘুনন্দনের ( যদি রথুনন্দনের 
এরূপ মত হয়) নারকীয় শাস্ত্র মানি না। 
রঘুনন্দন যে শাস্ত্র হইতে নিজগ্রস্থ সঙ্কলন 
করিয়াছেন, €মই সকল শান্ত্রেকি আছে, 
দেখিব--দেখিয়। যাহা উচিত হয় করিব। 
মন্বার্দি শান্তর ভাসিয়া গেল, এখন রঘুনন্দন 
আমাদের মুগপাতের হর্তা কর্তার পর্দে অভি- 
ষিক্ত হইলেন। | 
ছুঃখের কথ। কি বণিব, রখুনন্দন ত পদে 
আছেন। তিনি প্ডিত ছিলেন, তবে নিতান্ত 
হৃদকুশূন্ত লোক বলিয়! একট। কিন্ভৃত-কিমা- 
কার অনানুধষিক শাস্ত্রের অবতারণ। করিয়া 
ছেন। এ বিষয়ে তিনি কতদূর দোষী, তাহা 
পরে দেখা যাইবে। আপনারা দেবীবর 
ঘটকের নাম শুনিয়াছেন ত ! তিনিও এই 
অধঃপতিত দেশের শ্ত্রকর্তা। মহাকাল 
বল্লালসেন কি অশুতক্ষণেই বঙ্গদেশে কৌলীন্ 
প্রথার স্ত্রপাত কর্রিরা যান। তাহা না 
হইলে বোধ হয় হতভাগ্য দেরীবর তদপেক্ষা 
হতভাগ্য বঙ্গদেশে কুলীনদিগের মেলবন্ধন ও 
তৎসন্বন্বীয় অন্তান্ত হর্নীতি প্রচলিত করিয়া 
স্বদেশের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে 
পারিতেন না। দেবীবর খাষি নন-_ মুনি নন 
_ শান্তার নন, এমন কি সুপণ্ডিতও নন, 
তবে তাহার কথ। গুনিরা নিজের মঙ্গলঘট- 
নিজ চরণে ঠেলিব কেন? তিনি কুলীন- 
দিগের যে মেলবন্ধন, করিয়াছেন, "তাহা, 
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দেশের যে ভয়ানক অমঙ্গল হইতেছে, ইহা 
দেখিয়া গুনিয়াও যে আমরা তত্প্রতিবিধানে 
সচেষ্ট ও যত্ববান হইতেছি না, ইহ! কি সামান্ত 
ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় ? ইহ! আমাদের 
জাতীয় উদ্ভমহীনতার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ, 
নহিলে দেবীধবরের কথায় অনিষ্ট হইলেও 
যে সমাজ তাহ! রক্ষা করিতে বাধ্য, এমন 
প্রমাণ ত হিন্দুর কোন শাস্ত্রে দেখি না। 
বল-দেখি কোন্‌ বেদে, কোন্‌ পুরাণে, কোন্‌ 
স্থবতিতে লেখ। আছে যে ফুলে, খড়দহ ইত্য1- 
দির পরস্পর বিবাহু হইবে না? বিষণ ব 
শ্রীধরের সন্তান তীহান্দের পালটা ঘর ব্যতি- 
রেকে অন্ত ঘরে আদান প্রদান করিতে 
পারিবেন না। কৌলীন্ত-বৃক্ষের বিষময় ফল 
ভক্ষণ করিয়৷ বঙ্গদেশ দিন দিন নিস্তেজ হই- 
তেছে, তথাপি কি এই দেবীবরী ছাই পাশ 
ছাড়িতে পারিতেছি? তূতগ্রস্ত ব্যক্তির স্তায় 
এই অনিষ্টের প্রতিবিধানের ক্ষমতা একান্তই 
লুপ্ত হইয়াছে। আমর! আবার মানুষ বলিয়। 
পরিচয় দিই, সভ্য বলিয়া! গর্ব করি, শ্বাধীন 
হইতে অভিলাষ করি! তোমরাই নাকি 
স্বায়ত্বশাসন চাও? ইংরাজের স্তায় আপন 
হস্তে রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাও? ধন্য 
তোমার ধৃষ্টতা! যে ভূত প্রেতের ভয়ে 
একান্ত অভিভূত হইয়া! তাহার পূজা দেয়, 
মনষা, শীতল! ও ওলাদেবীকে 176811। 
০%০9"এর পদে নিনুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, 
ছেলেপিলের অমঙ্গল হইবে বলিয়। ম! ষ্ঠীর 
বিড়ালের হিৎস! করিতে বিরত, হাচি, টিকৃ- 
টিকি, শব-পিবা্দি ছর্দিমিত্ত দর্শনে কার্য 
হইতে গরাম্ুখ, তার আবার স্থাধীন 
হইবার ইচ্া কেন? তুমি নাকি ভলটিগ্নার 
হইতে চাহিয়াছিলে ? ধর, ইংরাজরাজ তোমারি 
প্রার্থনা পুর্ণ কথ্িলেন। : বাঙ্গালী ভলটিয়ার 


'বিধধার একাদশীর উপবান। 


€৪৩ 


সৈনিকদল শক্রসেনার গতিরোধ করিবার 
জন্য লালদিধির রাস্তায় বুছিত হইতে আদিষ্ট 
হইয়াছে । শক্রসেনা একপাল বিড়াল সংগ্রহ 
করিয়৷ তোমাদের সম্মুথে রাখিয়া! অনায়াসে 
তোমাদের বধপাধন করিবে” তোমর। ম1 
ষ্ঠীর ভয়ে পাছে বিড়ালের গায়ে লাগে বলির 
বন্দুক ছুড়িতে পারিবে ন।। 

তাই খলিতেছিলাম-_শান্ত্র যেখানে আমা- 
দের স্বাভাবিক উদ্যমহীনতার অনুকূল, 
তখনি শাস্ত্র মানি; আর যখন দেখি, শাস্ত্র 
মানিলে স্বাভাবিক জড়তা ও উদ্যমহীনতা 
পরিত্যাপ করিয়া কার্যয করিতে হইতেছে, 
তখন শান্তর মানিনা। যে শাস্ত্র “দৈবেন 
দেরমিতি কাপুকুষাঃ বস্তি” উপদেশ দেয়, 
সে শাস্ত্র শুনির়াও শুনি না। কিন্তু কর্তব্য 
বিমুখের আত্মগ্লানি অবশ্তস্তাবী। আর এই 
আত্মগ্নীনি হইতে মুক্ত হইবার অন্ত আমরা 
বলিয়া থাকি--শান্র আছে কি করিব, 
নাচার! বেশ বুঝিতেছি, একাদশীর দিন 
বিধবা এক গণ্ষ জলপান করিলে পতিত 
হইবে না, তথাপি এতই কুশান্ত্র ও ভ্রান্ত 
দেশাচারের বশবর্তী হইয়াছি যে, তাহার 
অগ্ঠথাকট্ণ করিবার ক্ষমতা নাই। 

বড়ই আাক্ষেপের বিষয়, আজকাল আমা- 
দের দেশের ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণ শাস্ত্রের মর্খবো- 
দধ:টনের চাবি হারাইয়াছেন--কেমন করিয়া 
শান্তর পড়িতে হয়, ভুলিয়া গিয়াছেন। অনেক 
স্থলেই দেখিতে পাওয়। যায়, শান্রবচনের 
বাক্যার্থ (15651) মাত্র গ্রহণ করায় শাস্ত্রের 
যথার্থ তাৎপর্যয ও মর্মের (90116) বহুদূরে 
থাকিতে হয়। সুতরাং শান্ত্রপাঠের বাঞ্িত 
ফগলাভ হয় না । নারিকেলের সুমধুর অল-ও 
তদধিক উপাদেয় শস্ত ভক্ষণ করিতে হইলে 
ছোবড়৷ পরিত্যাগ করিতে হর, একথা. শা, 
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শ্লোক 


বাবদায়ীরা বিশ্বত হইয়াছেন বলিয়। বেশ 
অনুমান হয়। শাস্ত্রের মর্মোদ্বাটনের বার্থ- 
স্পতা সার্বজনীন চাবি (01015215281 1590 ) 
হারাই?! ঘাওয়াঘ্স নান! ধনরাত্বে শাস্ত্র পুর্ণ 
থাকা সত্তেও সটীক ত্রাঙ্গণ পশডিতেরা দারিদ্র্য- 
ম্লান যুধে বিরাজ করিতেছেন । বৃহস্পতি 
যথার্থই বলিয়াছেন ই 
পকেবলং শান্ত্রমাশ্রিতা ন বর্তব্যোবিনির্ণয়ঃ। 
বুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানী প্রজাঁয়তে ॥” 
পাঠক, ক্ষম। করিবেন? ছুঃখে, ক্ষোভে, 
পজ্জায়, ঘ্বশায় ও মনের আবেগে অনেক 
কথ বলিয়া ফেলিয়াছি; হয়ত এত কথা 


বল! আমার উচিত হয় নাই, হয়ত আমাকে, 


সম্প্রনায় বিশেষের কাছে নির্যাতন সহা 
করিতে হইবে । কিন্তু তাই বলিয়] কি সত্য 
বলিব ন।? 

এখন বেখা বাউক,বিধবার পক্ষে, একা'- 
দশীত্রত সম্বন্ধে মন্থা্দির স্থৃতিশান্ত্র কি ব্যবস্থা 
দেন। 

মন্থু ১-- 
“মুতে ভর্তরি স্বাঁধবী স্ত্রী বহ্গচর্যো ব্যবস্থিতা। 
শবর্গং গচ্ছত্যপুক্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥৮ 

পরাঁশর £-- গ্ 
“মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্ষচর্ষো বাবস্থিতা। 
সামৃত। লভতে ন্বর্গং যথা তে দ্ষচারিণঃ ॥ 

বিষুও 8 
“মুতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্্য তদেন্বণারোহণং বা।” 

ধর্মবাস্তীকারগণ একবাকো বলিতেছেন, 
স্বামী বিয়োগান্তে রী ব্রহ্গচারিণী হইবেন। 
ব্রন্ষচারিণীর পক্ষে যে একাদশী ব্রতের অন্থু- 
কল্প নিষিদ্ধ, একথ! মন্বাদি ধর্্মশান্ত্রে কোথা ও 
দেখিতে পাই ন71 আর মানবাদি ধর্মশান্ত 
বাছা! অবৈধ বলিক্ন। নির্দেশ করেন নাই, তাহা 
ধে নির্দোষ ও অনুষ্ঠেয়, ইহ! কেমন করিনা 
অঙ্ীকার করিব। 


মব্যভায়ত | [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


এখন দেখা াউক, রঘুনন্দনের মত কি ? 
বিধবার নিরম্থু একাদশীর শ্বণিত নিয়মের 
দোষট! প্রায় সকলেই বেচারী রথুনন্দনের 
বন্ধে চাপাইয়া থাকেন কিন্তু আমার বেশ 
বিশ্বাস, হ্থয়ং রঘুনন্দন এবিষয়ে নিরপরাধ | 
রধুনন্দনের স্থৃতিগ্রস্থ মাগ্যোপান্ত পাঠ করি' 
লাম, এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার উল্লেখ কোথাও 
দেখিলাম না। তবে বুঝিতে পারি ন। কেমন 
কত্রিত্ত এই হতভাগা দ্ধেশে এমন অশাস্ত্রীর 
নিষ্টু9 বিধি প্রচলিত হইল । 
যেসকল বচন প্রমাণ প্রয়োগ করিয়! 
বধ্ধুনন্দন বিধবার চক্ষে একাদশী ব্রতের 
নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তৎসমুদয় নিয়ে 
উদ্ধ্‌ তি হইল £ ৪ 
তিথিতত্বং। অথ একাদশী £-- 
“বিধবায়স্ত সর্ধথ। নিত্যত্বমাহ কাত্যায়নঃ 1” 
“বিধব! যা ভবেন্নারী ভুষ্তীতৈকাদশী দিনে। 
তন্ত।স্ত স্ক্কৃঙং নশ্বেংজণহত্যা দিনে দিনে ॥” 
স্মতিঃ-_ 
“অষ্ট.বাদধিকো মর্ত্যে। হাপুর্ণ। শীতিবৎসরঃ। 
ভুঙডক্তে যো মানবো মোহ একাদশ্তাং 
সপাপকৃৎ ॥” 
একা দণী এ ভপাহ ব্রহ্মবৈবর্ত১-- 
“ইতি বি০1৭ কুব্ব,তাবশ্ঠমেকাদশীব্রতং | 
বিশেষ নিয়মাসক্তোহ হো রাত্রং ভুক্তিবর্জিতং ॥” 
ভবিষ্যে £--. 
"নিত্যমেতৎ ব্রতংনাম কর্তব্ং সার্ধবণিকম্‌। 
সর্বাশ্রমাণাং সামান্তৎ সর্ব ধন্দেঘনু তমং ॥ 
একদশ্ঠাৎ ন ভূপ্ীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥* 
রঘুনন্দন প্রথমতঃ দেখাইলেন যে “একা - 
দ্শীব্রতং নিত্যং কাম্যঞ্চ 3 পরে দেখাইতে- 
ছেন যে “বিধবান্নাস্ত যর্ববথ! নিত্যত্বং1” একা- 
দ্শীব্রত যে বিধবার পক্ষে নিত্য পালনীয়, 
রঘুনন্দন ইহাই এস্থলে প্রমাণ করিলেন। 


5) [খাঃ 


কার্তিক) ১৩১৬] 


এবং ইহাই বে তাগার উদ্দেশ্ত ও প্রতিপাগ্চ, 
তপ্ধিবয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই এবং থাঁকি তেও 
পারে না। 

এখন দেখা! যাঁউক পসর্বথা নিত্যত্বং» 
ইতি বাঁকোর তৎপর্য কি? এবং স্থানাস্তরে 
যে অন্ুকল্লের ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহ! তাহার 
বাধক কিন! ? রঘুনন্দন বলিতেছেন প্যদ- 
করণে প্রত্যবায়্ত্লি ত্যমিতুাক্তম্‌।৮ 

তথাচ £-- 
“নিত্যং সদা যাঁবদাযুন্” কদাচিদতিক্রমেৎ 
উপেত্যাতিক্রমে দোষঃ শ্ররতেরত্যাগ চোদনাৎ। 
ফলাশ্রুতেব্বাঁচ্সয়াচ তন্নিত্যমিতি কীর্তিতষ্‌।” 

এখন স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে যে, একা- 
দশী ব্রত “বিধবায়াস্ত সর্বথা নিত্যত্বং” ইতি 
বাক্যের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এই যে, বিধবা 
যাবজ্জীবন একাদশী ব্রত পালন করি- 
বেন, কদাচিৎ অতিক্রম করিবেন না। ইহার 
অর্থ, কিন্ত কোন ক্রমেই এরূপ হুইতে পারে 
না যে, বিধবার পক্ষে একাদশী ব্রতাঙ্গভৃত 
অন্ুকল্প নিষিদ্ধ । যিনি অভিনিবেশ সহকারে 
রঘুনন্দনের গ্রস্থ পাঠ করিবেন, তিনিই 
স্প্টতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, বিধবার পক্ষে 
একাঞ্ধশীতে অন্কল্প রঘুনন্দনের মতের 
বিরোধী নছে। যদি অগ্ুকল্প নিষেধ করা 
তাহার উদ্দেশ্ত হইত, তবে এই নিষেধ বাকা, 
বল। বাহুলা, তাহার গ্রন্থ মধ্যে অন্কল্প ব্যবস্থ। 
স্থলে নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইত। 

পাঠক আরও দেখুন-__রঘুনন্দন নির্দিষ্ট 
চারিটী একাদশীতে অন্কল্প নিষেধ করিতে- 
ছেন;) তথা $--. 

“মচ্ছপ্ননে মছুখানে মৎপার্খ পরিবর্তনে | 
ফলমূল জন্লাহারী হৃদি শল্যৎ মমর্পয়েৎ।* 
এই কর 'একাদশীতে অন্থকল্প নিষেধ 
করার স্পষ্টই প্রভীতি হইতেছে যে, এতত্বয- 
০5 88 খু 


বিধবার একাদশীর উপবাস । 
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তীত অন্ত সকল একাদশীতে অন্ুকল্প নিষেধ 
করা রঘুনন্দনের উদ্দেশ নহে। যদ্দি সকল 
একাদশীতেই অগুকল্প নিষেধ করা উদ্দেশ 
হইত, তবে এ্রই বিশেষ বিধি দ্বারা চারিটা 
মাত্র একাদশীতে অন্ুকল্প নিষেধনিশ্রয়োজন 
ও নিরর্৫থক হুইত। 

আবার যখন দেখিতেছি, উপবাস সম্বন্ধে 
শান্তর স্ত্রী পুরুষের কোন বিভিন্নতা করেন 
নাই, তখন অনুকল্প বিষয়ে কোন ইতর 
বিশেষ করা যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত, এ সিদ্ধাস্ত 
নিতান্ত শান্ত্র-বিরদ্ধ ও যুক্তি-বহিভূততি। 
শাস্ত্রের যে বচন প্রমাণ দ্বারা বিধবার একা।- 
দশী ব্রতের নিত্যত্ব অবধারিত হইয়াছে, সেই 
একই বচন পুরুষের পক্ষেও একাদশী ব্রতের 
কর্তব্যতার প্রমাণ স্থলে গৃহীত হইয়াছে । 
অতএব বিধবার বেল এক নিয়ম, আর 
পুরুষের বেলা অন্ত গিয়ম, কোন ক্রমেই 
হ্তায়সঙ্গত হইতে পারে না। যদি উভয়ে 
একই নিয়মের অধীন হইল, আর বিধবার 
পক্ষে খন নিয়মাস্তত্র নাই, তখন পুরুষের 
পক্ষে অনুকল্ন বৈধ হইলে বিধবার পক্ষে 
কখনও অবৈধ হইতে পারে না। তবে 
কোন্‌ যুক্তিবলে শান্তর ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত- 
গণ বিধবার বেলা অন্ুকল্প নিশেষ করেন, 
তাহ! বুঝিতে পারি না। 

অতএব দেখা গেল, 

(১) বিধবার পক্ষে একাদশীব্রত নিত্য 
অর্থাৎ আজীবন অনুষ্ঠেয় ; আর 

(২) এই নিত্যত্ব শান্ত্রোক্ত অন্কলের 
বাধক নহে। | 

পাঠক মহাশয় এখন দেখলেন, শাস্ত্র বলে 
কি, আর আমর! করি কি! দেশাচারের 
মর্যাদা রক্ষা করিতে সমধিক যত্ববান হইয়া 
শাস্ত্রের মম্তকে--হরি হরি লেখনী কলঙ্কিত 
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করিরাম-_-পদাঘাত করিতেছি। যে খ্বেহ- 
মী কপ্তায় দক মাত্র আহারের বিলম্ব 
দেখিলে পিতামাতার আর কষ্টের সীমা 
পরিসীম! থাকিত ন!, আত্ব সেই দ্বাদশবর্ষীয়। 
বালিক। ভাগাদোধে বিধবা হইয়া একাদশীর 
'দিন বিন্দুমাত্র জলের জন্ত প্রাগত্যাগ করিলেও 
ডোমার প্রাণে করুণার সঞ্চার হয় না। কণু। 
পিপাসায় ছটফট করিতেছে,আর তুমি আঁক 
আহার করিয়। স্থুথে নিদ্রা যাইতেছ ! পিশা- 
ছের দেশ আর কোথায়? আমার দৃঢ় 
প্রশ্তীতি হইতেছে যে, অন্মদ্দেশের অশিক্ষিত 
বা অর্ধশিক্ষিত ব্রাঙ্ধণ পণ্ডিতগণের দৌষে 
বিধবার একাদশীর লিরম্বু উপবাসের নিতান্ত 
অশাস্ত্রীয় নারকী নিয়ম প্রচলিত হুইয়াছে। 
ব্রাহ্মণ বালক টোলে গিয়। আট দশ বৎসর 
ধরিয়া! মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভর্টিকাবা, অমর- 
কফ্কোষ মভিধান মাত্র পাঠ করিয়া যিনি স্বতি 
পড়িবেন, তিনি রঘুনন্দনের সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ 


করিলেন ও স্থার্ত-চুড়ামণি উপাধি পাইয়া, 


ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন | কি ধৃষ্টতা! এই 
সংগ্রহ গ্রন্থমাত্র-সন্থল স্ার্ড-চুড়ামণি ঠাকুরের! 
মন্বত্রিবিষু হারীতের মূল গ্র্থ কম্মিন্‌ কালেও 
চর্মচক্ষে না দেখিয়া কেমন করিয়া স্বৃতির 
যথার্থ মর্দন গ্রহণে ও রহন্তোদঘাটনে সমর্থ 
হইবেন ? সুদীর্ঘ ফৌটা, নামাবলী ও নম্ত 
কৌটার আড়ম্বরে যতদুর সম্ভব, বিগ্তাশুন্যত| 
টাঁকিবার প্রয়াদ পাইলেন। কিন্তু মুর্খত! 
অগ্নির ম্যায় নাঁমাবলীতে প্রচ্ছন্ন থাকিবার 
নহে, কাজেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। বাবস্থা 
শান্ত্রগুসারিণী হইল না। ফল হইল, তীছা- 
দের ব্যবস্থা-বিভ্রাটে পড়িয়া! দেশের এই 
শোচনীয় অধঃপতন ও বিবধার নিরম্বু উপ- 
বাসের ব্াবস্থা। 
রখুনদান, অন্ককনের যে ব্যবস্তা দিয়াছেন, 


মব্ঞারত |. 


[ রপ্তবিংশ খণ্ড ৭ম সংগ্যা।. 


তাহ উদ্ধত করিয়। এই গ্রস্তাৰনার উপ- 
হার করিব। পাঠকগণ অভিনিবেশ 
সহকারে নিয়োদ্ধৃত বচন প্রমাণ পাঠ করি 
দ্বেথিবেন, বিধবার পক্ষে অন্কল্প শান্ত্রণম্মত 
কি ন1। 
একানশী ততমূ। অোপবাসান্কল্পঃ | 
আপৎ প্রতিনিধ্যনুকল্পনাৎ পর্য্যা়তা কাল 


বিবেক ধূত বরাহপুরাণঞ্াশক্ৌ। 
“উপাবাসাসমর্থস্্র কিঞ্িত্তক্ষ্যং প্রয়োজ্য়েং।” 


তথ। একাদশীমাধিকৃত্য স্থৃতি £-- 
এক্ভক্তেন নক্তেন ভক্ষন্‌ বৃদ্ধাতুরঃ 
ক্ষিপেৎ উপবাস নিষেধ সামর্থ্যয়োর্ডক্ষ্য 
প্রকারমাহ। 
নারদীয়ে £-- 
“অনুকল্ে। নৃনাং প্রো ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি । 
মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভং ॥ 
ন ত্বেবংভোজনং কৈশ্চিদে কাদস্ঠাং প্রকপ্তিতং।” 
এবমন্ু কল্লাতিরিক্তৎ ৷ | 
ব্রহ্মবৈবর্ত £__- 
“উপবাদা সমর্থশ্চেদকং বিপ্রস্ত ভোল্বয়বেখ।. 
তাবদ্ধনানি বা দগ্যাৎ যন্তক্তান্তি গুণ, ভবেৎ & 
সহঅনম্মিতাং দেবীং জপেঘা প্রাণসংযমানূ। 
কুষ্যাদ্থাদশ সংখ্যকান যথাশক্তিং 'ব্রতেনরঃ &” 
বাষুপুরাণে £-- 
"উপবাস নিষেধেতু কিঞিত্তক্ষযং প্রকল্পয়েৎ। 
ন হুষযত্যুপবাসেন উপবাসফলং লভেৎ ॥ 
নক্ত হবিষ্যান্নমনোদনম্বা৷ ফলংতিলাক্ষীর। 
যৎপঞ্চ গব্যৎ যিবাথ বায়ু প্রশস্ত মত্রোত্বর 


মুত্তরঞ্চ ॥” 
উপবাস নিষেধস্ত অসামর্ঘাদপীতি। তত্রাপি 
হুবিষ্যা্দিরনুকল্প ১-- | 
মার্কণেয় £- 


“এক্তক্তেন নক্কেন তখৈবাযাচিত্নেচ. চ 1. 
উপবাসেন দানেন নৈবাদ্বাদশ্থিকে! ভ্বুৎ 


কার্ভিক, ১৩১৬1 গীতীয় অবতারবাদ। (শেষ) 


_ উল্লিখিত অগ্গকল্প বাবগু। পাঠ করিলে 
অনার়ামে উপলব্ধি হইবে, একাদশীতে 
ভোজন-নিষেধের বথার্থ তাৎপর্য্য কি? রতু- 
নন্দন নান। শাস্ত্র হইতে বচন প্রনাণ উদ্ধত 
করিয়া দেখাইতেছেন যে, ফলমূলাি কিঞ্িং 
ভোজনদ্বারা একাদশীর উপবাসত্রত ভঙ্গ হয় 
না। উপবাসের ফল পুর্ণমাত্রার প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। প্রথমে, একাদশীর দিন বিধবার পক্ষে 
ভোজন সাধারণতঃ নিষেধ করিয়া, পরে 
ব্যবস্থা করিতেছেন যে, 

"মুূলং ফল পয়ন্তোবমুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভৎ | 
নত্বেবং ভোজনং কৈশ্চিং একাদশ্তাং 
প্রকীন্তিতম্‌॥” 
আর. একটা কথা বলিক্সা আমরা বিদায় 
গ্রহণ করিব। বোধ হয়, অনেকে অবগত 
নহেন যে, বঙ্গদেশের অনেকস্থানে অনুকল্প 
প্রথা প্রচলিত আছে। শুনিলে আশ্চর্য্য 
হুইবেন, পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র, বিক্রদপুর, 
চন্দ্র্বীপ,টাদ প্রতাপ এবং মেদিনীপুর, বীরভূম, 
বাবুড়া- প্রভৃতি প্রদেশে এই প্রথা বিশিষ্টরূপ 
গ্রলিত আছে; কিন্তু কেহ যেন মনেন! 
করেন যে, বিক্রমপুর প্রদেশের ব্রাঙ্গণের। 
্রষ্টাচার ও অহিদ্দু) আমাদের ন্যায় নিষ্ঠাবান 

ও স্বধর্্মনিরত নহেন। তীহাদিগের সহিত 
আমাদের আদান প্রদানাদি বৈবাহিক ক্রিয়া 
কলাপ বিলক্ষণরূপে প্রচলিত আছে । আমি 
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জানি, বিক্রমপুরের কোনস্থনে আমাদের 
দেশের কোন সন্ত্রস্ত, শ্বধশ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণের 
কন্টার বিবাহ হয়। এ কন্ঠ! বিধবা হইয়া, 


যখন পিত্রালয়ে বাস করিতেন, তখন একা- 
দশীর দিন. নিরঘু উপবাস করিতে বাধ্য 


| হইতেন, কিন্তু শ্বশুরালয়ে অবস্থান কালে 


শাস্ত্রো্জ অনুকল্প করিয়া একাদশীতব্রত পালন 
করিতেন। সমগ্র দাক্ষিণাতা প্রদেশ, মাদ্রাজ, 
বন্ধাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, উৎকল, সংক্ষেপে 
বঙ্গদেশের ছুইটী একটা জেলা ব্যতীত অর্থাৎ 
নিয়, হুগলী, ২৪ পরগণ! ও বর্ধমানের কির- 
ংশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অন্ত কুত্রাপি এই 
কুপ্রথ৷ প্রচলিত নাই। বিধবার পক্ষে জগ- 
নাথ-ক্ষেত্রে অবস্থান কালে একাদশীর দি 
উপবাস নিষিদ্ধ। “নিত্যত্ব শবে যদি 'অহু- 
কল্পরহিতত্ব বুঝাক্, তবে বিধবার একাদশীর 
নিত্যত্ব বজায় থাকে কৈ ? যে নিরমের ব্যভি- 
চার দেশের নানাস্থানে দৃষ্ট হইতেছে এবং 
যখন সে সকল স্থান আমাদের সমাজের 
অন্তভূতি, তখন কেমন করিয়া বলিবে 
“নিত্যত্ব' শবে 'অনুকল্পরছিতত্ব* বুঝাইতেছে? 
পরিশেষে পাঠকগণের নিকট সাম্ুনয় 
প্রার্থনা ষেন তাহার! নিজ নিজ অধিকারে 
এই গাহত নিয়মের পরিবর্তন করিতে বত্রবান 
হয়েন। ্রীমহেন্্ন্্র দেবশর্্া মৌলিক । 
জয়রামপুর--নদির1। 


লীত্াল্প অন্বভান্বন্বাদ ॥ (শেহ) 


অবতারের প্রয়োজন কি ? 
কিন্ত, এখন জিজ্ঞান্ত যে €কোন্‌ বিশেষ 
কাকচণের: অন্ত অবভারের প্রয়োজদ হই! 


অবতায়ের প্রস্কোজন কেন হয়, লে 
সম্বন্ধে শরীক বলিয়াছেন যে, | 
“যদ যদ হি ধর্ন্ত সীনির্ভবতি ভারত 
 অন্ু্ানমধর্ণত তদাত্যানং সা ম্যহূদ্‌ ৭... 


৩৪৮ 


'পরিত্রাণায়-সাধুনাৎ বিনাশায় চ ছুঙ্কতাম্‌। 
ধন্মসংস্থাপনার্থায় সন্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 

ূ গীতা--৪অঃ। 

অর্থাৎ যখনই ধর্শের গ্লানি, হয় এবং 
অধন্ম্ের অভুম্ধান হয়,তখনই আমি আপ- 
নাকে স্বজন করি। সাধুদের পরিত্রাণ, ছুষ্ক- 
তদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত 
আমি যুগে যুগে জন্মধারণ করিয়া থাকি। 

ইহা হইতে আমর! এইরূপ অবগত হুই- 
তেছি যে, প্রথমতঃ যখন ধর্মের গ্লার্নি এবং 
অধর্থের অভ্যুথান হয়, তখন সাধুদের পরি” 
ত্রাণ এবং ঘুক্কতদের বিনাশের প্রয়োজন হয় 
বলিয়া! ভগবান অবতার হইয়া থাকেন। 
দ্বিতীয়তঃ ধর্ম সংস্থাপনের জন্য অবতারের 
প্রয়োজন হয়। ইহ! ভিন্ন অবতারের আরও 
এটা প্রয়োজন আছে, তাহ উপাস্য সিদ্ধির 
অন্য । ঈশ্বরের অধিঠিত জগতে ধর্মের গ্লানি 
কেন হয়, তৎ সম্বন্ধে আলোচন! করিবার 
পুর্বে নিয়ে অবতারের পূর্বোক্ত প্রয়োজন 
গুলি সম্বন্ধে আলোচিন। কর! যাইতেছে। 

(৯) সাধুদের পরিত্রাণ ও ছুস্কৃতদের 
বিনাশ £--আমর। শাস্ত্রাদি হইতে অবগত 
হইয়। থাকি যে, মনুষ্য হইতে ভগবান্‌ পর্যযস্ত 
সৃষ্টির ক্রম আছে। এই সকল স্থষ্টিকে 
পৌরাণিক তাষার বক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, অনুর, 
দেব প্রভৃতি বগে। হঁহাদ্দের মধ্যে সকলের 
প্রকৃতি সমান নয়। কেহ স্থষ্টির কল্যাণ 
কামনার সাহাধ্য করিয়া থাকেন এবং কেহ 
অমঙ্গল কামনায় বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। এইজন্য আমরা শাস্ত্রে 
প্রান্ম দেঁবাস্থরসংগ্রামের কথা পাইয়া! থাকি। 
অনসগলাকাজ্কী অন্ুরগণ সময় সময় মনুয্যের 
ক্ষতি করিবার জন্ত এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
ক্রিয়া খাকেন।. নহন্ের কথ দুরে থাক, 


নব্যভারত. [সপ্তবিংশ খণ্ড, পম সংখ্যা । 


দেবতারাও ইহাদের নিকট পরার্িত হইয়া 
থাকেন! পুরাণে আমরা দেখিতে পাই য়ে 
কালনেমি এবং অন্তান্ত দৈত্যগণ কংশ এবধ 
তাহার অনুচররূপে জন্গগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এই সকল দুষ্ট ব্যক্তিগণ যখন তাহাদের 
অত্যাচারে জগতের জীবকে প্রপীড়িত করেন, 
তখন প্রপীড়িতের ক্রন্দন-ধ্বনি বৈকুষ্ে 
পৌছাইলে ভগবান কি আর স্থির থাকিতে 
পারেন? তখন তিনি অবতার গ্রহণ করির়। 
অবতীর্ণ হন এবং ছুস্কৃতদের [বিনাশ করিয়া ও 
সাধুদের উদ্ধার করিয়া, পৃথবীতে শাস্তি 
বিধান করিয়া থাকেন; আমরা পুরাণে 
এইব্ধপ রাবণ ও হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের 
কথ দেখিতে পাই? তাহাদের দমনের গন্য 
ভগৰান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিন সাধু- 
দের কিরূপে পরিক্রাণ করিয়! থাকেন, তা 
গ্রহ দের জীবনী হইতে অবগত হওয়। যায়। 
(২) ধর্খ সংস্থাপন ৮__-ভগবান ধর্মীসংস্থা- 
পনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এত 
সম্বন্ধে ব্কমবাবু তাহার “কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়।- 
ছেন যে, “মনুষ্য কতকটা নিজ-রক্ষ। ও বৃত্তি 
সকলের বশীভূত হইয়া! দ্বতঃঠই কর্ন প্রবৃত্ত 
হয়। কিস্তুযে কর্মদ্বারা সবল খ্বত্তির সর্বা- 
ঙ্গীণ স্ফুতি ও পরিণতি, সামগ্রন্ত ও চরিতার্থত। 
ঘটে, তাহ! ছুরহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষ। 
কেবল উপদেশে হয় না-আদর্শ চাই। 
সম্পূর্ণ ধর্দের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈখবর আমাদের 
আদর্শ হইতে পারেন ন1। কেন না, তিনি 
প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তি-শুন্ত ? 
আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের 
ধর্্দের প্রধান বিশ্ব । দ্বিতীয়তঃ তিনি 'নস্ত, 
আমরা সান্ত--অতিক্ষুত্র। অতএব যদি ঈশ্বর 
স্বয়ং সা্ত ও পর্ীরী হইর! লোকাণর়ে দর্শন 


কার্তিক, ১৩১৬) 


দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ 
ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এইকসন্তই 
ঈশ্বরাবতারের প্রম্নোজন। মনুষ্য কন্ধব জানে 
না) কর্ম কিবপে করিলে ধর্দে পরিণত হয়, 
তাহা! জানে ন1) ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে 
সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা । এমত 
স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণ! করিয়৷ শরীর, 
ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবন1! কি?* 
বন্ধিম বাবুর মতে ধর্মীসংস্থাপন+ অর্থে আদর্শ 
(1681) প্রতিষ্ঠা করা । মনুষ্য যখন আদ- 
শকে হারাইয়৷ ফেলে, তখন ভগবান অবতীর্ণ 
হইয়া সেই আদর্শের পুনগ্রতিষ্ঠ। করিয়া 
থাকেন। 

(৩) উপান্ত-সিদ্ধি। ভগবান্‌ অন্ত ) 
কিন্ত দেই অনস্তকে আমরা ক্ষুদ্র হদয়-পিঞ্জরে 
পুরিতে পারি ন। সাম্তকে পারি; সেই 
অন্ত ভগবান সীস্তরূপে অবতীর্ণ হইয় 
থাকেন। তখন তীহার উপাসকের ভক্তি 
ও প্রেমের স্রোত শতগুণ বেগে বর্ধিত হইয়। 
তাহাতে আমিয়। মিলিত হয়। এইজন্ত 
উপাসকের উপাশ্ত-সিদ্ধি অবতরণের অন্ত 
কারণ। এতদ্‌সপ্বন্ধে শ্রীমতী এনিবেসাণ্ট 
লিখিয়াছেন”ষে,-- 
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আমরা পূর্বোদ্ধত বাক্যগুণির সত) 
মহাভারত হইতে উপলব্ধি করিয়া থাকি। 
লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যখনই শ্রীকুষ্ককে উপলব্ধি 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখনই তাহাদের 
ভক্তি ও প্রেমের স্নোত তাহার দিকে প্রবা- 
হিত হইয়াছে। অবতারেরা এইরূপেই 
উপাস্য সিদ্ধি করিয়| থাকেন। এই তিনটা 
কারণের জন্তই ভগবান অবতরণ করিয়। 
থাকেন। 

ভগবানের অধিষ্ঠিত জগতে ধর্মের গ্লানি 
কেন হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
হইলে তিন্টী বিভিন্ন বিষয়ের আলোচন? 
কর! প্রয়োজন। প্রথম, আমরা অবগত 
আছি যে, ব্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রপয়। 
যখন গুণ সকল ক্ষুভিত হয়, অর্থাৎ যখন, 
সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন সৃষ্টি 
আরন্ত হইয়! থাকে। এই বিচ্যুতির ফলে 
প্রথমে রজোগুণ প্রকাশ প]ুয়। বীজে জল 
সেচনের স্তায়, রজোগুণ প্রবন্তিত হইলেই 
সত্য ও.তমঃ বৈষম্য প্রাপ্ত হইরা কষুন্ধ হই: 
উঠে। তাহা হইতে, ক্রমশঃ সুতি হইতে: 
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থাকে । পরত্বঃ, পজঃ ও তবঃ সম্বন্ধে পতঞ্জলি 
বণিয়াছেন যে--“প্রকাশ ক্রি, স্থিতিশীলং 
ভূতেন্দরিয়াত্মকং” পা২। স্থ।৮--নর্থাৎ সত্বের 
স্বভাব প্রকাশ, রাজের স্বভাব ক্রি ও তমের 
স্বভাব স্থিতি তৃত্তরূপে এবং ইন্দ্রিয়রূপে 
ইহাদের পরিণাম হয়। গুগব্রয়ের মধ্যে 
বখন যে গুণটী প্রধান হয়, তখন তাহা- 
বই বৃত্তি বিশেষ রূপে অভিবাক্ত হইয়! থাকে, 
যেমন দেবশরীর উৎপন্ন হইলে তাহাতে সব্ব- 
গুণ প্রধান, রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ; 
মনুষ্য শরীরে রজোগুণ প্রধান, সত্ব ও তমো- 
গুগ তাহার অঙ্গ; পণ্ড পক্ষীর শরীরে 
তমোগুথ প্রধান, সত্ব ও রজঃ তাহার অঙ্গ। 
ব্যটি সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, সম সম্বন্ধেও 
তাহ! উল্লিখিত হইতে পারে। এই জগতে 
যখন তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া! রজোগুণের 
সাহাঙে সব্কে চাপ। দিয়া ফেলে অর্থাৎ 
বখন স্থপ্টির মধ্যে প্রকাশশীল ধর্মের ব্যতিক্রম 
হইয়৷ থাকে, তখন ক্রমবিকাশ (চ৮০106০2) 
স্গিত থাঁকিবার আশঙ্কা হইয়া! থাকে। 
ধর্শগনানির ইহা! একটী কারণ। এই সময়েই 
ভগবান অবতীর্ণ হইয়া শক্তির সামঞ্জদ্য করিয়া 
ক্রমবিকাশের গতি বর্ধিত করিয়া দেন। 
প্রকৃতির গুণ সামঞ্জস্য রক্ষা করাকে ভগ- 
বানের অবতরণের প্রথম কারণ ৰলিয়। ধর! 
যাইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ আমরা নিয় জৈবিক রাজত্বে 
দেখিতে পাই যে, উহার ক্রমবিকাশ নিরমে 
আবদ্ধ। এই মিরর্ষের বাহিয়ে নিয়শ্রেণীর 
জীবেরা, যাইতে পারে না। এই নিয়মের 
 যাহিরে- বদি তাহারা যাইতে চেষ্টা করে, তাহ! 


হইলে তাাদের ধবংদ অবশ্যস্তাবী।. কিন্তু 


: মজযোর ক্রমবিকাশ: এইরপ-নহে। ভঙ্গবাদ 
তাহাকে -পুুবকাক: (155%111) বা খাবীন 


'মধ্যতাঁরত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড) ৭ম সংখ্যা । 


ইচ্ছা দিয়াছেন, তাহাকে সদসৎ প্রর্কতি 
দিয়াছেন। সৎ অথবা অসৎ পথে যাইবার 
তাহার তুল্য অধিকার। সে মনে করিলে 
ক্রমবিকাশের গতিকে বাধ! দিতে পারে, 
অথব৷ শ্রী গতির অনুকূলে চলিতে পারে। 
অসৎপথে যাইয়। ক্রমবিকাশকে বাধা দিতে 
যাইলে যে তাহার ক্রমোন্নতি স্থগিত হইয়া 
যাইবে, ইহ! সে ঘাত প্রতিঘাত পাইয়। শিক্ষা 
করিয়! থাকে | বিস্তু এক এক সময়ে এমন 
হইয়া থাকে যে, অনেক মনুষ্যের অসৎ ইচ্ছার 
সমষ্টি প্রবল শক্তি ধারণ করিয়া মন্ুয্যের 
ক্রমবিকাশকে বাধা দিবার উদ্যোগ করিয়। 
থাকে । এই সময়ে ধর্মের গ্লানি হইয়া! খাকে। 
তথন্জস অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে, 
তাঙ্ার শক্তি তখন উক্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে 
পরাদ্ভৃত করিয়! মনুষ্তের ক্রমবিকাশের বেগ 
বঞ্ধিত করিয়া দেন। 

তৃতীয়তঃ, পৃথিবী যখন পাপের ভার 
আর সহা করিতে পারেন না, যখন জীবগণ 
পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত 
ব্যাকুল হইয়া থাকে যখন তক্তের আকুন্‌ 
ক্রন্দন বৈকৃঠে পৌছায়, তখনই ভগবান 
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাহাকে না 
ডাকিলে (%10)040 ০৪11) তিনি অবতীর্ণ 
হন না। দেবতারা বৈকুঠে গিয়। ক্রন্দন 
করিয়। বলেন পে জগদীশ! অন্ুরগণের 
হস্ত হইতে আমাদের রক্ষ/ করুন।” স্থুরও 
তাহার স্যষ্টি, অন্ুরও তাহার স্থষ্টি । দেঁবও. 
তাহার স্থষ্টি, রাক্ষদও তাহার স্থঙি ; সঙও 
তাহার স্যত্টি, অসৎও তীহার সৃষ্টি) তীহার 
রাজত্বে উভয়েরই স্থান বির্দিষ্ট আছে। কিন্ত 
যখন সং অসৎ কর্তৃক পরাদিত হয়, 
খন দুর অনুর কর্তৃক, দেবতার! রাঙ্গল 
কর্তৃক পরাঞ্িত হন, তখনই বর্ষের 


কার্ডিক, ১৮১৬] . 'শ্ীভায় অবতাঁরবাদ। (শেষ) 


গ্লানি হয়, তখনই ভগবান অবতীর্ণ হুহয় 
থাকেন। ্‌ 
পুর্ব্বোক্ত তিনটা কারণে ভগবানের অধি- 
ঠিত জগতে ধর্থের গ্লানি হইয়া থাকে । 
ধর্মের গ্লানি হইলেই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন। আমর! লৌকিক জগতে দেখিতে 
পাই যে, কোন স্থানে শাস্তি নষ্ট হইলে যেমন 
লৌকিক রাজ। শাস্তি সংস্থাপনের জন্ত স্বয়ং 
মি্রাদি সহ সেইস্থানে আবিভূতি হয়েন, 
সেই প্রকার আধ্যাত্মিক জগতেও ধর্মের গ্লানি 
প্রভৃতি হইলে ভগবান সামঙ্গপাঙ্গলহু আবি- 
ভূর্তি হুইয়। শাস্তি সংস্থাপন করিয়া থাকেন। 
(জ) অবতারের সংখ্যা । 
শান্তর কাহাকেই বা অবতার বলিয়াছেন 
এবং কাহাকেই বা অবতার, বলেন নাই, সে 
সম্বন্ধে আমরা আলোচন! করিয়াছি। এখন 
অবতারের প্রকার সম্বন্ধে নিয়ে আলোচিত 
হইল। চৈতগ্থচরিতামৃতে পাচ প্রকার 
অবতারের কথ। উল্লিখিত হইয়াছে, যথ।-__ 
,ণপুরুষাঁবতার এক, লীলাবত্ার আর। 
গুণাবতার আর, মন্বস্তর।বতার আর। 
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥” 
নিম্নে প্রত্যেক প্রকার অবতারের লক্ষণ 
উদ্ধত হুইল। 
১। প্ুরুষাবতার -- 
“সেইত পুকব হয় ত্রিবিধ প্রকার। *** 
সেই পুরুষ (প্রথম) বিরঙজাতে করেন শয়ন। 
কারণান্ধিশায়ী নাম জগত কারণ ॥ 
কারণান্ধি পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি। 
বিরহ্থার পারে পরব্যোম নাহি গতি ॥% & * 
হ্রিণ্যগর্ভ অস্তর্যযামী গর্ভে দকশায়ী । 
সহন শীর্যার্দি করি বেদে যারে গাকী ॥ 
এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রন্ধা্ড ঈখর। 
মানার আশ্রর হয় তবু মায়! পার& 


তৃতীয় পুরুষ বিষ গুণ অবতার। 
ছুই অবতার ভিতর গণন। তাহার ॥ 
বিকট বাষ্টি জীবের তি অন্তর্ধযামী | 
ক্ষীরোদকশায়ী তিহো পালনকর্তা স্বামী ॥" 
২। লীলাবতার -- 
“মৎস্য কর্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন। 
বরাহার্দি লেখা যার না পায় গণন ॥” 
গুণাবতার -_ 
প্রন্ধ! বিষ শিব তিন গুণ অবতার । 
ব্রিগুণাঙ্গা করি করে স্থষ্যাদি ব্যবহার ॥* 
৪। মন্বস্তর অধতার,-_ 


৩। 


গত্রহ্গার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বত্তর। 


চৌন্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর ॥” 
৫। যুগাবতার,-_ 
“সতা ত্রেত। দ্বাপর কলি যুগের গণন । 
শুরু কৃষ্ণ রক্ত পীত ক্রমে চারি বর্ণ । 
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধণ্্ম ॥” 
৬। শক্ত্যাবেশাবতার,__ 
“পক্ত্যাবেশ ছুইরূপে গৌণ মুখ্য দেখি। 
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার আবাস বিডৃতি লেখি ॥ 
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম। 
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাব তার নাম ॥ 
বৈকুণ্ঠে শেষ ধর! ধরয়ে অনস্ত। 
এই মখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাই অন্ত ॥ 
সনকাগ্ডে জ্ঞানশক্তি নারদে শক্তি ভক্তি । 
ব্রহ্মার স্ষ্টি শক্তি অনন্তে ভূধারণ শক্তি ॥ 
শেষে স্বসেবন শক্তি পৃথুকে পালন । 
পরগুরামে হুষ্ট নাশ বীর্য সঞ্চা রণ. ॥” 
নিম্নপিখিত অবতার গুলিকে ভাগবত 
লীলাবতার বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন.) 
যথা__বরাহ, যজ্ঞ, কপিল, দল্ভান্রের, কুমার 
চতুষ্টপ্, নর-নারায়ণ, ঞুব, পৃথুং খাবভ, হয়" 
গরীব, মৎ্ন্ত, কৃর্ণ, নৃসিংহ, হরি, বামন, হংস, 
ধ্যস্তরি, পরশুরাম, ্ীরা়, প্ীকষ) ব্যাব)- 


স্্ 


১২. 


কুদ্ধ এবং কন্ি। আনম নারদকেও লীলা" 


বতারের ভিতর ধর হইয়াছে। উক্ত পঞ্চ- 
(বিংশটী 'অবতারকে লীলাবতার বলে। 

“ অন্বস্তর অবতারের মো আমলা নিম্ন 
লিখিত নামণুলি পাইয়া থাকি । বথা-- 


জ্প, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুষ্ঠ, অজিত, 


বামন, সার্বভৌম, খবভ,বিঘক সেন, ধর্্মকেতু 
হুধামা, যোগেশ্বর এবং বৃহতান্থ। পুর্বে যজ্ঞ 
এবং বানের নির্দেশ কর। হইয়াছে। সুতরাং 
মন্বস্তরাবতারের সংখ্য। দশটা মান্র । 

বর্ণ এবং নাম দ্বারা হরি সত্যযুগে শুরু, 
ব্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্তাম এবং কলিতে ক্ষণ 
খলিয়৷ কথিত হইয়া থাকেন। 

কল্পাবতার পচিণটী,মন্বন্তরাবতার দ্বাদশটী 
এবং যুগাবতার চারিটা। সমুদায়ে এক- 
ত্বারিংশৎ অবতার কথিত হুইয়াছেন। 


অবতার সমূহকে লক্ষ্য করিয়। ভাগবত 
বলিয়াছেন যে, 
“অবতার! হসংখ্যেরা হরেঃ সত্বনিধেষ্িজাঃ | 


যথা! বিদাপিনঃ কুল্যাঃ সরসংম্থা সহম্রশঃ ॥* 
১৩২৬ 


অর্থাৎ যেমন ক্ষয়শূন্ত সরোবর হইতে 
সহত্র সহত্ত ক্ষুত্র নালী নির্গত হয়, সেইরূপ 
সবনিধি হরি হইতেও অনংখ্য অবতার প্রাছু- 
ভূর্তি ছন। বিরাট পুরুষ এই সকল অবতারের 
অব্যয় বীজন্বরূপ। 
(ঝ) অলংখ্য অবতারের মধ্যে 


দশটার নামোল্লেখের কারণ । 
পূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে, অবতারের 


সংখ্য। অসংখ্য। কিন্ত সাধারণতঃ অবতার 
বলিলে মতন কুর্ বরাহ্‌ প্রভৃতি দশটা অব- 
তারকে বুঝাইয়া'থাকে | এইরূপ বুঝাইবার 
কারণ কি অসংখ্য অবতারের মধ্যে অব- 
তা নি রা ৰা লক্ষ্য করা কেন 
হয়? | 


নব্যগারত 1 [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সখ্য! ৷ 


এই প্রপ্রেকন উদ্তন দেওয়া বড়ই.কঠিন। 
শাস্ত্রে এতদৃসদ্বদ্ধে কিছু উল্লিখিত হয় নাই। 


শ্রীমতী এনিবেসাণ্টের মত এই যে--[1)67 
1779410 5098069 11) €155 2৮০01461013 01 005 
৮0110, 11)29 2)2116176%/ 06199100159 
ঢা) 00০ 21০61) 08 0৪ 42৮০1913105 


116.* অর্থাৎ এই দশটা অবতার পৃথিবীর 
ক্রমবিকাশের স্তরকে নির্দেশ করিতেছেন; 
জীবের উন্নতির নুতন পধ্যান্ন নির্দেশ করিতে- 
ছেন। কিন্তু অন্যান্ত শান্ত্রবিদের। বলেন যে, 
মত্স্তাদি দশটা বিষ্ণুর অবতার এবং কপিল, 
খাষস্ত, দত্তাত্রেয়, ব্যাস, প্রতুঁতি অপর সকলে 
সিদ্ধ নির্ববাণ-প্রাপ্ত পুরুষ। যদি কোন কলে 
কোন জীব উপাসন। বলে অবতারের অধি- 
কান্ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে 
আর দ্বিতীয় পুরুষকে অর্থাৎ বিরাট পুরুষকে 
(৯০181 1-06095 ) অবতার গ্রহণ করিতে 
হয় না। কপিল, খবভ, দত্তাত্রেয়, ব্যাস প্রভৃতি 
অধিকারী পুরুষ ছিলেন বলিয়৷ প্রয়োজন 
অনুসারে তাহারা অবতার হইয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় পুরুষকে আর তখন স্বরং অবতার 
হইতে হয় নাই। ইহাপ্দিগকে কলাব- 
তার বল! হইয়া থাকে। যখন যুগধর্শে 
ইহাদের অটপক্ষ1! উচ্চ অধিকাঁরীর প্রয়োজন 
হয়,তবন দ্বিতীয় পুরুষ শ্বেতদ্বীপের নারায়ণের 


দ্বার (0১1০961800৩ 0১180605515 [,0909 ) 
অবতীর্ণ হুইয়৷ থাকেন। তখন তাহাকে 


ংশাবতাঁর বলা হয়। কিন্ত যখন যুগধর্খের 
জন্ত বিশেষ কোন প্রয়োজন হয়, তখন দ্বিতীয় 
পুরুষ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়। থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের 
সময় তিনি গ্য়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । 
এইজন্ত শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার বলে। শাস্ত্রে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ শবয়ং ভগবান । 
এইজগ্ত অসংখ্য অবতারের মধ্যে কেবলমাজ 
দশটাকে বিষ্ুর অবতার বল! হয়। .  * 


কার্তিক, ১৩১৬] 
কঃ) অবতার বহু কেন? 
অবতারের বহুত্ব সম্থন্ধে বৈষুবের! 

নিয়োক্ত প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন। 
তাহারা বলেন যে, ভগবানের রাজত্বে জীব- 
সকল বিভিন্ন রচির। কেহজ্ঞ।ন ভালবাসে, 
কে ভক্তি ভালবাসে, কেহব। বিভিন্ন প্রকার 
সদৃগুণ ভালবাসে। সুতরাং ভিন্ন রুচিপিদ্ধার্থ 
এবং ভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধার্থ ভগবান বহু 
ংখ্যার অবভীর্ণ হইয়াছেন । বাহার! জ্ঞান 
ভালবাসেন, তাহারা দত্তাত্রেয়, ব্যাস অথব। 
বুদ্ধের উপালন। করিবেন,ধা হারা তাস্তি ভাল- 
বাসেন,তাহার! শ্রীকুষ্ণকে উপাসন। করিবেন, 
বাহার! পিতৃভক্তি প্রস্থতি সদগ,ণের আদর্শ 
ভালবাসেন, তাহার! রামচন্ত্রকে উপাসন। 
করিবেন। কিন্তু আমর! পুর্ব্বেই বলিয়াছি 
যে, এঁ নকল অবতার মূলতঃ এক। যেমন 
চতুর অভিনেতা বহুবিধ নেপথ্য (1১৪১) 
ধারণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন বাক্তি বলিয়া মনে 
হয়, কিন্তু বস্তত:ঃ সে একই ব্যক্তি; অথবা 
যেমন বৈদুধ্যমণিতে (01১91) বিভিন্ন দ্িক 
হইতে বিভিন্ন বর্ণ দেখিতে পাওয়া যান, কিন্তু 
যে ব্যক্তি সকল অংশ দেখিতে পায়, সে 
বুঝিতে পারে ঘে সকল প্রকার বর্ণ তাহাতে 
সমন্বিত, লেই প্রকার অবতার বহু হইলেও 
উহার! মূলতঃ এক । ৃ 
(ট) অবতারের লক্ষণ । 
শাস্ত্রে অবতারগণের নিম্নলিখিত লক্ষণ 
বর্ণন! করা হইয়াছে । যখা,-_ 

“অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ববসল্লক্ষণান্িতঃ | 

রুচিরস্তেজস! যুক্কে! বলীয়াান্‌ বয়পান্বিতঃ ॥ 

বিবিধাতু তভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ন্বদঃ | 

বাবদূকঃ স্থপাগ্ডিত্যে। বুদ্ধিমান্‌ প্রতিভান্বিতঃ॥ 

বিদগ্ধশ্চতুরো! দক্ষঃ কৃতত্তঃ হবদৃঢত্রতঃ | 

দেশকাল সুপাত্তজ্ঞঃ শাস্ত্র চক্ষুঃ শুচিবর্বণী ॥ 
৪৫ 


গীতাঁয় অবতারবাঁদ। (শেষ) 


৩৫৩ 


স্থিরোদান্ত ক্ষমাশীলো৷ গম্ভীরো ধৃতিমান্‌ সমঃ। 
বদান্ো ধাম্মিকঃ শুরঃ করুণো মান্মানকৃ২। 
দক্ষেণো বিনয়ী হ্রীবান্‌ শরণাগত পালকঃ। 
সুখী ভক্তনুহৎ প্রেমবশ্তঃ সনশুলুঙ্করঃ ॥ 
প্রতাপী কীপ্ডিমান্‌ রক্তলেকঃ সাধু সমাশ্রয়ঃ। 
নারীগণ মনোহারী সর্বারাধাঃ সমৃদ্ধিমান্‌ ॥ 
বরীয়ানীখরশ্চেতি গুণাস্তশ্ত'নুকীন্তিভাঃ। 
সদ।স্বনপ সংশ্রাপ্তঃ সধ্বজ্জে। নিতা নৃতনঃ 1 
সচ্চিদানন্দ সান্্র।গঃ সর্বাসদ্ধি নিষেবিতঃ। 
অবিচিস্তযমহা এক্তিং কোটি ব্রহ্ধাণ্ডবি গ্রহঃ ॥ 
অবভাপ্াবলীবীজং হতারি গতিদাঁয় কঃ | 
আত্মারাম গণাকষাঁতামীক:ফ কিলাত,তাঃ ॥ 
সর্বাস্ততচমত্কারলীলাকলোলবারিধিঃ | 
অতুল্য মধুর প্রেমম্ডত প্রিয়মগুলঃ ॥ 
ত্রিগ্গন্‌ মানসাকর্ষী মুরলাকলকৃজি ত£। 
অসমানোদ্ধরূপত্রী বিস্মাপিতচরাচরঃ 
লীলা! প্রেক্ন প্রিরাধিক্যং মাধুর্য বেণুন্ধপয়োঃ | 
ইত্য সাধারণং প্রোক্তং গোবন্দস্ত চতুষ্টগং ॥ 
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদ] শ্চতুঃষষ্টি রুদাহ ডঃ ৮ * 

ইহার অনুবাদ মনাবশ্তক। 

(5) দশ অবতারের ধিবরণ। 

আধুনিক কালে অনেকেই অবতারবাদ 
মানেন না) কিন্তু ধাহারা মানেন, তাহারা 
বঙ্কিম বাবুর সহিত বলেন যে, কেবল শ্রকুষ্ণই 
অবতার হইয়াছিলেন ; মংস্ত, কুম্ম, বরাহ, 
প্রভৃতি রূপক মাত্র। এইরূপ বলিবার কারণ 
আর কিছুই নর, তাহারা কেবল ভাবেন যে, 
ভগবান কখন এরূপ নিকৃষ্ট জীবে অবতীর্ণ 
হইতে পারেন না। কিন্তু মন্ুয্যু অহসঙ্কারে 
্কীত হইয়! বিস্বৃত হইয়া যায় যে, ভগবানের | 
নিকট সক্লই সমান। সামান্য তৃণ হইতে 
উচ্চ দেবতা পধ্যস্ত সকলই সেই ভগবানের 
বিকাশ । সুতরাং ভগবান যে কেবল এক 
7» শব্দকজ্রমঃ হইতে উদ্ধৃত। | 





৫৪ 


জীবের আকার পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ 
হইবেন এবং অন্ত জীবের আকার পরিগ্রহ 
করিবেন না,ইহা ঠিক নহে । আমরা যদি অব- 
তারের আলোচন। করি, তাহা! হইলে দেখিতে 
পাঁইব যে, তৃতত্ব অনুসারে (০0195108119) 
অবতারের প্রণালী সম্ভবপর । স্থষ্টিপর্যযায়ের 
আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, 
প্রথমে মত্ম্ত-যুগ (51101181) £৪০) ছিল। 
সেই সময়ে যদি কোন অবতার সম্ভব হয় তো 
মংস্ত অবতার । কৃম্ম অবতার এ প্রকারে 
/8101015100191) 55০10061917 এর এবং বরাহ 
আঅবহার 17.10078112517559100107 এর 
পথপ্রবর্শক। পৃথিবীও ক্রমশঃ জলীয় 
অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থা ধারণ করিতেছিল 
এবং এই-সমন্কে [.০17701141) মহাদেশ আবি- 
ভূত হয়। তখন অর্ধেক পণ্ড এবং অর্দ্েক 
নরাকতি নরসিংহ অবতার আবিভূতি হন। 
তার পর বিকৃত মানব মূর্তি বামন অবতীর্ণ 
হন। তার পর 1.017801181) মহাদেশ ধ্বংস, 
হইয়! £১০17।11০ মহাদেশের আবির্ভাব হয়) 
তখন স্যষ্টির ক্রমবিকাশ অন্ুপারে আমর! 
পরশুরামকে মনুষ্যাকারে দেখিতে পাই বটে 
কিন্ত রামচন্ত্রে মন্ুষ্তাকারের পুর্ণ বিকাশ 
হুইয়াছিল। তার পর 4১0৪1)00 মহাদেশ 

ংল হইয়া যায় এবং পৃথিবী আধুনিক আকার 
ধারণ করিগ্াছে। সুতরাং তৃতত্ব অনুসারে 
(0০০1981০811) যে দ্বশটী অবতার সম্ভব- 
পর, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে । যে 
সময়ের যেরূপ অবতারের প্রয়োজন হইয়।. 
ছিল, মেই সময়ে আমর! সেইরূপ অবতার 
দেখিতে পাই । “ 

পূর্বোক্ত অবতারগুলির আলোচনা করিলে 
আগন্প। আরও অবগত হই যে, যে যুগের 
যাহ! চরম উন্নতি, তাহা পেই যুগের অবত্তারে 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ু, ৭ম সংখ্যা । 


কেন্দ্রভূত হইয়া! থাকে । কবি নবীনচন্্র 
কবির ভাষায় এইরূপ লিখিয়াছেনঃ-- 

প্যুগউপযোগী 

চরম উন্নতি অবতারণ যখন 

ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার। 

প্রথম সলিলে, মস্ত । এই নীতি বলে 

সলিল পঞ্চিল যবে, কুন্ম অবতার | 

পঙ্ক দৃঢ়তর যবে, আচ্ছন্ন উত্ভিদে, 

হইল বরাহ্‌-স্থষ্টি। প্রাণীর শৃঙ্খল 

ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হরে দীর্ঘতর, 

নরসিংহ অবতার । বিস্মর মূরতি !-_ 

অদ্ধ পণ্ড অদ্ধ নর, ক্রমে পশু ভাগ 

তিল তিল বুগে যুগে হইয়। অন্তর 

বিক্কত মানব মূর্তি জন্মিল বামন। 

তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার,-_- 
জগ্গৎ অরণ্যময় ! হিংঅ-জন্ত-বান! 

ঘুরিল উন্নতি-চক্র,_-সকুঠার কর 

আসিল। পরশুরাম । বাধিল সমর 

বন, বনচর সহ ; নাহি শরীরেতে 

পণ্ড ভাগ, পশু বৃত্তি হৃদয়ে প্রবল,--. 

পশু নির্বিশেষে নর ! সেই পশু ভাব 

যে দিন হইতে হাস হইতে লাগিল, 

সেই দিন জগতের যুগ বর্তমান 

হইল সঞ্চার। সেই দিন মহাদিন। 

প্রকৃত মানব জন্ম হইল সে দিন। 

অন্রান্ত উন্নতি পক্ষে আপিল কৈশোর, 
কৈশোরের রামচন্দ্র প্রীতি অবতার,_- 

ত্রেতায় চরমোন্নতি ।”--রৈবতক, দ্বাদশ সর্গ। 

এই প্রকারে আনর দ্বাপরের চরমৌ- 
লতি শ্রীকষে এবং কলির চরমোগ্নতি বুদ্ধে 
দেখিতে পাই। 
অবতারের সংখা কীর্তন করিতে গিয়া! 

আমর! পূর্বে ষে একচত্বারিংশৎ অবতারের, 
থা বলিয়াছি। তাহার.মধ্যে মন্বান্তরীবতার 


কার্তিক, ১৩১৬] 


ও যুগ্রাবতার ভিন্ন আর সকলেই প্রায় প্রতি 
কল্পেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আমরা 
পুরাণ হইতে অবগত হই যে,সকল কল্পই এক, 
তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কখন বা কেহ কেহ 
কোন অংশে বিভিন্ন হুইয়া থাকেন। 
পূর্বোক্ত দশটী অবতাবের বিবরণ সক- 
লেই অবগত আছেন, এই জন্ত সংক্ষেপে 
তাহাদের বিষয় নিম্ে উলিখিত হইল। 
শাস্ত্র পাঠে আমরা অবগত হই যে, চতুর্দশ 
মন্বন্তরে এক কল্প হয়। উক্ত চতুর্দিণ মন্বস্ত- 
রের ভিতর সারস্তৃব মন্বন্তরে বরাহ এবং 
মৎস্য অবতার হইয়াছিলেন। পরে চাক্ষুবীর 
অর্থাৎ ষষ্ঠ মন্বন্তরে বরাহ ও মংস্যের পুনরা- 
ডাব দেখিতে পাওয়। যায়। বিষণ ধর্মোর্তরে 
প্রতি মন্বস্তরে মত্স্যাব হারের কথা আছে। 
ষষ্ঠ মন্বন্তরে নৃসিংহ ও কুর্মের আবির্ভাব হই- 
যাছিল। বষ্ঠ মন্বস্তরে সমুদ্র মন্থলের পূর্বেই 
বৃসিংহ অবতার হইয়াছিল; ন্তরাং চাক্ষুষ 
মন্বস্তরীয় কুন্মাি অবতারে পূর্বেই নৃসিংহের 
অভিব্যক্তি হুইয় [ল। এখন সপ্তম মন্বস্তর 
অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বপ্তর চলতেছে। এই 
মন্বস্তরের বাসনাদি ছয়ট। অবতার। ইহার! 
যে সকলে একই চতুষ্ষ'গে হইয়াছেন বা হইবেন, 
তাঁহা নহে। আমর! শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, 
বামনদেব এই বৈবস্বত মন্বন্তরে দুইবার 
আবিভৃতি হুইয়াছিলেন। পরশুরামকে কেহ 
এই মন্বস্তরের সপ্ত৭শ চত্যুগের এবং কেহবা 
স্বাবিংশ চত্ুযুগের অবতার বলিয়। থাকেন। 
কিন্তু রামচন্ত্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব এবং ক্কি বর্ত- 
মান চতুষুরগেরই অবতার। 
. অবতারগণের আবির্ভাবের সমগ্ন সমন্ধে 
বিশেষ মিল না থাকিলেও মোটামুটি হিসাবে 


এইক্প বলা হইয়াছে যে, মৎস্য, কুণ্ম, বরাহ 


ও হৃসিংহ সত্যযুগের অবতার, বাহন, পর 


. গীতায় অবতারবাদ। (শেষ) 


৩৫৫ 


রাম ও রামচন্দ্র ত্রেতার অবতার । শ্রীকৃষ্ণ 
দ্বাপরের অবতার এবং বুদ্ধ ও কন্কি কলির 
অবতার । 

মত্ম্ত জবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উলিখিত 
হইয়াছে যে,_-“সেই পুরুষ চাক্ষুষ মন্বস্তরের 
অবলানে সমুদ্র প্রাবনে, মংস্তরূপের আবিষ্কার 
পূর্বক পৃথ্থীমী নৌকাতে ভাবী বৈবস্বত 
মনু রাঙ্গা সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়। রক্ষা 
করিয়াছিলেন ।” (১)৩।১৫ )। ্ট 

কৃম্ম অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে,--"্যংকালে দেবান্ুরে মিলিত 
হইর! সমুদ্র মন্থন করেন, ততৎকালে ভগবান্‌ 
অজিত কুম্মরূপ পরিগ্রহ পুর্রবক পৃষ্টদেশে 
মন্দরাচল ধারণ করিয়াছিলেন ।” (১/৩.১৬) 

বরাহ অবতর সম্বন্ধে ভাগবতে এইরূপ 
উল্লিখিত হইয়াছে যে,--"এই বিশ্বের মঙ্গলার্থ 
রসাতল-গামিনী পৃথিবীর উদ্ধার করিবার 
জন্য, ভগবান্‌ যজ্জেশ্বর বরাহমুর্তির অবিষ্কার 
করিয়াছিলেন ।” (১৩1৭) 

হৃসিংহ অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে,_-ভগবান্‌ অত্যুর্জিত নারসিংহ- 
বপুঃ প্রকটন পূর্বক কটধারী (থে মাদুর 
প্রস্তুত করে ) যেমন এরকাকে (তৃণবিশেষকে) 
বিদারিত করিয়! থাকে, তদ্ধশ হিরণ কশি- 
পুকে উরুদেশে নিপাতিত করির। নথ দ্বার! 
বিদারিত করির।ছিলেন। 

বামন অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে,--“ভগবান্‌ বামনরূপ প্রকটন 
পূর্বক স্বর্গের পুনগ্রহণ মানসে বলির নিকট 
ত্রিপদ পরিমিত ভুমি প্রার্থনা করিয়া ০০ 
যক্ঞে গমন করেন।” (১৩১৯) 

পরগুরাম সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,__ 
“ক্সত্রিয়বর্গকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী জানিয়া, ভগবান্‌ 
পরশুরাম রাপ' অবতীর্ঘ হুইরা, ক্রোধতরে 


৩২৬ 


একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শুন্ভ করিয়া- 


ছিলেন ।* (ভাগবতঃ--১৩।১০) 
রামচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 


"ভগবান্‌ দেবকাধ্য-সাধনার্থ রামরূপে নর- 
দেবত্ব প্রকটন করিয়া সমুদ্র বন্ধনাদিরূপ 
অসাধারণ প্রভাব দেখা ইয়াছিলেন।” ( ভাগ- 
বত-শ১ ৩২২) 


শকৃষ্ণ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচিত হুই- 
স্কাছে) ম্ৃতবাৎ এখানে বিশেষ কিছু উল্লেখ 
করনিস্রয়োজন। 

বুদ্ধসন্বপ্ধে কিছু বলিবার আছে। এতদ্‌ 
সম্বন্ধে শ্রীমতী এনিবেসাণ্ট বলিয়াছেন যে-_ 
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বৌদ্ধধর্ম কি আছে এবং কি নাই, 
তাহা অবগত হওয়া উচিত। “বৌদ্ধধর্থে 


আছে আর্বগ,. নাই ঈখর-দহকারিতা। 


3৪ 11) 0106 02৭৪ ০01 07৩. 


নর্যভারত । [.সণ্ডবিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। 


আছে বাসনাত্যাগ, ব্রঙ্গাগডুনাশ, আছে 
নির্বাণ, নাই নির্বাণের অবশেষ। আছে 
প্রকৃতির উপর কটাক্ষ,নাই পুরুষের কেবলত।। 
আচ্ছ মারা-ত্যাগ, নাই স্বরূপাবস্থিতি। 
আছে পরিণাম-জ্ঞান, নাই অপরিণামী। ফল 
_বাসনাত্যাগ দ্বার, ধর্ম আচরণ দ্বার! 
ধশ্বর্ন্যলাভ ও উদ্ধলোকে গমন । কিন্তু 
উদ্ধাদদপি উর্ধংলাক, ক্রমে ব্রঙ্গলোক গমন 
করিয়া, ব্র্গলোকের বাসনা ত্যাগদ্ধার। 
ব্্ষলোক হইতে মুক্ত হইলে ভবিষৎ শৃন্তময়। 
ফল, যোগমার্গের পুনরুদ্ধার, যোগের বিস্তৃতি- 
লাভ, পরে যোগদ্বারা নির্বাণ মু'ক্ত। কিন্ত, 
নিঞ্নশবর ব্রন্ধাক্ত।ন রহিত প্ররুতির ক্ষণিক 
বিজ্ঞান দ্বার! শৃন্ত চিত্তক ব্যক্তির বাসনা নাশ 
কোথান্ন? কিসের জন্ত বানন। নাশ ? শুন্ত- 
দর্শীর প্ররোজনই বা কি, অপ্রয়োজনই বা 
কি? বাদনার মূলে কুঠারাঘাত করিলে, 
মনুযের চরমলাভ হয় বটে, কিঞ্ত সেকি শুন্তা- 
লাভ? বুদ্ধদেব যদিও শুন্ত বলেন নাই, 
তথাপি তিনি কিছুই বলেন নাই। তাহার 
নাই, 4১95০91869 
1২০21165 নাই, 11780071719] নাই ॥ 
বাসন। ত্যাগ তবে কিসের অন্ত ? কেবলমাত্র 
£খনাপে জনা) আনন প্রাপ্তর জন্ত নহে। 
ছুঃখমর জাবন বরং ভাল, ন!শের চিত্র ভয়ঙ্কর । 
নির্বাণের পর বুদ্ধদেব ব্রহ্মপাক্ষাৎকার করি- 
লেন। তিনি পরম আপন্দ লাভ করিলেন। 
কন্ত এ কথা ত শিক্ষা দিয়! আসেন নাই।, 
স্ৃতরাং চিত্তের আবেগে তিনি শক্করাচার্য্য 
হুইয়। জন্মগ্রহণ করিলেন ।”* 

গৌতমবুদ্ধের মাহাত্বা অবগত হুইতে 
হইলে মামাদের মনে রাখা উচিত যে, বুদ্ধ, 
কাহার নাম নহে, উহা পদবী (0016) মাত। 

পদ্থা-_-১* ভাগ-_৩৪ লংখ/ পট ৯৭ । 
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বুদ্ধ কাহাকে বলে, তাহ! বুঝিতে হইলে 
বোধিসত্ব কাহাকে বলে, তাহ। বোঝ। উচিত । 
বোধিসত্বের ছুই প্রকার বিভাগ আছে -- 
মানবীয় ও অমানবীয়। অমানবীয় বোধি- 
সত্বগণকে ধ্যানিবোধিপত্ব বলে। তাহাদের 
সহিত আমাদের কোন সংশ্রব নাই। বোধি- 
সত্তবের ষধার্থ অর্থ হইতেছে যে, ধাহার সত্বা 
কোধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যিন্ন কোন 
বুদ্ধের সংশ্রবে থাকিব পুণ্য কর্ম করিতে 
এইরূপ ইচ্ছা প্রকাপ করেন যে, জন্মান্তর 
তিনি বুদ্ধ হইবেন এবং উপন্থ ত বুস্ধ যাহাকে 
ভবিষ্যৎ বুদ্ধ ৰলির়। ঘোষণা করেন, তিনিই 
বোধিদত্ব। হীনযান বৌদ্ধদিগের মতে এই 
সময়ে কেবল মতে একজন বোধিসত্বের অন্ত- 
ত্বের স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাযান 
বৌদ্ধরা অনেক বোধিসত্বের অস্তিত্বের স্বীকার 
করিয়া থাকেন। কিন্তু উভয় মতাবলথ্বীরা 
একবাক্যে ম্বীকার করেন যে, বিনি বুদ্ধতত্ব 
গৌতমবুদ্ধের উত্তরাধিকারী হইবেন, তাহার 
নাম মৈত্রেরী। কিন্তু অনেকে বোধিসবের 
জন্য চেষ্ট] করিলেও, আমরা বোধিসন্ব বলিলে 
তাহাকেই বুঝি, যিনি বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি 
হইয়! পরনির্বাণ লাভ করিবার পর হইতে 
নিজে যত দিন না বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়। পর- 
নির্বাণ লাভ না করেন, তত দ্দিন মহিমা- 
মণ্ডিত আধাস্ত্রিক পর্দে আরূঢ থাকেন, 
তিনিই সেই সমযনকার বোধিসত্ব। এখন 
অনেকে বোধিসত্বের বিষম ভার মস্তকে 
বহন করিতেছেন বটে, কিন্তু বোধিসব বলিলে 
আমর! মৈত্রেয়কেই বুঝিয়। থাকি। গৌতম 
এই মরজগতে ৩৪ বৎসর বিচরণ করিয়। 
নির্বাপ লা করিবার পূর্বে বোধিসত্ব ছিলেন। 
যেদন তিনি নির্বাণ লাভ করিলেন, অমনি 
তিনি বৃদ্ধ হইলেন। বুদ্ধ দিপান্করের নিকট 


গ্ীত্ধয় অবতারকাদ ' (শেষ) 
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যখন গৌতম প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি 
ভবিষ্ঝতে বুদ্ধ হইবেন, সেই সময় হইতে বনু 
জন্ম ধরিয়া তিনি একঞ্জন বোধিসত হুইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাছার পর ধরিয়া (কোন্‌ 
পুরাকালে) তাহার পূর্বব গর বুদ্ধ কাশ্তুপ যখন 
এই পৃথিবী পগ্িত্যাগ করেন, সেই সময় 
গৌতম দেই মহিমামণ্ডত পদে (15018170 
০০০৪1 ০০০) আরূঢ় ॥রেন। সেই সমস 
হইতে তিনি বোধিসত্ব বলির প্রচারিত হইয়] 
থাকেন। তখন অনেক বোধিদব্ব থকিলে.ও 
বোধিসত্ব বপিলে গৌতমকেই বুঝাইত। 
সেইরূপ এখন অনেক বোধিসত্ব থ।কিলেও 
এই সময়ের উপযোগী বোধিসত্ব হইতেছেন 
মৈত্রেয়। তিনি মিত্রভার দ্বারা এই পৃি- 
বাকে বাঁধিয়া ফেপিবেন, ভালবাসার দ্বার! 
জগৎ হইতে ধরা-জর দূর করিবেন। চতুদ্দিক 
হইতে এইরূপ ধ্বনি উঠতেছে বে, তাহার 
আগমনের আর বেশী দেরি নাই। 

আমরা লৌকিক রাজত্বে যেমন রাজা, 
অমাত্য এবং অন্তান্ত রাজ প্রতিনিধি কর্মম- 
চারিগণকে দেখিতে পাই, সেইরূপ, 
আধাত্মিক জগতেও একজন ধন্মনেত! 
(01101569101 26115101) এবং তাহার 
প্রতিনিধিগণ বিরাজ করিতেছেন । তাহার 
সকলেই "অধিকারী পুরুষ); জন্মাজন্মাস্তর 
সাধনার দ্বার অধিকার লাভ করিয়াছেন। 
নিজের নির্বাণের ভূম! আনন্দ তুচ্ছ করিয়! 
নির্মাণ-কায় অবলম্বন করিয়া মনুষ্তগণকে 
ক্রমবিকাশিত করির। উন্নতির পথে লইয়। 
যাইতেছেন। যে সকল নির্ব্বাণ-বিমুখ সাধক 
মনুষ্যের উন্নতির জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়! 
.কার্ধ্য করিতেছেন,তীহাদের মধো যিনি শ্রেষ্ট, 
তিনিই ধর্মরাজ বধ নেতা । তিনি ইহ" 
লোকে রিভিন্ন প্রকার মহ্ত্যের উপবোগষ্ট 


৩৫৮ 


বিভিন্ন প্রকার ধর্ম প্রেরণ করিতেছেন । 
কখন তিনি স্ব্ং আলিয়। কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করিয়ছেন এবং কখন ব1 তাহার অন্থচর 
প্রাতনিধিগণের মধ্যেও কাহাকে পাঠাইয়া 
নূতন নৃতন দ্ধ স্থষ্টি করিয়াছেন। পুর্ব্বেই 
বল! হইয়াছে যে, বৌদ্ধের। এই ধর্ম-নেতাকে 
বোধিসত্ব বলেন। এবং এখন ধিনি ধর্মরাজ 
(11117150651 91 [২1101077) রূপে বোবিসত্বের 
আসনে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই মৈত্র 
বুদ্ধ। যিনি মাধ্যাম্তবিক জগতের আলোচন৷ 
করেন, তিনিই জানেন যে মৈত্র বুদ্ধই,_ 
সাধক যিশুর (6595) শরীর তিন বৎসর 
জাশ্রয় করিয়া,__খ্রীষ্ট বলিয়! পরিচিত হইয়া 
খ্ী্ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । এবং ধাহারা 
আধ্যাজ্িক জগতের সংবাদ জানেন, তাহারা 
বলিতেছেন যে, আর বেশী বিলম্ধ নাই, নৈত্রর 
বুদ্ধ আবার এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন 
এবং একটী ধর্ম প্রচার করিবেল। বিভিন্ন 
ধন্মাবলধী সাধকদের কাছেও এই কথ। 
শুন! যাইতেছে যে, মহাপুরুষের অবতীর্ণ 
হইবার আর বিলম্ব নাই। 

পুর্ববোন্ত আলোচনার দ্বার! বুদ্ধ ও বোধি- 
সনের ভিতর কি প্রভেদ, তাহা! আনর। 
অবগত হইলাম। বাহাকে আমরা গোৌভম 
বুদ্ধ বলিয়৷ অবগত মাছি, তিনি জন্মজন্মাস্তর 


ধরিয়। বোধিসত্বের পদে আঁদীন হইয়া বুদ্ধত্ব 


প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পৃথিবীস্থ জীবের 
মধ্যে তিনিই সর্ধ প্রথমে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
এইজন্যই তাহাকে অধতারের মধো পরিগণিত 
কর] হইর!ছে। 

শেষ অবতান্্, কন্কি অবতার । যখন 
এই পৃথিবীর পাপের প্রবল শ্রোত বহিবে, 
বখন ধর্মের গ্রানি ও অধশ্থের অভ্খান 
হইবে, তখন কন্র্দেব অবতীর্ণ হইয়! অধ- 


নব্যভারত ।*[ সগ্তবিংশ খধ, ৭ম সংখ্যা । 


মশেরনাশ করিয়া পুণোর শ্লোত প্রবাঞ্চিত 


করিবেন। তখন আবার পুণ্যময় সতাযুগের 
মাবির্ভাব হইবে । ভাগবতে উলিখিত 
হুইগাছে যে-- 


“মুধশুনোহপাগ্সিবর্ণ শীত্বস্তস্ত নরুঃস্থ 52 ॥ 
যোহমাবাস্তে যোগপিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঠ | 
কলেরন্তে সুর্যবংশৎ নষ্টং ভাবয়ি তা পুনঃ ॥৮ 


(৯--১২-৬) 
স্থদর্শনের পুত্র মগ্রিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র 
শীঘ্র । শীঘ্বের পুত্র মু । এই মরু যোগ- 


সিদ্ধ হইয়। কলাপ গ্রামে অবস্থান করিতে- 
ছেন। সেইনূপ,_- 
“দ্বেবাপিোগমাস্থায় কলাপ গ্রাম মাশ্রিতঃ 
শোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদো স্থাপরিষ্যতি ॥* 
(৯--২২--১০) 
দেবাপি যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া 
কলাপ গ্রামে বাম করিতেছেন। কলিতে 
চক্ত্র বংশ নু হইলে, তিনি আবার সত্যযুগের 
প্রারস্তে এর বংশের পুনরুদ্ধার করিবেন । 
“দেবাপিঃ শাস্তনোভ্র1তা মরুশ্চেক্ষাকুবংশজঃ। 
কলাপ গ্রাম আনাতে মহাষোগ্ন বলান্বিতৌ ॥ 
তাবিহেত্য কণেরস্তে বাহুদেবানু শিক্ষিতে।। 


বর্থাএমমুতং ধর্মং পুর্বব প্রথপ্লিষ্যতঃ ॥ 
: (১২--২--৩৮) 


অর্থাৎ, শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি এবং 
ইক্ষাকু বংশজ মরু মহাযোগাবলদ্িত হইন়! 
কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। ন্বয়ং বাস্ু- 
দেব শরীক ঠাহাদের শিক্ষক । কলির অন্ত 
তাহার! আমাদের মধো প্রকট হইল! পর্বত 
বর্ণাশ্রম ধর্ম. স্থাপিত করিবেন। 

তাহাদের মধ্যেই একজন কক হইয! 
অবতার্ণ হইবেন। তাহার নির্দেশিত পথ 
অবলঘ্ধন করিম জগং উন্নতির অভিমুখে 
ধাবমান হইবে। তাহার করুণার এখন 
জগৎ ব্যাপিত রহিয়াছে। 
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এই দকল অবতারগণের উল্লেখ করিয়া 
ভাগবত কার লিখিয়াছেন যে-_-“এতে চাংশ- 
বলাঃ পুং সঃ কুষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্।'» শ্রীধর 
বানী ইহার এইরূপ ব্যাখ্য/ করির়াছেন-- 
কোন কোন অবতার পরমেশ্বরের অংশ। 
কোন কোন অবতার তাহার বিভূতি। 
মংস্য আদি অবতার সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-সম্পনন 
হইলেও, তাহারা কেবল মাত্র আত্মকার্যো- 
পযোগী জ্ঞান ও ক্রিয়াণক্তির পরিচয় 


মানব সমাজ। (৬) 


৩৫৯ 


দিয়াছিলেন। কুমার চতুষ্টর এবং নারনাদির 
মধো যিনি যেরূপ অধিকারী, তাহার মধ্যে সেই- 
রূপ ঈশখর'ত্বর অংশও কলারূপে আবেশ। কুমার 
আদিতে জ্ঞানের আবেশ এবং পৃথু আদিতে 
শক্তির আবেশ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাং 
নারারণ। কারণ তঁ:হাতে সকল শক্তিই 
আবিষ্কৃত হইয়াছিগ। 
| সমাপ্ত । 
শ্রআশুতোষ দেব। 


১৫১৫ 


শ্বাজন্য ভলহ্বাত্জ 2 (৬) 


সমাজের শিক্ষা সমাজের কর্মোপযোগী 
হওয়া আবশ্তঠক। সমাজের, কর্ম চত্ুর্বর্িধ। 
(৯) অবায়ন, অধাপন, (২) দেশরক্ষা, (৩) 
কৃষি বাণিজ্য, (8) সেব1। এই সকল কান্দোপ- 
যোগী শিক্ষা না থাকিলে সমাজ টিকিতে 
পারে না। শ্শিক্ষা ভাব. প্রধান ও কর্ম প্রধান। 
এতদুতক্ব শ্রেণীরই উচ্চ শিক্ষা এখন আর 
বর্ণমালার সাহায্য ব্যতীঠ সম্পন্ন হওয়। অস- 
স্তব। আর, উচ্চ শিক্ষাও সমাঙ্জের অতি 
অন্নাংশ বাক্তিরই আয়ত্ব ।* স্ৃতরাৎ বর্ণ- 
মালার সাহাযো যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া! যায়, 
তদ্রপ উচ্চশিক্ষা অল্লপনংধ্যক ব্যক্তিগণই অন্ু- 
সরণ করিবেন। অপরে কর্মপ্রধান শিক্ষার 
যে অংশ বর্ণমালার সাহাধ্য গ্রশণ করে ন', 
তাহারই অন্থুণীলন করিবেন। অল্লাংশের 
নিমিত্ত ভাবময় উচ্চশিক্ষা) অধিকাংশের 
সম্বন্ধে কর্মপ্রধান নিয়শিক্ষ।। ইহাই সমাজ 
শিক্ষার প্রকৃষ্ট বিধান, আর বোধ হয় এতদ্দে- 
শীয় প্রাচীন বিধানও বটে। এ বিধানের 








ক প 


. ত্যেষ্ট আধাঢ় সংখ্যা নবাভারত ১২৮--১২৯ 


পৃষ্ঠা জ্টব্য। 


অন্থথ'য় বর্তমান যুগে জগতে ষে একটা স্বেচ্ছা 
চালিত সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, 
তাহার কু-ফপল পাশ্চাত্য প্রদেশেও মনীষিগণ 
এক্ষণে উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু সংশোধন 
কপবার পথ পাইতেছেন না। সাধারণকে 
শিক্ষা দেওয়। অসাধা ; তাহাদিগকে সান! 
দিক ও ধর্মনৈতিক কতিপম্ধ বিধান সকল 
প্রতিপালন করিতে শিখাইলেই যথেষ্ট হইল। 
মনোবৃত্তিতে অনুন্নত বালকগণের কথ! বলিতে 
গিয়া সম!জ গুববিৎ ডাক্তার রেপ্ট,ল বলিতে- 
ছেন যে“ইহার্দিগকে শিক্ষা দেওয়। যাইতে 
পারে, এ কথা বলিয়৷ সমাজকে প্রতারিত 
কর৷ সাধুতার পরিচয়ক নহে।”* ফলতঃ 
সাধারণকে উচ্চশিক্ষা! তে। দেওয়া! যাইতেই 
পারে না, বর্ণমালার অধীন শিক্ষাও অধঃ- 
পতিত দেশে দেওয়া সঙ্গত হইবে ন। ভাব- 
প্রধান ও কন্মপ্রধান শিক্ষার মধ্যে সমাজের 
নিত্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বর্ণমালার সাহায্য 


সিল শি 
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বাতীতও দেওয়া যাইতে. পারে এবং তাহাই 
প্রককই। আমি পূর্বে বলিয়াছি, পুথিগত 
শিক্ষা সমাজেব উদ্ভম ও সাহস ভাঙ্গিয়া দেয়। 
পতিত সমাঞ্ষে সাধারণে এই শ্রেণীর শিক্ষা 
প্রচলিত হওয়! অপেক্ষা সাংঘাতিক কর 
আর কিছুই হইতে পারে না। 

যাহা হউক, সমাজের অস্তিত্বই সর্ধাগ্রে 
চিন্তণীয়, উন্নতি পরের কথা। নুতরাং 
পূর্বোক্ত চতুর্বিধ কর্-মধ্যে দ্বিতীয় [শ্রণীর 
কর্মই সর্বাগ্রগণা। এই এ্রেণীর কল্মা না 
থাকিলে অপর তিন শ্রেণীর কর্ম নির্বিঘে 
অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে না। যে 
সমাজে দেশ-রক্ষক নাই, সে সমাজে অন্ত 
সর্ববিধ কন্মই প্রতিহত হইবে, তাহাছে অণুং 
মাত্রও সন্দেহ নাই। জগতে এমন সময় 
কথন আসে নাই এবং এমন মমন্ব কখনও 
আসিবে না, যখন এক সমাজ নিংস্বার্থভাবে 
অন্ত সমাজের প্রকৃত উপকার সাধন করিবে। 
এ নিমিত্ত বিবিধ সমাজের স্থার্থ-সংঘর্ষ অনি- 
বার্ধ্য। আবু এই কারণ বশতঃই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কর্মাও প্রত্যেক সমাজেই অত্যা- 
বশ্তক। 

কিন্তু ইহাদিগের কর্মও ( অর্থাৎ দেশ- 
রক্ষা) এখন আর উচ্চশিক্ষা ব্যতীত সিদ্ধ 
হইতে পারে না। শুধু দৈহিক শক্তিতে 
এখন আর দেশ রক্ষা ভয় না। ইহাতেও 
বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। 
তাই বলিয়াছি, বর্তমান যুগের সামাজিক 
প্রাধান্তের ইতিহাম মানসিক উন্নতির ইতি- 
হাসের সহিত জড়িত। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম ও 
(নর্থাৎ কৃষি-বাণিঞ্জা) এক্ষণে বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে, তাহ পূর্বেই 
বলিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশ 
রক্ষা। ও ক্কষি-বাণিজা, এই ছই গুরুতর কর্ণ 
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উচ্চ শিক্ষার উপরেই নির্ভর করে। এই 
নিমিত্তই অধায়ন অধ্যাপনকে সাঁমাঞ্জিক চতু- 
ব্বিধ কন্মের মধো প্রথম স্থান দেওয়া ছই- 
যাছে। এই কর্ম অল্প সংখ্যক ব্যঞ্তির; 
তাহারাই মমাজের চালক ও রক্ষক। তীহ- 
শিগের শিক্ষা প্রধানতঃ এই কয়েকটা বিষয়ে 
থাকাই চাই, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বস্তভত্ব, 
ভু-তত্ব ও জীব-তবব। * এই সকল বিষ্বে 
উচ্চ শিক্ষা না থাকিলে কেহই লমাজ পরি- 
চালকের আনন গ্রহণ করিবার বোগ্য হইবেন 
না। বর্তমান সময়ে এ কথা শ্বীকার করি- 
তেই হইবে। 

সনাদের স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা করিতে 
দেশের অবস্থা ও ব্যক্তির অবস্থা উভয়ই 
বিবেচনা করিতে হম । সমাজ স্রস্থ ন। 
থাকিলে কোন কর্মই হইতে পারে না। কিন্তু 
সমাজকে অনস্তকাল সুস্থ রাখাও যায় না। 
ব্যক্তির যেমন একট। আয়ুস্কাল আছে, সমা- 
জেরও তেমনই আছে। কেবল মনুষ্য সমা- 
জের নহে, জীবরাজ্যে সর্ধত্রই এই নিয়ম । 
ঠিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন জীবিত কাল) 
ভিন্ন ভিন্ন জন্ত সকলেরও ভিন্ন ছিন্ন আযুস্কাণ 
নির্দিষ্ট আছে। মানব সমাজেরও তাহাই। 
মানব মমাজেরও বাল্য, যৌবন, জরা আছে। 
জর! নানাবিধ সামাজিক দুরাচার বশতঃই 
আপিয়। উপস্থিত হয়। এ সকলকে অনস্ত, 
কাল প্রতিরোধ করা যায় না। কিন্তু তথা- 
পিও সামাজিক স্বাস্থা অক্ষুপ্ন রাখিবার নিমিত্ত 
প্রত্যেক ব্যক্তি লোকতঃ ও ধঙ্মতঃ দারী। 
সমাজ ধবংসের প্রধান কারণ পরবশত1। ইহা 
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হইতে মানসিক ও দৈছিক জড়তা আপিয়! 
উপস্থিত হয়; সুতরাং বর্ম প্রতিহত হয়। 
আর কর্মের অভাবে সমাজ কখনই টিকিতে 
পারে না। লোক-স্িতির এক বিশেষ অন্ত- 
রায় পীড়া । দেশব্যাপী পীড়া দমন করি- 
বার চেষ্টা কেবল ব্যক্তিগত হইতেই পারে 
না। উহা দেশব্যাপী রাজশক্তির কর্ম । 
বঙ্গীয় সমাজে বর্তযান সময়ে বর্ষে বর্ষে বার 
লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া, কলের! ইত্যাদি 
রোগে জীবন বিসর্জন দিতেছে । ইহা! প্রতি 
রোধ করিবার শক্তি ব্যক্তির আয়ত্ব নহে। 
'যে শক্তি সমাজের সর্বত্র অনুভূত হইতে পারে, 
অনায়াসে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হয়, 
তাহ ভিন্ন, অর্থাৎ রাজশক্তি ভিন্ন, এরূপ 
দেশব্যাপী মহামারী কখনই নিবৃত্ত হইবার 
নহে। আর ঘথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
না থাকিলেও এই গুরুতর কার্য সিদ্ধ হইতে 
পারে না। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি কোথায়ও 
সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তারপর সামা- 
জিক ছুরাচার ও ছুর্নীতি-এ সকলও অনেক 
সময়েই রাজশাসন ব্যতীত নিবৃত্ত হওয়া সহজ 
নহে। অবশ্ত ইহা ম্বীকার করি যে, জন- 
সাধারণের সহানুভূতি না পাইলে এ সকল 
বিষয়ে রাজশাসন কিছুই করিতে পারে ন|। 
আর রাজশাঁমন দেশীয় উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানি- 
গণের হস্তে স্তস্ত না থাকিলে বিশেষ ফলপ্রদ 
হয় না। এই নিমিস্তই জ্ঞানিগণ সমাজ 
শাঘনোপযোগী স্থৃতিশান্ত্র রচনা করিবেন ) 
আর দেশ-রক্ষকগণ তদীয় বিধান সকল 
পরিচালন করিবেন; ইহাই এতদ্দেশীয় 
প্রাচীন আদর্শ। সমাজের স্বাস্থারক্ষা আর 
একটী গুরুতর বিষয়ের প্রতি নির্ভর করে। 
উহা! বংশ পরম্পর!। 


৪৬ € 


মানব সমাজ । (৬) 


ংশ পরম্পরাগত 
পীড়া সথশ্চিকিৎস্য । এই সকল স্থধে বিবাহ 
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বিধির ষংকোচ করাই একমাজ উপার। 
বংশপরম্পরাগত মারাত্মক পীড়াগ্রন্ত ব্যক্তির 
বিবাহ কর অনেক সময়েই অসঙ্গত। কিন্তু 
তাহাদিগকে" নিবৃত্ত করিবে কে? তাহাদিগের 
সৎ শিক্ষা এবং রাজবিধি--এই” ছুই উপাক় 
ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, সামাজিক স্বাস্থ্য জনসমাজের 
সৎ শিক্ষা ও রাজ বিধানের উৎকর্ষের প্রতি 
নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক হুরা- 
চার, স্থানীক় অস্বাস্থ্য, এ সকল অপেক্ষাও 
গুরুতর বিষয় জনন-হীনতা । সমাজ-ধ্বংসের 
পক্ষে ইহার স্তায় কারণ আর নাই। আমি 
জননহীনতা শব্দে জন্ম নৃতার মনুপাতও 
বোধ করিলাম । জন্ম সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু 
সংখ্যা বুদ্ধি হইলে সে সমাজ টিকিবে কেমন 
করিয়া? জন্ম সংখ্যার নানা কারণে হাস বুদ্ধি 
হইয়া খাকে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয্ন 
পীড়া জননশক্তির হানী করে। সুতরাং জন্ম 
খ্যারও হ্রাস করিয়া থাকে। জন্ম 
সংখ্যা প্রধানতঃ প্রাপ্তবয়স্ক দম্পত্তির' 
সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এই শ্রেণীর 
দম্পতির দেহ ও মনন্থুস্থ ও প্রফুল্ল থাক! 
আবশ্বক । যে সমাজে সুস্থ ও প্রফুল্ল প্রাপ্ত 
বয়স্ক দম্পত্তির সংখা। কম,সে সমাজে জন্মের 
সংখ্যা হাস হইবেই তো। জন্মের সংখ্য। কি 
বিজ্ঞান বলে বৃদ্ধি কর! যামস? বোধ হম 
যার়। জীবতত্বের নিয়ম সকল প্রতিপালন 
করিলে ইহা একেবারেই অসাধ্য লহে। 
কিন্ত লোকস্থিতির সহজতর উপায় মৃত্যুর 
সংখ্যা হাস করা। এই কাধ্য অতীব কঠিন 
নহে। ব্যক্তিগত আযুস্কাল ষর্দিও অনেকাংশ 
ংশপরম্পরাগত নিগ্নমের প্রতি নির্ভর 
করে, তথাপি শারীরতত্বের এবং চিকিৎসা : 
শান্ের নিম সকল নু প্রতিপালিত .. 
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হইলে মৃত্যু সংখ্যা হাস করা অসম্ভব নহে, 
_ ৰরং বিশেষ সম্ভব। কেবল তাহাই নহে, 
বাল্য বিবাহাদি কতিপয্ন সামাজিক ছর্নাতি 
নিবৃত্ত করিলেও মৃত্যুর সংখ্য। হ্রাস হওয়। 
সম্ভব। ফলতঃ লমাজ-স্থিতির দিকে লক্ষ্য 
ন! করিয়! কেবল কাল স্রোতে ভামিয়! গেলে 
ধ্বংসের হম্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। মানব 
সমাজের সভ্যাবস্থায় অসভ্যাবস্থা অপেক্ষ। 
জন্ত সংখ্যা কমিয়া যাইবেই, কিন্তু জ্ঞানোমত 
সভ্য মানব মৃত্যু সংখ্যা কমাইতে অবশ্যই 
সক্ষম হইবে। এই কার্য গুরুতর প্রযত্ব- 
সাধ্য) আর নে যত্বও কেবল ব্যক্তিগত 
হইলে চলিষে না, সমাজব্যাপী শক্তি অর্থাৎ 
স্লাজ্মশক্তি কর্তৃক পরিচালিত হওয়৷ আবশ্তক। 
যে দ্দিক দিয়াই বিবেচনা কর! যাউক, সমাজ- 
স্কিতির প্রধান বিস্ন রাজশক্তির অভাব, ওদা- 
সিন্ত অথবা বিকৃতাবস্থ।। সমাজের সর্বত্র 
থে ভাব স্পন্দিত হইতেছে, রাজশক্তি তাহ. 


'ই বহ্‌ বিকাশ, আর কিছুই নহে। এই. 


শক্তির ইত্যাকার লক্ষণ থাকিলেই সমাজের 
স্থায়িত্ব ও উন্নতির আশ! করা যায়; নচেৎ 
সমাজ সহস্র থও হইয়! ভাঙ্গিয়া। পড়িবার 
আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ব্যক্তির যেমন জীবাত্ম- 
শক্তি, সমাজের তেমনই রাজ-শক্তি। এই 
শক্তি সম্রাট নামক নির্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তগত 
হওয়াই যে আবগ্তক, তাহা নহে; কিন্তু এই 
শক্তি-প্রনুত মঙ্গল বিধান সকল দর্বত্র পালিত 
হয়, এরূপ ব্যবস্থা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। 
মানবসমাত্ কেবণ বর্তমান বংশীয় ব্যক্তি 


অবযভারত।  [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য । 


সকলের সম নহে। পূর্ব পুরুষগণের জ্ঞান 
ও সভ্যতায় মানব সমাজ সর্বদাই অন্ধ- 
প্রাণিত। নেই.জ্ঞন ও সভ্যত! প্রত্যেক 
ব্ক্তিকে সামাজিক বৃত্তিতে অলঙ্কৃত করা 
চাই) নতুবা সমাজ রক্ষা হয় না। দেশ- 
হিতৈধিত| পৃথক কথ! ; আমি এস্থলে তাহার 
কথা বলিতেছি না । নির্দিষ্ট সমাজস্থ ব্যক্তি- 
গণ সেই সমাজের গঠন, চালন, বংশপরম্পরা. 
গত ভাব, সেই সমাজের বিশেষত্ব, অক্ষ 
অবস্থায় রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ববান হওয়] 
চাই। এই সকল বিষয়ের প্রবল ইচ্ছাই 
সামাজিক বৃত্তি। সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান 
ও আসক্ত না হইলে এ বুক্তির স্ফূরণ হয় 
না। আত্ম সমাজকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিলে 
সামাজিক বৃত্তি লোপ হয়; তথন আর সমা- 
জকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা কর! কিছুতেই 
সম্ভব হয় না, ইহ! অনাম্মাসেই বুঝ যাইতে 
পারে। সামাজিক-বৃত্তি হইতেই সমাজনীতি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ধর্ম নীতির কথা পরে 
বলিব। সমাজ বদ্ধ জীব মাত্রেই সামার্জিক 
নিরম প্রতিপালন করে, নচেৎ সমাজ উচ্ছু- 
লতার নামান্তর হইয়া উঠে। তখনই 
ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়। আর যদ্যপি এই 
কার্য্যের সহায়তা করিবার নিমিত্ত মূর্খতা, 
জড়তা, হুরাচার ও ধর্ম জ্ঞানের শিথিলত। 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সে সমাজ অচি- 
রেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ অবস্থা স্থায়ী 
হইলে সে সমাজ কখনই জীবিত থাকিতে 
পারে না! । প্রীশশধর রায় । 


স্পস্ট ক গস 


তন্ন 


ওগো কবি ছিয়ে ছিয়ে হা! ধিক হা! ধিকৃ! 


আবার জাগিল ঈর্ধ্য।, ভৈরব হঙ্কারে, 
কোমল সাহিত্যের ললিত বিপিন, 
বিকম্পিরা, দভ্ততরে কেন দিলে সাড়া ? 
“বিজয়' পশ্চাতে তব, সঙ্গে মতিমান্‌ 
বন্ধুবর্গ, প্রতিভার উজ্জল অনলে 

দম্ভের ইন্ধন রাশি করিয়। প্রক্ষেপ 
তুলেছে করিয়া! তোম। হেন আত্মহারা ? 
দন্ত অদ্রি শিরোপরি গৌরবে বসিয়া 
দেখিতেহ সবে ক্ষুদ্র, সন্কীর্ণ, মলিন। 
ভঙ্গিকর হাস্তকর দন্ত বিকাশিষ্না 
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চিত-উৎস হতে দেও ঢালি অকাতরে 
অবাঞ্ছিত মধুরাশি, ভাক্ত সহদয়-__ 
ঘাহদের মনোমাঝে, করিতে স্যজন 
কাব্যের বিচিত্র লীলা, হাসি অকিঞ্চন 
কল্পনার ব্যঙ্গভর স্থল রঙ্গরাশি। 
শিখিপুচ্ছে প্রসাধিত বায়সের দল 
তোমার মলার রাগে নাটিয়া বেড়ীক। 


নীতিভ্রষ্ট, প্রেমপুষ্ট লাঞ্চিত রবীন্দ্র 
নাই নাই কিছু নাই শুধু হষ্ট-প্রেম, 
শুধু হাসি অভিসার চকোর চুম্বন, 
বাসিমালা-কোলে-করি রজনী যাপন । 
বর্থথালে "নৈবেগ্ের” মন্দার মঞজীর, 
দেবছ্যতি বিকারিয়! ঢালিছে পীযূষ, 
ঈর্য। বিনিময়ে যদি হৃদয়-চষক, 
সে অমৃত নিত ভরি, শিরায় শিরায় 
প্রসন্ন সরল প্রেম বছিত মধুর। 
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গান ছেড়ে, হাসি ছেড়ে জগতের কবি 
মহিমায় মহীয়ান, বঙ্গের গৌরব 
জ্যোতিষ রৰিরে চাও শিখাইতে রুচি !! 
পাষাণ গঠিয়! বপু সগর্কে মে মুন্সি 
আপনারে বন্তযহ করিছ প্রক্ষেপ .' 


পি 


চূর্ণ করিবারে ওই অদ্রির শিখর । 
রুচিশীলে ডাকিতেছ হইতে সহায় 
ছর্নীতি কণ্টক-দলে আবিদ্ধ ভারত, 
বেদনা উঠেছে বেজে হৃদয়ে তোমার, 
তাই মাজি প্রির়দখা বীধিয়া কোমর 
কবি-বীণ! দূরে ফেল, গদাধারী হঃয়ে, 
বিদ্ধ কণ্টকের দলে নিন্ম ল করিতে 
এ 

উঠিতেছ গরজিয়।, বলিহারি যাই !! 

৪ 
ওগো কবি! প্রেম! প্রেম । চুদ্বন-চরন ! 
অধরে মর্দিরা ঢালি, কবিতা স্থজন, 
অসহা অশ্রাব্য, রুক্ষ, কাবোর ভাগারে 
হেন কাব্য অবশ্ঠই পাইবে না স্থান। 
চগাঁলের হাত দিয়া এসে “মানদীরে' 
পুড়াইক়স! ছাই করি, মাখাই রবিরে। 
গানে প্রেম, ধানে প্রেম, রূপে প্রেম বরা 
রবিরে এমোহে করি চির নির্বাসন । 
আমর। “আষাটে” নিয়ে হাসিয়। হাপিয়! 
করিব গুড়,ক ফু'ঁকে জীবন যাপন । 
হে কৰি উজ্জ্বল রস রসশিখরিণী 
পরশে কোকিল তার করে কুহরণ, 
সমীর মলয় রূপ করিয়া ধারণ, 
কলিকার বক্ষ মাঝে; সঞ্চারি যৌবন 
বিলাস হিল্লোলে তারে রাখে মাতাইয়!। 
হৃদয়ে বাসন! বাস, ফুলে পরিমল, 
অধরে ফুটিয়৷ উঠে, মণিয়ার হাসি, 
প্রেম-ন্নাত মন সদ ধায় অভিপান্ধে 
উল্লাম চঞ্চল পে, ছুনয়ন মেলি 
হেরিতে.৫স চারুতায়, ডুবিতে তাহার, 
অতল হৃদয় তলে তুলিতে রতন । 


€ 


আমর! সহায় তব, হেমেন্দ্র, রামেন্্র 
বিজর, মুরেশচন্ত্র-এসো মিত্রগণ ! 

প্রণর বিকীর্ণ বঙ্গ, অরুচি প্রবাহে 

দেখ আজি পরিপ্লত1। রবিচিত্ত হতে, 
প্রবাহিত.হইতেছেছর্নীতি জীবন * 
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ধর্ম নীতি সমাজের হিতকল্পে ভাই, 
ঈমবেত বলরাজ করিয়। প্রয়োগ, 

রবি হতে রবি-দ্যাতি লইয়। ছিনায়ে 
মলিন করিয়া! তারে এসো সবে রাখি। 
অতি দূরে ছূর্গাদাস করিছে গর্জন 
চিতোরের টৈলে শৈলে প্রতিধ্বনি তার 
চীৎকারিয়৷ উঠিতেছে, শুধু দীর্ণ করি 
আকাশ-ইথর-ভরা গভীর পরাণ। 
প্রেম আনে অবসাদ ; খুব সাবধান 
রবির প্রেমের আলো! করিতে নির্বাণ । 
ভাবে ভরা শুভ্র দ্সিগ্ধ সৌন্দ্যয-মালায় 
বিদ্বেষ তমিশ্রা রাশি করিতে মিশ্রিত 
এই বার ঈর্ষ। তব তৃতীয় প্রকাশ। 
জানি আমি বিষমিশ্র সুধা কঠে তব, 
অনেকে উঠিবে মাতি, অনেকে আবার, 
বিজনে বলিয়া! দিবে ছুই হাতে তালি, 
বাখানিয়। উচ্চ-কণ্ঠে রবির লাচ্ছন]। 
নগ্নতার অশ্লীলতা যে বলে বলুক, 
নগ্নচিত্র সৌন্দর্যে র প্রকৃত আশ্রয় 
সৌন্দর্বা কিরণবাসে, সদ! প্রকাশিত । 
সতা, শিব, শ্রেক্ঃ, সবাই নগন 

অশিব অসত্য চায়--শিষ্ঠের বদন । 
কত লোকে নুরুচির মাহাত্ম্য ঘোষিতে 
ক্ষুত্র গৌতমের কার্য করিল জাহির, 
হায় হায় কি বালব কপালের দোষে 


নব্যভারত | 
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হায় কবি রুচি তব ফণি ফণা ধরি 
গরজিছে শিৎকারিছে গরল গৌরবে, 
ঢুলাও আপন শির অদূরে রবির, 
ক মুরলীর তান কি আলাপে শুন। 
ণ 
ডন জোয়ানের কবি ওই দেখ শোভে 
উদ্তাসিয়। সাহিতোর নির্মল আকাশ.। 
গর্বন্ষীত জেফেরির পেচক চীৎকার, 
এখন গাঞ্জে না আর সৌন্দর্য্য বিপিনে । 
জেফেরির বিদ্বেষের বিষময়ী ভাষ। 
ক্স্ত হ'য়ে এবে যেন কোথ আছে পড়ি ॥ 
৮ 


স্নিপ্ধরশ্শি-রেখ। দিয় শরতের শশী 
সাজাইবে প্রেম-মুগ্ধা কুমুদ বালায়, 

বিপুরা রথান্গ-বধৃ, সৈকতে বসিয়া 

চির নিশি মিলনের কারবে ধিয়ান 3 

মেধ যে সে মেঘে চায়। শিখিনী শিখিনী, 
নাহি থাকে কে তার কম কহু তান। 
রবিবে অরাব কেন করিবার তরে 

ঘৃর্ণিত মন্তক তব, উদ্ভম-পীড়িত? 

দ্বিজেন দ্বিজেন রবে, রবি রবে রবি, 

কেন ঈর্ষ। দবন্দ-যুদ্ধ হে হাসির কৰি! 


শীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী 1 


তুক্কান্কলান্ম & (শেষ) 


তৃকারাম শূদ্র হইয়া কথকত। এবং ধর্শো- 
গদেশ করিলেন, বেদমন্ত্র বুঝাইলেন ? ব্রাঙ্গ- 
ণের সহিত একত্র ভোজন, পুজন ও উপবে- 
শন করিতে সাহলী হইলেন, ধর্মপ্রাণ, সরল- 
হৃদয় সাধুলোকের প্রণাম ও নমস্কার গ্রহণ 
করিলেন, ইহ বড় আম্পর্ধার কথা । এই 
অমার্জনীয়. অপরাধের জন্ত, তাহাকে প্রায়- 
শ্চিন্ত করিতে হইবে এবং দণ্ডভোগ করিতে 
হইবে। . বন্ধমূল কুদংস্কার, অন্তঃসারশন্ত 


ববঝটিযান, এবং প্রহৃষ-দৃ্ড উ গ্র-ব্রাক্ষণের, 


অলস্ত হিংস! তাহার বিরুদ্ধে সমরসঙ্জা করিল । 
দের গৌঁসাই ঠাকুর মন্বাী তুকারামের 
প্রতিপত্তি দেখিয়া! হিংসায় জলিতে আরম্ত 
করিল। কিন্তু অন্তরের ক্রুরভাব বাহিরে 
প্রকাশ না করিয়া! কপটা ত্রাঙ্গণ প্রত্যহ তুকা- 
রামের ভজনে যোগদান করিত। ঠাকুর 
মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে তাহার একটী বাগান 
ছিল। মন্বা্ী বাগানের চারিদিক কাটার 
বেড়ায় ঘিরিয়| দিয়্াছিল। একবার . একা- 
দশীর পর্বদিনে দন্দিরে বুসংখ্যক যাত্রীর 


কার্তিক, ১৩১৬ ট 


সমাবেশ হইল। তুকারাম দেখিলেন, মে্দিন 
কণ্টক বৃক্ষগুলি মন্দির পর্য্যন্ত: ছড়াইয়! রহি- 
মাছে এবং মন্দির প্রদক্ষিণের পথ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। যাত্রীরদর সুবিধার জন্য করুণহৃদয় 
তুকা স্বহস্তে কাটা গাছগুলি সরাইয়া পথ 
পরিফার করিয়। দ্িলেন। ইহাতে নিষ্ঠুর 
মন্বাজী ক্রৌধোন্ত্ত হইয়া সেই কাটাগাছের 
দারুণ প্রহারে তুকারামকে জর্জরিত করিল। 
তুকারামের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্রধারা 
ৰহিতে লাগিল। সুখ-ছুঃখ এবং নিন্দা- 
গ্রসংশাক়্-তুল্যভাব সাধু তুক। শারীরিক 
প্লানিতে ভ্রক্ষেপ করিলেন না, অপমান ও 
নির্যাতন উপেক্ষা করিলেন, কুটাল হৃদয় মূর্খ 
মন্বাজীর প্রতি কিছুমাত্র রোষ বা বিরক্তি 
প্রকাশ করিলেন না। তিনি' অটল অচল 
হিমাচলের ন্যায় দৈনন্দিন দেবদেবা ও ভজন 
কীর্ভন করিতে লাগিলেন। তুকা স্থথে 
অবিকৃত-চিত্ত, হুঃথে অন্ুদ্ধিগ্র-মন, বীতরাগ 
ভয়ক্রোধ, স্থিরধী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি 
বুকিলেন, এ তাহার বিশ্বাসের পরীক্ষা মাত্র-_ 
তক্ত মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিন্নি 
স্থ ছুংখ, মান অপমান এবং আদর নির্যযা- 
তনের একমাত্র মূল কারণ হৃদয়-দেবতাকে 
স্ুক্তপ্রাণে ডাকিয়া কহিলেন £-- 

ন সোড়ে ন সোড়ে? নসোড়ো, 

বিঠবাচরণ নসোড়ো। ? 

_ফ্রে। ভলঙ জড় পড়োভারী, 

জীবাবরী আগোজ।) 

শত খণ্ড দেহ শত্ত্রধারী, 

করিত! পরে ন ভোকে। 

তুঁকান্ধণে কেলী আধো! 

দু়বৃদ্ধী সাবধ। 


: , ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়ি না, ব্রা 


চক্সণ ( জমি কিছুতেই ) ছাড়িব নাঁ। বতই 


তুকারাম। (শেষ) 
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ভারী. বিপদ আন্গুক, জীরন শঙ্কটাপন্ন হউক,» 
শন্ত্রধধরী আমার দেহ শত থণ্ড করুক, তথাপি; 
ভয় করিব না.। কারণ তুক1 বলে, আমি, 
প্রথমেই দৃ়নুদ্ধি হইয়া, মনকে প্রস্তত করি- 
য়াছি। ী 

কি জলন্ত বিশ্বাস, কি দৃঢ় পণ, কি 
আশ্চর্য্য, নির্ভপ্! এই শক্তির ছায়ামাক্ 
শিবাজী ও প্রেশবাতে সংক্রান্ত হইয়া মোগল, 
সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করির়াছিল। আর একজন 


ভক্ত কবি কহিয়্াছিলেন-_. 


যদি তুমি শিরে আঘাত আস, 
পিছু না,হটিব রহিব বসি । 
তব হেতু যদি মরণ হয়, 
বেঁচে উঠা, সেত মরণ নয়।. 
এমন না হইলে কি ব্রক্ষা-হুণভ তুরীক্ষ 
ব্রন্মের সামীপ্য ও সাুজ্্য মধুপান কর! 
যায়? মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রহারে জর্জরিত, 
ও রক্তাক্ত-কলেরর হইয়াও ভাবে 'বিভোকু 
হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, আর বাম্পগন্গদ্‌- 
কে গাহিয়াছিলেন_- 
মেরেছিস্‌ বেশ করেছিন্‌, 
একবার হরি বলে নাচ ভাই।: 
সে অপূর্ব দৃশ্ত দেখিয়া জগাই মাধাইর 
পাষাণ প্রাণ দ্রবীভূত হইয়াছিল, মদিরামত 
দন্থা প্রেমমন্ত্র দীক্ষিত হইয়াছিল। তুকা- 
রামের অদ্ভুত ক্ষমা ও বিশ্বাসের গভীরতা! 
দেখিরা মন্বাজীর অভিমান ও ক্রুর প্রর্কৃতি 
পুড়িয়া খাক্‌ হইয়া! গেল। ভক্ত তুকার 
মধুর সৌম্য মুস্তিতে গৌসাই মন্বা জী জগন্নাথের 
মহিমা দেখিয়। মোহিত হইলেন _মন্বাজী 
তুকারামের ভক্ত হইলেন। » | 
কিন্ত তুকারাঁমকে কঠোরতর পরীক্ষার 
জন্ত প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। কবিজীবন 
কষ্টময়__নাইটিগগেল কণ্টকে কঠ রাখিয! 
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কাকলী ধ্বনি করে। তুকারামের ভক্তির 
কথা, কীর্তন ভজনের কথা, ফবিতাশক্তির 
ফথ| 'ও কথকতার কথা, দেশদেশাস্তরে 
প্রচারিত হইতে লাগিল। নান! দূরদেশ 
হইতে অসংখ্া পিপাস্থ তীর্থ যাত্রী দেহ্গ্রামে 
বিঠবা মন্দিরে সাধুদর্শনে সমাগত হইতে 
লাগিলেন । ঈর্ধাপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রাণে 
শৃর্রের এতদূর প্রতিপত্তি পহ হইল না। 
রামের ধ্বংসের নিমিত্ত পুনরায় ষড়যন্ত্র আরস্ত 
হইল। ক্ষমতান্ধ অভিমান-ৃপ্ত “জন্মগত 
ব্রাহ্মণের! বুঝিলেন না যে, ব্রহ্ষবিদু কর্মগত 
ব্রাঙ্গণ তাহাদের অপেক্ষ! সর্বত্র সকল যুগেই 
শ্রেষ্ঠ। তাহাদের পূর্বপুকষ কোন নিষ্টাবান্‌ 
ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাহ্মণ নিজবংশে আভিজাত্য সৃষ্টি 
করিয়। গিয়াছিলেন, তাই আজ তাহার! 
সম্মানের পাত্র। | 

পুণ্যা নগরীর ঈশান কোণে বাধোলী 
একথানি ক্ষুদ্র গ্রাম (খেড়ে)। সেই গ্রামে 
রামেশ্বর ভট্ট নামে একজন বিদ্বান এবং 
রাজঘ্ারে সম্মানিত ত্রাঙ্গণ বাস করিত। 
তুকারামের খ্যাতি তাহার হৃদয়ে হিংসার 
বিষ ঢালিয়! দিল। একজন বর্ণজ্ঞান-হীন 
শুদ্র দোকানীর এত ধশও কি প্রাণে সয়? 
রামেশ্বর গ্রামীধিকের নিকট তুকারামের নান! 
দোষের কথ! উল্লেখ করিল এবং তৃকাকে 
দেহুগ্রাম হইতে ভাড়াইয়। দিবার নিমিত্ত এ 
গ্রামের পাটিনের নামে গ্রামাধিকের সহীযুক্ত 
এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করিল। তুক্কারাম 
নিরুপায় হইয়া! রামেশ্বর ভ্টের নিকট ক্ষম| 
ভিক্ষা! করিতে গেলেন। রামেশ্বর বলিল, 
ভুই কথকতায়্ €ব্দ ব্যাখ্যা করিস্‌। শুত্র 
বেদ পাঠ করিলে পাঠক এবং শ্রোতা উভয়ে- 
বই পাপহয়। তুই কবিতা! রচনা হইতে 
ক্ষান্ত হ।” তুক! সন্লল ভাবে উত্তর করিলেন, 


মধ্যভার্ত [ সগ্তবিংশ খখ) ৭ম সংখ্যা। 


“আমি ইচ্ছায় কিছু করি নাই। যাহা কিছু 
লিখিয়াছি, দেবতার ( পাওুরঙ্গের ) আদেশে । 
ব্রাহ্মণের বাক্যও অলজ্ব্য। অতএব আমি 
আর কবিতা লিখিব না। কিন্তু ফেগুলি 
রচন! করিয়াছি, তাহার কি হইবে অন্কমতি 
করুন।* দ্াস্তিক রামভট্ট হুকুম করিল, 
“জলে ফেলিয়া দিস্।” তুকা যে আজ্ঞা 
চলিয়া আসিলেন। তাহার অপরাধ মাপ 
হইল। তিনি দেহুগ্রামের ঠাকুরমন্দির হইতে 
তাড়িত হইলেন না। তুকারাম বিঠবা 
ঠাকুরের চরণে নকল কথ। নিবেদন করিয়! 
হৃদয়ের ভার লঘু করিলেন এবং স্বহস্তে 
পুখিপত্র ইন্দ্রানী নদীর জলে ডুবাইয়! 
দিলেন। দ্বি্জ রামেশ্বরের মনোবাঞ্৷ পূর্ণ 
ইইলা। 

আপদের শান্তি এখানেই হইল না। 
গ্রামের যত "শ্রাদ্ধানন্দের' দল তুকারামকে 
বিনামুল্যে সমালোচন] বিতরণ করিতে আরম্ত 
করিল। তাহারা বিদ্রপ করিতে লাগিল, 
“তুক। তুমি পুর্ব্বে একবার দলিল-পত্র জলে 
ফেলিয়া দিপা ইহলোকের আশাভরস নির্মল 
করিয়াছিলে, এবার অভঙ্গগুলি জলে দিয়! 
পরলোকের আশা ভরস! হারাইলে। ধিকৃ, 
তুমি ইতোত্রপ্রস্ততোনষ্ট হইলে ।” এই 
বিদ্ধপ বাক্য তুকার প্রাণে শেলপম বাজিল। 
তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়! বিঠব৷ 
মন্দিরে “ধর্ণ। দিয় পড়িয়া! রহিলেন। এই 
ভাবে ১৩ দ্দিন কাটিয়া! গেল, তুকারামের 
মনস্কামন! পুর্ণ হইল না। তবে কি তুকা- 
রামের সত্য সত্যই সব ফুরাইল! তবেকি 
ভক্তবৎসল মধুহুদন আরশ্রতের আর্তনাদ 
শুনিতে পান নাই? তবে কি. সংসারে 
বিশ্বাসের পরাঞ্জর় এবং অবিশ্বাসেরই জয়জয়- 
কার হইবে? না, তাহা হইলে বে দয়াময় 


কার্তিক, ১৩১৬1. 


তক্তবংসল নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। 
তুকাঁরামের অশ্রঙ্জল বৈকুষ্ঠের পথে বাণ 
ডাকিল, তুকারামের দীর্ঘখসে মলকাপুরে 
তুফান বহিল, তুকারামের অব্যক্ত অফুট 
কাতর-ধ্বনিতে ব্রহ্মলোক কম্পিত হইল। 
ভক্তের ভগবানের ইঙ্গিতে অসন্তব সন্তব হইল, 
বিশ্বপতির অনন্ত মহিম! প্রকট হইল। চতুর্দশ 
দিবসের দিন দয়ার সাগর হরি ন্বপ্নযোগে 
শিশুবেশে দর্শন দিয়। মিয়মান তুকারামকে 
সাস্তবন! দিলেন এবং কহিলেন, “কোন চিন্ত! 
নাই, তোমার পুথি নদীর জলে অক্ষত ও অবি- 
কৃত রহিয়াছে । তুক! হাতে ন্বর্গ পাইলেন 
স-ভক্তিতে এবং কৃতজ্ঞতায় তাহার হ্ৃদক পূর্ণ 
হইয়। গেল, নয়নে আনন্দাশ্র বহিতে লাগিল। 
বিশ্বাসের জয়ডঙ্কী গভীরনাদে নিনাদিত 
হইল। 
তুকা প্রাণের দেবতাঁকে বিরক্ত করিয়া” 
ছেন বলি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া লিখি- 
লেন £- 
থোর অন্যায় কেল! তুঝাঅন্ত ম্যাপাহিল।, 
জনাচিয়া বোলাসাটা' চিত্তক্ষো ভবিলে। 
(ভাগবিলাসী কেল! সীণ অধম মীয়তি হীন, 
বাকৃনি লোচন দিবন তেরা রাহিলে1)। 
অবধে' ঘান্দুনিয়াং কোড়ে' তানভুকেে 
.. সাঙ্কড়ে। 
যোগক্ষেম পুটে তুজ করণে লাগেল। 
উদ্কী' রাখিলে কাগদ চুকবিল। জনবাদ। 
তুকাহ্ৃণে ব্রীদদনাচ কেলে' আপুলে' | 
আমি বড়ই অন্তায় করিয়াছি--তোমার 
মহাপরীক্ষা করিয়াছি। লোকের কথায় 
তোমাকে বিরক্ত করিয়াছি। (আমি অধম 
জাতিহীন, ১৩ দিবস নয়ন মুদিয়। থাকিয়! 
তোমাকে অঠিশয় বিরক্ত করিয়াছি । ) ভুমি 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে আশায় আমি 


তুকারাম | (শেষ) 


৩৬৭ 


উপবাসে আত্মহত্যার ভার তোমার উপর 
চাপাইতে গিয়াছলাম। জলের ভিতর 


তুম কাগজ রঙ্গ! করিলে এবং লোকাপবাদ 
বন্ধ করিলে ।, তুকা বলে, তুমি আপন ব্রত 
( ভক্তবৎপল নাম) রক্ষা করিলে " 
আরও বলিলেন-_ 
কাপে! কোণী মাঝীমান সুখে পীড়োত দুর্জন। 
তুজ হোগমীণ তেঁমীন করে? সবথা। 
(চুকীজালী একবেলা মঞ্জ পাস্থনি চণ্ডালা। 
উভে" করোনিক্*1 জল! মাজীবহ্ারাখিল্য। 
নাহী' কেলাহ। বিচার মাঝা কোণ অধিকার । 
সমর্থাসী ভার ন কলে কৈসা ঘালাবা । 
কোন হর্জন যদি আমার গলদেশও ছেদন 
করে এবং আমাকে যথেষ্ট পীড়ন করে, 
তথাপি তোমাকে আর বিরক্ত করিব না। 
( আমি পাষও চণ্ডাল,একবার ভূল করিয়াছি, 
তোমাকে জলের ভিতর অবতরণ করাইয়। 
বহী রক্ষা করাইয়াছি।) আমি এ বিচার 
করলাম না যে আমার অধিকার কি? 
কিরূপে মহতের নিকট কৃপা যাচঞা। কৰিতে 
হয়, তাহাও আমি কিছুমাত্র জানিতাম না। 
তুকবিদ্বেষী রামেশ্বর ভষ্ট কোথায়? 
তাহার ছুর্দশার সীমা! নাই। ক্র,র-প্রকৃতি 
দান্তিক ব্রাহ্মণের গর্ব খর্ব করিতে এবং 
ভক্তের মহিমা প্রচার করিতে নারায়ণ অধিক- 
তর অলৌকিক দৈবশক্তি প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। পুণ্য। নগরীতে নাগনাথ নামে এক. 
অতিজাগ্রত দেবতা ছিলেন। রামেশ্বর তাহাকে 
অতিশয় ভক্তি করিত।' একদিন রামেশ্বর 
দেবতা দর্শনে গেল। সেখানে অনঘভ নামে 
এক সাধুবান করিতেন, তাহার ইন্দারায় 
রামভট্ট স্নান করিল। কিন্তুকি আশ্চধ্য] 
কুপ জলে স্নান করিবামাত্র তাহার সমঝ্. 
শরীরে দাহ হইতে .লাগিল। কেহ বলিল, 


বি টি * 
রা 
ই 


| নর বিষাক্ত করিয়া রাধিকাছিণ, | 
ক্জতয়াং ভোমার এ ত্দশা। কেছ বলিল, 
| “তুমি ছ্ুকারামের কবিতার দোষারোপ 


১: করিয়াছিলে, সেই পাপে তোমার এ ছুর্সতি। 


 ম্মামেশ্বর উপ্রায়াস্তর অভাবে অলকাগুরী 
ন্বাইয়! জ্ঞানদেবের আরাধন! করিতে লাগিল 
এবং তুঁকারামেয় নিকট ক্ষমা ভিক্ষা! করিতে 
রামেশ্বরের স্বপ্লাদেশ হইল। এদিকে দলিল 
হইতে তৃকারামের গ্রস্থোদ্ধারের অত 
কাহিনী লোক সুখে চারি দিক রাষ্ট্র হুইয়- 
ছিল। ক্লামেশ্বর কণলবিলম্ব না করিনা তুকা" 
ঝামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক 
্লোক রচনা করিয়া পাঠাইল। তুক! উত্তরে 
' বলিথিলেন $-- 

চিত্ত শুদ্ধ তরী শক্র গিত্র হোতী, 

ব্যাস্ত হেন খাতী সর্প তয়া। 

€ফ্। বিষর্তে অমৃত আঘাততে হিত, 

'আকর্তবা নীত হোয় ত্যানী।) 

দুঃখ তেঁদেইল সর্ব স্থুখ ফল, 

হোতীল শতিল অগ্রিজাল]। 

আবডেল জীব। জীবাচিরে পরী । 

সকল'। অন্থরী” একভাব। 

তুকাঙ্গণে কৃপা ফেলী নারায়ণে" 

জানিজেতে যেণে' অনুভবে । 

চিত্ত শুদ্ধ হইলে শক্রও মিত্র হয়। এমন 
কি, ব্রাশ্রও ভক্ষণ করে না। এবং সর্পও 

ংশন করে না। (বিষ অমৃত হয়, অনিষ্ট 

ইষ্ট .হয়, অন্তায় স্তায় হয়।) ছুঃখ স্থখের 


হয়, অগ্নিআাল! শীতল হয়, আত্মবং সর্বজীবে' 


না এরং প্রেম হয়, যেহেতু সকলের অন্তরে 
_ এক্রাণ -ভাব। 
মারাম্ণ কৃপা. «করিয়াছে, অনুভবে তাহা 
ুির পার। ,. 


খই অন্রাস্ত বৈথিক সত্যের উপর টাকা 





, তুক1 বলে, “তোমাকে 


1 বেদশ্রুতি ও. পুরাণ বলিতে, 
'ক্লাতিগত ঘি হইতে পারে ন]। ধাহাকে: 





অনাবস্ক ণ (ক্ষধিত জে ই শ্লোক রাগে. 
স্বরের সকল জালা নিবারণ করিয়াছিল। এই 
রূপে মদ্বাজী ও রামেশ্বর মহারাষ্ট্রের জগাই 


মাধাই ভক্ত তুকার শিষ্য হইলেন। রামে- 


বরের চক্ষের আবরণ খুলির৷ গেল--তিনি 
বুরিলেন, বংশ কুল জন্মস্থান ঝিছু কিছু নয়, 
তিনি বুঝিলেন, চচন্ত্রালোহপি দ্বিজশ্রে্ঠ: 
হরিভক্তিপরাধ্ণঃ,, তিনি বুঝিলেন, কেবল 
উপব্ীত ধারণ করিয়। শুকবৎ “তৎসবিতূর্ব- 
রণ্যং ইত্যাদি আবৃত্তি করিলেই ব্রাহ্মণ 
হইতে পারা যায় না। বিশ্বাসের অগিতে 
তীঙ্কার জন্ম, কর্ম, বিষ্যা, সকল অভিমান 
তক্বীভূত হইয়! গেল। তাহার অবিদ্যার নাশ 
হইস্ক! তত্বজ্ঞানের উদয় হইল। তিনি জলস্ত 
ভাষার হরিভক্জি-মহিমার সাক্ষ্য প্রদান 
করিলেন: 

বৈষ্ঞর্বাচী যাতীবাণী জে! আপণ, 

ভোগে! তে! পতন কুভ্তপাকী। 


1 (ঞঃ। এঁশী বেদ শ্রুতি বোলতী পুরাণে 


নাহী' তে ছষণ হরিভক্তা।) 

উট নি'চ বর্ণ ন ঙ্গাণাবা কোপী, 

জেঁ ক নারায়ণ প্রিয় জালে। 

চলু বর্ণাসী হা অসে অধিকার, 

করিতি। নমস্কার দোষ নাহী। 

জৈল! শালিগ্রাম ন জাণাব! পাষাণ) 

হোয় পুজ্যমান সর্বত্রাসী। 

গুরু পররন্ধ দেবাচাতোদেব, 

ত্যানী তো মানব গণ নয়ে। 

লণে রামেশ্বর নামী'জে রঙ্গলে, 

স্বয়ে চি তে জালে দেবরূপ। | 

যে ব্যক্তি বৈষবের জাতির বিচার করেও 
তাহার কুস্তীপাক নরক ভোগ হইবে। 
হরিভক্কের, 


ক্কার্ডিক, ১৩১৬] 


নারায়ণ প্রিয় বলিয়! জানেন, তাহার উচ্চ 
নিয়বর্ণ ভেদ করা উচিত নহে। চতুর্বণেরই 
এইরূপ অধিকার আছে--তীহকে নমস্কার 
করিতে কোন দোষ নাই। যেমন শাল- 
গ্রামকে পাষাণ বল! উচিত নয় এবং উহা 
সর্বত্রই পূজ্য হয়, সেইরূপ এই দেবাধিদেব 
গুরু পরব্রহ্গ, তাহাকে মানব বল। উচিত 
নহে। রামেশ্বর বলে, ধাহার! সর্বদা (ব্রহ্ম) 
নামে রঞ্জিত, তাহার! স্বয়ং দেবত্ব প্রাপ্ত হন। 

এই ঘটনার পর তুকার ভগ্ডাপবাদ দুর 
হুইল। তাহার সরল ভক্তি ও সাধুত্বের কথা 
দেশময় ব্যাপ্ত হইল। ছত্রপতি শিবাজী ত্বভ।- 
বতঃ ধন্ম প্রাথ ছিলেন। তিনি রামদাস বাঁবা- 
জীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং সমগ্র বিজিত 
ব্রাজ্য তাহার চরণে উৎসর্গ করিয়া শ্বয়ং রাজ- 
প্রতিনিধিরূপে শাসনদত্ত পরিচালন করিতেন। 
রামদাস স্বামীর পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র যহা- 
রাষ্পতাকারূণে সুবিস্তীর্ণ রাজ্যে তাহার সত্ব 
ও অধিকার ঘোষণা করিত। ভক্ত তুকার 
অলৌকিক সিদ্ধি কাহিনীর বীণাঝঙ্কারে রাজধি 
শিবাজীর হৃদয়তন্ত্রী নাচির। উঠিল। তুকারামকে 
মহা সমারোহে রাজধানীষ্তে আমন্ত্রণ করিয়া 
আনিতে রাজ্জদূত প্রেরিত হইল। তুকারাম 
ভোগবিলানকে আবর্জনার স্ভায় পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। সমাজে উপেক্ষিত নিগৃহীত 
কাঙ্গাল শৃত্র 'তুকাবেণে'র নিকট প্রশ্বর্য্য ও 
রাজসম্মানের প্রলোতন উপস্থিত হইল। 
ঈশাকে শৈল-শিখর হইতে বিস্তীর্ণ রাজোর 
দৃশ্ত প্রলুৰ করিতে পারিয়াছিল না, বিষয়্- 
বিশুখ জ্ঞানবীর বৃদ্ধকে সপ্ত দিবস সপ্ত রনী 
গ্রচলাভনের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল, সাধকাগ্রগণয মহাপুরুষ তুকাও 
বিষয়ের অতীত ছিলেন। তিনি প্রজোভনের 


মহাপনীক্ষা় উতীর্ঘ হইলেন। ইহ্রকজবতাকে 


৪৭ 


তুকারাম। (শেষ) 


৩৬১ 


স্মরণ করিয়! রাঞ্জছত্র, দেউটা, ঘোটক, সাঞ্জ- 
সঙ্জ! ও মানদন্ত "শুকরাচী' বিষ্টার স্তায় দূর 
হইতে পরিতাগ করিলেন। তিনি পণ্তর 
নাথের কাতর প্রার্থনা করিলেন-- 

ন করার! সঙ্গ, বাটে দূরবাবে জগ। 

মেবাব একান্ত, বাটে ন বোলাবী মাত। 

জন-ধন-তন, বাটে লেখাবে বমন। 
এবং বিনয়ের সহিত মহারাজ শিবাঙ্ীর 
অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন--- 

“বার্ড। হে ভেটীচী কর'নক1।' 

সাক্ষাৎ করিবার কথাটা বলিবেন না। 
যেহেতু-- 

তুম্হণাপাশী” আম্হী যেউনিয়া কাঁয়, 

বৃথাসীণ আহে চালণ্যাচা। 

: (মাগারবেহে অন্নতরী ভিক্ষা থোর, 

বন্ত্রাসীহে খার চিন্ধ্যা বিদী। ) 

নিদ্রেসী আসন উত্তম পাষাণ, 

বরী আবরণ আকাশার্টে। 
তোমার নিকট আমার যাইবার কি প্রয়ো- 
জন? কেবল পথ হাটার কষ্ট বইত নয়। 
আমার অন্নের প্রয়োজন হইলে ভিক্ষা করিতে 
পারি, বস্ত্রের অন্য যথেষ্ট চীর ( ছিননবন্তর ) 
পথে কুড়াইতে পার! যায়, নিদ্রার জন্য পাথ- 
রই উত্তম শয্যা এবং আকাশই আমার প্রশস্ত 
আচ্ছাদন । 

গ্রীক দার্শনিকের কুটীরে হাজির হইয়। 
দেশপতি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে অন্থরোধ 
করিয়াছিলেন। জ্ঞানবীর তাহার সংক্ষেপে 
উত্তর দিয়াছিলেন,“জাপাঁন দ্স। করিয়া একটু 
সরিয়া যাউন, আময়াকে হুরধ্যাতপ হইতে 
বঞ্চিত করিবেন না ।”. নবস্্ীপের অধ্যাপক 
গৃহে বঙ্গাধিপ তাঁহার “অভ্ভাবের'কথা ভিজ্ঞাঁসা . 
করিলে ব্রাঙ্গণ উত্তর করিয়াছিলেন, “তিক্তিড় 
ন্বক্ষ থাকিতে আমার অভাব কি? পবিজ্র- 


৩প 


'ার্য্যতূমি- ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ী বীর যবন- 
সম্রাট সেফেন্দর মণ্ডানিন ( 119049185 ) 
মুণ্ডিত-মস্তক ($)) আচাধ্য দগমীসের 
(:08005115 দণ্ডী ৫) * অলৌকিক যোগ- 
বল ও বিভূতির কথা শুনিয়া. 'তাহাকে লোভ 
কিন্ব! ভয় প্রদর্শন পূর্বক পঞ্চনর্দের যবন 
শিবিরে লইয়া! আসিবার জন্ত দূত ওনেসি- 
ক্রেটিস (070651565 )কে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। দূত যথারীতি রাজাজ্ঞা নিব্দেন 
করিলে মহাযোগী দগ্ডমীল বিজয়ী বীরের 
স্তোকবাক্য বা! ভ্রকুটি কিছুমাত্র গ্রাহ ন। 
করিয়। তেজের সহিত উত্তয় দিয়াছিলেন-_. 
"সেকেন্দরকে যাইয়। বল, ভাহার নিকট দণ্তী- 
মীসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সুতরাং সে 
যাইবে না। যদি তাহার দণ্ডামীসের নিকট 
কোন প্রয়োজন থাকে, দে আদিতে 
পারে।” | 

ইহারই নাম ব্রহ্মতেজ। আমাদের সাঁধন- 
হীন বিলাঁদজীর্ণ মৃতকল্প দেশে ব্রহ্মতেজ বুৰি- 
বার সময় কি আসিক়্াছে ? 

তুকারাম শিবাজীর গুণরাজির স্ততি 
করিলেন এবং বিনীত ভাবে নিজের বক্তব্য 
নিবেদন করিলেন। কিন্তু পাছে তাহার 
বিনম্ম ও সম্মান ব্যধহার সম্বন্ধে শিবাঞীর 
ভ্রান্ত ধারণ হয়, পাছে তিনি মনে করেন, 
মহারাজ চক্রবর্তীর পশবর্য্য ও প্রভূত্ব দেখিয়া 
চক্ষু ঝলসিয়! গিয়াছিল বলিয়াই দরিদ্র তুকা 
যে আল্ঞা হুজুরের স্থুর ধরিয়াছিলেন, এজন্য 
স্পষ্ট কথায় তুকারাম তাহার ভ্রমনিরাকরণ 
করিয়া-বুঝাইয়। দিলেন £-- রী 
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নব্যভারত 1 [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৭ম মংখ্যা। 


ধনী মাঝী বাণী দ্ীনরূপ পাহে, 
হে ত্যা করুণ। আহে তদ্হৃদয়স্থাচী। 
নহে! কী'বিলবাণে" নাহী' আন্দীদীন, . 
সর্বদা শরণ পাণুরলী"। 
পাগুরঙ্গ আন্গাং পালিতাপোষিতা, 
আণিকাঞ্ধী কথ৷ কায় তেথে'। 
আমার এরূপ দীন ভাষার কারণ সর্ব 
হৃদয়বিহারী পরমাত্মার তোমার উপর বিশেষ 
অনুগ্রহ ঘলিয়। জানিবে। আমরা সর্বদ। 
পাও্রঙ্গের শরণে আছি, স্থতরাং আমরা 
দরিদ্র বা দীনভিখারী নহি। পাওুরলই 
আমাদের প্রতিপালক, তিনিই আমাদের 
পোষা! করেন। তাহার নিকট অন্ত কার 
কথা? 
বথার্থ সাধু এবং ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্মমোপদেষ্টা 
ভক্ত তুকা দলপুষ্ট করিতে এবং “কর্তাতজার” 
সংখ্যা বাড়াইতে লাঁলাক্বিত ছিলেন ন|। 
তিনি অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহারাস্্র-বীর শিবা- 
জীকে একটু অল্নমধুর ভত্পন৷ করিতেও ক্রটী 
করিলেন ন।। | 
সদ্‌গুরু শ্রীরাষদাসা্টে ভূষণ, 
তেথে' ঘানী মন চলো' নকেো।। 
বহুত ঠাই বৃত্তিচাবললীজেবস্া, 
রাঁমদান্ত তেবহ'। ঘরে কৈসে"। 
তুমি সদ্গুরু শ্রীরামদাদ স্বামীর ভূষণ 
্ববূপ। পনেইথানেই মন দৃঢ় কর, চঞ্চল 
হইতে দিও না। অনেকের প্রতি মন ধাবিত 
হইলে রামদাস প্রভুর প্রতি অটল বিশ্বাদ- 
কিরূপে রহিবে ? 
একা গ্রচিত্ততা ও পল্লবগ্রাহিতার কত”+ 
পার্থকা, সিদ্ধ মহাপুরুষ তাহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য 
প্রদান করিয়াছেন । 
তুক! শিৰাজীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি- : 


লেন এবংহছিতে অদম্মত হইলেন মত্য, কিন্ত 


কার্তিক, ১৩১ডা] 


প্নেহভাবে তাহাকে সহুপদেশ দিতে বিরত 
হইলেন না। অল্প কথায় সংক্ষেপে তাহাকে 
বাজধর্ম বুঝাইয়। দিলেন এবং স্থনীতির মার 
ব্যাখ্যা করিয়! দিলেন। 
আত্তী একযোগ সাধাব! হা নীট, 
তল্যাচা তো বীট মানু নয়ে। 
জেণে' যোগে তুঙ্গা ঘড়োপাহে দোষ, 
উস! হ। সায়াঁস কর' নয়ে। 
নিন্দক হর্জন সংগ্রহী অপতী, 
ত্যাঞ্ষীযুক্তী চিন্তী* আনুনক]। 
পরীক্ষবে কোণ রাজ্যাচে রক্ষক, 
বিবেকাবিবেক পাছোনিয়]। 
সাঙ্গণে ন লগে সর্বজ্ঞ রাজা, 


অনাথাঞ্চা। কাজ সাহাহ্বাবে। 
হে চি একোনিয়া* চিত্ত সমাধান, 


আনীক দর্শনে চাড় নাহী" । 

এক্ষণ একটা যোগ ভালরূপ সাধন 
করিও। 

১। যাহা ভাল, তাহাতে অনাগ্রহ 
প্রকাশ করিও না। 

২। এমন কাজ. কখনও করিও না, 
ধাহাতে পরিণামে পাপে পিপ্ত.হইতে?হয়। 

৩। তোমার যদি কোন নিন্দুক এবং 
হর্ন কর্মচারী থাকে, তাহাদের যুক্তি কদাচ 
মনে স্থান দিও ন।। 

৪। কেরাজ্যের রক্ষক, তাহা ভালরূপ 
বিচার ও অনুধাবন পূর্বক পরীক্ষা করিবে। 

৫। হেরাজন্! তুমি সর্বজ্ঞ, আমার 
বলা অগিরিক্ত যে অনাথের কাজে তুমি 
সর্ববদ! যত্ত্শীল হইও। 

আমি তোমার সম্বন্ধে এই সকল কথা 
শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হুইয়া থাকিব। শুধু 
দর্শন দিয়! লাভ কি ? রা 

সমগ্র রাব্নীতি শান্গের মিগুঢ়তত্ব এই 


তুকারাম। (শেষ) 


৩৭১ 


পাঁচটা বাক্যরত্বের অস্তনিছিত রহিয়াছে। 
সরল, মধুর, অল্প কথায় জটিল রাজধর্মের 
কি সুন্দর প্রাণম্পশী উপদেশ ! 
ক্ষী্ভরাদ-সাগর মন্থন করিয়। যে অমৃত 
লাভ হইয়াছিল, তাহা পান করিয়া দেবতারা 
অমর হুইয়াছিলেন। তুপমীদান এক রাম 
নামে চারিবেদ, আঠার পুরাণ শুনাইয়। দিয়- 
ছিলেন। তুকা চারিবেদ, ষড়বেদাঙ্গ ও 
অষ্টাদশ পুরাণ মন্থন করিয়া শিবাজীকে ধর্্ম- 
তত্ব বুঝাইলেন-_. 
তক্তিভাব তারাভাবি কাসী। 
ভক্তিই ভাবুকের একমাত্র মুক্তি পথ। 
আর একজন ভক্ত ও করিয়াছেলেন-__ 
“মিঞা কহে বিন। গ্রেমসে নাহিমিলে 
নন্দলাল! ।? 
ধর্মবীর তুক1 কর্বীর শিবাজীকে আশী- 
ব্বাদ করিয়া কহিলেন £-- 
তুকাঙণে রায় ধন্ত জন্মক্ষিতী, 
ব্রিলোকী' হে খ্যাতি কীর্ডিতুবী। 
কুটারবাসী তুকা রাজদরবারের কুট রাজ- 
নীতি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। তাহার 
শদ্ধা-প্রদত্ত উপদেশের উদ্দেশ্ত পণ্ড ন! হই! 
যায়, এজন্য তিনি রাজমন্ত্রী ও পারিষাদবর্থকে 
অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিলেন, তাহারা যেন 
কোন অংশ গোপন না করিয়! পত্রের যথার্থ 
মন্দ মহারাজ শিবাজীকে বুঝাইয়। দেন। 
সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অষ্টক কে--প্রতিনিধি, 
মজুমদার, পেশবে, সুরনিস, চিটনিল, ডবীর, 
রাজাজ্ঞা, সুমন্ত, সেনাপতি, পণ্ডিতবায়, 
বৈগ্তরাজ--সকলকেই বন্দনা করিয়। ঈশারায় 
কিঞিৎ কর্তব্যবুদ্ধিগ্রদ্নান ্রিপেন। 
তুকাঙ্গণে তুঙ্গাং নূমন অধিকাচ্যাং | 
সাঙ্গণে' তে বায় পত্র মাঝে । ইত্যাদি। 
শিবাজী পত্র শুনিষ্কা মোহিত হুইলেন। 


৩৭২, 


তিনি তূফারাম বাবার আশীর্বাদ ও উপদেশ 
ষন্তকে ধারণ করিলেন, স্রাটের ভাগার 
লুটিয়|;যে, সকল অমূল্যরত্ব সঞ্চয়করিয়াছিলেন, 
তাহ। হইতে বাছিয়! বাছিক্! রত্বরাঁজি উপটৌ- 
কনের জন্ত সঙ্গে লইলেন এবং সাধুচরণে প্রণত 
হইয়া! কৃতক্কৃতার্থ বোধ করিতে ন্বয়ং তুকা 
দর্শনে যাত্রা! করিলেন। তুকারাম শিবাজীর 
মহামুল; উপঢৌকন স্পর্শ করিলেন না, কিন্ত 
মহাপুরুষের চরণম্পর্শে শিবাজীর অপুর্ব পরি 
বর্তন হইল। কেহ কেছ বলেন, তাহার 
নির্বেদ ও বিষয়-বিভৃষ্ণ। এত. প্রবল হইল যে, 
তিনি রাজ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া] নির্জন 
সাধনের জন্য বনে প্রস্থান করিলেন |শিবাজী- 
জননী জিজ্াইবাইর নির্বন্ধাতিশয়ে এবং 
তুকারামের উপদেশে তিনি পুনরায় সংসারে 
প্রতাবৃত্ত হইয়াছিলেন । 

এই প্রলোভনের পরীক্ষায় প্রশংসার 
সহিত উত্তীর্ণ হইলেও তুকারামের পরীক্ষা 
শেষ হইল ন1। তাহার ধৈর্য্য, জিতেন্রিয়তা, 
নামে গীতি, ভগবদনুরাগ, কর্ধব্যনিষ্ঠা ও 
চরিব্র'মাধুধ্য বারংবার পরীক্ষিত হইয়া- 


একটী পরম। স্থন্দরী যুবতী তুকার 
কীর্থন শুনিয়া তাহার ভাষার লালিত্যে, 
ব্যবহারের মাধুর্য্যে এবং দৃষ্টির প্রদন্নতায় 
আত্মহারা হইল। চিরদিনই প্রতিভ। সৌন্দ- 
ধের জন্য লালায়িত-_কিস্ত রূপ প্রতিভার 
নিকট আত্মবিক্রীত। নষ্ট! সাধুব প্রতি 
কলুধিত ভাব পোষণ করিতে লাগিল এবং 
একদিন অবসর পাইয়! তাহার মিকট মনো- 
ভাব ব্যক্ত করিল। শিগুর ভ্ায় সরল, 
জিতেন্দ্রিয় তুকার মন্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়। 
গড়িল, তিনি ছু! পর-নারীর অসঙ্গত প্রস্তাব 
গুনিষ্বা বজ্াহত হইচলল। কিন্তু তাহাকে 


নধ্যতারত | [ সগ্তবিংশ থণ ৭ম সংখ্যা । 


মিষ্টভাষায় সছুপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন 
এবং*বুঝাইয়া বজিলেন-_ 


পরাবিয়া নারী রখুমাই সমান ॥ 
পর স্ত্রী ( আমার চক্ষে) মা লক্ষ্মীর সমান । 
জ'ইবে৷ তু মাতে নাক্চী' সায়াস। 

* যাও, মা, বৃথা চেষ্টা করিও না। আমরা 
বৈষ্ণব, আমাদের এরূপ চরিত্র নয়। 
বিশেষতঃ _নসাহাবে" ম্জ তুঝে' হে' গতন। 

তোমার পতন আমার সহ্য হইবে না, 
ছিঃ, এরূপ কুকথা মুখে আনিও না। 
নকে হে" বচন হট বদে]। 
কিন্তু মনে মনে মন্তব্য করিলেন-_ 
জরী অগিজান। সাধু, 
পরী পাবে বাধূ* সংঘষ্টরে। 
জগ্নি সাধু হইলেও যাহার! 
আসিবে, তাহাদিগকে দ্ধ করিবে । 
একবার কোন শিষ্পত্বীর বিষম যড়যন্ত্রে 
তুক্কার জীবন সম্কটাপন্ন হইয়াছিল। কিন্ত 
ভগবৎ ক্কপায় তিনি 'বিপন্ুক্ত হইয়া চরিত্র 
গুণে বিদ্বেষীকেও .মুষ্তি মধ্যে আনিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। . 

দেহগ্রামের সন্নিকটে লোহাগাব গ্রামে 
তুকারাম প্রায়ই কীর্তন করিতে যাইতেন। 
সেই গ্রামের শিবাজী কীসারী নিতান্ত অর্থ 
গৃধু ছিল এবং তুকারামের নিন্দা করিয়! 
বেড়াইত। কিন্তু কালক্রমে সে তুকারামের 
এরূপ ভুক্ত হুইয়৷ উঠিল যে, বিষয় কর্ম 
উপেক্ষা করিয়া যতদিন তুকা লোহাগাব 
থাকিতেন, মুহূর্তের তরেও তাহার সঙ্গ পরি- 
ত্যাগ করিত না। শিবাজীর গৃহিণী অত্যন্ত 
প্রগল্ভা ও মুখরা ছিল। সে গ্বামীর পরি- 
বর্জনে মনে মনে অত্যন্ত কুপিত1 হুইল। 
পাপীয়দী একদিন সাধুকে তাহীর গৃছে 
মধ্যাহক্কির। করিতে নিমন্ত্রণ করিল। তুকা 


স্পর্শে 


কার্তিক, ১৩১৬ ] 


যথাসময়ে উপস্থিত হইলে নিষ্ঠুরা কাসারী- 
পতী উঞ্ণজলে স্নান করাইয়া দিবার ছলে 
তাহার মস্তকে এক গামল। ফুটন্ত জল চালিয়া 
দিল। তুকার সমস্ত শরীর জলিয়। গেল, 
তিনি আর্তনাদ করিয়া মধুসদ্রনকে ডাকিতে 
লাগিলেন" 

“হে কেশব! আমার সর্ব শরীর জলিয়। 
গেল, শীঘ্র এস, তুমিই আমার মা বাপ।” 

জলে মাবী কাঁয়ালাগল! বোণ বা, 

ধাব' রে কেশব। মায় বাপ? । 

তুকারামের অগ্নি পরীক্ষার ফল ফলিল। 
কাসারী-পত্বী তুকার ক্ষমা! ও ভগবদৃভক্তি 
দেখিয়। অবাক্‌ হইল। তাহার স্বামী তুকা- 
রামের শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়া কাহার নিত্য 
অন্ুচর হইল । 

সারনাথে গৌতমবুদ্ধ পঞ্চশিষ্য সমীপে যে 
জ্ঞানোপদেশ বলিয়াছিলেন, আজ তাহা। তৃম- 
গুল ব্যাপি গ্রতিধবনিত হুইতেছে। এসি- 
যার পশ্চিম প্রান্তে মরুসাগর তীরে ঈশ! 
ছাদশ শিশ্যমগুণীতে যে অপুর্ব প্রেম ও 
বিশ্বাসের জীবস্ততত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, 
আজ তাহাতে কোটি প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া 
অলৌকিক কাধ্যপাধন করিতেছে । বঙ্গ- 
জননীর দীনকুটারে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, 
শ্রধর, শ্বাস, হরিদাস প্রভৃতি মুষ্টিমেয় 
শিশ্ঞমগ্ডুনীমাঝে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যে দেব- 
দুর্লভ প্রেম ও তক্তির উন্মাদনায় সংজ্ঞাহীন 
হুইয়! তভাঁগুব নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার 
তরঙ্জায়িত উচ্ছ্বাসে ভারতের দুরদুরাস্তর 
প্রাস্তদেশ আত্মবিহ্বল হইয়াছে। ভূকারামও 
৮জন মুখ্য শিষ্ের নিকট অভঙ্গ ছন্দে 
“জীবে দয়। ও নামে রুচি প্রচার করিয়া- 
'ছিলেম, তীছারা। রাদেশ্বর ভট্ট, কানের, 


ধরঙ্গাজী মবাল কড়ুষ্কর, কো্জোবালোছে।, 


তুকারাম । (শেষ) 


৩৭৩ 


করে, সম্ভাঙ্গী: তেনী, জগ. লাভে, মাবজীমালী: 
এবং সিবাজী কাসারী এতদ্বযতীত তুকারামের 
বহু শিষ্ত ছিলেন । শিষ্যদের মধ্যে ১৪ জন 
এককালে তাহার মথাশক্র ছিলেন। রামে- 
শ্বর এবং নিবাজী কাঁসারের বৃত্স্ত পূর্বেই 
ভল্লেখ করা হইফ়াছে। প্রধান শিষ্যদিগের 
মধ্যে ৩ জন ত্রাক্গণ-কুলোস্তব ছিলেন» কানাই 
(কল্হোব) তুকার কনিষ্ঠ ভ্রাত1। মহাপুরুষ- 
দিগের জীবন ও প্রতিভ৷ বুঝিবার জন্ত মহা” 
পুরুষ-কল্প ভক্তের প্রয়োজন। ইহারা" অসা.- 
ধারণ মহাপুরুষের গ্রতিভ|! এবং লোকপাধা- 
রণের ক্ষুদ্রশক্তির সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হুইর়া 
সমন্বয় এবং সামগ্জম্ত রক্ষা! করেন। এই জন্তই 
পুরাণকাঁর রূপকভাবে বলিয়াছেন, নারায়ণ 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ দেবগণ 
সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্ালোকে অবতরণ করেন। 
মহাপুরুষ জীবন ঘটনা-বৈচিত্র্যময় | নিরবচ্ছিন্ন 
স্থখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-প্রবাছে মানবজীবনের বিকাশ 
হইতে পারে না। এই জন্তই বিশ্বপতির 
বিধান তাহার বিশেষ কপার পাত্র প্রতিভার 
অবতার মহাজন জীবন বিপদ ও ছুঃখের 
ভীষণ ঝঞ্ধাবাত ও উত্তাল তরঙ্গের ভিতর 
দিয়! প্রবাহিত হুইবে। ছুঃখের ঘোরাবর্ত 
এবং বিপদের কঠোরতা প্রতিভার অস্তনিহিত! 
নুষুগ্ত শক্তিকে জাগাইয়া৷ তুলে। ইহারই 
নাম জীবন-পরীক্ষা। ইহারই নাম প্রহলাদের 
বিষপান, ঈশার কুশ ও কণ্টক-মুকুট, দ্রৌপ- 
দীর বস্ত্র হরণ, দীতার অনল প্রবেশ। ইহারই. 
নাম শিবের সাগর-মন্থন» দাতাকর্ণের নয়ন- 
পুত্তলি বৃষকেতু মাংসে অতিথি-সৎকার। 
মহাপরীক্ষায় নকল উড়িয়। যায়, আসল 
ফুটিয়! উঠে; কৃত্রিম মলিন হইয়া যায়--থাটি 
আরে অধিক উজ্জল হয়। তুকার জীবন 
পরীক্ষা-বম্টি। কয়েকটা মহাপরীক্ষার বখা 


৩৭৪ 


উল্লেখ কর! হইয়াছে । নিগু৭ ব্রহ্গবাদী বেদাস্তী 
ব্রাহ্মণের দর্পচুরণ, লোহগাব-নিবা্সী সন্্যাসী- 
গণ কর্তৃক মহারাজ শিবাজীর শিক্ষক দাদোজী 
কোগুদেবের নিকট অভিযোগ আনয়ন 
প্রভৃতি আরে! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষ। প্রতিপদে 
ঠাছাকে বেষ্টন করিয়! রাখিয়াছিল। পরই- 
ক্ষার আনলে দগ্ধ হুইয়। তুকার যশোভাতি 
উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র 
গিরিকন্দর তাহার আলোকচ্ছটার় উত্তাসিত 
হইয়াছিল। সে আলোকে বালবৃদ্ধবনিতা 
বিস্কারিতলোচনে চাহিয়া দেখিল-_তুকার 
ত্যাগ, তুককার বৈরাগ্য, তুকার প্রেম, তুকার 
ভক্তি, তুকার ক্ষম।, তুকার ধৈর্যা, তুকার 
সাধনা, তুকার সিদ্ধি, তুকার সন্তোষ, তুকার 
সাধুতা, তুকার জিতেন্ত্িয়তা, তুকার নির্ভী- 
কতা, তুকার মিষ্ট অথচ ম্পষ্টবাদিতা, তৃকার 


নব্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 


সীরা অলৌকিক দৈবশক্তি (01০1৩) 
বলেন। 

আবহমান কাল হইতে দিদ্ধি ও সাধনার 
সহিত অলৌকিক দৈবশক্তি ও যোগবল এমন 
অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত হুইপ! আছে যে, 
কোথাও কোন সাধুভক্তির আগমন-বার্থ৷ 
প্রচারিত হইবামাত্ত চতুর্দিক হইতে দলে দলে 
নরনারী রোগ, শোক, তাপ, জ্ঞান ছুনিয়া- 
দারীর কামনা! লইয়। তাহাকে বেষ্টন করে। 
অন্ধের দৃষ্টি, মুকের বাক্শভি, কুষ্ঠাতুরের 
রোগমুক্তি,খঞ্জের চলচ্ছক্তি, বন্ধ্যার পুত্র লাভ, 
স্তায়ান্তায় মকর্দমার জয় প্রীর্থন, উমে- 
দরের চাকরী, বন্দীর বন্ধন মোচন, দরিদ্রের 
ধনলাভ, ভূতভবিষ্যং ও মনোভাব গণন! 
এবং বিদ্যার্থীপ পরীক্ষায় ক তকার্ধযতা,আবেদন 
নিবেদনের দার্থ তালিকায় স্থান গাভ করে। 


স্বাধীনতা-প্রিয়তা, তুকার বালস্থল৪ মরলতা,-_| এই সকল ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধিই সাধুত্বের 


আর দেখিল, তুকার হিমাচলের ন্যায় অচল 
বিশ্বাস। 
বাল্যকালে বৃদ্ধ৷ পাগলিনীর গান শুনিয়! 
কি যেন এক উন্মাদ নেশার প্রাণ নাচিয়া 
উঠিয়াছিল, আজও তাহার অস্ফুটনাদ অহঃরহ 
কাণে বাজিতেছে-- 
ঠিক রেখ মন, গুরুর চরণ, 
নিরিখ ছেড়না। 
নিরিখ ছাড়লে পরে, পড়বারে ফেরে, 
অধরটাদকে পাবান]। 
ওতার সাক্ষী দেখ, ভক্ত প্রহলাদ, 
বিষপানেও সে মল না। 
তক “গুরুর চরণ' ঠিক রাখিয়াছিলেন, 
তিলেকের তরে “নিরিখ ছাড়েন নাই, তাই 
তিনি 'অধরটার্দ,কে পাইয়াছিলেন। এই 
বিশ্বাদেই প্রহ্লাদ্ের বিষভাও মৃতসঞ্জীবনী 
ছুধায় ভরিয়া গিয়াছিল। ইহাকেই বিশ্বা- 


পরীক্ষা । ভবজাল1 শাগ্তির নিমিত্ত, সৎসঙ্গ 
সম্ভোগের মানসে, হৃদয়ের টানে, তত্বজিজ্ঞাস্থ 
হইয়া কয়জন সাধু সপ্িধানে যাইয়া! থাকেন? 
ধর্মের জন্ত আকাজ্ষ। ও ব্যগ্রত। লইয়৷ বিজয়- 
কৃষ্ণ গয়াধামে রামশিল। ও ব্রহ্মযোগী পাতি 
পাতি করিয়। খুঁজিয়াছিলেন, তাই তিনি 
আকাশ-গঙ্গার শিলাতলে মহাপুরুষ-প্রসাদ 
লাভ করিয় ধন্য হইয়াছিলেন। 

ঈসা, মুসা, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, মহম্মদ প্রভৃতি 
সেকালের সাধুর অলৌকিক যোগবল ও 
বিভুতির পরিচয় প্রদান করিয়া অবতারে 
পরিণত হুইয়াছিলেন। শঙ্কর, নানক, চৈতন্ত 
প্রভৃতি ম্ধাযুগের সাধুর! অমান্ষিক শক্তির 
আভাস দিয় ধর্মনেতৃত্বে বরিত হইয়াছিলেন। 
ত্রৈলঙ্গ স্বামী,গোবিন্দ স্বামী, বারদির ব্রহ্মচারী, 
মঙ্গলনাথ বাবাজী প্রভৃতি সাধুভক্তগণ অলৌ” 
কিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়াই একালে মহাপুরুষ 


কার্তিক, ১৩১৬] 


বলিয়! গণ্য হইয়াছেন । দেবতীদের পর্যন্ত 
এই মহাপরীক্ষার হস্ত হইতে নিস্তার নাই, 
কলির নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত কিন], তাহ! 
প্রমাণ করিবার জন্ত লোকের ভর, ভক্তি 
ও শ্রদ্ধার যোগ্য হইবার জন্ত তাহাদিগকেও 
দৈবশক্তি প্রকাশ করিতে হর । বিশেষতঃ 
এই ভারতে, এই দৈববাণীর দেশে, এই 
যোগৈষ্বর্য্য ও বিভৃতির দেশে, এই বাছ্মন্ত্র ও 
ইন্দ্রজালের দেশে, সাধু সাধুই নহেন, যদি 
তাঁহার অসম্ভব সম্ভব করিবার শক্তি না থাকে । 
সাধু আপনার ভাবে বিভোর থাকিলেও 
লোকে তাহা মানিবে কন? তাহার অসম্পূর্ণ 
বাণী, অব্যক্ত হাসি, অর্থহীন ইঙ্গিত, অনন্ত 
শাখা প্রশাখাধুক্ত হইয়!, নানা রঙ্গে রপ্তিত 
হইয়া,নাঁন! অলঙ্কারে ভূষিত হইগ্পা জনসমা্ে 
গ্রচারিত হয়। তাহার অনুগত শিষ্য অনুগত 
শিষ্যমগুলী তাহাতে অর্থযোজন। করেন এবং 
দৈবশক্তি আরোপ করেন । 

জীবনীকার মহীপতি গ্রন্থে তুকারামের 
প্রশীণক্তি সম্বন্ধে অনেকানেক অলৌকিক 
ঘটন] বিবৃত হইয়াছে তুকার অভঙ্গ গাথায় 
সনেসকল বিবরণের কোন সংশ্রব পরিফার- 
ভাবে অনুসন্ধান করিতে পার। যায় ন। কিন্ত 
ঢুইটী ঘটনা সম্বন্ধে তুকা! স্বয়ং কিঞ্চিৎ উল্লেখ 
করিয়াছেন। ভক্ত তুকা! বিশ্বাস. করিতেন, 
নারায়ণের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইতে 
পারে। 

কথিত আছে, লোহগাঁব গ্রামে কীর্তনের 
সময় একদা কোন পুত্রশোকাতুরা জননী 
তাহার সন্তানের মৃত দেহ বাতাজীর সম্মুথে 
রাখিয়া প্রাণের আবেগে কহিল, প্বাবাঁজী 
তোমার যদি ভগবানে যথার্থ প্রেম ও ভক্তি 
থাকে, আমার সন্তানের জীবন দান কর।” 
বিশ্বাসী তুকা ইষ্দেবতাকে ডাকিয়া কহি- 


তুকারাম। (শেষ) 


৩৭৫ 


লেন--হে নারায়ণ! নিজীবের চেতন! 
আনম্নন করিতে তুমি ত অক্ষম নও ।” 

অশক্য তে! তুবী নাহী' নারায়ণ, 

নিজীবা চেতন! অণোবরা। 

এবং প্রার্থনা করিলেন--ছে দেব! 
ক্োমার শক্তি ও মহিম। প্রকাশ করিয়। আমা- 
দের চক্ষু সার্থক কর।, 

তুকাঙ্গাণে মাঝে নিববারে ভোলে, 

দাচুণি সোহালে সামর্থ্যাচে । 

মহীপতি ৰলেন, জনমগুলী বিশ্ময়ে 
দেখিল, ভক্তের আহ্বানে অসম্ভব সম্ভব হই- 
য়াছে, মৃতশিশু জননীর স্তম্তপান করিতেছে। 

আর একবার চিঞ্চবড় গ্রামের চিস্তামণি 
দেব নামক এক অতি প্রসিদ্ধ গাণপত্য ব্রাহ্মণ 
তুকাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং 
উভয়ের ভোজনের জন্ত পরিবেশন করাই- 
লেন। মহীপতি বলেন, তুকার স্মরণে উভ- 
য়ের ইষ্টদেবতা নারায়ণ ও গণপতি আসিয়া 
নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিলেন। চিস্তামণি ও 
তুকা! স্বচক্ষে দেবলীলা৷ দেখিয়া! চরিতার্থ হই- 
লেন। তুকা গাহিলেন-__ 

বাজ গাই ছুধতী, দেব! এঁশী তুবী খ্যাতি। 

কিন্ত সমমেত জনসমূহ কিছুই বুঝিল না, 
কেবল দেখিল অন্নপাত্র শুন্ত হ্ইয়াছে। 
ঞ্বের পল্মপলাশলোঁচন ঞ্বই দেখিতেন, অন্তে 
কি বুঝিবে? 

তুক। লীল! করিতে আপিয়াছিলেন, অদ্ভুত 
লীলা সাঙ্গ করিয়া তিরোহিত হুইলেন। 
হিমালয় -স্থতা জাহ্ৃবী দীর্ঘর্পথ বহিয়া অবশেষে 
প্রাণের বধু সাগরবক্ষে আপন ঢালিয়। দিয়া 
তাহার অস্তিত্বে আপন অন্তিত্ব মিশাইয়া 
চিরশান্তি লাভ করে। উন্মাদিনী পাহাড় 
পর্বত ভাঙ্গির়া দেশ দেশাত্তর ঘুরিয়া, তৃষ্ণা- 
তর্কে বারিদান করিয়া, মরুস্থলকে উর্বর! 


গগ ও 


করিয়া, শু দেশকে আর্জ করিয়া বুকূক্ষি তকে 
অরদান, কারিয় নীপনসকে সরস করিপ্া, মলি- 
নতা আবর্জনা ধৌত করিনা, চরণরেণুতে 
'লৌহকে কাঞ্চনে পরিণত করিয়া, ক্রীড়া- 
ভুমিকে সজল! জ্ষুফল! শম্তপ্তানল। করিয়া 
আপনার লীলা দমাপন করে॥ তৃকান্ 
জীবন এ প্রক্কতিনন্দিনী কুলকুলনাদিনী 
আ্োতশ্থিনীর ভ্ায়। তুক]1 জন্মিয়াছিলেন-_ 
দেবতা পুষ্পরৃষ্টি করিলেন, গন্ধবর্ব হুন্নুতি বাগ 
করিল, অগ্দরা নৃত্য কিল, কিন্নর গান 
করিল, মলয়জ বহিল, বিহঙ্গ কলরব করিল, 
চন্দ্রমা হাপিল, তার! জাগিল, প্রর্কতি মধুর 
হাসি হাসিয়া নবসাজে সজ্জিত হইল। স্বডা- 
বের শিপু তুক! লীল। করিলেন--নিন্দা স্তৃতি 
হইল, অশুভ শুভ হইল, শুফতরু মুগ্জরিত 
হইল, নাস্তিক আস্তিক হইল, রদ্ধাকর সাধু 
হইল,পাষাণ গলিয়৷ তরল হুইল, 'মক্ুতে উৎস 
ছুটিল, অসম্ভব সম্ভব হুইল, ভীম! ইন্ত্রায়াণী 
উজান বিল, মৃত লঞ্জীবিত হুইল, মহারাষ্ট্র 
জাতিতে জীবন সঞ্চার হইল, মহারাষ্্র অদ্রি 
গৌরবে মস্তক তুলিয়া! গগনস্পর্শ করিল, প্রেম, 
ভক্তি, পুণ্য ও আনন্দের তরঙ্গ ছুটিল। 
তুকা লীল৷ সাঞ্গ করিলেন- আবার অ্রিদ্িবে 
ছুন্দুভি বাজিল, পারিজাত বৃষ্টি হইল, বৈকুঠ 
হইতে রথ নামিয়। আদিল, দেবকন্তাগণ 
বরণডাল। সাজাইয়া আনিলেন, তুক। মহা- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং হাসিতে 
হাসিতে সশরীরে অন্তধামে প্রিম সমাগমে 
চলিলেন, জগৎ রোধন করিল। 
“তুম্‌ হাসে। এগরোম্ত ।” | 

পুণ্যক্লোক ,হরিশ্চন্ত্র অসাধারণ ত্যাগ, 
সত্যনিষ্ঠ! ও সাধনার বলে সশরীরে ন্বর্গারোহ্গ 
করিতেছিলেন। কিন্ত অতীত সদনুষ্ঠানের 
গৌরব ভুলিতে পারেন লাই, আত্মপ্রসাদ 


নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ থণ্ু, ৭ম সংখ্যা। 


বিস্থত হইঙে পারেন নাই, একন্ত তাহাকে 
অর্ধ পথে ত্রিশঙ্কুর ন্তায় অবস্থান করিতে 
হইল। 

আর তুক1? মান অপমান, পাপ পুণ্য, 
স্থথ দঃখ, ভাল মন্দ, ব্যক্তিত্ব ও ম্বতন্ত্রতা 
সমস্তই হৃষীকেশ চরণে সমর্পণ করিয়া তুকা, 
ফকীর হুইয়াছিলেন। তাই তিনি দিবাযানে 
আরোহণ করিয়া অলকাপুকী প্রয়াণ করি- 
লেন। এ মহা প্রপ্নাণ কেহ দেখিল ন]। 
কেছ জানিলও ন।। নীলাম্,ধিতটে জগন্নাথ- 
ক্ষেত্রে শ্ীচৈতন্তের তিরোভাব কেহ দেখিয়া- 
ছিলেন, নানকের সংজ্ঞাহীন দেহের তিরো- 
ধান কেহ জানিয়াছিল না, তুকারাম ও লোক- 
চক্ষুর অগোচরে নীরবে যোগস্থ হুইস়্া কোথায় 
কি ছলে অন্তদ্ধান হহলেন, তাহা শরীরী 
মানব বুঝিল না| তক্তমগ্ডলী ঘোষণ! 
কক্পসিলেনঃ-_ 

৯৫৭১ শকে বিরোধী নামা বংসরে 
ফাস্ভন মাসে কৃষ্ণ দ্বিতীয়। তিথিতে চন্দ্রবাসরে 
দিবাভাগের প্রথম যামে স্বর্গ হইতে বিষু দূত 
অবতরণ করিয়] তুকারামকে বৈকুষ্ঠের রথে 
দিব্য লোকে লইয়। গেল, তিনি সশরীরে 
্র্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
তুঁক বৈসল। বিমানী' সন্ত পাহাতীলোচনী' । 
দেব ভাবাচ। তুকেল।, তুক। বৈকুষ্ঠানী বেল! । 

তুক! স্ব্গীয় রথে উপবেশন করিলেন, 
সাধুরা। চক্ষু মেলিয়। দেখিলেন, দেবগণ ভক্তির 
জন্ত ক্ষুধিত হুইয়াছিলেন, তাই তাহাকে 
বৈকুঠে লইয়া গেলেন। দেহ গ্রামে সযত্ব- 
রক্ষিত হস্তলিখিত তুকাচরিতও অন্ত গ্রন্থের 
অগ্ডে লিখিত আছে--. ৃ 

“সর্কে ১৫৭১ বীরাধিণাৎ সংবছরেঃ সীমগা৷ 
(ফাগুণ) বস (কৃষ্ণ) দ্বীততীয়াঃবার সোমবারঃ 
বে দীবসীঃ প্রাঃথ কালী'ঃ তুকোবানী' তীর্থাদ 


কার্তিক, ১৩১৬) 


প্রয়াণ, কেলে' শুভ ভবতুঃ মঙ্গলং।* 
তুঁকা তীর্থ প্রপ্নাণ করিয়াছিলেন । এই 
তীর্থপ্রয়াণই তাহার মহাপ্রয়াণ, যেহেতু 
তাহাকে আর কেহ কখনও দেহগ্রামে 
ফিরিয়া আসিতে দেখে নাই। এইরূপে 
তুকার তিরোভাবের অদ্ভুত প্রহেলিকার রহস্ত 
উদবাটিত হইয়াছে । এইখানে তুকাজীবন- 
নাট্যের যবনিকা পতন হইল। 
তুকার সশরীরে ব্রহ্ষত্বপ্রাপ্তি একেবারে 
অমূলক কল্পনা] নহে। তিনি জীবনের শেব 
ভাগে নিলিপ্তভাবে ব্র্ধপদে, লীন হইয়া 
ছিলেন। ভ্িনার্গে সাধনা আরম্ভ করিয়। 
তুকা পিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তখন তিনি 
তন্ময় হইয়া! পরমাক্মার সামীপ্য ও সাধুজ্য 
সম্ভোগ করিতেন এবং সাক্ষাং উপলব্ধি করি- 
তেন-_-জলে বিঝুর, স্থলে বিঝুঃ, বিষুঃ সর্ব্ব- 
ঠাই। 
তুক! বলিতেছেন-__ 
তুকন্ধণে আন্গ! একাস্তাকা বাস, 
ব্রহ্মা” ব্রহ্গরল সেবু' সদ1। 
তুক। বলে মোর নির্জনেতে বাস, 
বর্গ ব্রহ্মরপ সেৰি সদ1। 
অন্যত্র_ ধন্য তে হী ভূমী ধন্য তরুবর, 
ধন্য তে সরোবর তীর্থবপ । 
ধন্ত ত্যা নরনারী মুখী” নামধ্যাঁন, 
আনন্দে ভবন গর্জতসে। 
ধন্য পশড পক্ষী কীটক পাষাণ, 
অবঘ1 নারায়ণ অবতরল1। 
তুকান্ধণে ধন্য সংসারাত্ঠে আলী" 
হরিরঙ্গী” রঙ্গলী" স্বভাবে । ইত্যাদি। 
কথিত আছে, একদা অনন্দীরদেব-মন্দিরে 
অঞ্জুনবৃক্ষতলে একদপ পক্ষী তুকাকে দেখিয়া 
উড়িক্া গিয়াছিল। ইহাতে তুকার প্রাণে 
দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি তাবিলেন, 
“কি আমার এখনও চিত্তশুদ্ধি হয় নাই-_-এখ- 
নও আমার মধ্যে পঞ্জপক্ষীর ভয়ের কারণ 
আছে ?* তুক! সমাধিস্থ হইয়! বৃক্ষতলে দণ্ডায়- 
মান হইলেন, স্থাণুর স্তার নিশ্চল তুকার 
মন্তকে পাখীর নির্ভয়ে উড়িয়া আসির! 
বসিল। এই অবস্থাকেই আমর সশরীরে 
ব্রঙ্গত্বলাভ বলিতে পারি। 


ইসলাম ও হিন্দুত্বের বিষম সংঘর্ষে ভারতে ৷ 


তি 


৪৮ 


তুকারাঁম। (শেষ) 


৩৭৭ 


এক জাগরণের যুগ আসিয়াছিল। আরবের 
বিশ্বাসদণ্ডে ভারতের প্রেমলাগর মন্থিত হুইয় 
যে সকল মণি-মুক্তা-প্রবালের উদ্ভব হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে নানক, কবির, চৈতন্য ও তুকারাম 
কৌন্তভরত্ব ।* 

তুকারাম বিঠবা সম্প্রদ্দায়হুক্জ ছিলেন। 
রামানন্দ, রামাহুজ, কবির, চৈতন্য, তুলদীদাস 
ও তুকারাম সকলেই টৈষ্ণব_-কেখল ইষ্ট 
দেবতার রূপভেদমাত্র। ত্রেতাধুগে ভক্ত গক- 
ডের জন্ত দেবতাকে ধন্ুব্বাণ ছাড়িয়। শঙ্খ 
চক্র গাপন্ম ধারণ করিতে হইয়াছিল, দ্বপরে 
ভক্তকুলনায়ক মহাবীর পবননন্দনের মনরক্ষা 
করিতে রেবকী-স্থৃতকে বাশরী ত্যাগ করিস! 
তীরধন্থ করে লইচ্ে হইয়াছিল, ভক্ত তুলদী- 
দাস বুন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে সীতারাম রূপ 
নিরীক্ষণ করিয়! নরনের পিপাস। মিটাই- 
ছিলেন। কিন্তু চৈতন্ত হরিধ্বনি শুনিয়া 
উন্মন্ত হইতেন, গোর! 'রা--রা"বলিয়া চেতনা 
হারাইতেন, তিনি আঠারে। নাল! হইতে জগ- 
নাথদেবের ধবল দেখিয়। সংজ্ঞাহীন হুইয়া- 
ছিলেন, সাগরের নীলজল দোথয়। ভাবাবেশে 
আলিঙ্গন করিতে গিরাছিলেন। তিনি দেখি- 
পাছিলেন,তাহার রাধা কষ. হরি,রাম,গোখিন্ 
ব্রহ্গাগুময় এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন__-এজগং 
ব্রহ্মমর। তাহার ম্বপ্রশিষ্য তুকারাম বিঠব! 
নাম জীবনের সার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু 
তাহার চিন্ত সাম্প্রদারিক সন্কীর্ণতার কলুধিত 
ছিল ন1। তুকা। জানিতেন,তাহার উপাস্তদেব তা 
বিঠবাই পণ্তরনাথ এবং পাওরঙ্গ, রামকৃষঃ 
হত্রি এবং গোবিন্দ নারায়ণ--পরমাস্বা পর- 
ব্রহ্ম। তাই তুক “হরিহরাং ভেদ নাহ" 
কারু'নয়ে ধদ'উপনেশ দিগাছিলেন। চিন্তামণি 
দেবের ইষ্টদেবতা গণপত্তিকে স্বয়ৎ আহ্বান 
করিয়া আনিয়াছিলেন, “বিঠবাচরণ ন 
পোড়ে" কহিয়া করুণ, আর্তনাদ করিয়া- 
ছিলেন, “ককুপে5চ সাগর পাণ্রঙগ” বলিয়! 
কৃতজ্ঞত1 প্রকাশ করির়াছিলেন, “কোণামুর্খে 
শ্রপী একেন মীমতে, চালতুঙ্জ পণ্চরিনাথ 
বোলবিতো” বলিষ্বা গোপি কাঞ্চাপ তী'কে 
পত্র লিখিরাছিলেন। তিনি রঘুনাথকে স্মরণ 
করিয়। বলিয়া ছিলেন,-_ 

বাম কহে সো মুখ ভলারে, 


হা 


বিন রামসে বীখ। 
এবং আরো কহিয়াছিলেন,--- 
ক্ষণ মাঝী মাতা, কুষ্ণ মাঝা! পিতা, 
বহিনী বন্ধু চুলতা কৃষ্ণ মাঝা। 
কুষ্ মাঝা গুরু কষ্ণ মাঝে তাক" 
উতরী পৈল পার ভবনদীচী। 
কৃষ্ণ মাঝে মন কৃষ্জ মাঝে জন 
সোইবা সজ্জন কৃষ্ণ মাঝ]। 
ভূক “মেঘস্ঠামবর্ণ হরি, “শঙ্খচব্রগদাপল্প- 
ধারী পুরুষোত্তম'কে স্ততি করিয়াছিলেন এবং 
বাবাজীর নিকট স্বপ্নে রামকৃষ্ণ হরি ইচ্টমন্ত্ 
গ্রহণ করিয়ছিলেন। তিনি “গোবিন্দাচী 
আবড়ীজীব| গাহিয়াছিলেন, নিজঁবের চেতনা 
আনিতে নারায়ণের স্মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, 
এবং সদ! ব্রহ্গী" ব্রহ্ধরস সেবন করিয়া সিদ্ধ 
হইয়াছিলেন। স্ৃতরাং বিঠবা-সেবক তৃকা- 
রামের সার্ধভৌমিক উদার ধর্মমত ছিল, 
তিনি দেহ গ্রামের বিষুণ মন্দিরে সাস্ত ও 
অনস্তের অপুর্ব মিলন-মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ 
ইতেন। তুকারামের অভঙ্গ গাথ। বিঠব 
সম্প্রদায়ের একমাত্র কবি এবং ধর্মোপদেষ্ট। 
ছিলেন না। ধবলগিরি ও কাঞ্চনজজ্যা যেমন 
গৌরীশঙ্করের অস্তিত্বের আভাস দেয়, সেই- 
রূপ পূর্ববর্তী মহাপুরুষেরা বিশেষ প্রতিভার 
আগমনবার্তভা ঘোষণা করেন। দ্বাদশমনু 
বৈবস্বত মন্ুর আবির্ভাব সুচনা করিয়াছিলেন, 
সলোমন, ডেডি ড, মূলা, জন প্রভৃতি খধিগণ 
মেশিয়া ঈশার জন্মবার্ত! প্রচার করিয়াছিলেন, 
কত সাংখাবাদী বুদ্ধ তীর্ঘস্কর মহাবীর ও মছা- 
বুদ্ধের আভাস দিয়াছিলেন, নিতানন্দ, 
অদ্বৈত ও কেশব ভারতী প্রেমের হুঙ্কার 
করিঞা প্রতিভার পূর্ণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের 
পূর্বপরিচয় দিয়াছিলেন। জ্ঞানদেব, নামদেব, 
একনাথ প্রভৃতি তুকার পূর্ববন্তী সাঁধুগণও 
বিঠব! মাহাত্ম্য প্রচ্ঃর করিয়াছিলেন । তুকা 
এই: সম্প্রদায়ের অত্যুজ্জলরত্ব__বিবর্ভনের 
চরম পরিণতি । 
মহাপুরুষ প্রতিভার আবির্ভাব কোন 
যুগেই অকল্মাৎ হয় না। প্রাকৃতিক বিধান 
এবং বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে 
স্তরে স্তরে শক্তি পুজীকত ও ঘনীভূত হইয়া 
একজন বিশিষ্ট নরপুলব চরমপত্রিণতির সীমা 


'নধাভারত [ সগুবিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 


নির্দেশ করিতে অবতীর্ণ হন। তিনিই পূর্ণ- 
শক্তি, মানব রূপী দেব, লোকপুজ্্য, লোক- 
শিক্ষিত মহাপুরুষ । এই মহাপুরুষের! স্থিতি 
সংরক্ষণ করেন, লুগুবেদ উদ্ধার করেন, সাধু- 
দের পরিত্রাণ করেন, পাপাত্মাদের বিনাশ 
করেন,অঠি মানীর দর্প খর্ব করেন, ছুনাতির 
বিনাশ করিয়া! সুনীতি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং 
ধশ্ম সংস্থাপন করেন। 

মন্ুর সমাজ ও ধর্মনীতি লোক শাসন 
করে, ঈশার নবসংহিতা শ্রীষ্টবাদীদের বেদ, 
পরেশনাথ ও বুদ্ধের জ্ঞান উপদেশ, জৈন ও 
বৌদ্ধদিগের মহানির্বাণতস্ত্র, মহম্মদদের জলস্ত 
বিশ্বামের কথা, মুসলমানের আল্‌ কোরাণ, 
নানকের অনুশাসন গ্রন্থ তাহার শিষ্ঞমগুলী 
সচন্দন পুংস্প ভক্তিভরে অর্চনা করে এবং 
মাঞ্জলী করিয়া! শিরে ধারণ করে। গৌরাঙ্গের 
প্রেম-গদ্গদ ভাষ বৈষ্বের চৈতন্-ভাগবত, 
এৰং তুকারামের ভক্তি বিশ্বাসের অভঙ্গ গাথ৷ 
বিবা-উপাসকদিগের ধর্ম পুস্তক। 

ভাবুক কবি তুকার নিম্মল, স্বচ্ছ, সরল, 
সরস, প্রাণস্পশী অভঙ্গ মহারাষ্ট্র, জাতির আদ- 
রের ও গৌরবের সামগ্রী। সরল ভাষায়, 
সহজ কথায়, ভাবের অনাবিল স্বতঃপ্রবাহে 
তুকা প্রেমতক্তি ও বিশ্বাসের গান গাহিয়া- 
ছেন, নীতি উপদেশ করিয়াছেন, ধর্মের পূর্বব- 
সমন্তা মীমাংসা করিয়াছেন এবং জীবনের 
পরীক্ষিত সত্যের প্রমাণ দিয়াছেন। তাহাতে 
স্বার্থের পৃতিগন্ধ, নাই ব। সংসারের আবি- 
লতা নাই। সে মুক্ত প্রাণের জীবনবেদ, 
নিসর্গের নির্মপ-স্বচ্ছ-ম্ষটিক উৎস, ভবতাপ 
শান্ত করে। তাহার ছত্রে ছত্রে ভক্ত কবির 
বিশুদ্ধ পুণ্য জীবন প্রতিবিষ্বিত এবং শিশু- 
স্থলভ সারল্য উদ্ভাসিত। তাহার কঠোর 
সতোর অন্ুশাসন9 কেমন এক রকম ললিত 
মাধুরীমাথা এবং উপাদেয়-__যেন সন্তপ্ত প্রাণে 
নবনীত-বিশিন্দিত কোমল ও স্থশীতল-কর- 
স্পর্শ। সে সহজ-সরল-সংক্ষিপ্ত-মধুর ভাষায় 
কোমল এক রকম টান যে, তাহা অস্থিমজ্জ। 
ভেদ করিয়া প্রাণ মন কাড়িয়া লইয়া না 
জানি কি এক অজানিত নন্দনকাননে ছাড়ি! 
দেযর়। তাই সি্ধিয়া ও হোলকারের রা 
প্রাসাদে, “হহ্দাসের' (কথক) বেদীতে: ঞষং 


কার্তিক, ১৩১ 


দরির্ররের পর্ণকুটারে আজ মুখে মুখে তুকার 
অভঙ্গ গীত হইতেছে ; রামদাস ও তুকারাম 
্বামী মহাঁরাষ্ট দেশে দেবতার স্তায় গৃহে গৃহে 
আদৃত ও পুঁজিত। এমন দেবতার হস্তে যে 
জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ভার ছিল, সে জাতির 
জাগরণ অলীক কল্পনা নহে। 
তুকার কবিতা বিষয়-বৈচিত্র্যে গুরু-_ 
ভাষার মাধুর্যে গুরুতর । ভাঙ্গা সংস্কৃত ও 
তাঁহার নিজন্ব প্রাকৃত তুকারচিত 'অতঙ্গের 
বিশেষত্ব । বিরাণ্যা, কোড়ে, ফুগত্যা, 
লখে1টা, হুম্বরী, হুমামা, গাই, দলণ, হাল, 
নৃডুতৃ, বান্থদেব, জোগী, মুঢা, মলল, 
গোন্ধন, কাঁবডে, বাঘা, ললিত, আশীর্বাদ, 
দসর1, নাট, ধুর্বক, পাইক, সাঁখ্য!, আরতী 
প্রভৃতি বহু বিষম্সিনী অভঙ্গ গাথা তুকার 
কবিত্বের পরিচয় দিতেছে এবং তাহার ধর্ম 
মত, নীতি উপদেশ ও সরল প্রাণের আবেগ- 
ময়ী ভাষা স্তরে স্তরে ধরিয়া রাখিয়াছে। 
শাক্তাবর অভঙ্গে শাক্তদিগের ধর্ম ও প্রাণহীন 
পঞ্চমকার সাধনে তীব্র কটাক্ষ আছে। এত" 
ভিন্ন ভাগীরঘীর নিকট ও পণ্টরনাথের নিকট 
পত্র তুলসীদাসের বিনয় পত্রিক স্মরণ করা- 
ইয়া ঃদেয়। রাম চরিত্র ও হনূযন্তস্তরতি 
তুকার রামভক্রির সঙ্গে সঙ্গে কোশল রাজ- 
কুমারের দাক্ষিণাত্যে প্রতিপত্তি আন্ডাস 
দেয়। 'দরবেশ' অভঙ্গ হিন্দু মুসলমানের 
ংঘর্ষ ও সম্মিলন যুগের ভাষার একটু নমুন1। 
“লোহরাব+ গ্রামে চক্রবেঢ়া (5912০) দন্বন্ধীর 
অভঙ্গের এরতিহাসিক মূল্য তুচ্ছ করিবার 
নহে । ব্রহ্মচারীদিগের রাজদ্বারে অভিযোগ, 
মন্থাজী গোৌসাই, সদ্‌গুরু কৃপা, স্ত্রীর কর্কশ 
তাড়না, উষ্ণ জলে শরীরে জলা, নামদ্দেব ও 
পাওরঙ্গের গ্বপ্লাদেশ, সাধুদিগের প্রশ্নোত্তরে 
নিজের বৈরাগোর ইতিহাস কথন, ব্রহ্মকায় 
লাভ, সিবাজী প্রসঙ্গ, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, 
অলকাপুরী, ত্রয়োদশ দিবস অনশন ও 
অনিদ্র। প্রভৃতি অভঙ্গে তুকার জীবন 
দর্পণের স্ভায় প্রতিবিষ্বিত রহিয়াছে। 
তুকারামের ভাষা বিচার করিবার শক্তি 
আমাদের নাই। জাতীয় সাহছিতো তাহার 
কাবা ও ছন্দের স্থান নির্দেশ করাও এ 
প্রবন্ধের উদ্দেন্ত নহে। নবদ্বীপে শচীদেবীর 


ভুঁকারাম। (শেধ) 
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গৃহে যে প্রেম ও ভক্তির অনল ধূমায়মান হইয়া 
প্রদীপ্ত হইয়াছিল, পললাবৃত বঙ্গের আর্দর- 
ভূনিতে ও তৃণক্ষেত্রে তাহ! জলির ভন্ম।বশেষ 
হহয়া গেল । কিন্তু তাহার একটী বাতা 
বিতাড়িত স্ফ্*লিঙ্গ মহারাষ্ত্ীন পার্বত্য অরণ্যে 
কি ভীষণ দাবানল উৎপাদন করিয়াছিল! 
আমরা বিশ্ময়ে তাহার প্রকাশ, প্রপার ও 
পরিণতি অনুপরণ করিয়াছি। তুশ্টার নৈস- 
পিক ধর্মবৃত্তি কিরূপে মুকুলিত ও বিকশিত 
হইয়াছিল, তাহ। লক্ষ্য করিবার, ভাবিবার ও 
বুঝিবার বিষয়। অরণ্যের ফুল আপনি কুটির! 
সুবান বিলাইয়াছিল। সে ৌরভে মহা 
রাষ্ট্রের পশুপক্ষী মাতিল, বুক্ষলতা মাঠিল, 
অলিকুল মাতিয়! গুঞ্জন করিল। এই সেপ্দিন 
দক্ষিণেশ্বরে আমাদের গৃহকোণে আর একটা 
বনকুন্নুম আপনা আপনি ফুটিনা উঠননাছিল। 
তাহার প্রাণ-মাতোয়ারা সৌরভ মলয়-হিলোল 
বহন কির সাগর মহাসাগরের পরপারে 
বিলাই! দিয়াছিল। সে পারিজাতের আত্রাণ- 
নেশায় বিভোর হইয়। স্ুরপুর, নরপুর, নাগ" 
পুর এখনও বিহ্বল নৃত্য করিতেছে। 

মহীপতি তুকারামের জীবনা লিখিয়াছেন, 
কিন্তু তাহা অতিরপ্রিত ও কল্পনাহুষ্ট। দেহ 
গ্রামে তুকার পরিবারে তুকার জোষ্টপুত্র 
মহাদেব বাবার হস্তলিখিত পুথি সধত্বে রক্ষিত 
আছে। বিঠবা-ভক্ত-জীবনীকার ত্রিপ্কের 
হস্তুলিখিত পুস্তকে তুকারামের জীবনী 
পাওয়া যান । পণ্তরপুরে ও তুকারামের চিত্র 
অভঙ্গগাথার হৃস্তলিপি পাওয়া গিয়াছিল। 
তুকারামের অন্যতম শিথ্য গঙ্গাজী মবাল 
তুকার অভঙ্গ লিখিয়। রাখিতেন। মুগ্ধই সহর 
হইতে সরকার বাহাছরের পৃষ্ঠপোষ কতান্ন 
“ইন্দুপ্রকাশ” মুদ্বাযন্ত্রের সহ্াধিকারী মহোদয় 
গণ ১৮৬৯ খ্রীঃ তুকার অভঙ্গগাথ৷ ছুইথণ্ডে 
প্রকাশিত করিরাছিলেনণ মা'ননীর ব্যার- 
ণেট সার আলেক্ঞ্জাগ্ডার গ্রাণ্ট ১৮৬৭ খ্রীঃ 
অব্দের জানুয়ারী মাসের পাক্ষিক সমালোচনী 
[01071219019 ০৬1০৬-ত তৃকারাম সম্বন্ধে 
একটা প্রবন্ধ লিখিয়্াছিলেন। কিন্তু বোধ 
হয় কোন জীবনীই সম্পূর্ণ অবিকৃত নহে। 
তুকারামের স্বরচিত অভঙ্গেই তাহার জাবন, 
নীতি ও ধর্মমতের অবিকৃত চিজ প্রচ্ছ্গ 
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রহিয়াছে । যে কয়েকটা অভঙ্গচচরণ উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহ হইতেই তুকাঁজীবনের আভ্য- 
স্তরীণ আোতের স্পষ্ট অনুমান করিতে পারা 
যায়। 

তুক। সংসারের খরতাপে লন্তপ্ু ও ক্রি 
হইঘ্না শাপ্তির আশায় বিঠবাচরণ আশ্রয় 
করিয়াছিলেন। ছুরত ব্যাকুল হোই"-_ 
নহিলে পরমপদ লাভ ভাগো ঘটে না। বহি- 
রঙ্গ সাধনেই তাহার ধন্মজজীবনের পরিসমাপ্তি 
হয় নাই! বাল্যকাল হইতেই তাহার কেমন 
এক রকম বিষয়তৃষ্ণা ও নামে রুচি ছিল। 
স্ধর্ম্নের বহিরঙ্গ নিজ্ীব অসার বৃথা কর্মকাণ্ডের 
অর্থহীনতা উপলব্ধি করিয়া তিনি ব্যথিত 
হইতেন। যোগসাধনের কোন নিন্দিষ্ট প্রণা- 
লীতে তিনি আবদ্ধ রহিলেন ন1, গণ্ডীবিশেষের 
পীমার্গুক্ত রহিলেন না, শান্ত্রোন্ত অষ্টবিধ 
তাবের কোন একটীকে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
সাঁধন অনুষ্ঠান করিলেন ন1। প্রাণের টানে, 
ভগবৎ কৃপায়, বিধাতার বাণী তাহাকে 
যেরূপ চালাইল,তিনি স্বাধীনভাবে চলিলেন। 
ধর্ম পুস্তকের এবং সমা্গ শাসনের কঠিন 
নিগড়ে তিনি বাধা পড়িলেন না,জীবন-বেদে 
যে সকল অমোঘ সত্য প্রকাশিত হইল, তাহ! 
কার্যে প্রতিপালন করিলেন। 
ও দীনতায় তিনি লঘু হইতেও লঘ্ুতর হই- 
পেন- মতের স্বাধীনতায় তিনি মহৎ হইতেও 
মহুত্তর হইলেন। প্রতিভার অবতার তুক1- 
রাম জীবনের পরীক্ষিত সত্য প্রগার করিলেন 
--শুদ্র হইয়াও ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ 
করিলেন। "প্রাণের আকর্ষণে প্রাণ ছুটিয়া 
আপিল--জীবন্ত সতা পাষাণ ভেদ ক্রিয়া! 
স্বদয় দ্বারে আঘাত করিল। আভিজাত্যের 
আমন টলিল, বুখাভিমানী গর্বম্কীত অন্ধ 
. ভ্রাঙ্ষণ, নিরক্ষর শুদ্র,তুকার উপদেশে, কথায়, 
জীবনে ও অভঙ্গে' খষিংপ্রচারিত বৈদিক 
জান ও সত্যের প্রকাশ দেখিয়া ভ্তক্ভিত 


বিনয়ে 


নব্যভারত 1 [ সপগ্তবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


হইল, ধর্মের নামে অধর্্ানুষ্ঠান করিল 
অত্যাচরে ও নির্যাতনে তেজন্বী তুক। দমি- 
লেন না। তুঁক তুকী” (পরীক্ষা ) পার 
হইলেন। অগ্নি পরীক্ষায় তুকার প্রতিভা ও 
নিফলঙ্ক ধণ্মজীবন অবিকতর উজ্জ্বল ভাবে 
দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাজা, প্রজ।, ধনী, 
দরিদ্র, পণ্ডিত,মূর্খ, আপামর সাধারণ সকলেই 
তুকার চরণে মস্তক অবনত করিল । নারা- 
যণের মহিমা দেখিয়। তুকার প্রাণ গলিয়া 
গেল। তুক1 প্রেমোন্স্ত হইয়! দেখিলেন, 
তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই বন্ধু, 
তিনিই সর্ধস্ব। তুকার ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় 
হইল, তিনি ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করিয়! ধন্ত 
হইলেন। সাধন সিদ্ধি লাভ করিল--ভক্ত 
ভক্সর হইয়। সচ্চিদানন্দ রূপে মঞ্জিয়া গেলেন, 
দ্বৈতাদ্বৈতৈর অপূর্ব লীল।-মাধুরী গস্ভোগ 
কক্ধির। কৃতার্থ হইলেন। তুকা বুঝিলেন, 
তান্হীকে আর সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের 
কেশ পাইতে হইবে নাতিনি বৈকুণের 
জন্ত প্রস্তত হইয়াছেন-_জীবাত্মা পরমাত্মার 
সহিত সংযুক্ত হইয়। ব্রহ্ত্বও নির্বংণ লাভ 
করিতেছে । 

তক্তমণ্ডলীর নিকট আনন্দে বিদায় গ্রহণ 
করিকন। তুকাস্বামী মহাযাত্রা করিলেন-- 
আর মর্তালোকে ফিরিলেন না। কিন্ত তাহার 
প্রচারিত সত্য, তাহার রচিত অভঙ্গ গাথা, 
তাহার ধর্ম ও নীতি উপদেশ, তাহার প্রাণ- 
শক্তি, তেজন্বি তা' ও স্বাধীনতা -স্পৃহ1 প্রচারিত 
ও অনু প্রবিষ্ট হইয়া! সমগ্র মহারাষ্ী জাতিতে 
ওতপ্রোত ভাবে আজও জীবন্ত রহিয়াছে। 
যতদিন জগতে ভাষা ও মানব জাতির অস্তিত্ব 
থাকিবে, ততদ্দিন ভক্তকবি তুকারাম অমর। 
এক তুকা সহত্র অংশে বিভক্ত হইয়া সহস্র 
মুর্তিতে চিরজীবী রহিবেন। 

সম্পূর্ণ। 
শ্ীরসিকলাল রাস্ব। 
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গীতাশাস্ত্রে গিরিজা প্রসঙ্গের প্রগা অন্পু- 
প্লাগ ছিল, তিনি গীতার অমুতময় শ্লোকগুপি 
আবুত্তি করিতে করিতে তন্ময় হুইক্কা পড়ি- 
তেন। কোন কোন দিন প্রেমাশ্র তাহার 
গণ্ড বহিয়া ধারায় নির্গভ হইতে থাকিত। 
এই ব্রক্মচর্ধ্যই তাহার শরীর সবল ও নুদুঢ় 
করিয়াছিল, মনে তেজ জদ্মাইয়! দিয়াছিলঃ 
ভগবত রাজ্যের প্রবেশ দ্বার তাহার নিকট 
সুন্জ করিয়। দিক্লাছিপ । রঙ্গচর্য্য রক্ষ1! করিয়াই 
গিরিজাপ্রপন্ন এক স্বর্গার জ্যোতি লাভ 
করিয়াছিলেন। সে জ্যোতি দর্শন করিলে 
নয়ন রঞ্জিত হইত, হৃদয় আনন? উৎফুল্িত 
হুইত। দর্শনের পিপাসা যেন কিছুতেই 
নিবৃত্তি হইতে চাহিত না। বলা বাহুল্য যে, 
গিরিজাপ্রসন্নের সহধর্শিনী গিরিজাগ্রসন্নকে 
সর্ববিধ ধর্ানুষ্ঠানে সাহাযা করিতেন। 
গিরিজা প্রসন্ন এই কঠোর ব্রহ্মচর্্য পালনের 
জন্য আর একটা গুণ প্রাপ্ত হইম়াছিলেন, 
সেটা প্রাচীন কালের খাধিদের প্রতি অনুরাগ । 
বপতে কি, এই ব্রহ্মচধ্যই তাহাকে স্বদেশ- 
প্রেমে উত্তেজিত করিতে ও উহ। কি গুণে অপর 
দেশ অপেক্ষা অধিকতর পুজ্য, তাহ] বুঝাইয়! 
দিতে সমর্থ হইয়াছিল । এই ব্রক্গচর্যয পালনের 
সময়ই গৃহলক্ষী ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়, তাই 
গিরিজাপ্রনন্ন উহার উপসংহারে দেশের বর্ণ" 
মান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়। নিতান্ত ব্যথিত 
হাদয়ে বলিয়াছেন _. 

«আজি আমাদিগের দেশের যেরূপ 
দুর্দশা] দেখিতেছ, পুর্বে কিন্ত এরূপ ছিল না। 
সে অতীত কাহিনী ম্মরণ করিলে যেমন এক 
ভাবে আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয়, তেমনই 
আবার বিষাদে অন্তর আচ্ছন্ন হুইয়া পড়ে। 
এই কি ৫মেই দেশ, যেখানে ব্যাস, বশিষ্ঠ. 
কালিদাস, ভবভৃতি, রামচন্ত্র, ঘুধিষ্টির, তীন্ম, 
শী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? এই কিসেই 
দ্বেশ, বনে দ্নেশে আগ্ত বাক্য বেদসংহিত-- 


* গৃহ্জন্রী হয় ভাগ । 





মন্ছ, যাজ্বন্থা,ইতিহাল-রামায়গ,মহাভারত, 
দর্শন_সাংখ্য, পাগল ? এই কি সেই দেশ, 


যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে গীতা 


শুনাইরাছিলেন, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে 
পুরাণ গুনাইয়াছিলেন? এই কি সেই 
দেশ, যেখানে প্রভাত প্রারভে প্রান্তর 
কানন কম্পিত করিয়া মধুর ওষ্কারধবনি 
লক্ষ লক্ষ ভ্রমর ঝক্কারবৎ দিক ধিগান্ধর 
ভালিয়া বেড়াইত ? এই কি সেই দেশ-- 
যেখানে ভগবান শক্ষরাচার্ধয অদ্ভুত অটত্ব- 
তবাদ প্রচার করিয়া জ্ঞানালোকে জগৎ 
উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন? এই কি সেই 
দেশ--যেশানে শিশু ঞব মাতার নিকট 
মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়। একাকী অরুণ্য মধ্যে 
সেই মহাপুরুষের আরাধন। করিয়। ভক্তি বলে 
তাহাকে লাভ করিয়াছিলেন? এই কি সেই 
দেশ--যেখানে পৃতাত্মা প্রহলাদ ভঞ্তিভক্ে 
ভগবানকে ডাকিয়া বিবিধ বিপগ্তন্ধ হইতে 
পরিত্রাণ পাইফ্কাছিলেন ? এই কি সেই দেশ-" 
যেধানে রামচন্দ্র-পিতার প্রতিজ্ঞা পালনার্ধ 
রাজ্যম্ুখ পরিত্যাগ কারয়া চত্ুর্দবর্ধ বনে 
প্রবাস করিয়াছিলেন? এই কি দেই দেশ-_- 
যেখানে শুর সৌমিত্র পসৌন্রাত্র ভাবে 
সেবকের নভ্তার সহোদরের সেবা করি- 
যাছিলপেন ? এই কি সেই দেশ, যেখানে পরম 
জ্ঞানী সংষমী শুকদের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? 
এই কি সেই দেশ, যেখানে খষি বশিষ্ঠ 
পুল-হত্যা-শোক বিস্বৃত হইয়া খষি বিশ্বা- 
মিত্রকে ক্ষমা করতঃ জগৎকাসীকে বিশ্মিত 
করিয়াছিলেন ? এই ক্রি সেই দেশ--যেখানে 
রাজা ওশীনর আশ্রিত রক্ষার্ স্বীয় 
শরীর পর্য্যন্ত শ্তেন পক্ষীকে সানন্দে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন ? * * সত্য মত্যই কি আমরা 
ভারতে আছি? তবে কেন সেই ওক্কার- 
ধ্বনী আর গুনিতে পাই না? তবে কেন 
লোকে এষন জর! ব্যাধিতে আক্রান্ত হহন্কা 
অকালে ক্ষালগ্রাসে পতিত হইয়াছে? 


৩৮২ 


প্ভারতের অভাব অন্তরের- বাহিরের 
নছে। ভারত স্থুথী হইবে সংযম শিখিয়া__. 
সম্পদ পাইয়। নহে। মনের বল পাইলেই 
ভারত উত্থিত হইবে, শরীরের বলে তাহার 
কিছু হইবে না । বিগ্া-শিক্ষায়, শান্তর চচ্চার 
মনের বল হয় না, মনের বল হয়, সংযম 
শিখিয়া-_ধর্মানুষ্ঠানে ।* 

গিরিজাপ্রসন্ের এই করুণ উক্তি শ্রবণ 
করিলে হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়। ইহাতে 
যেমন তাহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, তেমনই 
অসাধারণ বিচারশক্জির পরিচন পাওয়। 
গিয়্াছে। প্রাচীন কাপের খষি-কলিত মহাস্া- 
গণ থে সব অলৌকিত্ব দেখাইয়া! আমাদিগকে 
মোহিত ও স্তপ্তত করিয়াছেন, তাহার মুলে 
কি দেখিতে পাই ?--মানসিক বল। গিরিজ।- 
প্রপন্ন অনুভব করিয়াছিলেন, এই বল শাস্ত্রা- 
লোচনায় সঞ্চিত হইবে না,-_-হইবে সংযম 
শিথিয়। । যিনি প্রকৃত সংষমী নহেন, সংষম 
অভ্)ামে মনের তেজঃ কতদূর বদ্ধিত হয়, 
তগ্থিযয় নিরূপণে অনভিজ্ঞ, তিনি কি সাহস 
করিয়া আজকার দিনে সংযম শিক্ষার উপ- 
কারিত। সন্বন্ধে এত সার বাক্য বলিতে উত্তে- 
জিপ্ত হইতেন? এই সংযম শিখিয়! গিরিজ। 
প্রসশন আর একটী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়।- 
ছিলেন-_-তাহা! “যতোধর্মস্ততোজর” এই 
বিশ্বাস। এই ভৌতিক জগৎ যেমন কার্ধ্য 
কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তদ্রপ মানবজজীবন ও 
মানব সমাজ ধর্ম(নয়মে শামিত। যিনি সেই 
ধর্দ নিয়মাধীন হইয়া চলেন, তাহার জয় 
অনিবার্য । গিরিজাপ্রসন্নের এই বিশ্বাসট। 
যেন হাড়ে মাংসে জড়াইয়৷ গিয়াছিল, তাই 
তিনি ধর্ম নিয়মের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া 
দিয়! অনায়াসে দৈহিক সুখের লালন! বিস- 
জ্দল দিতে পারিতেন। এই নিয়ম রক্ষা 
করিয়াই আমাদের 'দেশের মহাপুরুষগণ 
প্রকৃত বীরত্ব লাভ করিম্বাছিলেন। গিরিজা- 
প্রশ্নের মানসিক তেজও এইজ্ঞান হইতে 
সমুডুত হইয়াছিল৭ 

যে পুস্তকে আধ্যাত্বিক তত্বের যত দুর 
আলোচনা পবিদৃপ্ত হয়, সেই পুস্তক শ্রেষ্ঠ 
লোকদের নিকট ততদূর আদরনীয়। 
গিরিজাপ্রসন্ন তাহার-গ্রস্থাবলীতে যে এতদূর 


নব্যভারত | [ সপ্তবিংশ খণ্ড) ৭ম সংখ্যাঁ। 


আধ্যাত্মিক তত্বের অবতারণা করিতে পারিস়ী- 
ছিলেন, ইহার মূল কারণ কফি ব্রহ্মচর্ধ 
পালনোত্তত দিব্য জ্ঞান নহে? দার্শনিক 
পণ্ডিত বাকী ঠিকই বলিরাছেমঃ--[:05 
চ109/15006  090095 (7900 01০ (1৮105 
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চিন্তাশীল আত্মার জীবন্ত মূলদেশ হইতে 
দিব্জ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে । এই 
জ্ঞান অভ্রান্ত, কোন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ইহ! 
বিলুপ্ত করা যায় না। গিরিজা প্রসন্নের 
চিন্তাশীল আআ্ার জীবন্ত মূলদেশ হইতে এই 
দিব্যজ্ঞান পূর্ণ “গৃহলক্ষ্মী” ২য় ভাগ উত্তুত। 
গ্রন্থকার এই সুধার সাগর গৃহলক্ষমী ২য় ভাগ 
বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্ো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের পরম] সাধবী স্ত্রীর পাদপদ্দে 
উৎপর্গ করিয়া রুতকাতার্থ হইয়াছে । এই 
গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ ষে 
মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

ভীযুক্ত বাবু ঠাকুরদা মুখোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন £_-“"পেদিন আপনার পুস্তকের 
কতক অংশ পাঠ করার অবকাশ পাইয়া" 
ছিলাম, কিন্তু তাহাতেই যথেই প্রীতিলাভ 
করিয়াছি এবং প্রধানতঃ যাহাদের পাঠের 
জন্য এই পুস্তক প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা" 
দ্িগকে উহা সবিশেষ মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। ফলত: 
বিশ পঁচিশ বদর পূর্বে এ প্রকৃতির পুস্তক 
পাইলে অধিকতর উপকৃত হইতাম। তথাচ 
উপদেশ-গ্রহণের-সময় কখনও উত্তীর্ণ হয় না। 
আপনার এই গ্রন্থঙ্থত উপদেশ-নিচয় যেমন 
স্বাস্থ্যকর, তেমনি উপাদের। ইহা অধ্যয়ন 
কালে উপদেশ-গ্রহণ-জনিত ক্রেশ কিছুমাত্র 
অন্থভব করিতে হয় ন1) প্রতাুত প্রচুর পরি- 
মাণে চিত্তক্ফুত্তি জন্মে। 

“গৃহলক্ী*র অনেক গুণের মধ্যে এই 
গুণটা বড় কম নহে এবং আমার বিবেচনায় 
উহা! উপদেষ্টার কেবল ম্থখ্যাতির কথা নহে, 
সবিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে, বস্ততঃই 
আপনি যারপর নাই জটিল বিষয় গুলিও 
জলের মত তরল ও স্বচ্ছ করির। লোকের 
সম্মুখে ধরিতে সমর্থ হুইন্বাছেন ।৮*... 


কার্তিক, ১৩১৬] 


পূর্ববঙ্গের উজ্জ্বল বত চিন্তাশীল স্থুলেখক 
শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসম্ন ঘোষ বাহাছুর লিখি- 
যাছেন £- 

আপনার "গৃহলক্ষ্মী* উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 

বিখ্যাত সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়- 
চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিরাছেন £-_ 

“আপনার পুস্তক পড়িয়। প্রীতিলাভ করি- 
যাছি। ইহার শেষ অংশ পড়িয়া আমি 
কাদিয়াছি 1..**১১১১১১১, গৃহ লক্ষ্মী, গৃহ লক্ষ্মী- 
গণের হস্তে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইবে ।” 

আরও বহু লেখকের প্রশংসা পর আছে, 
তাঁহ। উল্লেথ নিশ্রয়োজন মনে করি । 

দুষ্টের দমন । 

একবার বলিয়াছি, €কেহু অন্তায় ভাবে 
উৎগীড়িত হইলে গিরিজা প্রসন্ন তাহাকে 
রক্ষার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন, গিরিজা- 
প্রসন্গের বাটার বহুদক্ষিণাংশে কোন ছুরাচার 
পাপিষ্ঠ মুসলমান বাস করিত। ত্র মুপল- 
মানটা এতদূর পতনের দিকে অগ্রপর হইয়া- 
ছিল যে, পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া সে 
লোকের অভিসম্পাত কি গবর্ণমেণ্টের শাসন 
গ্রাহ করিত না। একবার শ্রী মুসলমানটী 
কোন হিন্দু-মহিলার প্রতি নিদারুণ অত্যাচার 
করে। গিরিজা প্রপন্ন শান্তিরক্ষার্থ এ মুসল- 
মানটাকে শাস্তি দিতে সচেষ্টিত হয়েন। এমন 
কি, উহার কুম্বভাবের বিষয় তিনি ম্যাজিষ্ট্ে- 
ট ও পুলিষ সাহেবের কর্ণ গোচর করেন। কিন্ত 
তাহাতে বিশেষ ফললাহ হর না। & 
মুদলমানটার বাটার নিকটে গিরিজা প্রসন্নের 
কাছারী বাড়ী ছিল, কিন্তু সে প্রজা! ছিল অপর 
এক ভূম্ধিকারীর। গিরিজাবাবুর সেই 
কাছারীতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্তী মহা- 
শয় তহশীলদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এক 
নিশীথে পুর্বোক্ত মুসলমানটী স্বেচ্ছাচারিত্বে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গিরিজাপ্রসন্নকে তহশীল- 
দারেব স্গুথে বুথ! কটুক্তি প্রয়োগ করে এবং 
সে যথেচ্ছাচারিত্বে ৰাধাপ্রাপ্ত হইলে আরও 
ভীষণ কাণ্ড ঘটাইবে,এই রূপ আম্কালন করে। 

: গিরিজা প্রসন্ন উক্ত তহশীলদারের নিকট 

হইতে এ নীচমন! মুসলমানটার দুরভিসদ্ধির 
বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়। তৎক্ষণাৎ একটা পিস্তল 
ও একটা বাঝপূর্ণ কতকগুলি .বারুদসহ গুলি 
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আনি! তাহাক নিকট সমর্পণ করেন ও বিশেষ 
ধমকাইয়। বলিয়। দেন যে,“ মুসলমানটা যদি 
কোন নিরীহ লোকের প্রতি অকারণে গুক- 
তর অত্যাচার করে এবং তাগাতে বাধ! দিলে 
তোমার্দিগর্ষে পুনরায় অস্টায়ভাবে অভদ্রো- 
ষিত ভাষায় গালি দেয়,তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ 
এই পিস্তলের গুলির আঘাতে তাহাকে ধরা- 
শায়ী করিও। এজনা যদি আমার সর্বশ্ব 
বিসঙ্জন দিতে হয়, তজ্জনাযও আমি মন:ক্ষু 
হইব না।” থিরিজাপ্রসন্নের এই তেজঃপুর্ণ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া এ মুসলমানটা আর 
তাহার কর্তৃত্ব কাল পর্যন্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ 
কার্ধ্য করিতে সাহসী হইল না। 

অর্থ থাকিলেই কি মনের বল হয়? অর্থ- 
থাশী লোক ত অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু অর্থ- 
শাশীদের মধ্যে এরূপ তেজঃপুঞ্জ লোক আমা- 
দের চক্ষে আর পড়িয়াছে কিন।, ম্মরণ হয় 
না। তুমি এ জগতে ছোট হইতে কি শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধকার করিবে, ইহ! অনেকটা তোমা- 
রই উপর নির্ভর করে। যিনি আত্মার মধ্যাদ] : 
বুঝিয়া কার্ধ্য করেন, আত্মার অনীমত্বে 
বিশ্বাসী হয়েন, তিনি যে এ জগতে উচ্চস্থান 
লাঁভ করিতে পারেন, তদ্ঘবয় সন্দেহ কি? 
গির্জা প্রসন্নের চরিত্রের আর এক উপাদান-_ 
আত্মমর্ধ্যাদা-জ্ঞান, তাহার তেজের কথ! 
যখন স্মরণ হর, তখন মনে হয়, বিছ্যতের. 
নিকট খদ্যোৎ যেরূপ, আমরা তাহার নিকট 
তন্রপই হীনতেজ-সম্পন্ন। 

আমাদের পৃঙ্জনীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত 
উমাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় গিরিজা প্রসন্নের 
ায়পরায়ণতা ও হিন্দধন্মের প্রতি প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধার বিষয় যাহ। বলিক়াছেন, তাহ তাহার 
ইচ্ছা ক্রমে নিয়ে লিখিত হইল। 

“গিরিজ। বাবু কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়৷ 
বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে কেহ তাহাকে 
কোনরূপ অন্তায় অনুরোধ করিতে সাহসা 
হইত না। তিনি যথাপরাধের দও-দাতা 
ছিলেন । এমন কি,প্রজাগণেব সঙ্গে যদি কোন 
সময় তাহার অধীনস্থ কর্মচারীর সঙ্গে মনোবাদ 
হইত, তাহ! হইলে বিচার কালে তিনি কর্ধ-: 
চারীর প্রতি ক্কপা করিয়া প্রজাগণের বিপ*. 
ক্ষতাচরণ করিতে ্বীক্কৃত.হইতেন না। .বক়্ং 
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প্রজারপ্রনের জন্ত তাহার অধীনস্থ কর্মচারী 
ও তছশীলঙগগ'রগণকে ষথ। দণ্ড প্রদান করি- 
তেন । আমি ও আমার কোন সরিক জ্ঞাতি 
পরম্পন্ন কোন এক সময় বিবাদ করিতে 
প্রবৃত্ত হই, আমার জাতি আমার সঙ্গে 
বিবাদে অসমর্থ হইয়! অবশেষে শিরিজাবাবুর 
নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েন। আমার ধারণ! 
ছিল যে, আমি পুরোহিত বশিয়! অন্ততঃ 
আমার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা একটু অনুগ্রহ 
লাভে সমর্ধ হইব, কিন্তু গিরিজাবাবু আমার 
মনোগত ভাব অনুধাবন করিতে পারিয়া 
স্পষ্টই মামাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার 
নিকট যেরূপ মাশ। করিতেছ, সেরূপ আশা 
তোমার হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে, 
বিবাদের মীমাংসা করিয়া! ফেল, নতৃঝ৷ তুমি 
অপরাধী পাব্যগ্ত হইলে আমি স্তাষ্য পথ অব- 
লম্ঘন ন। করিয়। থাকিতে পারব না” তখন 
তাহার একজন ঘনিষ্ট আত্মীয় বলিয়াছিলেন 
যে, আমাদের গুরু পুরোহিত কর্মচারী প্রভৃতি 
যর্দি সময় বিশেষে আমাদের দ্বারা একটু 
উপকৃত না হয়, তাহ] হইলে উহার! সকল 
সময় আমাদিগের মঙ্গলকামন। কণরতে স্বীকৃত 
হইবেন কেন? গিরিজাবাবু তাহাতে অসস্তষ্ট 
হইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 
ফলতঃ তাহার কর্তৃত্ব কালে তাহার অধীনন্থ 
লোক কোন সময়ের জন্ত অন্যায় কার্যের 
প্রশ্রয় পাইত না।” 
স্বধর্ম্নের প্রতি শ্রদ্ধা। 

“গিরিজাবাবুর স্বধর্ম্মে অপরিসীম শ্রদ্ধা 
ছিল। আমি অল্প বয়সে পিতৃহীন হই, তজ্জন্ 
যাজনিক বাবদায় যথোচিত দক্ষত। লাভ 
করিতে পারি নাই। গিরিজাবাবুর মাতা 
প্রতিদিন ভোজ উৎসর্গ ও পুরোহিত ভোজন 
করাইতেন। আমি সেই কার্য্য নির্বাহের 
জন্তু তখন প্রতাহই তীহার বাটাতে 
উপস্থিত হইতাম। গিরিজাবাবু একদিন 
আমাফে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি 
বিগুদ্ধভাবে যাজন্িক কার্য নিপল করিতে 
পার? কিরূপভাবে আচমন করিতে হয়, এক- 
বার আমাকে দেখাও। আমি ঘাহ। জানি- 
তাম, তার দেখাইলাদ। তিনি তখন বলি- 
লেন, ঠিক ওরপ করার নিয়ম নহে, আাবম- 
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রির়তিতর হইতে “বেদধাত! গয়ত্রা” খান! 
নিয়ে এস, মামি মগ্ন বাহির করিয়৷ দিতেছি, 
তুমি কণ্ঠন্থ করিলেই নিয়ম গুলি ক্রমশঃ অভ্যাস- 
গত হহবে। আমি তদন্ুবায়া তার কপার 
আচমনের মন্ত্রী কঠন্থ করিয়া নিন হরূপ 
আচমন করিতে শিখলাম | তাহার জীব তা- 
বস্থায় আমর! যাজনিক কার্ষ্যে যথেষ্ট সাহায্য 
লাভ করিয়াছি । আমি যাহাতে এ সব কার্যয- 
ক্ষম হই, ৩জ্জন্য তিনি অনেক পুস্তক ক্রয় 
করিয়। আমাকে - দিয়াছেন। গিরিজাবাবুর 
হায় শান্্রক্ত পিত ও [নষ্ঠাবান গৃহার পৌরো- 
হিত্য করিতে হইলে বে সব শিক্ষার দরকার, 
আমার মধ্যে তাহার [কছুই ছিলনা । অপরে 
এইরূপ স্থলে হয়ত পুরোহিত তাগ করিয়। 
নূতন কার্ধ্যদক্ষ পুরোহত [নব্বাচিত করেন, 
গিরহ। বাবুর থে স্থলে পুবোহিত-ত্যাগের 
সঙ্কল্ন ত দূরের কথা- মামার ন্তার একজন 
অশিক্ষিত অযোগা পুরোহিতকে পৌরোহিত্য 
কার্ষ্যের উপবোগী করার নন্ত থে চেষ্টা ছিল--- 
তাহ। অত্যন্ত প্রণংনারহথ। যাইার। গুরুপুরাহি- 
তের অযোগ্যতা দর্শন করিয়া তৎপদে নূতন 
লোক নিধুন্ত করিয়? ধন্মোন্নতি করিতে চাহেন, 
তাহারা শাস্ত্ররণী গিরিজ! বাবুর এই দৃষ্টান্তটা 
দর্শন করিয়া ক কোন শিক্ষা লাভ করিতে 
পারিতেছেণ ন। 1 র 
উক্ত স্টাচার্ধ্য মহাশয় আরও বলেন যে, 
গিরিজাপ্রসন্ন যখন কলিকাতা অবপ্ঠিতি 
করিঠেছিলেন, তখন কয়েক দ্িবদ তিনিও 
তাহার সঙ্গে ছিলেন। তঁ'হার সে বৎসর 
পিতৃৰিয়োগ ঘটিয়াছিল! গিরিজা প্রনপ্ন সেই 
সময় জিজ্ঞাসা কারয়াছিলেন, তোমার পিতার 
আগ্ভকৃত্য করার কি সঙ্কল্প করিয়া? তাহাতে 
পুরোহিত ঠাকুর প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন,__ 
গঙ্জায় বসিয়! তাহার কাধ্য করা চলিবে না, 
যেহেতু তখন তাহার নিকট যথোচিত অর্থ 
ছিল ন।। ধর্ধপ্রাণ গিরিজা প্রসন্ন অপরের ইহ্‌- 
জীবন ও পর জীবনের মললকামী। তিনি 
নিতান্ত সস্তষ্চিত্তে বলিলেন, যে সব জ্িনিয় 
প্রয়োজন, তাহার ফর্দ প্রস্তত কর, আমিই 
উহ্থার ব্যয়ভার বহন কবিব। 'অআতঃপর 
পুরোহিত ঠাকুরকে অই! তিনি কণলীধাট 
সমুপন্থিক হইলেন, ও .আবাতীগ: পরিজ্ম 


কার্তিক, ১৩১৬ 
করিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে তাহার পিতার 
স্বর্গীয় কার্ষ্য সহায়তা করিলেন। ধিনি 
হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থাহীন, জন্মাগ্তরে অবি- 
শ্বাসী, তিনি কি পরকে শাস্ত্রীয় নিয়ম পালনে 
এতদূর উত্লাহ দিতে পারেন? গিরিআ- 
প্রসন্ন এই জন্তই গৃহলক্ষ্মীতে লিখিয়াছেনঃ-- 

“গৃহস্থ ধন্ম প্রতিপালন করিয়াই লোকে 
পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পাঁপক্ষয় করিয়া থাকে। 
গৃহস্থাশ্রমে যে সকল করবা বিহিত রহিয়াছে, 
"সে সকল ক্রিয়া গৃহস্থের নিত্যকন্ম, যথা 
সন্ধ্যোপাসন1, পঞ্চমহাধজ্ঞ,অতিথিসেবা, পরি- 
জন পালন ইত্যাদি। তাহাতে মনুষ্যত্ব 
বিকাশ পায়, এই সকল, অনুসন্ধানে লোকের 
নিকষ্ট বৃত্তিগুণি সংযত হক্স, উৎকৃষ্ট বৃত্তি- 
গুলির বডি হয়, এইজন্য ইহাকে গৃহধন্ম 
বলে। 





গৃহস্থাশ্রম ধর্মচ্যারর জন্য, 
পরোপকারের জন্ত | 

একদিকে এই অমুতময় বাকাগুপি যেমন 
নূনার, অপর দিকে এই বাক্যগুলি প্রতি- 
পালনে গিরিজাপ্রপন্নের আগ্রাহাতিশধ্য 
তেমনি সুন্দর। এ সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতে 
গেলে অনেক দার্শনিক কথা বলিতে হয়, 
আমাদের সে ক্ষমত! কই? তবে যাঁদ কেহ 
এই ক্থাগুলির সঙ্গে “অনুশীলন” ধর্মের কি 
সম্বন্ধ রহিয়াছে, চিন্তা করিয়। দেখেন, তাহ! 
হইলে অবশ্ত তাহাকে বপিতে হইবে, ইহা 
দার্শনিক মতেও অধিকত্ব সুন্দর !! 

বঙ্গোপসাগরে বিপদ? 

পটুয়াখালী মহাকুমার অন্তর্গত আমড়া- 
গাছিয়! নামক স্থানে গিরিজাপ্রসন্নদের জমি- 
দারী আছে। বিষয়ভার গ্রহণ করিয়। ১৩০১ 
সালের ফালস্তনমাসে তিনি একবার মফংস্বল 
পরিদর্শনের জন্য বাহির হইলেন। ক্রমান্বয় 
দুই একস্বান পরিদর্শনের পর কয়েকজন 
কর্মচারী ভূতা ও পাইক সমভিব্যাহারে 
আমড়াগাছিক্নাভিমুথে রওয়ানা হইলেন । 

আমড়াগাছিয়ার সন্গিকট বঙ্গোপসাগর । 
গিরিজা প্রসন্ন অনন্তবিস্তারী, ভাবুব 
দনকারী অতলম্পর্শ বঙ্গোপনাগদ্ষদিদ 
সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিন্টিস্রকখানি 
প্রকাণ্ড গ্রীন বোটারোহণে শম্ান্িল গিয়া 
৪৯ 









গিরিজা প্রসঙ্গ । (৬) ৃ 
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ছিলেন। এ বোটারোহণেই বঙ্গোপসাগরের 
নয়নরঞ্জন তৃষ্ত দূর হইতে অবলোকন করিতে 
কৌতুহলাবিষ্ট হইপেন। সঙ্গের লোক তাহার 
বাগ্রত। দেখিয়া অনুগমন করিতে ইচ্ছাপরবশ 
হইল। সকলেই সাহস করিয়! বলিল যে, 
ইহাতে চড়িক়! তরণীগমন-সীমা পর্যন্ত অগ্রসর 
হইলে কোন বিপদপাতের আশঙ্কা নাই। 
গিরিজাপ্রসন্নের স্থবৃহৎ তরণী বিশাল নদী- 
বক্ষের উপর দিয়! ভাসিয়! গন্তব্য স্থানের দিকে 


অগ্রপর হইল। গিরিজাপ্রসন্ন প্রশান্ত 
নদী-হদয়ের বিচিত্রতা, বিন্ময়কর ফেনীল 
আবর্তময় বারিরাশির অপুর্ব সঞ্চালন, 


মনোরম দৃষ্ঠাবলীর সুচার বিস্তাস প্রতান্ষ 
করিতে লাগিলেন। গিরিজাপ্রসন্নের বোট- 
খানি এই প্রকার পূর্বকল্লিত স্থানের সন্মুখ- 
বন্তী হইল। সেস্থান হইতে বঙ্গোপদাগর 
দৃষ্টিপথান্তবস্তী। 

গিরিজা প্রসন্ন এই সময় সানাদিক্রিয়া 
সমাপন করিয়া বিস্তৃত সাগরের মনোমোহন 
দৃষ্ঠাবলী কিছুকাল প্রাণ ভরিয়া! অবলোকন 
করিলেন, অনস্তর নিতান্ত ভক্তিবিহবলচিন্তে 
হিন্দুর্মসার গীতাখানি মধুরক্ে পাঠ 
করিতে লাগিলেন। কিস্কু অনতিবিলম্বে 
বিপদের একটা করালছায়া! আসিয়া উহা- 
দের প্রাণ-হরণে উদ্ভত হইল। বোটখানিকে 
অপ্রতিহত জলআ্রোত সাগরের ভিতর টানিয়া 
লইয়! চলিল। মাঝি মাল্লারা অচিস্তনীয় 
বিপদ সন্মুখীন দেখিয়া তাহাদের ধথাশক্তি, 
বোট বাঁচাইবার জন্ত, প্রয়োগ করিল। 
কিন্ত তাছাতদর শক্তি তৃণবৎ সাগরের 
শোতে ভাপমিয়৷ গেল। এখন সকলের ত্রাস 
হুইল যে,জাবনরক্ষার বুঝি আর কোন উপায় 
নাই; এই অপরিচিত অনৃষ্টপূর্র্ব উত্তাল- 
তরঙ্গ-বিক্ষুন্ধ অকুল সাগরগর্ভে সকলের জীবন 
মুহূর্ত মধ্যে অবসান হুইচ্ছব। ২৩টা লোক 
তাহাদের কোমলমতি অন্নবয়স্ক বালক সঙ্গে 
লইয়া গিয়াছিল, তাহার! তখন শ্বীয় পুত্র- 
গণকে নিজের বক্ষের মধ্যে ধন্তিয়া হদ্য়বিদা- 
রক চীৎকার করির। কান্দিতে লাগিল। 
পুত্র কীন্দিতে লাগিল, অতঙনজলে জীবন. 
হারাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় । পিতা 
কান্দিতে লাগিল প্রাণাধিক পুত্রকে কোন 
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সমর কিন্ধুপ অবস্থার ,কোন্তপ্রাণে। চির বিদায় 
দিবে, এই ভাবিয়া । তখন বেল! প্রান্স অব- 
সান, কিছুকাল মধ্যেই রজনীর গাঢ় অন্ধকার, 
ভীষণ সাগরের ভীষণ হৃদন্ম ভীষণ ভাবে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে ! 

ধর্মপ্রাণ গিরিজাপ্রস্ন তখন প্রমাদ 
গণিয়া সেই ঃবোটের এক কামরায় বসিয়া 
ধীর ও অবিচলিতভাবে গীতাখানি অধ্যয়ন 
করিতে লাগিলেন। তাহার বজ্রগন্ভীর-স্বর 
যেন-নির্জন স্থানের নির্জনতা ভেদ করিয় 
কাহার কর্ণে পহুছাইবার জন্ত দ্িিকদিগন্তে 
গ্রতিধধনিত হইতে লাগিল। ভগবানের 
আরাধনার তিনি এত তন্ময় হইলেন যে, 
জীবন-নাশের আশঙ্কা, সঙ্গীয় লোকের মর্ম 
গ্রন্থিচ্ছেদী আর্তনাদ, কিছুই ভ্রাহার ভগবৎ- 
প্রেম-স্ফুরিত হৃদয়ের পটাবরণ ছিন্ন করিতে 
পারিল না। পথহারা নাবিক যেমন গ্রুব 
নক্ষত্র ,দেখিয়। সমুদ্রবক্ষে জাহাজ চালাইয়া 
লইয় যাক্স, গিরিজা প্রসন্ন তেমনি ভগবানের 
প্রতি অত্রাস্ত লক্ষ্য রাখিয়া! তাহার জীবন- 
তরি ভাসাইয়া দ্িলেন। সে তরি লক্ষ্য-পথ- 
ষ্ঠ হুইয়। অকুল ও অতল সাগর গর্ভে বিলীন 
হইল না! রাত্রি প্রায় ৩৪ দণ্ডের সময় 


 বোটখানি গিয়া সাগরের নিকটবত্রী কোন 


এক চরে ধাকা লাগিল। তখন সকলের 
ভরস| হইল,£কুল পাইয়াছি, জীবন রক্ষার 
বুঝি উপায় হইল। মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে পথ- 
হারা পথিক যেমন সৌদামিনীর ক্ষণস্থায়ী 
প্রভ। দেখিয় হৃদয়ে বল পায়, মুমু্ু যেমন 


নবাভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 


অপেক্ষাকত সুস্থ বোধ করে, বিপদাপক্ন 
আরোহিগণ, তত্রপ, সেই অকুলপাথারে চর 
প্রাপ্ত হুইয়া জীবনের উপর আশ্বস্ত হইল। 
যেস্থান হইতে ক্ষিপ্র জলস্োত বোটথানিকে 
ভাসাইয়া আনিয়াছিল, সে স্থানে উপস্থিত 
হইতে উহাদের সাত দিন সময় লাগিয়াছিল। 

সমুদ্রের সভীণ তরঙ্গ বিক্ষোভে বিচলিত; 
হইয়া একদিন স্বাধীনতার উপাসক ধর্মাত্মা 
রামমোহন রায়ও ক্ষীণকণে গাহিয়াছিলেনঃ-. 
কোথায় আনিলে আমায় পথ ভুলায়ে, 
আনিয়ে ভব জশধিজলে তরঙ্ে তরি ডভুবালে। 
চারি দিকে অন্ধকার, নয়ন্ঞেন। হেরি আর, 
এবার বুঝি যায় গে৷ জীবন ঘৃর্ণিত জলে, 
কোথ। র'ল পিতা ক্শতা,কে করে ন্েহ মমতা, 
প্রাণপ্রিয় রল কোথা বন্ধু সকলে। .. 

গিরিরাপ্রসন্ন সেইরূপ বিপদে %ীঁভিভূত 
হইয়া অবিচলিত, অবিকম্পিত, স্থির, ভগবৎ- 
প্রেমে তন্ময়! প্রাণাস্তকর বিপদের মধ্যে 
এইন্ধপ স্থিরভাবইত স্থিতপ্রজ্ত তাপসের 
লক্ষণ । 

গিরিজাপ্রসন্ন! এই ম্মরণাতঙ্ক বিপদ- 
রাশির মধ্যে তুমি মঙ্গলময় ভগবানের উপর 
যে অবিচপিত বিশ্বাস ও অচলা৷ ভক্তির পরি- 
চয় দিয়! একটা সুন্দর ঘটনার স্যষ্টি করিলে, 


তা খবিদেরও বিন্ময়কর। আমরা ক্ষুদ্র 


নর, তোমার ভগবংপ্রেমের পরিমাণ করিতে 
পারি, এমন সাধ্য কি? তোমার পাদপন্সে 


আমাদের সহস্র প্রণাম! 


সচিকিৎসকের আশাপুর্ণ বাঁক্য পাইয়া শরীর ভম্রেন্্রনাথ বাক্সচৌধুরী । 
দক্ষাশ্বভ্পন্বন £ 
সে অনেক দিনের কথ! । আমার এক পরিশ্রম করিয়া! জীবনে যে শাস্তি লাভ করিয়া- 


জন দরিদ্র বন্ধু বিগ্ভালয়ে পণ্ডিতি করিতেন? 
স্বাবলম্বন ভিন্ন জীবনে সুখ শাস্তি নাই, এই- 
রূপ ভাবিয়া, 'ভিনি সাধের চাকরি পরিত্যাগ 
করিয়া সংসার-সমুত্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। 
স্বাবলদ্বনের জ্ঠ আজীবন কঠোর তপন্তা এবং 


ছিলেন, তিনি বলিতেন, তাহার তুলন1 নাই। 
এখন স্বর্গে চলিয়! গিয়াছেন ! তাহার জীবন, 
আদর্শজীবন; বিশ্বাস ভক্তির পুণ্যময় নিকেতন । 

বছুবার লিখিয়াছি, এদেশের সর্বপ্রধান 
সমন্তা-দারিভ্র্য। এই দারিপ্র্-সমন্তার হথ- 


কার্তিক, ১৩৩৬] 


মীমাংসা নাঁ হইলে কিছুতেই . এদেশ্রের মঙ্গল 
নাই। এদেশের লোকের আয় গড়পড়তায় 
বার্ধিক ১৮,কেহ বলেন ২৪,কেহ বলেন ২৭., 
১৮ই হউক, বা ২৭ টাকাই হউক, কোন 
খ্যাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হয় না। ইহার 
উপর বিবিধ প্রকার লুঠনের তাড়না! আছে। 
আদমন্থমারী বলে প্ডিতেরা প্রণন1! করিতে- 
ছেন,--এদেশের উচ্চশ্রেণী ক্রমেই ধ্বংসের 
পথে চলিয়াছেন, দিন দিন তাহাদের সংখা! 
হ্বাস হইতেছে । আমাদের মনে হয়, দারিদ্র্যই 
এই সংখ্যা হাসের কারণ। দারিদ্রের নিষ্পেষণে 
শরীর জীর্ণ শীর্ণ হওয়ায়, রোগের 'আধিপতো, 
অল্লেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; জনন-শক্তি হাস 
হওয়ায় জন্মসংখ্যা হাস” হইতেছে-- প্রাচীন 
বংশ কালের করালগ্রাসে পতিত হইতেছে। 
মৃত্যুর করাল মৃত্তি চতুর্দিকে প্রকটিত হইতেছে । 
গারিদ্র্যের মূল কারণ পরাধীনতা। পরা- 
ধীন যে, সে সর্বপ্রকারে অন্যের মুখের দিকে 
চাহিয়া! থাঁকে। এইবপ নির্ভর করায় 
তাহার মনের স্কন্তি চলিয়া যায়,_ ক্রমে ক্রমে 
অলসতা আদিয়। সংক্রামিত হয়, ক্রমে ক্রমে 
বিলাসিতা আসিয়। ইন্দট্রিয়-পরিপুষ্টি সাধন 
করে- "ক্রমে ক্রমে উঠিতে, বসিতে, ফাইতে-_ 
সর্ধপ্রকারে সে জড়প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া উঠে 3 
--কার্য্যকরী ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, সে অক- 
শ্মণ্য হইয়া পড়ে। নিজের অকর্ণ্যত। 
স্মরণে সে তখন পরশ্রীকাতর ও 
নিন্দুক হইয়া! উঠে। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, 
সংসারের বহু লোকের কার্য্য বিলুপ্ত হইয়া 
যায় --শিক্প, বাণিজ্য, কৃষি সকল অন্তের 
হাতে যাইয়়! পড়ে । যীহার। কার্য বিভাগে 
বড়, তাহারা সর্ববিভাগে বড় হইয়। উঠে। 
আর যাহারা কার্যযবিভাগে ছোট, তাহার! 
সকল বিভাগে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়! নগণা 
হইতে থাকে। শেষে মৃত্যু আসিয়া সর্ব 
ছুঃখ দুর রুরে। কাধ্য করিতে করিতে 


আন ইংঘও, আমেরিকা, জাপান, পৃথিবীর 
৷ ১৪২, ০৫৯ জন মাত্র হইয়! গ্রিয্াছিল। 


মধ্যে শ্রেঠ হইতেছেন; আর ভারত আজ 


অলস ও বিলাসী, ইন্দড্রিয়-পরতন্ত্র বধূর অঞ্চলা-: 


সক্ত,--ভিক্ষোপজীবী,--পরশ্ীকাতর, পর- 
নিচ্দুক /স-সর্বপ্রকারে পরাধীন হয়! ছুর্বল 


হইড়েও হূর্ববল হুইয়া পুঁড়িতেছে। আরতের । 


স্বাবলশ্বন 
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অবনতির আর কাকী কি আছে? [0115107 
০118০॥1-হীনতায় আমরা ক্রমে ক্রমে 
সর্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া পড়িতেছি। 
স্ব-জন, স্ব-গৃহ, ম্ব-জাতি, স্ব-দেশ, ্ব-ধর্ম, 
স্ব-ভাব, শ্বঃরূপ, স্বাধিকার, স্বরাজ--এসকলই 
স্বাধীনতার রাজ্যের মূল মন্ত্র। এ সকলের 
উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, বীরের স্তায় 
আপনার পায়ের উপর ধীড়াইয়৷ অবিশ্বাস্ত 
থাটিতে হয়। তাহাতে শারীর শক্তির উৎ- 
কর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মনের বল আইসে। অন্ত- 
দিকে, মনের বলই শারীর বলের নিম্ামক। 
রালৈশ্বর্ধ্য পাইলেও নিজের চেষ্টা খর্ব করা 
উচিত নর,অন্ত-প্রদত্ত হুধভাত পরিত্যাগ করিয়া 
স্বোপাঞ্জিত শাকান্ন গ্রহণ করা উচিত। 
প্রকৃত মহাপুরুষের ইহা! মূল মন্ত্র। “স্ব*__ 
সাধন এজগতের শ্রেষ্ঠটদাধন-_বৈকুের পথ, 
চরমোন্নতির মুখা উপায়। এখন আমরা! “শব” 
পরিত্যাগ করিয়া পরানুসন্ধ'নে ও পর-পদ- 
লেহনে নিযুক্ত,নিজের চক্ষের তৃণ কণা না ফে- 
লিরা অন্তের চক্ষে কেশ দেখিম্বা৷ শিহরিয়া উঠি; 
_-নিঞ্জের যাহ! কিছু কর্তব্য, তাহা ভুলিয়া 
পরের দিকে চাহিয়া! সময় ক্ষেপণ করিতেছি। 
আমরা আত্ম-সম্মান ভুলিয়া! পরদোষ কীর্তন 
করি,পরশ্রীকাতর তার সেবা করি,পরাধীনতায় 
আত্মসমর্পণ করিয়া মহানন্দে বিভোর হই) 
পরবশতার কি শোচনীয় ফল, পাঠক 
ডারুইন-প্রণীত 1255০9170 91 1091) হইতে 
জাতীয় বিলোপ একবার পাঠ করিলে বুঝিবেন । 
জাতীয় বিলোপের ইতিহাদ এত আশ্চর্য্য 
প্রহেলিক1। সর্বপ্রকার পরাধীনতাই জাতীয় 
বিলোপের প্রধান কারণ। ট্যাসম্যানিয়!, 
মাউরি, নিউজ্জিলাও, অষ্ট্রেলিয়া, স্যাণগ্ডউইচ . 
দ্বীপে যাহা ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষেও অচিরে 
তাহাই ধটিবে। “১৭৭৯ খ্রীঃ কুক স্যাওউইচ 
দ্বীপ আবিফার করেন, ত্বন অধিবানী সংখ্যা 
ছিল ৩ লক্ষ । কিন্ত ১৮২৩খ্রীঃ যখন তাহ- 
দিগকে গণনা কর! হয়, তখশ তাহার! প্রায় 


১৮৩২ শ্রীষ্টাব্ষের লোক গণনায় ১৩০৩১৩ 
১৮৩৬ ১৯০৮১৫৭৯ ১৮৩ ৭১,৬৯৯ 
১৮৬০ ৬৭,৩৮৪ ১৮৬৬ ৫৮,৭৫৫ 

১৮৭২ ৫১, £৩১1% 


* পরবশত। ২৭, ২৮, ২৯ পৃষ্ঠা! দেখ। 


৩৮৮ 


' কিন্তু অধিবাসীগণের চাঁলচলন, আচার 
ব্যবহারের পরিবর্ধন হওয্াই এই অবস্থার 
প্রবলতর কারণ। * * ইউরোপীয়গণের 
অনুকরণ করিবার ইচ্ছ। প্রবল হওয়ায়, 
ইহারা অল্লকাল মধোই পোষাক পরিবর্তন 
করিয়াছিল এবং মগ্পান করিতে আরম্ত 
করে। তাহাতেই উক্ত দ্বীপবাসীদিগের 
জননশক্তি হ্বাস হইবার প্রচুর কারণ বলিয়! 
বিবেচিত হইতে পারে ।” 

ধাহাঁর! নিজকে ভুলিয়া অন্তঞ্ষে ভাল হই- 
বার. উপদেশ দেয়, তাহাদের অপেক্ষা মুর্খ 
আ'র কে? যাহার আত্মম্মান বোধ নাই,পে-ই 
অন্যের নিন্দা করে। পরাধীন ভিন্ন পরনিন্দুক 
কেহ হইতে পারে না। যে অবস্থায় যে ভাবে 
ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়। এখন 
পরনিন্দা এবং পরশ্রীকাতরতাঁকে জীবন-সর্ধন্ব 
করিয়াছে, তাহ! ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্জিত 
হয়। নিজের অবস্থা যখন শোচনীয় হয়, 
তখনই অন্টের অবস্থা ভাল দেখিলে কষ্ট হয়। 
তখনই মানুষ পরশ্রীকাতর হয়। নিজে যে 
হীনতার' রাজ্যে পরিভ্রমণ করে, সে-ই অগ্ঠের 
দোষ কীর্ভনে লালায়িত। নিজের দোষ 


নব্যভায়ত | 


ঢাকিবার অন্ত উপায় আর সেপায় না। 


আমরা যে এত পরনিন্দুক এবং পরঞ্ীকাতর 
হইয়া! উঠিতেছি, তাহার একমাত্র কাঁরণ 
পরাধীনতা ৷ আপনার দোষ সংশোধন লইয় 
যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে, সে আর অন্তের ছিদ্র 
অন্বেষণে সময় পাই নাঁ। সে আপন লইয়া 
সর্বক্ষণ মজিয়! থাঁকে। কিসে নিজে ভাল 
হইব, তাহার সর্বক্ষণ কেবল এই চিন্তা। 
এদেশে এতরূপে যে অগ্ের নিন্দা প্রচারিত 
হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ আত্মাদ র- 
হীনত। ও পরাধীনত। | 

সকল সাধনার সার সাধন।--যশ নিন্দার 


অভীত হওয়া! । রিগু জয় করা অতি সোজা-_ 


কিন্ত মন জয় কর! সোজ! নয় । যশনিন্দার 
অতীত কে হইতে পারে? আমি যদি বিধা- 
সার নিকট 'ঃসপরাধী হইয়া থাকি, তুমি 
প্রশংদ! করিয়া আমাকে স্বর্গে তুলিতে পার 
না; আর যদি ভিতরে ভাল থাকি, ভুমি 


আমার নিন্দা করিক়াও কোন অনিষ্ট করিতে 
পার ন। . “রাখে হরি মারে কে, মারে হবি 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা? 


রাখে কে ?*-এই দেশের চির প্রবাদ। 
যে আত্মপাধনায় দিদ্ধ, কেবল সে-ই যশ 
নিন্দার অতীত হইতে পারে। আত্ম-জর়, 
আত্ম-সম্মান সাধনার মূল মন্ত্র। চিত্ত-গুদ্ধি বা 
আত্মজয় একই কথা । কবি বলেন,-_- 

“ইন্ত্রিয়ের বশ যে ব! বারমাস, 

ত্বদেশ-উদ্ধার তার কাজ নয়।* 

আত্ম-শুদ্ধি ও জিতেন্দিয়ত৷ ভিন্ন কে কৰে 

মানুষ হইতে পারিয়াছে? 

সাধনার মূল বীজ আত্মার মূলে নিহিত 
প্রেম বল, জ্ঞান বল, পুণ্য বল বা নীতি বল, 
_-সকল আপনাকে লইয়া । আপনাকে জয় 
করিতে পারিলে, তবে পরে জগৎ জয় হয়। 

স্থতরাৎ সার কথা এই--আত্ম-সাধন, 
আক্মাদর ও আত্মসম্মান অর্জন । আপনি 
মানুষ হইতে পারিলে আর কোন ভঙ্গ 
নাই। আপনাকে ভুলিয়া যাহারা পবিশ্ব” 
লইয়! প্রমন্ত হইতে চায়, তাহারা সাধনার 
মূলমন্ত্র কিছুই বুঝিতে পারে না। “স্ব” 
সাধনই চরম সাধন। 

“স্ব” কথার অপেক্ষা মিষ্ট কথা আর কি 
কিছু আছে। স্বদেশ,ম্বজন,স্বগৃহ, শ্বভাব--কি 
মধুর কথা। এই' সকলকে জয় কর, তোমার 
আর কোন অভাব থাকিবে না। 

আমি এই বাদ্ধক্যে উপনীত হইয়া! আমার 
ত্ব্গগত সেই বাল্যবদ্ধুর কথাই দিবারাত্রি 
ভাবিতেছি। "ম্বাবলম্বন৮---কথা বলিবার সমস 
তাহার নয়নে অশ্রু ঝরিত, তিনি ভাবে 
বিভোর হইতেন এবং বলিতেন-_“ম্বাবলম্বন* 
ভিন্ন ভারতের আর গত্যস্তর নাই। 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন--সকল চিন্তার 
সার চিন্তা--আত্মচিন্ত। ;) সকল সাধনার মূল 
সাধনা-_আত্ম-সাধন। তিনি বলিতেন, চিন্তা 
করিতে করিতে যে জন আত্মার মূলে ডুবিয়। 
যাইতে পারে, সেই কেবল পরমাত্মাকে 

চিনিতে পারে। আত্মার মূলেই পরমাত্ম।। 
উপনিষদ্কার বলেন, এক শাখায় দই 
পাখী,-_-এক অন্তরকে দিবানিশি দেখিতেছে। 
দেখিয়া! দেখিয়া! ভাবে বিভোর হইয়! শুল্ার 
হইয়া যাইতেছে । শেষে--&ুই মিলিয়া একা - 
কার হইতেছে,-একের শ্বভাবে অন্ত অনু- 
বা নিমজ্জিত হইতেছে। 'আন্থর 


কার্তিক, ১৩১৬ 1 
শক্তি নির্বাপপ্রাপ্ত হইতেছে, কেবল দেবণক্তি 
জাগি! উঠিতেছে। নিরঞজন-তটে শাক্যপসিংহ 
নির্বাণের পথ ধরিয়া শেষে অমরত্ব লাভ, 
করিতেছেন। 

আত্ম-সাধনে সিদ্ধিলাভের পর প্রচারের 
ইচ্ছা! অন্তরে প্রবল হয়; পরচিস্তনে ইচ্ছা 
হয়। আত্মাদর জন্মিলে পরকে আদর করিতে 
অভ্যাস হয়, যখন আত্মাক্ক মূলে' পরমাত্মার 
সহ তাহ।র শ্যজিত মানবের সহিত সাক্ষাৎ 
হয, তখন নিজ প্রতিবিষ্ব বিশ্বে দেখ যায়,তখন 
জগৎ্ব্যাপী ঈশ্বরকে দেখিবার জন্ত ঘ্বারেং 
সাধক বিচরণ করেন। বুদ্ধ তখন ভিক্ষু-বেশে 
দ্বারে দ্বারে বিচরণ করেন,--খ্রীষ্ট তখন নিভৃত 
স্থান পরিত্যাগ করিয়া নগরে নগরে প্রচারার্থ 
বহির্শত হন। সাধনার চরমোতকর্ষে সাধক 
জগতের দ্বারে তখন আত্মবিক্রীত হন। 


ক্কৃদ্র ক্ষুদ্রে কবিত। ৷ 


৩৮০৪ 


ভিতরে জগং পরিষ্ষ্ট হয় $--তখন খিষ্খ- 
জনীন মানবপ্রেমের উদর হইয়াছে, পরনিন্দা, 
বা পরগ্রীকাতরতা উড়িয়। গিয়াছে--সাধক' 
তখন জগন্ময় বিশ্বরূপ দেখি য়। একাত্মিক 
প্রেমে দীক্ষ। লাভ করিয়াছেন। তখন আত্ম দর- 
পুরে পরের. ভালবাসা জমাট +বাধিয়াছে--" 
তখন "স্ব”-_-জগত ছাইয়। ফেলিয়াছে। তখন 
দ্বর্গ ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছে। 

মহা সাধনার মহা প্রয়োজন। সাধন! 
কথার কথ নয়--নিভৃতে, গভীরে ডূবিয়। 
যাইতে হুইবে । “ম্ব” সাধনে সিদ্ধলাভ ন! 
করিতে পারিলে কিছুই হুইবে না; নিশ্ক 
জানিও। অতএব এস ভাই-স্বাবলম্ধনের 
জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হই। এই প্থ 
ধরিয়া “স্বদেশের” “স্বজনের” সেবা করিতে 


তখন আর ক পর থাকে না, সব করিতে চরমোন্নতির পথে উন্নীত হইয় 
গর আপন হইয়া যায়। তখন আত্মার যাই। 
১৩০০ 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা । 


বিছুরের ক্ষুদ | 


৯ 
( দেবি,) তোমারে বরণ করি। 
এই মধু-নিশি-শেষে, 
আমি ঘুমের আবেশে, 
আকুল পরাণে, তোনারি সন্ধানে 
এসেছি ছুটিয়৷ ছুয়ারে তোমারি । 
২ 


ওগো! জানিনা! কি আশে, 
কোন্‌ অতৃপ্ত পিয়াসে, 
মুষ্টি ভিক্ষা তরে, আসি তব দ্বারে, 
ডাকিছে কাঙ্গাল, 'রাজরাপেশ্বরি' ! 
৬ 


হের নবীন পুলকে, 
চারু দ্গিপ্ধ উধালোকে, 
তোমারি লাগিয়া, উঠেছে ফুটিয়া, 
কত বনফুল,_. বিচি মাধুরী! 


ওগে। বন, উপবন, 
কত পুম্পিত কানন, 
ভ্রমিয় ভ্রমিয়া, অধীর হইয়া, 
এসেছে অনিল, নিকুঞ্জবিহারী। 
৫ 
বাহি কুস্থম-ম্বাস, 
ফেলি স্থুরভি নিশ্বাস, 
তোমারে খুঁজিয়া, বাউল হইয়. 
তোমারি নিকুণ্জে ভ্রমিছে গুঞ্জরি। 
তু 
হের গুণ. গুণ করি, 
কত মত্ত মধুকরী 
মকরন্দ আশে তোমারি উদ্দেশে, 
এসেছে উড়িয়া আপন! পাশরি। 


শী 
ওগে। হঃয়ে উদ্মাদিনী, 
কত বন-বিহঙ্গিনী, 


৯ ও 


মধুর কৃজনে, দমোহের স্বপনে, 
গাইছে কাননে বন্দন। তোমারি 
৮ 
আমি যে গো! অতিদীন, 
ছধী তাপী গৃহহীন, ্ 
নাহি ত্রিভুবনে কেহ কোন থানে 
. আমি যে একেলা পথের ভিখারী । 
৪ 


ওগো এনেছি তুলিয়া, 
সাধে কৌচড় ভরিয়া, 
গ্রীতি-স্থরতিত-__ চনন-চ্চিত, 
যুধি, সেফালিক।, চম্পক-মঞ্জরী । 
উ৪ 
মোর আছে শুধু তাই 
আর যে কিছুই নাই, 
তাই প্রভাতে এসেছি স'পিতে, 
বিছুরের ক্ষুদ চরণে তোমারি । 
৯১ 


তুমি ওঠ, থোল দ্বার, 
লহ তুচ্ছ উপহার, 
নলিন-নয়নে , চাহ মোর পানে, 
দাড়াও সম্মুখে তোমারে নেহারি। 


১২ 
ওই দৃষ্টি নিরসল, 
হৃদে ফুটায় কমল; 
পরাণ ভুড়িয়া থাকুক জাগিয়, 
পুণ্যগন্ধ তার দিবস শর্বরী ! 
(আমি) তোমারে বরণ করি ।) 


গ্রীশ্রুশচন্দ্র রায়। 


শরতে। 
৬4 


কে আদি এমন বেশে” বৰসেছ ধরায় এসে, 
বিশ্ববিমোহিনি ! 

যে দিকে নয়ন যায়, তোমার রূপের ভাষ 
চমফি, জননি ! 

আকাশ গগন ঢাকি, একি মা! তোমার একি 
বিরাট আসন! 

মেঘলোক পরশিছে তব সিংহাসন ! 


নর্যভারত । ( সপ্তবিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ] 


বিশ্বময়, বিশ্বরাণি! স্নেহের আচল খানি 
পাতিয়াছ তুমি 
শিরসে কুন্ম'হাস,। বক্ষে চারু শ্তাম-বাম, 


আছে পদ চুমি ! 
অনন্ত গৌরবে তুমি রাজি; এ বিশ্বতৃমি 
লুঠাইছে পায় ! 
কে তুমি জননি ! দেবি! চিনি কি তোমায়? 
রি 


আতঙ্জি শুধু নহে,বুঝি, কোটি জন্মে তোরে খুঁজি” 
ফিরেছি মা! আমি! 

অস্থির বিত্যুৎ সম, চক্ষের সম্মুখে মম 
কত দ্বিবা, ষামী,__ 

এসেছ, গিয়েছ সরি, আমারে চকিত করি !” 
আকুল ভাষায়. 

আমি শুধু স্ুধায়েছি__“চিনি কি তোমায় ?” 

৪ 


ও মৌন হাপির পান্থে অসীম রহস্ত আছে 
লুকা”য়ে গোপনে ! 

এক্সিগ্ধ দৃষ্টির মাঝে অন্ত সঙ্গীত বাজে 
অধীর মুচ্ছনে ! 

চকিতে ঘুমের ঘোরে, জননি ! দেখেছি তোরে! 
শুনেছি সে গান !_- 

মুগ্ধ এ হৃদয় মাগো, মুগ্ধ এ পরাণ! 

৫ 

অজ্ঞাতে, চকিতে, কবে, আমার হদয়-নভে 
প্রব-তার প্রাক, 

দেখ! দিয়ে, সারাৎসারে ! কি বলেছ,বুঝিবারে 
পারিনি ত, হায়! 

বুঝি, বা! না বুঝি কথা, কিক ছুর্দম অধীরতা 
জেগেছে পরাণে ! 

উন্মাদ-আবেগে গেছি ছুটি তোম। পানে ! 


তত 
স্বতির মোহন-বস্ত্রে অযুত অধীর তন্ত্ে 
উঠেছে বঙ্কার__ . 
ধুগ যুগান্তের কত বিস্বত-ফাহিনী শত 
তোমার আমার ! | 
স্থষ্টির প্রথম, কবে, জনমনি! বিদায় যবে 
লইনু চরণে, 


সেদিন কি কথ! ছিল পড়ে যেন মনে! .. 


কার্ভিক, ১৩১৬1] প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৩৯১ 
কি উদার নভঃতল! কিবা স্থিপ্ধ নদী-জল, 
কথ। ছিল হে শুভদে! আবার ফিরিব পদে নির্মল, পাবন! 
সাধনার শেষে ! আমি কেন নাহি তৃপ্ত! এদেহ কালিম-লিপ্ত, 
কই মা! ফিরিন্ব কই? আমি যে আমারি নই! অশান্ত পরাণ! 
শোতে যাই ভেসে! পবিত্র জগতে কেন নাহি মোর স্থান! 
শত জন্ম পথ-হারা, আমি যে পাগল পারা ১১ 


ছুটেছি কোথায়! 
তবুও ত স্নেহময়ি ! ভোঁলনি আমায় ! 
৮ 
ক্ষণিক পরশে তবু, যদি বা আমার, কভু, 
ভাঙে ঘুম-ঘোর, 
স্নেহ বশে বুঝি তাই, যত আমি দুরে যাই, 
কাছে এস মোর ! 
আছ ভুমি এত কাছে, তবু যেন মাঝে আছে, 
কত ব্যবধান ! 
আমি যে মোহেতে অন্ধ, আমি যে অজ্ঞান ! 
১ 
করি" বিশ্ব বিপ্লাবিত, চাল; ঢালো উচ্ছ্বসিত 
করুণার ধার! ! 
হে দেবি! হে স্বেহময়ি! হে জননি! হে চিন্ময়ি ! 
ওগে। সারাৎসারা ! 


হ'ল না হনুেনাআর, আম হ'তে মা! আমার 


হবে ন৷ উদ্ধার ! 
তোমার করুণা শুধু ভরসা এবার! 
১৩ 
[ক সুন্দর এ জগত! কি সুন্দর এ শরত ! 
বিচিন্তর স্থজন ! 


কে আজি মেঘের পরে বসিয়!, গভীর খবরে 
“শাস্তিঃ শাস্তিঃশ কর! 

কত শাস্তি, নাহি জানি, ওগো! অশরীরি বাণি! 
তব দেশে রয় ! 

মাহারা হদয় তার বুঝি গো ভাসিয়। যাস 
শাস্তির জগতে, 

মায়াবী এ মরতের কারা-কক্ষ হ'তে ! 

১২ 

নীল আকাশের গায়, উড়ে উড়ে কোথ যায় 
মেঘ থরে থর! 

তাহার পশ্চাতে, দুরে, উদার অনন্ত পুৰে 
কে বেধেছে ঘর! 

সেখানে বসিয়া, অগ্নি! কে তুমি রহস্যময়ি ! 
বাজাইছ বণ! 

সে স্বর, অবশ প্রাণে, কত স্থুরে, কত তানে, 
বাজে নিশি দিন! 


 থেন দূর স্বপ্ন-গীতি,__কোন্‌ যুগান্তর স্বতি-_ 


মনে পড়ে যায় !২- 
মুগ্ধ হৃদি ছুটি যায়-_কোৌথায্ম ! কৌথান্ধ ! 


শ্রীগজেন্দ্রনাথ গুছাইত ॥ 


প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিগ্ত মমালোচন। 


২৭। ভাষা ও আদ্িরদ এবং পরবশতা ;-- 
শ্রীশশধর রায় প্রণীত, মূল্য কাগজ 
৪", কাপড় ১.। ভাষা ও আদিরদ ৩২ পৃষ্ঠা, 
পরবশত। ২১৩ পৃষ্ঠা, ডিমাই ৮ পেজি। 
মূল্য কত ন্থলভ! স্বদেশী ভাল কাগজে 
ছাপা। সাহিত্যকে বিজ্ঞান-মূলক করি- 
বার জন্ত গ্রন্থকার যে অদম্য চেষ্টা করিতেছেন, 
এই প্রস্থ তাহার উদ্বাহক্নণ। এই গ্রন্থ প্রণয়নে 
গ্রন্থকার যে গবেষণা! ও বিজ্ঞতার, পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহার তুলন! নাই। গ্রন্থথানি 
এত উপাদেয় হইয়াছে যে, বর্তমান স্বদেশী 
আন্মোলনের দ্বিনে ইহা! ঘয়ে ঘরে 'আছুত 


হওয়া উচিত। প্জাতীর বিলোপ” প্রবন্ধটা 
সকলের পাঠের ও চিন্তার বিষয়। স্থানান্তরে 
উহা! হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম। পুস্তক 
খানির বহুল প্রচার আমর! প্রার্থনা করি। 
গ্রস্থকারের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ধিত হউক । 
২৮। রামায়ণের ছবি ও কথা । শ্রীযোগী- 
স্রনাথ বনু প্রণীত, .মৃল্য ॥*। এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে সুন্দর সুন্দর ১৬ খানি ছবি আছে। 
এই পুস্তকখানি এরূপ সরল, স্থলিখি ত,সংক্ষিপ্ত 
তাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে ষে পড়িলে অবাক্‌ 
হইয়া! ভাৰিতে হয়,যোগীন্ত্রনাথ ৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সমগ্র রামায়ণ খানি কিরপে শেষ করিলেন? 


৩৯২ 


আজ কাল অনেকেই সুন্দর বাজলা জিখি- 
'তেছেন বটে, কিন্তু যোগীন্ত্রনাথের গ্তায় সুমিষ্ট 
বিশুদ্ধ বাঙ্গাল লিখিতে অতি অল্প লোকেই 
পারেন । একটু স্থান উদ্ধৃত করিলাম,ইহাতেই 
শাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,রচন1 ৫কমন মিষ্ট। 
বালক বঠীসে রাম, 1বশ্বামিক্র সনে, 
মুনি-ষজ্ঞ-রক্ষা হেতু যান তপোবনে। 
তাড়কা নামেতে পথে ছিল নিশাচরী 
স্ীবহিংসারতা! দুষ্টা, মহাভয়ঙ্করী, 

'শিরে' তাতম্ররজট। তার অস্থি-বিভৃষণ, 

সন্ধ্যামেঘ-সম-বর্ণ মূরতি ভীষণ। 

'পশুচম্ন পরিধানা, বিকট-দশন।, 

বিপুল-শরীর! জুদ্ধ মাতঙ্গ-গমন] | 

শ্রীরামে দেখিয়া ক্রোধে হুষ্টা নিশাচরী 
ধাইয়৷ আইল ছুই বাহু উদ্ধ কৰি। 
এই স্থুনার পুস্তকথানি গৃহে গৃহে প্রচারিত 
হউক। 

২৯1 ব্বাজনারায়ণ বস্ত্র আত্মচরিত | 
তৎকর্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত। 
মুল্য কাপড়ে ধাধা ১%০,কাগজের মলাট ১%০। 

যে সময়ে ধষি রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সে সময়ে দেশের উন্নতিকামী 
বহুলোক ছিল না। যে কয়েকছ্গন মহাপুরু- 
যের চেষ্টায় বঙ্গে উন্নতির শ্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছিল, এই মহাত্মা তাহাদের অন্য তব । 
এই আত্মচরিতখাঁনি বঙ্গের একসময়ের ইতি- 


হাস বিশেষ। সরল ভাবায়, অনাড়্থর ভাবে 
এই 'জীবনকাহিনী বিবৃত হইক়াছে। পাঠ 
করিরা! আমর! বড়ই উপকৃত হইলাম। যিনি 


এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনিই উপকৃত 


হইবেন, আমাদের বিশ্বাস । 
৩*। রামানুজ-চরিত। শ্রীশরচন্ত্র শান্ত্রী 


প্রণীত, মূল্য ১০1 শাস্ত্রী মহাশয়ের শঙ্করা- 
চার্ষ্যের জীবনী যেমন বঙ্গে আদূত হইয়াছে, পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 


এই পুম্তকথানিও সেটুরূপ আদরের যোগ্য । 


প্রাচীন কালের ইতিহাস ও কাহিনী সংগ্রহ 'গান গা 
কর! বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শাস্ত্রী মহাশয় 


গভীর গবেষণা, প্রভুত পরিশ্রম, অজশ্র অর্থ 


বায় করিয়৷ এই সুন্দর দ্দীবন-চরিতথানি লিথিয়. 


ছেন। সংগ্রহ এত সুন্দর হইয়াছে যে, 
আমর! সাহস পূর্বক বলিতে পারি, ধিনি 


তবে, বৃথা ্বাহাকাক 


নব্যভারত1 1 সপ্তবিংশ খ, ৭ম সখা! । 


ইভ] পাঠ করিবেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইবেন! 
বিশেষতঃ এই পুস্তকের অবতরণিকা এক 
অপূর্বব জিনিস হইয়াছে, বৈদিক ধর্মের উৎ- 
পত্তি হইতে আরম্ভ করিয়। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ 
ইহাতে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাস্ত্রী 
মহাশয়ের ভাষ! বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, এবং সরল-- 
পড়িতে বসিলে পুস্তক শেষ না করিয়৷ উঠা 
যায় না। সাহিত্যান্ুরাগী বাক্তিগণ এই 
পুস্তকের আদর করিবেন, আমরা আশা। 
করি। 

৩১1 1105 :91%65600 10102021 
[২০০০৫ ০ 006 0910009. 19686 204 
[01800 501001১ -5555101) 1998. রে 

বোঁবা এবং কাল! স্কুল সাধু শ্রীনাথ এবং 
উমেশচন্দ্রের এক অপুর্ব কীর্তি ঃ__সামান্তে 
ইহার আরম্ভ, অপামান্তে ইছার পরিণতি 
আমা এই কার্ধ্যবিবরণ থানি পড়িয়া যারপর 
নাই আনন্দিত হুইলাম। বিধাতার বিশেষ 
কৃপা বধিত হউক। 

৩২। মাধুরী । শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী 
প্রণীত । সাধু প্রতিম দেবকুমারের কথা 
এদেশের কে না জানে? অনিন্দিত 
চরিত্রের অধিকারী হুইয়া এই দেবশিশু 
আপন প্রতিভায় দেশ মোহিত করিতে- 
ছেন। ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতিভা আবে। 
ফুটিনা উঠিতেছে। এই “মাধুরী” তাহার 
পরিচয়। শিল্পনৈপুণ্যে এবং ভাব-সম্পদে 
দেবকুমার অমরত্ব লাভ করিবার যোগ্য 
হইয়াছেন। ইচ্ছা হয়, অনেক কবিত। 
তুলিয়া দেই,--কিন্তু স্থান নাই, এই ছুঃখ। 
কবির “প্রার্থন” কবিতাটা পড়িতে পড়িতে 
আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। 
বাঙ্গাল! ভাষায় একধপ কবিতা আর কোথাও 
মাধুরী 
কবিতাটী কত স্ন্দর, পাঠক দেখুন, 
হি। কেন গ্?-_গাহিরার কিছু নাছি, 

আছি বিশে শুধু হেরি” 

মাধুরীকপার! . : 
কেম আর--কেন আর? 
ডুবে যায়ে এ অমতে 

পঞ্পাগ আমার ।৮ . 






ট কী ্দ্দ 
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রি ইন সংখ্যা । অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। 


নবাত্ 


মাসিক পত্র ও মমালোচন। 
শ্রীদেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত । 











( প্রবন্ধ সকলের মতামতের ভন্ত লেখকগণ দাষী।) 


বিষয়। পৃষ্ঠা। 


১) অনভিজ্ঞাত কাব্য সাহিত্য | ( শীষামিনীকান্্ সেন, বি-এ, বি-এল)* ** ৩৯৩ 
২। প্রফুল্ল-প্রশক্তি । (পছ্য) (শ্রীবিজয়চক্জ মজুমদার, বি-এল) "*" ৮৯ ৩৯৯ 
৩) মানব সমাজ । (শ্রীশশধর রায়, এম-এ. বি-এল ) ৮০5 এ উলিহী 
৪। ব্রাঙ্গমমাজ ও তাঁহ।র কাধ্য। (শীক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর, বি-এ ) .*, ১৯৯:8০৩ 
৫| হিনদুধর্দের সময় ভাব। (ভ্রীণীতলচন্্র চক্রবন্ত্ী এম-এ)  . ৪০৭ 
৬» নবীনচক্জ সেনের কবিতা এবং বঙ্গসাহিতো তাহার | (প্রীরতিনাথ মজুমদার) 8১৪ 
৭। নিরাননে। (পদ্য) (শ্রীমিহিরলাল দন্ত বন্ম) ** ১৪৭ :৪২৫ 
৮| পুরাতত্ব। (শ্রীধীরেক্সনাথ চৌধুরী, এম-এ) ১ নু ৮৭৪ ৪২৭ 
৯। পৃথিবী। (গছ্য) (শ্রীনগেক্রনাথ সোম ) রঃ 5০5 ৯৯৪৩২ 
১*। বঙ্গের গৌরব ও অনভিষিক্ত নেতা রমেশচন্দ্র | (সম্পাদক) +*, ৯৪৪: ৪৩৫ 
১১। রমেশচক্জর । (পঞ্ঠ)ট (শ্রীকেশবলাল দাস) ৮০০ ৮5 ৪৩৯ 
১২। দেশীয় শিক্ষা-প্রণালী। (শ্রীকি বা চৌধুরী, এম-এ, বি- হি 8৪৪::883 
১৩। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । রঃ ৫ ৮১৯88৪ 





কলিকাতা, ৰ 


২১০1৫ নং কর্ণওয়ালিসন্ট্রট, নব্যভারত-প্রেসে, ভ্রভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও 
২১০/৪ নং কর্ণওয়াজিস ই্রট, নব্যভারত-কাধ্যালয় হইতে 
সম্পাদক বর্তৃক প্রকাশিত। 


যো ভর অতি 


২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬। 


হর বা - পপ পপ পাপ পা পাপ | সাপে 





(২০০ ৪ শপ 


ডাকমাশল সমেত বাধিক্ক মূল্য ৩ । এই সংখ্যার মুল্য ।৩/* আনা। 





সম্পাদকের নিবেদন | 


বহু-গ্রাহকের নিকট নব্যভারতের মূল্য বাঁকী। আমাদের একমাত্র সহায় গ্রাহক- 
গণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাহারা দয়! পূর্বক এই সময়ে বাকী মুল্য পাঠাইয়া 
আমাদের পরম উপকার করিবেন । বাহার! ভি-পি রাখিরা আমাদের পরম উপকার করিতে- 
ছেন, তাহাদিগকে কৃতক্ঞত। জানাইতেছি। 
আমর] ক্রমে ত্রমে সকলের নিকট ি-পি করিতে চাই। খযাহাদের 
আপত্তি আছে, তাহার! লিখবেন, ন! লিখিলে মনে করিব, মাপন্তি নাই। বহুদিনের 
সূল্য বাকী থাকা সত্বেও ধাহারা ভি-পি ফেরত দিয়া আমাদিগের ক্ষতি করেন, তাহারা পূর্বে 
জনাইলেই ভাল হর। আমাদিথকে কষ্ট দিলে ও মামাদিগের ক্ষতি করিলে তাহাদের 
কোন লাভ নাই। তাহাদের নাম ছাপাইলে গ্রাহ্‌কগশ বুঝিতে পারিবেন, এদেশের কত 
সম্ভ্রান্ত লোকের কত নাচ ব্যবহার! কত বড় লোক কাগজ আম্মপাৎ করেন, কিন্ত খণ 
পরিশোধ করেন ন1! 
মূল্যার্দি প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দরা করিয়া নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাদিগকে 
বড় কষ্ট পাইতে হয়। ঠিকান। পরিবর্তনের সংবাদ না পলে, পত্রিকা পাইতে গোল হইলে 
আমর! দারী নহি। পন্রক। ন! পাওয্গার সংবাদ পর দংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই দিতে হয়, 
তৎপর লিখিলে পুবঃ মূলা দিতে হন্ন। প্রবন্ধ মনোনীত না! হইলে ফেরত দিবার নিরম 
নাই। লেখকগণ কাপি রাখির। প্রবন্ধ দিবেন। পরে বিরক্ত করিলে আমরা নিরুপায়, 


রাশি ২ প্রবন্ধের মধ্য হইতে বাছির। বাহির করিতে বড়ই কষ্ট হয়; লেখকগণ দয়! করিস! 
সে কথ! একবার ভাবিবেন। বিজ্ঞাপনের নিয়ম--এক বত্নরের জন্ত প্রতি লাইন /১০, 
৬ মাসের জন্য %*, তিন মাসের জন্ত ৬* হিসাবে মূল্য অগ্রিন দেন; অশ্রিম মূল্য না দিলে 
বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। 


বি ₹. পুরী ও বেদ্যনাথের সকল বাঁড়ীতেই বৎসরের 
বাড়া ভাঁড়। | মধ্যে ২৩ বার কলি ফিরাণ হয়। এবৎমর সব 


পুরী সমুদ্র ভীরে--চিরবসন্ত,গ্রীষ্মে গরম বাড়ীতেই সম্পূর্ণ রূপে মেরামত করিয়া রং দেওয়া 
নাই,শীতকালে তত শীত নাই,বর্ধাকালে তত হইয়াছে টিনা না রহ 
বৃষ্টি নাই। সমুদ্রতীরে “নীলিমা” নামক নূতন. কলিকাঁতা--২১« নর কর্ণওয়ালিস দ্ী্ 
বাড়ীর পপ্রহ্ছন”*প্রণব”্‌ "কামিনী”ও্নলিনী” বাড়ী জানুয়ারি মাসে খালি হইয়াছে। 
কুটার ভাড়া দেওয়া যাইবে । ধাহার প্রস্নোজন 
হইবে, নব্য ভারত-কার্ধ্যালয়ে বা পুরা বালুখণ্ড 
দেবীপ্রদন্ন বাবুর এ বুড়ীত বাবু রমেশ 
চন্্র গুপ্তের নিকট অনুপন্ধান করিবেন। 

সকল বাড়ীতেই ফার্ণিচারাদি আছে। 


শীপুক্ত গোবিন্দচন্্র দাসের কুক্ষম প্রকা- 
শিত হইন়াছে। 


" --্পাশি শশী শিীশীীশি সপ পাপা পাপ আত পদ ৮ ০ শী ৮৮ ০ ০ শপ্প্লন ০০৫০৩০৪০০১৫০০৩৬ 


নব্যভারত-সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত 
জনা 

ববৈদঃনীথ-+কার্চার্ণ টাউদের পাভাত। ও আয়ুর্ববেদীর ওবধালয় ও বিদ্যালয় | 
সাত্বন! কুটার খালি আছে, বিশ্রাম কুটীর ফেব্রুয়।গি মানে কবিরাজ ক্ষীরোদচন্ত্র সেন। 
থালি হইবে । ভাড়াসম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে নব্যভারত ৭৭।২নং ঘুক্তার(ম বাবুর ধাট, চোরব(গ।ন, কলিকাতা । 
কার্যালয়ে ও বৈদ্যানাধ শ্রীযুক্ত কবির'জ সখানাথ বহ্ৃর পর্ণ প্রকার ব্যারামের অবস্থা সহ রিপ্লাইকার্ড, 
নিকট অনুসন্ধান করিবেন। কি টিকিট পাঠাইলে বাবস্থা লিখিয়া পাঠান হয়। 
সকল বাড়ীতেই ফার্ণিচারাদ্দি আছে। সর্ববিধ ওষধাদি ভি-পি ভাকে পাঠান হয়। 


ন্মভিভুভ্তাভ্ড ক্ষাব্য-স্লাক্ড্রিভ্ড £ 


ধার্জালা “ব্যালেড * সাহিত্য সংগ্রহকার্যে 
অনেকগুলি অচর্চিত ও অননুধ্যাত কাব্য- 
ফথা পাওয়া যাইতেছে। 

কথিত আছে, প্রাচীন কালে ঘর্ষশক্রি 
অরণি-কাষ্ঠ হইতে সহসা.'অগ্নি উদশীর্ণ হইয়া! 
হোমশিখা গঠন করিত। আমাদের পল্লী- 
প্রাস্তরের নানা কোণে কত অরণির সন্ধান 
আকম্মিকভাবে পাওয়। যাইতেছে, বাঙ্গালার 
বিপুল প্রাচীন সাহিত্য তাহার প্রমাণ-_এবং 
ইহার শতমুখী 'সালোক-শিখা তাহার দৃষ্টান্ত । 

ভারতের কুস্থমে-রক্ত প্রত্যুষ, হীরকশুত্র 
দীপ্ত মধ্যাহ্‌, ধূলর-পিঙ্গল প্রদোষ, বর্ণে, গন্ধে 
কত গীতিকথ। স্যজন করিয়াছে, অমলিন 
প্রক্কতির জ্বাগ্রত হরি অঞ্চলে -তাহা! কি 
প্রতিদিন শিহরিয়া৷ উঠিতেছে ন। ? 

বর্তমান প্রবন্ধে যে শ্রেণীর সাহিত্য 
আলোচিত হইবে, তাহার চর্চচা সামগ্িক 
সাহিত্যে হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, 
এতকাল ইহ নেপথ্যে ছিল। 

ইহাকে ঠিক প্রাচীন সাহিত্যও বলা যা 
না,বিস্ময়ের বিষয়, ইহা প্রচলিত সাহিতা,তবে 
ইহা প্রাচীন কালের ভাব, ভাষা, ছন্দ গ্রভৃতি 
সগৌরবে বহন করিয়া, সনাতন ভাবকুল্যার 
খরআোতের সংবাদ বহন করিয়! আনিয়াছে। 
শরতের বিপুল তুষার-শুত্র ছিন্ন মেঘাস্তরালের 
সীমাহীন .নীলিমা-কোণে ইহা যেন ক্ষুদ্র 
মাল্যের স্থান অধিকার করিতে পারে। 

ব্যালেড গীতির, ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 
দেওয়! বিশেষ ছফর-_একট1 বিশেষ নিবিড় 
মাদকত! "আসছে, তাহা সেফালিকার স্তায় 


রে 
22215 


৯2 লা তিক এ - 
নখ :578..5 শি পা টু 2 ্ শ বর রি 
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নগ্নভাবে আত্ম. প্রস্ফুট হয় না, তাঁহ! বকুল- 
কিপ্রক্ষের আড়ালে নিহিত গন্ধের সায় অস্ত- 
রালে থাকিক্া! মহিমা লাভ করে। 

সৌন্দর্য্য বহুকাল আত্মগোপন করিয়! 
থাকিতে পারে না। এই সমস্ত ব্যালেড- 
গীতির ঘন আকর্ষণে প্রবল তুফানের উন্মন্ততা 
নাই, গ্রীষ্মের সমুদ্র-শীকর-সিক্ত মধাহুবাযুর 
স্থের্য্য ইহাকে অবিনশ্বরতা দান করিয়াছে। 
ইহাকে শ্রদ্ধা করিতেছি, কারণ মানবের হৃদক্- 
বীশার বিশ্বকর্্ম। যে করখানি সুকুমার হেম- 
তার ঝুলইক্া দ্রিয়াছে, যাহার অঙ্গুলাগ্র- 
স্পট আল।পে তাহ। নিবিড় উত্মিভঙ্গে বঙ্কা- 
রিয়া উঠিবে,তহারই কে ফুলমাল্য পড়িবে । 

বাঙ্গালা দেশের ভট্টসঙ্গী ত-সমৃহকেও এই 
শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তসভ্ভি মনে করা যাইতে 
পারে। 

এই ব্যালেড গীতিগুলি আশ্চর্ম্যরূপে চিত্ত- 
বিমুগ্ধকর | 4১111) [২০1775) এর “1+৮০1- 
51061)” কিন্বা ৮০1০/র চ২০1100095 প্রকাশ 
দ্ব।4া একসময়ে পশ্চিম ইউনে।পে যে উত্তেজন। 
দেখ! গিয়াছিল, 81701792012 01)01121 এর 
গ্রীন প্রদেশের ব্যালেড সম্বন্ধে চেষ্টা, কিন্বা 
[10191910900 বা ৬৬০০০ ১০০৮ 
এক্ষেত্রে যেরূপ উদ্ভোগ প্রকাশ করে, তাহ। 
কিরূপ ফলপ্রহ্ছ হইক্সাছিল, কাহারও অজ্ঞাত 


লহে। 
কোন অভিজ্ঞ লেখক “ব্যাণেড গীতি” 
সম্বন্ধে বলেন £-_- . * 
“4৯911200160 1010 10 91231)15 
ড9150****০ 271)2 10990007016 01959 1802- 
17 19০081251£ 19511205, 01510 01155010555 
9110 [55130655 008.09 15900) 80001:50 
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০৬6) 1 00৩ 81%70181 01005 01 075 
[50950 810120181 70511009 11) 11051900155 


এজগ্ভই ব্যালেড গীতিগুলি কবিগুরু 
গেটের বড়ই প্রিযবন্ত ছিল। তিনি বয় 
পাণ্ডিতোর বোবা স্বন্ধ হইতে নিক্ষেপ করিয়া! 
এই শ্রেণীর সরল গ্রাম্যগীতি রচনা করিতে 
কুষ্ঠ বোধ করেন নাই। তাহার রচিত 
”811905” (বৃদ্ধ ও শিশুগণ বিষয়ক ) এবং 
"11917 ০০০1*বিষয়ক ব্যালেডটী বিশেষ 
তাবে তাহার প্রিয় ছিল। শেষোক্তটী সম্বন্ধে 
তিনি বলেন £-- 


+000) 00907 01 ১০ 17910) 0০081919 
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বল। যাইতে পারে, আধুনিক বাঙ্গাল৷ 
সাহিত্যে কথা- সাহিত্য রচন] সর্বপ্রকারে বিফল 
হইয়াছে । “1১০01১0181৮ বা লোকরগুক সাধা- 
রণের পাঠা বা! গেয় কথ। সাহিত্যে নাই বলি- 
লেও অতুযুক্তি হয় না। কবি-বশ:-প্রার্থাদের লক্ষ্য 
সংস্কৃতভ্ঞ বা! ইংরাজী অভিজ্ঞ কলেজ-ঘে"ষ 
যুবক--অজ্ঞ সাধারণ তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে 
না। আমাদের দেশে আক্ষরিক শিক্ষা বিশ্'তর 
অভাব সত্বেও স্থুরলংযোগে পঠিত ভট্টগীতি, 
বার.মাস, বা ব্যালেড, প্রভৃতি শ্রোতার 
অভান কখনও হয় না। প্মাস্” সম্বন্ধে 
আমর! নানা মতামত প্রকাণ করি, অথচ 
“মাসের (00595) মাঝে ভাব প্রচারের 
পন্থাগুলিকে দ্বণার চক্ষে দেখি। : ইহা কি 
সামান্ত পরিতাপের বিষয় যে, উনবিংশ শতা- 
বশীর নব্য বাঙ্গাল! কাব্য সাহিত্য হইতে কয়ে" 
কটা সঙ্গীত কাদ দিলে তত্যতিরিক্ত একটা 


সং %0001/৮6152010205 ৬103 70106077202, 
(30775 95610155, 


নধাযভারত । 


[ সপ্তবিংশ খ&, ৮ম পংখ্যা। 


কবিতা বা গীতিও সাধারণের হৃদয়ে স্থান 
পায় নাই? এজন্ত জাতির মাঝে একটা 
অস্বাভাবিক বৈষমা তৃষ্ট হইতেছে। সরল 
সহজবোধ্য গ্রাম্যগীতি রচন] কি বাস্তবিক 
অবহেলার বিষগ্ন ? বার্ণসের গ্রাম্যগিতি ও 
ব্যালেডের কি তুলন। মাছে? 

বর্তমান প্রবন্ধে. আলোচ্য “ব্যালেড, 
গুলির সহত্র সহজ কাপি চট্টগ্রামে প্রতি ব- 
সর বিক্রীত ও পঠিত হয়। হিন্দু, মুসলমান, 
ব্যবসায়ী, দোকানদার, নৌকার “মাঝি” 
হোটেল ওয়ালা, মুটে মুজুর, ফিরিওয়ালা, 
জাহাজের খালাসী, গাড়ীওয়াল! প্রভৃতির 
এই শ্রেণীর রচন! বিশেষ ভোগ্য । চট্টগ্রামে 
ইহাকে এক বিশেন অর্থে (501001091 
9215০) “কবিত।”” বল! হয় । তাহার ইংরাজী 

প্রতিশব্ধ অনেকট। “ব্যালেড* বলিলে ঠিক 
হয়। 

অতি মধুর, ্বচ্ছ,উজ্জঙ্প স্থুরে কোন স্থুপা- 
ঠক অধ্যয়ন করিতেছে এবং মধুলুব্ মক্ষি- 
কার স্তায় কুতুহলী,উচ্ছ্দিত শ্রোতৃবর্গ মগলা- 
কারে উপবিষ্ট। এই দৃগ্ত হাটে মাঠে ছুর্লভ 
নহে । মনে হয় যেন বৌদ্বতপ্ত হবদয়গুলিকে 
এই গ্রাম্য স্বরালাপ স্পৃষ্ট কবিতাঁচয় শীকর- 
সিক্ত করিয়! তোলে ) যেন দৈনন্দিন কঠোর 
জীবন-মরুর শুক্ষপথে মরীচিকা-গ্রস্ত গ্রাম্য 
হৃদয় হঠাৎ ম্মিগ্ধ পল্ললকুল লাভে আকুল 
হইয়া উঠে। 

এ শ্রেণীর ব্যালেড্‌ হইতে পাঠকদিগকে 
কয়েকটা উপহার দ্িতেছি। কিন্তু এই 
“কবিতা”গুলি চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান সাধা- 
রণের সাময়িক জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে 
যুক্ত,এজন্ত কিছু ভূমিক! সংলগ্ন করিয়া সাঁমা- 
ঞ্রিক জীবনের কিছু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন, 
নচেৎ রসবোধ হইবে না। ্‌ 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ ] 
চট্টগ্রাম সমুদ্র তীরবন্তী বন্দর--আলবালের 
ন্তায় বর্ণফুলী নদী ইহাকে ঝেষ্টন ক'রয়া 
প্রবাহিত হইতেছে । বঙ্গোপসাগরের দিগন্ত- 
শায়ী সীমাহীন কলেবরের ব্যাপকতা, অনস্ত- 
শীর্যা শৈলমালার কঠিন ক্রোড় এবং উচ্ছিত- 
কেতু অর্ণবযান-জাল-জড়িত কর্ণফুলী নদীর 
কল্লোল, উচ্ছ'াসের মাঝে অব্রত্য সাধারণ 
মানব-লিপ্ত নানা আকাক্ষা কল্পনার মাঝে 
ধর্দিত হইয়া উঠে। এমন লোক পাঁওয়! দুর 
যে,এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়৷ বন্দরান্তরে পদক্ষেপ 
করে নাই । সাধারণ লোকের মাঝে দেশাস্তরে 
যাওয়ার, দিকে দিকে বিস্তৃত হওয়ার অত 
তীব্র পিপাস! রহিয়।ছে। গৃহ-পলাতক কত 
তরুণ যুবক দক্ষিণ ভারতের বন্দর প্রভৃতিতে 
প্রস্থান করে, তাহার ইয়ন্তা নাই। 
সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর লোকের মাঝে ব্রহ্ম 
প্রদেশের রাজধানী রে্ুন বড়ই প্রিয়বস্ত। 
সেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন সম্ভব 
বলিয়া নহে, শ্বপ্রস্লভ ব্রদ্গদেশীয়্ জীবনের 
ওজ্জল্য, নৃতনত্ব, এবং বৈচিত্রার মাদকতা, 
ইহারা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে ন1। 
তত্রত্য রমণী-সম্প্রদায়ের অবরোধ-বিহীন 
অবাধগতি, পুরুষদের জীবনের প্রতি সরল 
ওঁদাস্ত, এবং এতন্তয়ের রঠস্তময় জীবনযাত্রা, 
বাঙ্গালার রুদ্ধ-বাষু গবাক্ষকোণ হইতে আগত 
মানবের বড়ই অভিনব বোধ হয়। রাশি 
রাশি প্যাগোদার (1১80০0ব) প্রশ্বধ্য, 


বিশ্রাম-গৃছের কাঠ নির্টিতি মঞ্চ, বৌদ্ধ ভিক্ষুর | 


ইরি্রা-রঞ্সিত পরিচ্ছদ বস্ততই ন্যনাভিরাম, 
সন্দেহ নাই। 

সপপূর্বোক্ত ব্যালেভগুলি চট্টগ্রামের এই 
বহিজীবনের সুখ ছঃখ, বিপদ ভয়,শোক তাপ 
প্রস্ৃতি অতি বিচিত্র করুণ ভাবে অঙ্কিত 
করিয়াছে। ২... 


অনতিজ্ঞাত কাব্য-সাহিত্য 


সপ পাস 


টস 


৩৯৫ 


“আনু-কালুর কবিতা” হুইতে কিছু উদ্ধত 
করিতেছি £- 
“চট্টগ্রাম সাতকানীয়্৷ থানার অন্তর। 
ছওরাণী*শিক্দার ছিল আধু নগর ঘর॥ 
ধনে মানে রূপে গুণে রাজ্যের প্রধান.। 
একে একে পঞ্চপুত্র ঘরে ছিল তান ॥%% - 
এই কবিতায় যে পরিবারের ছাব ফুটিয! 
উ.)য়াছে, তাহ] ছরলভ নহে। অনেক পরি- 
বারের হৃদর ইহার অঙ্কিত চিত্রের দ্বারা অক- 
ল্লিতভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে । এই “কবিতাণ্টা 
হইতে আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছিঃ__ 
পঞ্চপুহের মধ্যে তান ছুই পুত্র প্রধান। 
আন্থমিঞাঃ কালুমিঞা যেন পূর্ণিমার চান ॥ 


আন্বরে করাইল বিব! বহু যত্র করি। 
যুবাদার সিকদারের মায়্যা অবল! কুনারী॥ 

উদ্বাহের পরই অন্তনিহিত প্রাকৃতিক 
প্রবৃস্তির তাড়নায় 'আান্ুমিঞা সমুদ্রবাহী 
অর্ণববান বক্ষে প্েস্ুর চলিয়া গেল, নববিঝা- 
হিত বধূর মাকর্ষণগ তাহাকে গৃহের মাঝে 
নোঙ্গর-বদ্ধ করিয়! রাখিতে পারিল না। 
গৃহের সর্ববিধ শ্নেহরাজ্য হইতে নিজকে 
বিচ্ছিন্ন কতরিয়। রেসুনের বিচিত্র পরীরাক্যে 
সে উপনীত হইল। 

তারপর এ সমস্ত নাটকের বেরূপ অস্ক- 
চিত্র জীবনপথে ঘটে, তাহাই হইল। আমনুর 
কণ্ঠ কানুও রেক্কুন যাইতে ছট্ফট আরন্ত . 
করিল, গৃহ্ত্যাগী হহল ও গ্যেষ্ঠের অনুগামী 
হইল। * 

অবশেষে উভক্বে পদ্যপাঠের ণবণিকের 
পুত্রের স্তায় গোধন বিক্রয়ঃব্যবসা আরম্ভ 
করিল, কিন্তু যেখানে বিধি বিরূপ, সেখানে 
মানবের শত কল্পনা ব্যর্থ হয় ৪ 


মন তান-তাহার। 


অঅ? 


৩৯৬ 


শকিছু আছিল গরু ছাগল অনেক ছিল টাকা, 
রক্ষার ডাকাইতের হাতে মুভ আছিল লেখা॥ 
আহম্থমিঞা উঠি” বলে কালুরে সোদর, 
 চতুরদিকে আাইসেরে ঘিরি ডাকা ইতের লঙ্কর | 
কালুমিঞ উঠি” বলে, আন্ুমিঞা ভাই | 
হাতের হাতিয়ার লওন|, করিতাম লড়াই ॥ 
আমন্গ লৈল শেল বন্দুক কানু লৈল রোল্‌। 
্রন্মার ডাকাইতের সনে বড় গণ্ডগোল ॥ 
কেহুর কাটিল হস্ত পদ কেহর কাটিল মাথা। 
কতজন বানি রাখিল কালীগিলার লতা! * ॥ 
চল্লিশজ্জন ডাকাঁইতের মধ্যে ঝি জন কাটিল। 
আচগ্ষিতে ছেল অ]পি আন্ুর বুকে পৈল ॥ 
আমন্মিঞা মার। গেল, কালু একেত্বর। 
চারিদিকে আইদের ঘিরি ডাঁকইতের ল্কর | 
এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে উভয়ই মৃত্যা- 
মুখে পতিত হইল, তারপর এই সংবাদ দেশে 
পৌছিলে পর-_ 
“মায়ে কাদে, বাপে কান্দে,কান্দে ভশ্দীপতি 
ছুই ভায়ের ছুই বধূ কান্দে করি গলাগবি ॥ 
ইত্যার্দি। 
যে প্রদেশ হইতে প্রতি বংসর পঞ্চ সহ- 
শ্লাধিক লোক ব্রহ্মদেশে গমন করে,সেই প্রদে- 
শের কুটারবাসী সাধারণ এই মুক্ত আড়ম্বরহীন 
গাতি-কথায় বিন্ময়জনকভাবে আকৃষ্ট হয়। 
নান! সরে ইহ! পঠিত হর়,উপরে!ক্ত ব্যালেড্‌- 
টার ধুয়া! এই £__ | 
“নছিবরে কহি শুন গুণিগ্ণ শুন পরস্তাপ 
পুত্রশোকে ম| জননী করেস্ত বিলাপরে। 
ধায় হায় রে ও নছিব রে॥” 
_ দোহারের! কবিতায় এই ঞবক দ্বার! স্থর 
রক্ষা করে। 
বাণিজ্য, ব্যবদা, কৃষি, কুনীদজীবী 
রঃ লতা. বিশেষ । 77777 





নব্যভারত 1. [সপ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা! 


ঞাভৃতি. সামাজিক নালাবিষয়িণী ব্যালেড, 
আছে। সংগৃহীত কবিতা হইতে ছ” একট! 
পাঠক'বর্গকে উপহার দিব। পাঠক গ্রাম্য 
কবির চিত্রহ্কণ-প্রতিত দেখিয়া পুলকিত 
হইবেন, সন্দেহ নাই। 

পগোলমণি মাঝির নৌকাভাসা” নামক 
গীতি কথাটী বড়ই চিস্তাকর্ষক। 
“বলি পরস্পরে, রাঙ্গা বাপি চরে কিরূপ হইল । 
দেই কথ! কইতে ভাই, মনে ধন্দ হইল।॥ 
কবু আর দেখি নাই, শুনি নাই,এমন আকার, 
আগ্রাণ মানের আট তারিখে হুইল! 

মেউলার * সমাচার ॥ 

পড়ে ঝড় বৃষ্টি, নাই দৃষ্টি, মন হইল হুতাস। 
পুর্ব কোণে হইতে জল, ছুটাহল বাতান ॥ 
করে হুছ শব্দ, হইল স্তব্ধ, দেখি নদির জল। 
ভাবে বুবি, এই বার রাজা, হবে রসাতল' ॥ 


ছারি জীবনের আশা1,সকল বাস।যত লোক ছিল, 


জলের বলাবল,1 দেখি কীদিয়। উঠিল। 
ইত্যাদি। 
এই প্রবল প্রাকৃতিক ঝটিকার মাঝে 


“গোলমণি মাঝির” শিরশারী অভিসম্পাত 
ই দেখ! কের ॥ 


উ ৬ 


“শুক্রবারে ডিন উন ধারে 


হারে গোলমণি মাঝি, বিধি রাজি নাই 
তোমার উপর ॥ 


ফার মার জাল, বসাইল, প্রথম শনিবার । 


রবিবার উপস্থিত হল দেখ। গেল মেউলার $ 
আকার ॥ 


উত্তর কোণে পুর্ববভাগে হইল আন্ধার 
বলে গাউর ; জলে,প্রাণপণে শুন মাঝি ভাই--- 
মাছে জালে, নৌক! সহ, চরে চলি যাই ॥ 

€* সেঘল, মেধযুক্ত.» মেধাড়ত্বর যুক্ত । 

1 ক্ষীতি। 


'$ মেঘল (মেহযুক্ত) শব্দের অপত্রংশ । 
ঘ্ব গাবুর- গ্মজীবী বলিঠ গোর । 





অগ্রহায়ণ, ১৩১৬] : অনভিজ্ঞাত কাব্য-সাহিত্য। 


গোলমণি বড়ই গোলে পড়িল, তাহার 
মত্গ্য-সঞ্চয় নিশ্ষল হইল । কেহ কেহ নৌকা ॥ 
হইতে সঞ্চিত মত্গ্তাদ্ি নদী জলে ফেলিয়। ! 
আম্মর্ক্ষায় তৎপর হইল। তার পর-- 
“হৈল রাব্রিকাল' এই জঞ্জাল পৈল হুলস্ুল। 
খরতর হইল বুঝি পবন হিল্লোল ॥ 
ঢেউ উঠেকুটি ফুটি,পর্িপাটি,সাগর হুইল ভাটা, 
এইবার কালী,টক্ষা কর,দিৰ তোমায় পাঠা॥ 
মাঝিরে উঠিল কাদি,অরে বিবি,তুই হলি বিমুখ। 
আর ন৷ দেখিব, আমরা চট্টগ্রামের মুখ । 
তার পর এই ক্ষুদ্র নাট্যে যবনিকাপাত 
হইল, গোলমণি মাঝিকে আর পাওয়! 
গেল ন!। 
উপরোক্ত গীতিটা সম্পৃক্ত “গোলমণি 
মাঝির বিলাপ” নামক আরও একটা ব্যালেড 
আছে। এই ্েণীর কবিতার মাঝে “গোলক 
বহরদারের যশঃকীর্তি “বাশিরাম সর্দারের 
কবিতা” বড়ই কৌতুহলঙঞ্জনক, বাহুল্য ভরে 
উদ্ধৃত করিতেছি না। ্ 
সামাঞ্রিক ব্যালেডের মাঝে পরেছুনের 
আদল কবিতা” নামক গীতিতে রে্কুনের 
নান। বিবরণ,বিশেষতঃ নারীজাতির সৌন্দর্য্য, 
আকর্ষণ, প্রলোভন, ফাদ প্রভৃতি, বাজারের 
বিপণি সমৃ, ব্যবসান্গী, উকীল, স্দাগর 
প্রভৃতির নান! বিচিত্র কথা আছে। 
“মুদখোবের কবিতায়” মহাজনের প্রতি 
বহু ধিকার আছে। বিশেষতঃ মুসলমানদের 
প্রতি অনেক ধর্ম উপদেশ দিবার প্রলোভন 
গ্রামা কবি অতিক্রম করিতে পারে নাই। 
“শয়তানের ফেরেব ভারি, ইমান কাড়ি 
|] নিবে জনে জন। 
ভাবি চাহ আদমেরে করিল কেমন । 
আমর! কিবা জানি, কতগুলি ₹ষ& করিয়াছে। 
দিবানিশিশয়তান বসি থাফে লোকের কাছে। 


৩৯ 


ছনিয়াই ভোজের বাণি সয়তান পাজি 
জানে নান ফন্দি । 
দেখাই লাভ, কত পাব, লোক করে বন্দি। 
ইত্যাদি । 

এই গীতি কথায় গ্রাম্য কবি*"ছুনিয়াকে” 
“ভোজের বাজি” আথ্য। দির! দার্শনিক উপাধি 
লাভের প্রায় যোগা হইয়। উঠিক্বাছেন। যাহ? 
হউক, সুদের আতান্তিক ভারে প্রগীড়িত 
মানব ইসা পাঠ করিয়া! ক্ষণিকের তরে হইলেও 
উতমাহ লাত করিবে । 

কষিজীবীর: পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য 
ব্যালেডও কয়েকখানি হস্তগত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে "গরুর হঃখে"র কবিতাটী বড়ই করুণ 
রসাত্মক এবং রাখাণগ হৃদয়ের প্রি, সন্দেহ 
নাই। 

প্রভাত হইতেই ভূমিকর্ষণার্থ আহুত গরুর 
“দ্বিপ্রহর” পর্য্যস্ত,লীঙ্গল বহন,বেত্রাঘাত লাভ 
প্রভৃতি সমাপনীস্তর শৈলমূলে তৃণগুচ্ছ থাই- 
বার জন্ত কৃষক হইতে গরুটা ছুটি লাত করে। 
কিন্তু নুতনতর আধিভৌতিক বিপদ বাস্মু্তি 
ধারণ করিয়া উপস্থিত । তাহাকে নির্মলিখিত 
ভাবে স্তব করিতে হইল £-- 
“খাবি” “খাবি” ও বাঘ! খাবিত আমারে। 
গৃহস্থের ছাবাল পোল! তুয়াই* মরবে মোরে ॥ 


কোথায় লই যাই থাবি মোরে কহ 
যেআমারে। 
ব্যাপ্র বলিল__ | 
“থাব ত”” “খাব ত” গরু না ভাবিও ডর। 


তোরে লই যাই খাব আমি কল্পকের ভিতর। 

হঠাৎ এই অবিচ্ছিন্ন ছুঃখ-পীড়িত গোধ- 
নের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হইলেন, কারণ -- 
দহেনকালে আইল দু'জন শীকারঃকরিবারে। 
সেই জনেরে দেখি বাঘ! গেল ভরে ॥ 


* তালাস করিয়া,খুজিয়] । 
1 অর্থ দত্তস্ষ,উ হয়নাই। 


৩৯৮ 


এই বিপদ হুইতে মুক্ত হইন়্াও গে! 
বেছারীর পরিত্রাণ নাই, গরু বিতেছে £- 
“যেখানে তুন1 আহলুন ধাইয়। গৃহস্তের রে 
মোরে লই যাই বান্ধি রাখিল এ গোয়ালের 
. ভিনরে।” 
তারপর এক ব্যক্তি গরুর গাড়ী হইয়া 
উপস্থিত। গোধন পুনরায় তথায় যুক্ত হইয়। 
কাদির! বলিতেছে £-- 
“দুঃখের উপরে ছুঃখ ন। যায় সহন 
কাটা ঘায়ের মধ্যে যেন মাখিল লবণ।” 
গরুর বাগ্িতার প্রধংস৷ না করিলেও হাদয়' 
হীন সাধারণ লোকের গীতি শ্রবণার্থ উন্মুক্ত 
কর্কশতা-বিহীন চিত্ত এই ব্যালেডে কিঞ্চিৎ 
বিশুদ্ধি লা করিতে পারে,এই বিশ্বাস আমার 
আছে। 

_স্ববকে্র ধান্ত রোপণ সন্ধন্ধে এক ব্যালেড 
পাইগ়াছি। ১৩৯২ বাঙ্গলান্ব চট্টগ্রামে প্রথ- 
মতঃ অনাবৃষ্টি, পরে অতিবৃষ্টি হইয়া কি অনর্থ 
ঘটিয়াছিল, তাহ! বর্ণিত হইয়াছে। নান! 
গ্রামে অনতিণীর্থ ধান্যগুচ্ছার্দি জল প্লাবিত 
হুইয়। কিন্ধপে নষ্ট হইয়াছিল, বিশেষতঃ শরৎ 
বাবু নামক একব্যক্তি “ছুধ কমল* নামক 
ধান্ত রোপণে কিরূপ পাফল্য লাড করিয়া- 
ছিলেন, তাহা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। 
শ্রীপুর্র, ফটি কছড়ি,হাটহাজারী,ইছামতী ৃ্য্য. 
খোলা, ফরফরিতল!, চরন্দীপ প্রভৃতি গ্রামে 
ধানের অবস্থ। কি হইয়াছিল, তাহাও গ্রাম্য 
কবির দৃষ্টিপথগোচর হইয়াছে। পরিশেষে 
কবি সাংসারিক দুঃখের অবশ্যন্তাবিতা বিষয়ে 
বক্তা করিয়াছেন :__ | 
প্রত সনে, হঃখ্েবসে,জ্ঞান ধবংলে 

0. রচন1 না সরে 
পদে পদে লোকের কষ্ট আছম় সংসারে। 

1 হইতে । 


মধ্যভীরত। 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড ৮ম সংখ্য1 


কবি বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন £__ 
“বিদ্যার সমুদ্র জলে জ্ঞান মুক্তার বাস 
ন। সুদিন পাই মুক্ত হইয়। বিনাশ ॥* 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে, বিশেষতঃ .পাঠ- 
কের ধৈর্য লেখকের নিকট অপরীক্ষিত 
থাকাতে, মার একডী মাত্র নমুন৷ দিয়। প্রব- 
ন্ধের উপসংহার করিব, ওয়ালটার স্কটের-__ 
“]1011) 1015 1) 019 8০০০ £16617) ৮/০০১ 
৬৬1১6) 0106 19,515 2110 0021150 219 

51100511005 

প্রভৃতি যদ বিরক্তিজনক না হয়--তবে 
বাঙ্গাণার নিভৃত গ্রাম্যচিন্তের আড়ালে বিক- 
শিত এই এ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ অপ্রীতিকর নাও 
হইতে পারে। র 

ব্যালেড গীতির.মাঝে“বারমাস”ই লোক- 
প্রয়, তন্মধ্যে “গোলজান কন্তা” ও বেন 
মাঝির “বারমাস” নামক কয়েকটা হস্তগত 
হইয়াছে । “মা বাপের বার মাস” হইতে কিছু 
উদ্ধত করিতেছি £ - 
“বৈশাখ মাসেতে ম। বাপ হইল নিধন, 
পুনব্বাএ ম। বাপের না হৈব দরশন। 
নানা পুষ্প ফুটিরাছে গন্ধ যায় দূর। 
আনারেঞ্ছাডড়িয়। ম৷ বাপ গেল ম্বণপুর ॥ 
স্বর্গপুরে যাইয়] ম1'বাঁপসব পাশরিলা, 
এবে সে বুঝিলাম ম। বাপ নিমণয়। হইলা। 
জৈষ্ঠল মাসেতে মা বাপ, রবির বড় জাল! 
মা বাপের কারণে ০ কল্যাম কাল । 


মা বাপের কন্ম করতে ভাল লেখা! নাই। 

হেলার হারালাম ম৷ বাপ কারি! না পাই ॥” 
অনুতপ্ত হৃদয় এইরূপে বার মাসে পিত৷ 

মাতার অভাব অন্থভব করিয়া ক্রন্দন 


করিয়াছে । ০ 
“আষাঢ় মাসেতে মা বলে দোষ দেব কারে। 


ক্ম্ছন রহিম্মাছে মা বাপ আন্বার,মাগুপ ঘছ্ে। 


অগ্রহারণ, ১৩১৬ 


চতুর্দিকে জলম্থল প্রাণী কম্পে ডরে। 
কেমতে রহিছে মা বাপ উচ্ধ পানি ঘরে ॥৮ 

অপেক্ষাকৃত প্রৌড়বয়সে বিদ্বানেরও পিতৃ 
মাতৃ বিয়োগে যখন অশ্রুসঞ্চঝার দেখি, তখন 
করুণ সুর উচ্ছ,সিত ওই গ্রাম্য কবির হৃদয়- 
রাগ-রঞ্জিত কথা, পিতৃমাতৃহীনের বেদন। 
কিরূপ জাগ্রঠ ও পূর্ণ করিয়া তোলে, সহ- 
জেই কল্পন! কর! যায়। 


মানব লনাজ । (৭) 


৩৪৯ 


পরিশেষে বল! প্রয়োজন, সঙ্গাতের সায় 
ইহার জন্ত নির্দিষ্ট বিশেষ সুরের সহিত যুক্ত 
না হইলে ইছার তৃরিষ্ট সৌনরধা লুপ্ত হইবে-_ 
ব্যালেড, গীতির ইহাই বিশেষত্ব । 

অস্তঃসারহীন, বঙ্কারপু নব্য পৌরন্ত্য 
কবিরা কি বার্ণসের পদাঙ্ক অঞ্জসরণ করিয়। 
এই পথে জনসাধারণের হৃদয় মহীয়ান করিয়। 
তুলিতে পারে না? শ্রীষ/মিনীকান্ত সেন। 


প্রফুল-এশস্ত | 
প্রশান্ত অন্তরে বসি হে খাষপ্রবর, 
অ ফুরন্ত ক্লাস্তিহীন উদ্যত উদ্ভমে 
কি ফুল্প জ্ঞানের পুশ্ী বিকশি সুন্দর 
সে দলে অমুত পান করিছ সংযমে। 
ভোগ সখ তুচ্ছ করি, নিত্য চিত্ত তরি 


অক্ষয় 


অমূন্য রত্ব করিছ সঞ্চয় ! 


দে নিধি বতনে তুলিটুদিলে উপহার 
জন্মভূমি পদে তুমি। তুমি বিশ্বময়, 
ঘে(ধিলে দেশের খ্যাতি, আ.লোকি কিরণে 
অতীত বিস্থৃত তায় গৌরব অমল। 
ক্ষুত্র এই স্ততি-পু্প লবে কি চরণে? 


এ নহে স্থপতি নাত 


কৃপা 
অপীম 


প্রফুলপ কমল? 


করি উপহার লইলে, বিবি 
আনন্দ প্রাণে; চরণে নমিব। 


্ীবিজর়চন্দ্র মজুদার । 


মানব মমাজ | (৭) 


সমাজের চতুর্ব্বিধ কর্্ম মধ্যে সেবার কথ! 
এক্ষণে বলা আবশ্তক। কাহার সেবা? 
কিরূপ সেবা ? সেবার অর্থ প্রয়োজন সিদ্ধির 
সহায়তা করা; যাহাকে সেবা করি, তাহার 
কোন ন। কোন প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ত 
করি। সুতরাং সামাজিক কর্মের চতুর্থ 
বিভাগ সেবাও সমাজের সেবা,অর্থাৎ সমাজের 
প্রয়োজন পিদ্ধির সহায়ত করা। অপর 
'ত্রিবিধ কর্ম বিভাগও তাহাই । কিন্তু আমার 


মনে হয় ষে, উহ্থারা যেমন উচ্চ জ্ঞান বিজ্তা- 


নের উপর নির্ভর করে সেবা তদ্রপ নহে, 


সেবা অনেকাংশে ভক্তির উপর নির্ভর করে। 
যিনি অপর তিন কর্মের অধিকারী নহেন, 


তিনিও এই চতুর্থ কর্মের অধিকারী । সেবা 
বড়ই মধুর ধর্ম, যিনি প্রকৃতপক্ষে সেব। 


করিতে জানেন, তিনি ধন্ত। সমাজের দেবার. 
্যায় উচ্চ ধর্ম বোধ হয় আর নাই। শৃদ্রকে 


নীচ বলিবে কে? মানব জন্মের সফলতা 


8৩৪. 


সেবকের যেমন সহজ সাধা, অধ্যাপক, দেশ- 
রক্ষক, অথবা ধনোপার্জক ইহাদিগের ফাহা- 
অই তেমন নহে। কিন্তু সেবা প্রকৃতপক্ষেই' 
লমাঞজের সেবা হওয়া চাই? * তাহাতেই 
মানবকে ভক্িমার্গে উন্নত করতঃ মুক্তির 
অধিকারী করে। সমস্ত নীতির মূলেই সামা- 
জিজতা ;/সমাজ-রক্ষাই নীতি শাস্ত্রের উদ্দেস্থা, 
স্থতরাং ধিনি সেবাব্রত স্ুুসম্পন্ন করিতে 
পারিলেন,ততাহার ন্তান়্ সমাজের উপকারী 
আর কে আছে? 
এক হিসাবে দেখিতে গেলে, সকল 
সেবাই সমাক্র সেবা। যে স্বার্থপর নিজের 
সেব। করিতেছে, সেও প্রকারান্তরে সমাজেরই 
সে! করে। তবে তাহার কন্ধ মধ্যে কিয়দংশ 
এরূপ হইতে পারে যে, তাহ! সমাজের অনিষ্ট- 
কর। স্থতরাং স্বার্থসেবা সমাজের মঙ্গল- 
জনক এবং অমঙ্গলকজনক,উভয় প্রকারই হইতে 
পারে। মঙ্গলজনক সেবাকেই প্রকৃত সেবা 
' বলিতেছি। তাহাতেই মানবকে ভক্তি পথে 
অগ্রসর করে এবং ক্রমে সে মানব-জন্মের পূর্ণ 
সফলত। লাভ করে। সফলতা কি? বন্ধ- 
মুজি। েঝ প্রকৃতই মুক্তিদাত। ) কিন্তু ফল- 
নিরপেক্ষ সেবাই একাগ্র সেবকের প্রধান 
চিহ্ছ। ফল যাহ! হয় হউক, সেবাই আমার 
কর্ম) আমি সেবাই করিব-_-এই বুদ্ধিতে 
ধিনি সেবায় প্রবৃত্ত হন, তিনিই প্রকৃত 
সেবক। নিক্ষলত! তাহার কর্দকে রোধ 
করিতে তে পারেই না, বরৎ কর্মের প্রব- 


ভ্ঁকও হইতে পারে। 'নিক্ষলত। তাহার হৃদয়ে 
জড়ত্ব আনিতে পারে না) আশঙ্কা তাহাকে 
দ্রমিত করিতে সক্ষম হয়না। কারণ তিনি 
কর্ম করিবেনই ।* কর্ম করাই সেবকের ধর্ম, 
সেবাই তার, উদ্দেস্ত, সুতরাং কিছুতেই 
তাহাকে নিবৃপ্ত করিতে পারে না, একথা 
সহজেই বুঝা যায়। 


শপ 


নবাঙারত। ( সপ্তবিংশ খণ্ড ৮ম সংখা! |. 


কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,নিক্ষণ 
কন্মার পরিণামে একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া 
সম্ভব। ঘ্বামি বলি, কখনই না । এক সমাজ 
অপর সমাজের সহিত সংশ্রব-শুন্ত হইয়। বাদ 
কর! যি সম্ভব হয়,তাহ! হইণে ধ্বংস তাহার 
পরিণাম নহে। সে সমাঞ্জ স্বাভাবিক নির- 
মানুসারেই ধনে বংশে বাড়ির উঠে। তাহার 
বিপক্ষত৷ করিবার কেহহ নাই; কেবল এক- 
মাত্র প্রক্কৃতি-বিরুদ্ধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু 
জীব মানব পদে উন্নত হওয়ার. পর এবং 
মানব নামের যোগ্য হুওয়ার পর, প্রকৃতির 
বিপক্ষতায় কথনও ধ্বংস হয়ও নাই, হইতে 
পারেও না। সে এক দিকে যেমন প্রকৃতির 
দাস, অন্য দিকে তেমনি প্রকৃতির প্রভু ।॥* 
প্রাক্কাতিক নির্ধাচন বিধি মানবের নিকট বার্থ 
হইয়াছে । যাহা হউক, প্রায় সকল মানব 
সমাঞ্জই অপর সমাজের সহিত সংশ্রব যুক্ত। 
সমাজে পমাজে সংর্ঘব একরূপ অনিথার্য্য। 
তাহা হইলেও কেবল সংর্থষের ফলে ধ্বংদ কথ- 
নই আসিতে পারে না। কোন সমাজ অপর 
সমাজকে টিপয়। মারিতে পারে না। পারে 
কেবল পরবশতা, যর্ণি তাহার ফলে জনন- 
হীনতা আগিয়া উপস্থিত হর। এ সকল কথ! 
পূর্বেও বলিয়াছি এবং আমার নব. প্রকাশিত 
“পরবশতা” নামক গ্রঞ্থে ইহার বিস্তৃত আলো- 
চন! করিয়াছি, তাহার পুনকরুক্তি নিশ্রয়োজন। 

সমাজ দেবার যর্দি কোন সার্থকত। থাকে, 
তবে তাহার অর্থই এই কুফল নিবারণ করা । 
যে বনে দিংহ বান করিতেছেন,তথায় মৃগকুল 
নির্মূল হয় নাই, সে নদীতে কুস্তীর বাদ 
করিতেছে, তথায় সফরীকুল বিনষ্ট হয় নাই। 
কেবল বল প্রয়োগ দ্বারা এক সমাজ অপর 
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সমার্কে নিন্মল করিতে কখনও পারে 
নাই। আহারের সত্ভতাব ও বংশ বিস্তৃতি, 
এতছুভয় থাকিলেই জীব টিকিয়া গেল) 
স্থতরাং সেবার প্রধান লক্ষ্যই এই ছুইটা। 
সেবাব্রতে এই ছইটী লক্ষ্য থাকিবেই $ 

কিন্তু সমাজের যে চতুর্বিধ কর্মের উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহার প্রহত্যিকটারই চরম উদ্দেশ্র 
মুক্তি মুক্তিই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, 
সুতরাৎ ধর্মপথই মানবের একমাত্র অবলম্ব- 
নীয়। ধর্ম শব্দ আমি প্রচলিত বিস্তৃত অর্থে 
ব্যবহার করিতেছি । ধর্মহীন সমাজ টিকি- 
তেই পারে না। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দেশরক্ষা, 
কৃষি, বাণিজ্য এবং সেবা, এ সকলই ধর্ম 
সাধনের অঙ্গ। সেবাকেও ধন্ম সাধনের 
অঙ্গরূপেই গ্রহণ কর! আবশ্তক। তাহাতে 
হৃদয়ের বল বৃদ্ধি হয়, কর্মে উৎসাহ হয়, 
অদম্য তেজে কর্ম সুসম্পন্ন হয়। সেবার 
প্রবর্তক তক্কি, তাহা পুর্ববেও বলিয়াছি। 
কিন্ত এস্থলেও জ্ঞান বিজ্তানের একেবারেই 
আবশ্তকতা নাই, এমত নহে। বিজ্ঞান বলে, 
সেবার পথ সহজ করিয়া! লওয়া যায়। কষ্ট- 
সাধ্য সেব। অনায়ামে এবং কালব্যাপী সেব৷ 
অল্প কালেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং 
সমাজের চতুর্ধিধ কর্মেই জ্ঞানের অনুশীলন 
আবশ্তক হইতেছে । সেবকেরও জ্ঞানানু- 
শীলন কর্তব্য, নতুবা ধর্ম হানি হয় । তাই 
সমাজ রক্ষার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। 

সমাজের উৎপত্তি ও পুষ্টি ব্যক্তির সহিত 
তুলনীয়। ব্যক্তির দেহ ও সমাজের দেহ 
প্রায় একই নিয়মে পরিচালিত। ব্যক্তির 
বিভিন্ন দেহাংশ আপন আপন কর্ম সম্পন্ন 
করিতেছে, কিন্তু সমষ্টি জীবন ব্যাপারেরও 
অনুকূল হইতেছে । সমাজেরও তাতাই 


হওয়া আবশ্তক। সমালের প্রত্যেক অংশ | 


৫৯. 


মানব লনাজ । (৭) 
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আপন কর্ম সম্পন্ন করুক; কিন্ত সমষ্থিতে 


সমাজ স্থিতির অনুকূল হওয়া চাই। নচেৎ 
সমাজ রক্ষা হয় না। মেলকল জীব সমাজ 
বদ্ধ হয় নাই,তাহারা কেবল আপনার প্রগ্নো- 
জনের দিকেই লক্ষ্য রাখে। কিন্তু সমাঙবদ্ধ 
জীবের তদ্রুপ করিলে চলেই না। পরম্প:রর 
প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই সমাজ । মানব 
বোধ হয় কোন দিনই সমাজ শৃন্ত ছিলন|। 
সমাজ-বন্ধন যতই শ্লথ হউক, মানব বোধ হয় 
কখনই অপরের প্রয়োজনের দিকে একবারে 
লক্ষযহীন ছিল ন1।। উচ্চ শ্রেণীর বানরগণের 
ব্যবহার হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে 
পারে। ক্রমে মানবের প্রয়োজন যত বাড়িতে 
লাগিল, সমাজবন্ধনও তত দৃঢ় হইতে 
লাগিল। পরে অসাধারণ বংশ বৃদ্ধি হেতু 
এবং আহারের অপভ্ভাব বশতঃ মানব ইত- 
স্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তখন বিভিন্ন 
ভূভাগের বিভিন্ন পারিপার্িক অবস্থার মধ্যে 
পড়িয়া মানব বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া 
গেল। কালক্রমে প্রত্যেক জাতি মধ্যেও 
বিভিন্ন স:ংজ বন্ধন প্রবর্তিত হইল। জীবের 
একটা ক্ষুদ্র বংশরক্ষক কোষ যেমন অপর 
ধশ-রক্ষক কোষের সহিত মিলিত হইয়া 
শতধা সহত্রধা বিক্ত হয় এবং ক্রমে জীব দেহ 
গঠিত করেন, এ জীব দেহ যেমন ন:ন। 
অংশে বিভক্ত হইয়া! নানা কর্ম সম্পন্ন করে, 
সমাজও তাহাই। কিন্তু যত দিন দেহ 
জীবিত থাকে, তত দ্দিন সেই সকল অংশ 
পরস্পরের সহায়তা করে * আর, দেহ যখন 
মরিয়া যায়,তখন সেই পুর্ণ গঠিত দেহ পচিয়। 
যেমন নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়, সমাজও 
তাহাই। সমাজ দেহ পুর্ণ গঠিত হইলে যত 
দিন সজীব থাকে, তত দিন তাহারও. 
প্রত্যেক অংশই সমাজ স্থিতির অন্কুল, কিন্তু 
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সমাজ জীবন শৃগ্ভ হইলে এরূপ ভাবে খওড 
খণ্ড ও বিভক্ত হইয়া যায় যে, কোন অংশ 
অপর অংশের অনুকূল হয় না। ভিন্ন ভিন্ন 
সংশের অন্ুকূলতা রক্ষ। হইলেই সমাজের 
জীবন রক্ষা হুইল) নচেৎ সমাজ ধ্বংস মুখে 
পতিত হয়। এই অন্তকুলত। রক্ষা করাই 
প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্ত কর্তব্য । এ কর্তব্য 
এড়াইবার উপায় নাই । এই কর্তব্য সাধনের 
মূল মন্ত্রই, ত্যাগ। ত্যাগেই সমাজের প্রতিষ্ঠা, 
ত্যাগেই তাহার পুষ্টি, ত্যাগেই তাহার রক্ষা । 
যে ঞীব সমাজবন্ধ নহে, সে আপনার ইচ্ছ!- 
মত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে 
পারে। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব পরার্থ সাধনের 
নিমিত্ত সেই শ্বাধীনতা অল্লাধিক পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হয়। ইহারই নাম ত্যাগ, 
ইহারই নাম সংযম। ইহাই সকল ধর্মের 
মূল, ইহাই সমাজ সেবার আদি, মধ্য ও 
শেষ। 

সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সম্বন্ধে ছুইটী মত 
আছে। এক মতে মানব পূর্ণ সভ্যাবস্থায় সৃষ্ট 
হইয়াছে; অন্তমতে মানবের প্রথমাবস্থা অস- 
ভ্যাবস্থা। প্রথম মতকে অবনতিবাদ এবং 
দ্বিতীয় মতকে উন্নতিবাদ বলা যাঁইতে 
পারে। মানব-তত্ব শাস্ত্রের বর্তমান অব- 
স্বায় অবনতিবাদ স্বীকার কর যায় না। 
মানব অন্ুমত অবস্থা হইতে কালসহকারে 
উন্নত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে প্রকট 
বলিয়! বোধ হয়। বিবর্তনবাদ উন্নতিবাদেরই 
নামান্তর । নিয় প্রাণী হইতে বিবর্তিত হইয়া 
মানবের আবির্ভাব । উহা এক স্থানে অথব' 
একাধিক স্থানে হইয়া থাকুক,মানব প্রথমতঃ 
পশু ভাঁবাপন্নই ছিল। অপর পশুর মৃত দেহে 
তাহার দেহ পোষণ হইত। কখনও বা 
মৃগয়ালন্ধ জীব-দেহ অপক্ক অবস্থাতেই আহার 


নব্যভারত । [ সপগ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


করিত। এই সময়কে মৃগয়া-যুগ বল! যাইতে 
পারে। মুগয়ার নিমিত্ত একাধিক ব্যক্তি, 
মিলিত হইয়। এ বর্ধর অবস্থাতেও একটা 
মোটামুটা সমাজ গড়িয়। তুলিয়াছিল। মৃগয়া" 
কালে যিনি সর্বাপেক্ষা বীরত্ব দেখাইতে 
পারিতেন, তিনি এঁ সমাজের অধিপতি হুই- 
তেন? অন্তের! তাহার অন্থগত থাকিত। সে 
সময়ে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ মধ্যে সংঘর্ষ 
উপস্থিত না হইত, এমত নহে। এই সংখ- 
ধের ফলে অনেক সময় উভয় সমাজ একীভূত 
হইম় যাইত। তাহাতেও বীরত্ব ও কৌশল 
অনুসারে আধিপত্য স্থাপিত হইত। অধি- 
পতি দৈহিক ও মানপিক শক্তির প্রাধান্ত 
বশতঃ স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখিতেন। কিন্তু 
মানসিক শক্তি অপেক্ষা দেহিক শক্তিরই 
অধিক প্রয়োজনীয়ত। ছিল। সুতরাং এ 
সমাজে তাহারই আদর অধিক হইত । অগ্ভা- 
পিও বীগ্ণের আদর সর্বাপেক্ষা অধিক। সমাজ 
অতীব জ্ঞানোন্নত না হইলে মানপিক শক্তির 
আদর হয় না। এই যুগে মৃগয়াই দেহ 
ধারণের উপায় ছিল। কিন্তু এই উপাক্ 
অতি অনিশ্চিত। স্মুতরাং কালক্রমে ভূমি- 
কর্ষণ দ্বারা জীবিক। নির্বাহ করার প্রথা 
আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল। এই সময়কে 
কৃষি-বুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে 
মানব সভ্যতায় অপেক্ষাকৃত উন্নত হইস্কাছিল। 


এবং বিভিন্ন সমাজে বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে মানব 


সমাজ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া আপনাঁপন 
স্থবিধ। মত সমাজ পরিচালিত করিয়াছে । এই 
সময়ে সমাজে অল্লাধিক শাস্তি স্থাপিত হই- 
যাছেঃ এবং সভ্যতায় উন্নতি সহকারে ব্যক্তি- 
গত ও সামাজিক অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। 
জ্ঞান চর্চাও এই সময়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
বিভিন্ন ব্যক্তি মধ্যে ও স্মাজ মধ্যে অভ্যব 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬] 


পুরণার্থ যে বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হয়, 
তাহাতে আর সামাজিক প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে 
সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মুদ্রা প্রচলিত হয়। 
কষিজাত দ্রব্যাদি আবশ্যকের অতিরিক্ত 
পরিমাণ উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমে অন্তর্বাণিজ্য ও 
বহিব্ণণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়কে 
বাণিজা-যুগ বলা যাইতে পারে। উপরে 
যেরূপ ভ্রিবিধ যুগ-বিভাগ কর হইল, তাহ 
ক্রমোন্নতিবাদের পরিচয়-স্থচক। তাহাতে 
এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, পুর্ববোক্ত যুগের 
অবসান হইবার পর শেষোক্ত যুগ প্রবর্তিত 
হয়, কারণ পর যুগেও পূর্ব যুগের লক্ষণ 
বিগ্ুমান থাকে। বর্তমান সময়কে বাণিজ্য- 


ব্রাহ্গপমাজ ও তাহার কার্য 


৪০৩ 


যুগ বলা যাইতে পারে ; কিন্তু এক্ষণেও কৃষি 
এখং মুগয়। পুর্ণ ভাবেই চলিতেছে । বাণিজা 
যুগের ইতিহাস এক দিকে যেমন সভ্যতার 
পরিচায্ ক, অন্তদিকে তেমনি বর্ধরতার পরি- 
চাক । এযুগে বিভিন্ন শমাজজের সংঘর্ষ 
প্রধানতঃ বাণিজ্য উপলক্ষেই হইয়া! থাকে। 
অতিরিক্ত বাণিভ্যলিগ্সা মংঘর্ষ-জনিত লোক- 
ক্ষয় করিতেছে ; আবার বাণিজ্যে অতিমাত্রায় 
লিপ্ত হইলে যে সামাজিক চঞ্চলতা উপস্থিত 
হয়, তাহাতে জননহীনতা৷ উৎপন্ন করে৷ এই 
হেতু সমাজ ধ্বংস মুখে পতিত হয়। অতি- 
রিক্ত বাণিজ্যে ধর্মহীনতা আনয়ন করে, 
স্থতরাং সমাজ টিকিতে পারে ন|। 
শ্রীশশধর রায়। 


জ্রান্ক্ষশ্নন্যাঁভ্ক ও ভাজ্ডান্স ক্ষান্য? £ 


ভূমিক!। 

যে ভগবান স্বীয় মঙ্গল করুণাবর্ষণে মৃক- 
কেও বাঁচাল করিয়! তুলেন, সেই ভগবানই 
আমাকে ব্রাহ্মঘমাজের কার্য্য লিপিবদ্ধ করি- 
বার জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন, তাই এবিষয়ে 
হত্তক্ষেপ করিয়াছি, নতুবা এবিষয়ে আমার 
অক্ষমতার গভীরত আমি যতদূর জানি, তত 
আর কে জানিবে? আজ প্রায় পনেরো 
বৎসরের উর্ধকাল হইবে, আমি যখন আদি 
ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদে অধিরূঢ় ছিলাম, 
সেই সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার সংকল্প 
হদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল। দেই সময়ে যে 
কয়েকখানি গ্রন্থ বরাহ্মমমাজের, ইতিহাস নামের 
গর্বিত অধিকার বিন্দুমাত্র দাবী করিতে 
পারিত, সেই গুলির প্রত্যেকটাই বলিতে 
গেলে ইতিহাসের ইতিহাসত্ব-নাশক ধোর 


সহস1! নিরপেক্ষভাবে 
জন্ত 


পক্ষপাত-দোষে ছুষ্ট। 
ব্রাঙ্গদমাজের কার্যবিবরণ লিখিবার 
ভগবানের জাদেশ প্রাপ্ত হইলাম। 

ব্রাহ্মঘমাজ এখনও শতাব্দী পার হন্ন 
নাই, ইহার মধ্যে আবার তাহার ইতিহাস 
কি? অন্তান্ত প্রচলিত ধর্শসমাজ-সমূহের 
সহিত বয়স তুলন! করিলে ব্রাহ্গদমাজ নিতান্ত 
শিশু বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন।7 কিন্ত ব্রাহ্ম 
সমাজের কাধ্যের পরিমাপ করিলে তাহ। 
অন্ঠান্ত যে কোন ধর্শসমাজের সহিত সমান 
ঈ/ডাইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বঙ্গের এবং স্থৃতরাং সমগ্র ভারতের বর্তমান 
জাতীর অভার্থানের প্রত্যেক অংশের মূলে 
যে ব্রাহ্মদমাজ,তাহা ইতিহানর্ ব্যক্তিমাত্রেই 
জানেন, বোধ হয় । এই কারণে ব্রাঙ্গসমাজ 
তাহার কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করাইবার অধি- 
কার প্রার্থনা করিতে পারে। 


£ ১ 
৪৯৯ 


আদেশ প্রাপ্তির কালেই আমি এই স্ু- 
বৃহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং 
অচিরে'ইাতহাসের একটা কঙ্কাল রচন! করিয়া 
পিতামহ দেবকে গুন।ইস্বাছিলাঁম। তিনিও 
তাহা অনুমোদন করিলে তত্ববোধিনী পত্রি- 
কাতে তাহ! সবেমাত্র প্রকাশিত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে ভগবানের হস্ত 
নান! ঘটনা উপলক্ষে ততৎ্প্রকাশ বন্ধ করি! 
দিলেন। সেই সময়ে তাহার মঙ্গলহস্তের 
স্পর্শ উপলন্ষি করিতে ন। পারিয়। কিছু ছুঃখিত 
হইয়াছিলাম, কিন্ত এখন বুঝিতেছি যে, তাহা 
"প্রকাশ হইলে পক্ষপাত-দোষ অতিক্রম 
করিতে পারিত না। তাহার পর এই ইতি- 
'হাধ নিরপেক্ষভাবে লিখনবিষয়ে সময়ে সময়ে 
ভগবান আমাকে যেব্নূপে পরিচালিত করিয়া- 
ছেন, আমি সেই ভাবেই তাহারই প্রতি দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়া সাধামত নিরপেক্ষভাবে এই 
ইতিহাস সম্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

আমার এই প্রবন্ধে শিঃসক্কোচে আমার 
হৃদয়ের কথ। বলিন। গিয়াছি, তজ্জন্ত যাহা 
কিছু ক্রুটী বলিয়া বিবেচিত হইবে, আশা 
করি, পাঠ্কবর্প গেখগুলি ক্ষমা করিবেন । ব্রাহ্ম 
সমাজের নেগাদগের মধ্যে অনেকেই আমার 
আত্্ীয় বা বন্ধু। তীাহাদিগের কার্ধ্য সম্বন্ধে 
যদি প্রশংসা বা শিন্দা করিয়া কোন কথ 
বল, আশা করি, তাহারা গাহ। ব্যক্তিগত 
ভাবে গ্রহণ করিবেন না। আরম নিজেকে 
জনসাধারণের একদন এবং তাহাদিগকে 
আস্ধীরতা ও বন্ধুতার বহিহস্থৃত সাধারণের 
গানুষ ধরিরা তাহাদের কাধ্যের আলোচন। 
করিয়ছি। এবিষয়ে আমার মন্ত্র £-- 
“ও* খতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবততু 
বন্ত,পৎ বক্ত[রমবত্ব হুমাং।” 

অবশেষে সন্ধদয় পাঠকবর্গের নিকট 


নথ্যভারত 1. ['সগুবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


বিনীত প্রার্থন। যে, যদি আমার প্রবন্ধসমূহে 
কোন ভূলভ্রান্তি দৃষ্ট হয়, তাহ! তাহার! যেন 
অবিলম্বে পৃথক্‌ পত্রের দ্বারা অথব! এই পত্রিক1- 
সাহায্যে সেই ভ্রম প্রদর্শন করেন। তাহাতে 
যে তাহাদের নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব, 
তাহা বল! বাহুল্য । 

প্রবন্ধগুলির কয়েকটা মাত্র পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্ত পাঠক বর্গের নিকট 
গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ আকারে ধারণ করিবার অন্ত 
আমরা সেগুালও পুনরার প্রকাশ করিতে 
দ্বিধা করিৰ ন1। 


মুখবন্ধ । 


প্রথম অধ্যায়-_রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা।। 
রক্ষণশীলতা--উন্নতিশীলতা--সামপ্রস্ত | 

রক্ষণশীলতা। | 

সাধারণ মানবের ম্বভাবই এই যে পুরাতন 
কোন কিছুর কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখিলেই 
তাহার! অস্থিরতা প্রকাশ করে। পরিবর্ত- 
নট! ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিবার 
প্রয়োঞ্জনই অনুভব করে না। পরিবর্তন 
মাত্রকেই প্রথম হইতেই মন্দ বলিয়। সাধারণ 
লোকে ধারণা করে। এমন কি, মন্দ অভ্যা- 
সও কালক্রমে চিরপরিচিত বন্ধুর স্তায় হইয়! 
উঠে-_-তখন যাহারা তাহার কুফল ভোগ 
করে, তাহারাই তদ্বিরুদ্ধে পরিবর্তন সংঘটনের 
ঘোর বিরোধী হইয়া উঠে। এই রক্ষণশীলতা 
অবস্ত ভগবানের স্থষ্টির রক্ষার এক অপূর্ব 
কৌশল। ইহার অভাবে স্থষ্টি ধবংস হইয়া 
যাইত। মনুষ্া-সমাজে এই নিয়ম কার্ধ্য 
করিতে বিরত থাকিলে মানবের সমাজরক্ষণ 
এবং তৎলঙ্গে সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি কিছু- 
রই সস্তাবন! থাকিত না, প্রত্যুত মানবকুলের 
অস্তিত্বই দেখিতে পাইভাম কিনা সঙ্গেহ। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬] শ্রীক্ষসমার্জ ও তাহার কার্ধ্য 


রক্ষণণীলতা একদিকে জড়েরও ম্বাভাবিক 
ধর্ম,অপরদিকে ইহ1 জীবদিগেরও জীবনরক্ষার 
এক প্রধান সহায়। ইহারই ফলে যখন কেহ 
আমাকে সজোরে আধার করে, আঘাত- 
কারীও তখন আমার নিকট হইতে ঠিক তত 
জোরে প্রতিঘাত পাইয়া থাকে। এই রক্ষণ- 
শীলতার গুণেই আমাদের জীবনের প্রতি 
এত মায়ামমতা ও মৃত্যুর প্রতি এত গুরুতর 
উয়। 

. এই রক্ষণশীলত। ও প্রত্যেক জীবজন্তর 
কর্মবেষ্টনের মধ্যে একটা সীমা আছে। মনু- 
যাও এই নিয়মের ব্যতিরেক-স্থান নহে। 
রক্ষণশীলতার সেই সীমা অতিক্রম করিলেই 
মনুষ্য নি্ীব জড়পদার্থে পরিণত হয় বলি- 
লেও চলে। এই প্রকার নিজাব মানব 
নিজের মনুষ্যত্বের কেন্দ্রভূমি হারাইয়া পরি- 
ধিচক্রে হাতড়াইতে থাকে । সে নিজের 
মঙ্গলামঙ্গল স্বাধীনভাবে চিস্তা করিতে পারে 
না, নিজের উন্নতি কিসে হর, জানে না, 
কেবল অপর পাঁচ জনের মুখাপেক্ষ। করিয়। 
স্থখে দেহ্যাত্রা নিম্পন্ন করিতে পারিলেই 
কৃতীর্থ হয়। এই সকল মানবের মূলমন্ত্র 
“আপনার পাচজনে যাহ করেন।” এই 
সকল অতি-রক্ষণশীল ব্যক্তি মানব নামের 
অনুপযুক্ত সামাঞ্জিক দীবমাত্র । মোটের উপর 
দেখা যায় যে, যাহারা যত রক্ষণশীল, তাহার! 
ততটা অপর পাঁচঞ্জনের উপর নির্ভর করিতে 
বাধ্য হয়, ততটা সামাজিকতার বশীতৃত 
হুইয়া পড়ে । তাহার কারণ এই যে, নিজেকে 
কোন বিষয় ভাবিয়। চিন্তিয়া স্থির করিতে 
হইবে, ইহা ভাবিলেই তাহার। মুহ্যমান হইয় 
পড়ে। এই কারণে সামার্জিকত৷ ব অপর 
পাচজনের অন্থঠিত বা উপদিষ্ট আচার ব্যবহার 
অক্ষা, করিবার অপর. নামই রক্ষণশীলতা । 


৪০৫. 


এই প্রকার সামাজিকতার যে বথেষ্ট দৌর্বল্য 
প্রকাশ পায়, তাহ। বল! বাহুল্য। 

অতিরিক্ত সামাজিকতার ফলের জাজল্য- 
মান দৃষ্টান্ত 'আমাদের এই ভারুতবর্ষ। সে 
স্বাধীনতার বলে প্রাচীন ভারত উন্নতির 
পথে দ্রুতপণ্দে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল, 
সেই স্বাধীনতা হারাইয়! শত শত বৎসর 
পরাধীনতার পেষণ-যস্ত্রের নিয়ে পড়িয়া ভারত- 
বাসী এরূপ নিজখুব হুইয়। পড়িয়াছে যে, এখন 
তাহাদিগকে জড় সমাজজিক জীব বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না। ভারতে ইংরাজ অত্যু- 
দয়ের পুর্বে ভারতবাসীগণ, বিশেষত বঙ্গ- 
বাসীগণ, এই জড়ত্বের চরম সীমায় উঠিয়া 
ছিল--তথন তাহার! নিজের মঙ্গলামজল, 
জগতের হিতাহিত চিন্তা করিয়। কার্য করিতে 
ভুলিয়। গিয়াছিল। কথায় কথায় পিতৃ পিতা- 
মহ ও অপর পাচজনের দোহাই দরিয়া গডড- 
লিক! প্রবাহের ন্যায় চিরপ্রচলি ত আচার ব্যব- 
হার, কাধ্যকলাপ, ভাল হউক মনা হউক, 
অনুষ্ঠান করিয়া নি্ধেকে সুখী বোধ করিত। 
ঈশ্বরের নিয়মে মানব রাজা যেমন শ্ষেগ্ছাচার 
চিরাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে ন1, সেইরূপ 
(চরজড়ত্বও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। 
মঙ্গলমসথ পরমেশ্বর মনুষ্যকে কেবল জড় পদার্থ 
করিয়াই গড়েন নাই যে, সে কেবল রক্ষণ- 
শীল ও সামাজিক জীবমাআ হইব স্থির 
থাকিবে। তাহাই যদি হইত, তাহ! হইলে 
আজ মানব জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে 
আরোহণ করিতে সমর্থ হইত না--বদ্ধ পুক্ক- 
রিণীর জলের ন্তায় সেই রক্ষণশীলতা ক্রমশঃ 
অস্বাস্থ্যকর হুইয় . মানবকুুলের ধ্বংস সাধন 
করিত। বখন ভারতবাসীগণ জড়ত্বের চরম 
সীমায় উঠিগ্নাছিল, সেই মুহূর্তে ভারতের 
পুর্ব গগনে জড়ত্ব নাশের ছুম্দুতি বানি! 


৪৬৩ 


উঠিল-_গুভক্ষণে ইংরাজজাঁতি ভারতে, রাজ- 
পদ্দে অভিষিক্ত হইলেন--ম্বারধীনতার, আত্ম- 
নির্ভওরের অন্তহিত আত কোথা হইতে 
আলিয়। পুনঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
কোথা হইতে এক দরিদ্র বঙ্গবাসী রাজা রাম- 
মোহন রায় ব্রাঙ্গলমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
সেই নূতন প্রবাহিত স্বাধীনতার জয়কেতু- 
রূপে ভারতবাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়। 
গেলেন । 
.. উন্নতিশীলতা। 
রক্ষণশীলতার বিপরীত হুইল উন্নতি- 
শ্লতা। উদ্নতিশীল ব্যক্তি অপর পণাচজনের 
কথার উপর নির্ভর না করিয়৷ আপনার উপর 
নির্ভর করত নিত্য নূতন বিষয়ের প্রতি ধাব- 
মান হর। প্রাচীনের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা 
নবীনের আসক্তিই তাহাকে অধিকার 
করিয়া থাকে। সে নিজেযাহা ভাল মনে 
করে, তাহাই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পায়। 
আত্মনির্ভরশীল বলিয়া সে সামাজিকতার 
অপেক্ষা রাধে না। 
প্রধান অঙ্গই হুইল আত্মনির্ভর। কিন্তু 
রক্ষণশীলতার স্তায় উন্নতিশীলতাঁরও একটা 
সীমা আছে। সেই মীমার বাহিরেই শ্বেচ্ছা- 
চার। অতিরিক্ত সামাজিকতা ব রক্ষণ- 
শীলতীয় যেমন দৌর্ধল্য প্রকাশ পায়, সেই- 
রূপ অতিরিক্ত উন্নতিশীলতার স্বেচ্ছাচার 
আলির! পড়ে। সীমার ভিতরে আত্মনির্ভরের 
ভাব ভ্বদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বল প্রদান করিয়া 
থাকে,এই বল প্রভাষেই উপনিষদ্কার খষিরা 
ব্রচ্ষোপাসন! প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হুইয়া- 
ছিলেন। ২ 
- অতিরিক্ত উন্লতিশীলতার ফলের জাজল্য- 
মান দৃষ্টাত্ত ফরাসিবিপ্লবের সময় ফ্রান্সের 
কবন্থা। গ্েই এক কাল, যখন ফ্রাব্দের 


উন্নতিশীলতার সর্ধ' 


নব্যভারত | ['সপ্তবিংশ খশ, ৮ম-সংখ্যা। 


আধবাপীগণ সকলেই সামাজিকতার বাধ 
সম্পূর্ণ তিরোহিত করিয়৷ একেবারেই উন্নতির 
চরম শিখরে অধিরোহণ করিবার অভিলাষ 
করিয়াছিলেন। কলে দ্রাড়াইল, অশ্রু তপূর্বব 
স্বেচ্ছাচর। ভগবানের রাজ্যে সেরূপ ভীষণ 
স্বেচ্ছাচার চিরস্থায়ী হইতে পারে ন।। ইহার 
প্রতিবিধানের » সুত্র ধরিয়া রক্ষণশীলতা 
আসিয়া সামঞ্জন্তের পথ দেখাইয়াছিল। স্বেচ্ছা- 
চারী ফ্রান্স বলিয়াছিল, “ধর্ম চাহি না,? 
কিন্তু সেই ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিস্বা তবে 
ফ্রান্স ব্বেচ্ছাচারের হস্ত ্ছইতে বহুল পরিমাণে 
নিষ্কৃতি লাভ কৰিল। 

সামগ্রন্ত | 

রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার সামঞ্জন্ত- 
পথই প্রকৃত উন্নতির পথ, প্রর্কৃত মঙ্গলের 
পথ। উপধুক্ত কাল ও ক্ষেত্র বুঝিয়৷ যিনি 
এই সামঞ্জন্ত দেখাইতে পারেন, তিনিই জগ- 
তের প্রকৃত উপকারক। ধাহারা রক্ষণ- 
শীলতার মোহে পড়িয়া আত্মার স্বাধীনতা 
বিসর্জন দিয়া বিলাস মোহে আক নিমগ্ন 
থাকেন, অথবা ধাহারা উন্নতিশীলতার 
দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারকে বন্ধু বোধে আলি- 
গগন করেন, তাহাদের কেহই এই সামঞ্জন্ত 
পথের আবিষ্কারে সমর্থ হয়েন না। যে সকল 
মহাপুরুষ রক্ষণশীলত। ও উন্নতিশীল তা,উভয়- 
কেই আত্মীয় বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন, উভ- 
য়েরই মর্যাদা উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হুইয়া- 
ছেন, তাহারাই এই সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে 
সক্ষম এবং ইহাতেই তাহাদের মহাপুরুয়ত্ব। 
তাহার! নিজের সুখকে গণনার মধ্যে আনেন 
না, সুতরাং তাহাদিগকে পরের মুখাপেক্ষা 
করিয়। থাকিতে হয়ব না, প্রতি কথায় সামাজ্জি- 
কতার নিকট অবনত-মন্তক হইয়া চলিতে 
হয় না.। তীহারা পুরাতন প্রথ! প্রভৃতির 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬] 


মধ্যে ভালটুকু রক্ষা করিয়া নূতন যাহা কিছু 
ভাল, যাহাও বিচার পূর্বক অবলম্বন করিতে 
কুঠিত হয়েন না। তাহার! যেমন একদিকে 
রক্ষণশীল,অপরদ্দিকে সেইরূপ আত্মনির্ভরশীল 
ও ম্বাধীনতার মুর্তিমান অবতার । 
মহাপুরুষগণ মঙ্গলের পথ দেখাইয়া! দিলে 
ক্রমে জনসাধারণ তাহ! ধারে, ধীরে গ্রহণ 
করিতে থাকে । সাধারণত এক একটা মহা 
পুরুষের এক একটী মুলভাব থাকে ; সেই মূল 
ভাব যখন অপর কোন ব্যক্তির হৃদয়ে প্রতি- 
ধ্বনিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি সেই মহ্াপুরু- 
ষের পথ।বলম্বী হয়। এইরূপে যখন অনেক 
গুলি ব্যক্তি কোন মচ্াপুরুষের মতানুসারী 
হয়, তখন সেই মহাপুরুষের পরিধিস্বরূপে 


একটী সমাজ গঠিত হুইল বল! হইল থাকে । 
সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রভৃতি সকল উৎপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া তাহারা যেমন ন্যুনাধিক 
পরিমাণে সূর্যের সহিত সমধর্মী, সেইরূপ 
যখন মহাপুরুষের 'ভাবকেন্ত্র হইতে ভাবকণ! 
যাইয়। তাঁহার সমাজস্থ ব্যক্চিগণের ভাব সকল 
গঠিত করিয়া দেয়, জীবনকে নূতন ছাঁচে 
ঢালিয়া নবতর শক্তি প্রদান করে, তখন বলা! 
বাহুল্য যে, প্রত্যেক সমাজ তাহার কেন্দ্রস্থল 
মহাপুরুষের সহিত ন্যুনাধিক পরিমাণে সন- 


ধর্মী হইবে। 


হিন্দুধর্মের সমন্বয়ভাব | 
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রাজ! রামমোহন রায় একজন মহাপুরুষ, 
কারণ তিনি রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার 
মধ্যে সামঞ্জস্যের পথ আবিষ্কার করিয়া জন- 
সাধারণের জন্য তাহা! উপযুক্ত করিতে পারিয়।- 
ছেন। এই সামঞ্জন্তই হইল তাঁহার প্রতি- 
চিত ব্রাহ্মদমাজের মুলপ্রাথ। বলা বাহুল্য 
যেতাহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গলমাঞ্জ তাহারই ভাবে 
অনুপ্রাণিত হুইয়। ন্যুনাধিক পরিমাণে তাহারই 
মতান্থরণ করিয়] চলিয়া আসিতেছে । রাজা 
রামমোহন রায় হইতেই ব্রাহ্গসমাজের উৎ- 
প্তি, সুতরাং সাধারণত ব্রাহ্মদমাজ মাত্রেই 
তাহার ভাবচ্ছায়! প্রভাব বিস্তার করিবেই। 
কেবল রামমোহন রায় কেন, যে সকল মহা- 
পুরুষের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মদমাজের উৎপত্তি ও 
স্থিতি, তাহাদের সকলেরই ভাবচ্ছায়৷ ব্রাঙ্গ- 
সমাজকে গঠিত করিয়াছে এবং করিবে। 
ব্রা্মমমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে গেলে এই 


সকল মহাপুরুষগণের ভাবকেন্ত্রে যাইয়। 
দেখিতে হইবে যে,তীাহাদের জীবন কি ভাবে 
গঠত) তবে তাহাদের পরিধিস্বরূপ ব্রাঙ্গ- 
সমাজের প্রাণ এবং তাহার উন্নতি ও অব- 
নতির কারণ বুঝিতে পারিবার সম্ভাবন! 
থাঁকে। ইতি-_প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 


শক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর | . 


ক্ছিল্জুক্বতস্স্মন্ স্বপ্ন ভ্ভান্গ । 


, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা, অসংখ্য 
ধন্মীসম্প্রদায় । সুতরাৎ হিন্দুধর্ম্দে বিরোধের 
ভাঁবছাড়া আর কি থাকিতে পারে? ইহাই 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অনেকের বদ্ধমূল ধারণা! । এই 
ধারণাটা দুব করিতেই যে আমরা বর্তমান 
প্রবন্ধটীর অবতারণা করিতেছি, তাহা ইহার 
নাষকরণের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। 


আমরা যে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার 
উল্লেখ করিতেছি--অনেকে বেদেই তাহার 
মূল দেখিতে পান--ন্ুতরাং বেদ হইতেই যে 
ধর্ম সম্বন্ধে ভিন্ন মতের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা 
পরিফারই বুঝা যাইতেছে । বেদের পর স্থৃতি- 
তেও সেই ভিন্ন মতেরই প্রতিধবনি--তৎপর 
খবিদিগের মুখেও তাহারই অনুবাদ। এই 


৪৩৮ 


সমঘ্য প্রকাশ করিবারই অন্ত নিয়োগ্ধত 
প্রসিদ্ধ বাকাটীর প্রচার হইয়াছে__ 
"বেদ! বিভির্না স্বতয়ো বিভিন্ন নাসৌমুনির্যনত 
মতং ন ভিন্নম্‌।” 
স্গুতরাংখাধিগণ যে পুব্বাকাজেই বিরো- 
ধের ভাবটা হ্ৃদরঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা 
আমব!| বুঝিতে পারিতেছি। ইহ] হদয়ঙম 
করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাতে একটা সাম- 
পন্তের ভাব আনয়ন করিবার জন্য ইহাপ্দিগীকে 
প্রথম হইতেই বিশেষ চেষ্টান্বিত দেখিতে 
পাই। এই চেষ্টা কোন্‌ পথ মম্ুদরণ করিয়া- 
ছিল, এখানে আমর] তাহ! প্রদর্শন করিবারই 
প্ররাস পাইব। 

বেদে অগ্নি, ইন্্র, বরুণ প্রভৃতি বু দেব- 
তাই পুজিত হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে 
কাহাকে প্রাধান্ত দিতে হইবে, এই সন্দেহ 
শ্বতঃই আমাদের মনকে আন্দোলিত করিতে 
গারে। মহধিগণ তাহা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়! 
তাহার নিরাকরণ করিয়া গিম়াছেন। যে 
বেদে পুর্ববোক্ত দেবতা সকল ভিন্ন ভিন্ন খাষি 
দ্বারা স্বন্য ইষ্টদেবরূপে পূজিত হইয়াছেন, 
সেই বেদেরই মহধি পূর্বোক্ত বৈষমোর মধ্যে 
সাম্য বিধান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রচার 
করিয়াছেন £-_ 

“একং সৎবিপ্রা বছুধা বদস্তি ইন্দ্রং যমং 
মাতরিখানমাহুঃ ॥৮ খখেদ । বস্ততঃ বেদের 
প্রক্কৃত মর্্ামুধাবন করিলে বেদে বহুত্ববাদ 
নির্দেশিত হুইয়াছে বলিব! কথনও ধারণ! 
হইবে না, বরঞ্চ একত্ববাদ নিবদ্ধ হইয়াছে 
ধলিয়াই নিশ্চিত ধারণা জন্মিবে। পণ্ডিত- 
প্রবর আঁচাধ্য মোক্ষমূলর বেদের এই মূল 
তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াই ইহাকে [7৩7০- 
0351512 অর্থাৎ বহত্বসংস্যষ্ট একত্ববাদ, এই 
নামে বিশেষিত করিক়াছেন। তিনি ইহার 


নবাযভায়ত.। ..[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য। 


যে বাখ] দিয়াছেন,ত'হার সংক্ষেপার্থ এই যে, 
বেদে বহু দেব সতত হইলেও, যখন যে দেবত। 
স্তত হুইয়াছেন,তিনি পরম দেবতা স্বরূপে স্তত 
হইয়াছেন_-পরম দেবতার সমস্ত মাহাত্ম্যই 
ঠাহাতে আরোপিত হুইয়াছে। সুতরাং 
নামতঃ ভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাহাদের কোন 
ভেদই নাই। গ্রীসের বু দেববাদে এই. 
সাম্যভাব ন! থাকায় তাহ! বিলুপ্ত হইয়ছে-: 
খেদের বুদ্দেববর্দ এই সাম্য ভাবের দ্বার! 
এখনও জীবিত রহিয়াছে। 

বেদের পর উপনিষদে এই একত্ববাদ 
আরও পরিম্ক,ট। বেদেযে একত্ববাধ স্থল 
বিশেষে মাত্র ব্যক্ত, উপনিষদে তাহ! সর্বত্রই 
পরিবাক্ত। বেদে যে একত্ববাদ বিক্ষিপ্ত, 
উপনিষদে তাহাই একত্রভূত | বেদে থে একত্ব- 
বাদের মাত্র প্রনঙ্গ--উপান্ষদে তাহাই প্রধান 
প্রতিপাগ্ভ। বেদের সত্যকে বিশদ করিয়। 
উপানষদ পুনঃ পুনঃ জগৎ সমক্ষে অমূল্য 
অপুর্ব এই সার সিদ্ধান্তের ঘোষণ] করিয়।- 
ছেন *একমেবাদ্ধিতীরম্” বিশ্বব্রক্মাণ্ডে একটা 
মাত তত্ব ব্যতীত আর তন্বান্তপ্ন নাই। এই 
তত্বগী কি, তাহ! আরও ম্পই করিয়া প্রকাশ 
করিবার জন্য খষিরা দৃঢ়তাসহকারে জ্ঞাপন 
করিয়াছেন--“সর্ববং খগ্িদং ব্রঙ্গ”__-এই সম" 
স্তই ব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই  বেদাস্ত- 
দর্শনে উচ্চবিচার প্রণালীতে উপনিষর্দেরই 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্গপ্রাপ্তি বা 
মুক্তিই হিন্দুর দর্শন সকলের প্রধান লক্ষয। 
বেদের মতবাদই যে দর্শন সকলের অবলম্বন 
--বেদের প্রামাণ্য শ্বীকার দ্বারাই তাহা 
স্প& উপলব্ধ হয়। বেদের অবিরোধিভাবে 
দর্শন সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়াই 
সমস্ত হিন্দুধর্থ্ে দর্শন সকলের প্রভাব এনপ 
বিস্তৃত হুইয়াছে। হিন্ধর্ম-শান্ত্রের সহিত. এই, 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬] 


জন্ত দর্শন মত সকল সম্পূর্ণরূপে অন্ুন্থ্যত 
হইয়াছে । দার্শনিক সামঞ্জন আমাদের উপা- 
সনার এক্যতাবের অন্গকুগ বলিয়াই অনেক 
সময় দার্শনিক সংজ্ঞার সহিত আমাদের ইষ্ট- 
দেবতার অভেদ দেখিতে পাঁই--যথ! বেদা- 
স্তের “বগা” “মায়া আমাদের ধর্মশাস্ত্রের 
পপরব্রহ্ম,'+ “মহামায়া” -পাংখোর প্রকৃতি ও 
পুরুষ--আমাদের পার্বতী, পরমেশ্বর, শিব ও 
শক্তি,এবং স্থায়ের পরমাত্বা আমাদের “পরমে- 
শ্বরের' সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। 

পুরাণে এত্রহ্ধা, “বিষুঃ “মহেশ্বরই” সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ।  ই"হার্দের মধ্যে যেন আমরা সমস্ত 
দেবভাবেরই বিশ্লেষণ প্রাপ্ত হই। তাছাতেই 
ইহার] “ত্রিমৃত্তি'* বলিয়া আখ্যাত হইয়া! 
থাকেন। তিনের নামের দ্বারা যেন ইহাদের 
অভেদ্ভাবই প্রখ্যাপিত হইতেছে-_ই'হারা 
তিনই এক এবং একই তিন। বস্ততঃ পুরাণে 
এই অভেদবাদ প্রতিপাদ্দিত করিবার বহুল 
প্রয়াসই দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্ত তিন দেবতার 
উপাসকর্দিগকে পুরাণে আমর! ঠিন সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত দেখিতে পাই এবং সাম্প্রনাপ্িক বিদ্বে- 
ষের ফলে ইহাদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধের 
ভাবও বর্তমান দেখিতে পাই। “লিঙ্গ” ও 
“শিবপুরাণ” পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যার 
যে “ক্রহ্গবাদী” ও বৈষ্বদিগের মধ্যে এক 
সময়ে প্রাধান্ত লইয়া বিষম শক্রভাব উপস্থিত 
হয় এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য তাহাদিগকে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়, কিন্ত এই সময়ে শৈব- 
ধর্দের প্রাহুর্ভাব হওয়ায় তন্মধ্যবর্তিতায় যুদ্ধের 
নিবৃত্তি হয় ।.এখানে আমরা শিবপুরাণ হইতে 
একটু বর্ণনা উদ্ধত করিয়। দিতেছি £-_- 
এবমেব বিবাদোহ্ভূদ্ব,ক্ববিষ্ঠোঃ পরম্পরম্‌। 
অভবচ্চ মহাযুদ্ধং ভৈরবং রোমহর্ষণম্‌ ॥৩১ 
মুষ্টিভিগ্লিক্সতোন্তীত্রং রঙসা বন্ধবৈরয়ো:। 


৫২ 


হিন্দধর্ের সমগ্য়ভাঁব । 


৪৬৯, 


তয়োর্দ্পাপহারায় প্রবোধায় চ দেবয্ধোঃ ॥ ৩২ 
মধ্যে সমাবিরভবলিঙ্গ মৈশ্বরম্ডু তম্‌। 
জালামাল। সহশ্রাচান প্রমেয়' মনোপমন ॥ ৩৩ 
শিবপুরাণ বায়বীন্ন সংহি ত1 উন্তরভাগ ২৭শ 
৮ অধ্যায়। 
বৈদিক ধর্মের প্রকৃত মন বিশ্বৃত ভ্ইয়াই 
ব্হ্মবাদী ও বৈষ্গবগণ সাম্প্রদায়িক বিশ্বোধে 
মত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে শৈধধন্দমী আসিরা 
বোদকধন্মের প্রকৃত মন্দ ব্যাধ্যা করিয়। দিলে 
উভয় সম্প্রদায়ই আপনাদের ভ্রন বুঝিতে 
পারিয়া, ধঙ্থের উদারভাব উপলব্ধি করতঃ 
বিবাদ হইতে নিরস্ত হইলেন । শিবপুরাণের 
নিয়োদ্ধত বর্ণনা হইতে ইহা! আরও স্পষ্টা্কত 
হইবে £_- 

“তস্বোস্তত্র প্রবোধায় তমোহপনয়নাচ। 
শিঙ্গেহ পিমুত্রিতৎ সর্ববং যখাবেণৈ কদাহ্বতম ॥৯৬ 
তথা মুদ্রিতং প্রসাদালিদিনস্তদা। 
প্রশান্ততমসৌ দেবো প্রবুদ্ধৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৯৭ 
শিবপুরাণ বায়বায় সংহিত। উত্তর ভাগ,২৭ অঃ। 

কালে টৈষ্ণব ও ণেব সম্প্রধায়ের মধোও 
বিষম বিরোধ সজ্বটত হয় । এই নিলোধ- 
মূলে পুর্ববধই উভভগ্ণণক্ষ সংগ্রামের দ্বারায় 
পরস্পপনিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। এখানে ব্রহ্ধ- 
বাদীর! মধ্যস্থ হইয়! পৈব ও বৈষ্ুব-সম্প্রাদায়ের 
বিরোধ-ভগ্রন করিয়। দেন। হরিবংশের অনি- 
রুদ্ধ ও উব! সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের শোণিতপুরে 
বাণ-নির্য্যাতন-যাত্রায় বাণের পক্ষাবলধখী 
শিবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে ধুন্ধ বার্ণত হই- 
যাছে, তাহাতেই পূর্বোক্ত বিরোধ ও তন্তপ্র- 
নের বিবরণ পাও যায়। তাহাতে কিরূপ 
উদার ও স্পইভাবে প্রাগুক্ত তিনটী ধর্শমমতের 
সাম্যবাদ প্রদিষ্ হইয়াছে, তাহ! আমর! হরি- 
বংশের প্র স্থলটী উদ্ধৃত করিয়! প্রদর্শন 
করিতেছি £--প্মার্কগেয় বলিলেন, শিব 


. বিষুরূপ এবং বিঞু শিবরূপ, আমি ইহাদের 
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কোব বিশেষ দেখিতে পাই না।**যিনি বিষুঃ 
তিনিই রুদ্র, এবং ধিনি রুদ্র তিনিই পিতামহ, 
বিষণ, রুদ্র ও পিতামহ, এই তিন দেবই এক 
মুর্তি।” বিবুঃপর্বব ১৮১ অধ্যায় বঙ্গবাসীর 
অগ্গবাদ। 

এখানে আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে, 
শৈব ও বৈষ্ঞব-সম্প্রদায় ধন্দের সারতত্ব বিস্থৃত 
হইয়! বকৃতভাবাপন্ন হওয়াতেই তাহাদের 
মধো মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহাতেই উভয়- 
ধর্মই যে বৈদিক ধর্দ্েরই শাখ।মাত্র, তাহা 
'বৈদ্িক-ধর্ম্নের উদার মতের ব্যাথ্যাপ্থ রা এখানে 
বুঝান আবহক হইরাছে। বৈদিক ধর্মের 
মূলদেবত ব্রদ্ধই এখানে মধ্যস্থ মাকণ্ডেয়, 
তাহারই উক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই 
উদার হাবের দ্বারা অন্ন প্রাণিত হইরাই বদ্ধ- 
বৈধ উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত গ্্রীতি- 
ছুত্রে অ।বদ্ধ হইয়াছলেন। 

কেবল যে শাস্ত্গ্রন্থেই এই সাম্যভাঁন নিবদ্ধ 
রহিয়াছে, তাহ নহে, কিন্তু শিব ও বিধুর 
বিগ্রহ পযন্ত হহা প্রকাশিত হইয়। প্রকৃত 
কাধ্যানুষ্ঠানে পরিণত হইষাছে। উভয়ের 
রূপ একই মুর্তিতে অঞ্ষিত হইয়া এক নব- 
রূপের স্থষ্ট করিয়াছে, ইহাই “হুরিহর” মুক্তি। 
এই মিলন ভাবটা এমনই অন্তরঙ্গ মিলনভাব 
যে “হরিহরাত্ম!” ঘণিষ্ঠতম সৌহার্দের গ্রবাদ- 
বাক্যে পরিণত হইপ়াছে। যে শ্রক্ষেত্র 
বুন্দাবনের পরই বৈষ্বদিগের প্রধান তীর্থ 
স্থান, সেখানেই এই অপুর্ব মিলন সঙ্ঘটিত 
হইয়াছে। তথাকার স্ুপ্রসিদ্ধ “ভুবনেশ্বর, 


বিগ্রহ এই পুণ্যতম মিপনন্থতি এখনও বহন 
করিতেছে । আমর। ব্রহ্গপুরাণ হইতে ইহার 
অপুর্ব ইতিহাস কথ। সঙ্কলন কারয়া 
দিনাম £-- 

“এবমেবমহুং নাথ ইচ্ছেরং তৎ্প্রপাদতঃ। 
'লোকানাঞ্চ'হিতার্থায় নানাপ্রশান্তয়ে ॥ ৬৩ 


মধ্যভারত 1 [সণ্ডবিংশ খণ্ড ৮ম লংখ্া। 


শৈবভাগবতানাঞ্চ বাদার্থ প্রতিষেধকম্‌। 
অশ্মিন্‌ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে নিম্মলে পুরুষোত্তমে ৪৬৪ 
শিবস্তায়তনং দেব কর্রামি পরমং মহত । 
প্রতিষ্ঠেয়ং তথ! তত্রতবস্থানেচ শঙ্করম্‌ ॥ ৬৫ 
ততোল্ঞান্ততি লোকেহস্সিক্নেকমূর্তী হরীস্বরে)। 
প্রতুবাচ জগন্নাথঃ সপুণস্তং মহামুনিম্‌ ॥ ৬৬ 
শ্রভগবান্থবাচ যদেতৎ্পরমংদেবং কারণং 
ভূবনেশ্বরম্‌। 
লিঙ্গমারাধনার্থায় নানাভাব প্রশাস্তয়ে ॥ ৬৭ 
মমাদিষ্টেন বিপ্রেন্ত্র কুরুশীঘ্তরং শিবালয়ম্‌। 
ততপ্রভাবাস্থিব লোকে তিঠ্সঞ্চ তথাক্ষয়ম্‌ ॥১৮ 
শিবে সংস্থাপিতে বিপ্র মমসংস্থাপনং ভবেৎ। 
নাবয়োরন্তয়ং কিঞ্চিদেকভাবৌ দ্বিধাকৃতৌ ॥৬৯ 
যোরুদ্রঃ স্বয়ং বিষুর্যোবিষুণ সমহেশ্বরঃ | 
উওয়োবন্তরং নাস্তি পবনাকাশয়োরিব ॥ ৭০ 
৫৬ অধ্যায়। 
"হে নাথ! তোমার প্রনাদদে লোকের 


হিত ও নানাভাব ( বহুত্বভাব) প্রশমনের 
জন্ত এই পুণ্য-নিম্খল পুরুষোত্বমক্ষেত্রে শৈব ও 
ভাগবতদিগের বিবাদ প্রতিষেধক .একটা 
শিধারস্ূ নিশ্মীণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। 
এই ৩বদীয় ক্ষেত্রে শঙ্করমুর্তি প্রতিষ্ঠা করিলে 
লোক সকল তখন জানিতে পারিবে যে "হকি- 
হর' ভিন্ন নহেন, উহারা উভয়েই এক মূর্তি। 
ভখন জগনাথ, মুনি মাকওেয়কে প্রত্যুত্তরে 
ঘলিলেন, “হে .বিগ্র! আমার আদেশক্রমে 
নানাভাব প্রশমন ও আরাধনার জন্তু পরম 
কারণ ভূবনেশ্বর দেবের পিঙ্গ প্রতিষ্ঠ! করিয়া 
সত্বর. শিবালয় নির্মাণ কর। হে বিপ্র! 
শিবকে সংস্থাপন করিলে আমাকেও স্থাপন 
করা হইবে। হরি ওহর উভয়ের কোনই 
পার্থক্য নাই, আমরা একই মূর্তি দ্বিধাকৃত 
হইয়াছি। যিনি রুদ্র, তিনিই, শ্বয়ং বিষুঃ। 
আর ধিনি বিষণ তিনিই মহেশ্বর। পবন ও 
আকাশের স্তায় উভয়ের .কোনই ভেদ 
নাই ॥* 

বঙ্গদেশে যে এই উদার সাম্যভাব..প্রকত 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ ] 


ধর্মানুষ্ঠঠনের সহিত প্রথম সংযুক্ত হইয়াছে, 
তাহাতে বঙ্গদেশও গৌববান্বিত হইয়াছে । 
উপরে আমর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্রঙ্গা 
বিষুণ মহেশ্বরের একত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ 
সকলের আলোচনা করিয়াছি--এখাঁনে 


আমন; তিনেরই অভেদ বিষয়ক যে একটা | 


গ্বন্দর শান্ত্রোক্তি এক স্থানে পাওয়। যায়, 


তাহাই উদ্ধত করিব £-- 
“ন ব্রহ্মাভবতোভিন ন শর ক্বণন্তথা। 
নচাহং ষুবরোভিন্নোস্থ ভিন্নত্বং সনাতনম ॥ 
একত্বং ব্রহ্মবৈকুণঠ শস্তুনাং হৃদগতং কুরু। 
শিরোদগ্রীবাদিভেদেন যখৈবৈ কস্য ধর্মিণঃ ॥ 
অঙ্গানি যেতথৈকলা ভাগত্রয়মিদংহর । 


যর্জ্যোতিরগ্র)ং স্বপর প্রকাশং কুটস্থমব্যক্ত 
মনস্ত রূপম্‌॥ 


নিত্যঞ্চ দরীর্ঘা্ি বিশেষণাপ্ৈহিনং পরং 
তচ্চ বয়ং নভিন্নাঃ ॥৮ 
ইতি শব্দকল্পদ্রমধূত কালিকা পুরাণে ১১শ অঃ 
গ্্রদ্মা ভব (মহাদেব) হইতে ভিন 
নহেন-__শল্ভু তদ্রপ ব্রহ্ম। হইতে ভিন্ন নহেন । 
আমিও তোমার্দের উভয় হইতে ভিন্ন নহি। 
আমাদের অতেদভাব নিত্য। ব্রদ্ষা বিষুঃ 
মহেখরের একত্বভাব হদরঙ্গম কর। মস্তক 
গ্রীবাদ্িভেদে যেমন একজনেরই অঙ্গ সকল 
হইয়৷ থাকে, তদ্রপ হে হর! আমার একে- 
রই এই তিন ভাগ। যেজ্যোতিঃ প্রথমভূত, 
আত্মপ্রকাখশীল, কুটস্থ( নির্বিকার ) অব্যক্ত, 
অনন্ত (বিশ্ব) রূপে, নিত্য, দীর্ঘাদি বিশেষণ- 
রহিত ( অনির্বচনীয় ), সেই পরম জ্যেতিঃও 
আমাদের মধ্যেও, কোন ভেদ নাই ।* 
এখানে কেবল যে বর্গ বিষণ মহেশ্বরের 
মধ্যেই অভেদভাব উক্ত হইয়াছে, তাহ! নহে, 
কিন্তু স্প্টির অতীত পরব্রন্মের সহিতও 
ইাদের এীক্য উক্ত হইয়াছে। 
 শৈব ও বৈষধবদিগের মধ্যে আমর! 
যেরূপ 'সম্মিলনের : ভাব দেখিয়াছি; শৈব ও 


হিন্দুধর্থের সমগ্ঘয়ভাব 
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শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও তক্রপ সন্মিলনের 
ভাবই দেখিতে পাই। “হরিহর” মূর্তিতে 
যেমন আমরা শৈব ও বৈষব সম্প্রদায়ের 
একান্ত সত্তাব সংস্থাপিত হইতে দেখি-- 
তেমনই শৈবশাক্ত সম্প্রদায়ের * মধো তদ- 
পেক্ষাও আন্তরিক সস্ভাব স্থাপনের প্রমাণ 
আমর! প্রাপ্ত হই। তাহা "হর-গৌরী' 
মুণ্তিতে অক্ষতভাবে মুদ্রিত হইয়া বহিয়াছে। 


“হরিহরে” বন্ধুজনের পরম্পর আত্মীরতার . 


প্রীতি কিন্তু "হর-গৌরীতে স্বামিস্ত্রীর অভিন্ন 
হৃদয়ের প্রীতি । “শক্তির সহিত যে কেবল 


শিবেরই নির্বিরোধ ভাবের নিদর্শন পাওয়। . 


যায়, তাহা নহে, কিন্ত তাহার সহিত খিষুটর 
নিংব্বরোধ ভাবেরও পরিচয় পাওয়া যাক। 
শক্চি প্রকৃতপক্ষে শিবেরই বলির! “শিবা, 
নামে সর্বদাই অভিহিতা হইলেও তিনি 
শিবরূপী 'বিষুণরও শক্তি বলিয়া “নারায়ণ 
নামেও পরিচিতা হইয়াছেন-_-এই জন্যই 
'হরগৌরীবূপে যেমন তিনি হরের-নহিত নিত্য 
সংযুক্ত হইয়াছেন, তদ্দপ তাহার নিজের নম" 
স্কার মন্ত্রে তিনি বিষুণর পহিত নিত্য সংযুক 
রহিয়াছেন, যথ1-_. 

“সর্বমন্গল মঙগল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। 


শরণোহত্রান্বকে গৌরী নারায়ণি নমন্ত্রতে 85 


হরিইর এবং গৌরী ও এর পরস্পর অভে- 
দভ'ব শানে কেমন পারঙ্কার ভাবে উপদিষ্থ 
হটরাছে, তাহা আমরা ছুইটা পুরাণ হইতে 
বচণ উদ্ধংত করির! প্রদর্শন করিতেছি 2 
“অরং নায়ায়ণো গৌগী জীননাতা বনাতনঃ। 
বিভজ্য সংাস্থতে। দেবঃ স্বাস্মানং বহৃবৈশ্বর ॥ 
নমে বদ পরং তব দেবঙ্গ্যা ন নহ্্ষরঃ। 
একোহয়ৎ দেবদেবত্ধে। ভবানী বিষুরেবচ ॥ 


অহংহ নিক্কিনঃ শাস্তঃ কেবলে! নিষ্পসিগ্রহঃ॥ 


মামেব কেশবং দেব মাহর্দেবীমথাথিকাম্‌॥» 
ইতি শবকলন্রম ধৃত কুম্ধপুরাণম্‌ ১৪শ অধ্যায়ঃ। 


৪8১২ 


 শবকুকদ্রান্তরৎ ব্রয়াৎ যঃ শ্রীগৌর্যস্তরং তথা। 
তদভ্রাস্তিকন্ত যুখন্ত বাক্যং শাক্রবিগহিতম্‌ ॥” 

শ্ীষুক্ত পুর্চন্দ্র বন্থর “হিন্ুধর্্ের প্রমাণ 
নামক গ্রন্থে উদ্ধত স্বন্দপুরাণ “কাশী খণ্ড, 
পুর্কৃতাগ ২৭মং ১৮১ শ্লোক। 

“যাহারা বিষুণ ও রুদ্রের এবং শ্রী ও 
গৌরীর গ্রভেদ জ্ঞান করে, তাহার! নিতাস্ত 
মুর্খ, তাহাদের বাক্য সর্বদা শান্তর বিগহিত ।, 

*“চুর্গা” দেবীতেই শক্কিরূপের পুর্ণ ব কাশ । 
স্থৃতরাং এই মূর্ভিতেই আমরা ব্রহ্ধা বিধুঃ 
মহেখর, এই তিন রূপেরই পূর্ণ সম্মিলন 
দেখি:ত প.ই। ইহা যে বহু পুর্সেই স্বীকৃত 
বিষয়,তাহ] শ্স্্রকার ইহার রূপ বর্ণন। প্রসঙ্গে 
যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ1 হইতে 
্পইই প্রতিপন্ন হয়, যথ1__ 

“কাত্যারভ্তাঃ প্রবক্ষামি রূপং দণভুজং তথা। 
ত্রগাণ:নপি দেবানামণুকারাণুকারিনীম্‌ ॥* 
ইতি এবকলদ্রমধূত মনা পুরাণ বচনম্‌। 
শান্ত ৪ শৈরধিংগের মধ্যে ্রক্য বন্ধনের 
চেষ্টা শ্রীকুষ্ণ-প্রচারি হ খৈর্ব ধন্মোৎপন্তির | 
সঙ্গেই দেখ] গোকুলে 
শ্রীরষ্চতক কাশরূপ ধারণ করিতে দেখিতে 
পাই। শান্ত্রে৪ এতংসন্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ 
পাওয়। যায়, যথ!-_ 
“স্বপ্নং ভগবতী কালা কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ সয়ম। 
শ্বয়ঞ্ ভগবান্‌ কষ্ঃ কালারূপে। ভবেতব্রজে |” 
ইতি মুগ্ডমালা-তন্ত্রম্‌। 
শ্রীরাধ। শক্কিরূপে৷ ছৃর্গারই বিকাশ--তজ্জ- 
স্ঘই ব্রহ্মবৈবর্জপুরাণ' ছুর্গা ও রাধিকার একত্ব 
প্রাতপাদ্ক বর্ণনা আছে--যথা -- 

শঙ্করং প্রতি পার্বতীবাক্যম্--বৈকুণ্ঠেহহং 
মহালগ্দীগ্শোলোকে রাধিক! স্বয্ম্‌ | 

_ অপরঞ্চ কৃষ্ণং প্রতি পার্বতী বাকাম্‌__ 
“একাহং রাধিকারূপ। গোলোকে রাসমগুলে। 


শক কলপক্রম ধৃত বঙ্ধইবধর্তপুরাঁণ। 


ার--তাহাঁ৩ই 


নধ্যতায়ত |" [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধন্ম কিরূপে আতসাথ 
করিয়া লইয়াচ্ছে, আলোচনা করিলে হিন্দু 
ধর্মের অন্ভুত সমীকরণ শক্তির পরিচয় পাইয়। 
বিস্মিত হইতে হয়। বৌদ্ধধর্মের ছইটা প্রধান 
সম্প্রদায়। এতটার নাম “মহাষান”_অপর- 
টার নাম “হীনযান”। আমর দেখিতে পাই 
যে, তান্ত্রিক ধর্ম মহাযানে সংক্রান্ত ও বৈষ্ণব 
ধর্ম 'হীনযানে” সংক্রান্ত হইয়া! উভয়কে আপ- 
নাদের প্রকৃতিতে এরপই সম্পূর্ণ রূপাস্তরিত 
কৰ্রিয়াছিল যে,ইহাদের পৃথক্‌ অস্তিত্ব ভারত- 
বর্ষ €ইতে একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে । 
বুদ্ধদেবকে” অবতারের অস্তনিবিষ্ট করিয়া, 
হিন্ুগণ তাহাকে আপনাদের উচ্চতম আরাধ্য 
দেবার জসান প্রদান করিয়াছেন। জগ- 
ন্নাথ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের দারুত্রক্মরূপ প্রতিঠিত 
করির! এবং জাতিভেদ প্রথার শিথিলত! 
বিধান ও অপরবিধ বৌদ্ধাচারের প্রবর্তন 
পূর্ঘিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হিন্দুগণ অকুষ্ঠিত 
[০০ই স্বীকার করিসাছেন। উৎকলে 
দার্ব্রদ্দ স্ধন্ধে যে গাথা প্রচলিত আছে, 
তাহা বুদ্ধদেবই বে তদ্রপ পরিগ্রহ করেন, 
তৎসঞ্দ্ধে স্পই কিন্বদন্তীর প্রমাণ দির়॥ 
থাকে £--, 
“দেখিলে সিংহাননোপরে | বিজয় বউদ্ধ রূপরে॥ 
পৰ অঙ্গুলি নাহি হাত। শ্রীদারব্রক্ষ জগন্নাথ 
দারুব্রহ্ব--৫ম অ ৩২৩৩ প্লোক।* 
আমর৷ ধর্মশাস্ত্রের অবিরোধিভাঁব সম্থন্ধে 
যথাসাধ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, এক্ষণে 
এতৎ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ নিদর্শন রহিয়াছে, 
তাহারও উল্লেখ করিব। জগন্নাথক্ষেক্রে যে 
জগন্নাথাদি বিগ্রহের সপ্নিকটেই “ভুবনেশ্বর 
শিব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ভাহা! আমর 
পূর্বেই বলিয়াছি। . বৈষ্বধর্শের প্রধান তীর্থ 


এ ৮ এ, » ৮৯ 


:. * শ্রীযুক্ত কৈলাসচ্জ সিংহের “হীদায়ব্র |”. 
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স্থান বারাণনীতে অন্পপুর্ণ। ও বিশ্বেশ্বরের প্রভাব 
মমানভাবে বিরাজমান । দশাশ্বমেধ ঘাট 
প্রভৃতির সহিত এখনও বৈদিক স্থবতি বিজ- 
ডিত। গর! হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের তুল্যরূপ 
প্রসিদ্ধ তীর্থ। কাশীর পার্থেই সুপ্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধ তীর্থ 'সারনাথ।” 

হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে 
শিবাদি পঞ্চদেবতার পূজ। অবশ্ত কর্তব্য 
বলিয়। বিহিত আছে । এই শিবাঁদি পঞ্চদেবতা! 
যথা--“গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহিৎ বিষুুখ শিবং 
শিবাং। দেবষ্টকং চ সম্পুজ্য ইত্যাদি ॥ 

“গণেশ সহ এই ছরটা দেবত1 সর্ব 
কার্য্যেই সর্ধাগ্রে সকলেরই পুজার, যথ।, 
গণেশ, হুষ্য, অগ্নি, বিষুর, শিব, শিবা । এই- 
খানে আমর দেখিতে পাইতেছি, কিরূপে 
উদার শান্ত্রকার বৈদিক (অগ্নপাসক) শৈব, 
শীক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রস্ৃৃতি সর্ব" 
সন্প্রদ।য়ের অভাষ্ট দেবতাকেই তুলারূপে সক- 
লের পুজার পাত্র করিগ! সম্প্রদায় বিরোধ 
সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবার উৎকৃষ্ট উপায় 
উদ্ভাবিত করিয়। গিগ্াছেন। এই উদার 
ভাবের দ্বার প্রণোদিত হওয়াতেই আমর! 
সম্প্রধ।য় নির্বিণেষেই প্রধান প্রধান ধর্মনকাধ্য 
সকল অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রশপ্ত ব্যবস্থ। দেখিতে 
পাই,যেমন শাক্ত দে।লোত্লব করিক1 থ.কেন, 
আবার বৈষ্ণবও তেমনই হুর্গোৎ্দৰ করেন। 
শান্ত দেবতার অর্চনার সময়ও যে হিন্দুগণ 
“ছুর্গাগ্রীতে বল হরিবল' বলিরা “হুরিধবনি 
করেন, তাহা! শান্ত ও বৈষবের মিলনেরই 
ফল।, | ১ 

মহা প্রভ্‌ প্রীচৈতন্ত প্রীরাধিকানাবের মধ্য 
দিয়াই শ্র/কষ্ণ সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি 
বাধিক। সাজিয়। শ্রীরষ্চকে নার়কভাবে আর। 
ধন! বক্িতেন | :ছতরাৎ..রাধিকারূপে শি 


হিঙ্গুধর্ণের সমন্থযভাব । 
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যোগেই তিনি চৈতন্তরূপে শ্রক্ষঞ্ণকে আকৃষ্ণ 
ও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেশ। ইহ! 
শান্ত ও বৈষ্বৰ ভাবেরহই [মলন। এতৎ- 
প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পেদ ্রধুক্ত ধর্ানন্দ মহাভারতী 
মহাশয় যেন্তুন্দর মন্তব্য তদীশ্র ধরন্দানন্দ 
গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন--. 
তাহা এখানে উদ্ধত করা একান্ত কর্তব্য 
মনে করি,--“বাঙ্গালী বৈষ্ণবের আরাধ্য 
“শ্রীচৈতন্ত”, আর বাঙ্গালী শাক্তের আরাধ্য 
“শক্তি,” কিন্তু হে শান্ত ও বৈষ্ণবমগুলি! 
আপনার! কি জানেন না, শক্তি না হইলে 
চৈতন্ত নাই এবং চৈতন্ত না হইলে শক্তি 
নাই।” | 

বৈষ্ঞবগীতি সঙ্গীতের প্রধান কবি 
গোবিন্দ অধিকারী আপনার ০গশুক সারি- 
সংবাদে” এই মিলনভাবটা কেমন মধুর করিয়া 
ব্যক্ত করিম্নাছেন-- 
“শুক বলে আমার ক্ষণ গিরি ধরেছিল, 

সারি বলে আমার রাধা শক্তি সধারিল, 
নইলে পার্ধে কেন? 

হিন্দু এই সাম্যভাব শিক্ষার ফলে তাহার 
আম্মার এমনই প্রশস্ততা অঙ্জিত হয় যে, 
সাম্প্রদায়িক সঙ্কীরণ্থতা তাহাকে স্পর্শ ও 
করিতে পারে না। ভক্তের আদর্শ দেবর্ধি 
নারদের গ্রকৃতিতে এই সাম্যভাব কিরূপে 
প্রতিফলিত হইয়াছিল, সাধকবর মহাত্মা রাম 
কৃষ্ণের সরল বর্ণনায় তাহ। প্রকাশিত হইবে, 
যথা--“অন্তর শীক্ত, বাহির শৈব, মুখে হরি 
হরিগ্নারদের এই ভাব ছিল।” ্শ্রীরামকষঃ 
পরমহংস "জীবনী ও উপদেশ ) শ্রদতাচরণ 
মিত্র প্রণীত । 

সাধক রাম প্রসাদ এই সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়াই “কালী ও কষ প্রভেদ নাই" তীহার 
অমর সঙ্গীতে গাইয়াছেনঃ-_ 
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নাচ দেখি শ্রামা 
তেম্নি, তেমনি, তেম্নি ক'রে, 
নাঁচ দেখি শ্তামা। 
ব্রজে যেমন নেচেছিলে 
, হুয়ে বনমালী, 


যশোদ। নাচাত তোমায় দিয়ে তালি 


নাচ দেখি শ্যাম! |” 

মহাত্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংস এই গ্রানটা 
গাইতেন। 

ভক্তপ্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রে 
একত্বভাবের দ্বার! অন্ধ প্রাণিত হইয়া হিন্দুর 
সমস্ত দেবতার মধ্যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে, 
,কিরূপে একই মহাতন্বের বিকাশ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন, তাহা! তীয় উদার সঙ্গীতের 


বর্ণে বর্ণে প্রতিধ্বনি হইতেছেঃ_- 
“জাননারে মন, পরম কারণ, 
শ্যামা কভু মেয়ে নয়। 
সে যে মেয়ের বরণ,করিয়ে ধারণ, 
কথন কখন পুরুষ হয়। 
 বুন্দাবনে তিনি হন বনমালী, 
আয়ানের ঘরে_হন কৃষ্ণকা লী, 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


নদীয়াতে আগি হরি হরি বলি 


গৌরাঙ্গ নামেতে বিখ্যাত হয়। 
কখনও বৈষ্ণব, কথনও শাক, 
কখনও সৌর, কখনও গাণপতা, 
€ক বুঝবে তাহার মহত্ব তত্ব 
সৃর্ধেতে কেবল প্রতেদ কয় ॥* 


এই একত্ব ভাব সিঞ্ধিধারা৷ জাতি ধর্মের 
ভেদ তিরোহিত হইয়। সার্বভৌমিক উদার- 
ভাব বিকশিত হওয়ায় যে সাধকের দিব্যজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, আধুনিক হিন্দু সাধকের * সঙ্গী- 
তেও তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
যথা -- 
“জেনেছি জেনেছি তার! তুমি জান ভোজের বাজি । 
তোমায় যেভাবে ভাকে তাতেই তুমি হও মা রাজি ॥ 
মগ্গে বঙ্গে ফার।তার1, গড. বলে ফিরিঙ্গী যারা: ॥ 
বয় বলে তোমায় যত নায়ের মাঝি । 


এক ব্রহ্ম দ্বিধ! ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি ॥ 
| শ্রীণীতল5ন্ত্র চক্রবস্তা ৷ 


“নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা এবং বঙ্ষসাহিত্যে তাঁহার 
প্রভাব ।৮ণ' 


( চৈতন্ত লাইব্রেরির বাঙ্ধিক অধিবেশনে "বিশ্বস্তর-সেন পদক” প্রাপ্ত রচন! ) | 


প্রথম অধ্যায়। 
অবকাশরপ্রিনী। . 
_ফবিবর নবীনচন্দ্র কাব্য জগতের কোন্‌ 
স্থান অধিকার করিয়া আছেন ? তাহার স্থান 
কোন্‌ কবি অপেক্ষা কত দূর উচ্চে বা নিয়ে, 
আমরা. প্রথমে তাহ প্রদর্শন করিতে আদৌ 
চেষ্টা করিব না। প্রথমে আমরা তাহার 
কবিতা ও কবিত্ব বিষয়ে আলোচন! করির। 


আশা! করি, তাহাতেই বাজালা সাহিতোো 
তীহার স্থান, অধিকার ব! স্বত্ব প্রকাশিত 
হইবে । আমরা মনে করি যে, কোন্‌ ব্যক্তি 
গুণে কত বড়, তা! স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করা- 
পেক্ষা তাহার দোষ ও গুণ সর্ব সমক্ষে উপ- 


* মহাত্মা রামছুলাল মুন্সী । 
1 প্রথম পুরক্ষার পদক ইহার প্রাপ্য । 
 হ্রহীরেরানাধ দত্ত । , ২০1১১1৯৯। 
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গ্কাপিত করিলে স্বতঃই তাহার প্রভাব ও 
স্থান প্রকাশিত হইয়! পড়িবে । 
অবকাশরঞ্রিনী কাব্য কবির চতুঃষষ্ট 
নংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন কবিতা সমবায়ে গঠিত । 
ইহাতে বঙ্গসাহিত্য-কানন-জাত নবীন পিকের 
নবীন মধুর উচ্ছাস প্রকাশিত হুইরাছে। 
কবি বাল্যকালে যখন যাহ! দেখিক্সাছেন, 
তাহাই কবিতা-হারে সজ্জিত করিয়। বজ- 
সাহিত্য-ভাগারে উপহার দিয়াছেন। কথন 
তিনি জন্মভূমির দুর্দশা দেখিয়া বিলাশ করি- 
য়াছেন, কখন বা বালবিধবার নিরাশবদন 
দেখিয়। হৃদয়ের গভীরতম উচ্ছাস ত্যাগ 
করিয়াছেন। কখন স্বদেশবাসীর মুগুণ 
দেখিয়া আহলাদিত হইয়াছেন কখন বা 
স্বদেশবাসীর ভীরুতা। ও ব্যাসন দেখিয়। ঘ্বণ। 
ও লজ্জায় হতাশ-উচ্ছাস ছাড়িপাছেন। 
কবির সেই বাল্য তরল হৃদয়ে যখন যাঁহ! 
পড়িয়াছে, তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে, তখন 
তাহার ভাবের গাঢ়ত্ব না হইলেও তাহার 
কোন কবিতারই কবিত্বের অতাব লক্ষিত হয় 
না। তিনি কোথাও ছুঃখীর দুঃখ দেখিয়া 
ছুঃখিত হইয়াছেন, কখন শোকসস্তপ্ত হৃদয় 
দেখিয়া নিজে অত্যন্ত সন্তপ্ত হুইয়াছেন। 


কথন জন্মভূমির ও স্বজাতির ছূর্দশা দেখিয়! | 


কাহার হৃদয় একেবারে জ্্বীতৃত হইয়াছে 
এবং শোকের উচ্ছাস ছাড়িয়া নিজ হৃদয়ের 
গভীরতম সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং 
বঙ্গবাসী সমক্ষে তাহা অত্যন্ত জলস্তভাবে 
প্রকটিত করিয়াছেন । 

' অর্থলোভে লোভী পিতার অপাত্রে কন্তা 
দান দেখিয়া তাহার বাল্যহৃদয় দ্রবীভূত 
হইয়াছে, সেই জন্যই তিনি আবেগে গাইয়া- 
ছেন £-- 

কুৎসিত উদ্বাহ দোষে শতেক যুবতী, 
সুকুত! যৌবন ধন, করিয়াছে সমর্পণ, 
অযোগ্য পাত্রের ক্রে--নিষ্ঠ,র-নিক্তি ! 


- মবীনচন্দ্র সেনের.কবিতা। 
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পবিত্র উদ্বাহ-সুত্র হয়েছে এখন, 
অর্থগ্রাহী পিতৃ দোষে বিষের বন্ধন। 
তাহার হৃদয় দেশ ও দেশবাসীর দশ! 
দেখিয়। কীর্দিয়াছে, সেই জন্ত তিনি সেকাল ও 
একালে তুলন! করিয়৷ নিরাশ হৃদয়ে কাদিয়।- 
ছেন। তাহার সেই বাল্য-হদয়ের অগ্নিব্ষী 
হঙ্কার শুচুনঃ 
না, না- এ যে অসম্ভব! 
অসন্তব,_এই সেই আধ্যাবর্ত নহে, 
কুরুক্ষেত্রে মহাঁরণ, 
হল যথা সংঘটন, 
সেই আধ্যাবর্ত-_-কেন করিব প্রত্যয়-- 
একটি ইংরাজ ভয়ে কম্পিত হৃদয়। 
অন্তাত্র £-_. 
সৌভাগ্যের উচ্চতম রত্ব সিংহাসন, 
বিরাজি বীরদর্পে তব. পুত্রগণ, 
আমরা অভাগাগণ, হারা ইয়ণ সিংহাসন, 
হারাইয়! নৈসর্গিক স্বাধীনতা ধন, 
কাদিতেছি অনিবার বিদেশি চরণে। 


বাঙ্গালীর হরবস্থা দেখিয়া রবির হৃদয় 
কাদিয়াছে, তাই তিনি ছঃখ-মিশিত শ্লেষে 
বলিয়াছেন £-- 
বাঙ্গালীর বীর মৃপ্তি থাকিবে তাহাতে। 
হংদপুচ্ছ রাইফল, 
জিহ্বাতে ভুর্জন় বল, 
কামান 'সংবাদপত্র”-_-শবক্র গ্রন্থকার, 
যুগল চরণে পাশ-মন্ত্র ঝনৎকার ! 
বারাণসীতে “বুড়ামঙ্গলের” অল-বিহার 
দেখিয়া, জলোতসবে বিজয়নগরের মহা- 
রাজের সেই তামসিক বিলাসে বিভোর 
দেখিয়া,তাহার হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিয়া 
ছিল, তাহা! আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের 
স্তায় কি গভীর উচ্ছধাসে উচ্ছাপিত হইয়াছে ১-. 


ছি ছি মহারাজ, কি কর্ণিব হায়! 
খেদে এই বুক বিদরিয় যায়, 
তোমাকে নৃপতি কিসে শোভ! পায়, 
এসব আমোদ, বলনা আমান? 
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ও পাষাণ মুখে হালিছ কেমনে 
সহিছ কেমনে ও পাষাণ মনে? 


যাহার প্রথম হৃদয় যৌবনে ব্যাসনের তর 
ও কর্তব্যের অবহেলায় এরূপ বিচলিত হয়, 
তাচার হৃদয় কত মহান। 

প্রেমের চক্ষে সমন্তই কি যেন এক মধুর 
সৌন্দর্য্য পূর্ণ বলিয়া! বোধ জন্মে। সেই জন্তই 
স্কটলগ্ডের মহাকবি 9০০% সেই পার্বতীক্ঘ 
স্কটলণ্ডেকে লক্ষা কয়িয়া বলিয়াছেন £__ 


01) 09150017659. ! 50207 200 110, 
815০0000155 001 8 0০০6০ 07110. 


আবার আমাদের নবীন কবিও উট্ট- 
গ্রামে পাহাড়, বাঁড়বানল, পার্বতীয় নদী ও 
সমুদ্র'তরঙ্গ-বিধৌত উপকূল দর্শন করিয়া 
বিমোহিত হইয়াছেন ও আগ্লন হৃদয়ে গাই- 
স্াছেন £--- 
বাড়বেতে হুঙ্কার, 
“লবণাথো" মহাামার, 
সীতাকুণ্ডে গিরি, বারি, অনল সকল, 
কত সবে, প্রভূ রমণী ছর্ব্বল ? 


“অবকাশ-রুজিনী” মহাঁকবির কবিত্বের 


প্রথম ঝঙ্কার এবং মহাকবিত্বের প্রাথমিক বা 
ভবিষ্যৎ পুর্ণ ভাতি। এই কবিতার পর 
কবিত্বে ও ভাবে জড়িত "“পলানীর যুদ্ধের” 
আবির্ভাব ও শেষে কবিত্ব ভাবের পুর্ণ উচ্ছ্বাস 
“কুরুক্ষেত্র” ও “প্রভান।” 


. দ্বিতীয় অধ্যায়। 
পলাশীর যুদ্ধ ও রঙ্গমতী। 


শ্অবকাশ-রগ্রিনীতেপ আমরা নক্ষত্রের 
ক্িণ দ্গিগ্ধ রশ্বিবৎ মধুর কবিত্বের প্রথম বিকাশ 
দেখিতে পাই । আর “পলশীর যুদ্ধে” বিত্ত 
চন্ত্রের গ্রাথমিক ভাতি অনুভব করি । বাস্ত- 
বিক'পলানী -কাব্যেই 'নবীর্ন কবির নবীন 
প্রভা প্রকাশিত। : 


নবাভারত | | সপ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


এই কাব্য অনতিদীর্ঘ পঁচটা সর্থে 
বিভজ। প্রথন সর্গ হইতে কবির গাভীর্ময 
ও র5না-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া! ঘায়। 
এমন গাস্ভীধাযময়ী রচন! বাঞ্গালায় বড় হুর্সভ। 
এক মেধনাদবধ কাব্য ভিন্ন আর কোথায়ও 
এমন গম্ভীর ভাব দৃই হয় না। অন্ধকারমু্মী 
রজনীর কি ভয়ঙ্কর ভীতি-উৎপাদক অথচ 
বিন্ময়কর বর্ণনা করিয়াছেন £-_ 


ভয়ানক অন্ধঙ্কার ব্যাপ্ত দিগন্তর, 
তিমিরে অনন্তকায় শুণ্ত ধরাতল। 
বিনাশির] যেন এই বিশ্ব চরাচরু, 
অবিষাদে, অন্ধকার বিরাজে কেবল। 
কত বিভাধিক। মুত্তি হয় দরশন )-_ 
সমাধি করিয়া যেন বদন ব্য।দান 

নির্গত কগিছ সব বিকট দশন ; 

বারেক খুলিবে নেত্র ভয়ে কাপে প্রাণ । 
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্বশান, 
নাচিছে ডাকিণী করে উলগ্ক-কপাণ। 


এইরূপস্থলে বঙ্গের অন্ত প্রসিদ্ধ কবি 
গাইয়াছেন £-- 


সহসা মেঘ আখরিল চাদে 
নির্ধোষে। বহিল বায়ু হুহুষ্কার স্বনে। 
চমকিল ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশ, 
দ্বিগুণ আধারি দেশ ক্ণ-প্রভা দানে ! 
কড় কড় করে বজ্ব পাড়ল ভুতলে 
মুহুন্ম,ছঃ ! বাহু বলে উপাড়িল তরু 
প্রতপ্তন ! দাবানল পশিণ কাণনে। 


প্রত্যেক কাব্যই কোন না ফোন বিশেষ, 
ঘটনাস্থত্র মধলম্বন করিয়] রচিত হয়, তাহাতে 
নায়ক থকে, নারিকা। থাকে । তাহাদের 
প্রেম থাকে, বিচ্ছেদে থাকে, সুখের হাপি 
থাকে, ছুঃখের নিঃশ্বাস থাকে, নয়নের 
কটাক্ষ থাকে, আরও কত কি থাকে, অর্থাৎ 
একদেশীয় লোকের রুচির অনুরূপ সমস্ত 
উপকরণই থাকে । “পলাশীর যুদ্ধে” তাহার 
কিছুই.নাই, কিন্ত যেন এক অভ্ভুত মাদকতা! 
শক্তি গাছে বে, পাঠক এররার. এই কাব্য 
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পড়িতে আরম্ভ কর, উহ! শেষ মা করিয় 
যেন হৃদয় শান্ত হইবে না। অনৃষ্টের অদ্ভুত 
বিচিত্রতা, পাপের ভীষণ প্রতিমুন্তি ও তাহার 
ভীষণতর পরিণাম দর্শনে পাঠক-হৃদয়ে কি 
যেন এক অপাধিব সৌদামিনী চমকাইয়' 
যায় এবং তাহার কি ধেন একটী লহরী-লীল! 
হৃদয়ে রাঁখিয়। যায়। | 
প্রা অধিকাংশ কাব্যেই কৰি পূর্ববর্তা 
কোন প্রতিভাশালী কবির কোন না কোন 
হুত্র অবলম্বন করিয়! নূতন নূতন পৃষ্প-মালে 
উহ1 স্থশোভিত করিয়! থাকেন, সেই জন্তই 
কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস রঘুবংশ রচনার প্রাক্‌- 
কালে কবিকণ্ে গাইয়াছেন -_ 
অথবা কৃত বাগ্দ্বারে বংশেহশ্মিন্‌ পূর্ব স্থরিভি। 
মনৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে স্থত্রস্তে বাস্তি মে গতিঃ ॥ 
'আমাদের নবীন বাবু “পলাশীর যুদ্ধ” 
ব্রচন! কলে কোন রত্ন বাঁ মণি-বেধ যন্ত্র পান 
নাই। তিনি নিজেই শুক্তি হইতে মুক্ত! 
নংগ্রহ করিয়াছেন এবং স্বহন্তে রন্ধ,কারী যন্ত্র 
প্রস্তুত রুরিয়া মণিবেধ পূর্বক রহুহার রণ্িয়া 
মাতৃকঠ অপক্কৃত করিরাছেন। এই 
বিষয়ে তাহার আবেগময়ী অভিমান দর্শনে 


নবীনচণ্জ্র সৈনের কবিতা 


৪১৭ 


মরী গু মনমুগ্ধকারিণী, এক মাইকেলের মেঘ- 
নাদ বধের হুচন। ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য ০কোন 
কাব্যের প্রথম ভাগেই এরূপ গাম্ভীর্যা ও 
মনোহারত্বের সথ।বেশ দৃষ্ট হ না। আমরা 
এই গুল হইতে পাঠকদের কয়েকটা কবিতা 
উপহার দিব £-_ 
দেখিতে বঙ্গের দশা সুরবালাগণ, 
গগন গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়। 
অমান সিরাজ ভয়ে করিতে ঘন্ধন 
চনমকিছে রূপ জ্যোতি ; নএন ধাধিয়া। 
মুভর্ভেক হাসাহইয়৷ গগন প্রাঙ্গণ, 
সভয়ে চপণলা মেখে পশি যে তখন । 
কর সত সঃ 
ধরিয়া বঙ্গে গল কাল নিশীথিনী, 
নীরবে নবাব ভয়ে করিছে হোদন। 
নীরবে কাদিছে আহা! বক্ষ বিষাদিনী, 
নীহার নয়ন জ্দে তিতিহে বসন। 
নীরব ঝিল্লির বর, স্তব্ধ সমীরণ, 
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতি শয্'স্, 
পতি প্রাণ ভয়ে, সতী সতীত্ব কারণ, 
ভাবিছে অনন্য মনে কি হবে উপায়। 
বিরামদারিনী নিদ্রা ছড়ি বঙ্গালন্্ 
কোথায় গিপ্নাছে ভরি, নবাব নিবক্ব। 
এমন অল্প কথায় অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাবায় 
তাংকালীন কথিত বঙ্গের অবস্থার বর্ণনা অতি 


মন বিচলিত হয় না,বরং তিনি এইরূগ অভি- [সুন্দর হইয়াছে, এরূপ বর্ণনা অতি উচ্চ কবিরও 


মানের অধিকারী বলিয়াই বোধ হয় । কবিত্ব 
হিসাবে তাহার এই অভিমান বূপ দোষ, গুণে 
পরিণত হইয়াছে £-- 

কোন পুণ্য বলে সেই খনির ভিতত্বে 
প্রবেশি, গাথিয়া মাল! অবিদ্ধ রতনে 
'দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,_ 
স্ৃকবি স্থকরে গাথ। মহাবাক্য ধনে 

সজ্জিত সে বরবপু ! কিবা অসম্ভব 

নহে কিছু, হে ছুরাশে ! তোমার মায়াক, 

কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদছায়া তব, 

লভিয়াছে অমরত এমর ধরায় । 

পলাশী কাব্যের সুচনা অতিশয় গাসীর্য্য- 


৫৩ 


প্রশংসার কথা । এমন কবিত্ব ও গান্তীর্য্যময়ী 
ভাবের স্থন্দর সমাবেশ বাঙ্গালা ভাষায় কচিৎ 
দৃষ্ট হয়। বর্ণনাটা পাঠ করিলেই যেন মনে 
একটী ভীষণ চিত্রের সমাবেশ হয়। তাহ! 
নিবিই-চিত্ত পীঠক ভিন্ন অন্তের অনুভবনীয় 
নহে। 

ইহার পরই বঙ্গপ্রথিত শেঠ ভবনের 
মন্ত্রণা-গৃহের বর্ণন1। এই স্থলে মন্ত্রণার অধি- 
নায়কদের যেরূপ চরিত্র বণিত হইয়াছে,তাহা! 
স্বাভাবিক ও উপাদেয়। প্রথমেই খল মীর- 
জাফরের উক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। মীক্প- 


8১৮ 


জাফর কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ খু'ঁজিয়।- 
ছেন? তিনি বিষকুস্ত পয়মুখবৎ প্রথমে ধার্থি- 
কতার ভাণও কতজ্ঞভার প্রকটন এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের বিকট বিকাশও গে!পন 
করিতে পারন নাই £-- 

_.- ধেই তরু ছায়া তলে জুড়াই জীবন, 
কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার? 
অথব| নিচুৰ মনে, ভুজঙ্গ যেমন, 
কোন্‌ প্রাণে, যে গাভীর করি স্তন্থ পান, 
হুপ্ধ বিনিময়ে তারে করি বিষ দান? 

গা সঁ শপ খা 
ক্কৃভপ্র হাদয় আহ! নরক সম্বাঁন ! 
সামান্ত যে উপকারী, তার অপকার 
করিলে পাপেতে আত্মা হয় কলুষিত ! 
একে রাজদ্রোহী তাহে মন্ত্রা হয়ে তার, 
কেমনে কুমন্ত্রে তার করিব অহিত £ 
ইহার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন স্বার্থপরতার 
আভান প্রকাশিত হই! পড়িয়াছে? 
একে রাজ-বিদ্রোহিত1 ! তাহে অনিশ্চিত 
এই পাপ পরিণাধ--হিতে: বিপরীত! 
তাহার পর অপরের প্রতি অত্যাচার 
ভুলিয়া বাইয়। নিজ ভাগ্যের প্রশংসা £-_ 
রাজপনে, মন্ত্রী পদে, আছি বিরাজিত, 
অদূষ্টকে পন্তবাদ দাও সমুচিত। 
তাহার পরই যখন রাজ রাজবল্লভ মির- 
জাফরকে নবাব পর্দে বরণ করার প্রস্তাব 
উত্থাপন করিলেন, অমনি বিশ্বাঘাতক, খল 
জাফর আলীর সমস্ত পুর্ব কথিত সাধুবাদ 
কোথায় উড়িয়া! গেল, অমনি তাহার হৃদয় 
ভুরু দুরু করিয়। নাচিয়। উঠিল £-__ 
সৈন্ঠাধ্যক্ষ নাধু মিরজাফরের করে, 
সনপি এরাজ্য ভার। তা হ'লে নিশ্চয় 
নিদ্র। যাবে বঙ্গবাপী নির্ভয় অন্তরে; 
হইবে সমস্ত রাজা শান্তি সুধাময় ! 
নীরবিল! নৃগ্মণি উঠিল কীপিয়। 
ছুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়।। 
“কমন এক কথায় মিরজাফরের পরিচয় 
প্রকটিচহুইয়াছে। 


নব্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম-সংখ্যা। 


তাঁহার পরই জগৎশেঠের সেই অননিম্পর্শী 
বাক্যাবলী, শেঠবরের হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত 
লাগিয়াছে, জীথাংসার অমানুষিক বিষে তিনি 
উত্তেজিত। তাহার সেই বাঁকাবলী অগ্নি- 
বর্ষা গিরির ন্যায় ভয়ানক, উহাতে তীব্র গ্লেষ 
ও ভয়ানক মনোবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে £-- 


কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম--সমস্ত পৃথিবী 
সিরাজন্দৌলার যদি অনুকূল ) 
অথবা মানুষ ছার তুচ্ছ ক্ষীণজীবী, 
করেন অভয় দান যদি দেবকুল, 
তথাপি-_তথাপি এই কলঙ্কের কালী 
সিরাজন্দৌলার রক্তে ধুইব নিশ্চয় । 
সম্ভব হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিম], 


অসম্ভব হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা । 
সঃ সা ০ সঃ 


পাঁধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন, 

লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল! 

যর্ধি পাপিষ্ঠের হয় সহজ পরাণ, 

সহজ হলেও তবু নাহি পরিক্রাণ। 

তাহার পরই বলা রাজবল্লভের উক্তি। 

তিনি যেমন সন্দিপ্ধ-হাদয় ও স্বার্থপর, তাহার 
বাঁক্যাবলীও সেই প্রকার । তিনি যেন, যাহা- 
দের সহিত এই গুপ্তমন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত, 
তাহাদেরও বিশ্বাম করিতে পারিতেছেন না । 
অপরের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে,সেক্গন্ত 
তিনি তত চঞ্চল নহেন, কিন্তু নিজের প্রতি 
অত্যাচার জন্যই তিনি ব্যস্ত £_ 

কলিকাতা জয় কালে যদিও পামর, 

পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কষ্*দাস, 


যেদিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর, 
সেদিন আমার হবে সবংশে বিনাশ। 


ইহার পর মহারাঞ্জ কৃষ্ণচন্ত্রী বলিয়াছেন। 
তাহার বাক্য স্থির অথচ গম্ভীর। তিনি 
নিজের প্রতি অত্যাচারের কথা বড় তুলেন 
নাই। তিনি যেন পরছুঃখে কাতর, আবার 
আলিবর্দির প্রতি কতজ্তায় এখনও তাহার 
হৃদয় প্রণত। সকলেরই মতিহ্রন আছে। 


অগ্রহামণ, ১৩১৬] 


সেই জন্ত তিনিও ইংরাজ সাহাষ্ে কার্্যোদ্ধার 
করিতে সম্মতি প্রদান করিলেন। ভারতের 
জন্য নুতন পিঞ্জরের বাক়না-নাম] লিপিবদ্ধ 
হইল। কৃষ্ণচন্দ্র কুটনীতিপরাগ্ণণ নথেন, 
স্পষ্টবাদী, তাহার বাক্যে তাহাই প্রকাশ 
পাইয়াছে। শেষে তিনি প্রাতঃক্মরণীয়! রাণী 
ভবানীর মত জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ বক্তব্য 


শেষ করিয়াছেন। 
পলাশী কাব্যে পরম পুজ্য। রাণী ভবানীর 


উক্তির স্তাক়্ উপাদেয় অংশ আর নাই। সেই 
স্বর্গীয় রাণী-কখিত বাক্যগুলির কবি গ্রন্থিত 
কবিতাগুণি দ্বর্ণাক্ষরে সমস্ত বঙ্গবাসী হৃদয়ে 
বিরাজিত রাখিবার যোগ্য । যিনি সেই দেবীর 
উক্তি পাঠ করিবেন, তিনি নবীন বাবুর হৃদর, 
আশা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অন্থভব করিষা কবি- 
বরকে সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ দিবেন। এই- 
রূপ উক্তি বাঙ্গালী কবিদের লেখনী হইতে 
এই নুতন নিঃস্যত হুইয়াছে। কবির কবিত্ব, 
ভূযোদর্শন ও স্বদেশ-বাৎসল্য 'একাধারে বিরা- 
জিত। পাঠক মহারাণী নাটপ্লেশ্বরীর বাক্য- 
গুলি পাঠ করুন,আর মুক্তহদয়ে নবীন বাবুর 
কবিত্বশক্তির জন্ত সাধুবাদ করিতে থাকুন । 
মহারাণীর বাক্যাবলী পাঠ করিলেই চির- 
পরাধীন বাঙ্গালী-হ্বদয় ও যেন কি এক অদ্ভুত 
আশায় নৃত্য করিতে থাকে, কি এক ভবিষ্যৎ 
দর্শনে উৎফুল্ল হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় 
রাণী ও নবীন বাবুর চরণেঃপ্রথত হইতে যেন 
স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। কবিকৃত বঙমাতা 
ভবানীর বর্ণনা পড়িলেই ষেনকি একপ্রকার 
মাতৃপ্রেমে শরীর অবশীকৃত হইয়া উঠে ২-- 


একটা রমণী মুর্তি বসিয়! নীরবে, 
গৌরাঙ্জিনী দীর্ঘগ্রীব!, আকর্ণ নয়ন, 
শুকতার! শোভে যেন আকাশের পটে, 
শোভিছে উজলি জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন। 
আবার পলকে সেই নয়ন চপল 


নরীনচন্দ্র সেনের কবিতা 


৪১০ 


মেহের সলিলে হয় কোমলত। ময় ২ 

এই বর্ষিতেছে ক্রোধ গরিমা গঞ্জল, 

অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবাভূত হয় 

বিশ্বব্যাপী সেই দয়া, জাহ্ুবী যেমন, 

সমস্ত বঙ্জেতে করে স্ব! বন্রিবুণ। 

মহারাণী সকলের মন্ত্রার় সন্টোষ লা 

করিতে পারেন নাই । এই কাপূুরুক্বোচিত 
মন্্রণায় তাহার মনে ঘ্ব৭। ও ক্ষোভের উদয় 
হইয়াছিল, সেই জন্যই তিনি মনের আবেগে, 
বলিতেছেন £- ্‌ টু 

কাপুরুষ যোগ্য এই হীন মন্ত্রণা় 

কেমনে দিলেন সায় এক বাকো সবে, 

বুঝিতে পারি না৷ আম। 


লশ্মণ মেনের মেই কাপুরুৰবণঠ!য় 

সহি এত ক্লেশ। তবে জানিলে কেমনে 

তোনাঁদেন ঘ্বণ।ম্পদ এই মন্ত্রগায় 

ফলিবে কি ফল পরে? ভেবে দেখ মনে, 

সেনাপতি সিংহাননে বণিবেশ যবে, 

তিন বদি এতাধিক হন অত্যাচারী, 

ইংরাজ সহায় ভার,_কি করিবে তবে? 

বঙ্গভাগো এ বারঙে ফলিবে তখন, 

দাসশেতর (বিনিম্রে দাপত্ব স্থাপন । 

তাহার পর মহারাণীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির 

পরিচয় কেমন স্বাভাবিক ও অল্প কথাক্র 
প্রকাশিত হুইয়াছে। বাঙ্গালার অতুলনীয় 
দেবী কন্তার সহিত বঙ্গকবির হ্বদয় যেন 
একাধারে নুচিত্রিত। এসন নিপুণ চিন্র- 
করের চিত্র পাঠক নিজে না বুঝিলে আমাদের 
বুঝাইবার শক্তি নাই। 

মহারাজ একবার মানন-নয়নে 

ভারতের চারিদিকে কর দরশন, 

মোগল-গৌএব রবি আরগ্ার্জিধ সনে 

অস্তমিত ) নহে দূর দিনীরু পতন । 

৬ ক রা 
ক্ষ. * সিরাজদৌলার 
করি রাঁজ।চযুত, শীস্ত হথঘে না ইংরাজ। *: 


৪৭৩ 


বরঞ্চ হইবে মত রাজ্য-পিপাসায় 

সেই শক্তি টউল:ইবে বঙ্গ-সিংহাসন, 

থামিবে না এইখানে, হবে উগ্রতর, 

শোণিতের স্বাদে-মত্ব, শার্দিল যেমন 

প্রবেশিবে মহারাষ্র সৈম্তের 'ভিতর। 

হ'বে রশি ভারতের অনৃষ্টের তরে 

কি ভীষণ ! ভেবে মম শরীর শিহরে। 

৯ ৬৬ ক. জেটি 

জানি আমি যবনের! ইংরাজের মত 

ভিন্ন জাতি, তধু ভেদ আকাশ পাতাল। 

যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত 

সার্ধ পঞ্চণত বর্ষ, এই দার্থকাল 

একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদুরিত 

লেতাজিত বিষভাব, আধ্যস্থ ত সনে 

হইয়াছে পরিণয়ঞ্প্রণর় স্থাপিত 

নাহি বৃথ। দ্বন্দ জাতি-ধর্ম্ের কারণে। 
আবার £-- 

আমাদের করে রাজ্য শাসনের ভার! 

কিব। সৈম্ত, রাজকোধষ, রাজ্ঞ মন্ত্রণায়, 

কোথায় না হিপ্লুদের আছে অধিকার ? 

সমরে শিবিরে, [হিন্দু প্রধান সহাক! 

অচিরে যবন রাজ্য টলিবে নিশ্চর ; 

উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়। 


আবার ইংরাজ সম্বন্ধে রাণীর উক্তি অতি 


বিজ্ঞোচিত ও স্বাভাবিক £-_ 
ইংরাজের] নব্য পরিচিত; 
ইহাদের রীতি নাতি আচার বিচার 
অন্ুমাত্র নাহি জানি! € 


তাহার পর রাণীর শ্রীমুখ হইতে যাহ! 
বাহির হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে 
ছুলভি। বাঙ্গালীর হৃদয়ে ইহা বেদ বাক্যের 
স্কায় প্রতিধবনিত হউক, বাঙ্গালী মানুষ 
হউক, মাতার বাক্যে পুত্র উদ্বোধিত হউক। 
আহা! তখন যর্দি বঙ্গের কৃতি-সম্তানগণ 
মাতার বাক্য অবহেল! না করিতেন, তাহ 
হইলে,বোধ হয়,ভারতের অনৃষ্টাকাশে এইরূপ 
ধন মেঘের আবির্ভাব হইত ন1। হয়তঃ 
ভারতবক্ষে অন্ত প্রকার অভিনয় দর্শন করি- 
তাম। 


নব্যতারত 1. [.সপ্তবিংশ থশু, ৮ম সংখ্যা । 


আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ ! 
অসহা দাসত্ব যদি, নিফোধিয়! অসি, 
সাজিয়৷ সমর সাজে নৃপতি"দমাজ 
প্রবেশ লন্মুখ রণে ; যেন পূর্ণ শশী 
বঙ্গ স্বাধীনত। ধ্বর্ণা বঙ্গের আকাশে-- 
শত বৎসরের ঘোর অনাবন্ত। পরে 
হাস্থৃক উজলি,বঙ্গ। এই অভিলাষে 
কোন্‌ বঙ্গবাসা রক্ত ধমনী ভিতরে 
নাহি হয় উঞ্ঠতর ? আমি যে রমণী, 
বহিছে বিছ্বাৎ বেগে আমার ধমনী । 
ইহার পরই বঙ্গজননীর হৃদয়ের যে গভীর 
উচ্ছাস বহির্গত হইয়াছে, তাহ! সমস্ত বঙ্গ- 
বাসীর গৌরবের অপূর্ব্ব সামগ্রী, এই বাক্য 
বঙ্গবালার, ন। রাজপুত-রমণীর, না গ্রীক 
রোমীয় ললনার? 
ইচ্ছা করে, এই দণ্ডে ভীম! অসি করে, 
নাচিতে চামুণ্ড রূপে সমর ভিতর । 
পরহুঃখে সদ মম হৃদয় বিদরে, 
সহি কিসে মাতৃ-ছঃখ £ 
এই-মগি উদগাপ্িণী বাক্যাবলীর সঙ্গে 
সঙ্গেই কবি মাতৃবাক্য অবহেলার যেকি 
বিষময় পরিণাম, তাহা যেন জলদ অক্ষরে 
গ্রদর্শন করাইতেছেন। 
আবার মোহনলালের বাক্যেও কবি 
কেমন ভবিষ্যৎ জ্ঞান ফুটাইয়াছেন। সেই 
বৈরাগ্য-মিশ্রিত আক্ষেপোক্তি ন্বর্ণাক্ষরে 
বাঙ্গালী-হদয়ে লিখিয়। রাখ। কর্তব্য. 8--- 
অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি । 
দেখিতে দেখিতে কত হম়ু আবর্তন । 
কাহার উন্নতি হবে, কার॥$অনবতি, 
মুহর্তেক পুর্বে আহা বলে কোন্‌ জন! 
কালি যেই স্থান ছিল বৈজয়স্ত ধাম, 
আজি দেখি সেই স্থান বিজন কানন। 
আবার £--. | 
সেই সে.ইংলগ্ আছি হইল উদয়, 
ভারত অনৃষ্টাকাশে শ্বপনের মত। 
এই রৰি শীঘ্র অস্ত হইবা॥ নয়, 
কখনে। হইবে কি না, দানে ভবিষ্যত। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ ] 


অন্তত্র £-- ূ 
এই নহে ভারতের রোদনের শেষ 
পলাশী যুদ্ধের নহে এই পরিণাম, 
যেই শক্তি শ্োতস্বতী ভেদি বঙদেশ 
নির্গত, হইল আজি, আবশ্রাম 
হিমালয় হতে বেগে করিবে গমন 
কুমারিক! লঙ্কাদ্বীপে লঙ্ি পারাবার। 
পলাশীর যুদ্ধের যে প্রধান বা একমাত্র 
অভিনেত1,সেই ক্লাইবকে কবি কেমন কৌশলে 
কাটোয়। শিবিরে তরু তলে হঠাৎ বাহির করি- 
যাছেন, কেমন সামান্ত কথায় বিনা আড়ম্বরে 
তাহার চরিত্র চিত্রন করিয়াছেন। যে কখির 
লিখনী হইতে এমন স্বাভাবিক ভাবে ও নল্প 
কথায় কাহারও হৃদয়ের গভীরতম রহস্য 
প্রকাশিত হয়, তিনি কি দরের কবি, তাহ! 
পাঠকই একবার চিন্ত। করিয়। দেখুন। 
শিবির অনতিদুরে বদি তরুতলে 
নীরবে ক্লাইব মগ্ন গভীর চিন্তায় । 
গা * গ্গ প্রশস্ত ললাট 
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার। 
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরির কপাট, 
প্রশত্ত, সুদৃঢ়, বহে তাহার ভিতর 
ছুরাকাজ্জা ; দুঃসাহম আত ভয়ঙ্কর। 
আবার কবিতাচ্ছলে মহাকবি কতদিন 
ইংরাজ রাজ্য দৃঢ়তর থাকিবে,তাহাও নির্দেশ 
করিয়াছেন এবং পঙ্গে লঙ্গে যবন রাজ্য পত- 
নের কারণও নির্দেশ করিয়াছেন £- 
ধর বন? এইন্তায়পরত্া দর্পণ 
বিধিকৃত, বৃটিশের রাজ্যে নিদর্শন! 
যতদিন পূর্ব রাজ্য বৃটিশ শাসন 
থাঁকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন, 
ততদিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়। 
এই মহারাজ নীতি মোহান্ধ-ঘবন 
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয়। 
বিলাসিতা জাতীয় ধ্বংসের প্রধান কারণ, 
এই বিলামিতার জন্তই যবন রাজ্যধবংস হই- 


যাছে। সেইজন্ত নাদের্সাহ একদিন দিল্লীর 


নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা । 


৪২১ 


 বাদসাহের বিলানের পূর্ণানুতি-স্বরূপ উপাদের 


খাগ্ভের প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন পূর্বক অদ্ধপিদ্ধ 
মেষমাংদ অতি আহলাদের সহিত তক্ষণ 
করিয়াছিলেন। কবি দেখাইয়াছেন, সে সময় 
যবনেরা বিলাসের তরঙ্গে দেহ চলিয়া! দিয়া- 
ছিলেন। তাহার! বিলাসের আবর্তে মোহিত 
ছিলেন। সেইজন্ত বীরবাঞ্ছিত যুদ্ধক্ষেত্রে 
নর্তকীর বিলাস কটাক্ষ। যেখানে বিলাম, 
সেখানেই কাপুরুষতাঁ। আবার নিষ্ঠুরতা 
কাপুরুষতার প্রস্থতি। যে কাপুরুষ, সে-ই 
নিষ্টুর। বীরহৃদয় নিষ্ঠুরতা-বিবর্জিত। সিরাজ 
কাপুরুষ, সে নিুর। সেই জন্যই পলাশী- 
ক্ষেত্রে আমর! নবাবশিধিরে বীরত্বের ধ্বনি 
স্থলে বিলাদিতার বিপুল তরঙ্গ দেখিতে পাই। 
কিন্ত দে বিলাসে সুখ নাঁই। সেইজন্তই 
কবি দেখাইয়াছেন যে, এই বিলাস-তরঙ্গ 


মধোও সিরাজ স্থুখী নহে। 
আমি ত সমরক্ষেত্রে, প্রাণান্তে আমার, 
যাইব না, পশিব ন। বিষম সংগ্রামে, 
অরিবুন্দ নথাগ্রেও দেখিবে না যার 
কেমনে অলক্ষ্যে তারে বধিবে পরাণে ? 
তবে যদি শুনি রণে হারিব নিশ্চর, 
রাজছুর্গে একেবারে লইব আশ্রয়। 


থে মুসলমানের প্রতাপে পুর্বে বঙ্গনাগর ও 
পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরভূমি 
পর্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল, একি তাহ” 
দেরই বংশধর? ধন্ত বিলালিতা, তোমার 
প্রতাপে সিংহ-শাবকও মেষশাবকে পরিণত 
হয়। তোমার মত জাতি-উচ্ছেদক ব্যাধি 
ইহদংসারে আর নাই। , কবি যেন বাঙ্গালী 
জাতিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্বক প্রত্যক্ষ দেখা- 
ইতেছেন, আর বলিতেছেন, হে বাঙ্গালী 
সন্তানগণ, বিলামিতার পরিণাম ফল অবলো- 
কন কর, আর শিক্ষা কর যে, তোমর! দিনে 
দিনে যেমন বিলাসতরঙ্গে গ৷ ঢালিয়া দিতেছ, 


[০ 
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তাহার পরিণাম কি ভীষণ! এই বিলাসিতার 
জন্যই তোমরা পর-পন-দলির্ত। এই বিলা- 
মিতা পরিত্যাগ কর,দেখিবে,তোমর! যে অব 
নতির নিয়ন্তরে পতিত হইয়াছু, অচিরে 
তোমাদের 'উদ্ধগতি হুইবে। তোমরাও 
আবার জগতের মধ্যে একটা গণনীয় 
জাতিরপে পরিণত হইবে। হাগ্ন ! কবির এই 
নীরব ইঙ্গিত কি বাঙ্গালী-হৃদয়ে স্থান পাইবে? 
পাপী যখন পাপের নিয়তম সোপানে 
উপনীত হয়, তখন তাহার জ্ঞানচক্ষু শেষবার 
ফুটে, কিন্তু তখন নিয়তির ফলে তিনি আবদ্ধ, 
দেইজন্যই কৃবি পিরাজের মুখ হইতে শুনাই- 
যাছেন £-. ? 
পাপপুণ্য কাধ্যকালে সমান সরল, 
অন্তশোচনাই মাত্র পরিচস্র স্থল। 
কবি সিরাজ-পত্বীর যে চরিত্র চিত্রণ করিস্া- 


১ ছেন, তাহা অতুলনীয়, নরকের নিকট এমন 


ত্ব্গীয় অনুপম সৌন্দর্য, অমার পার্থ এমন 
চন্দ্রিমার অন্ুপম্‌ কৌমুদী খেল! দেখিয়। পাঠ- 
কের হৃদয়ে কি অগ্ুপম ভাবের উদয় হয়,তাহ! 
অবর্ণনীয় । 

মানব-চরিত্রের কি বিমোহন গতি, কলা 
বে মহারাজ,মাজ দে পথের ভিখারষঈ! আবার 
কল্য যে পথের ভিথারী, আজ সে সদাগরা 
পৃথিবীর অধিপতি। সিরাজউদ্দৌলার পলাশীর 
যুদ্ধের পুর্ব পরের অবস্থার তুলনা কর, জাগ- 
তিক নিয়মের কি ভীষণ নিয়তি! কবি তাহা 
অতি বিশদভাবে আমাদের উপহার দিগ্নাছেন। 


ছুই দিন আগে এই ছর্দান্ত সিরাজ, 
- চাহিত ন! মুখ তুলি যেই অবন্ুচরে 


কাদিয়াছে চরণে তার জীবনের তরে! . 
শত নরপতি পড়ি যাহার চরণে 
কাদিত,--অনৃষ্ঠি আহা কে দেখে কখন। 
অনেকে বলেন যে, কবি এই পলাশীর 


৷ সমীচিন। 
আজি সে নবাব আহা! বিধির কি কাজ? 


নব্যভারত । [ সগ্তবিংশ খণ্ড ৮ম সংখ্যা । 


যুদ্ধের স্তায় জাতীয় কলঙ্কের ঘটনা কাব্য 
কারে সাহিত্য-ভাারে চিরতরে স্থাপিত 

করিলেন কেন? এই কলঙ্ক যে কোন 

কালেই আর বিধৌত হইবে না। আমর! 
তাহাদিগকে জিজ্ঞানা করি, ধর্দি কবি এই 
কাব্য না লিখিতেন,তাহ। হইলেই কি একলঙ্ক 

লোপ পাইত? দেই শ্বেত [নং হস্তে 
এ চিত্র যে ভাবে চত্রিত হইয়াছে, তাহ। কি 
তাগীরতীর সমস্ত জলেও কোন কালে বিধৌত 
হইৰে? তাহার পর পলাশীক্ষেত্র ভারত, 

অঙ্গের একটা চিরস্থারী ক্ষত চিহু। এই চিন 
বিলোপেদ আশ। সুদূরপরাহত। এক দিন 
তারতভূমির সনুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হওয়া সম্ভব- 
পর, কিন্তু এ চিহ্ব দাঁত সমুদ্র তেরনদীর পরু- 
পারে জলদাক্ষরে বিরাজিত থাকিবে ॥ পলা- 
শীর অভিনয় বি না হইত, তকে হয় ত 

আমরা এই ভারতকে অন্ত প্রকার দেখিতে 
পাইতান। হয়ত ভারতের অপূর্ব সুবাস. 
লইয়। গন্ধবহ ভারতভুমে আবার নির্ভয়ে নৃত্য 

করার অবকাশ পাইত, কিন্তু বিধির বিধান 

অন্ত প্রকার। যে পলাশীর জন্ত ত্রিশ কোটা 

মানবের ভাগ্য অন্ত পথে প্রবাবিত, সে পল।- 

শীর কালিম। কি এই কাব্য না লিখিলে 

অন্তমিত হইত ? 

বিপথগামী মানবকে ছুই প্রকারে সৎপথে 

আনম্নন করা যায্। একপ্রকার সং কার্য্যের 

পুরস্কার বা স্থফল দেখাইয়া, আর এক প্রকার 

অসৎকার্যের দণ্ড বা কুফল প্রদর্শন করা- 

ইয়া? প্রথম প্রকার পথই আমাদের মতে 

কিন্ত যখন প্রথম প্রকাত্স পথ 

দেখাইবার উপায় নাই, তখন শেষ পথ অব. 

লম্বনই প্রন্কুষ্ট উপায়, সেই জন্তজই আমাদের 
পুরাণকারেরা নরক বর্ণন করিয়াছেন। সেই 

জন্তই মাইকেল মেঘনাদ বধে এই চিত্রের 
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একবার আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন এবং 
এই জন্যই কবিবর হেমচন্ত্র ছায়াময়ী লিখিয়া- 
ছেন। কিন্তু সে সকল গুলিই কাল্পনিক, কবি- 
বর নীবনচন্ত্র সেই জন্তই কথামালার গল্পবং 
কাল্পশিক পথ পরিত্যাগ পুর্বক সত্য ধ্রতি- 
হাসিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন, এবং প্রশ্বর্যা 
মদে মত্ত হওয়া কেমন অবিবেচকের কার্য, 
তাহ! প্রদর্শন করিয়াছেন। পাপ কার্যে 
কেহই সুখী হইতে পারে না। পাপে 
ইহকাল ও পরকালের কি ভীষণ অব- 
নতি । তাহার পর বিল|সিতার কি ভয়ানক 
ক্ষমতা | আনব জাতির এমন সাজ্বাতিক 
পীড়া আর নাই। হিন্দু বগ, শ্রিকবল,রোমক 
বল,আর মৈশরী বল,নকলেই এই বিলাসিতা 
রূপ ভীষণ পীড়ায় কেহ মুত, কেহ মুতবৎ। 
একজন বাঙ্গালীরও য্দি এই কাব্য পড়িয়! 
পাঁপ ও বিলাসিতার প্রতি দ্বণা জন্মে, তাহ! 
হইলেই বলিব, কবির লিখণী ধারণ সফল 
হইয়াছে। একাধারে অপূর্ব কবিতা ও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোক শিক্ষা । ইহ] মান- 
বের ছলভ প্রতিভা । আমরা বলিব, কবির 
পলাশী কাব্য লিখা সফন হইয়াছে । বিনা 
উপকরণে এমন নৈবিগ্ভ নীবন বাবু ভিন্ন অন্ত 
কেহ এপধ্যন্ত সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য হন 
নাই। এ বিষয়ে নবীন বাবুর সিংহাসন 
সমস্ত কবির শীর্ষস্থানীয়। 
রঙ্গমতী । 

রঙ্গমতীকে আমরা এক প্রকার বিয়ে 
গান্ত কাব্য মধোই-_( 12200 ) গণনা 
করি, কারণ যদিও-_বীরেন্দ্রের সহিত কুম্তু- 
মিকার মিলন শেষে সংঘটিত হইয়াছে, সে 
কিন্ত মৃত্যু সময়ে। ছুইটা কুম্থম এক বৃস্তে 
মুকুলিত, একের গন্ধে অন্ত মুগ্ধ, কিন্তু কর্ত- 
ব্যের অনুরোধে, খন উভয় কুন্তুম প্রশ্ষ,টিত, 


নবীনচন্জ্র সেনের কবিতা । 
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তখনই স্থানান্তরিত । কিস্তৃকি এক চুক 
আকর্ষণে £পরস্পর বাঁধা যে, মিলনের জন্য 
উভয়েই চেষ্টিত, কিন্তু নিয়তি-চক্রের ফেরে, 
শেষে উভয়ের যেই মিলন, অমনি উভয় কুন্থম 
বৃস্তচাত। 

ইছারই নাঁম প্রেম। ইহা জগতে বড়ই 
ছুলভ-_এ প্রেম স্বর্গীয়। ইহা এই মর 
জগতের উভযোগী নহে । কবি এই জন্ত এই 
পৃথিবীতে তাহাদের মিলন সংঘটন করিলেন 
না। এই মর জগতে কিছু অক্ষু্ন নহে, 
কাজেই এ মর জগতে এই পতি-পত্বী-প্রেম 
থাকা অসম্ভব | সেই কন্ঠ কবি এই প্রেমিক 
প্রেমিকার মিলন- যেখানে কুন্মে কীট 
নাই, অমুতে মাদক ত। শক্তি নাই, আলোকে 
দাহিক] শক্তি তাই,--তথায় সংঘটন করির় 
কবিত্বের চরম আদর্শ প্রদর্শন করাইয়াছেন। 

রঙ্গমতীতে কবির ভূযোদর্শন প্রদর্শিত 
হইয়াছে । সেই সুদুর মহেন্দ্র পর্মত হইতে 
সাগর উর্দমি-সেবিত চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অনেক 
স্থানের সুন্দর চিত্র পাঠক সমীপে উপস্থিত 
করিরাঁছেন। এমন প্রকৃতির সুন্দর সৌন্দর্য্য- 
বর্ণন বাঙ্গালা কাব্যে অতি বিরল। সেই 
জন্তই বলি, রঙ্গমতীর স্তায় কাব্য বাঙ্গালায় 
এই নূতন। হেম বাবুষে উদ্দেশ্তে বীর 
বাহু কাব্য লিখিয়াছেন, নবীন বাবুও সেই 
উদ্দেশ্য রঙ্গমতী লিখিরাছেন। ইহার মধ্যে 
কে অধিকতর কৃতকাধ্য হইন্নাছেন, তাহ। 
নির্ণয় করার ভার আমরা পাঠকের উপরই 
অর্পণ করিলাম । 

রঙ্গমতীর শঙ্কর এক অপূর্ব সারল্যপুর্ণ 
বিশ্বাসী সেবকের চিত্র। এমন দরলতাপুর্ণ 
বাৎসল্য ভাব অতি মধুর। সেই ঘোর 
ঝটিক1 পূর্ণ নদী-তরঙ্গে তাহার নিজ জীবনের 
ভয় নাই। এক চিস্তা বীরেন্্র। সেই সঙ্গে 


৪6২৪ 


সঙ্গে বীরেন্তে মাতার সেই শেষ বিদায় স্মরণ 

পথে উদ্দিত হওয়ায় তাহার দেই কাতর- 

ভাব বড়ই মধুর হইয়াছে। সেই স্থান উদ্ভত 

ন। করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারিলধম ন1 ঃ-_ 
কাদিল জননী তোর! কীদিলি আপনি। 
সেই দিন হতে তোরে, কত যত্বে, কত 
কষ্টে পালিয়াছি আমি, দেশ দেশান্তরে, 
দেখিতে কি এই দশ! এ বৃদ্ধ বয়সে ? 
অভাগিনী মাত। তোর ফিরিল না ঘরে, 
বুকের বাছনী আর, লইল না বুকে! 


শঙ্করের স্সেছ যেমন, বীরেক্রের ভাল- 
বাসাও তেমনি । সে ভালবাসায় প্রাণের 
মমতা বিস্বৃত। শঙ্কর জলমগ্র প্রায়, তাহাকে 
বচাইবার জন্ত বীরেন্দ্র নিজের বস্ত্রাদ্ধ দ্বারা 
তাহাকে বন্ধন করিয়া সম্ভরণ করিতেছেন। 
নিজের প্রাণের গ্রতি লক্ষ্য নাই। শঙ্করের 
প্রাণ রক্ষার চেষ্টা £-_ 


দেখিল! বীরেন্দ্র, মৃত্যুর বক্ষেতে শঙ্কর, 
নক্রবেগে সাতারিয়। ধর্িলা তাহারে । 

“ছাড় ছাড়'-_উচ্চৈ:্বরে বলিল শঙ্কর, 
“নানা+__ঝলিল বীরেন্ত্র। আবার ভাসির! 
উঠিল তরঙ্গ শিরে মুহূর্তেক পরে। 


শঙ্কর যুবকের সমস্ত চেষ্ট1 ব্যর্থ করিল, 


শঙ্কর দেখিল, দুই জনকে লইতে হইলে বীরে- 
ন্র্রের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা,সেই জন্য হস্তের 
বস্ত্রের বন্ধন খুলিয়া! নিজ জীবন জল মধ্যে 
বিসর্জন দিয়! বীরেশ্রকে রক্ষা করিলেন ; 
এ কিরূপ স্বার্থ ত্যাগ, এ যে দেবতার কার্য । 
বিনি এরূপ চরিত্র চিত্রন করিতে পারেন, 
তাহার কাব্য কত উচ্চ ও মহান। 


নব্যভারত । 


| সপ্তবিংশ খণ, ৮ম সংখ্যা । 


“রুক্গমতীকাব্য” পতি-পত্বী প্রেমের অন্ন 
খনি। একস্বানে কবি বলিম্াছেন ১ 
পত্বী-মৃত দেহ-শিরে, 
উন্নত উমেশ হায়! ভ্রমিতে লাগিল! 
পতিপরায়ণ| পত্ী-বিরহে বিহবল। 
মরি কি পবিত্ত চিত্র! হেন পতি ভক্তি, 


শি 


পত্রী প্রেম, সতীত্বের আদর্শ ছুলভ, 
আছে কি জগতে ! কোথা ন্ুসত্য ত্রীটন । 


প্রকৃত প্রেমিকার কয়েকটী উচ্ছাস 
এস্থলে উদ্ধৃত করিয়! আমরা এই কাব্য 
সমালোচনা শেষ করিব। 


নাহি হইতাম যদি এ্রশর্ষয আকর, 
বিদীর্ণ হতন। আজি হৃদয় আমার । 
কিন্ত পিতৃ ধনে মম নাহি আকিঞ্চন, 
জগতের যত রত্ব, যত স্থুথ আশা, 
সকলি চরণে ঠেলি, পাই যদি দেবি, 
আমার হদয়-রত্ব, হদয়ে আমার। 
এমন ছুস্তর স্থান নাহি এই বনে, 

যথ! নাহি কুহ্থমি ক। ভুঞ্জিবে ত্রিদিব 


সেই রত্ব লয়ে বুকে । 

পাপের ভয়ানক পরিণাম। তাহা কবি 
মক্কট£রায়ের শেষ অঞ্চে প্রপর্শন করাইয়া. 
ছেন। তপন্বিনীর অমি ফলকে তাহার পাপ 
হৃদয় বিদীর্ণ এবং দস্থ্য কর্তৃক সব্বন্ব লুষ্ঠিত। 
করির ইচ্ছ। পাপীর পরিণাম দর্শনে পাপীর 
হৃদয় কম্পিত হইবে এবং বীরেন্দ্র ও কুন্ুমি- 
কার পদান্থদরণ করিয়া আমাদের যুবক 
যুবতীর! ব্ব্গীক্ প্রেন, ভক্তি, বীরত্ব ও সতীত্ব 
প্রভৃতি সৎগুণ শিক্ষা করিকে। | 

'- আ্রীরতিনাথ মন্কুমদার | 


ন্নিল্াঁনিত্্ি 


দিয়লিখিত কবিতাটা আঁমার জ্ঞোষ্ঠভাত হুপ্রসিদ্ধ সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাদক প্রীযুক্ত 'গোবিপলাল 
ক্ষতের একমাত্র পুত্র ঞ্বলাল দূতের মাত্র ২ বৎসর বয়সে অকাল বিয়োঁগে লিখিত। দাদ! আমার গণ্ত 
বৎসর (১৩১২ সালেন্ন) ১*ই জ্যাষ্ঠ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন ও দেখিতে দেখিতে এক বৎসর 
কাটিয়। গিয়াছে । কবিতাঁটা গত বৎসর শ্রবণ মাসে লিখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, পবিক্র শোকগাথার 
পৃহভাঁব লোকচক্ষুর গোচর করিলে ইহার গাস্তীর্ষ্যে, ইহার নির্শশলতায় আঘাঁত লাগিবে। তাই এত্ত দিন 
সাধারণে প্রকাশ করি নাই। কিন্তু যিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে কেবল প্রাতঃস্মরণীয় অক্রুর দত্ত মহাশয়ের 
বংশের সর্ধ্বশ্রেষ্ঠ রত্ব হইতেন না, বঙ্গলমাজেরও একটা উজ্জ্বল রত্ব হইতেন, ভাহার শোকগিতিতে সাধারণেরও 
্াবী আছে। তাহার *নিদ্রাভঙ্গে” কবিতার মত প্রকৃত, প্রশান্ত স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা অল্পই 
প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি কবির প্রতিভ1 লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিত্ত হ্বায় মে কবিত্বশক্তি, সে 
প্রতিভা মকুলিত না হইতেই ঝরিয়া পড়িল! তিনি ১২ বৎসর হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া 
ছিলেন; গত সালের আধাঢ়ের “জাহ্নবী” পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার “আনত-আনন1” কবিত! পড়িলেই 
বুঝ! যায়, তাহার মধ্যে কি মহাঁশক্ি নিহিত ছিল । হ্থন্দর গদ্যও তিনি লিখিতে পারিতেন ; একখানি উপ. 
স্তাসও 'লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন | কিন্তু ফ্রবলালের চরিত্রের বিশেষত্ব তাহার ধম্মপ্র/ণতায়; নামেও 
তিনি গ্রুধ ছিলেন,কাজেও দেই পৌরাণিক ধ্রুব ছিলেন, _আচাঁরে, অনুষ্ঠানে, দৈনিক প্রতিকাধ্যে তাহার 
ধর্প্রাথতা, তাহার নিষ্ঠা সকলকে মোহিত ওস্তভ্তিত করিত। ১* বৎসর বয়স হইতে তিনি পুজাহ্িক 
আরম্ভ করিয়াছিলেন । মনে পড়ে, শিবপুজার উপকরণাদির অঙ্গহানি হওয়াতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন ॥ 
তাহার নয়ন হইতে যেন বর্গের মন্দাকিনী ধার! প্রবাহিত হইয়াছিল। পুজার সময় তাহার স্ববপাঠ শুনিলে 
নাস্তিকেরগু চিত্ত ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া যাইত, দূর হইতে বোধ হইত যেন সামাধ্যায়ী সামবেদগান 
করিতেছেন। তাহার সংন্কূত ভাষার উচ্চারণ পণ্ডিতগণকেও বিস্মিত কলিত। দত্তবংশে গায়ক বড় একটা! 
জন্মেন নাই; বিন! শিক্ষায় তিনি স্বক্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন; দাদ] আমার রূপে গুণে অতুলনীয় ছিলেন। সব 
জিনিব হুন্দর সাঁজাইতে, নিজে হুন্দর সাজিতে, অশনে, বসনে, উপবেশনে সকল বিষয়ে হুন্দর ছিলেন ; তাহার 
মত সৌন্দর্য্যের উপাঁসক অতি অল্পই দেখ! যায়। তিনি কবি ছিলেন, গায্নক ছিলেন, সকল বিবয়ে হম্দর 
ছিলেন, অথচ এমন পবিত্র, নির্শল স্বভাব সংসারে কয়টী নিলিবে? জমীদার পিতার একমাত্র বংশধর 
(চলিত ভাবায় ধাহাকে আছুরে ছেলে বলে ) হইয়াও তাহার পবিত্রতা, তাহার জ্ঞান, তাহার ধর্ম সকষ্ুলর 
আদর্শ ছিল। তাহার অমায়িকতা, তাহার সরলতা, তাহার মিষ্টতাঁষিতা, তাহার শিষ্টাচারিতা সমস্ত 
আত্মীর প্রিজন, বন্ধুবান্ধব, কুটুম্বদিগকে মস্ত্রবৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ; তাহার বিয়োগে বিশেষ পরিতপ্ত 
হন লাই, এমন কেহ পরিচিত নাই । দাদ] ঞ্রবলালের বিয়োগ্বে সংসার হইতে একটা অমূল্য রপ্ত অপহৃত 
হইয়াছে। 


(১) (২) 
আজি যে হয়েছে ধরা সকলি আধার, এক বৃক্তে ছটী ফুল ছিন্ু স্বোরা ফুটে, 
মোর প্রাণে জাগিতেছে শুধু হাহাকার! কালের পরশে ভূমি কোথা গেলে টুটে ? 


চারিধারে হা হতাশ, বহে শুধু তণু শ্বাস, তোমাহার! হ'য়ে প্রাণ, মোর সদ ভিয়মান ; 
তোমার বিছনে দাদা শুন্ত ঘর দ্বার! ভাবি রাতি দিন মান তুমি যে নিকটে, র 
দিলে ফি অনুজে নিত্য বেদনের তার !! কিন্তু হায় তব মুখ না পাই দেখিতে || 


০  এি৪ টি 
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| (৩) 
ধর! মাঝে তুমি সথ! ছিলে প্রাণসম, 
একাধারে ভ্রাত। বন্ধু কোথা তোমা সম! 
আর কি গে! এ সংসারে সাথীহার! পারাবারে 
মিলিবে মিলিবে দাদা তোর্মার মতন ! 
ভীবন-সর্বন্ব-দেব ্রিদিব-রতন!! 
(৪) 
তোমাহারা ধরণীতে হ'য়ে আজি একা, 
€তোমাহার। গৃহ দ্বার সকলি যে ফাক1) 
'তোম!| হারা জন-সঙ্ঘ নে শুধু শুন্তের অঙ্গ! 
€বস্ন্ধরা) মম 'আত্মা-চাতকীর মরুভূমি প্রায়! 
“বারিদে+ 'বারিদে বলি বুথা ডাকি হায়! 


€ 
তোমার নতথ হৃদে আক? আছে, 
অশ্র-আবরশে ঢাক। ম্লান হয় পাছে 
প্বসায়ে হদয়াসনে পুজ]| করি সযঙনে 
নিত্য প্ীতি-অর্ধ্য দানি ভণ্ডিপুম্প সাজে ; 
ন্নেহঙরে লয়ে। দাদ। অনুজ সকাঁশে। 
(৬) 
পিতামাতা জীবনের ভূমি ঞ্বতারা, 
আছিলে গো এ তুবনে নয়নের তারা ) 
হৃদয়-আকাশ হ'তে, সে তার খসিয়া গেছে! 
সে যুগ্ম হৃদয় এবে অন্ধকারে হারা? 
নদগন কানন হায় শ্মশানের পার! !! 
(৭) 
কত যে বাসেন ভাল পিতা মাতা! তব, 

- লেখনী অক্ষম দাদ?, বার্ণতে সে সব! 
ত্যর্জি গেছ এ ধরণী, মনে তাহ! নাহি গণি, 
_সাজাইয়ে থালাথানি উদ্দেশে গে তব 

দেন ধর $--মনে করি থাবে চাদ ঞ্রব॥ 
(৮) 
খপতৃ-মাতৃ-ভক্তি তরে ধন্য এ ধরায়, 
নহ তুমি নথ দাদ গিয়ে অমরার। 
কায়াহীন, ছায়াহীন তবু এস প্রতিদিন, 
নৈবেগ্ে রাখিতে চিহ্ন, জনক হিয়ায় 
দিতে শাস্তি) নাস্তিকেরে ভক্তি দিতে হায়! 
(৯) 
' মুখ্য হোতা ছিলে ভাই নব কর্মযাগে, 
. কামনা-সাধনা-ধন লক্ষ্মী মহাভাগে 3 
বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, সিদ্ধধাগে দেয় সাক্ষী; 
_ কুহকী ছলনে তাহা. ভগ্ন মনে লাগে ! 
হ্থসজ্জিত অর্থণার দশ! হেরি বাজে !! 


নব্যভারত 


সংলার-কাননে সথে 


ষ্ 
[ সগ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


(১০) 
নবীন পল্লবা-নবমগ্ররী ভূষিত 
আছিল লিক আহা তোমারি আশ্রিত ! 
হাসি-বিকশিত মুখে, 
লজ্জানআ্ লতাবধূ এবে সে লুটিতা ! 
কালের কুঠারে ছিন্ন হয়ে মুকুলিতা !! 
(১১) 
প্রাণ না জুড়াবে আর সুলপিত তানে, 
গৃহ যেবঝস্কৃত সদ হত তব গানে? 
থেমে গেছে সে বঙ্কার, ছি'ড়েছে সুরের তার, 
পশিবে না ভেবী সম পনিদ্রাভঙ্গে” কাণে; 
পিতে কাব্য-সুধ।-ধারা বিধির-বিধানে । 


(১২) 
নিরাশ৷ হ'ল গে। সাথী এবে অন্ুখন, 
ছজনার মাঝে ছিলে চুর্কাকর্ষণ ) 
আকর্ষণ গেছে সরে, নিরাশারে বুকে ধরে, 
তুমি নাই বলে (যে গো)নিরানন্দ প্রতিখন 
হাহাকার ভর শুধু হল (মোর)এ জীবন ! 
(২৩) 
অচল! ভকতি ছিল তব বিভূপদে, 
তাই যে লভেছ স্থান পুণ্য সত্যপদে ; 
স্বরগ মরত মাঝ সন্ধিস্তত্র সম আছ; 
শ্বর্বার্ত। বহু ভাই বাস যথা বাসদে ; 
মন্দাকিনী দেবারণ্যঙাত পারিজাতে ॥ 
(১৪) 
শয়নে স্বপনে অশনে ব1 জাগরণে 
সম সুরে ছুটা প্রাণ বাজিত ভুবনে ? 
শুধু দেহে ছিল ভেদ, মনে প্রাণে নাহি ভেদ; 
(মণন প্রভাতে (হায়) ভেদনিশ। আগমনে 
থেমে গেল মন্মকথা সজল নয়নে !) 
(১৫) 
ঝড় সাঁধ ছিল মনে রব চির তোমাঁসনে ! 
করে কর বেঁধে দেঁচছে উজ্জলি ভবনে! 
সাধ ন। পুরিল হায় কেঁদে মোর দিন যমন! 
মরণ না পরশিবে ভেবেছিন্থ মনে ) 
চলে গিয়ে ভেঙ্গে দিলে সুথের স্বপনে ॥ 
(১১) 
নিয়তির পাশে বাধ মানব জীবন, 
সহিতে বহিতে হ'বে বিধির শাসন $ 
জ্ঞানহীন,*ম্পন্দহীন, অভিযোগ বাক্যহীন, 
জীবন রহিল শুধু মুছিতে নয়ন; 
কর্মফলগতি কেবা করে নিরূপণ? 
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$ (১৭) 
জন্মান্তরে পাপবৃক্ষ রোপিনু অজ্ঞানে 
এ জনমে ফল তার এড়াব কেমনে ! 
জনক গাণ্ীবধারী, মাতুপ যে চক্রধাবী, 
অভিমন্থ্য ত্যজে প্রাণ সমর অধম 
কুষ্ণসব। পুত্রহার৷ আপন করমে !! 
(১৮) 
কি ছার মানৰ মোর! ভূঙ্জিব না ফল! 
ফলভোগ তরে শুধু আসি ধরাতল ; 
রোধিতে 'প্রলয়বাত অক্ষম মানবহাত। 
খধষির পুরুষকাঁর মোর! যে দুর্বল 
কোথা পাব? লভিতে গে! সেই তপোবল? 
(১৯) 
কবে গো করমফল হবে অবসান । 
মিশে যাব তার দেহে লভিয়] নির্বাণ ? 
কিছুই নাজানি তার ঘুচাইতে জন্মান্তর ! 
তাহারি চরণে শুধু সঁপ মনপ্রাণ, 
ফপাফল নাহি ভাব কর্মে আগুয়ান॥ 


পুরাতত্ত 


পুরাতিত্ব। (২) 


মেই বায়ু £সহ ঘর, 
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(২০) 
বায়ুর হিললোলে তব স্থৃতি খিজড়িত, 
প্রাঙ ঘরে ভ্রমে সধ। ভাবি বরাত ; 
সমুখেতে নিরন্তর, 
কর্পুর নে ত্বগ পলকে অস্তাহিত 
প্রাণহীন নিরানন্দ সব অহ্ধিত |! 
| (২-) 
বুকফাট। তব ছখে যাপিব জীবন, 
জীবন্মূত হয়ে [দধ সুখ বিসজ্জন 3 
কত মনে উচ্চ আপা, সাধতে ছিল গে। আশ। 
মিলে গুটা ভাই মোর! করেছিন্থ পণ, 
'ভাঙ্গাবুকে নেই পণে রাখিব কেমন? 
(২২) 
হে মহান, হে তাপস, হে গুরু আমার! 
তব ৩রে করিগাছি আখি জলসার! 
ভুগ্ি দাদা শ্বগহুথ হও পুনঃ ধরামুখ 
তোম। ছাড়া দাদ। ধর অ।বার আধার! 
মিহির বে জ্যোতিহীন অভাবে তোমার ! 


শ্রমিহিরলাল দৃত্ব বর্ম ॥ 


| ৫) 


বা আশিন কার্তিকের “আষাটে” গল্প 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্তারত্ব মহাশয় 
আশ্বিন মাসের “দেবাপয়েশ লিখিয়াছেন যে, 
অনুন লক্ষ বৎসর হইল সামবেদের উৎপত্তি 
হইয়াছে। বিস্তারত্ব মহাশয় যাহ! হউক লক্ষ 
বদরের মধ্যেই নির্বাহ করিয়া দিয়াছেন। 
কিন্ত কার্তিকের "নু প্রভাতে” শ্রীযুক্ত সত্য- 
বন্ধু দাস রামায়ণ রচনার কালই পোনের 
লক্ষ সতের হাজার দশ বৎসর পূর্বে নির্দেশ 
করিয়াছেন । অবশ্ত মহর্ষি বান্মাকি যখন 
ত্রেতার মধ্যথানে অন্মিয়াছিলেন,তথন ঞ্রেতার 
অর্ধেক সাড়ে ছ লক্ষ বংসর ও সত্যের আরও 
কয়েক লক্ষ যোগ করিয়া তবে ভারতীয় সভ্য- 
তার কাল নির্ণয়করিতে হইবে। কিমাশ্চর্যয- 


মতঃপরম্!! এই বিংশ শতাববীতেও মানুষ 
গণ্ভারভাবে সত্যের নামে এমন আধাড়ে 
গল্পের অবতারণা করিতে পারে, ইহাই 
মাশ্চ্যা ! ইহারা কেহই মুর্খ নহেন। ইহা 
দের লেখ! পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝ যায় যে, 
কোন কোন বিষয়ে ইহাদের অগাধ পাগ্ডিতা 
রহিয়াছে । তবে কেন ইহার। এরূপ হাস্ত- 
জনক কথার অবতারণ। করিয়াছেন ? ইঁহা- 
দের উদ্দে্ হিদ্লুসভ্যতার গৌরব বর্ধন। 
উদ্দেস্ত মহৎ, সন্দেহ নাই। ,কোন কোন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথায় ইহাদের মনে হই 
য়াছে যে,তাহারা ভারতের গৌরব খর্ব করি- ' 
বার জন্ত ব্যস্ত। এই জন্ত এ গোরব রক্ষা 
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বিষয়ে ইহাদের উৎসাহও অত)ধিক বাড়িয়া 
গিয়াছে । উৎসাহ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, 
গৌরব রক্ষা করিতে যাইয়া গৌরব নষ্ট হই- 
তেছে কি না, তাহাও ইহারা দেখিবার অব- 
সর পাইতেচছেন না। উদ্দেশ্ত ভাল, কিন্তু 
উৎসাহের আবেগে গড়িতে যাইয়া! 
ইহার ভাঙ্গিতেছেন মাত্র। অস্ততঃ শিব 
গিঁড়িতে বানর গড়িয়া ফেলিয়াছেন। শতা- 
বীকে সহত্রাব্ধী বা লক্ষাব্বীতে পরিণত করি- 
লেই হইল না, সময়ের অনুপাতে কার্যের 
হিসাব দিতে হইবে, নতুবা! জগতের পাঠ- 
শালায় “গাধার টুপী” মাথায় দিয় ঠাড়াইয়া 
থাকিতে হইবে। বিগ্ভারত্ব মহাশয় যে 
কাজের হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে 
পাই আধ্যগণ বেদের মন্ত্র রচন। করিতেই ২৫ 
হাজার বৎসর কাটাইয়াছেন ! কথাটাতে 
কি আর্যজাতির খুব গৌরব হইল? ভার- 
তেরই যেন ইতিহান নাই? জগতের তো! 
আছে। ইতিহাস নাই বলিয়া কি, ইতি- 
হাসের মাল মস্লাও নাই, 
ভারতে যেমন আছে,পৃথিবীর আর কোথাক্ও 
তেমন আছে কিন! সন্দেহ। অবশ্ত গ্রীশ ছাড়া । 
সুতরাং বর্তমান বিবর্ধনবাদের যুগে যা তা 
বলিলে গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না। ভারতে 
একটা সভ্যতার স্ষ্টি হইয়াছিল, আকাশ 
হইতে পড়ে নাই, ভারতের জল মাটাতে 
গড়িরা উঠিপাছিপ। সে ্রিনিষট। কি, তাহা 
আমরা ভারতের আবাহমান-প্রচলিত সাহিত্য 
হইতে প্রাপ্ত হই1 ক্রম-বিকাশের নিক়্ম 
অনুসারে সেষ্টা বিকশিত হইতে কত সময় 
লাগিবার কথা, তাহা বি্তালবিদু পণ্ডিতগণ 
নিরূপণ করিতে সমর্থ । সুতরাং যেখানে 
ছিনারে ছাজার পাওয়া! যায়, সেখানে বার 
শতহইলে কিছু শারীস্থক হয় না। কিন্ত 


মাল মস্লা 
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লক্ষ ৰলিলে নিতান্তই হান্তাম্প? হক্টতে হয় 
এবং গৌরবের হানি হয়। বিদ্ভালয়ের এক- 
জন ছাত্র যাহ। এক বৎসরে শিখে, আর এক 
জনের সম্বন্ধে ধ্দি বল! যার যে, সে উহা! এক 
শত বৎসরে শিখিয়াছিল, তাহ! হইলে পশ্চা- 
দুক্ত ব্যক্তির যেমন গৌরব. করা হয়, দশ লক্ষ 
বিশ লক্ষ বৎসরের আম্দানি করিয়! ভার- 
তেরও সেইরূপ গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। ইহ! 
না বুঝিতে পারিয়া আমর! প্রাচীন আধ্য- 
জাতির গৌরবের হানি করিতেছি। 

ভারতের ইতিহাল সঙ্কলনের উপকরণের; 
অভাব নাই। তবে ইতিহাস হয়নাই কেন? 
ইতিহাস সঙ্জলন করিতে গেলেই আধাছে- 
গন্ন-প্রসিষ্ক লক্ষাব্ব কোট্যবের সন্কোচন 
করিতে হয়। অথচ এই লক্ষার্ৰ কোটাবের 
বহ্বারন্ত দ্বারাই অজ্ঞলোকের বিস্ময় উৎপাদন 
করতঃ জীবিক। অর্জন যাহাদের ব্যবসায়, 
তাহাদেরই হাতে ইহিহাস লিখিবার ভার 
ছিল। তাই ভারতে ইহিতাস হইল ন!। 
কিন্ত উপকরণ সঞ্চিতই রহিয়াছে । এই 
উপকরণের সাহাষ্যেই বিজ্ঞান আমাদিগকে 
বলির! দিবে,ভারতীয়,সভ্যতা'র গড়ন বা ভাঙ্গনে 
কত সময় লাগিবার কথা । বিজ্ঞান কাহারও 
জীবিকার দিকে তাকাইবে না। আর এক 
কথা এই যে, কেবল ভারতেই সভ্যতার 
বিকাশ হয় নাই, জগতের আরও নান। দেশে 
সভ্যতা সুর্যের আবির্ভাব হইয়াছে এবধ 
ইহার মধ্যে একটা গ্রীকৃ সভ্যতা-_প্রাখর্ধ্যে 
কোনও ক্রমেই হিন্দু সভ্যতা অপেক্ষা! হীন- 
প্রভ নহে। সভ্যতা সকলকে পরস্পরের 
সঙ্গে তুলন! করিয়া এঁতিহাসিক তত্ব নির্ণন 
করিবার যে প্রথ! ( 715601100-000199- 
0:০৩ £7900০৫) আছে, তাহার সাহা- 
য্যেও এখন ত্য নির্ণর করা যাইতে পান্ধিরে। 
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তদুদ্দেশ্তে আমর আজ হিন্দু সভ্যতাকে গ্রীক 
সভ্যতার সহিত তুলন! করিয়া হিন্দু সভ্যতার 
কাল নির্ণয় করিবার চেষ্ট৷ পাইব। 

সভ্যতার বিকাশে সব দেশেই কতকগুলি 
স্তর দেখিতে পাওয! যাঁয়। এই স্তরগুলিকে 
যুগ শবে অভিছিত করা হয়। হিন্ু সভ্য- 
তারও এই যুগ বিভাগ আছে, গ্রীকৃ সভ্য- 
তারও শ্রই যুগ বিভাগ আছে। এই সব যুগে 
কে কি কাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা তাহা- 
দের যুগ সাহিত্যে অক্ষয় অক্ষরে খোর্দিত 
হইয়। রহিয়াছে, তাহ! অনুমান করিতে 
হুইবে না। যাহার দৃষ্টি আছে, তিনিই তাহা 
দেখিয়! জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। অব 
ধরিয়া ভারতে এই যুগ নির্ণয় হয় না, কেন 
না, ভারতে ইতিহাস নাই। কিন্তু গ্রীশে 
ইতিহাস আছে। স্থৃতরাং গ্রীক ও হিন্দুর 
কাধ্য-কারিতার পরিমাণ তুলনা করিয়! ভার- 
তের কোন্‌ যুগ গঠনে কত কাল লাগিয়াছিল, 
তাহার মোটামুটি হিসাব বাহির করিতে 
কোনই কষ্ট হইবে না। 

ভারতের ইতিহাসে বৈদিক যুগ বলিয়া 
একটা ঘুগ আমরা! দেখিতে পাই । আর্ধ্- 
গণের ভারত প্রবেশ হইতে আরম করিয়া 
বুদ্ধদেবের আবির্ভাব পর্যযস্ত কালকে বৈদিক 
যুগ বলা যাইতে পারে। তারপর বৌদ্ধযুগ 
বা উপনিষদ্বযুগ, কেন না, উভয়েরই উৎপত্তি 
বৈদিক যাগবজ্ঞের প্রতিবাদ করিয়া । এই 
বৈদিক যুগেই আধ্যগণ একটা সভ্যতার 
বিকাশ করিতে মর্থ হুইয়াছিলেন। বিস্ক।- 
রত্ব মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে, আর্যয- 
গণ ভারতের আদিম অধিবাসী নেন, তাহার! 
ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 
তাহারা'ভারতে উলঙ্গ অবস্থার প্রবেশ করেন 
নাই, সঙ্গে করিয়। সামবেদ লইয়া আসিয়াছি- 
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লেন। সুতরাং ভারত প্রবেশ কালে তাহার 
অসভ্য বর্বর ছিলেন না ॥ আমাদেরও ইহাই; 
বিশ্বাদ এবং বেদার্দি গ্রন্থে আর্ধ্যগণের কাল। 
আদ্মিদের সঙ্গে যে সব লড়াইয়ের বর্ণনা 
আছে, তাহা! যে কেবল ভারঞ্তরই কথা, 
ভাহা আমর! বিশ্বান করি না। তাহারা 
কোন দুর দেশ হইতে আসিয়াছিলেন 
এবং পথে কত উপনিবেশ গড়িয়া 
ছিলেন এবং কত দস্যকর্তৃক উপক্রত হুইয়া- 
ছিলেন,তাহা! কে নির্ণয় করিবে ?কিস্ত ভারতে 
প্রবেশ করিয়! তাহার! স্থায়ী বাসভূমি পাই- 
য়াছিলেন এবং বিশ্রাম করিবার সুযোগ লাভ 
করিয়াছিলেন, তাই এইখানেই তাহাদের 
সভ্যত1 পরিপক্কত1 লাভ করিস্নাছে। তাহা” 
দের আর এক শাখা তেমনই গ্রীসে যাইয়া! 
সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। এঁতিহাসিক- 
তত্ব নিরূপণ করিতে হইলে এই ভারত প্রবেশ 
হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এই বৈদিক- 
যুগের পভ্যতার বিষয় বর্ণনা করিতে হুইলে 
বেদসংহিতা ও ব্রাঙ্গণভাগে যে সভ্যতার নি" 
শন পাওয়া! যায়,তাহাই বিচার করিতে হইবে। 
বেদের মন্ত্র রচনা করিতে যদি ২৫ হানার 
বৎসর অতিবাহিত হইব থাকে,তবে-ব্রাঙ্গণ।*"” 
দিতে তাহার ব্যাখ্যায় আর কত হাজার বং" 
সর লাগিল, তাহা কে বলিয়া দিবে? তা যাই 
হৌক্‌, এই সময় মধ্যে ভারতীয় আর্ধ্যগণ 
আপনাদের বিস্ভাবুদ্ধি, জ্ঞানধর্ম, শিল্পকল।, 
সাহিত্য-বিজ্ঞানে যে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, 
সামাজিক রীতি নীতি," বিধিব্যবস্থা, আচার 
ব্যবহার,ব্যবসা-বাণিজ্য,আহার-বিহার,আমোদ 
প্রমোদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে সভ্যতার 
বিকাশ করিয়াছিলেন, যাহার জলম্ত গ্রমাণ 
বেদমন্ত্রে ও পহাক্ষণ" ভাগে বিদ্কমান রহিস্বাছে, 
তাহা৷ আর্ব্যজাত্তির আর এক শাখা হিন্ুর 
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সহোদর ভ্রাতা গ্রীকগণের হোমরযুগের সভ্যতা 
অপেক্ষ। কদাচিৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারে। অথচ এই 
পরিমাণ কিঞ্চিদিধিক পাচ শত বংসর। যেমন 
আর্ধগণের ঢারত প্রবেশ হইতে বুদ্ধদেব 
পর্যন্ত বৈদিকযুগ, তেমনই খোশার হইতে 
এথেন্দের প্রাছুরভাব কাল অর্থ য়্যাট্টিক 
(4১৮০) বা ক্লাসিকাল (€ 519551০81 ) 
“ষুগ্র পর্যন্ত হোমরযুগ--গ্রীষ্ট পুর্ব ১০০০ 
হাজার হইতে গ্রাষ্ট পূর্ব ৫০০ পাচ শত 
বৎসর পধ্যস্ত। এখন বিচার্ধ্য এই যে, হিন্দুর 
বৈদিকযুগের পরিমাণ কত? গ্রীকের যেখানে 
৫** বৎসর লাগিরাছে, হিন্দুর না হয় ৭৯০ 
বৎসর লাগুক--অবণ্ঠ যদি বেশীর দিকে ঝেঁক 
থ।কে,বিজ্ঞান-নন্মত কল্পন! ইহার. বেশী উঠিতে 
পারে না। আধ্ধঃগণ ভাএতে প্রবেশ করির। 
কি করিতেছিলেন? বিশ্রাম ও শাপ্ত লাভ 
করতঃ যথেষ্ট প্মাণ গব্যদ্বতের সাহায্যে যাগ 
« যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন এবং খৈদিক 
মন্ত্র সকলের চুলের! অর্থ করিয় “ব্রাহ্মণ” 
সকল রচনা! করিতেছিলেন, আর মুখ করি- 
তেছিলেন,এবং আতিভেদ্টাকে এমন পাকা- 
ইয়া] তুলিয়াছিলেন, যাহার চাপে দেশ “ত্রাহি 
মধুহ্দন” বণিয়া! ডাক ছাড়িগ়াছিল। তাই 
বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইলেন। এই মহাকার্য্য 
সাধনের জন্ত আর্ধযজাতির মত একটা মনস্বী 
জাতির পাচ শত বৎসরের বেশী কিছুতেই 
লাগিতে পারে না। ইহার বেশী লাগিয়া 
থাকিলে আধ্যঞ্জাতির 'আধ্যত্বের গৌরব নষ্ট 
হইবে। কেন না, মন্ত্রে ও পব্রাহ্মণে” যে 
বিস্তাবুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহ! অনায়াসেই, 
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বোধগম্য হয় এবং আধ্যজাতির আর এক. 
শাখা এ সময়ের মধ্যেই এই কৃতিত্ব দেখাই- 


যাছে। আবু গল্প ছাড়িয়া! যদি আর্ধ্য- 


নব্যগারত | 
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গণের ভারত প্রবেশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাহ! 
আছে, তাহার দিকে দৃষ্টি কর! যায়, তাহা 
হইলেও বুঝ! যায় যে,তাহাদের ভারত প্রবেশ 
কাল গ্রীষ্ট-পূর্বব দ্বাদশ বা অয়োদশ শতাব্দীর 
ওপরে যাইবে না। প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞাশিক অন্ু- 
মান বখন 'একহ কথা বলে,তখন তাহ অগ্রান্থ 
করিক়া খোরবে॥ হানিকর কোনও আধাঢ়ে 
সদ্ধান্ত আমা গ্র£₹ণ করিতে বাধ্য নই । তার 
পর, সমগ্র গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে সমগ্র হিন্দু 
সভ্যঙার তুলন| করিলেও এ কথা প্রমাণিত 
হইতে পারে। কোন কোন বিষয়ে হিন্দু 
সভ্যতা গ্রীকৃ সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথ৷ 
যেমন ঠিক, আবার এমন কোন কোন বিষন্ব 
আছে, বাহাতে গ্রাক সভ্যত। হিন্দু সভ্যতা! 
অপেক্ষ। শ্রে্ঠ,এ কথাও তেমনই ঠিক। মোটের 
উপর উ৬যকে সম শ্রেণীর ধরিয়া লওর়া যাইতে 
পারে, ঘণিও জগতের পক্ষে উপকা(রত। ও 
কার্ধ্যকারিতার গ্রীকো-রোমান সভ্যতা সর্ব 
শ্রেষ্ঠ, ইহাই পণ্ডিতগণের মীমাংদা। আদি 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রীকো-রোমাণ সভ্যতার 
পূর্ণপরিণতিতে ন্যুনাধিক বার শত বৎসরের 
বেশী পাগে নাই) আর হিন্দুর লাগিল কত? 
শতকে লক্ষে নিলেও কুলায় না। সত্যবন্ধু 
বাবুর কথ? ছাড়িয়। দিয়! বিগ্তারত্ব মহাশয়ের 
কথা ধরিলেও লক্ষের কাছাকাছি। যাহারা 
এইরূপ ভাবে হিন্দুর গৌরব রক্ষা করিতৈ ব্যস্ত, 
তাহারা হয় মনে করেন, মার্ধযগণ ভারতে 
প্রবেশ করিয়া পঞ্চনদকুলে নিশ্চিন্ত মনে 
ভেরেও। ভা(জতোছিলেন, মাঝে মাঝে এক 
আধট| খই বা যুড়ী ভাজিয়! উঠিতেছিল, যুগ 
যুগান্তর ধরিরা তাই কুড়াইয় তাহার একধাম! 
সভ্যতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন ? না 
হয় ভাবেন, হিন্দুরা কুস্ত কর্ণের "জাত, ইহাদের 
ছমাসে এবাদন, ৩ই এত সময় লাগ্য়!ছে, 
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নতুবা বলিতে হয়, গ্রীকের. তুলনায় হিন্দুর 
মস্তিষ্ক অতি ক্ষুদ্রাদপিক্ষত্র আণুবীক্ষণিক ! 
তাই শ্রীকের যেখানে লাগিল পাচ শত)হিন্দুর 
লাগিল পাঁচ হাজার, দশহাজার, বিশ হাজার, 
পাঁচ লক্ষ, দশ লক্ষ, বিশ লক্ষ! হিন্দুসভ্যতার 
বয়স বুদ্ধির চেষ্টা-রূপ সমুদ্র মন্থনে ইহাই 
হিন্দুর পুরস্কার! "0 10101 ১৪৮০ 11 
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উপরে ষে-বিচার-প্রণালী অবলম্িত হুই 
যাছে,তাহার সম্বন্ধে একটা আপন্তি এই উঠিতে 
পারে যে, হিন্দুগণ গ্রীশে যাইয়া উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রীক হিন্দুর 
পুত্র,তাঁই তাহার উন্নতি তাড়াতাড়ি হইয়াছে-- 
বাপকে যাহ! অজ্জন করিতে হইয়াছিল, পুত্র 
তাহ! উত্তরাধিকার সুত্রে পাইয়া সত্বর কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছে। প্রমাণের ভার আপত্তিকারীর 
উপর যে, গ্রীশ হিন্দু উপনিবেশ । অবশ্ঠ 
বিদ্ধৎমগুলীর মধ্যে এ মত কখনও গৃহীত 
হয়ও নাই, হইবার সম্ভাবনাও কম। কেন 
না, কোন ধিক হইতেই ইহার কোন প্রমাণ 
নাই। বিন প্রমাণে একট। কথা কখন? 
গ্রাহ হইতে পারে না। বিশেবতঃ লক্ষ লক্ষ 
বৎসরের যে লম্বা চৌড়। ফর্দ বাহির কর! হয়, 
তাহার দোষ ইহাতে ও স্বালিত হইবার নহে। 
বিদ্ারত্ব মহাশয়ের লক্ষ বংনরের ফর্দই বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ, তাহাও সন্যবন্ধু-সমুদ্রের এক কণিকা- 
মাত্র। তাযাক, গ্রীণ বে হিণু উপনিবেশ, 
সেই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচন। করা যাক্‌। 
এ মতের সপক্ষে তো প্রমাণাভাব, কিন্তু 
বিপক্ষে অনুমান প্রমাণের অসদ্তাব নাই। 
হিন্দুগণ কবে গিয়াছিলেন ? যাইবার সময় 
কোন্‌ ভাষা লইয়া গিয়াছিলেন? সে সময়ে 
লিখন-প্রণালীর আবিফার হইয়াছিল কি? 
অবশ্ঠ সংস্কৃত ভাষাই লইয়া! গিয়াছিলেন এবং 
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লিখন প্রণালীও লইয়! গিয়াছিলেন। তবে 

সংস্কৃত ও গ্রীকে এতবিভিন্নতা কেন? যখন 

কোন সভ্য জাতি উপনিবেশস্থাপন করে, 
তাহার ভাষ কখনও এত বিভিন্ন হইতে পারেনা, 
প্রাচীন গ্রীক্‌ ও সংস্কৃতে যে বিভিন্ঈতা। গ্রীকে- 
রাও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের 
ভা! গ্রীকৃ, ইংরেজও উপনিবেশ স্থাপন 
করিতেছে, তাহাদের ভাষা ইংরাজী । পরি- 
বন্ধন অতি সামান্য । “গ্রীশ ধদি হিন্দুর উপ- 
নিবেশ হইত, তবে শ্রীকৃতাষার অস্থি মজ্জায় 

সংস্কৃতের ছাপ থাকিত, প্রাচীন গ্রীক সংস্ক- 
তের একট৷ প্রাদেশিক ভাষা হওয়া উচিত 
ছিল। তাহাতো৷ নয়ই, বরং সাদৃশা যাহা, 

তাহা! অতি অকিঞ্িংকর। সংস্কতের সঙ্গে 
জেন্দের (পার্পীক ভাষ। ) যে সম্বন্ধ, গ্রীকের 
সঙ্গে তাহা হইতেও দৃরতর। সাদৃশ্ত উল্টা 
পিকে ইহাই প্রমাণ করে যে, গ্রীক ও সংস্কত 
উদয়ে কোনও প্রাচীন ভাষার বিভিন্ন শাখা। 

পুর্বে আর্ধ্যগণ সেই ভাষায় কথ! বলিতেন। 
পরে ভিন্ন হইয়া! পড়িয়াছেন ও ভাষা ভিন্ন 
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উৎপত্তি স্থান এক 

বালয়। কিঞ্চিৎ সাদৃগ্ত রহিয়! গিয়াছে । গ্রীক- 
গণ পৃথক হইবার পরে পারসিকগণ পৃথক 
হইয়াছেন, তাই জেন্দের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ 

বেশী, কিন্তু তখনও সংস্কৃত জন্মে নাই এবং 
পিখন প্রণালীর আবিষ্কার হয় নাই। যাহ! 
হটক, ভাষার দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে গ্রীশ 
হিন্দুর উপনিবেশ,এ সিদ্ধান্ত কিছুতেই পাওয়া 
যায় না। বরং এই সিদ্ধান্তই হয় যে, উভয়ে 
এক আর্ধয শাখাতুক্ত, বহু প্রাচীন কালে 
বিভক্ত কিন্তু এক জম আর এক জন হইতে 
উৎপন্ন নহে। ভাই তাই সম্বন্ধ, পিতা! পুত্র 
সম্বন্ধ নড়ে।: জোর করিয়া বলিলে চলিবে ন। 

যে,লক্ষ' লক্ষ বস পূর্বে যাইয়। হিন্ুরা। উপ- 


ব্রা: 


মিবেশ করিয্াছিল, কেন না,. তোমার যেন 
হু মাসে দিন, গ্রীসের যে ইতিহাস আছে । 
'ভারপর, উপনিবেশে যে সভ্যতা ্িগ্তারিত 
হ্য়,তার একটা প্রণালী আছে। সে প্রণালীর 
সঙ্গেও দির্লিতেছে না। গ্রীশও উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীশের গৌরব-মুকুটের 
নেক মণি উপনিবেশ হইতেই সংগৃহীত। 
যুরোগীন্রগণ উপনিবেশ করিতেছেন ।, কিন্ত 
তাহারা দেশ ছাড়িয়া গিয়। অন্র্াটীনের মত 
উপ্ূনিবেশে সভ্যতা৷ গড়িয়া ভুলিতেছে না। 
ক্লাইবার সময় বেকন ব| ডেকার্ট, গ্যালিলিও 
ব। কোপার্ণিকাশ, কেব্রার বা নিউটন 
পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে না। যাহ! দেশ 
হইতে লইয়া! গিয়াছে, তাহাই মূলধন করিয়া 
অগ্রসর হইতেছে-_-যুধক্ক যেমন এক হিন্ু 
হইতে গৃহাত্তরে বাইক্লা বাস করে, তেষনি 
করিতেছে, শিশতর মতন বাড়িতেছে না। 
তাই ইংবণ্ডে কেল্ভিন আর আমেরিকায় 
এডি়ন্‌ . তাই. ইংলে সলি, ষ্টাউটু আর 
আমেরিকীয় জেমস্‌ ল্যাড, (58117, 56০৮৮ 
75869 [500)1 ভারতেও মুরোপীয় 
বিজ্ঞানের উপনিবেশ হ্ইয়াছে, ফল--. 
অগদীশচঞ্জ, প্রসুল্লচন্র | কিন্তু গ্রীশে হিন্দু 
উপনিবেশের তো! এরূপ কোন চিহ্ন 
দেখি না| প্রৌঢ় হাইয় পৈতৃক সম্পত্তি 
লইয়া রক! করিতেছে, তাহাতে! 





1 রর [ সগ্তবিংশ খণ্ড) ৯ম” সংখ্যা 


নহেই। বরং দেখি শিশু খেলনা লইয়। খেলা 


করিতে করিতেই অগ্রসর হাইতেছে। অর্থাৎ 


ভারতেও যেমন সভ্যতার ক খ হুইতে-আরম্ত 
হইয়। হ ক্ষ হুয়া, গ্রীশেও তাই, গ্রীশেও 
সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, ভারতবৃক্ষের ফল 
সেখানে ঝরিয়া পড়ে নাই বা কলমের গাছে 
এক বছরই ফল ফলে নাই। শ্রীশ ভারতের 
উপনিবেশ হইলে গ্রীক্‌ দর্শন থেলিন্‌ (71751৩9) 
হইতে আরব হইয়। সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া 
নব প্লেতনীয়। মতে আসিয়৷ পরিণত হইত 
না, কিন্তু প্লতিনাস্‌ (1961789) ব1 ফাইলে 
(181০) হইতেই আরম্ভ হইত-হিন্দুর 
নাটক যেমন প্রথম হইতেই পূর্ণাঙ্গ হইয়া 
আরুস্ত হুইয়াছে, ফাইলো-প্লীতিনাঘু - দর্শন 
্বষ্টোত্র  শতাবীতে শ্রীকোপনিবেশ 
আলোকজান্দ্রিয়াতে উৎপন্ন ন! হইয়া খরীষট- 

পূর্বা সহআ্রাৰে হিন্দু উপনিবেশ (11) গ্রীশে 
আভিভূতি হইত। ইতিহাসের এই সামান্ত 
হের ফের যদি অধিগম্য না হয়, তবে বিচার 
পণ্ডশ্রম মাত্র। যর্দি কেহ একথা বলেন যে, 
হিন্দুগণ ভারতে মরিয়। গ্রীশে যাইয়। হন্ম গ্রহণ 
করিতেন এবং পুর্বার্জিত সংস্কার বলে 

শীগৃগির শান্গির সভ্যতার স্থষ্টি করিতেন, 
তবে আমর! হার মানিয়| বিচার খতম করিলাম, 
যেহেতু আধাঢ়ে কল্পনার পশ্চাতে উড়িবার 
শক্তি আমাদের নাই। শ্রীধীরেন্ত্রনাথ চৌধুরী । 


পৃথিবী। 






বানবের তি চুর আকাঙ্জার স্থল! 
তিক আলে!--অ্কার, “দিব! বিভাবরী, 
ক্ষঠোর অযম্যাপূর্ণ-্রহপ্য ফেবল |. 


স্থনীল সাগরাম্বর! দীপ্ত তারাকেশ) 
চিরদিন সৌনধ্যের স্থষ্টি অভিনব, 
পলে পলে বেড়ে শোভা চারু অজদেশ, 
ভূণ, তরু, লতা, গুতো কাঁমিষপী গর | 
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আমারে ঘেরিয়ে আছ হে স্থরমুন্দরি, 
তব তনু বিক্রড়িত সৌন্দর্যা-বে্টনে ১ 
তাব!, শশী, ফুল, ফল হেরি মনে করি, 
পৌন্দধ্য-স্ষ্টির সার এ মরু জীবনে । 
হেরি মহানীল-সিদ্ধ__বাঁড়ব অনল, 
বিশাল অরণ্য, মরু, উত্ত,জ্গ অচল ! (১) 
আজি:বহু বর্ষ গত এ নর-জীবনে, 
মন্জিা। তোমার তত্বে আছি অচেতন; 
আলোকে ত্বাধারে কিন্বা শয়নে, স্বপনে"; 
চিরমুগ্ধ হেরি তব হ্ানল বরণ ; 
যায় যত মাস বর্ষ, তত মনে হয়, 
শোভার উপরে শোভ। ঘনাইয়ে রবে ) 
কুন্ুম-কুস্তলা তব রূপ মধুময় ! 
চিরদিন ভাবুকের প্রাণ কাড়ি লবে। 
এমনি রবে গো তুমি অনন্ত-যৌবনা, 
সথধা ভর! কবিত্বের চিরপৃর্ণ খনি, 
এমনি মধুর ভাবে রবে গো৷ মগনা, 
বিশ্বের ল্লাটে ন্সিগ্ধ তারারিপ মণি 1! 
তোমার ছুর্ভেদ্য দৃঢ় মোহের বন্ধন, 
খুলিতে দুর্বল জীব অন্ধ অচেতন | (২) 
সেই কোন্‌ গতযুগ-_-নহি জাতিম্মর, 
অঙ্কুরিত নররূপে অঞ্জান জীবন; 
যুগ যুগান্তর গত জন্মজন্মান্তর, 
কোথা অতীতের স্থৃতি চির স্থশোভন ! 
নিঃশব্দে নিশীথে মূ শিশির বর্ষণে, 
প্রভাতে পাষাণ বুক হয় সুশীতল ! 
অলক্ষ্যে সঞ্চ:র তব দেহরস বনে, 
যে অমুতে বাঁচে এই মর্ত্-জীব্ল ! 
কোথা সে লুকান মর্শম্পর্শী শক্তিকণ, 
পর্বত পাষাণে হর ঘন ভূকম্পন ! 
নিশ্চল শবের সম বিগত চেতনা, 
লতে কোন্‌ অন্থভূতি-_নৰ জাগরণ ! 
রসরজ্জ প্রবাহিত অস্থি মজ্জা নেদে, 
ও জড় মৃত্তিকা বাধি আছ কি অভেদে ! (৩) 
বিলোল লহরীময় সিদ্ধ বিলোড়িয়া, 
উর্দে তুঙ্গ শৃঙ্গ-তুলি উঠে £শলরাজ ; 
সে জড় চৈতন্তরূপী অনন্ত মথিয়1 ; 
ভ্রতঙ্কে গণিছে নিত্য জ্যোতি সমাজ ! 
ভেদী শ্বচ্ছ সরবক্ষ নধর মুণালে, 
মৃছুল সমীর স্পর্শে দোলে. শতদল ; 
কি ক্ষিপ্র তড়িত-লত! সৌন্দর্যের জালে, 
আলোকে উজল করে বিমান অঞ্চল! 
৫৫ রঃ 


পৃথিবী 


৪৩৩ 


তারক! সুদুর নভে বিতরি কিমণ, 

শোভে দীপ্তরত্ব রূপে সন্ধার কুশ্তলে; 

লইয়ে অরুণকাস্তি--বাস খিমে'হন,_- 

গোলাপ কমল কত ফোটে দলে দলে। 

সয্যের কিরখ যথা ব্রহ্মা ও কারার, 

তেমতি সৌন্দর্যা-জাল বেষ্টিত তোমায় ! (৪) 
জীবন্ত সৌন্দর্য কত-_লংখ্য নাহি তার, 

সনয়ে সকলি ভবে হয় জে;.ওম্নান ! 

স্বর সে গ্রজাপতি- ইন্দ্রধন্গ হর, 

শ্বাপদ প্রিহগ দেহ সবি দীপ্রিশান্‌। 

প্র।তরে শ্বামদ শম্প বনগুল্মদল, 

মরি কি সৌন্দধ্যে ৩।সে হযে শ্তামিময় | 

ত্য'জ গর্ভবাস বিশ্বে রহি এক পল, 

মোহি অঁ।খি কীট কত হয়ে মায় পর ! 

হরন্ত আকাজঙ্া নয়ে এর্তয-জ।বণশ। 

মৃত্যুহরী সঞ্ জীবনী লরিতে উন্মাদ, 

অনস্ত জড়ের রাজ্যে গিরি নদী বন) 

সৌন্দর্য্য ধরিতে বুকে গণিছে প্রনাদ! 

স্বর্ণ ধুলর মত দেহইরেণু ভার, 

দিতেছে ছড়ায়ে সবে অস্কে আপনার । 6) 
অপীম শকতি তব হিম! কেন্দ্র হতে, 

উচ্ছ,সিত শতধারে জীবের হিযার, 

প্রতি দেহে প্রতি রূপে কতশত মে, 

প্রজ্ঘলত তেজবহি মহা-আকাক্ষার ! 

নাহি বিশ্বে অবপাদ-- শুধু কর্মরত, 

বিধির বিশাল স্থষ্টি শিজ মাইদাক়্ ; 

কেন তবে মন হৃদি 'টরপংস্তা হত! 

আমি কিকোথাও গেছি ত্যজিরে তোমার 7 

কোথায় আছিনু কিছু নাই নিপর্শন, 

লুপ্ত স্মতি অতাতের বিস্থ5 আধারে 3 

আছে কি লুকান কোন নিভৃত ভুবন, 

শৃঙ্খলত জীব-আগ্ম। রদ্ধ-কারাগারে ; 


_ চুর্ণ বক্ষ, চূর্ণ স্মৃতি, অজ্ঞাত চিপ্তাপ, 


কি সংযোগ লয়ে সাছি তোমার আমায় ! ৬) 
কোথা উবা কোথা সপ্ত কোথ। দ্িদ পণ, 

পৃথিবা! আমার কোথা চিন্তার বিরাম ! 

সতত চিন্তার তাপে মঙ্লম বিকল, 

চিন্তা ডূবেছে মোর স্থৃতি অভিরাম! 

কেমনে চিন্তার চিতা হবে গে। নিব্বাণ, 

চিন্তায় বিশু বুক- মহ মরুময় 7 

ধরেছি হূর্বল হদে কি মহাশ্মশান, 


শা 


৪৪ 


জীবন, যৌবন, মন দবি ভন্মময়) :.. 
বুঝা ও আমারে তব নিগুঢ় প্রকৃতি | 
অপূর্ব মানবতত্ রহশ্ত জড়িত; 
ভহিক সুখের তৃষ্--মর্ভাবাস-স্বৃতি, 
নশ্বর জীঞঃনে চির বন্ধ, আলি-স্থিত ! 
পাপ, পুণা, সুখ, হুঃখ, হর্ষ ও বিষাদ, 
"নির্ণয় .করিতে সদ গণি যে প্রমাদ ! (৭) 
ও তব প্রভাত নাঁহ হেরিলে নয়ন, 
খুলি শত রুদ্ধ উৎস হিয়া উচ্ছ,সিত ! 
হে শ্তামাজ, শ্ঠামকাস্তি নেত্র-বিমৌহম ! 
জুড়ায় জীবন তা'প--এ ব্যথিত চিত। 
মোর পুর্র্ব জলমেব স্মৃতি সমুজ্ঘল, 
রহেন্ছ জড়িত তব মধুর)অধরে ) 
শোডিছে সরসে কিবা 'নলিনী কোমল 
চিররুচি--ল্চিবা কান্তি কাম্ব-কেশরে 1 
'যেন ফোন মপা-বিশ্ব বক্ষ বিদারিযা, 
কক্ষ-ঠ তাঁর! কোন অবার্থ সন্ধানে, 
লটযে বিদগ্ধ তৃষ! পর্তে আছাড়িয়া"; 
তয় টেছে প্্রীণ' চাহি ভব পালে ) 
কোন জাক্ষাচা্চ রস-_এ তীর মদিরা ৃ 
মানব দশীর চ--নানবী অধীর! (৮) 
যথ, বক্ষ তালে গুটিকার গতি, 
জভিরে £চ₹ন। পুনঃ রুদ্ধ হযে ক্ষণ, 
বাজিনায় নববেশে হসে প্রজাপতি, 
€হষতি £ক 'লাক'ম্তরে নানব জীবন $ 
আবা4 কি ধরামুখ হেরিবে নয়ন, 
আবার ফুটিবে কি এ শুতি-শতদল! 
'আবাব.£ক স্থৃতিভরা হেরিব স্বপন ! 
বঙগাইয়ে উ সের তরঙ্গ চঞ্চল! 
জীবন কি জন্সমৃক্ঠা খত আবর্তন | 
বর্মগুণে সুখে দুঃখে আলোকে ছায়ায়! 
অর্ভ্যপথ প্রাস্থশালে আগম নির্মম, 
(কেন হায় নিরস্থর লয়ে জড়কায় ! 
হে বরমোহিনী কোন্‌ মোহমন্ত্র বলে, 
ভুলায়ে রেখেছ এই মানব মণ্ডলে ! (৯) 
তুমি যাদ্ুকরী আমি ক্রীড়ার পুত্তলী, 
যা? ইচ্ছা! কর গো! মোরে ধরি অবহেলে ? 
মম আুন।-মীন কালতড়াগে ৫ক বলি, 
ও সুত্রে গ্রাথথত হযে অবিরাম থেলে 3 


নব্যভাঁরত। 


[1 সপ্তবিংশ খশ্ু, ৮ম সংখ্যা । 


চুকি ছিহ্ঃকোথায় আছি ভাবির নাঃপাই, 


ভ্রমি শু অন্ধকারে লয়ে এ জীবন 
উত্তাল জ্ঞানের সিদু আদি,অস্ত নাই,) 
তরঙ্গে যেতেছি ভেসে তৃণের মতন। 
ধরণি! ধরেছ!মোরে, নাহি,দাও ধরা, 
দেছ শুধু বিফভরা মরম বেদনঠ 


করেছ সাথের সাথী আধি ব্যাধি জরা, . 


শিবিড় আধারে ভরি+আত্মা-নিকেতন ! 

শ্শিনসৈকতে শেষে মোর ভন্মস্তরপে, 

কি শঞ্তিুবিকাশ নৰ হবে কোন্‌ রূপ্দে 10১) 
আশার জীবন-সরে সোণার নপিনী ; 

দীপ্ত-বৌদ্র করে ম্লান নাধুধ্য বিমল, 

কভু দেবীরূপ। কতূ কাল চণ্ডালিনী, 

কভু স্থধামৃত লভি কু হলাহল ! 

কু বরষার নীল ঘন ঘোরঘটা, 

কু শরতের হাসি--জ্যোত্স। সুন্দর ॥ 

বসন্তের স্বর্ণপত্রে সিন্দুরের ছটা, - 

সমুজ্জল ক্লিগ্ধ কাস্তি আনন্দ লহর ॥. 

কত স্থৃতি বিজড়িত তোমার মাঝারে, 

রহিল আমার এই নশ্বর জীবনে ? 

রব যবে অতীতের বিস্বৃতি আধারে 

হেরব প্রেমেতে তোম! ভূষিত নয়নে! 

বুকভরা প্রাণভরা এত ভালবাসা, 

লভেছি তোমাতে বাঁধি দু'দিনের বাসা ।(১১) 
আমি ভুলিবন। কতু থাকিতে জীবন ; 

ও দীপ্ত অরুণরাগ করুণ অধরে ) 

লতাপুষ্পপত্রঙ্জগালে অঞ্চল শোভন ! 

তারক] হীর্কদাম ছ্নীল অস্থরে ! 

কানন কুম্থম মুখে মুছ মৃহ হাসি, 

নির্মল! নদীর গতি মগ্থর গমনে ১ 

জীবনে মরণে আমি কত ভালবাসি 

পিককণ্ঠে মধুর্গীতি প্রভাত কৃজনে ! 

রেখে। স্বৃতি সৌন্দর্যের মেদিনী; সুনারি! 

রেখো প্রেমন্থধা বুক চির নিরমল) : 

রেখো দীপ্তি জ্যোতির্ময়! দির! বিভাবিরী, 

জন্মে জগ্মে জীবধূকে আশার সন্বল ! 

ধরিত্বি! বিশ্বের শক্তি, এব মৃত্তিকার়, 

নশ্বর জীবন-স্থৃতি জাগ্রত আত্মায় | (১২) 

গ্রীনগেক্জনাথ সোম। 


নবলেল্ল সী ব্রন্ম ও আন ভ্ভিম্বি্ভঙ 
তনেভ। আ্র্সেস্পচ্তুত্র । . 


আগমন--কলিকাতা, ১৮৪৮ ববীষ্টাব্ব, ১৩ই .আগষ্ট। 
ছুর্ভিক্ষ সেবা1--১৮৭৪ স্রষ্টার, নদীয়ার ভীষণ ছুর্ভিক্ষ। 
প্লাবন-সেবা1--১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, বরিশীলের অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুর 1 
তিরোধান-__ বরোদ1, ১৯০৯ শ্রীষ্টা্ধ। ২৯শে .নবেশ্বর। রি 


কেহ? আসেন!" হাসিতে..ও..হাসাইতে, 
কেহ আসেন কাদিতে ও কীাদাইতে, কেহ 
আসেন চলিতে ও চালাইতে এবং এই 
জগতে কেছ আসেন উঠিতে এবংঃউঠাইতে-। 
জগতে যাহা,ভারতেও তাহার আভাস পাওয়া 
যায় এবং ভারতে যাহ! সম্ভব,এই বঙ্গে তাহা- 
রই প্রদীপ্তি। জগত এবং ভাঁরতে চিরকালই 
মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইয়াছে । এবং এই 
বঙ্গে? শ্রীচৈতন্ত, শ্রীরামমোহন কি ধুগ-প্রব- 
ভঁক মহাপুরুষ নহেন ? আবার বিগ্ভাসাগর, 
বস্কিমচন্দ্র,দেবেন্ত্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও রামকৃষঃ ? 
ইতিহাস এ কথার প্রকৃত উত্তর রচন। 
করিতেছে । 

বঙ্গের যে: যুগ-প্রধানধ আমাদের চক্ষের 
সম্মুখ দিয়! চমকিয়া! চলিয়া গেল, এ ধুগ- 
প্রবাহ সামান্ত নহে। এই বঙ্গে এমন 
সব মহাপুরম্ন জনসিয়াছিলেন, বাহার 
আজীবন নিজকে, দেশ€ক ও ্শকে উঠাইতে 
চেষ্ট1 করিয়াছিলেন । জীবিতদের কথা বাদ 
দিলেও,যে যুগে মাইকেল, ভেমচন্দ্র,নবীনচন্তর 
মহাকবি ; দীত্সিশচক়্ণ, নিজাক্ঃ ও বিহারী- 
লাল. গীতি.কবি ; "কামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ 
ও কেশবচন্ত্রুধর্শ-প্রবর্তকঃ) রামকৃষ্ণ, বিবেকা- 
ননদ, বিজয় ভক্ত ও সাধক): রসিককৃষ, 
রামতছে ও ক়্াজনাধায়গ সমাজ-সংখারক; 


বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বহ্বিমচন্দ্র গন্ত- 
লেখক 3 দীনবন্ধু, রান্রু্, উপেন্দ্রনাথ 
নাটা-নেখক 7) রাজন, .. রাজে্রলাল,, 
রামদান এতিহ্ছলিকড শ্বণনরী, বিদ্যা, 
সাগর, তারক-প্রামাণক দাও) রামগো- 
পাল, হরিশ্ত্র, স্বকদাস বাঁথনৃতিজ্ঞ ১ 
আনশমোহন, . উমে শন, মন্ধেঃ,সাহন 
স্বদেণ সেবক ; কাণীঃচরণ, - প্রতাপচপ্র ও 
লাগমোহন বক্তা শতভুচন্্র, জালবিহারী, 
নগেন্দ্রনাথ ইংরাজি-লেখক 7) সে যুগ অসামান্ত 
নয় কি? বঙ্গের উপর বিয়া ষেযুগ-প্রবাহ 
চলিয়া যাইতেছে, সত্যই তাহার তুলনা নাই। 
আমর! ভাবিতেহিলান--তিনের মিলন, 
তিনের কাহিনী ,তিনের অনিন্দিত যাল্য-চরি- 
ত্রের কথা । সত্ব, রজঃ,তমঃ এবং ব্রহ্মী, বিজু, 
মহেশ্বর হইশে আরম করির। তিদের কথা 
ভাবাই এদেশের চিরস্তন ওথা। তিন তিন 
করিয়৷ ভাবিতে ভাবিতে বঙ্গের" আর [তনে 
আমরা উপনীত হইলাম। এক পথে তিন, 
পথিক,এক শাখায় তিন পাথী,এক রথে তিন 
সারথী,এক ক্ষেত্রে তিন কৃংক। পাখীর। অপূর্ব 
সঙ্গীত গাহিল, সাবঘীরা অপুর্ব ভাবে রথ 
চাঁলাইলেন, কৃষকেরা কর্পাক্ষেত্রে অপূর্ব 
কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বঙ্গ এবং সেই সঙ্গে 


'ভারত নব-সজীতে মাতিয়া উঠিল, নূতন 


৪৩৬ 


সোঁপান রচিত হইলে, বঙ্গ ও" ভারত ধনধান্তে 
শোভিত হইয়া উঠিশ। তিনের একজন 
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কিন্তুআর ছহজন মহামহিমান্বিত স্বরে “মাতৃ” 


নাম উচ্চারণ করিলেন, আর দেশ জাগিয। 
উঠিল। সে স্বর শুনিয়া আমরাও ঘুমের ঘোর 
হইতে, জাগিয়! উঠিলাম,-- চাহিয়া দেখি, 
তাহাদের একজন “স্বর্গে” প্রয়াণ করিতে- 
ছেন! কি জানি কেন,আমাদের ছুনরনে ধার! 
বহিতে লাগিল। হায় বিধাতঃ, এ কি হইল! 

সেই একজন (1 লিখিতে চাই, কিন্ত 
আঁজ মর লেখনী' সরে না? তিনি এমন 
একজন, ধাহার তুলন। এ বঙ্গের কুত্রাপি 
একাধারে মিলে নাই। ভিনি এফ কথায় 


এদেশের সকল নেতার সার-ুম্বক, তিনি, 


বাঙ্গালীর গৌরব," মাতৃসেবার অগ্রতিগ্ন্ধী 
সম্রাট, অনভিষিক্ত নেতা রমেশচন্দ্ব। 
 বরোদ। ভারতের স্খ-ন্বপ্ন । মল্হার রাও 
গুইকোগ্নাড় যখন নির্বািত হইশেন, ভার- 
তের সর্্শেণীর লেক সাশ্রনেত্রে বিধাতার 
দিকে চাহয়! প্রার্থনার লিপি প্রেরণ 
করিল। সেই অগণিত এবং অগিথিত প্রার্থ- 
নার কলে এক অজানিত শিশুর পরিণতিতে 
দেবতার আবির্ভাব হুইল। রাজার বেশ 
ঠেলিন্৷ ফেলিয়! নে স্বদেশ প্রেম ভুষণে ভূষিত 
হইল। সেকি বলে, কি.করে, ভারত আজ 
দিবারাসি তাহাই জানিবার জন্ত লালার়িত | 
'আর অন্ঠেরা? তাহার! নাকি কত কি ছুঃ- 
গ্বপ্ধ দেখিতেছে !; দেখিতেছে, দেখুক, 
দেখিতে দেও। ” 
বরোদ। সতারতের নব আশা । সেই 
আশা বৃক্ষের মূলে জল মেচন করিতে 
ছিলেন, অসেটনক রমেশচন্্! হাঁর, তাহার 
(ঠঙ্গোধানে আজ যে বঙ্গে, গুধু বঙ্গে কেন, 


নব্যভারত। 


( সপ্তবিংশ খণ্ড ৮ম সংখ্যা 


ভারতে বে হাহাকার-ধ্বনি উখিত হুইবে, 
কিছুই বিচিত্র নয়। ভারতের যে সর্বনাশ 
হইয়/ছঈ,-ক্তাহা কখনও নিরাক্কৃত হইবার 
নয়। .. | 

রমেশচন্ত্র কে ছিলেন এখং কি ছিলেন, 
নান। জানে, নান। কথায়, নান। ভাষায়,নান। 
গাথায় তাহা ঘোষণ। করিতেছে । ভারতের 
কত জাতি, কত জাতির কত ভাব1--সব 
জাতির সব ভাষ। আগ্জ হাহাকারে পূর্ণ! 
ভারতের বহু ঘটনার সহিত যে জীবনী বিজ- 
ডিত, সংশ্ষিগু প্রবন্ধে তাহ! নিবদ্ধ হইবার 
নহে, কালে তাহা অভিব্যক্ত হইবে । রমেশ- 
চন্দ্রেক্স বাহিরের পোষাক দেখিয়া ইংরাজ 
ত্রমে পড়িয়া ভাবিত-_তিনি বুঝি তাহা- 
দেরই সহচর--গোলাম, ,পদলেহক | ভাবিত 
এবং উংফুল্ন হইত! এত্ত কর্জন বুঝিয়! 
গেলেন--এ সামান্য বিষধর নয়--এ বৈরী 


অসাধারণ! ইংরাজগণ বুঝিয়! শেষে গাহি- 
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রমেশচঞ্জরের বাহিরের পোষাকের মধ্যে 
লুক্কায়িত ছিল, এমন একথানি খাঁটা ম্বদেশ- 
প্রেম-পুর্ণ হার,যাহ! নিত্য স্বর্ধেচশর ছুঃখ দারি" 
দ্রোর কথা চিন্তনে ক্রিগ্মাণ থাকিত।””তিনি 
মৈমনসিংহের ম্যাজিষ্রেট __চীমধঁরে উঠিয়া! এক 
মুন্সেফ সহযাত্রী পাইলেন। মুন্সেফ বাবু 
ইংরাজীতে ক্ধী”ধপিতে' লাগ্সিলেন-_রমেশ 
বাবু বলিঝেন _-*দেখুর--আমরা বাঙ্গালী, 
আমাদের একট। ভাষা আছে, আফিসে 
ইংরাজি বলিতে হয় বাধ্য হুইস্বা, ঘরে, পথে, 


বাজারে কেন আমর! ইংরাজী বলিব?” দুদ্দে্ 


অগরহায়ণ,১৩১৬ ] বঙ্গের গৌরব রসেশচন্দ্র। 


বাবু সে কথ! গুনিয়। অবাকৃ। চাহিয়া দেখি- 

লেন,র"মশ বাবুর চক্ষু জলে ভাসিয়া গিরাছে.। 

বুঝিলেন--ম্বদেশ এবং স্বজাতি-প্রেম দেহ 

ধারণ করিয়। তাহার সক্মুথে উপবিষ্ট। তিনি 

মোহিত. হইলেন ; মুখে আর কথ। মরিল না, 
লজ্জায় মৃতবৎ হইলেন। ইহু। ত একটা 
সামান্ত ঘটনা । এইরূপ কত খটনা জানি। 

কিন্ত সে সকল লিখিয়। প্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধি 
করিতে বা ব্যক্তিত্ব-জড়ি 5-সন্বন্ধ প্রচার করিতে 
ইচ্ছা করি না। ত্র একটা ঘটনায় প্রকাশিত 
হয়__তীহার ম্বদেশ-প্রেম কত গভীর, কত 
ছুরবগাহ। এই ন্বদ্দেশপ্রেমেই রমেশচন্্ 
বাঙ্গালার গৌরব। 

বাশুবিকই রমেশ-চরিত্র-প্রহেলিকাময়- 

ছরবগাহ। কোন্‌ কার্ধ্য কি জন্ত করিয়াছেন, 

তাহা কখনও '্ল্যাখ্যা করেন নাই-_শুধু 
করির়াই গিয়াছেন। উল্লম্ষন বা উৎকম্পন 

তদীয় জীবনে কেহ কখনও দেখে নাই-- 

যেন অবাভ-কম্পিত প্রদীপ। এক্ষেত্রে 

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুলরণ করিতেই 

ভালবাসিতেন। সঘুদ্র-ষাত্রার সপক্ষে মত 

প্রচার করির়! বঞ্চিমচন্দ্র যে অনন্ত-সাধারণ 

প্রতিভার পরিচয় দিপ্নাছিলেন, ঘোর 

প্রতিবাদ. আন্দোলন সত্বেও, খণ্েদের অছু- 

বাদ করিয়। রমেশচন্ত্র, তেমনি, জলন্ত তেজ- 

প্ুরিত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি 
€ষেন অবাত-কম্পিস্ক গ্রদীপবৎ ছিলেন । ভিনি 
আদর্শ খমাজ-সংক্কারক-_-এঁই কার্ধ্ে তিনি 
কাহারও অপেক্ষা হীন নুহেন। তিনি'কারস্থ 

হইয়াও একটা মেয়েকে ৮বৈদ্যের সহিত ও 

আর একটাকে জনৈক আসামী ভদ্রলোকের 

সহিত বিবাহ দিরাছিলেন এবং ব্রাঙ্মসমাজে 
পুত্রের বিবাহ দির! এই গুণের চরম দৃষ্টান্ত 

প্রদর্শন কৰির। গিক়্াছেন। . 


৪৬৭ 


 দ্বয়ায় তিনি ছিলেন যেন দ্বিতীয় বিপ্া- 
সাগর। বড় ঘরের ছিলে, বড় চাকরী করেন, 
তবুও গরীব কাঙ্গালের জন্য ব্যথিত, চিন্তিত । 
কোথায় কোন্‌ লোক জলে ভামিয়া যাইতেছে, 
রমেশচন্ত্র রক্ষার জন্ত ছুটিতেছেল ; কোথায় 
কোন্‌ লোক ছৃত্ডিক্ষে গ্রাণ দিতেছে, রমেশ 
চন্দ্র ধাবিত হুইয়। সেখানে যাইতেছেন। 
আমরা মনুষ্যত্বের প্রধান নিদর্শন মনে করি, 
দরিদ্রের প্রাত সহানুভূতি। এই এক গুণে 
বিবেকানন্দ এদেশে অমর হইয়াছেন। 
তিনি বলিতেন, “তোমাদের ধর্মকর্ম সব 
তুচ্ছ, যদি দয়িত্র কাঙ্গালদের জগ্য তোমাদের 
প্রাণ না কাশে।” দরিগ্র কাঙ্গালগণ যে 
বিশ্বপতির নিভৃত কক্ষের একমাত্র সাত্বন।। 
খর বলিতেন,. হুচী-ছিত্রের ভিতর 
দিয় উদ্ট্রের গমন সম্ভব, কিন্তু ধনীদের 
স্বর্গে যাঁওা সম্ভব নয়। গ্রীষ্ট ছিলেন 
কাঙ্গাল-সথা,১তন্ত ছিলেন দরিদ্র-বন্ধু, এবং 
বিবেকানন্দ ছিলেন, কাঙ্গালের ভাই । আমরা * 
হুপ্ধফেননিভ শঘ্যানন আরামে দিন কাটাই, : 
মার কত কত দরিদ্র অনাহারে প্রাণ বিস- 
জ্রন করে! এদেশে কয়জন দরিদ্রের বন্ধু 
পাওয়। যায়? অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠিতা, তার- 
তের জর্জমূলার সাধু প্রাণকৃষ। দত * স্বর্গে 
গিগ়াছেন, অনাথগণ আজ কাদিয়। বক্ষ ভাসা- 
ইতেছে»কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? ভার- 
তের বার্ণারডো, আতুরাশ্রমের,লাধু আনন্দ 
মোহন বিশ্বাস শিশুদের ক্রদনে কর্ণপাত 
করুন। যেখানে সঙ্গান ও যশের কুহক, 
সেখানে অনেক লোক ছুটিয়া থাকে, কিন্ত 
কাঙ্গালগণ চির অস্প্‌স্ত, সদ? ্বণ্য, নিত্য 
পরিত্যক্ত | রমেশচন্্র এদেশের দারিদ্র্য সমস্ত 


* আগমন--দরজিপাড়া, ১৮৫১ ব্রীঃ, ফেব্রুয়ারি, তির 


ধান-_অনাখীশ্রম,২৬শে নবেম্বর, শুক্রবার, ১৯৭৯। . 
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মীদাংসার অন্ত আজীবন খাটিগাছিলেন, দরি- 
্রদের রক্ষার অন্ত চেষ্ট। করিয়াছেন,*এই অন্ত 
আজ আমরা তাহার তিরোধানে চক্ষের জল 
ফেণিতেছি। রমেশচন্ত্র দয়ার প্রকট মূষ্তি-_ 
যেন দ্বিতীন্, বিগ্তাসাগর এবং বিবেকানন্দ । 
এই জন্তই, ধুঝিবা, তিনি বরোদার দেওয়ানী 
 লইগ্নাছিলেন। 

. গ্রন্থকার রূপে রমেশচন্দ্রের যে প্রতিভার 
পুরণ হইয়াছে, তাহাও তুলন। রছিত। তুলনা 
রছিত এই জগ্ত যে, তিনি একাধারে বাঙ্গাল! 
ও ইংরাছি ভাষার নুজেখক। তাহার কতা 
অধ্যয়নশীল লেখক.এদেশে আর অভ্যুদিত হয় 
নাই । তুলনা-রহিত এই ভন্ঠ যতিনি বাবসার 
খাতিরে পাহিত্যের পরিচর্য্যা করেন নাই,দেশকে 
তুলিবার জন্য সাহিত্য-সেবা করিয়া গিয়াছেন। 
ধাহার৷ সাহিত্যকে অর্থাগমের উপায় স্বরপ 
অবলম্বন করেন, তাহাবা চুটকী সাহিত্যের 
চর্চা করেন, ক্কুল-পাঠ্য পুস্তক লেখেন,লোক- 
৮ সাধারণ যে পথে যাইয়া! মরিতেছে,সেই পথেই 
তাহাদিগকে চালিত করেন, 5তুর্দিকে বাহাবা 
পড়িম্বা যায়_-গ্রস্থকারের বাক্স অর্থে পূর্ণ হয়। 
তিনি ভারতবর্ষের স্কুপ্পপাঠা একখানি ইতি- 
হান লিখিয়াছিলেন, কিন্ত ভ্রম বুঝিয়৷ তাহা 
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থাকিতে আর 


মবাডারত । | সপ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য?। 


এসকলই তাহার গ্বদেশ-€প্রমের জলন্ত কীত্তি ॥ 
এদেশ কি আর জাগিবে না? পুর্ব কথ! 
স্বতিশ্পথে তুলিলে যদ্দি কুস্তকর্ণের জাতির 
নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই জন্ত কত, পরিশ্রম ও কত 
যত্বে প্রাচীন কথা 'লিপিবন্ধ করিলেন। কি 
গভীর গবেষণা__-যেন দ্বিতীয় রামমোহন । 
কিন্তু পড়িল কয়জন ? পড়ংক ব৷ ন! পড়,ক-. 
সাধকের সাধনার পথ পরিবর্তিত হইল ন!। 
জেতা-জিতের সম্বন্ধকে সুদৃঢ় তিতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিতে নিয়ত সচেষ্ট রহিলেন। 
তিনি রাজনীতিক্ষেজ্রে অকাট্য যুক্তিতে ষে 
সকল, প্রস্তাব লিবিয়া! গিয়াছেন, ভারতের 
উদ্ধারের কথাতে তাহা পরিপুর্ণ। সে সকল 
পড়িতে বসিলে মনে হয়-_-এদেশৈ এমন অপ্র- 
তিত্বন্বী নেতার আর অভ্যুদয় হয় নাই। কৃণ- 
দাস, ক্লামগোপাল, হরিশ্ন্ত্র--সকলকে তিনি 
পশ্চাতে ফেলিয়। গিয়াছেন। কিন্ত সে সকল 
বিস্তৃত কথার স্থান এনহে। 

ইৎরাজজ জানিতেন, রমেশচন্দ্র বিপক্ষে 
স্বেচ্ছা-সাধনের উপা় 
নাই। উপাধি বর্ষণ দ্বারাও যখন তিন 
হস্তগত হইলেন "না তখন ইৎরাজ বিলাতে 
মহা সম্মানের কাজ দিলেন) কিন্ত সিংহ-শিপ্ু 
তাহাতেও বাধা পড়িল নী। ফিরিয়! আসিয়া 
আবার ভারতের উদ্ধারের চিন্তায় জীবন 
ঢালিয়। ধিলেন। ভাবিলেন, একট। দেশও 
ধদি দেশের মত হয়, ফ্ঞারতের জাগরণের, 
পথ খুলিয়া যাইর্ধ। ভাবিলেন, একট। দেশের 
প্রজাকুলেরও যদি দারিত্র্য ঘুচে,দৃষ্ান্তের বারা 
দেশ 'জাগিবে। স্ট্যবিয়া আবার বরোদায় 
গেলেন। কিন্তু হায় বজজাদা? হায় ভারতবর্ষ-_ 


তোমাদের চিস্তা'জরে পীড়িত হইয়া মহা 


সারথী আজ প্রাণ বিসর্জন দিলেন ! আর গুই- 
ক্কোয়াড় 1-ভারতের আশার স্বপ্ন, নিহতের 


অপ্রহ্ায়ণ, ১৩১৬] 


চিস্ত।,সকল দৃষ্টির সার দৃষ্টি--বমেশচস্ত্রের কল্প 
বৃক্ষের অমৃত ফল আজ কি অবস্থায় রহিয়া- 
ছেন? চক্ষের জল-পৃত বিশালব্যপী নীরবত। 
আন্ত সে কথার উত্তরদিক। 

তিনি কঙ্ছে,লেয়্ সভাগতিরূপে যে স্থবি- 
সত বক্ততা দিয্লাছিলেন, এদেশের আদর্শ 
বক্তাদেরও তাহা অযোগ্য নয়। তবে 
একথ। ঠিক যে,কেশবচন্ত্র, লালমোহন প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ বক্তাদের সমতুল্য যশ তিনি পান 
নাই। কিস্ত গবেষণার তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ । 

আর একটা কথা বলিবার আছে--এই 
নিদারণ শোকের দিনে, আপাততঃ তবেই 
আমাদের সক কথ! শেষ হয়। কর্মক্ষেত্রে 
তিনি যে আজীবন খাটুলেন, তাহার সম্বল 
ছিল কি? ইংরাজের ক্রকুটীকে তিনি যে 
অগ্রাহ করিলেন, তাহার সহায় ছিলকি? 
লোকের! বলে, সহায় ছিল সাহস । আমরা 
বলি, সহায় ছিল তদীর পুত চরিত্র । বিশ্বাস- 
সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তিনি যে অনিন্দিত 
চরিত্র-রত্ন পাইকাছিলেন, সেই চরিত্র বলে 
তিনি, রামমোহনের স্তান্, অভিভাবকের 
অমতে, দেশত্যাগ করিয়াছিলেন-__চরি- 
ত্রই তাহাকে প্যারিসে রক্ষা করিয়া- 
ছিল, এই চরিব্রগুণেই তিনি পরীক্ষায় 
অসাধারণ কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন, এই 
চরিত্রগুণেই তিনি কর্মক্ষেত্রের জটিল পথে, 
অশেষ বাধা বিদ্বেন্ন মধ্যেও। অট্লভাবে 


রমেশচগ্র। 


৪৩৯ 


সাধন করিতে পারিফ়্াছলেন,_-চিরকাল 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চলিয়াও রাজসম্মান 
এবং জীবনের শেষে--সমগ্র ভারতের 
অনভিবিক্ত*ৎ নেতৃত্ব পদ পাইয়াছিলেন। 
রাজার এমন সথহদ এবং প্রজার এমন বন্ধু 
-এদেশে আর কোন্‌ চরিক্রবান? আমা- 
দের মনে হয়, এমন নিষফষলঙ্ক চরিত্র এদেশের 
নেতার্দিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই পাইয়া- 
ছেন। এমন মিষ্ভাধিতা, এমন অমায়িকতা, 
এমন নিরহঙ্কার মূর্তি, এমন সরলতা! যোগী- 
জন-যোগ্য । তদীয় দেবোপম পুত চরিত্রই 
তাহাকে নির্ভীক করিয়াছিল, চরিত্রই তাহাকে 
বিদ্বসন্কুল সংসারে রক্ষা কণিাছিল এবং এই 
এক চরিত্রই তাহাকে ভারতের অগণিত, 
অজানিত প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ের রাজ। করিছ় 
তুলিয়াছিল। তাহার দেহ গিয়াছে, কিন্ত 
স্থতি যাইবে না;ঃ-তাহার হদ্‌-স্পন্দন 
থামিয়াছে, কিন্তু কর্ম -ক্ষেকে অগণা মানস- 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এক কথায় চির- 
দিনের জন্ত তিনি এদেশে অমর হুইয়াছেন। 
ভারতের জাগরণের ইতিহাদে রমেশচন্ত্রের 
দেবচরিক্র চিরকাল সম্পৃজিত হইবে, ইহাই 
আমাদিগের একমাত্র সাস্বনা। আঞ্জ এই 
নিদারুণ শোকের দিনে, দেবলোকের দেব- 
চরিত্রের পুত শ্মতি-ভন্ম সর্বাঙ্গে লেপন 
করিয়া, সকলে একবরে গগন কীপাইয়া বল, 
বন্দে মাতরম্‌। 


রমেশচঞ্ | 
বঙ্গের গৌরব-রবি ভারত অস্বরে ধ্বল গ্রতিভা-রাগে উদ্দীপ্ত ভূবন ? | 
সহসা পড়িল ঢলি, অস্তাচনে গেল চলি, কীত্তিগান্‌, জ্যোতিম্মান্,নিজ ভেজে দীপ্চিমান্‌, 
বিষাদ-কালিম! ঢালি দিগৃদিগত্তরে! .. বিদ্যা-অর্থ-যশোভাগ্যে নরে অতুলন। 
ক্নক্ধিম মহিমারেখা গগনে রহিল লেখা, ++ প্রতিতা-মনীধালোকে আলোকিয়া ধরালোকে, 


৪$। 


সবার অন্তর-থনি পশিয়াছে চিনে ; 
ন্ার-হিত-আচরণে, মিষ্ট শিষ্ট আলাপনে, 
বঙ্গের হদয়-রাজ্য লইয়াছে কিনে । 
বঙ্গের গৌরব-রবি অন্ত এত দিনে! 


অধে। কি দুর্দিন হেরি ভারত-মাতার,-- 
ভার পুত্র প্রিয়তম, কর্মে গুণে অন্থপম, 
একে একে গত হায়, জগৎ আধার! 
উমেশ আনন্দ ছুটি, মনো-লাল ভাই হুট, 
যতীন-নগেন, আদি কর্ম্মবী রগ্রণ 

কালের করাল গ্রাসে পশিয়াছে কাঁপবশে, 
জনে জনে মাতৃ-বক্ষ করি বিদারণ ! 

এবে পুনঃ অকস্মাৎ মাতৃ-হদে বজজাঘাত 
করিস়। রমেশ-চন্দ্র পলাইয়। যার ৮ 
রোগ-শোক-জর-জীর্ণা,অত্যাচারে অতি শীর্ণ! 
কাদিছে ভারত-মাত। শোকে মৃত-প্রায় ! 
অস্ত গেল বঙ্গ-রবি এত দিনে হায় !! 


ভাবতীর প্রির পুত্র ভারত ভিতরে 
সাহিত্য-উদ্ভানে পশি, কল্পতরু-মূলে বসি 
রূচিল! অপূর্বব-মাল!,গন্ধে প্রাণ হরে । 
সমাজ-সংসার দুটা সমাজে সংসারে ফুটি 
শোভিছে, মোহিছে বঙ্গ মাধবী-কষ্কণ ২ 

যে বঙ্গ-বিজেতা তার, বর্ণনাক্স চমৎকার, 
জীবন-প্রভাত-সন্ধ্য। ন্মূস্তি'সংরক্ষণ। 
বাঙ্গালার খগৃ্বেদে বাঙ্গালীর নাশে থেদ ;- 
ইতিহাস, রামায়ণ .অপুর্ব-রচন ! 

তুষ্ট করি জনে জনে, আজি কর্ম-সমাপনে, 
হাসিতে হাসিতে গেল ভারতী সদন !! 
অমর বাণীর পুক্র,--তবু পোড়ে মন !!! 


রাঞ্নীতি-খনি-মধো উজ্জস-রতন ! 

যাহার আলোকে হাক,অন্ত-দীপ্তি লোপ পায়, 
থাকুক অন্তের কথ! বিজিত কর্জন ! 

কি শাসনে, রি বিচারে,সবাই প্রশংসে ধারে, 
রাজা-প্রজ। তুষ্ট সবে স্তায়আচরণে )১-- 
কণ্মবীর, ধর্মববীর, সুধী, জ্ঞানী, স্থির, ধীর, 


নবাস্ভারত 


[ সগুবিংশ খণ্ড ৮ম সংখ্যা । 


কি করিতে পারে তারে শমনে মরণে ! 
লেখক,ভাবুক,কবি, বঙ্গের গৌরব-রবি, 
সেবক,সাধক,বক্তা, পুরুষ-প্রধান 

অগাধ পাগ্ডিতা-প্রভা,গভীর প্রতিভা আভা, 
প্রভৃত প্রভৃত্ব তাজি সন্ন্যানী সমান 


 অনাক্জাসে গেল চলি ভারত-সস্তান ! 


ভারত, বাঙ্গাল! তাই শোকেতে আকুল 3 
প্রথম বন্গ-ব্বপী শোক-আোতে যাক ভামি; 
শোকেতে বরোদা-রাজ্য কাণিয়া. ব্যাকুল ! 
বরিশাল, মালদহ, কাদে তারা অভবহূ, 
চাটিগা, ময়মনদিং শোকেতে বিহ্বল, 
প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান মহাশোকে মুহমান, 
বিহার, পাবন, ঢাকা, নধায়া,উত৩কল ! 
অই শুন কাদে চাষা, কাদিছে বাঙ্গাল। ভাষা, 
কাদে শিশু, কাদে বু, যুবক'প্রবীণ ; 
শোক্চাতুর পরিষত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ-- 
সম্তান কাদিবে কত তরুণ নবীন ! 
পঞ্জাব, বোম্বাই, বঙ্গ ভারতের জন-সজ্ঘ, 
স্থরেন,বিহারী আদি বাল্যবন্ধুঘণ, 
বাঙ্গালী, মুসলমান শোকে মগ্র ত্রীষ্টিরান্‌ঃ 
গায় তব শোক-গগাথা ইংলও--লওন ! 
ধন্ত তুমি বঙগ-সুত, ভারত-ভূষণ !! 
ষাঁও এবে নররাজ যাও স্বর্গধাম ! 
স্বর্গের দেবতা তুমি, এসেছিলে মর্ভাভূমি 
বিধির" বিধানে, লভ অনস্ত বিরাম ! 
ভূলে যাও ভূল ভ্রাপ্তি, সংসারের কেশ ক্লাস্তি 
ভুপ্জ সুখ, ভূষ্ধ শান্তি--অনন্ত জীবন। 
রমেশ, রমেশ-সন্রে বিহর বৈকুঠে রঙ্গে ) 
হট্টক পরম ব্রন্মে আত্ম সম্মিলন ! 
পবিত্র ভারতভূনিঃ তোমারি আদর্শ তুমি, 
আদর্শ পুরুষ-সিংহ, পান্থ মহাজন, 
ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি একাধারে সর্বণজি, 
বঙ্গের অমূল্য ধন, অমূল্য রতন, 
পুরিবে না হাস্কু তব অভাব কখন! 
তাই স্মরি অশ্রু ফেলে দীন অকিঞ্চন ! 
কবি কত্হ মৃত্যু নহে--খ্নস্ত জীবন !! 

নি উটকেশবলাল দাস। 


পা১৫৮ 


তচম্পীল্স শ্পিজ্কা-ও্রলীভলী £ 


গত বৎসরের নওগা! জিল। সমিতির 
অধিবেশনে শক্কর-প্রবর্তিত মঠ স্থাপনের থে 
' প্রস্তাব আমি উপস্থিত করিয়াছিলাম, শ্রদ্ধ- 
স্পদ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহে 
তাহা নব্যভারতে মুদ্রিত -ও সাধারণের 
গোচরে উপস্থিত করা হুইয়াছিল। প্রস্তাব- 
টার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস; এবং 
এ প্রস্তাবটা চিন্ত।শীল ব্যক্তি .মাত্রেরই বিশেষ 
বিবেচনার বিষয় । তজ্জন্তই প্র বিষয়টার 
পুনরালোচন। কর আবগ্তক মনে করির়! 
পুনরায় ইহা সাধারণের নিকট উপস্থিত 
করিতে সাহসী হইলাম । 

আমি যাহা বলিতে চাই, তাহা! এই £-_ 
লোঁক-শিক্ষাই সভ্যত-সোপানে অগ্রসর হুই- 
বার সর্ব প্রথম উপায়। আমার মনে হয়, 
ভগবান ভগবৃদশীতান্ন গুণকর্ম্ম বিভাগ দ্বার! 
চাতুর্বণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার যে কথা বলিয়াছেন, 
তাহ! সভাসমাজ মাত্রেই প্রযুজ্য। প্রকৃত 
প্রস্তাবে সভ্য সমাজকে বিভাগ করিতে হুইলে 
প্রথমতঃ চারি ভাগ দেখিতে পাই-_দাঁস- 
ব্যবসায়ী অথবা শুদ্র, ধনোপার্ঞজন, অথবা কৃষি- 
জীবী ও ব্যবসাম্জীবী, ধনরক্ষক অথব৷ 
ক্ষত্রিয় এবং 'সংযমী-পরহিতব্রত-লোক-শিক্ষা- 
নিরত আত্মত্যাগী শিক্ষক যা ধর্মযাজক 
অথব! ব্রাঙ্গণ। বীহারা এই চারি জাতির 
শীর্ষ স্থানে থাকিয়া, সকলের ভক্তি আকর্ষণ 
করিয়া,সকল শ্রেণীর লোককে শিক্ষিত, দ্বীষ্ষিত 
ও উচ্চভাবে অণুপ্রাণিত করিবেন, অথচ 
নিজের! নিলোভী, পরষ সংষমী ও পরহিতে 
রত থাকিবেন, তীহারাই ব্রাঙ্গণ।* প্লাহারা 
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বঙ্ছোপবীত ধারণ করিয়! প্রাচীন*ও সভ্য তম 


, জাতির বংশজাত বলিয়। আত্ম-গৌরব প্রতিষ্ঠা 


করিতে চাহেন, অথচ দৈনন্দিন কার্যে লোভ- 
পরার়ণতা, দাঁস-বুন্তিতে গ্রকান্তিকত। প্রভৃতি 
অধম কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকেন, তীাহাদিগের 
সহিত আমার কোন বিবাদ নাই,কিস্ত তাহা" 
দিগকে ভারতের আদর্শ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ী 
বলিয়। স্বীকার করিতে প্রস্তত নহি। এইরূপ 
ব্রাঙ্মীণত্বাভিমানীরা1 আমাকে ক্ষমা করিবেন। 
আমার এই উক্তিতে তাহাদের জাতি যাই- 
বেন! বা থাকিবে নাঃ কিন্তু যে বংশে তাহারা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সর্ধজন-পুজিত 
প্রাচীন আদর্শের কতটুকু তাহারা রক্ষা! 
করিতে পারিয়াছেন, এবং কি উপায় অব- 
লম্বন করিলে তাহাদের প্রাচীন গৌরব তাহারা 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্ষম হইবেন, তাহা 
তাহার! চিন্তা করিয়া দেখেন, ইহাই আমার 
বিনীত প্রার্থন। ৷ 

জনশ্রতি আছে, কষ্জচনগরের মহারাজা 
তাঁংকালিক নবদ্বীপের সর্ধ প্রধান নৈগ্না" 
ম্নিককে এক সমস্কে জিজ্ঞাস৷ করিয়াছিলেন, 
“গুরুদেব! আপনার অভাব কি?” তিনি 
অশ্লানবদনে উত্তর করিলেন এমহারাঁজ ! 
আমার ত কোন অভাব দেখিতে পাই না, 
শান্তার্থের সুন্দর মীমাংসা হুইয়! যায়।*__ 
অর্থাৎ তিনি 'আর্থক অভাবের কথা লক্ষ্যই 
করিতে পারিলেন না । . মহারাজ দেখিলেন, 
গুরুপত্বীকে জিজ্ঞাস! না করিত .ইহার উত্তর 
পাইবেন না। গুরুপত্বীর নিকট যাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “মা! আপনার অভাব 


৪88২ 


কি?” তিনিও সহান্তে উত্তর করিলেন 
“বাবা! : আমার এই লোহার খাড়, গাছ! 
থাকিতে আমার অভাব হুইবে কেন 1?” মহা" 
রাজ ভাঁড়াতাড়ি বলিলেন “আরম আর্থিক 
অভাবের কর্থ! জিজ্ঞানা৷ করিতেছি ।*তিনি ঠিক 
সেই ভাবে উত্তর করিলেন "না, কৃষ্ণচন্ত্র,আমি 
ষে চাউল পাই এবং বাঁড়ীতে যে তেতুল গাছ 
আছে,তাহাতেই চলে, ছাত্রদিগকে খাওয়াইয়। 
আমি পরিতোষ পূর্বক তাহার প্রসাদ পাইক্সা 
থাকি,আমার কোন অন্ভাব নাই,বাবা !* মহা- 
রাজ দেখিলেন,উভয়েই সমান । পুনরায় গুরু- 
দেবের নিকট ধাইয়৷ বলিলেন “আমি আর্থপ- 
নাঁকে কিছু ভূমি সম্পতি দিতে চাই |” সহান্তে 
তিনি উত্তর করিলেন “ন৷ মহারাজ, আমাকে 
সঞ্চরী করাইয়া আমার পরলোক নষ্ট করি- 
বেন না; আর কর়ট! দিন বাঁকী আছে, 
খচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে ।” এই আদর্শ 
ত্যাগীই প্রকৃত ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 

উচ্চপদস্থ জনৈক বাজ্জকম্্রচারীর নিকট 
শুনিয়াছি,ম্বাধীন ত্রিপুরার বর্তমান মহারাজার 
পিতামহ বা প্রপিতামহ অত্যন্ত খণী হই 
পড়িয়াছিলেন, এমন কি, মান সন্ত্রম রক্ষা করা 
কঠিন হুইয়। উঠিয়াছিল। তাহার গুরুদেব 
রাজবাটাতেই থাকিতেন। ভিনি গৃহী ছিলেন 
ন1। মহারাজ। প্রতিদিন তাহার চরণ পুজার 
সময়ে একটা হ্বর্ণ মোহর দিয়া প্রণাম করি- 
তেন। গুরুদেব ঠাকুর ইচ্ছামত তাহা! গরীব 
: ছুঃখীর অভাব মোচনে ব্যয় করিতেন) সঞ্চ- 
য়ের তাহার ফোন প্রয়ো্ন ছিল না । সক- 
ল্রেই তিনি বিপদের বন্ধু ছিলেন, সকলেই 
গুরুর স্ার তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। এক 
দিন তিনি মহারূঁজাকে বলিলেন “মহারাজ, 
আমাকে স্বর্ণ মোহর. দিলে হইবে না, আমি 
অন্ত কিছু চাই।” মহারাক্গ জানিতেন,কিনু- 


দিব ।” 


নব্যভারত ৷ [ সপ্বিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


তেই তিনি আসক্ত নহেন। সুতরাং তাহাকে 
অদেয় কিছুই ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ 
বলিলেন “আপনি যাহ! ইচ্ছা করিবেন,তাহাই 
গুরুদেব বলিলেন “আমি আপনার 
সমস্ত সম্পত্তি চাই” মহারাজ! ব্যাকুল হইয়া 
বলিলেন "আমি কোথায় যাইব?” গুরুদেব 
বলিলেন “তুমি আমার প্রসাদভোজী হইয়া 
রাজবাটাতেই থাকিবে ।” মহারাজ দ্বিরুক্তি 
না করিরা! তাহার চরণে সর্বন্য দান করিলেন। 
গুরুদ্দেব বলিলেন “তুমি এদানের বিষয় এখন 
কাহাকেও কিছু বলিতে পারিবে না; কেবল 
আঙ্দেশ কর যে সমস্ত কাধ্য আমারই হুকুম 
অনুঙারে হইবে ।* মহারাজা তাহাই করি- 
লেন। গুরুদেব ঠাকুর সদর দরজার পার্খে 
নিজের বসিবার স্থান করিলেন। যাহার 
যে কাধ্য, ষে দরবার, তাহা নিজে 
শুনিয়। সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং 
প্রার্থীদের নিকট মহারাজার জন্ত যথেষ্ট নজর 
উপটৌকন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আরও 
তিনি প্রজার ঘরে ঘরে যাইয়া] মহারাজার দায় 
জানাইয়! তাহ।দের ইচ্ছামত সাহায্য প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন । প্রজার! তাহাকে পিতার 
তায় দেখিত) সন্তষ্রচিত্তে সাধামত সকলেই 
যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল। সর্বদাই 
বলিতেন “আমার * * * অত্যন্ত খণী 
হইয়াছে,তাহার ঞ্ণ শোধ করিয়। দিয়! 
তোমরা তাহাকে রক্ষা কর, আমি কৃতার্থ 
হইব।” অনেক সমক্ধ তিনি এই সকল কথা 
বলিতে বলিতে নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেন। 
তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া! সকলে অধীর হইত 
এব অক্ষাতরে সাধ্যমত অর্থ দানে তাহাকে 
আশ্বস্ত করিত। এইরূপ দিবারার্রি পরিশ্রম 
করিয়া গুরুদেব ঠাকুর অল্লসময়ের মধো সমস্ত 
দেনা শোধ করিয়া রাজকোষে প্রচুর অর্থ 


অগ্রহায়ণ) ১৩১৩] দেশীয় শিক্ষা প্রণালী । 


সঞ্চয় করিলেন এবং একদিন বিব্বপত্রে তাহার 
সনস্ত সম্পত্তি আশীর্বাদ স্বরূপ দান লিখিয়া 
মহারাজাকে আশীর্বাদ করিলেন। মহারাজ। 
বলিলেন “আমি দত্তাপহারী ও গুরুর-সম্পত্তি 
হরণকারী হইতে পারি ন।” গুরুদেব বলি- 
লেন “তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রঞ্থণে অসম্মত 
হইতে পার না। - ইহাত্তে কোন পাপ নাই; 
তুমিই আমার সর্বন্ব,তোমার সম্পত্তি নিজের 
জন্ত লই নাই) এখন আমার কাধ্য সম্পন্ন 
হইয়াছে, আমারু আশীর্বাদ গ্রহণ কিয়! 
পূর্ববৎ ধর্মপথে থাকিয়া! রাজধর্ম পরিচালন 
কর।” ইহাই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ। পুনরায় 
সেই পরহিত-ব্রত স্বার্থত্যাগী ব্রন্মচর্যযাবলম্বী 
ব্রাহ্মণকুলের আবির্ভাব করান আবশ্তক হই- 
যাছে। যাহারা অনাসক্ত, স্থার্থশুন্ত, এমন 
ব্রহ্মচা্ীর আবশ্তক হইয়াছে। স্বামী বিবে- 
কাননের ভ্তায় চিরকুমার সেবাব্রতধারীর 
অভাবে দেশ নিদ্রিত রহিয়াছে। প্রতি পল্লীতে 
এই শ্রেণীর দেবকের অভাব অন্ুভীত হই- 
তেছে।. লোকশিক্ষার প্রথম স্থান পলীগ্র।ম। 
প্রতি জেলায় অন্ন পাচ হাজার পল্লীগ্রাম 
থাকা ধরিয়। লওয়া যাইতে পারে। প্রতি 
দশ গ্রামের জন্য অন্ততঃ একজন এইরূপ 
শিক্ষকের প্রয়োজন $ স্থতরাং প্রতি জেলার 
জন্ত গড়ে পাচ শত জন শিক্ষকের-আবণ্তক। 
অ|মার মনে হয়, ভিক্ষাজীবী এক একজন 
চিরকুমার ব্রহ্মচারী এইরূপ এক এক কেন্দ্রে 
স্থায়ী হইয়া নিজ জীবনের জলন্ত আদর্শদ্বার! 
লোকশিক্ষা বা চরিত্র গঠনে নিযুক্ত থাকা 
আবশ্তক হুইয়াছে। ইহারা বালক বালিকা- 
দিগের নিজ নিজ ব্যবসায় ও অবস্থার উপ- 
যোগী শিক্ষকত। করিবেন ? রোগীর চিকিৎসা! 
ও নুশ্রযা করিবেন; সংসারীদিগের আপদ 
বিপদে বন্ধুতার : কাধ্য ও সংপরামর্শ দান 


৪৪৩ 


করিবেন) ক্ৃষিজীবীদিগের কৃষি শিক্ষা ও গবাদি 
পালনের উপদেশ দান, স্বাস্থ্যরক্ষ। ও নানাব্বপ 
হিতজন্ক কাধ্যের অনুষ্ঠান করিবেন; বিবাধ 
বিসন্বাদ আচপাষে মীমাংসা করিয়া দিবেন। 
আরও এইরূপ বিবিধ লোকহিতকর কার্ধ্যে 
জীবন উৎসর্গ করিবেন। তবেই দেশের অশেষ 
নঙ্গল সাধিত হইবে । জাতীয় শিক্ষা-সমিতির 
নিকট আমার এই প্রার্থন1, তাহারা এইরূপ 
শিক্ষক উপস্থিত করিয়। পল্লীতে পল্লীতে প্রেরণ 
করেন। বহুলক্ষ লোকের মধ্যে দাসত্বজীবী 
ছুই চারি শত লোকের জন্ত ব্যস্ত হওয়া! অনা- 
বন্তক। যাহাদ্দিগকে মানুষ করিতে পারিলে 
আমর! মানুষ হইতে পারিব, তাহারই চেষ্টায় 
তাহার! প্রবৃত্ত হউন। সংসার-ত্যাগী চরিত্র 
বান শিক্ষক পাইলে আমাদের জড়তা দূর 
হইবে। 

পল্লীতে পল্লীতে সেই শিক্ষার তিত্তিস্থাপন 
করিতে ন। পারিলে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা 
হইবে না| মানুষ মানুষের মত চিন্ত। করিতে 
শিখিলে নিজের প্রকৃত অভাব সহজেই হৃদয়" 
গম করিতে পারিবে । দেশকালের যোগ্য 
ভাব জন্মাইতৈ পাঞিলেই মানুষ আপনার পথ 
আপনিই দেখিয়া লইবে, তজ্জপ্ত ব্যস্ত হইতে 
হইবে না, ইহাই আমার দৃড়বিশ্বাস। শিক্ষার 
মুপ চরিত্রগঠন এবং চরিত্রগঠনের মূল আদর্শ 
চরিত্রের দৃষ্টান্ত । জাতীর ভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা 
করা আবগ্তক। প্রাচীনকালে মুনিখধিদগের 
এইরূপই ছিল$ তাহারা সর্বত্যাগী হই! 
সব্ধমর নেতা ও উপদেষ্ট। ছিলেন; সকল 
বিষয়েই শিক্ষ। দিতেন, অথচ কোন বিষষেই 
লিপ্ত হইতেন ন1॥' বৌদ্ধযুগে শ্রমণ্রো সেই 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাদের 
নৈতিক অবনতির সুযোগে শঙ্করাচাধ্য মঠ 
স্থাপন করিয়। চরিত্রবান ত্যাগী অথচ বক্র 


'সাহাযো পুনরার্ হিন্দু-যুগের অবতারণা করিতে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন। গোঁরাঙগদেবের আখড়। 
এই নিয়মেই প্রবন্তিত। কিন্তু পরে স্ত্রীলোক- 
সংসর্গে ইহ! কলুষিত হুইয়া সমাজ্লের নানারূপ 
অনিষ্ট সাধদ করিয়াছে । ইউরোপে ধর্ম- 
যাজকের। এই স্থান অধিকার করিয়। দেশের 
প্রকৃত নেতৃত্ব পদ লাভ করিতেছেন। সভ্য 


নব্যভারগ । 


€ সগ্ডবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


জগতের এই আদর্শ হারাইয়৷ আমরা পথহার! 
হইয়াছি, অজ্ঞানান্ককারে ডুবিয়৷ আছি। - বর্ত 
মান সময়েও সকলেই একপ্রাণ হইয়! এই 
সাধনায় ক্ৃতসঙ্কল্প হইলেই আবার আমরা 
মানুষ হইয়া পভ্যজগতে স্থান লাভ করিতে 
পারি, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ৫ 
শ্রীকিশোরীমোহন শর্মা । 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত মমালোচন] | 


৩০। কুস্কুম । গ্রাগোবিন্দচন্ত্র দাস প্রণীত, 
ভূন্ভীয় সংস্করণ। এই সুন্দর পুস্তকখানি 
বছুবিন অমুত্রিত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি 
তৃতীন্ধ সংস্করণ বাহির হুইম্াছে। গোবিন্দ 
দাসের কবিত। ঘরে ঘরে আঘৃত হইবার 
যোগ্য । 


৩৪। বিগ্ভাসাগর । শ্রীচগ্ডীচরণ বন্দোযো- 
পাধ্যায় প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ৩২। 

এই পুস্তকথানির পুর্ব সংস্করণ বছদিন 
পূর্বে নিঃশেষিত হইয়াছিল ; 
সুদীর্ঘকাণ বাজারে এই পুস্তক পাওয়া যাইত 
ন।,এজন্য কত লোককে কত আক্ষেপ করিতে 
শুনিরাছি। এত দিন পরে ইহার তৃতীয় 
সংস্করণ বাহির হইয়াছে দেখিয়া! আমরা আন- 
ন্দিত হইলাম । 

নগেন্দ্রনাথ বাগ্জমোহনের ও যোগীন্দ্রনাথ 
যেমন মাইকেলের জীবনচরিত লিখিয়া অমর 
হুইয়াছেন, চণ্ডীচরণ, রসইরূপ, বিদ্যাসাগরের 
জীবনচত্রিত লিখিয়। অমর হইয়াছেন । চণ্তী- 
চরণের ক্কতীদ্ধের কথ! নিত্ত্-স্মপরণের বিষয় 
কেন না)তিনি বঙ্গের উপ্রতির আদি যুগের সর্ব 
প্রধান ব্যক্তির কাহিনী থরে ঘরে প্রচার 
ক্রিয়াছেন। ,বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের তৃতীর 
সঙ্হোদর শ্রীযুক্ত শ়,চন্তর. বিগ্ভারদ্ব মহাশয় 
ভ্রম-নিরা্্র নামক এক পুস্তক, লিখিয়া চণ্তী- 
রাবৃরে আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত কাধ্য 
পুতচরিত্র বিদ্তানাগরের ভ্রাতানু যোগা হয় 
নাই। .চণ্তী বাবু তাহ! ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া- 


নানা, ঘটনায় 


ছেন, ইহাতে আমর! থার পর নাই আনন্দিত 
হুইয্লাছি। বিগ্ভাসাগরের জীবনী যে ভাষা 
চণ্ডী বাবু লিখিয়াছেন, তাহা এদেশের বর্ত- 
মান ভাষার আদর্শ, যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি 
বিশ্তদ্ধ; যেমন সরস, তেঞ্জনি ভাবপুর্ণ। 
নিখুত জীবনের এই নিখুঁত জীবনালেখ্য 
যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন। 
যে দিন এই জীবনী ঘরে ঘরে অর্চিত ও 
পুজিত হইবে, সেই দিন বুঝিব, ভারতের 
দিন ফরিয়াছে। তাহ! কি হুইৰে ন! ? 

৩৫। ভারতে অলকসন্দব। শ্রীসত্য- 
চরণ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১।০। সচিত্র। পুস্ত" 
কের নামকরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন--“আমাদের সম্রাট অশোক, এই 
নাম যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং 
পব্বতগাত্রে যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 
আমরা তাহাই অনুকরণ কগ্সিযা, আমাদের 
চিরাভাস্ত আলেকজাগডার এই নামের পরি- 
বর্তে মলিকসন্দর নাম ব্যবহার করিলাম ।* 

নামে কিছু আসিয়া যায় না--বিষয় বিবৃ- 
তির পাগিপাট্য, সত্যান্থসন্ধিৎসা ও গবেষণাই 
ইতিহাসের প্রাণ। শাস্ত্রী মহাশয় অনিন্দিত 
ভাষায় সত্যকার্হনী পিপিবন্ধ করির। গিয়।- 
ছেন. কোন প্রকার পক্ষপাতীত্বের পরিচয় এ 
পুস্তকে পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস, 
শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তান্ত পুস্তকের স্ঠায় ইহাও 
বিশেষরূপ আঘৃত হইবে। কিন্তু লিখিতে 
লঙ্জ। হয়--পুভ্তকথানি বিলাতী কাগজে ছাপ!। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬] প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিণ্ড সমালোচনা । 


৩৬। আর্ধ্যনারী। দ্বিতীয় ভাগ (এঁতি 
হামিক) শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুত্ধ এম-এ ও 
প্রীদক্ষিণারঞ্রন মিত্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য 
১০ | উওয় গ্রশ্থকারই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। যা ত৷ 
না লিখিয় এখন ইহার! প্রকৃত আণর্শ ধরি 
আমাদের বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন। 
ভাষ| এবং লিপিচাতু্য্য অতি প্রশংসার্হ। ২৪ 
জন আদর্শ মহিলার কথা ইহাতে আছে। 
পুস্তকথানি সকলের চিত্ত হরণ করিবে। 
(বিলাতী কাগজে ছাপা । 

৩৭1. গাথা । শ্রীঅবিনাশচত্ দাস, 
এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য 8০ । অর্বিনাশ 
বাবু আদর্শ গঞ্$*লেখক 3 1কন্ত তাহার পদ্চ 
লেখাও অগ্রাহোর যোগ্য নয়। স্থানে স্থানে 
স্পষ্ট অন্ুকরণ-ছটা থাকিলেও পুস্তক খান 
বড়ই শুমি& হইয়াছে। 

৩৮। সাবিত্রী । শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত, 
বি-এ প্রণীত মুল্য 1%০। স্থন্দর বিলাতী 
কাগজে, বিলাতী কালীতে ছাপা। ৫ থানি 
কাল্পনিক ছবি আছে। পুস্তক থানি শোভ। 
সৌন্দর্যে সকলের প্রাণ হরণ করিবে, একটুও 
সন্দেহ নাই। ব্যবসার খাতিরে এরূপ কার্প 
নিক ছৰি প্রচার.করা আমর! সঙ্গত মনে করি 
না। ইহাতে মিথ্যা প্রশ্রয় পায়। অতি অন্ন 
কথায়,কেবল ৪১টা ক্ষুদ্র পৃষ্ঠায়,বড় বড় অক্ষরে, 
সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনা বিবৃত হইয়াছে । 
মনোযষোগসহ পড়িলাম,- কিন্তু এত অন্ন কথ 
পড়িয়। স্থখী হইতে পারিলাম না। ভাল 
জিনিসকে এক্পে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য 
মোটেই বুঝিলাম ন1। পঞ্চ হইলে বরং ক্ষমার 
যোগ্য ছিল, গগ্ভধ লেখা এত সংক্ষিপ্ত ? লেখ! 
ভাল হইলেও, আবার বলিতেছি, আমরা 
স্থধী হইতে পারি নাই। সাহত্য লইয়। 
ব্যবসাদারী করিতে কার্তিক বাবুর স্তাক্ 
সাধু লোককে দেখিলে বড় ক্লেশ পাই। 

৩৯। 
ভৌগোলিক তত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত । 
শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। একখানি ম্যাপ ও 
একখানি ছবি আছে। আমর! বহুদিন 
এই গ্রন্থের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম। 
যদিও কতকাংশ পাইলাম বটে, কিন্তু 
সংক্ষিপ্ত বিয়া তৃষ্ঠু৮ মিটিল না। গ্রন্থ- 


ফরিদপুরের ইতিহাস । ১ম থণ্ড-_ 
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কারের গবেষণ। অসাধারণ । তাহার লেখ,- 
বারভূঞার কথ চুরি কারয়া আজ কাল কত 
লেখক প্রন্নতত্বাবৎ হুহয়। উাঠয়াছেন |! সে 
কথা থাকুক । আনন্দনাথের বাঙ্গাল। প্রাঞ্জল। 
আশা কন্ধি, ফরিদপুরের গতি হিতৈষীর 
নিকট এই পুস্তক বিশেষ আদর পাইবে। 
স্বদেশী মিলের কাগজে ছাপা। 

৪০। কেশব-জ্যোত। - ভ্রীনিস্তারিণী 
দেবী । . বিলাঙ। কাগজে, |বলাঙ1 কালীতে 
ছাপ । আমর দেখতোছ, শ্বদেশা আন্দো- 
লনটা কেবল বাক্য-কও,য়নের ব্যাপার হইয়। 
উঠিতেছে। যাহার দিকে তাহাই, সেই 
বিলাতী কাগজ ব্যবর্ধার করিতেছে । তবে 
আর “শ্বদেশা” আন্দোলনের জয়যুক্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা কোথাকন 1 ছি, এমন করিয়! কি 
পোক হাসাইতে হয়? গ্রন্থকারগণই দেশের 
আদর্শ নেতা, তাহারাও কি একটু সতর্ক 
হইবেন না? বড় ক্ষোভে এই অপ্রিয় কথা 
লিখিলাম। লেখা মোটের উপর বেশ। 

৪১। সপ্তুপর্ণা। শ্রইন্দুপ্রকাশ বন্য্যো- 
পাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।%। দেশী মিলের 
কাগজে ছাপ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প । ইন্দুপ্রকাশের 
লিখিবার প্রণালী অতি স্থন্দর। সংক্ষিপ্ত 
অথচ মিষ্ট ভাষায় গল্পগুলি বেশ ফুটিয়াছে। 

৪২। ব্রহ্গ-প্রবাসীর পত্র। শ্রকালাচাণ 
দালাণ প্রণীত।. মূল্য ॥*। ব্রন্মপ্রদেশের 
অনেক জ্ঞাতব্য কথ। ইহাতে লিপিবদ্ধ হই- 
য়াছে। কয়েকথানি ছবিও আছে। লেখাও 
সুন্দর । কিন্তু ইহাও বিলাতী কাগজে ছাপা! 

৪৩। সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব । 
শবিশেশ্বর দাস বি-এ সঙ্কলিত। ছাত্রগণের 
জন্ত লিখিত।' কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধও এ পুস্তক 
পাঠে উপকৃত হইবেন। বিলাতী কাগজে 
ছাপা না হইলে-আমরাখুব নুরী হইতাম। 

8৪ দনুজদলন।” শ্রাউফেপশ্চন্দ্র বনু 
মজুমদার প্রপীক্ক, মূল্য ।*. . চণ্ডীকাব্য 
অববাঞ্থনে, লিখিষ্ড। মিত্রা!মিত্রাক্ষর উভয় 
ছন্দে রচিত। এই গ্রস্থথানি পড়িয়া আমরা 
বিমল আনন্দস্পাক্ঈলাম। + ভেদ-জ্ঞানের চরম 
অবস্থায় এই কয়েকটা কথা আমাদের প্রাণে 
শাস্তি-ধারা ঢালিল। গ্রন্থকারের লেখনীধারণ 
সার্থক হইয়াছে । একটু উদ্ধত কৃরিলাম-- 


৪৪৬ নব্যভারত। [ লগুবিংশ খণ্ড। ৮ম সংখ্যা। 


“ক্সেহের মুরুতি মাতা স্থাপি প্রতি ঘরে». 
' মাতৃধর্্ শিক্ষা দেই দেবান্ুর নরে॥. 
দেবও অনুর হয় আমার নয়নে, 

মানব দানব সত্য নিজ আচরণে। 
আত্মপর করিওন। কভু ভেদজ্ঞান, 

 খরামাঝে ঞের সবে আপন সমান; 
পরহিতে সদা সবে হও ধাবমান, 

.পেরহিত মহাধজ্ঞ আমার বিধান ।, 
বিশ্ব-প্রেমে হ,য়ে সবে নিত্য আত্মহারা, 
ভাসাও প্রেমের আতে এবিশাল ধর। 3 
স্বর্থ বলি দিয়া, চাও জ্ঞান-আধি মেলি, 
হ্বৈতবাদ নাশি লও সবে কোলে তুলি; 

নিস্বার্থ উদ্ধার প্রেমে দীক্ষা দেও সবে, 

লামিয়া আসিবে স্বর্গ অবশ্তই ভকে। 

৪৫ চিকিৎসক । (আদর্শ হোমিও- 
প্যাথিক গ্রন্থ) ডাক্তার এ সি, মজুমদার, 
এল-এম-এস প্রণীত, মূল্য ২২। স্ুবিখ্যাত 
বিচক্ষণ ডাক্তারের চিকিৎসার ফল এই গ্রন্থে 
জুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । হোমিও- 
প]াথিকচিকিৎসা-প্রণালী এখন এদেশে 
বিশেষ রূপে আদৃত্ হুইস্াছে। এই নুন্দর 
পুস্তক থানি, গৃহপপ্রিকার ভ্াায়, ঘরে ঘরে 
রাখা উচিত। 

৪৬। হাত-দেখা। প্রীপরেশনাথ মহল! 
নবীস প্রণাত, মুল্য ১.। সামুদ্রিক শাস্ত্রানু- 
সারে এই পুস্তকথানি সরল-পদ্দযে স্থলিখিত। 
সামুদ্রিক শাস্ত্র যাহার! বিশ্বাস করেন, তাহার! 
এই পুস্তক পাঠে প্রভূত উপকার পাইবেন। 
প্রণিধানের বিষয় । 

৪৭। বৈস্তনাথ-কথা। মূল্য %১*। বৈদ্য" 
নাথ তীর্থের যাবতীয় জ্ঞাতব্য কথার বিবৃতি । 
্ুলিখিত। ূ 

৪৮। শিশু-সথা। ১ম ভাগ, সচিত্র। 
ভ্ীমতী সরল। দ্বেবী প্রনীত, মূল্য /*। প্রথম 
পাঠা পুস্তক ।: লেখা মন্দ নহে। 

১৪৯ দ্বগীয, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থা- 
ধর্মী। প্রযুক্ত রামেন্্র হুদার তিবেদী কর্তৃক 
ভূমিক) লিখিত। বলেশ্্রনাধ ঠাকুরের প্রতি- 
ক্কৃতি সম্ঘলিত ) মূল্য ৫৬14 *' 

আমর! এই পুস্তকথানি উপহার পাইয়া 
বড়ই উপকৃত হুইয়াছি। পড়িয়া বারপর নাই 
সুখী হইলাম. .. . .. | 


ঠাকুর পরিবার বাঙ্গালার গৌরব-_বাঙ্গাল! 
ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য এই পরিবার 
যাহা করিয়াছেন, জাতীয় ইতিহাসে তা 
অবিনশ্বর অক্ষরে [লিখিত থাকিবে। ৬বলেন্দ্ 
নাথ দেব-পর্টরবারের দেব-দুত। তিনি আজী- 
বন বাঙ্গালা! ভাষার পরিচধ্যা করিয়া গিয়া- 
ছেন। হ্ন্ন, এমন প্রতিভাশালী ব্যক্তির 
অকাণ-তরোধান বড়ই মর্রম্পশী। 
আমাদের বড় হুঃখ যে আমর! সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা করিতে বাধ্য $-_কেন না, ক$ই 
স্থানাভাব.। বলেন্দ্রনাথের প্রতিাস্ফুরণ এই 
পুস্তকের পত্রে পত্রে,ছত্রে ছত্রেঃ-সংক্ষেপে তাহ! 
ব্যক্ত, করিতে পারে,সে সাধ্য কাহার আছে? 
জশেষ গুণালক্কত রামেন্দ্র সুন্দর লিখিয়াছেন 
যে,--"্তাহার বওচনায় যে কোমল, ন্গিঞ্ধ 
প্রশস্ত শর ছিল, তাঁহার চোখে ও কথা- 
বার্তায় তাহা! আরও স্পষ্ট দেখ। যাইত। 
এখানে যেন তাহ। সমস্ত তারল্য ও চাঞ্চল্য 
ত্যাগ করিয়া! আরও ঘনাইয়! আসিরাছিল।” 
এই পুস্তকখানি বলেন্দ্রনাথের জীবন-ব্যাপা 
সাধনার অনুত কল। আমর পড়িয়া উপকৃত 
হইলাম, আশ করি, যিনি পড়িবেন, তিনিই 
উপক্কৃত হইবেন । কারু-শিল্পের এরূপ উজ্জ্বল 


চিত্র অতি অল্প স্থলেই দেখা যায়। ধন ঠাকুর 


পরিবার, ধন্ত বলেন্দ্রনাথ। এই গ্রন্থ বাঙ্গাল। 
ভাষার অক্ষর ম্মতি-মন্দিরে স্থান লাভ 
করুক। 

৫০ | চট্টল বিলাপম। সাহিত্যাচার্ধ্য 
শ্রীরজ নীকাস্ত কাব্যতার্থ কৃতম্‌। ৬ নবীনচন্ত্ 
সেনের উদ্দেশে তাহার কাধ্যাবলীর $উলেখ 
করি চট্টলজননীর ক্রন্দন । বাঙ্গাল অন্ু- 
বাদ সহ। কবিতাগুলি হৃদয়স্পর্শী । 

৫১।. ভারত-শিল্প। শ্রঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রণীত,মূল্য ॥০। গ্রন্থকার বলেন "হুধ্য যেকি 
পদার্থ, তাহ! দেখিতে পূর্বমুখ হউন। যে 
শিল্প-নু্য সমস্ত প্রাচ্যজগৎ সৌন্দধ্য-কিরণে 


ডুবাইয়! পশ্চিম সাগরে এক দিন অন্ত ' গিরা- 
ছেন, আবার নিশ্চয়ই কোন সুপ্রভাত 
তাহার দর্শন পাইবেন।” শিল্প সন্বন্ধে অব- 
নীন্দ্রনাথের নদুচিন্তিত ও ছুলিখিত কথ! পাঠ 
করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। 


অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমীলোচন!। ৪৪৭ 


৫€২। জাতীয়-মঙ্গল । মহম্মদ মোৌজা- 
গ্মেল হক প্রণীত, মুল্য ।%*.। এই নূতন 
শিল্পী কে, আমরা জানি না। এই পুস্তক 
খানি শ্বজাতি-প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন । 
একটী কবিতা তুলিয়া দিলাম__ইহাতেই 
পাঠক তাহাকে চিনিতে পারিবেন; বুঝিতে 
পারিবেন, মুসলমান-্রাত্গণ আজ কাল 
কেমন সুন্দর বাঙ্গাল! লিখিতেছেন। পুস্তক- 
খানি বিলাতী কাগজ ও কালীতে যদি ছাপা 
না ইইত, স্বদেশ-প্রেমের অমৃত ফল ফলিত। 
কর্দের যুগে তুমিই একা! রর 
প্রেম-গীতি আব গেয়োনা, 
অমন করে" পরের ঘারে 
শ্বাও বলে হাত পেতোনা ! 


ঘহুদিন ত এমনি করে 
মান সম্ভ্রম রেখে ওরে, 
পরের দ্বারে গিয়ে গিয়ে 
পাচ্ছ কত লাঞ্চনা! 
“দাও, বলে হাত পেতোন।।1 


মরুবে মর ক্ষুধার জালান্ব, 
একটি প্রাণও কীদ্‌বে ন। তায় ! 
অলস বাচ। বেঁচে থাকায় 
লাভ হ'বেকি বলনা? 
“দাও বলে হাত পেতোনা। 


মর্রে তুমি হুঃংখ কি তায়, 
হুঃথ কেবল হস্তপাতায়, 
অমন করে নিজের গৌরব 
২স তুমি করোনা। 
“দাও? বলে হাত.পেতোনা। 


জন্ম তোমার উচ্চ ঘরে, 
কেবল আপন দেষের তরে 
ভরের মাঝে তুচ্ছ হ'য়ে 
সগ্চ্ছ কত গঞ্জনা ! 
“দাও? বলে হাত পেতোনা। 


একদিন তব অতুল তেজে 
দীপ্ত ছিল ধরা এ যে, 
সকল বিশ্ব সন্ধ্যা সকাল 
,. করতো! তোমায় বন্দন) ! 
.. দ্বাও বলে হাত পেতোন!। 


বিশ্বে ছিলে শিক্ষার্দাতা, 
সবাই তখন রাখ্‌তে। মাঁথ! 
হর্ষে তোমার চরণ তলে, 
কর্তে। তোমার অঙ্গন! 
"দাও, বলে হাত পেতোন!। 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, নীতি, 
খগোল, ভূগোল, ত্বিকোণ-মিতি, 
জ্যোতিষ, দর্শন__ভবের সার . 
সবি তোমার রচন! ! 
'দাও' বলে হাত পেতোন!। 


তোমার বিশাল পণ্য-তরী 
ঘুরুতো। সাগর বক্ষোপরি, 
তোমার সাথে বাণিজোতে 
কাপ্র হ'ত আর তুলনা ? 
“রাও? বলে হাত পেতোন। 


নিত্য নব দেশের ভূমি 
হাস্‌তো৷ তোমার চরণ-চুমি' | 
ধরণীময় অতুল নাম 
নিত্য হ'ত ঘোষণ। ! 
“দাও বলে হাত পেতোনা। 
রত্র-মাণিক তুল্বে বলে' 
ডুবতে জান্তে সাগর-জলে, 
সাগর, গিরি, আকাশভরে 
ছিল তোমার সাধন। ! 
“দাও” বলে হাত পেতোন। 


চারু শিল্পে তোমার মত 
বিশ্বের কোন শিল্পী, অত 
সফল হু”তে জগত-মাঝে 
স্বপ্নেও করতে কলপন। ? 
“দাও বলে হাত পেতোনা। 


বিশ্বপৃষ্ঠে আজে! কত 
. নিদর্শন তার'আছে শত--.. 
ভুম্মা'মস্জিদ্‌, "আল্হান্থ*, “তাজ” 
+ পকে করে তার গণনা ?$. 
“দাও; “বলে' হাত পেতোনা! 1 


জন্ম লতে” অমন কুলে, 
গ্িয়েছ আজ সকল ভুলে”! 


গর্ভে নিতে তোমায় ধরা * 


রি 
এ ॥. 
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নধ্যভারত.৮ 1 লপ্তবিংশ খণ্ড, ৮ম সংখা! । 


হয় নাকেনহু'খানা ? 
. “দাও, বলে হাত পেতোনা। 


বেঁচে তোমার ফল্‌কি আছে? 
মান্ধুষ যার! মরে বাচে,, 
: গুতামারজ্মত কাঠের পুতুল, 
আর আছে ভাই ক'্জনা? 
। “গ্লাও' বলে হাত পেতোন।। 


আজ হ'তে ভাই কর এ পণ, 
মরে ষেন দশের মতন" 
অধম লোকের মরার যে হার 
হয় না কারে! বেদনা! । 
“দাও' বলে হাত পেতোন।। 


নিজের পায়ে দাড়াও নিজে, 
রোদে পুড়ে', জলে ভিজে, 
আপন আহার আপনি খোঁজ, 
পরের দ্বারে যেয়োন।। 
“দাও বলে হাত পেতোনা। 


, &৩। চিত্র-শিল্প-সোপান। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্ 
দেব-বন্ম-প্রণীত। যে রাজ্যের রাজভাষ! 
বাঙ্গালা, সেই রাজ্যের নবীন রাজার নামে 
শ্রস্থখানি উৎস্থষ্ট হইয়াছে। ডূয্িং, ওয়াটার 
কলার-পের্টিং, অন্নেল পেন্টিং শিক্ষা 
প্রণালী পুস্তক । সরল বাঙ্গালায় সুলিখিত 
পুস্তক । এই পুস্তকথানির দ্বার একবিভা- 
গের বিশেষ অভাব বিদুরিত হইল। গ্রস্থ- 
কারকে আমরা এন্ন্ড বিশেষ ধন্যবাদ 
দিতেছি। 

৫৪1 চাকৃমাজাতি। জাতীর চিত্র ও 
ইতিবুন্ত। শ্রীসতীশচন্্র ঘোষ প্রণীত। এই 
গ্রন্থকার চাকমাজাতির ইতিবৃত্ত সঞ্চলন 
করিয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিশেষ উপকার 
করিয়াছেন । এই সকল আদি নিবাসীদিগের 
বিবরণ না জানার দরুণ ইতিহাস সম্বন্ধে 
পু বা ভাবিবার সময় আমাদিগকে 
এরিশেষ কষ্টে পড়িতে হয়। সরলতা, এবং 
টু স্বাভাবিকত! আদিমজাতি সকলের” নিজন্য 
ধন, জুমিয়া কাহিনী লিখিবার সময় 
 ক্ষবিবর নবীনচর্জ্র ভাবে বিভোর হইয়া 
যইেতেন। গ্রন্থকার বিশেষ ।তুহুসন্ধান 


: “করিয়া এই সুবিস্ৃক্ষ পুস্তকথানি রবিয়াছেন ॥ [সুচনার জন্ত আমর! গ্রন্থকারকে 
ভাষার বাদ দিতেছি। 


এই গ্ুন্দর প্রন্থখানির ছবার। বাঙ্গাল], 


বিশেষ এক অভাব পূর্ণ হইল। পূর্ববঙ্গে 
বাঙ্গাল! ভাষার কৃঠী লেখক-সংখ্য। বড়ই 
জন্প। পূর্ব বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক কেবল 
থায় আর বেড়ায়, আর মামল। মকন্দম! 
করে, দেশের খণ পরিশোধের একতম উপায় 
জাতীদ্ন ভাষার পরিচর্য্যা করে ্ এজন্য 
আমরা বড়ই হুঃখিত। বিধাতা এই অভাব 
দুর করুন। ছুঃখের বিষয়, এই পুৃস্তকখানিও 
বিলাতী কাগজে ছাপা। 

৫৫। পুর্বববঙ্গ ও আন।ন। দ্বিতীয় খণ্ড, 
ন্নরমা উপতাযক1 ও পার্বত্য প্রদেশ বিভাগ। 
শ্রীকৃষ্ণমোহন ধর বিরচিত, মূলা ১.। শ্রীহট্র 
ও আসামের পার্বত্য প্রদেশ সমূহের যাবতীয় 
বিবরণ বিস্তৃত ভাবে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হুই- 
যাছে। সংগ্রহ মোটের উপর বেশ হ্ইয়াছে। 
লুসাইদিগের এবং কামরূপ জেলার বিবরণ 
চিত্তাকর্ষক হুইয়াছে। অনেক জ্ঞাতব্য কথাত্ব 
্স্থথানি পরিপুর্ণ। সর্বত্র আদূৃত হইবে, 
আশ! করি । 

৪৬ | বিক্রমপুরের ইতিহাস । শ্রীযোগে- 
ভ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ২1০ | প্রাচীন ও 
বর্তমান বিক্রমপুরের ছুই খানি ম্যাপ, এবং 
আরো! ৪০ খানি ছবি আছে । কোন ছবিই 
কাল্পনিক নহে, প্রতিকৃতি হইতে সংগৃহীত । 
ইতিহাস বিভাগ খুব বিস্তৃঃ নহে, সাহিত্য" 
সেবী এবং সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীধন-বিবৃতি 
খুব বিস্তৃত । বিক্রমপুর পূর্বব বাঙ্গালার গৌরব, 
যে সকল মহাজন এই বিস্তৃত প্রদেশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা, শুধু বঙ্গ নহে, 
ভারতের আদর্শ । এই সকল ব্যক্তির জীবনী 
প্রকাঁশ করিক্স। গ্রন্থকার সকলের কৃতজ্ঞতার . 
পাত্র হইয়াছেন। নিরপেক্ষ ভাবে পুস্তকখানি 
লিখিত হইয়াছে। বিক্রমপুরের ইতিহাস বাগ! 
লার ইতিহাদের এক অধ্যায় বিশেষ । গভীর 
গবেষণ। ভিন্ন এ কার্য্যে কাহারও কৃতকার্য 
হওয়ার সম্ভাবনা! নাই। বর্তমান পুস্তকথানি 
“খসড়া” রূপে গৃহীত হইতে পারে-__কালে 
এই ইতিহাসে অনেক বিষয় সংযুক হইলে 
ইন? একখানি আদর্শ ছবি বলিয়া গণ্য হইতে 
পারিবে । মহা! ব্যাপারের এই প্রারভ্তিক 
, বিশেষ ধন্ত- 


রর ঢা. ২ পন ই, তত 
* হু ও তনু ৮১ [রা ১০ ্ টিসি ্ট 
১৪3 8 58 . 





ত। | 


মানিক পত্র ও সমলোচন। 
ীদেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত। ॥ 





( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্ত লেখকগণ দায়ী।) 
বিষয়। ণ পৃষঠা। 


১। সাংখ্যসূত্র । (ইদেবেন্দ্রবিজয় বস্থ, এম-এ,বি-এল) ৫ ৪১88৯ 
২। বঙ্গের উপজাতি-সঙ্কট। (প্রধীরেক্সনাথ চৌধুরী, এম-এ) ** ৮৮ 8৫8৫ 
৩। প্রতাপাদিতযা। (পদ্য) (প্রীবীরকুমার- বধ-রচটিতর। ) ৪৯১ ৯৪৪ ৪৬৩ 
| ভ্রান্ত ধারণ! । ( ্রকালীপ্রসন্ন সরকার, বি-এ) 2 ৬০8৬৪. 
৫ | মহাপ্রয়াণ। (পদ্য) ((্রীঞ্শচন্তর রায়, বি-এ) *$5 ৬১ ৪৬৮ 
| ব্রাঙ্গসমাজ ও তাহার কারা। (ীক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর, বি-এ) ,* ১৪8৩৯ 
৭1. ছুট] তত্বকথ| | (প্রচজশেখর সেন, 1371-9019) ৫ ০৯ ৪ধং 
৮) যোগ। (পদ) (.&দেব কুমার রায়চৌধুরী ) ৯৯৪: 8৭8৯ 
৯। দেশ-ভ্রমণ। (শ্রীকুধলাল সাহা ) ০০ শা ১৪: 8৭৯ 
১*। মা। (পদ্য) গ্রহেমেজ্রলাল রায়). ** ৮৪) :8৮৯ 
১১। সংনার ও সন্ধ্যাস। (প্রীপূর্ণচন্ত্র রায়চৌধুরী ) 5০ ৪৪৯: ৪৯৬ 
১২। নবীনচন্ত্র সেন ও বঙ্গ দাহিতো তীহার স্থাদি। (প্ররতিনাধ মনুমদার ৪৪৪ ৪৯৪ 
১৩। প্রতিবিষ্ব। (সম্পাদক ) 55৪ ৮৪ ৪৯৪ ৪৯৮ 
১৪। প্রাপ্তত্রস্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন! | ** র্ 455 ৫৪৩ 





কলিকাতা, 


২১০1৫ নং কর্ণওয়ালিসট, নব্যভারত-গ্রেসে, ভ্ীভূতনাথ পাঞিত দ্বারা মুদ্রিত ও |] 
.২১৯/৪ নং বর্ণওয়াহিস ইট, নব্/তার্ত-কাধ্যাথয় হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। ' , | 






" ভা পাস 
ভা ৭, তুমি ৯ রা 
মা স্‌ & পপ শর রর 
২, দু 
উইল 35 লা ই টিসি দি ২ ৮৯ ছি 
৪৪5 ক সতত নে ও 2 


॥ 
শি 


নয সম্পাদকের নিবেদন । 
১ ' মাঘোৎসবের জন্ত মাঘ ও ফ্ষান্তন সংখ্যা একত্রে ফাস্ভুন মাসে প্রকাশিত হইবে । 

হে বহু-গ্রাহকের নিকট নব্যভারতের মূল্য বাকী। আমাদের একমাত্র সহায় গ্রাহক- 

টা গণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, হারা দয়! পূর্বক এই সময়ে বাকী মূল্য পাঠাইক্া 

রঃ আমাদের পরম উপকার করিবেন । বাহার ভি-পি রাখিয়া আমাদের পরম উপকার করিতে- 

এ ছেন, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ) 


আমর ক্রমে ক্রমে সকলের.নিকট তি-পি করিতে চাই। খাহাদের 
আপত্তি আছে, তাহার! লিখিবেন, না ছিখিলে মনে করিব, আপত্তি নাই। বহুদিনের 


রর 'সুল্য বাকী থাকা সন্ষেও ধাহার! ভি-পি ফেরত দিম্না আমাদিগের ক্ষতি করেন, তীঁহার! পূর্বে 
“জামাইলেই ভাল হন্ন। আমাদগকে কষ্ট দিলে ও আম্দিগের ক্ষতি করিলে তাহাদের 
*কোন লাভ নাই। তীহাদের নান ছাপাইগে গ্রাহকগন বুঝিতে পারিবেন, এদেশের কত 
অসত্াম্ত লোকের কত নীচ ব্যবহার! ক বড় লেক কাগ্দ আয্মপৎ করেন, কিন্তু খণ 
: পরিশোধ করেন না ! 

“ মুল্যা্ি প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দস্বা করিয়া! নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমার্দিগকে 
“ বড় কষ্ট পাইতে হয়। ঠিকান! পরিবর্তনের সংবাদ না দিলে, পত্রিক। পাইতে গোন হইলে 
আমরা দ্বারী নহি। পত্রিক। ন। পাওয়ার মংবাদ পর সংখা প্রকাশের পুর্মেই দিতে হয়, 
তংপর পিথিলে পুনঃ মূল্য দিতে হয় । প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম 
নাই। লেখকগণ কাপি রাখির! প্রবন্ধ দিবেন। পরে বিরক্ত করিলে আমর! নিরুপায়, 


রাশি ২ প্রবন্ধের মধ্য হইতে বাছিয়। বাহির করিতে বড়ই কষ্ট হয়) লেখকগণ দয়! করি! 
সে কথা একবার ভাবিবেন। বিজ্ঞাপনের নিম্ম--এক বংদরের জন্ত প্রতি লাইন /১০, 
৬ মাসের জন্ত %০, তিন মাসের জন্ত ৬০ হিমাবে মূল্য আশ্রম দেয়; অশ্রিম মূল্য না দিলে 


“বিজ্ঞাপন ছাপ৷ হয় না। 





বাড়ী ভাড়। ৷ 


পুরী সমুদ্রতীরে--চিরবসন্ত,গ্রীষ্মে গরম 
নাই,শীতকালে তত শীত নাই,বর্ধাকালে তত 
বৃষ্টি নাই। সমুদ্রতীরে নীলিমা” নামক নূতন 
“বাড়ীর পপ্রহ্থন”,প্রণব”,কামিনী”ও“নলিনী” 
.কুটীর ভাড়া দেওয়া! যাইবে । ধাহার প্রয়োজন 
. হুইবে, নব্যভার ত-কার্য্যালয়ে বা পুরী বালুখণ্ড 
-দেবীপ্রদন্ন বাবুর এ বাড়ীতে বাবু রমেশ 
শচন্দ্র গুপ্তের নিকট অন্্সন্ধান করিবেন। 
, সকল বাড়ীতেই ফার্ণিচারাদি আছে। 

। বৈদ্যনাথ-কার্সটেয়ার্স টাউনের প্রভাত কুটার 
মইফেব্রুয়ারি খালি হইবে। সাস্বনা। কুটার খালি আছে, 
বিশ্রাম কুটার ১লা] ফেব্রুয়ারি মাসে খালি হইবে। ভাড়া 

'স্বশ্বখধে কিছু জানিতে হইলে নব্যভারত কাধ্যালয়ে ও 
বৈষ্ভনাথ যুক্ত কবিরাজ সখানাথ বনহুর নিকট অনু- 
ঠপন্ধার করিবেন। 


টা সফল বাড়ীতেই ফার্শিচারাদি আঁছে। রি রি 


পুরী ও বৈদ্যনাথের সকল বাড়ীতেই বৎনরের 
মধ্যে ২৩ বার কলি ফিরাণ হয়। এবৎসর সব 
বাড়ীই সম্পূর্ণ রূপে মেরামতান্তে রংফলিত হইয়াছে। 
কলিকাঁতি।---২১০।৫ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্রীটস্থ 


বাড়ী জানুয়ারি মাসে খালি হইয়াছে । 


পপি ও পপ পাপ পক শশী পপ পপ পপ ০ শা শপ 


শ্ধুক্ত গোবিন্দচন্্র দাসের কুক্ক,ম প্রকা- 
শিত হইয়াছে, মূল্য ১.1 


শপ সপ পাল - পাপী শী ওত ৮ হি পা পাপা ০ শপ ৮ পপ জপ পবা পীর এ জা ক ক 


নব্যভরত-সম্পার্দকের বিশেষ পরিচিত 
আয়ুর্ধধেদীয় ওষধালয় ও বিদ্যালয় |: 


কবিরাজ ক্ষীরোদচন্ত্র সেন। . 
৭৭|২নং মুক্তারাম বাবুর দ্বীট, চোরবাগান, কলিকাতা | . 
সর্ধগ্রকার ব্যারামের অবস্থা সহ রিপ্লাইকার্ড, 
কি টিকিট্‌ পাঠাইলে ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠান হয়।.. 
সর্বৃবিধউষধাদি ভিপি ভারক পাঠা হর: 
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তৃতীম্ব পর্য্যাঁয়। 

২৯। উভয়ের একদেশলদ্ধ উপ- 
রাগ হইতেও এ ব্যবস্থা হয় না । (এ 
ব্যবস্থা » মোক্ষ ব্যবস্থ1)। 

একাআবাদীর মতে আম্মা! সর্বব্যাপী। 
নুৃতরাং তাহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ নিত্য । 
তাহা হইলে সেই সম্বন্ধজ বাসনা নিত্য হয়) 
তাহ! হইলে আত্মার বদ্ধ মোঁক্ষ ব্যবস্থা থাকে 
না। যেমুক্ত হয়, সেআবার বদ্ধ হয়। 
নানাতববাদেও আত্মা বিস্ু বলিয়া সকল 
আত্মার সহিত সকল বিষয়ের সম্বন্ধ থাঁকায়, 
এই বন্ধন মোক্ ব্যবস্থা হয় না| 

অত এব সিদ্ধান্ত এই যে, বিষয়ের সহিত 
আত্মার সম্বন্ধ হয়--ইন্দ্রিয়াদি করণ দ্বারা । 
ইন্ছিয় বিষয়ে যুক্ত হয়। বুদ্ধি ইন্জ্রিয় দ্বারা 
উহা! গ্রহণ করে,--বুদ্ধি বিষয়াকার হয়। 
সেই বিষয়াকার বুদ্ধির প্রতিবিম্ব আত্মা 
গড়িলে, আত্ম। বিষয় গ্রহণ করে, স্তরাং 
আত্মা ও বিষয় একদেশ স্থিত নহে। 

কোন কোন মতে আত্ম বিষয়দেশে 
গমন করিয়! বিষয়ে সংযুক্ত হন। ইহা! এস্থলে 
আন্দোচা নহে। | 

উভয়-_অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্ত উভয় আত্ম!। 
'উভ্তয় আম্মার এক বিষয় দেশে উপরাগ হইলে 
বন্ধ মুক্ত অবস্থা থাকিত না। মুক্ত আত্মাও 
আবার বদ্ধ হইত। 

...৩০। যদি বলা যায় যে, অদৃষ্ট 
বশে ইহা সিদ্ধ হয়। (নর্থাৎ অদৃষ্ট 
বশে কেবল বদ্ধ আত্মারই বিষয়ে উপ- 
রাগহয়।) 
৫৭. 


যাহার অনু যে জ্ঞানের উৎপাদক, দেই 
অনৃষ্টই সেই জ্ঞানের কারণ। অদৃষ্ট অভাবে 
মুক্ত আত্মার বাসনা থাকে না। ইহা বল! 
যায়। 
এক দেশ সম্বন্ধ জন্ত সকল আত্মার বিষয় 
ংধোগ সমান হইলেও, অদৃষ্ট বশতঃ বদ্ধ 
আত্মারই বিষয়ে উপরাগ হয়, যদি ইহা! বল! 
যায়। (বিঃ ভিঃ) 
৩১। (তাহ! বল! যায় না;--কারণ) 
উভয়ের এক কালে যোগ না হওয়ায়, 
উভয়ের মধো উপকারী উপকারক ভাব 


হইতে পারে না। 

বিষয়ের ক্ষণিকত্ব স্বীবার করিলে, বর্তী 
ও ভোক্তা উভয়ের এক কালে বিদ্তমানতা 
সম্ভব হয় না। ক্ষণিকবাদ মতে -পদার্থ 
ক্ষণেক্ষণে অন্থা হয়। ম্থতরাং অনুৃষ্ 
বশতঃ আত্মার বিষয়ানুরাগ সম্ভবে না। 
কর্তৃ-নিষ্ঠ অদৃষ্টের দ্বারা ভোজংনিষ্ঠ বিষয়ো- 
পরাগ সম্ভব নহে। (বৌদ্ধ মতে আল্মাও 
ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্র। (বিঃ ভিঃ) 
যে ক্ষণে আত্ম কর্ম করিয়া অদৃ্ই সঞ্চয় 
করিল, পরক্ষণে আর সে কর্মফল ভোগ 
করিবার জন্ত থাকে না। অন্ত আত্মা তাহ! 
ভোগ করে। সুতরাং একের অদৃষ্ট অন্যকে 
বন্ধ করে। র্‌ 

ক্ষণিকবাদুঞ্খ্রীকারে এই সিদ্ধাস্ত হয়। 

৩২। ঘদি পুত্র কর্মের ম্যায় ইহা 
হয়, 

পিতৃনিষ্ঠ পুত্র কর্ম দ্বারা পুত্রের উপকার 
হয়, পুত্রের জন্ত পিত1 পুত্রেষ্টি ঘাগ গর্ভাথ- 


. আত্ম! 


লহ 
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নার্দি সংস্কার কর্ম করিয়া পুত্রের উপকার 


করেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে সেইরূপ 


পুর্বক্ষণের আম্মারৃত কর্ম দ্বারা পরক্ষণের 
উপকৃত হুন। আঁভএব পিত। 
গর্ভাধানার্দি থে কার্ধ্য করেন, তাহা 
দ্বারা যদি পুভ্র সংস্কৃত হইতে পারে, তবে 
এক আত্মা যাহা করে, পরক্ষণের আত্মা তাঁহ। 
ভোগ করিবে ন কেন? 

৩৩ । (তাহা ও হয় ন'। যেহেতু এই 
মণে) স্থির এক আত্মা নাই, যে গর্ভাধা- 
নাদিকর্ম্মের দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে । 

(সাংখ্য মতে আত্ম! অনাদি নিত্য স্থির । 
সেই জন্য পু্রে্টি কর্মে সম্ভতানের উপকার 
হইতে পারে। কিন্ত ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ 
মতে, এরূপ এক স্থির আত্মা নাই । স্ুষ্ঠরাং 
এই মতে, গর্ভাধান হইতে জন্ম পর্যন্ত 
স্থায়ী এক আত্মা নাই-_যে পুত্রের প্রভৃতি 
দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে। গর্ভাধান কর্ে 
যে আত্মা সংস্কৃত হয়, জন্মকালে আর সে 
আত্ম! না থাকায় জন্মকালীন আত্ম! তাহার 
ফল ভোগ করিতে পারে না। 

৩৪। কাঁর্্যের স্থিরত্ব সিদ্ধি নাই, 
এহেতু ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত হয়। তাহার 
অথক্রিয়াক।রিত্ব আছে 

যখন কার্য মাত্রেই ক্ষণিক, তাহার 
স্থিরতা নাই, তখন বন্ধনও ক্ষণিক। তবে 
তাহ'দের অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে। [স্ত্রের 
এই শেষ অংশ বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভায্যে 
নাই ]। ইহার অর্থ--কণক্ধ্য ক্ষণিক হইলেও 
দীপশিথার স্কায় প্রবাহরূপেওইহার বাবার 
সিদ্ধ। 

৩৫। ভাহাও নহে। কেন না 
তাহাতে 'প্রত্যান্তিজ্ঞার বাধা শৃহ্য হয়। 


নবাভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড) ৯ম সংখ্যা । 


জীবের ?প্রতাভিজ্ঞাউত্লিখিত 'সিদ্ধাত্তকে 
মিথ্য। বলির! প্রমাণ করে । প্রথমোৎপন্ন যথার্থ 
জ্ঞান 2 অভিজ্ঞ । তাহা। পরে জ্ঞানগোচর হইলে 
তাহার প্রত্যভিজ্ঞতা হয়। কাল যে দেবদ- 
ত্বকে দেখিয়াছি, এক্ষণে ওই সেইদেবদ্‌ত-- 
ইহ প্রত্যভিজ্ঞা । ইহার অবাধিত অর্থ--সত্য। 
ইহার অধিকরণ “স্থায়ী ন। হইলে_এই প্রত্য- 
ভিন্ঞা হইল না] স্ুতরাহ! ক্ষণিক বিজ্ঞান 
প্রবাহ আত্মবাদ প্রমাণ বিরুদ্ধ । 

ঘটাদিও ক্ষণিক নহে। তাহা 
হইলে যে ঘটপ্গুকাল: দেখিত্রাছি--সেই 
ঘট আল্গ স্পর্শ করিতেছি-__-এবপ*জ্ঞান,হইত : 
না। যাহ! আমি দেখিয়াছিলাম, ?তীহাহি 
স্পর্শ করিতেছি-_-এই জ্ঞানও প্রত্যভিজ্ঞা। 
ইহাতে কার্য্ের/স্থিরত্ব সিদ্ধ হয়। হুঙ্ম সথক্ম 
অনেক কালের 'সমাক্‌ঃ বোধ 'হইতে পারে 
না। এজন্য দীপ শিখার ক্ষণিকত্বও ভ্রম। 
এজন্য বন্ধনও ক্ষণিক নহে । ** (বিঃ ভিঃ) 

৩৬। তাহ! শ্রুতি ও ন্যায়ের 
বিরোধী । 

শ্রুত মতে জন্মান্তর ফলভোক্তা পুরুষ 
আছে। “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ” “তম 
এবেদমগ্র আসীৎ” ইতি শ্রতিঃ। ইহার 
দ্বারা ও যুক্তিদ্বার! কার্ধ্যকারণাত্মক এই প্রপঞ্চ 
জগতের ক্ষণিকত্ব অনুমানের বিরোধ হয়। 
ক্ষণিক হইলে, স্যটটির পূর্বে ও শ্যঙ্টির সময়ে 
পূর্বব পদার্থের উল্লেখ সম্ভাবনা! থাকিত ন1। 

৩৭। তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারাও সিদ্ধ হয় 
ন। 

* অভিজ্ঞ ৮০০81010070. | আর প্রত্যভিজ্ঞা! * 
15০00160027, 12100691551261017. ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ 
স্বীকার করিলে, যাহা ০০%01000 হয়, গর মুহূর্তে 
তাহার ধ্বংস হওয়ার়। তাহার3% 15008710107 
হইতে পারিত ঈ1। 
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ক্ষণিকত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। এজন 
তাহার তৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্ত না থাকার 
তাহার অন্থমান হয় না। ক্ষণিক হইলে অর্থ 
ক্রিয়ার সম্ভাবনা! নাই। 

প্রদীপের শিখাও ক্ষণিকত্বের দৃষ্টাস্ত 
নছে। (বিঃ ভিঃ) 
যাহার! যুগপও জন্মে, তাহা- 
দের মধ্যে কার্স্যকারণ ভাব নাই। 

বস্ত ক্ষণিক হইলে অর্থক্রিয়া! বা বাবহার 
চলে না। সকল বস্তু ক্ষণিক হইলে সকলেই 
এককালে উৎপন্ন । পরবস্তী ক্ষণে পূর্ববর্তী 
ক্ষণের সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায়, আবার সকল 
উৎপন্ন কয়। এইরপে প্রতি মুহুর্তে যাহার! 
যুগপৎ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের মধো কার্ধ্য 
কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তাহা ন৷ 
থাকিলে উৎপত্তি বিনাশ উৎপন্ন হয় না। 
যদি একদাই ছুই পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবেকে 
কাহার কারণ হইবে? 

৩৯। আর পুর্রববন্তী দ্রব্য ধ্বংস 
হইলে পরবর্তী দ্রব্যের সহিত তাহার 
যোগ হইতে পারে না। 

যাহ! কার্ষ্যের নিত পূর্ববর্তী, তাহ! সে 
কার্যোের কারণ। পুর্ব সুত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 


৩৮ । 


যাহার এক সময়ে জন্মে,তাহাদ্দের মধ্যে পৃৰ্বা- 


পরীভাব থাকিতে পারে ন।। স্থ তরাং তাহাদের 
সম্বন্ধে কাধ্যকারণভাব থাকিতে পারে না। 
এস্থলে প্রশ্ন হয় যে, ক্রযোৎপন্ন পদার্থ মধো 
কার্ধ্য কারণ ভাবত থাকিতে পারে। কিন্তু 
ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে যাহ। পুর্বক্ষণের দ্রব্য, 
তাহা নষ্ট হুইয়া তবে পরক্ষণের দ্রব্য উৎপন্ন 
হয়। স্থতরাং যাহা নই হইল, তাহার সহিত 
থরক্ষণের দ্রব্যের আর সম্বন্ধ থাকিতে পারে 
না। সেই বন্ধ বা সংঘোগনা থাকায় 


সাংখ্যদূত্র । 


৪8৫ ১ 


তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সবন্ধ থ!কিতে 
পারে না। 
কার্ধ্যমাত্রেই উপাদান কারণের অন্গত। 
তাহা পূর্বে বর্তমান ন! থাকিলে কার্ধ্য হইতে 
পারে না। | 
৪০1 তাহার (পূর্বববন্তীর) ভাবে 
(ঝ। বিষ্যমান কালে) তাহার ব! পরবর্তীর) 
যোগ নাহওয়ায়, এবং উভয়ের ব্যতি- 
চার হওয়াঁয়,কাধ্য কারণ ভাব থাকিত ন।। 
তাহার ভাবে-_কারণের অস্তিত্ব কালে, 
তাহার - পরবর্তী কার্ষ্যের। উভয়ের কার্ধ্য 
কারণ এ উভয়ের ( অনিঃ) অন্বয় ব্যতিরেক, 
এ উভয্নের (বিঃ ভিঃ) 
যোগ-_কাধ্যের সহিত কারণের যোগ।, 
যখন কারণ থাকে, তখন কার্য থাকে 
না। যখন কার্য থাকে, তখন কারণ থাকে 
না। কাজেই কার্যাকারণের অর্থক্রিয়াকারিত্ব 
থাকে না। কার্ধ্য কারণ ব্যবহার নিরর৫থক 
হয়। 
যেহেতু পুর্ববোৎপন্ন পদার্থের ভাব কালে, 
উত্তরকালীন পদার্থের সধন্ধ হয় না, সেই 
জন্ত কার্ধয কারণ ভাব সম্ভব নহে। 
অন্বয় বাতিরেক এ উভয়ের ব্যভিচার হইলেও 
এই কার্যাকারণ সম্বন্ধ পিদ্ধ হয় না। উপা- 
দেয় কার্য) উপাদান কারণ। উপাদান 
থাকিলে উপাদেয় হয়, উপাদান ন! থাকিলে 
উপাদেয় হয় না। কাজেই অন্বয় ব্যতিরেক 
অনুসারে, উপাদান উপধদেয় মধ্যে কার্য্য- 
কারণ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। যদি উপাদেয় উৎপত্তি 
কালে উপাদান নষ্ট হয়, তবে এ কার্য্যকারণ 
সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। 


৪১। কেবল পুর্ব্বে থাকিলেই ষে 
কারণ হইবে, এমন নিয়ম নাই। 


৪8৫২ 


ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ বলেন, পূর্ববক্ষণের 
পদার্থ ধংদ হউক, তাহা পূর্ববর্তী থাকাতেই 
কারণ হইতে পারে । এ সিদ্ধান্ত ও সঙ্গত নহে! 
একজন বাণ' নিক্ষেপ করিয়াই মরিয়! 
গেল, তাহার পরক্ষণে অন্তে বাণ বিদ্ধ হইল, 
ও তাহার পর সেই সরদিত ব্যক্তিও মরিয় 
গেল। এস্থলেও পুর্ববে কারণের ধ্বংস হয় নাই। 
নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে এই নিক্পম হইতে 
পারে ন।! হইলে, উপাদান ও নিমিত্ত কারণে 
প্রভেদ থাকে না। (বিঃ ভিঃ) 
৪২। বাহা বিবয়ের প্রতীতি হয়, 
এজন) বিজ্ঞান মাত্র তত্ব নহে। 
জগৎ কেবল বিজ্ঞান মাত্র নহে । স্বপ্নে ষেমন 
বিষয়ের বিজ্ঞান মাত্র সত্য, বিষয় মিথ্যা ; 
সেইরূপ জাগ্রতেও বাহা বিজ্ঞান মাত্র সত্য, 


বাহ্‌ বিষয় মিথ্যা, ইহা! বল। যায় না। তাহ। 
হইলে “আমি ঘট” এই প্রতীতি হইত, “ইহ! 
ঘট" এরপ প্রীতি হইত না। বাসন হেতু 
এরূপ হুয়,তাহ! বল! যায় না। বাহ্‌ ঘট অভাবে 
ঘ্বাসনাই হইতে পারে না। অবয়বী না 
থাকিলে বান্ার্থ থাকিতে পারে না, অবয়ব 
থাকে না! অবয়বী না থাকিলেও বাহ্‌ 
পদার্থের অপলাপ কর! যায় না। অবয়বী 
ও অবয়ব এক লহে। 

অন্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতীত বাহিরেও 
বিজ্ঞেয্ন থাকা অনুভূত হয়। (বিঃ ভিঃ) 

বহিবন্তব অন্তরস্থ বিজ্ঞানের আলম্বন, ব! 
বিষন্ন । এজন্য তাহার! বিজ্ঞেয় | বিজ্ঞেপর ও 
বিজ্ঞান এক নহে। 

এই মতে যখন অস্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতীত 
কোন পদার্থ নাই, তখন বন্ধন বা আত্মার 
বন্ধন অবস্থ। ্ঞানও বিজ্ঞান মাত্র; অতএব 
তাহ! নিথ্া। ও অকারণ। এ কথা বলা 
যার না। কেন ন! বিজ্ঞানবাদ মিথ্যা। 


নব্যভাঁরত। 


[ সগুবিংশ খণ্ড ৯ম সংখ্যা 


৪৩। যাহার (অর্থাৎ বাহা বিষয়ের) 
অভাব হইলে,তাহারও (মর্থ।ৎ বিজ্ঞানের) 
অভাব হয়। তাহাতে শুনাবাদ আসে। 

যদি স্বপ্নের দ্বারা বাহ্‌ বিষঃুয়র বাধ হয়, 
বল! যায়, যদি শ্রুতি স্থৃতি অনুসারে এই সমু- 
দাঁয় চিন্ময়, বিজ্ঞানই সতা, এ প্রপঞ্চ যিথ্যা_- 
ইহ সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিজ্ঞানই সত্য ইহ] 
্বীকাঁর করিতে হয় বটে। 

কিন্তু জাগ্রত বাহ্‌ অবস্থায় বাহা বিষয়ের 
এরূপ বাধ হয় না! যাহ! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ,তাহার 
অপলাপ হইবার সম্ভাবন। নাই । তাহাকে স্বপ্ন- 
বং অসত্য বলা যায় না। আর বাহ্‌ অসত্য 
হইলে, শুন্যবৎ পিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবাদ সিদ্ধ হয় 
না। তাহাতে বিজ্ঞান প্রতীতি অবস্তব বিষ- 
য্নক হয়, তাহার প্রামাণ্য থাকে না। ফে 
প্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে 
হয়, তাহাও বাহা। তাহাও অস্বীকার করিতে 
ইয়। যদি বিজ্ঞান অনুভব সিদ্ধ হইত, তবে 
সর্বত্র ইহা সিদ্ধ হইত) শ্রন্যবাদী তাহাতে, 
আপত্তি করিত না । কাজেই ইহাকে প্রমাণ- 
সিদ্ধ বলিতে হয়। অসৎ প্রমাণ কার্ধ্য সাধক 
নহে। আর প্রমাণের ও বাহ্‌ বিষয়ের ব্যব- 
হাঁরিক সত্বা ত্বীকার করিলে, আর শুন্যবাদ 
থাকে না,--বিজ্ঞানবাদও থাকে না। কোন 
বিজ্ঞান্বাদ সিদ্ধ হয় না। 

আধুনিক বৈদাস্তিকও বিজ্ঞানবাদী। 
তবে তাহারা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী নহেন, 
নিত্য বিজ্ঞানবাদী। এতদ্বারা সে মতও 
থণ্ডিত হইল। শ্রুতি স্ৃতিতে যে বিজ্ঞান 
মাত্রের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া বাহ্‌ 
পদার্থের অসত্যত। নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার 
অর্থ এই যেবাহ্ পদার্থ কুটস্থ পরমাত্মার স্তায় 
সত্য নহে। তাহা! পরিণামী, ব্যবহারিক 
ভাবে সত্য। 'তাহা ঈশ্বরের সংকল্প রচিত। 


পৌষ, ১৩১৬) 


8৪। যদি বল শুন)ই তত্ব; কেন, 
না, যাহা ভাব পদ ভাহার বিনাশ হয় 
কারণ বিনাশই বক্র দর্ম 

ভাব বা যাহা এন আছ, পথে 
অভাব হইবে । "অতএব বিনাশহ বস্তুর স্বপন্ম। 
বস্ত যেমন আদিতে শুগ্ঠ ছিল, তেমনই শেষেও 
শৃন্ত হুইবে। কেবল মধ্য কিরৎকাঁল থাকে। 

অতএব বিনাশের পর আর বন্ধন থাকে 
না। শুন্য হয়, মুক্তি হর়। 

অতএব বন্ধনকারণও শৃন্। 

ভাবরূপ তত্ব হইলে তাহার নাশে 
তত্বনাশ হইবে বলিতে হয়। ( অবিঃ) 

৪৫। ইহা অল্পবুদ্ধিদের অপবাদ 
মাত্র। 

ভাব অপৎ হয়, ইহা কথার কথা। যাহ। 
আগে ছিল না, তাহ1 পরে নাশ হইল,এইরূপ 


তাহার 


দেখ। যাঁয় বটে। কিন্তু সংকার্ধ্যবাদ মতে 
ভাব অ্বনাশী। নাশের অর্থ তিরোভাব 
মাত্র। প্রকৃতি পুরুষ অবিনাশী। প্রশ্ন এই 


যে বখন অভাবই নাই, তখন নাশ চিন্তার কি 
প্রয়োজন ? মুত্তিকার ঘট অবস্থা হয়। মৃত্তিকা! 
ঘটবান হুয়। সেই ঘট নাশের কেবল মৃন্তক। 
জ্ঞান থাকে। ঘট জ্ঞানের অভাব হয়। 
ঘটবান মুত্তিক। এই জ্ঞান ব্যবহারিক । কেবল 
মৃত্তিক। জ্ঞান_-এক । বিষয় বৈলক্ষণ্যে বিজ্ঞান 
বৈলক্ষণ্য হয় না। তথাপি প্রশ্ন হয় যে, ষ্দি 
ভাব ও অভাব মধ্যে সম্বন্ধ না থাকে, তবে 
কিরূপে অভাব জ্ঞান হয়? ইহার উত্তর এই 
যে অভার জ্ঞানও সকারণ। 

ভাব প্রদার্থে বে বিনাশী,ইহা! মূর্খদিগের 
প্রলাপ। কোন কাধ্য্েরই বিনাশ নাই, 
তাহার অতীত অবস্থাই প্রসিদ্ধ। তাঁহাই 
অব্যক্তাবস্থা। (বিঃ ভিঃ) 


সাংখ্যসূত্র | 


৪8৫৩ 


কেহ কেহ এই; স্তরের অর্থ করেন-- 
শুন্যই তব ইহা মূর্খের প্রলাপ। কারণ 
ইহার কোন যুক্তি নাই। ইহাতে প্রমাণকে ও 
শূন্য) বলিতে হয়। না বলিলে শুন্যবাদে 
দোষ হয়। 
অর্থ শুন্তং নিরালম্বং স্বরূপং যন্ন চিন্তাতে। 
অভাব যোগ; স প্রোক্তে যেনাত্মনং প্রপশ্ঠতি ॥ 

ইহ শৃন্বাদ নহে। ইহাতে পরমাত্মাই 
তত্বরূপে গৃহীত। 
“ত্রেলোকাং গগন।কারং নভঃস্তলয বপুঃ স্বকৎ 
বিয়ৎগামী মনোধ্যায়ন্‌ যোগী ত্রন্মৈব গীয়তে ॥ 

এস্থলে আকাশ ও শুন্ত একার্থক। 

৪৬। উত্তট উভয়পক্ষ নিরাশের যুক্তি 
দ্বারা এই শুন্যবাদও নিরাশ করা বায়। 

উভয়পক্ষ সক্ষণিক পক্ষ ও বিজ্ঞান 
পক্ষ। যেযুক্তিতেঃক্ষণিকবাদ ও ॥বিজ্ঞান- 
বাদ নিরারুত হইয়াছে, সেই যুক্তিতেই শৃন্ত- 
বাদ নিরাকত হয়। প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞা 
দ্বার! ক্ষণিকবাদ.নিরাকৃত হইয়াছে, ও বাহা- 
বস্ত প্রত্যক্ষ দ্বার! বিজ্ঞানবাদ নিরাকৃত হুই- 
য়াছে। সেইরপ প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই শুন্যবাদ 
নিরাকৃত হয় । 

8৭। উত্তয়রূপে তাহার অপুরুষার্থ 
সিদ্ধ হয়। | 

শূন্ত তত্ব হইলে"কে আপনার অভাব অন্য 
যত্ব করিত? তাহ! হুইলে মোক্ষ অপুরুষার্থ 
হইত। শৃন্ত-_সৎ অসৎ ব/তিরিক্ত বলিলে, 
ইহার উত্তর এই যে একপ তত্ব নাই। 

শৃস্ততা শ্বতঃ পরতঃ পুরুষার্থ নহে। সর্ব 
শূন্ হইহো,ছঃখও শূন্য হয়। তাহা,হইলে 
দুঃখ নিবৃত্তি পুরুতার্থ হয় না”। ' 

৪৮। গতি বিশেষ হইতেও, তাহা 
পিদ্ধ হয় না। 


৪8৫8 


গতি দেখা যায়, শুন্ত--গতি নছে। সুতরাং 
শুন্য--তত্ব নহে। “পুপোন ব্রক্মলোকৎ যাতি” 
“পাপে নরক যাতি"-_- ইত্যাদি শ্রুতি এই 
গতি বিষয়ক । ও 

শরীর প্রবেশা্দি গতি দ্বার! পুরুষ বদ্ধ 
হয় না। (বিঃ.ভিঃ) 

দেহ পরিণাম আত্মা_ ইহ ক্ষপণক মত। 
এস্থলে ইহা নিরাকৃত হইয়াছে । (অনিঃ) 

৪৯। যে নিজ্কিয়, তাহার গতি 
অসস্তব। 

পুরুষ-_পর্ধব্যাপী বিভু হলিয়! তাছাম 
গতি অসম্ভব । পুরুষ ক্রিয়াহীন বলিয়া, তাহার 
শরীর প্রবেশাদ্ি গতি অসম্ভব । 

৫০। তাহ! ঘটাদির ন্যায় মূর্ত হুই- 
লে তাহার ঘটাদদির সমান ধর্মের আপত্তি 
হয়; ইহা অপসিদ্ধান্ত 

ঘটাদি ক্রিয়াবান, বিনাশশীল! আত্মা 
সেইরূপ,মূর্ত হইলে বিনাশী হইত। আত্মা 
কমি হস্তী প্রকৃতি দেহ প্রাপ্ত হেয় । সুতরাং 
আত্মা কোন দেহের পরিমাণ যুক্ত নহে। 
শ্রতিতে আছে, অন্ুষ্ঠমাত্র পুরুষোরস্ত- 
রাত্মাঃ1” ইহা হইতে বুঝ যায় যে, আত্মা 
স্থল শরীরের পরিমাণ যুক্ত নছেন। অন্ুষঠ 
মাত্র পুরুষ লিঙ্গ দেহবদ্ধ আত্ম! । 

৫১ । তবে মাকাশের ন্যায় আত্মার 
উপাধিযোগে গতির. কথা শ্রতিতে 
আছে। 7 

ঘটাবচ্ছিয্ন আকাশ পরিমাণযুক্ত ও ঘটের 


নব্/ভারত । 


[ সপ্তাবিংশ খগ্ু ৯ম সংখ্যা 


গমনে গমন করে বোধ হয়। ইহা। ওপাধিক। 
সেইরূপ সুক্ম শরীর অবস্থিত আত্মার গতিও 
শ্রতিতে উক্ত আছে, তাহাও ওপাধিক। 
“ঘটসং বৃত্তমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা । 
ঘটে। নয়েতমাকাশং তথ্বজ্জীবো। নভোপমঃ ॥% 
বুদ্ধি ব আত্মার গুণে অতি সুক্ম আত্মাকে 
স্থল বোধ হয়। আত্মা-_-“নিত্যঃ সর্বগতঃ 
স্থান্ুঃ।” ইতি গীতা । অতএব আত্মা বিভূ। 
তাহার মধাম বা অথু পরিমাণ হইতে 
পারে ন।। | 
৫২1 বন্ধ ছাঁরাও আতু বদ্ধ হন 
না। কারণ কম্ম অন্যের ধর্ম । 
আত্মার কোন ধর্ম নাই। বিহিত নিষিদ্ধ 
কর্ম দ্বার], বা তজ্ভঞনিত অনৃষ্ট দ্বারা পুরুষ বন্ধ 
হয় না। (পুর্বে ১৬ স্থত্রে, কর্ম ঘার আত্মার 
বন্ধন হয় না, ইহ! বল! হুইয়ীছে। বর্তমান 
সত্রে কর্ম অর্থ__কর্ধজনিত অনৃষ্ট বা ধর্মা- 
ধর্ম । সুতরাং পুনরুক্তি নাই। 
৫৩। অন্যের ধন্ম থপ] আত্মার বন্ধন 
হয় বলিলে, অতি শ্রসঙগ দোষ হয়। 
তাহ! হইলে মুক্ত আত্মারও বন্ধন সম্ভাবন। 
থাকে । ধর্মাধর্্ব-চিত্তের। তাহ! সাক্ষাৎ 
আত্মার বন্ধন কারণ নহে। 
৫৪। আর পুরুষ নিণ ইত্যাদি 
শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ হয় । 
"অসল্গোহয়ৎ পুরুষ£* “সাক্ষী চেতো৷ কেবল 
নিুণ*৮”-ইত্যাদি শ্রুতি । 
( ক্রমশঃ ) 
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বস্থু। 


নতৃতল্ল ভউঞ্পজজ।ভি-্লক্ষঃউ 


মানণব-সম্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন 
গ্র্থতিকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। 
কিন্তু যখন প্রসব-বেদধনা উপস্থিত হয়, তখন 
মানুষ বেদনার কথ! ভুলিয়া সোত্ন্থকনেত্রে 
সন্তানের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে । 
কিরূপ সন্তান জন্মিবে, সেজন্ত যে মন চিন্তা- 
ভারাক্রাস্ত ন৷ হয়, তাহ নহে, অনিশ্চয়তার 
জন্ত মন যে সন্দেহে দোলায়মান হয় না,তাহা 
নহে, কিন্তু নূতন কিছু আমিতেছে, এজন্ত মন 
আহল।দে উৎফুল্ল হইক্া। উঠে এবং স্থুসস্তান 
জন্মিবে, এই আশাই সকলের মনে জাগিতে 
থাকে। এই কথা কেবল ব্যক্তির নহে, 
জাতির সম্বন্ধেও থাটে। জাতীয় জীবনেও 
যখন কোনও নুতন তত্বের আবির্ভাব হয়, 
তাঁহার জন্তও এই প্রপব বেদনার আবপ্ত ক 
হয়। যখন কোন নূতন আদর্শ আসি?! 
পুরাতনকে পিটিয়া পৃইন করিয়া গড়ে, তখন 
কিছু দিন জাতীর জীবনকে এক কণ্টক 
যাতনাময় পথ অতিক্রম করিয়া চলিরা 
আসিতে হয়। নুতন আদর্শ পুরাতনকে 
স্বস্থানে থাকিতে দিতে চায় না, অথচ পুরা- 
তনকে নূতন করিয়! গড়িয়া! তুলিলে যে স্থান 
পাওয়া যাইবে,তাহ। শাস্তির হইবে কি অশা- 
স্তির হইবে,এই চিন্তা জীবনকে অস্থির করিয়া! 
তুলে। নূতন পুরাঁতনকে দ্বস্থানচাত করি- 
বার জন্ত শ্ববলে সম্মুথের দিকে টানিতে 
থাকে, পুরাতনও অতি স্বাভাবিক নিয়মেই 
আপনার স্থাঁন ছাড়িতে চায় না। নুতনের 
মধ্যে যদি উচ্চ ও মহৎ এমন কিছু থাকে,যাহা 


| 


কিন্ত বিকাশোনুখ, তাহা হইলে পুরাতনের 
এই নূতন ভাবে জন্মগ্রহণ অবশ্যন্তাবী। 
নৃন্ঠন ও পুরাতনের মধ্যে যে এই টানাটানি, 
ইহাষ্ট জাতীয় জীবনের প্রসব বেদনা । এই 
বেদন! সময়ে সময়ে অত গুরুতর আকার 
ধারণ করে, এমন কি, সময়ে সময়ে অস্ত 
প্রয়োগও প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু 
নৃতনের জন্ম ঠেকাইন্ব! রাখ! মানব সাধোর 
অতীত। নূতন কিছুর দিকে মন ধাবিত 
হইলে মাঁনবসমাজে যে যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়, 
আমাদের বর্তমান অবস্থা তাহার জাজ্বল্যমান 
প্রমাণ। আমরা! নৃতনকে কায়মনোবাকো ধরি- 
তেও সমর্থ হইতেছি না,আপ্রাণ চেষ্টায় তাহার 
হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও আগ্রহ 
দেখাইতেছি না। কেমন একটা সংশক্নাচ্ছন্ন 
অবস্থার মধো পতিত রহিয়াছি। কিন্তু নৃত- 
(নর মধ্য এমন একটা শক্তি দেখ! যাইতেছে, 
বাহাতে মনে হয়,সে শ্ববলেই সকলকে টানিয়! 
লইয়া যাইবে, পুরাতনকে তাহার কাছে মাথা 
হেট করিতে হইতেছে । ভারতের বিশেষতঃ 
বঙ্গের উপজাতি (০7859) সকলের অভ্াতথান 
তাহার দৃষ্টান্ত। যে সুমস্ত উপজাতি লইয়। মহা 
হিন্দুগ্গাতির পত্তন, তাহারা সকলেই এমন 
ভাবে অঙ্গ সধালন করিতেছে, যাহাতে সমগ্র 
জাতির জীবনে এক প্রনল আলোড়ন সমুখিত 
হুইয়াছে। হিন্দু সমাজ এত দিন যাহাকে 
যে স্থানে রাখিয়াছিলেন, সে আর সে স্থানে 
ধ্কিতে রাজী হইতেছে নী । এই আলো- 
ডন উচ্চ নিম্ন সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রবেশ 


শু়াতনেরইং পরিণতি, পুর্ন বিকশিত নহে, | করিযাছে। কিন্তু নিয় শ্রেণীর মধ্যেই এই 


৪৫৬ 


সধালন বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই, কেন 
না, “যেখানে অস্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায়।” 


তাহার নিম্ন শ্রেণীর এই অপবাদ যুগ 


যুগান্ত ধরিয়া অক্ানব্দনে বন করিয়! 
আমসিলেও আজ নুতনের আহ্বানে তাহ! 
তাহার্দের কাছে অদহা বলিয়া বোধ হুই- 
তেছে। তাহারা ইহার প্রতিকারের জন্ক 
বদ্ধপরিকর হইয়ছে-_ভাহাদিগকে যে স্থানে 
রাখিয়া! দেওয়! হইয়াছে, তাহার! সে স্থানে 
আর থাকিবে না। অন্ত দ্রিকে মাবার যিনি 
অতি উচ্চ-- 

সহত্রমিচ্ছতি শতী সহস্ত্রী লক্ষমিহতে । 


লক্ষাধিপে। ততো রাজ্যং রাজ্াস্থঃ ন্বর্গমিহতে 1] 


এই নিরমান্ুপারে আরও উচ্চে আপনা 
লক্ষ্য স্থাপন করিতেছেন। বঙ্গের জাতি 
বিভাগে কায়স্থের স্থান সর্বোচ্চ বলিলেই 
হয়। কেন না, একজন সম্ভ্রাস্ত ও শিক্ষিত 
কায়স্থের ও একজন সন্ত্ান্ত ও শিক্ষিত ্রাঙ্গ- 
ণের প্রাপ্য সম্মান শিক্ষিত সাধারণের কাছে 
একই। * তবুও কায়স্থ কি এ আলোড়ন 
পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? যদিও 
কারস্থ ব্রাহ্গণে বিভিন্নত। এই যে, একজন 
এক দিন আপনাকে শুদ্র মনে করিয়া 
আসিয়াছে, এই মাত্র। এখন কায়ম্থ এই 


নব্যভারত । 


পরিবর্তনের 


[ সপ্তবিংশ থশ্ড, গম সংখা । 


করিতেছেন। আলোড়ন এমনই সব্ধাঙ্গ- 
ব্যাপী হইয়াছে । ব্রাঙ্গণও নিশ্চিন্ত নহেন, 
তিনিও ভাবিতেছেন এখন কি কর্তবা। 
এরূপ স্থলে, নিয়শ্রেদী 
বলিরা এত দিন চাপিয়া রাখা হইয়া, 
ছিল, তাহারাও যখন এ একই নবাভ্যুদিত 
শিক্ষ। দীক্ষায় অভ্যস্ত হইয়াছে, তখন তাহারা 
কেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? এরূপ 
আশ! করাই বিড়থনা । তাহাতে আবার 
পশুবলে চাপিয়৷ রাখিয়া দিবার অধিকার 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । তাই বিপুগ্ন 
আলোড়নে সধাজ-অঙ্গ আলোড়িত হইতেছে, 
ভাঙ্গিরা চুরিরা নৃতন করিয়! গড়ির1 তুলিবার 
আকাজ্ষা সকল হৃদয়েই জাগ্রত হইয়া! উঠি- 
য়াছে। সকলেই চাহিতেছেন, আবার নূতন 
করিয়! শ্রেণী বন্ধন করা হউক। এই 
আকাঙ্ষার মধ্যে একটুও কৃত্রিমতা ন্লাই, 
একটুও অস্বাভাবিকতা নাই। যাহা যুগ 
সময় সর্বকালে সর্ক- 
দেশে হইয়াছে, তাহাই এদেশে ও 
একালে অভিনীত হইবার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছে। ইংলগ্ডের যে (০1৮11 ৮৪17) 
আত্মকলহ ও ফ্রান্সের যে মহাবিপ্লব, 
(77600) £5৮০106102 ) তাহারও মূলে 


যাহাবিগকে 


মনে করার হম্ত হইতেও উদ্ধার পাবার | এই যুগ পরিবর্তনের অভিনয় । প্লই সকল 


জন্ত উঠিয়া পড়িয়া ঘাগিয়াছেন। আর 
উপরে উঠিয়া বসিবার সান নাই, আর জর 
করিবার পৃথিবী নাই, কি কর যায়? তাই 
তিনি জিত পৃথিবীর' মধ্যে অঙ্গ সঞ্চালন 


2০ পদ 


* অবশ্য আমার জান! আছে যে, শিক্ষিতা- 
ভিমানী এমন অব্রাহ্ষণ এখনও দেশে আছেন, ধিনি 
পপর বাড়ী লাহার করি না| বলিয়া অহম্কার করেন এবং 
নাসিক! কুধ্ন করতঃ কায়স্থের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার 
করেন। | 


বিপ্লবের কেবল রাষ্্রীর দিকই আমাদের 
চক্ষে পড়ে, কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে এ 
সকলের মূল উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর 
মধো বিবাদ। যখন নিল্শ্রেণী আপনাদৌর' 
অবস্থার শোচনীক্বতা অনুভব কর্ির়। পরিবর্তন 
আকাজ্ষা! করে, তখন উচ্চশ্রেণী সেই আকা 
জায় বাধা দেয়,মুতরাং বিপ্লব সংঘটিত হয়। 
বিপ্লববিহ্ীন পরিবর্তন সংশোধন করিতে হইলে 
উপর হইতে চাঁপ তুলিয়। লইতে হয় এবং নিয় 


পৌধ) ১৩১৬1 


হইতে উপরে উঠিবার রাস্তা অবাধ করিয়া 
দিতে হয়। ইতিহাস শিক্ষা দিতেছে, ইহার 
অন্তথা হইলেই বিপ্লব ঘটে। কেন না, ইতি- 

হাসে দেখা যায়, নিষ্নশ্রেণী যখন জাগ্রত হই- 
ঘ্াছে,তখন কেহই তাহাদের পথ রোধ করিতে 
এ পর্যাস্ত সমর্থ হয় নাই । বাধা যতই শক্ত হয়, 
বিপ্লব কেবল ততই গুরুতর আকার ধারণ 
করে। ফরাসী-বিপ্লবে বাক্তি সুকল অভ্থয- 
খিত হইয়ান্ছিলেন। 'আমাদের দেশের সঙ্গে 
পাশ্চাত্য দেশের এই বিভিন্নতা যে, আমাদের 
দেশে জাতি ও বাক্তির মঘো উপজাতি রহি 
রাছে। স্বতরাং এখানে উপজাতিরই অভ্যু- 
থান হইয়াছে, বাধা পাইলে ফরাসী বিপ্লব 
অপেক্ষাও গুরুতর বিপ্লবের সম্ভাবনা । এই 
ইতিহাসের শিক্ষা! শিরোধাধ্য করিয়। আমা- 
দের দেশের নেতা ও সমাজপতিগণকে অগ্র- 
সর হইতে হুইবে। নতুবা বিপ্লব অনিবার্য 
হইয়! উঠিবে। সৌভাগাবশতঃ আমাদের 
দেশে এরূপ পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে, 
সমাজের নেতৃবর্ধের বুদ্ধিমন্ততায় বিপ্লব ঘটে 
নাই। গুণকন্থ্ব বিভাগে অবস্থার পরিবর্তনে 
আবেষ্টনের নিম্পেষণে কত উচ্চ নীচ হইয়া 
গিক্নার্থে। আবার অবস্থার আমন্বকুল্যে শিক্ষ। 
শলীর্ষীর সহায়তায় কত.নীচ অতি সহজে উচ্চ 
পদবীতে আরোহণ করিয়াছে । যাহারা আজ 
বঙ্গদেশে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে- 
ছেন, তাহাদের কাহারও কাহারও ইতিহাস 
নিরিষ্টচিত্তে অধায়ন করিলে ইহার ন্ুম্পষ্ট 
সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে । যাজ্ঞবন্কায সংহিতায় 
যেজাতিভেদের তালিকা আছে, তাহাতে 
““কারস্থ” জাতির কোনই উল্লেখ নাই। কিন্ত 
একস্থানে এরূপ কর্থিত আছে যে, রাজা চোর 
ডাকাতের হত্ত হুইতে যেমন প্রজাদিগকে 
রক্ষা করিবেন,কায়স্থের হস্ত হইতে ও, তেমনই 
ৰ - ৫৮ ট 


বঙ্গের উপজাতি-সঙ্কট। 


রক্ষা করিবেন। 


৪৫৭ 


বরং কায়স্থের হস্ত হইস্তে 
বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন*। ইহাতে বুঝা 
যায়, সে সময়ে কারস্থ জাতির ত্ঙ্টি হয় নাই। 
কিন্তু “কায়স্থ* নামধেয় একদল প্রতাপশালী 
রাজকম্মচারী ছিলেন, ধাহারা সময়ে অসময়ে 
প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেন। তাহা. 
দের দাহাধ্য জ্রজার পক্ষে এমন প্রয়োজনীয় 
ছিল যে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্- 
কার্য চালান অসম্ভব হইত । তাই তাহাদের 
উপর বিশ্ষে নজর রাখিবার জন্য শাস্্রকার 
রাজার উপর আদেশ জারি করিয়াছেন । 
ৃষ্টান্থ বর্তমান সময়ে ও মিগিয়া যাইবে। পুলীশ 
ছাড়া রাজকাধ্য চলে না, ইহা সহজেই বুঝা 
যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে ঘটনা বিশেবের দ্বার! 
উত্যক্ত হইয়া! আমরাও কি বলিয়া উঠিতে 
বাধ্য হই ন! যে, চোর ডাকাত অপেক্ষা পুলী- 
শের হস্ত হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা কর! সর- 
কার ঝাহাছুরের সর্বাগ্রে কর্তব্য ? অবশ্ত এটা 
মনে রাখিতে হইবে, ব্যক্তি বিশেষের দোষের 
জন্য সকলকে দোষী করা যায় না। কিন্তু 
এমন সময় কি উপস্থিত হয় না, যখন মনে 
হইতে পারে বে, দোবট! সান্প্রদার়িক, ব্যক্তি- 
গত নহে। যখন বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন 
উপস্থিত হইল, তখন কি ইহ! মনে হইল না 
যে,যদ্দিও পুলীণ দেশের লোক,তবুও তাহার 
দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে আপনাদের শক্তি 
নিযুক্ত করিতেছে এবং উহা! পুশীশের সম্প্র- 
দায়গত দোষ দাঁড়াইয়াঞ্ছে, ব্যঞ্তিগত নহে। 
তখন কি অনেকে রাগের মাথার প্রস্তাব 


করিয়াছিলেন ন! যে,পুলীশকে সামাঞ্জিকভাবে 
বন্ধ কর এবং পুলীশ ডিপার্টয়েন্ট বয়কট কর। 
ইহা কার্যে পরিণত হইলে পুলীশকে বাধা 
* চাটু তক্কর ভুর্ববূ ত্তমহাসাহসিকাদি ভিঃ। 


পীড্যঙগানাপ্রজা। রক্ষেৎ কায়স্থ্ৈশ্চ বিশেষতঃ ॥ 
যাক, ১৩৩৬ । 


৫৮ 


 হুইয়্। কি আপনাদের মা5গাল ব্রাঙ্গণে সকল- 
ক্ষেই এক সম্প্রগায়তূক্ত হইতে ছুইত না? 

এবং গবর্ণমেণ্টকে.কি বাধা হইয়া পুশীশের 
স্পুক্র পুলীশ,এই নিয়ম অবলম্বন করিতে হইত 
না? এইচ" দ্বারা কি পুলীশ একটা স্বতন্ত 
জাতিতে পরিণত হইত না? সুতরাৎ যাহার! 
একদল রাজকর্মচারী মাত্র দ্রিলেন, তাহা- 
পর্দিগকে সমাঞ্জে একটা স্বতন্ত্র উপজাতিতে পরি- 
গত হইতে হইত। এবিষয়ে সন্দেহ নাই €ষে, 
প্রথম প্রথম এই নবজাতি অত্যন্ত হেয় বলি- 
সবাই পরিগণিত হইত | ক্ষায়স্থ সম্বন্ধে তাহাই 
ঘটছে ববুলছ। মঞ্ন হয়। “কায়স্থ যখন" 
জাতিতে গ্নরিণথত হইয়াছে, তখন তাহাকে 
স্মন্তি হেয় অস্তাজ জাতি বলিয়াই গ্রহণ করা 
হুইয়াছে। যাজরক্ক্য-সংহিতাপ কান্স্থের নাম 
আছে, কিন্তু কায়স্থ জাতি নাই। ব্যাসনংহি- 
. দায় কায়স্থ জাতির নাম আছে,তবে তাঙ্াকে 
গোধাদক অন্তাজ জাতি সকলের সঙ্গে এক 
পর্য্যায়ভূক্ত করিয়া রাখ হইয়াছে,* ক্রমে ক্রমে 
ক্রান্স্থ য়ে সমাজের শীর্মস্থান অধিকার করিয়া- 
ছেন, তাহা এখন সকলের চোখে সম্মুথেই 
পীপামান। ব্রাজকর্মচারিত্ব হইতে রায়স্থ বে 
জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহ! আমার স্ব- 
কপোর কল্পিত নহে। হুইজন কায়স্থ কুল- 
গৌরব এইরূপ ভাবের মত প্রকাশ করিয়া- 
চ্ছেন। স্বরগীন্প: রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন, 
হুন্নতে! কার্‌স্থগণ এসেসরদের মত একদল 
রাজকন্চারী ছিলেন। জ্িদূ সারদাচরণ 
মিন্ব রঙ্গীয় ও পশ্চিমাঞ্চলস্থ কায়স্থগরণের মধ্যে 
যাহাতে আদান প্রদান প্রচলিত হয়, এইমত 
মন্থন করিয়। গুত সেপ্টেম্বর মাসের 67100ম9* 





:* বণিক কিরাতকায়স্থ মালাকারকুটুদ্থিনঃ। 
অতেহস্তযজ!ঃ সমাধ্যাতা| বে চান্েচ গবাসন1:॥ 
টড | ব্যাব ১১২ 





বাতীয়ত। _ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 
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করিয়াছেন,তাহাতে একস্বানে লিখিরাছেন-_ 
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এই দিক্‌ হুইতে বিচার করিলে স্প&ই 
প্রতীয়মান হইবে যে, কারস্থগণের ক্ষভিয়ত্বের 
দাবীর মধ্যে অবশ্যই সত্য আছে। অনেকে 
হয়তো ব্রাহ্গত্বেরও দাবী করিতে সমর্থ? 
কেনন1, ও সকল কার্যে যে ব্রাহ্মণ একেবারে 
নিষুক্ত হইবে না, তাহা বলিতে পার! যাক 
না। আবার অনেক আছেন, যাহাদের 
কোন দাবীই নাই । কেবল কারস্থগণের 
উপাধি গ্রহণ করিয়! কানন্থত্ব লাভ করিয়।* 
ছেন এবং এক দণগ্ডরে কাজ করিতেন বলির 
কায়স্থ হহয়। গিয়াছেন। যাহ] হউক, কাক়্স্থ 
জাতির উন্নয়নে আমর! বেশ উপলব্িক্ষরিতে 
সমর্থ হইতেছি, কিরূপে ধীরে ধীরে জাতি 
উঠিয়া ষায়। 'বৈস্ধগণের ইতিহান হইতেও, 
বোধ হন, আমরা এ শিক্ষাই লাভ করিব। 
চিকিৎস৷ ব্যবসায়ীকে শাস্ত্রে অতাস্ত স্বণার 
চক্ষেই দেখ! হইয়াছে । * মহাভারতে বৈস্তকে 
চগ্ডালের সঙ্গে এক পধ্যারভুক্ত দেখিতে 


০ ০৯ ০ 0৯৫৭, ৮ পনি 


* চিকিৎনকন্ত মৃগয়োঃ ক্ররন্তোচ্ছিষট ভোজিনঃ। 


দিধদন্ং নগর্যন্নং পতিতাঘমবন্ষৃতম্‌ ॥ 
* মনু 18২১২ এবং বাজ্ঞ,১/১৬২ 
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পাওয়। ধায় +। .অথচ সংখ্যায় অত্যন্ত কম 
হইলেও বৈস্তগণও বঙ্গসমাঞ্জে শীর্ষস্থানে 
অবস্থিতি করিতেছেন। ইছা দ্বার ইহাই 
প্রমাণিত হইতেছে যে,একবার যিনি ষে স্থানে 
আসিয়া পড়িয়াছেন,তাহাকে যে পেই' স্থানেই 
চিরদিনই থাকিতে হইবে, তাহ! নহে, গুণ 


কর্মান্থসারে তাহার উপরে উঠা ইতিহাস, 


একাধিক স্থলে স্পষ্টভাবে সমর্থন করিতেছে । 
অন্যদিকে আবার ইহাঁও বিবেচা ! যে নীচ 
হইতে যখন উপরে উঠা হইয়াছে, তখন উপর 
হইতেও অনেককে নীচে নামিয়া আসিতে 
হইয়াছে । উত্থান ও পতন জগতের নিয়ম। 
সুতরাং আজ যাহাদিগকে নিয় শ্রেণী বল! 
হইতেছে, তাহাদের মধ্যে হয়তে। কত অব- 
নীত উচ্চশ্রেণী রহিন্নাছে, অবস্থ। বৈগুণ্যে 
তাহার্দিগকে ছুর্দিশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। 
এখন তাহাদ্িগের উর্ধগমনে বাধ! দ্রিলে সমা- 
জের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। একদিকে 
যেমন চিরপ্রচলিত প্রথার (1::9016101) বিরু- 
স্কাচরণ কর! হইবে, অন্যদিকে সময়ের দাবী 
অগ্রাহ্য করিয়া সমাজকে বিপদাপন্ন করা 
হইবে। যাহার মধ্যে উচ্চাকাজ্ষা আসে, 
তাহাঞ্কে কথনও শীচু করিয়৷ রাখা যায় ন। 
বঙ্গে উপজাতি সকলের মধ্যে যে আন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছে,তাহা দেখিয়! কোনও চক্ষু- 
ম্বান্‌ ব্যক্িই বলিতে পারেন না, যে থে 
যেখানে আছে,তাহাকে আর সেইখানে রাখ! 
যাইতে পারে। অন্য কোনও বিচার নির- 
পেশ হুইগ্বাই ইহাদের পথ খুলিয়! দিতে 
হইবে। অপরপক্ষে জাতীয় জীবনের দিক 
হইতে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্ত জাতীয় 
1 চাগালে! ব্রাত্যবৈষ্যোচ ব্রাহ্গপ্যাং ক্ষত্রিয়ানূ চ। 
 বৈস্তাগাংশ্চৈব পুর জক্ষাত্তেহপসদান্য়ঃ॥. - 
হি ০ লানুশাসন ৪৯৯ । 


বঙ্গের উপজার্তি-সহ্থট 


জীবনে আজ যে সমস্তা আসিয়াছে, তাহার 
পূরণের জন্যও সকলকে পথ ছাড়িয়া! দিতে 
হইবে। আপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ উভয় বিচার 
যেখানে এক*্পথ নির্দেশ করিতেছে, সে পথে, 
না যাইয়া অনা পথে ধাইতে চাহিষ্ল যে বপ্ল- 
বকেই ডাকিয়া আনা হইবে, তাঁহ। বলাই 
বাহুল্য । সুতরাং নূতন: করিয়া: এরেণীবন্ধন 
এখন অবশ্ঠ কর্তব্য । 

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে 
ষে, নূতন অবস্থায় নূতন সমস্তায় নূতন করিয়া, 
শ্রেণীবন্ধন যুগে যুগে হইস্াছে। বর্তমান 
যুগের সমন্ত। পূর্বকার কোনও যুগের সমস্ত 
অপেক্ষ। জাতীয় জীবনের .পক্ষে কম প্রয়ো- 
জনীয় নহে। প্রথম সমস্ত উপস্থিত হয়,ঘখন, 
আর্ধগণ ভারতে প্রবেশ কিয়া অনাধ্যগণকে 
বশীভৃঁতকরতঃ সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এরূপক্ক্ষত্রে এখনও যাহ। ঘটিয়া থাকে,তখনও 
তাহাই ঘটিয়াছিল। আধ্যগণ সংখ্যায় অল্প: 
ছিলেন, স্থৃতরাং বাধ্য হইয়। দঙ্যগণকে আপ- 
নাদের সেবায় নিযুক্ত ফরিলেন। আর্ধ্য- 
সমাজে তাহাদের অগ্ত অর্ধকার রহিল না, 
কেবল সেবার অধিকার। একজন সেবা 
করিবে, অন্ত জন সেবা গ্রহণ করিবে, উভ- 
য়ের মধো এইমাত্র সন্বন্ধ। এখনও তাহাই 
হয়। এদেশবাসী শ্বেতকায়গণ সেব গ্রহণ 
ছাড়া অন্ত কোনও সম্বন্ধে দেশীয়ের সঙ্গে 
সন্বদ্ধ হইতে প্রস্তুত নহেন। আমেরিকার 
শ্বেতকৃষ্ণের তেদও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
রুষ্ণকায়ের সেব ছাড়! 'জীবন ধারণ সম্ভব 
নহে,কিস্ত সেজন্য তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার 
কোন প্রস্বোজনীদ্বতা নাই। , কৃতজ্ঞ হওয়া 
দূরের কথা, উহ্থাকে মানুষ বলিয়াই স্বীকার 
করিতে প্রস্তত নেন । অতি সামান্ত দোষেই,' 
বিন। বিচারে প্রাণদণ্ড। একটা মহা! ভয়ের: 
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উপর নকল আইন কানুন গ্রস্ত হইয়াছিল, 
ধব্দি অনার্ধয সংমিশ্রণে আর্্যের অবনতি ঘটে । 
ইহাই বৈদ্দিকুগের সমস্তা--দ্বিজ ও দাসের 
মধ্যে রেখা টানিয়। এ সমন্তার 'পুরণ হইল। 
দন্্যগণ সমল ছাড়িয়া পর্বতে আশ্রয় লইল। 
ফগ্ ভাল হইল না,তাহারা। এখনও সেই বৃর্ব- 
রই রহিয়াছে । অনেকে ইচ্ছায় অনিচ্ছা 
দাসত্ব গ্রহণ করিয়া সমতলেই রহিল এবং 
আর্ধাসংম্পর্শে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে 
লাগিল। ইতিনধ্যে বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়। 
দ্বিজশুদ্রের মধ্যন্থিত বাধ ভাঙগিয়া দিলেন। 
লব একাকার হইয়া গেল। আর্ধ্য অনার্ধ্য 
মিলিয়৷ এক মহা জাতির সুচনা হইল। বৌদ্ধ 
ধর্ম পাচ শত বৎসর অপ্রতিহত প্রক্ঞাবে 
ভারতে রাজত্ব করিল! তারপর ধীরে ধীরে 
বরাহ্মগাধন্ী মন্তক তুলিতে লাগিল-_প্রধমিত 
বন্কি দীরে বীরে জলিয়৷ উঠিল। আধার 
নৃতন কারয়! শ্রেণীবন্ধনের প্রয়োজন হইল। 
এবার আর দ্বিজশুদ্রের ভেদ নহে, ব্রাঙ্গণ- 
 শৃদ্রের ভেদই মূলমন্ত্র । ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্য 
হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ যেন মুছিয়া ফেলিবার 
চেষ্টা! হইয়াছে । আর €োথায়ও না হউক, 
বঙগদেশে সে চেষ্টা মফল হুইল। বঙ্গদেশেই 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেণী বিস্তারিত 
হুইয়াছিল এবং অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছিল। 
সুতরাং ব্রাহ্মণের ক্রোধ বঙ্গদেশের উপর যে 
অধিক মাত্রার পতিত হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি?.এ সময়েষে শান্ত্রাদি গ্রস্ত 
হইয়াছে,তাহাতে ব্রাঙ্ধণের ক্ষমতাকে নর্বতো- 
 সুখী-করিবার চেষ্। হইমাছে! বৌক্প্রভাবে. 
. শুর যেধিজলাতির সঙ্গে মিশিা গরিগ্াছিল, 

ব্রাহ্মণগণ এ আক্রোশে অলিয়া মরিতেছিলেন, 
এখদ: প্রতিশোধ, পইবার সময় আমিল। যাহা 
. হইয়া গিগাছে)াহাতো আর প্রতিরোধ কর 


যায় না। কিন্তু কুকর্মকারীদিগকে (17001) 
লিঞ্চ করা গেল ন! বটে, তাহাদের বংশধর- 
গণের উপর যত চোট পড়িল। গ্রতিলোম 
বিবাহোৎপন্ন জাতি সঞ্লকে বাছিন়। বাহির 
করিঞ্া তাহাদ্দিগকে হেয় ঘ্বণিত করিয়! দেওয়] 
হইল। এরূপ কিন্বদস্তী আছে যে, বঙ্গদেশ 
এতই বৌদ্ধ হইয়৷ গিয়াছিল, কে ব্রাঙ্গণ, কে 
শুর্র, তাহ! নির্ণয় কর! ছুরূহ হইল। ছ্ুতরাং 
“বিদেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্দ আনয়নের প্রবাদ 
রচিত হইল। এ প্রবাদ সত্য কি মিথ্যা, সে 
বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও এ কথা বেশ বুঝ! 
যায় যে, বঙ্গের নৃতন শ্রেণীবন্ধনে ব্রাঙ্গণের 
ক্ষমতাই অগ্রতিহতরপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, 
কাহারও পুর্বেতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা! 
হইল ন1। ক্ারস্থগণের উন্নয়নের প্রবাদও, 
এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে। যিনি নিঃ- 
সঙ্কোচে ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত স্বীকার করিলেন, 
তিনিই শ্রেষ্ঠ, আর যিনি তাহ! করিলেন না, 
তিনি নিকৃষ্ট । বজদেশও তে। হিন্দুদেশ? 
তবে এখানে ক্ষত্রিয় বৈশ্ত একেবারেই নাই 
কেন? নব শ্রেণীবন্ধর্্ ব্রাহ্মণ স্বীয় প্রাধান্ত 
সম্পূর্ণ বজান্ রাখিবার জন্য যজ্ঞনুত্র কেবল 
শিজের জন্য রাখিয়া আর সকলকে এরেবারে 
শূদ্রত্বে নামাইয়া দিয়াছিলেন। যান 
প্রাধান্য স্বীকার করিল, তাহাদের তো! এই 
দশা, যাহার! স্বীকার করিল না,তাহাদের কি 
দশা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয় । 
ক্ষত্রিয় সহজেই শ্বাধীনচে তা,বৈশ্ঠেরও জীবিকা 
স্বাধীন বলিয়া! সে সহজেই দাসত্ব স্বীকার 
করে নাই। এইজন্য বৌদ্ধবিপ্লবের পরে যে 
সমাজ হইল,তাহা হইতে ক্ষত্রিয় বৈহ্ট একে- 
বারে লোপ পাইল । ব্রাহ্মণ ইহািগকে হাতে 
না পাইন রাজ।র সাহায্যে, ইহারের উপর 
কঠোর শাগ্তিরব্যবস্থা' করিলেন-_ইহাদিগকে, 
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সমাজে অতি নীচ করিয়া! দিলেন । পরে যখন 
ইহার! ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকার করিলেন,তখন 
নীচত্ব আর গেল ন1। প্রথম প্রথম £721/1- 
' গণের যে সম্মান হয়, পরে আর. তা হয় না, 
আমর! তো ইহা। স্বচক্ষে ই দ্বেখিতেছি। প্রথমে 
ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলে হয়তো 
ঘাহার। অতি উচ্চস্থান পাইতেন, তাহারাই 
অবস্থার বৈগুণ্যে নী5 জাতি বলিয়া ঘ্বণিত 
কইতেছেন। সুতরাং আবার নুতন অবস্থান 
আজ যাহার! ক্ষত্রিরত্ব ব বৈশ্বত্ব দাবী করিতে 
ছেন, তাহাদের সে দাবী উপেক্ষা কর! যুক্তি- 
ধুক্ত হইবে না। সময়ের চিত্র দেখিয়। মনে 
হইতেছে, আবার নুতন বন্ধনে সমাজকে 
বাধিতে হইবে, প্রাচীন বন্ধন আর কেহ 
স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জাতিভেদ 
স্কারের প্রথম উদ্যমে ধাহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া- 
ছিলেন, এখন দেখা যাইতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়। 
সোন্ধাভাবে না হউক, বক্রভাবে তাহার! 
মারার এই দিকেই আদিতেছেন। জষ্টিশ 
মিত্রের প্রস্তাব ইহারই ফল। বঙ্গের কারস্থের 
সঙ্গে এক নাম সাঘৃশ্ ছাড়া পশ্চিমাঞ্চলের 
কায়স্থগণের আর সার্ৃপ্ত কৌথার? বঙ্গের 
উচ্চশ্রেণীর ব্রাক্মণ ও উচ্চশ্রেণীর কায়স্থের 
বধ্যে সাদৃণ্ত কি ইহ! অপেক্ষা শত গুণ বেশী 
নছে? দেশের এক অংশে বাসহেতু একই 
আচার পদ্ধতির অধীন বলিয়া এবং একই 
শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে বঙ্গের উচ্চশ্রেণী মধ্যে 
পার্থক্য একেবারেই চলিয়া! গিয়াছে। 
আদান প্রদান ইহাদেরই মধ্যে কি সর্বাগ্রে 
প্রচলিত হওয়া অধিকতর সমীচিন নহে? 
আতিভেদের যাহা বিষদস্ত,তাহ। তো ভাঙ্গির। 
শিয়্াছে। যাহাদ্িগকে নিয়শ্রেণী বলা হয়, 
তাহারাও যে আপনাদিগতে নীচ মনে করিত, 
ইহাই ছিল জাতিভেদের বিষদস্ত। যখন 


বঙ্গের উপজাতি-স্কট 
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তাহারা আর আপনাদিগকে নীচ মনে করে 
না, উচ্শ্রেণীর সঙ্গে সান আসন পাইবার 
জগ আকাঙ্ঞা করিতেছে, উচ্চশ্রেণীর সাজ 
একাসনে ঝমবার যে ধর্মভয় রূপ বাধা ছিল» 
তাহা! যখন দুরে পরিহার করিতেছে, তখন 
জাতিভেদের ভিত্তিভূমি একেবারেই আল্গ। 
হইয় গিয়াছে । এখন উচ্চ,শ্রণী নিম্শ্রেণীর 
দিকে এর তাবে তাকাইলেই হয়। তাহ! 
হইতেও বেশী দেরী লাগিবে না। এক 
শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া, এক আকাজ্! 
হাদয়ে ধরিয়া, এক সাধনায় ধাহার। অগ্রসর 
হইতেছেন» তাহাদের মধ্যে একজন আর 
একজনকে অধিক দিন নীচ মনে করিয়! 
থাকিতে পাসিবেন না, সমান বিদ্ধ! বুদ্ধিসম্পন্ 
স্বীয় উপজাতির মধ্যে সমান সন্তরান্ত ছুই জন্‌ 
জক্জ যখন একাসনে বসিয়। সর্বসাধারণের 
কাছে একই সমান লাভ করেন, তখন 
তাহারা আর বেশী দিন আপনাদিগকে উচ্চ 
নীচ ভাবিতে পারিবেন না। সুতরাং অচিনে 
নৃতন আদর্শে নূতন এ্রেণী-বন্ধন. অবশ্য প্রয়ো- 
জন হইবে। ইহার মূল ভিত্তিকি হইবে? 
বৈদিক যুগের শ্রেণীবন্ধনের মূল ভিত্তি দ্বিজ 
শৃত্রের ভেদ, শ্বেত কৃষ্ণের মধ্যে প্রাচীর, 
তুলিয়া পরস্পরকে ভাগ করিয়া রাখা হুইয়া- 
ছিল। যাহারা সকল লাঞ্ছনা সহ্‌ করিয়। 
রহিল, তাহার৷ আর্ধা সংস্পর্শে মনুষ্যত্ব লাভ 
করিল, আর যাহার! রহিল না, শ্বাধীনত। 
রক্ষার জন্ত জঙ্গলে গেল। তাহার! আজও 
পণ্তত্ব অতিক্রম করিতে পারে নাই । বৌদ্ধ- 
যুগের পরে বে সমাজের পত্তন হইল, তাহার 
মূল মন্ত্র সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-গ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা, যে 
সে প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া “দাস” আখ্যা 
গ্রহণ করিল, সে শুদ্ধ হইল, নীচ হইলেও 
উচ্চতা লাঁত করিল। যে শ্বাধীনতার গৌরবে 
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ব্রান্প-প্রাধান্ত মস্তক পাতিয়! গ্রহণ করিল 
না, স্বতন্ত্র রহিল, শ্রাঙ্গণের ক্রোধাগ্রি তাহাকে 


" ভম্মীভূত করিল। সে কোপে ক্ষত্রিয় বৈশ্যও 


শুদ্রাধম. হইয়া গেল। তবে* এখন এ 
যুগের স্তর কি হইবে, যাঙাকে অবলম্বন 
করিয়া উচ্চ নীচের তের কল্পন। কর! যাইবে ? 
এ ধুগে় হুত্ে সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ 
থ[কিবে না। এঁযুগে স্বদেশ নামক একটী 
বস্ত আমাদের দৃষ্টিপথান্তববগ্া হইক্সাছে। এ 
বস্তটী যে আমর! সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছি, তাহ! নহে, আয়ত্ত হইয়া থাকিলে 


| আজ “স্বদেশী” অন্ত আকার ধারণ করিভ-__ 


পর 


: ষায় না, 


কিন্তু সে বস্ত যে দৃষ্টিরেখার মধ্যে আসিয়াছে, 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পুর্ণিমোজ্জল 
নিশ্শল আকাশে তাকাইয়া থাকিলে ফেন 
অতি দূরে পাখীর ক্রীড়া দেখ! যায়, পাখী 
কখনও বা! দৃষ্টিপথে পড়ে, কখনও ব! অনেক- 
ক্ষণ তাকাইয় থাকিতে হয়, দেখিতে পাওয়া 
সেইরূপ আধুনিক শিক্ষ/-বিধৌত 
ভারতের নির্মল আকাশে “স্বদেশশ্পপাখী উড়িয়া 


: বেড়াইতেছে, কখনও চোথে পড়ে,কথনও ব৷ 


পড়ে না! কিন্তু পাখী যে ধীরে ধীরে নামিয়! 
শামিতেছে, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ 
নাই। পাখী ধরা দিবে বলিয়াই আসিয়াছে । 
তবে সময়ে সময়ে আমাদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে 


নব্যভীরত | [ সপ্তবিংশ খণ্ড *ম- সংখ্যা! 


সন্দিহান হইয়া পালাইম্া যায়, আমরা 
দেখিতে পাই না। কিন্তু পাখী সুমধুর 
সঙ্গীত আমাদের কর্ণকুহরে ইতিপুর্কেই 
প্রবেশ করিয়াছে । এমন দিন দূরে নয়, 
যেদিন পাখীর স্থগ্বর-লহরীতে আমাদের গৃহ- 
প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়৷ উঠিবে। শ্বদেশ পাখী 
আমাদিগকে ধরা: দিবার জন্যই আসিয়াছে । 
এই স্বদেশের মঙ্গল চিন্তাই এযুগের মহত্ব 
লাভের সোপান ম্বরপ হইবে। এ যুগের 
শ্েণীবন্ধনের ভিত্তিমূলে থাকিবে শিক্ষা ওঁ 
স্বদেশ-সেব। যিনি একার্ষো যত অগ্রসর, 
তিনি তত বেশী মহত্ব লাভ করিখেন। ফে 
ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায় স্বদেশের মঙ্গল কার্ধ্য 
যত বেশী জাত্মোৎসর্গ করিবেন, তিষ্মি তত 
বেশী উচ্চানন লাভ করিবেন। এযুগে অস্ঠ 
সকল কৃত্রিম ভেদ বিলুপ্ত হইবে। এক মাত্র 
ভেদ থাকিবে, স্বদেশ -সেব। ও ম্বদেশ-দড্রোহের 
মধ্যে। যিনি ব্যক্তিগত বা উপজাতিগত 
স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থের বিঘ্ন উৎপাদন: 
করিবেন, তাহাকে এ যুগের - “পারিয়া” 
সাজিতে হইবে-_-তিনি ব্রাহ্মণই হউন আর 
চগ্ডালই হউন। নব যুগের নব ধর্দশান্ত্র 
স্বদেশ-পুরাণে লিখিত হইবে-*” . 
চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ দেশতক্কি-পরায়ণঃ 1 ' 
দেশচর্ধ্যাবিহীনস্ত দ্বিজোপি স্বপচাঁধমঃ ॥ 
শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুরী । 


জভ্ঞাঙ্নাচিত্ভ্য £ 
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কি দেখিছ দ্বিজবর, লোহার পিঞ্জরে 
বন্দী সে পারীন্দ্র যবে, কৃতার্থ হৃদয়ে 
আসে যথা নেহারিতে নিষাদ কৌশলী! 
প্রতাপের রক্তে স্নানি যাও ত্বরা করি 
লইবারে. রাজটাকা _বাঞ্িত গৌরব । 
লুটিয় শ্নেচ্ছের পদে দিও উপহার 
প্রতাপের ছিন্ন শির--কভু যাহা নত 
হয নাহি দেশ-অরি ঘবন-চরণে। 
"জননী জনম ভূমি” শিখিনু কৈশোরে 
মহামন্ত্র, দেহ প্রাণ সঁপিন্থ অমনি 
মাতৃ পরে; দেখিয়াছে আকাশে দেবতা, 
গন্ধর্ব, কিনর, বক্ষ --দেখিয়াছে ভবে 
নর নারী ; মানবের যা"কিছু সম্বল 
ভক্তি, শক্তি, ইচ্ছা, সাধ সপিশ্থ সকলি। 
একই কামন। চিতে, একই সাধন, 
তাড়াইয়। নিন্ধু পারে অধশ্মণ যবনে 
ঘুচায়ে বন্ধন দশা সাজাব আবার 
রাজ রাজেশ্বরী মা'রে ! হইবে সহায় 
ভ্রাত ভাবে হিন্দু যত, সহধন্মী মম। 
তখন জানিন। হায়, ক্ষত্র কুলাঙ্গার 
মানসিংহ-অর্থ লোভী স্বার্থপরতায় 
বিক্রীত শ্লেচ্ছের পদে ! নাহি বহে আর 
ক্ষত্র রক্ত দেহে তার-_-তা”হলে কি কভু 
রাণ। গ্রতাপের বাণী--দৈববাণী সম, 
--কহিল। যা” রাজরথী মুমূর্ু দশার 
উদ্দেশি ক্ষক্রিরগণে, জপস্ত সে স্বর, 
সেই কথা, নরাধম পারিত ভুলিতে ? 


কছিলেন মহারাণ। “চিতোর আমার 
পুজনীয়া, বন্মণীক্লা, দেবতা,,জননী । 


তাহারি উদ্ধার তরে পথের কাঙাল 
সাজিম়াছি, অনশনে পুত কন্ত। জায়! 
কত দিন মৃত প্রায় দেখেছি নয়নে ! 
দেব-মাশীর্্বাদ সম বরিয়।ছি সদা 
নিদারুণ দরিদ্রতা___মাতৃ-সেবা-কালে 
কোন্‌ ক্ষোভ ছঃখে ক্লান্ত সম্তানের হিয়া ? 
তোমরা রহিলে আজি-_-বিধির আদেশে 
চলিন্ু অভাগা আমি--চিতোর আমার 
রহিল বন্দিনী হচ্গে শ্লেচ্ছ-কারাগারে ! 
বীর-কুলে জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয় তনয় 
তোমরা, ন্মরিও সবে শেষ ভিক্ষা মম ।-- 
উদ্ধারিতে মাতৃসমি (ভোগ সুখ ছাড়ি ) 
দিও ঢালি তনুমন ) কুমারে আমার 
শুনাইও, জাগাইও, এ অবনী-তলে 
চলে যেন অন্ুসরি পিতৃ পথ তার। 
যেখানে ষে হিন্দু আছ করিও স্মরণ, 
জননী জনমভূমি পর-পদানত৷, 
যত দ্দিন নাহি হয় তাহার উদ্ধার 
তত দিন ধিক্কারিত সন্তান-জীবন £ 
একতা শক্তির বলে অবশ্ত পারিবে 
বিচুর্ণিতে দন্্যদলে, পুর্ণ সাধনায় !” 
হায়, নীচ স্বার্থপর বিশ্বৃতি সাগন্ে 
ডুবাইল €স নিদেশ !_-স্বদেশ-সেবক 
আমারে বধিতে, মুড তোমার সহায়ে 
আসিল নিভৃত দেশে, মরণ যেমতি 
সঞ্চরে রোগের সাথে মানবশরীরে । 
যা+ ছিল শকতি মম বুঝি সমরে 
শ্নেচ্ছ সেনাপতি সহ-_হায়রে নিয়তি, 
মুগেক্র পিজরে বন্দী জন্থুক কৌশলে ॥ 





৪৬৪ 


ভাবিছ, প্রসন্ন মুখে দিবে উপহায় 
জীবস্ত প্রতাপে লয়ে যবন সকাশে।-- 
কভু নহে! মৃত দেহ লয়েযাবে বহি 
গৃঁধিনী কুকুর শিবা শকুনির সম! 
প্রভাপ নিধনে দেঁছে পাবে পুরস্কার 
জাহজীর মন্নিধানে, সেই ধন মান 
ভুঞিবে সহত্্র বর্ষ পুত্র পৌত্র সহ । 
রবি শশী যত দিন রহিবে জগতে-_ 
সমস্ত জগত ভরি জাগিবে কাহিনী। 
নাহ ধিক্কারিব আমি, ধিক্কুত যেজন 
চরাচরে, তারে কিবা কহিব কুবাণী ? 
এই ক্ষোভ-_এত তৃষ্ণ। যদি ছিল মনে, 
ভবানন্দ! মনানন্দে না! মাগিলে কেন 
মম সহ রণ, হয়ে যবনের দাস 
€কেন প্রবেশিলে হেন কাপুরুষ রূপে? 
ভারতের ইতিহাদ.কলঙ্কিত করি 
লিখিলে যে পাপ নাম চিরকাল তরে, 
যমুন। জান্কবী পদ্ম! সব বারি দিলে 
সে কলঙ্ক-পক্ক তবু নারিবে ধুইতে ! 


নধাভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ট ৯ম'লংখ্য1 1 


পাজানি কে ভাগ্যবান কোন সু প্রভান্তে 
খুলিয়] বন্ধন তব, রাজ-রাজেন্্রাণা 
সাজাইবে, মধু বথা সাজায় যতনে 
হিমানীর জরাভীর্ণ বন্ধ! জননী । 

কতই রিল আশা--পারক বেমতি 
আগ্নেয় গতির বক্ষে ; অলক্ষ্যে দেখিছে 
মহাশক্তি মহাকালী অভীষ্ট দেবতা । 
অকপট ভক্ত আমি, সমস্ত জীবন, 
জীবনের যাহ কিছু সপেছি তোমারে ! 
আজি সে আশার মনে ত্যজিন্ু__-দেবতা 1. 
সাক্ষী তুমি, সাঙ্গী হও রবি, শশী, তারা, 
অনল, অনিল, ব্যোম, দিকপালগণ, 
সাক্ষী এই প্রতাপের উদ্দাম হাদয়, 

আফ্জ সে আশার,সনে ত্যজিন্ু সকল 
জীবনের প্রয়োজন--শ্রিয় যত ভবে। 
উন্নতি কামনা-ভল্ম মাথিয়। পরাণে 
ত্যজিলাম অন্নজল পার্থিব বাসনা !* 
এখন কোথায় তুমি প্রাণ প্রিরতম ! 

হে মরণ! ত্বরা আসি বাচাও প্রতাপে। 


জননী জনমভূমি যশোহর মম! শ্রীবীরকুমার-বধ-রচ্িত্রী | 
০ খু... ২ 
শভলাভ্ভ এব রনী 


বর্তমান বর্ষের জোষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের আকর্ষণ করিতেছি । দেই ক্ষুদ্র মন্তব্যটা 


নবাভারতের ৬০ পৃষ্ঠায় “প্রকৃতির পরিশোধ" 
নামক গ্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ 
চৌধুরী মহাশয়, ক্ষত্রিয়াচার গৃভীত কায়স্থ 
সমাজের প্রতি লক্ষ্য' করিয়া উক্ত প্রবন্ধের 
ফুট-নোটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাতে নব্যভারতের পাঠকবৃন্দের মনোষো 


পপ 





* প্রতাপ-আদিত্া রাজ! মৈল অনাহারে । 
হতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে । 


ভারতচন্ত্র । 


এই-- 

“বঙ্গদেশে এক দল ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের জন্ত 
উঠিয়। পড়িয়া! লাগিক্লাছেন। তাহাদের মনের 
ভাব এই যে, তাহার নিতাস্তই ক্ষভিয়, তবে 
গায়ের জোরে অন্তেরা তাহাদিগকে শৃদ্র 
করিয়া! রাখিয়াছে। সুতরাং কলমের জোরে 
শূত্রতব ঘুচাইয়! ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন করিতে হইবে। 
বাহারা এক দিন স্বেচ্ছ৷-প্রণোদিত হুইয়! 
দান আখ্যা গ্রহণ করতঃ শুত্রত্ব বরণ করিয়া- 
ছিলেন,কেবল বরণ করিয়াছিলেন, এম ত নহে, 


পৌষ; ১৩১৬] 


কিন্ত লক্জা-শুন্য হইয়া সেই দাসত্বকেই কৌলীন্ত 
রূপ স্বর্গে উঠিবার সিড়ি বানাইয়াছিলেন, 
তাহারা এখন অন্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে 
চলিবে কেন? বরং ধিনি প্রকৃত ক্ষত্রতেঞ্জ 
দেখাইয়৷ মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন,__দত্ব 
ভৃত্য নহে সঙ্গে এসেছে--তাহাকে ত স্মাজে 
হীন করিয়া রাখ! হইয়াছে ; ষাহ। কর্ম দোষে 
গিয়াছে, তাহা গুণকর্ম বলে লাত করিতে 
হইবে। নতুবা গলার একটা দড়ী ঝূলাইলে 
ফল কি? ফল সময় বিশেষে দরকার হইলে 
কেবল কলসীতেই চলিবে ।” 

এই মন্তব্যটা আগ্ভোপাস্ত অপত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, এবং ইহার ভাষা গ্রামা ও অভদ্রো- 
চিত। একজন শিক্ষিত বাক্তির লেখনী এই 
প্রকার ভাষায় কলঙ্কিত হইতে পারে, আগে 


আমর! জানিতাম না । যদি জনসমাজে আদর- 


নীয় নবাভারতের স্তায় পত্রিকায় ইহা প্রকা- 
শিত না হইত, তবে আমরা ইহাকে উপেক্ষা! 
করিতে পারিতাঁম। বিষয়ান্তর আলোচনার 
সময়ে হঠাৎ নিষ্ষারণে অপ্রাসঙ্গিক রূপে 
কতকগুলি ত্যাগশীল সমাজ-সংস্কারক্দিগকে 
এই প্রকার আক্রমণ করা কতদূর স্তায়সঙ্গ ত, 
তাহার মীমাংসার ভার কতবিগ্ভ ধীরেক্ত 
বাবুর হুন্তেই অর্পণ করিলাম । 
আজ সপ্তবর্ষব্যাপী যে আন্দোলন-তরঙ্গ 
বঙগীয়”কায়স্থ সমাজকে আলোড়িত করি 
তেছে, তৎপ্রতি প্রবন্ধ-লেখক যে আদৌ লক্ষ্য 
করেন নাই, এরূপ হইতে পারে না; তবে 
উক্ত আন্দোলনের “প্রয়োজনাভিধেষ সম্বন্ধাঃঃ 
তিনি শ্রবণ মননাদি দ্বারা বিশেষ রূপে অব- 
গত হন নাই। কারস্থ সমাজের শ্রেণী চতুষ্টয়ের 
বীজ্জপুরুষগণ কোন্‌ সময়ে কি ভাবে বঙ্গে 
আগমন করিস! উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়।- 
ছিলেন, তাহার ইতিহাস তিনি নিশ্চয়ই অধ্য- 
য়ন. করেন নাই, নচেৎ আদিশুরের সভার 
বজ ও দক্ষিণরাট়ীয় বীজপুরুষগণের যে 
পরিচয় হইয়াছিল, তাহার প্রায় ৪ শত বৎসর 
পরে হল্লালী কুলবন্ধনকে সমসাময়িক সুত্রে 
যুক্ত করিয়। ধীরেন্র বাবু একটা অদ্ভুত 
মীমাংসায় উপনীত হইবেন কেন? ওপ- 
নিরেশিক কার়ছদিগের: ইতিহাস কুলাচার্যা- 
গণের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কুলপঞ্জিকায় বিবৃত 
১: 2 কী 


৫৪৯ 


জ্রাস্ত ধারণা । ৪৬৫ 


হইয়াছে । ক্ষারস্থ বীজপুরুষগণের অয়স্তশূর 
নাম! ১ম জানিশুরের সময় হইতে আরস্ত 
করিয়] বল্লাল সেনের সমন্ব পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন 
সমদ্বে ভিন্ন ভিন্ন রাজন্ত.ক কর্তৃক বৈদিকাচার 
প্রবর্তন ও যজ্ঞকারধ্য সসম্পন্ন করিবার অভি. 
গ্রায়ে গৌড় বঙ্গে আনীত হুন। তৎপুর্বে ও 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ্ট্ান্রীচিত্রগপ্ত 
দেবের ব্ীগৌড় শাখার আদিম মৌলিক 
কায়স্থমণ-বর্গে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। 
ধীরেন্্র বাবু "দি এই সমস্ত ইতিহাস মনা 
নিবেশ পূর্বক অধ্যয়ন করিতেন, তবে তিনি 
জানিতে পারিতেন যে, তাহার মন্তবাটা সমগ্র. 
বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের ঘোর অপবাদ ঘোবণা 
করিতেছে । অবশ্য আমি এ কথা বাল না 
বে,তিশি জ্াতসারে এই অপবাদ (71091) 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ভ্রান্ত ধারণ! 
অপনোদন মানসে আমরা এই হুর প্রবন্ধটার 
অবতারণা করিতে বাধা হইল।ম। ৰ 
কায়স্থ একটা যুগাস্তরীগন অভিশপ্ত 
জাতি । পৌর!ণিক যুগে এই জাতির, অন্ততঃ 
“চিত্রগুপ্ত বংশ্যাশাং ব্রাহ্মণত্বনাপদতে” ভবিষ্ 
পুরাণে আমরা পাঠ করিয়া থাকি । কাল- 
নেমীর পরিবর্তনে কায়স্থ ব্রাঙ্গণত্ব হইতে 
শৃদ্রত্বে পতিত হইয়াছেন। আমরা কি ছিপাম, 
কি হহয়াছ। এই যুগে, মহাজাগরণের যুগ, 
আমরা কি একবার উঠিবার চেষ্টাও করিব 
ন।? আমাধিগের জাতায় ধর্ম ও আপকার 
পুনঃগ্রহণ কগিতে একবার চেষ্ঠাও কারব 
ন1? যদি উচ্চ জাতির উচ্চ আদর্শ (1১31১) 
হয়, তবে প্রকৃতির ক্রনবিকাশা্্সারে- 
নীচস্তরের জাতিব্যুহ উদ্ধে উঠিতে না পারলে 
অবনতিগ দিকেই প্রধাধিত হয়। হয় উন্নতি, 
না হয় অবনতি, এই সংসারের নিয়ম । কিছুই 
স্থাুর ন্যায় স্থিরভাবে থাকে না । সেই নিরমা- 
সারে বঙ্গের সমস্ত জাতি আন বহুকাশ 
স্কারাভাবে শুদ্বত্বের দিকেই ধাবিত হুই" 


তেছে। শুদ্রত্ব শবের অর্থ ঘাহাই হউক ন1 
কেন, আচাধ্যগণ জঘন্যত্ব বের পরিবর্তে 
উহা সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগরানূ, 
মন্থুর নিয্মধিখিত শাসন বাকা উদ্ধৃত. করিয়!] 
হলাযুধ তদী্র: ব্রাঙ্মণপর্বগ্ে লিখিয়াছেন---. 


উ৬৩ 


যোহনধীদ্য ছিজো। বেদমন্তত্জ কুক্ষতে ত্রদন্‌। 
. জীবক্পেব িনিনাগ সাম্বিয়ঃ ॥. 
এ অঠ ১৬৮1. 
তি বদতা মন্গুনা বেসোহয্যতব ইত্যনেন 
বেদার্থ জ্ঞান পরাম্থুখ রাম শৃত্রত্বমেব 
'ধ্রতিপাদিতম্? | 
অর্থাৎ যে দ্বিজ বেঙ্াধয়ন না করি 
শাগ্াস্তর অধ্যয়ন করেন, তিনি জীবদ্দশান্েই 
বংশ শৃত্রত্ব-গ্রাপ্ত হন। মন্থর এই শাসনাজু- 
লারে তাঙ্গণের বেদাধায়ন করিতেই 'হইছব, 
জতএঞএব বেদার্থ "জ্ঞানবিহীন বরাঙ্ষণদিগের 
শুর্রত্ব প্রমাণিত হইন্য। এই হিশাবে'বজের 
৮৩/১৫ আনা 'হ্রাহ্মণই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন্গ। 
কিন্ত ব্রাহ্মণ সমাজের রাজা, তাহার হস্তে 
শাস্র, ভিনি উন্থাতে যখেস্সিত পরিবর্তন উৎ- 
ক্ষিপ্ত এবং প্রক্ষিগ্ার্দ রুরিতেছেন। কাগ্স্থ 
কাজ! প্রতাপাদিত্যের তিরোভাবে ব্রাঙ্গপ ভঙা- 
নন্দ নবীপের সিংহাসন অধিকার করিলেন । 
সমর পাইয়। শ্রার্ত রঘুনন্দন 'ষ্টাচাধ্য শিক্পো- 
মণি তার স্বরে ঘোষণ! করিলেন-- 
'খযুগেষম্মন্তে ছেজাতি ব্রাহ্মণঃশূদ্র এবচ ৮ 
অর্থাৎ নিক্কষ্ট কলিষুগে হটা মাত্র জাতি 
আছে, ব্রাহ্মণ ও শুদ্র, বঙ্গে ক্ষতিয় ফি বৈশ্য 
জাতি-নাই। এখন ধীরেন্দ, বাবু দেখিখেন, 
কলমের জোরে কারস্থ শূদ্র হইল, ন! 
ককায়স্থ শুজত্ব ঘুচাইয। ক্ষত্রিযত্ব স্থাপন করিল, 
ইনার কোন্টী লত্য। যেমন রাজনৈতিক 
বিভ্তাঞ্চগ কলমের জোর জর্ভ অরলী ও মিগ্টোর 
হস্তে স্ত্ত রহিয়াছে, তদ্রপ হিন্দুদদিগের 
সামাজিক ক্ষেত্রে কলম ত ব্রাহ্মণের হাতেই 
রহিয়াছে । এই অল্প সময়ের মধ্যে ধে সাত 
হাজার কায়স্থ ক্ষজিয়াচার গ্রছণ করিল, ইহ। 
কি কমের প্োরে না গুণ বিভাগে? বঙ্গে 
ব্রাঙ্গণ ছিপ্াচারী, আমি জিজ্ঞাসা করি, 
কার়ক্থগণ ব্রাহ্মপ হইত কোন্‌ বিষয়ে হীন বা 
অবনত যে,তাহারা ব্রাঙ্গণের ভার দ্িজত্ব 
অধিকার করিতে পারিবেন না? আজ যদি 
গুপ কর্ম সুধিকারে ভারতে দ্বিজত্ব ধন্বিতর্রিত 
হয়, তবে আমার বোধ হয়, ব্রা্মণ ও অসি- 
জীবী: ক্ষতিয়ের সহিত কার়স্থের দাবি অগ্রণী 
হয়. প্রজ্ঞাদিত্য হইতে উৎপলাপীড় পর্যাস্ত 
বোল জন কায়ন্থ নৃপতি:২৬৯ . বংসর পর্য্যস্ত 


নব্যাজীরিত 


 সপ্তবিংশ খণ্ড ৯ম ফংখ্য1+ 


কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। . দিখ্রিঞনী 
মহাপরাক্রান্ত গোনন্দ বংশীয় ক্ষজিয় রাজ! 
বাঁলাদিত্য তাহার একমাত্র কন্তা অনল 
লেখাকে অশ্বঘোষ বংশীয় কারস্থ হূর্যন্ত 


বর্জনের সহিত বিবাহ দেন। কেন না হুর্বভ 


বদ্ধন সকল বিষয়ে বালাদিত্যের সমকক্ষ 
'স্থিলেন-- 
“হেতুং স্বরূপতামাত্রং কত্বা জামাতরং বৃপঃ। 
অথাশ্বঘোষ কার়ঙ্থঞক্রে দুর্গভ বর্ধনম্॥ 
প্রক্চয়। দ্যোতমানতং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথান্‌। 
রাজতরঙ্গিণী। 
আবুল ফজেল, সাড়ে তিন শত বৎসর 
পুর্বের কায়স্থ সমাজের 'যে চিত্র তীহার 
'আইনি আকররি' গ্রন্থে অঙ্কিত কিয় 
রাখিয়া গিয়্াছেন, তাহা পাঠে আমর 
জানিতে পারি-- 

“1১2 £21790811)0515 21৩ নিট 
1979501795১ 00617 0190105 10027061 
23330 08521759801159 110010055 
11709 9161)599 00 8269 1০9209* 
(0০91. 3511605 £১104-11)-902189 455125010 
১9০19105710$01010, ৬০1 11,989 729), 

অর্থাৎ__-তাৎকালিক তৃম্যধিকারীরা প্রায় 
সকলেই কা্সস্থ। তাহাদিগেক। সৈম্ত সখ্য! 
২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫৯- পদাতিক, 
১১৭০টা হস্তী, -এবং ৪২৬০ নৌক1। ধাহা- 
দিগের ৮ লক্ষ্য সৈম্ত ছিল, সেই জ্জাতির 
ছুর্দিণ। আজ এতাদৃশ কেন? যে মসীজীবী 
জাতি গৌড়বঙ্গে প্রধান অসিঙ্গীবীর আসন 
গ্রহণ করিয়াছিল * তাহার শক্তি লোপের 
প্রধান কারণ, ধর্মের গ্লানি, ভ্রষ্টাচার হেতু 


* আইনি-আকবরিতে লিখিত আছে যে, কায়স্থ 
ভোজ বংশঞাত ৯ জন নৃপতি ৫২৭ বৎসর বঙ্গদেশে 
রাজত্ব করিবার পর অন্বষ্ঠ কুলজাত কায়স্থ জয়স্তশূর, 
যাহাকে আদিশুর বলিত, তদ্বংশীয় ১১ জন নৃগতি 
৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তানস্তর পাল. বংশীয় 
এডুপাল রাজ। হইতে দশ জন নৃপতি ৬৯৮ বৎমর রাজত্ব 
করেন। পাল বংশীয় নৃপতিগণের অবকাশে কায়স্থ 
ওকসেন হইতে সেনবংশীয় ৭ জন নৃপতি ১০৬. বসুর 
রাজত্ব করেন। এই সময়ে মোট ২০২৮ বৎসর বঙ্গ- 
দেশে কারস্থ রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল । ব্রীচীয় 
যোড়ণ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙগদেশ দ্বাদশ তৌমিকের 
(১২ভুইয়ারা) শাসুনাধীদ ছিল, তল্লাধ্য রাবি 
প্রদুখ ৬ জন কারুছ রাজা! ছিলেন । :. 


গৌঁধ, ১৩১৬ ] 


গরকৃতান্ব অভাব, স্বার্থপরতা, ইন্জ্রিয়পর।- | 


রণতা, পরশ্রষকাতরতা ও বিদ্বেষ বুদ্ধি। 
কায়স্থ ভারতে প্রায় অর্ধ কোটী,বিনি সামান্ত 
ভাবে কায়ন্থ জাতির বর্তমান অবশ্থ|! পর্যা- 
লোচনা করিয়াছেন, তিনি দেখিবেন, বঙ্গীয় 
ধঈশলক্ষ কারস্থ ব্যতীত আর চল্লিশ লক্ষ 
কায়স্থ ছ্বিজাচারী। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ন! 
করিলে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চণবামী দান্নানদগণ সহ 
আমর মিশ্রত হইতে পারিত্েছি না। 
গামরা এক পিতার সন্তান হইয়াও৪ আর কত 
ফাল ধর্শভেদে ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইয়! 
রহিব ? আমাদের মিলনের দিন প্রত্যাসন্ন। 
যজ্জোপবীত অর্থাৎ ক্ষত্তিয়াচার গ্রহণ ন৷ 
করিলে আমাদের মিলন অসম্ভব। বঙ্গীয় 
শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে সমীকরণের একমাত্র 
উপায় যক্ঞোপবীত গ্রহণ। ধিনি চক্ষুম্মান্‌ 
হুইয়াও অন্ধ থাকিতে ভালবাসেন, তাহাকে 
কেমন করিয়া, বুঝাইব? তারতীক় নূর্য্য 
ংশীয় মসীজীবী কারস্থ ক্ষত্রিয় বঙ্গে আপিয়। 
শৃদ্রাচারী হইয়াছেন, তাহাদিগের স্বধর্মের 
সহিত জাতীয় সমস্ত গৌরব অস্তহিত হুই. 
রাছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ প্রকার জাতীয় 
অধঃপতন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভগবান্‌ 
মনু লিয়াছেন-_- 
“বরং স্বধর্ম্োবিগুণঃ ন পারক্য স্বন্ঠিতঃ। 
পর ধর্দেণ জীবনহি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ ॥ 
অর্থাৎ--অন্ত বর্ণের ধর্ম সর্বাগনুন্দর 
হইলেও অন্রহীন শ্ববর্ণোচিত ধন্শ পালন 
করিবে, কেনন। পরবর্ণের ধন্থানুষ্ঠানে সল্প- 
কাল মধ্যেই জাতিপাত অশ্শ্রস্তাবী। 
গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-__ 
পশ্রেয়ান্‌ শ্বধন্ম্নোহবিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুঠি তাৎ। 
স্বধরঙ্ম্দে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্ম্মো ভয়াবহ: ॥ 
 অর্থাৎস্ববর্ণোচিত ধর্ম সর্বাঙ্গ সুন্দর না 
হইলেও সম্পূর্ণরূপে ' অনুষ্ঠিত পরবর্ণের ধর্শ 
হইতে শ্রেয়। নিবর্ণ ধর্ম পালনে মৃত্যুও 
বাঞ্চনীয়) তেননা পর ধর্ম তয়ানক। এস 
সকর্ণাআগ্ত বাক্য আধ্যগণ চরম সত্যরূপে গ্রহ? 
করিয়াছিলেন। আগু অর্থে ভ্রম প্রমাদার্ি 
শপরিশুগ্ত পুরুষ, বাহার অপূর্ব ধীশক্তি বলে 
চগ্রয় সত্যগুক্বি অবলোকন করিতেন । পরধর্মন 
গ্রহণ করিলে জাতি বিশেবের কত দূর অনিষ্ট 


ভ্রাস্ত ধারণা? 


৪৬৭ 


হয়, তাহা-বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিতে বিদ্তমান। 
কারস্থ ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ উৎপাতে ঘজ্ঞনুত্রা্ি 
ত্যাগ করিয়। কি বিষম অনর্থ ঘটা ইয়াছিলেন, 
তাহ। ঞ্রবানন্দ মিশ্র তদীর় বঙ্গ কুলপঞ্জি- 
ফায় এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন £-" 
গৃহীত্বাধ্যায্মকং জ্ঞানং কার়স্থাবিপ্রমানদাঃ ॥ 
তত্যজুশ্চ বজ্ঞসত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ 
অর্থৎ ব্রাঙ্গণের সম্মান রক্ষার্থে কারস্থগণ 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতঃ যজ্ঞহ্ত্র ও গাক্ত্রা 
ত্যাগ করিক্নাছিলেন। বৌদ্ধ রাজার অতা।- 
চার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত ও ব্রাঙ্গণ' 
সমাজের মান রক্ষার্থে অতি মন্দক্ষণে কায়স্থ 
বীজ পুরুষগণ ক্রমে ক্রমে যজ্ঞোপবাত ত্যাগ 
করিরাছচলেন। আজ সময় পাইয়। অনল 
রাজ্য শাসনে ফখন কারস্থগণ তাহাদিগের 
লুপ্ত গৌরব ও জাতীয় চিহ্ন উদ্ধার করিতে- 
ছেন, তথন সেহ ব্রাহ্মণ সমাজ, যাহা" 
দিগের মঙ্গলার্থে উহ! পরিত্যক্ত হইয়াছিল, 
কায়স্থের প্রতি খড়াহস্ত ! ইহা অপেক্ষ। 
পরিতাপের বিষন্ন আর কি হুহতে পারে 1 
এইক্ষণে, ৭৩০ গ্রীষ্টার্ধে আদিশুর রাজার 
সভায়, বঙ্গ ও দক্ষিণ রাট়ীয় বীজ পুরুষগণ, 
পঞ্চ ব্রাঙ্গণের যে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি- 
লেন, তাহার একটা চিত্র পাঠকগণের সমীপে 
উপাস্কত করিতেছি। এতৎ সম্বন্ধে ধীরেন্ত্র 
বাবুর উত্তি-_-“যাহার1 এক দিন স্বেচ্ছ। প্রণো- 
ধিত হহয়া দাস আখ্যা গ্রহণ করতঃ সুক্ষ 
বরণ করিতেছিলেন, কেবল বরণ করিনা" 
ছিলেন, এমত নহে, কিন্ত লঙ্জাশুন হুইক। 
সেই দাসত্বকেই কৌলীন্য রূপ স্বর্গে উদ্ধি- 
বার সিড়ি বানাইয়াছিলেন, তাহার। এখন 
অন্তের ঘাড়ে দোষ চাপাহলে চলিবে কেন? 
বরং যিনি প্রকৃত ক্ষত্র তেজ দেখাইয়। মনুষ্যত্ব 
রজায় রাখিয়াছিলেন- দত্ত ভৃত্য নহে সঙ্গে 
এসেছে--তাহাকে ত সমাজে হীন করিস! 
রাখ! হইয়াছে $ যাহ] কর্ম দোষে গিয়াছে, 
তাহ। গুণকণ্্ম বলে লাভ করিতে .ছইবে।” 
ইংরেজ কবি পোপ বশিয়াছেন--1.100৩ 
16811111)8,-. 15. 09018610045. ; 613128: 
অর্থাৎ অল্প ব্চ্ভা। গুলয়ঙ্করী। -ধীরেন্ত্র বাবু 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ তিনটী ' ঘটনার উল্লেখ করিতে- 
ছেন, ৯ম স্বেচ্ছায় দাসাখ্যা গ্রহণ, ২য় শুঙ্ত্ব 


৪৬৮ 


গ্রহণ, তৃতীয় দাসত্ব রূপ. সোপান দ্বারা 
কৌলীম্য রূপ ম্বর্গে আরোহগ। তাহার 
ধারণ! এই বে, কারস্থ বীজপুরুষগণ দাসাখ্য। 
গ্রহণ করতঃ শুদ্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন, 
অর্থাৎ উভয় ঘটন। জমসানন্িধ ও কার্য 
কারণ শৃঙ্ঘঞ্জে সমাবদ্ধ এবং কৌলীন্য মর্ধযাদ| 
পাইবার জন্যই দাসাখ্য। গ্রহণ ও শুদ্রত্ব বরণ 
করিয়াছলেন। যিনি সামান্য ভাবে কার- 
.স্থেতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন,*তিনি বুঝিতে 
পারিবেন যে, এই সমস্ত বিবরণ ধীরেন্দত্র 
ৰাবুর কল্পনা প্রশ্থত। এবং ইহার সহিত 
সুতা ঘটনার কোন সংশ্রৰ নাই। দাসাখ্য 


নব্যহাঁরত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


গ্রহণ, ২য় আদিশুর ( বিজয় সেনের ) সময় 
হয়) কাযম্থ বীজ পুরুষগণ, কি তাহাদিগের 
ংশধরণ কেহই কোন কালে শত্রত্ব গ্রহণ 
করেন নাই । যিনি এই প্রকার কায়স্থ সমা- 
জের অপবাদ ঘোষণা করিতে পারেন, 
তাহার বিরুদ্ধে আইনতঃ লাইবেলের অভি- 
ধোগ হইতে পারে। ধীহার দাসত্ব কি 
শৃত্রত্ব গ্রহণ কগিয়|ছলেন, বল্লালের কুলবন্ধনে 
কৌণীল্য মর্যাদার অভিদুরে তাহাদগকে 
রাখ। হইয়াছিল । ফলতঃ বল্লালের কুলবন্ধন 
গুণ কন্ম বিভাগে সম্পাদিত হইয়াছিল । 
ক্রমশঃ । 
শ্রীকাণীপ্রসম্গ সরকার । 


মহা প্রয়াণ 


, যে জব্কীদিয়া/গেল এই মর্ত্যবাসে, 
আপনার কেহ যার কার্দিবার নাই, 
আদ তার জন্মশোধ অস্তশযা। পাশে, 
নীরবে দঈাড়ায়ে তুমি কে পথিক ভাই ?. 
রঃ . 

-স্ধাই তোমারে ভদ্র, আঙ্জি নিরালায়, 
সেকি গো একেলা হেথা বিজন কাস্তারে ? 
“নউধিধ্/ সর্গের এই পৃত ভূমিকায়, 

লাই কি.গো কেহ কোথা সম্ভাষে তাহারে 1 
রি ৮৮ | রি 

প্রই পুণ্য জাহবীর করুণ কল্লোল, 
'ক্কুহ্থম-নিশ্বাস'বাহী আকুল সমীর, 
কলকণ-বিনিস্ত বিষাদ-হিল্লোল, 
যামিনীর জ্যোনা- ৰা শিশিরা শ্রুনীর, 


"ছুরি বিটপি:লহ্বী নি পুষ্প সার, 

. াধবী-মাধুরী-তরা শ্তামলা ধরণী,__ 

' আরা! বে করিছে সবে অন্ত্যেষ্ট সকার ! 
মরণ হয়েছে ভার রা | , 


'” আই পৃত-তীরোখিত যুগান্তর কত, 
“ তগোবন-উদ্দৃসিত শুজ সামগান, . 


কোটা মুক্ত-আত্ম! সহ হ'য়ে একত্রিত, 
করেন কি আজি এই শয্যা তীর্থস্থান ? 
ঙ 
অতীতেরা ফেলেছিল তশ্রদীর্ঘাস, 
আজি কে জেগেছে মবে শীতল বীঞ্জনে | 
এ নহে কি তবে তার ফুলশয্যাবাম,? 
সে যে গে! স্ুবুপ্তিকোলে রম্য জাগরণে ! 
৭ 
সংসারের প্রেম ছিল স্বার্থাধানষয়, 
হাদয়ে হাদর়ে ছিল কত ব্যবধান-_ 
মরণ-সমাধি-গর্ডে পেয়েছে বিল, 
সকুল হুঃখের আঙি হয়েছে নির্বাণ 
৮ 
অনাবিল, মুক্ত প্রেম হঃয়ে আগুয়ানঃ ' 
সম্ভাষয়] উলিছে আজি চারিভিতে ; 
অনিন্দ্য সৌন্দর্য রাশি করিছে আহ্বান 
মরতের “নীলকণে, গ্রীতি-সিক্ত গীতে ! 
টি 
যাও ভদ্র, গৃহে ফিরে; বলিও সবারে--" 
নিবেদিয়া। অশ্র-অর্থ্য বিভুর চরণে, 
আর্ত, শ্রান্ধ-বিবর্জিত, মৃত্যু-পর-পারে, 
চলে' গেছে দিব্যধামে প্রেম-নিমন্ত্রণে ! 


শইীশচন্ত্র রায়। 


ত্রাঙ্মানমাজ ও 


| দ্বিতীয় অধ্যায় । 
(ব্রা্গসমাজের প্রয়োজন--ব্রাঙ্মসমাঁজ স্থাপনের পূর্বে 
শের অবস্থা, ব্রাহ্মামমাজের মূল প্রতিগা ) 
ঈশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম বে, কোন 
কিছুর তীব্র প্রয়োজন পড়িলেই তাহার স্থৃষ্টি 
ছয়, বিন! গ্রক্জোজনে কিছুরই স্ষ্টি হয় না. 
অনেক সময়ে আমর সেই প্রয়োজন উপলব্ি 
নাও করিতে পারি। ব্রাহ্মপমাজের 'প্ররে?- 
জন পড়িয়াছিল,ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইল। 
যে সময়ে ব্রাহ্মদমাজের উৎপত্তি, দে সময়ে 
ভারতের প্রশান্ত গগন মপীলিপ্ত অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইতেছিল এবং 
সত্বরেই নানা ঝঞ্ধাবাতের সম্তাবন! ছিল। 
একদিকে প্রাচীন পন্থার ব্যক্তিগণ প্রাচীন 
প্রথা সকল, ভাল হউক বা! মন্দ হউক, আক- 
ডাইয়৷ ধরিয়াছিলেন, কিছুমাত্র পরিবর্তন 
করিতে দিবেন না; অপরদিকে পলাশি 
যুদ্ধের পর অবধি নবীন আশার উৎফুন্ন, নুতন 
রাজকার্যের ভারপ্রাপ্ত ইংরাজজাতির 
ংস্পর্শে আলিয়া অনেক নবীন যুবকের হৃদয় 
নুতন নৃশন ভাবে. আলোড়িত হইতেছিল, 
তাহার! বিকৃত প্রাচীন প্রথার ছুর্গন্ধরাশির 
মধ্যে বাস করা বড়ই কষ্টকর বোধ করিতেছি- 
লেন। কিন্ত তখনও তাহার! সামাজিকতার 
বাধ ভাঙ্গিতে পারেন নাই। সেই এককাল 
গিক্লাছে,যখন বহুবিবাহ ও সতীদাহ,এই উভ- 
বের মধ কে দেশের অধিকতর সর্বনাশ 
সাধন করিত, তাহা বলা কঠিন হইয়া উঠিয়া 
ছিল।' কোথায় এক কুলীন পাষণ্ড বিভিগ্ন 
গ্রামে শতাধিক বিবাহ করিয়! প্রাণত্যাগ 


তাহার কার্য্য 


করিল, আর শতাধিক গ্রামে, সতীদাহের 
আন্ুরিক আয়োজন হইল এবং শতীধিক 
গ্রামে সভীগণের মর্্রভেদা অভিশাপ তপ্ত 
অশ্রগলের অক্ককারে স্বদেশের উপরে নিপতিত 
হইহল। অথচ বহুকাল অবধি চলিয়া! আদিতে- 
ছিল বলিয়া প্রাচীনপন্থাগণ প্রাণপণে এই 
সকল কুপ্রথা রক্ষা করিবার যত্ব করিলেন, 
অপরদিকে ধর্মপ্রাণ ইংরাজ-জাতির সংশ্পর্শ- 


| প্রাপ্ত অনেক নবীন যুবকের হৃদয় এই নিষ্ট- 


রতা দেখিয়। প্রাচীন প্রথালমূহ ভাঙ্গিয়া ঘোর- 
তর সামাজিক বিপ্লব আনয়নে সমুত্সুক 
হইয়াছিল। | 
এইরূপ নান বিষয়ে তখন প্রাচীন ও. 
নখীনের মধো এক তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল। বিপ্লব-বন্তা আসিয়া! খষ-সেবিত 
এই ভারতবর্ষের কতকগুলি অনিষ্টকর প্রাচীন 
প্রথার সঙ্গে মঙ্গলঞ্জনক' অনেক প্রাচীনতর 
প্রথানমূহও ভাদাইয়া লইয়। যাইবার উপক্রম 
কারয়াছিল। এই বিপ্লবের পরিবর্তে প্রাচীন 
ও নবীনের মধ্যে সাষপ্রন্ত আনয়ন করিয় 
ভারতগগনে শাস্তি পুনঃ প্রতিঠিত করা আব- 
শ্যক হহু় পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলময় 
পরমে শ্বর ব্রাহ্মসমাজকে দেই সামগ্রন্ত সাধ- 
নের উপায় করিয়া পাঠাইলেন। বাধা ন 
পাইলে কোন প্রকার শ্লোতেরই বল অনুভূত 
হয় না। "ঈশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মসমাঞজ যে 
কি এশন্িক বল লইগ্জা আসিগ্াাছিলেন, তাহা 
্রাঙ্মসন্্াজ-প্রতিষ্ঠাতাগণ “'প্রতি পদে বাধা 
পাওয়াতেই প্রিকাশ পাইয়াছিল।. মহাত্মা 
বাক্তিগণ বিলাসিতায় মগ্র. পাঝিয়া সহগ! 


৪নিঃ 


. হথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হু, কঠোর তগন্ত। 
অবনস্থন করিতে হয়। তীহারিগকে অলস 
' ্বক্ষণশীণদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট বিদ্ধপ 


অত্যাচার গ্রত্ক্তি ল্থ করিতে হয়, কিন্ত 


তাহাতেও তাহার! ভ্রুক্ষেপ ন করিয়া অবি- 
চপিভচিং তত স্বীর কর্তধ্যসথে অগ্রার হয়েন। 
প্রধানত ব্রাঙ্গদমাজেরই কল্যাণে ইথ- 
রাঞ্শানন ও শিক্ষার্বিস্তারের ফলে কোন 
প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাড়াইয়া উন্নতিসাধন 
করিতে গেলে সেকালে যে কি তয়ানক 
অত্যাচার লাভ করিবার সন্তাবন। ছিল, তাহা 
বর্তমানে কল্পনাতেও আনিতে পারি না ) 
্রাহ্মনমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের উপর সেকালের 
অভ্যাচার সমূহ উপন্তাসের মত বোধ হয়। 
এইরূপ অত্যাচার নির্ধ্যাতন প্রভৃতির ছুরী- 
করণও ব্রান্ষদমাদ্জের অভ্যুদয়ের অন্ততর 
প্রয়োজন। ত্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের 
নির্ধ্যাতন প্রাপ্ত কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। 
তখনও ইখরাজ রাজত্ব ভারতে . সুদৃঢ়রূপে 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট তখ- 
মও অনেক বিষয়ে সসঙ্কোচে চলিতেছিলেন, 
 দেশীয়দিগের উপর অনেক সাহায্যের 
প্রত্যাশা রাখিতেন।* তখন চারিদিকেই কুসং- 
রে রাঞ্ত্ব) কেবল দলাদল ওগালাগালি। 


ব্রাঙ্মদমাজ স্থাপনের পূর্বে 

দেশের অবস্থ। । 

সেই সময়ে এখানকার কিরূপ অবস্থা 
ছিল, তাহ তাহারহ এক অনুগত শিষ্) সুন্দর 
পে বর্ণন। করিয়াছেন। এই বর্ণনা নান! 
খুতকে উদ্ধত হইলেও এখানে উদ্ধৃত করা 
ছিলি হইবে বলিয়া বোধহয় না। 
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'মব্যভারত।. [ সপ্তবিংশ খণ্ড, *ম সংখ্যা। 


“রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতা 
আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় ব্গ- 
ভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তাল- 
কতার বাহার তাহার লাম। হইতে" সীমা- 
স্তর পর্যাপ্ত পরিব্যাপ্ত ছল; বেদের ষে সকল 
কর্মকাণ্ড, উপনিষর্ধে যে র্গজ্ঞান, তাহার 
এখানে কিছুই ছিল না) কিন্তু ছুর্থোৎদবের 
বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দেৌলযাত্রার 
আবীর ও রথবযাত্রার গোল,এই সকল লহয়াই 
লোকেরা মহ! আমোদে মনের আনন্দে কাল, 
হরণ করিত। গঙ্গাঙ্গান, ব্রাহ্মণবৈবে দান, 
তীর্ঘভমণ, অনশনাদি দ্বার! তীব্র পাপ হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়। যায়,পবিত্রতা। লাভ করা যায় 
পুণ্য অর্জন কর! যায়, ইহা সকলের মনে 
একেবারে স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে 
কেহ একটাও কথা বলিতে পারিতেন ন/। 
অন্নের বিচারই ধর্দের কাষ্ঠাভাব ছিল, 
অন্নশ্ুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি 
নির্ভর করিত। স্বপাক হুবিষ্য 'ভোজন 
অপেঞ্চ। আর অধিক পবিভ্রকর কর্ম কিছুই 
ছিল না। কলিকাতায় [বিষয়ী ব্রাহ্মণের! 
ংরাজদিগের অধানে বিষয়কম্ম -করিয়াও 
স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাঙ্ধণ্জাতির গৌরব 
ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যব 
করিতেন। তাহার! কার্যালয় হইতে অপ- 
রাহে ফিরিয়। আয়! অবগাহন স্নান করিয়! 
শ্নেচ্ছ সংস্পশগরনিত দোষ হইতে মুক্ত হই- 
তেন এবং সন্ধ্যা পৃ্জার্গ শেষ করিয়া দিব" 
দের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে 
তাহার সর্ব পুজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্ম? 
পতেরা তাহাদের যশ সর্বত্র ঘোষণা করি- 
তেন।: ধীহার! এত কষ্ট স্বীকার করিতে: 
না পারিতেন, তাহার। কার্যালয়ে যাইবার 
রাতারাতি ব়্ুলোক হয়েনন) তীহীদিগকে 


শষ) ১৩১৬] 


পূর্বে সন্ধ্যাপূজ। হোম সকলই সম্পন্ন করি- 
তেন এবং নৈবেগ্ধ ও টাক ব্রাঙ্গণদিগ্রের 


উদ্দেশে উৎনর্থ করিতেন; ভাহাতেই তাহা-; 


দের সকল দোষের প্রারশ্চিন্ত হইত। ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতের তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক 
পুরগ কঠিতেন। তাহার! প্রাতঃকালে গঙ্গান্নান 
করিয়। পুজার চিহ্ব কোশাকুণী হস্তে লইয়া 
সকলেরই হ্থারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং 
দেশববিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকারই সংবাদ 
প্রচার করিতেন । বিশেষত কে কেমন দাতা, 
শ্রাদ্ধ ছর্থোৎষবে কে কত দান করিলেন, 
ইহারই স্খাতি ও অখ্যাতি নর্ধজ্ম কীণ্তন 
করিতেন এবং ধনী দাতাদিগের যশ ও মহিম। 
সংস্কত ল্লোকেরু দ্বারা! বর্ণন করিতেন। ইহাতে 
কেহ বা অথ্যাতির' ভয়ে, কেহ বা প্রশংস1 
ল্মভের আহ্বাসে, বিগ্যাশুন্ত ভট্টাচার্য দিগকে ও 
বথেই দান করিতেন। শূদ্র ধনীদের উপরে 
তাহাদের আধিপত্যের সীম ছিল না। তাহার 
শিষ্চিত্তাপহারক মন্ত্রদাঁত1 গুরুর স্তায় কাহা- 
কেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূণি 
দিয়! বথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। ইহা4 
নিদর্শন অগ্ঠাপি গ্রামে নগরে সর্বত্র বিদ্যমান 
রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতের৷ স্তাত্র 
শাস্ত্রে ও স্বতিশান্ত্রে ধিক মনোধোগ দিতেন 
এবং তাহাতে ধাহার যত জ্ঞান ও অনুশীলন! 
থাকিত, তিনি তত মান্ত ও প্রতিষ্তাভাজন 
হইতেন; কিন্তু তাহাদের আদিশাস্ত্র বেদে 
এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞত। ছিল যে, প্রতি- 
দিন তিনবার করিম! যে সকল লন্ধ্যার মন্ত্র 
পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানি- 
তেন কি না সন্দেহ। বিষমী ধনীদের মধ্যে 
তে! কোন. প্রকারই বিগ্তার চর্চা ছিল ন|। 
- ছলিত.বাঙ্গাল। ভাষারও ব্যাকরণ জান। দূরে 
থাকুক, কাহারে কাহারে বর্শুদ্ধিজ্ঞান ছিল 


'ব্রাহ্মলমাজ ও তাহায় কার্য। | 


৪৭৩ 


ন1। বিষক্ব করের উপযোগী পঙ্জ লেখ! ও 
অঙ্ককষা জান। খাকিলেই তাহাদের পক্ষে - 
বথে& হইত। তাহাদের মধ্যে যাহারা পারণী 
পড়িত ও ইঃরাজী অক্ষর ভাল করিয়! 
লিখিতে পারিতেন, তাহার! বিপ্তার গরিম! 
আর মনে ধার করিতে পারিতেন না। 
ত৭নকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে কেব%৫চত- 
হ্যচরিতামু ত, কবিকঙ্কণের চণ্ডা, আর ভারত- 
চন্মের অন্গ্দামঙ্গল ও বিদ্ধান্থন্দর প্রসিদ্ধ । এ 
সকলই প্রস্তে লিখিত, গন্ভের গ্রন্থ তখন এক 
খানিও ছিল ন1। বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, 
কৃষণবাত্রা ও কৰির লড়াই, বীণসেতার ও 
তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবকদিগের 
আনোদ ছিল এবং তাহার দোলের আবীর 
খেলার স্তায় নন্দোৎসবে গোল! হরিদ্রা লইয়া 
পথে ঘাটে দ্বলে দলে মাতামাতি জরিয়! ফিরি ' 
তেন ও দেবকী প্রন্থুতি প্রসাদ ঝালের লাড়, 
তক্তিপূর্বক থাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা 
এই (ছল ষে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের 
বিজাতীপ্প সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় 
নাই। তথন তাহার। বড় বড় পুজাতে ইংরা- 
জর্দিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াইতেন 
বটে, কিন্তু অ।পনারা সেই আহারে তাহাদের 
সঙ্গে যোগ দিতেন না1%* 
ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্টা ত। চতুষ্টয়। 

গীতা বলিয়াছেন-_ . 

যুক্তাহারবিহারন্ত যুক্চেষ্টন্ত কর্ধবন্থ। 
ক্তত্বপ্লাববোধন্ত যোগে! ভবতি হুঃখহা 
সামগ্রীস্তই যোগ । উপরে সে কালের যেরূপ 
অবস্থ| বৃর্ণিত দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয় 
যেন তখন আলম্ত ও কপটতার রাজ্য ছিল। 
লোকের মনে যাছাই কেন থাক্‌, বাহিরে 
* তত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৭ শক, শ্রাষগ ॥ 


ঠরত। শা সগধিংশ খু) ৯ম জধ্যা | 





লা ইরাদ ধার: বলেও তীহার় সমস্ত 


সপিরীধেয়ার্জনা হইত। আশ্চর্য এই যে, 
' উঈলাধারণ এইরপ ফপটাঁতীর রাজ্যে কিরূপে 
সস্তাধের সহিত জীধমবাত্রা নির্ধধাহ :করিত। 
তকে বোধের তে" ভাবুক ও চিন্তাশীল 
লোবৈষ়্' 'একেঁধারে অভাব হয় নাই' এবং 
ভাঙার প্রাণ, কপর্টতা: ও 'আ্বালন্তের বাধ 
ভাজিয়া মত্তক উত্তোলন পূর্বক প্রকৃত ধর্খের 
. অধ্যাদাঘোষণা-করিবার জন্ত অতান্ত আস্থির 
, হুইস্বা উঠিগাছিল। - তাহণদের প্রাণের তীর 
আকাজগর তরঙ্গ সকল -বঙগদেশের আকাশ 





ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই আন্দোলনের 


ফলে বিশ্রাম ও বর্ধের, প্রাচীন প্রথ! ও 
নবীন সংঘর্ষের এবং ধর্দ্ের বহিরক্ঈ ও 
অন্তরঙ্গের মধো সামঙ্জন্ত স্থাপনের জন্ত ব্রাঙ্গ- 
সমাজের অতুযুদর হইল। ব্রাক্মসমাজের মূল 
গ্রতিষ্ঠী তা বীর চতুষ্টর রাজা রামমোহন রায়, 
ঘনাম:গ্রপিদ্ধ দ্বারকানথ ঠকুর, সুবিখ্যাত 
্মার্তচুড়ামণি রামচন্দ্র বিগ্যাবাগীশ এবং আদি 
ব্রাহ্মমমাজের স্থু প্রসিদ্ধ গ্ারক, বিচ 


চক্রবর্তী । 
জরীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর । 


ছুট তত্তবকথা । 


.-(ঘোগন্ব! আত্মবিজ্ঞান ) 


৯ ইদানীং চারিদিকে ্তগবাদীত সঙ্থানধে 
 বেমক একটা: থে চৈ শুনিতে পাওয়া যা, 
পক্কোগ+। "যোগ'” হলিয়াও তদ্রপ' হজুক্ষের 
অভাব দেখা যায় না। গুত কয়েক বৎসরের 
মধ্যে কত'রকম যোগের গুরু আবিন্ত 
হাইক্সানছেন ও. -যোগের, সম্প্রদধার প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, তাহ] গণন। দ্বার! ঠিক কর! কঠিন। 
কেবল যে, আমরাই যোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধ!ন 
জালে 'চনার- প্রবৃত্ত, এমন নহে )--ভারতের 
হিন্দু, মুসলমান, ব্রাঙ্গ, গ্রীষ্টান ত আছেনই; 
ইউরোপ আমেরিক। প্রভৃতি পাশ্চাতা ভূখ- 


০ের$ বছ শিক্ষিত বাক্তি তদ্বিষয়ে সম্যক. 


গবেষণা! ওর আরম্ভ করিয়াছেন। 

, ভিশ্পবৎসর পুর্ববকার কথ স্মরণ করিলে 
| রা গাওয়। যাক, সে সময়ে আমাদের 
মধ্যেকার, “পিক্ষিত ইংনাজজীনবিশগণ, গীতা 
পা, ৬. যোঁগশিক্ষা নিতান্ত. -মুড় অপদার্থ 
বয় বাড বলিয়। অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে 
রঃ ০ ইডেন না, .পচিশ কারের উপর 





হইল ব্রাহ্মপমাজ্জের নববিধান শাখায় . আচার্ধা 
মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত ইংরাজী; 
ভাষায় ''যোগ”* নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক 
প্রকাশিত হয়। প্রথমে উহা আমেরিকার 


লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্ত তথাকার 


“5৬৮ ১০11: 10001)01001)* নামর 
পত্রিকায় বাহির হয়) তৎপরে এদেশে 


পুন্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া আমাদের হস্তগত 


কেশব তখন ন্বর্গে। 
ব্রাহ্মদমা্জের নিকট আমরা বন বিষয়ে 
বিশেষ খনী; সুতরাং তথায় আনর। কিনধপ 
শিক্ষা পাইয়ছিলাম, সে সম্বন্ধে ছুই এক কথ! 
এখানে বলিলে দোষের হইবে না । জীবনের, 
শেষ ভাগে. কেশবচন্দ্র তাহার প্রচারক শিল্তু- 
দ্রিগকে যোগ গন্ধে ও ভক্তি বিষয়ে য়ে সকল 
মৌধিক উপদেশ. প্রদান করেন, তাহ “ত্রাঙ্ষ-. 
গীতোপিনিষং” নামে পুন্তকাকারে বাহির. 
: ্ স০৪০:08৩০7/৩ 0৫ 5089৩45-- 


হ্‌য়। 





দাফ১৪১৬] 





হইয়াছে । এ গ্রন্থে সত্যম, স্থ্য সাধন, 
বৈরাগ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ে অনেক উপদেশ 
দেখিড়ে পাওয়া! যায়। যদিও উক্ত ব্যাখ্যা, 
দিতে যোগের বিজ্ঞানাংশ সম্বন্ধীয় কোন কথা 
পাওয়া যায় না, অর্থাৎ মানবাত্বা কি? মন 
কি পদ্দার্থ? চিচ্ছক্তি কি প্রণালীতে কার্ধ্য 


করিয়া! থাকে? ইত্যাদি গৃঢ়তত্বের মীমাৎ- 


সক কোন কথ! দৃষ্ট হয় না, কিন্তু মোটামুটি 
চিত্ত স্থির করিবার ব্যবস্থা বেশ বিবুত | ব্রাহ্ম- 
সমাজের গ্রন্থাদির মধ্যে উহ! যে একথানি 
অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক, তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই । এই মুলা উপদেশাবলী প্রচারের 
পুর্ব্বে সাঁধনমার্গের কথাবার্তা ব্রাহ্মদমাজে 
শুনিতে পাওয়। যার নাই। বিগ্তাসাগর 
মহাশয়ের “বোধোদয়ে* পড়িয়াছিলাম “ঈশ্বর 
নিরাকার চৈতন্ত স্বরূপ,” “ব্র।ঙগলমাজ ব্রহ্ম সন্বন্ধে 
কেবল মাত্র এ কয়টা কথ উপনিষদের 
ব্যাখ্যার সাহায্যে ভাঁলপাল! দিয়া আমা- 
দিগকে গুনাইয়াছিলেন। মদনমোহন তর্কা- 
লঙ্কার মহাশয়ের ““শিশুশিক্ষায়” উপদিষ্ট 
হইয়াছিলীম, “মিথ্যা কথা! কহিও না” “চুরি 
করিও না” প্কাণাকে কাণ। বলিও ন।” 
ইত্যাদি । ব্রাহ্মদমাজ অবতীর্ণ হইয়! এ সকল 
নীতি বাক্যই সালঙ্কারে সুললিত ভাষায় 
শুনাইলেন মা্র। চুরি করা কেন উচিত 
নয়? মিথ্য/ বলা কেন অবর্তব্য? যদি 
এরূপ কাধ্যসমূহ স্ারধর্্মবিরদ্ধ হয়, তবে 
আবহমাঁনকাল এই সকল পাপ সংসারে কি 
প্রকারে চলিয়া আসিতেছে? পাপ পুণ্যই 
বাকি? যদি ঈশ্বর পুণ্যময় হ'ন, তবে পাপের 
অগ্পই বা কি প্রকারে হইল? ইত্যাদি প্রশ্নের 
কোনরূপ সমীচীন বৈজ্ঞানিক উত্তর ব্রাহ্ম- 
লমান্জের নিকট পাওয়া যায় নাই। 
'চিত্তের অবিকশিত “অবস্থার "আদিম মানুষ 


'স্ছুটা তত্বকথা। 


উ৭-ট 


ঘোর স্বার্থপরতাক্ব বশীতৃত হুইন্না নানাবিধ 
অন্তায় অত্যাচার করিবেই ) উহ! তাহাস্স 
ব্যক্তিত্ব * গঠনের প্রথমাবস্থায় নিতান্তই 
আবশ্যক ।.* শুদ্ধত্বের গ্রাকালে জীব সর্ধথা 
আপনার ষোল-আনা বুঝিয়! লইতে চেষ্টা ত 
করিবেই, তদ্বাতিরিক্ত পরের সম্পত্তিও যথা- 
সম্ভব নিজের$কোলে টানিয়৷ আনিতে সম্যক 
প্রয়াম পাইবে) আঁপনার বিষয়াদি স্থাক়। 
সর্থদা ম্থবপ্বচ্ছন্দত৷ ভোগে তৎপর ত থাক্চি- 
বেই, উপরাস্ত সুথপ্রদ যাহ! কিছু যেখানে 
দেখিবে, তাহা যেন'তেন প্রকারেণ নিজের 

আয়ন্তাধীনে আনিবার যত্বে ক্রটি করিবে না। 
তদবস্থায় আমিত্ব গড়িরার উহা! এক মাত্র 
উপায় | জীব এইরূপ পথে চলিতে চলিতে 
জন্মজন্মান্তরের প্রীতিকর অগ্রীতিকর উভভয়- 
বিধ অভিজ্ঞতাসমুহ দ্বারা নানাপ্রকার শিক্ষা 
লাভ করতঃ বিবর্তফোপানে 1 ক্রমে প্রকৃত 
মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। 


মানযকে যে “ক্ষুত্রবিশ্ব' £ বলা হয়, তাহা শুধু * 


কথার কথা নয়। গর্ভ মধ্যে ভ্রণের আবি- 
ভাব অবধি দেহাস্ত পর্য্যন্ত মানুষ যে যে অব- 
স্থার ভিতর দিয়! গমন করে, তন্্ার। স্থাবর- 
জঙ্গমা্দির দশ! হইতে দেবত্বের নিকট উপ- 
নীত হুইবার ক্রমবিকাশ-পথটাই প্রদর্শিত 
হয়। সুতরাং উন্নত মানবের শিশু ও প্রৌটা- 
বস্থায় অসভ্য বর্ধর একই প্রকৃতি বিশিষ্ট 
জানিতে হইবে, মানবের আদিম অর্ধাচীনতা 
আমাদের শৈশবে পুনঃগ্রকটিত হইয়া 
থাকে । & এই নিমিত্ত প্রাথমিক ণ অবস্থাতে 
অনুন্নত মানুষ যেমন কেবল আপনার এণ্ড 
[00011009115 " 

1,800৩1 ০01 €/০1০0০, 


[8110800091২ : 
চ6960001 ০ ৩ 10:90935 ০01 অঞ 


৩০25 পি ক 


001). 
৮/17731115, 


গাহি « 


১৬ 


-বাতীত আর কিছু বুঝে না, এবং তাহা রক্ষণ 
করিবার "অত বথাশক্তি উপায় অধ্বাথনে 
পানু হয় না, আধুনিক সভ্যতার মধ্যে 
ালিত শিঞ্ঠকেও তন্রপই করিতে দেখা 
যায়। তার পর পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় গুরুতর 
প্রশ্নের কখা। শুভাগত, উত্তমাধম, সদসৎ, 
উচিতানুচিত প্রভৃতি বার্য দ্বার ধাহা যাহা 
“বুঝায়, সেসকল কি আপেক্ষিক 'নহে-?* 
ী সকল কি সংসারে বাস্তবিক চিরনির্দিষ্ট ?1 
ক্সবন্থাভেদে কি একের উপাধি অপরের প্রতি 
প্রযুক্ত হয় না. যাহা ফোন ব্যক্তির পক্ষে 
এক সমন্নে উচিত, উবাই আবার তাহাই 
'পক্ষে অন্ভ সময়ে অনুচিত; একজনের পক্ষে 
সাহা ভাল, অপরের পক্ষে তাহা মন্দ; 
খ্ান্ূপ বলিলে কি দোষের হয়? প্রক্কৃত 
গ্রন্তাবে জগতে; নিভজ মন্দ বলিয়। কিছুই 
'নাই, যাহ!. আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে 
আগাততঃ এরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহা 
'বিকাশোনুখ ভাল বৈ আর কিছু নয়।$ 
শ্লীত উষ্ণ, দিবা রজনী, আলোক অন্ধ- 


ফার, সুখ ছুঃখ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন পৃদার্থ- 
গুলি লইয়াই জগতের ব্যক্তাবন্থ।; এই দ্বন্দ 


ভাবই স্যষ্টর ভিত্তি) এবছিধ অনুকূল প্রতি- 


লের জোড়া জোড়! না থাকিলে বিশ্বের 
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নব্যগাঁরত। এ সপ্তাবংশ থণ্৯ম সংখ্যা 


অস্তিত্ব থাঁকিত না; দেবাঙুক্সেক্স সংগ্রাম 
অর্থাৎ বিপক্ষ ব৷ প্রতিকূলের বাধা ভিন্ন সংসা 
রের বিকাশ বা উন্নতি অসম্ভব। $ এই 
শ্রেণীরগৃঢ় তত্ব বিষয়ক কথাবার্তা ব্রাহ্মদমাজে 
কখন শুন! যায় নাই। ইহার কারণ 'বোষ 
হয় এই যে, কর্খশান্্র ও জন্মজন্মাস্তরবাদ 
তথায় আদৌ গ্রাহ হইত ন1। চতুর্বর্ণ কিছুই 
নম্ব, মানুষের কর্পনামাত্র ; সমস্ত জীব প্রথম 
এইবার সংসারে আসিয়াছে; খাম্থেয়ালী 
ঘটনাচক্রে জীবের জম্ম এবং উন্নতি অবনতি 
এবন্প্রকার মত পোঁষধণ করিলে মানব জীষ- 
€নর বিজ্ঞানাংশেয দিকে মোটেই দৃষ্টি পতিত 
হয় না। পৃথিবীর নিরাকার জীব সমূহের 
মধ্যে ভয়ানক বৈষম্য দেখিয়াও ধাহারা জগ্ম- 
জন্মান্তরের পথে মানুষের ক্রমবিকাশ মানিতে 
চাঁহেন না, তীহাঙ্গিগকে বিশ্বরহ্ন্ত বুঝাইবার 
কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। 
কেশবচন্ত্র প্রণীত উল্লিখিত যোগের 
পুস্তকথানি প্রকাশ হইবামাল্র আমরা বিশেষ 
আগ্রহের সহিত পাঠ করি, কিন্তু তাহাতে 
আশানুরূপ কথাবার্তা পাই নাই, কারখ 
তখন যোগ শবে মোটামুটি যাহ! বুঝিতাম, 
তাহার মত কিছু গ্রন্থে দেখি নাই । কেশ- 
বের মতে যোগের অর্থ পুনমিলন,_স্থষ্ 
জীবাত্মা শ্ষ্টা পরমাত্মা হইতে "পৃথক ও দুরস্থ 
হইয়া ইহ সংসারে পাপময় জীবন অতিবাহিত 


করিয়! থাকে,সেই জন্ত পুনগ্িলন আঁবশ্তক-_ 
পুনমিলন অপেক্ষ। কিছু বেশী মধুরভাবে যুক্ত 
হওয়া! আবশ্তক। * এই মত প্রকাশ করিয়! 
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গ্রন্থকার বলিতেছেন, উহাকে আধ্যাত্মিক 
একীকরণ বলিতে হয় )১--ছুইয়ের সন্থিৎ 
একেতে, একত্বে দৈতাবস্থা। * অতঃপর 
একথাও দেখিতে পাওয়া যায় ঃ--্পার্শনিক ও 
চিন্তাশীল হিন্দুর মতে উহাই সর্বোচ্চ স্বর্গ, 
অন্ত প্রকার মুক্তির জন্ত তিনি লালায়িত নন; 
বিচ্ছেদ, বিয়োগ, দূরতা, ভেদ জ্ঞান, দ্বৈতভাব, 
অহঙ্কার তাহার পক্ষে সর্ববিধ পাপ ও ছঃখের 
মূলীভূত কারণ); তদ্বেতু ঈশ্বরের সহিত 
সঙ্ঞানাবস্থায় যুক্ত ব! একীভূত হওয়া তাহার 
একমাত্র প্রার্থনীয় শ্বর্গ। 1 শ্রষ্টার সহিত তুষ্ট 
পদার্থের ফোৌগকে পুনগিলন বল। যায় 
কিরপে? 

এখন দেখ! ধাউক “স্ষ্ট জী বাআ্মার” কথ। 
হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত কি না, আমাদের 
শ্নার্শনিক: বুধগণ কোথাও এবখ্বিধ মত প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন কিনা । আর্য খষিদের 
দ্বার! প্রচারিত গ্রন্থাদিতে এমন কথা পাওয়া 
ধাইতে পাঁরে বলিয়া বিশ্বাম করা যায় ন! 
যে, জীবাত্ম! পুর্বে আদৌ, ছিল না, পরমাত্মা 
কর্তৃক কোন নির্দি্ই সময়ে স্য্ হয়। বিশ্ব 
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-কথাদী বাবহার করিয়াছেন, 1১555) এখানে ন্বর্গ নয়, 
কারণ বর্গ ত ক্ষয়িকু ব্যাপার "ক্ষীণ পুণ্যে" আবার 


: সেখান. হইতে মর্ত্যলোকে নামিতেনহ়। 


ছুটা তত্তবক্ধা 


৪8৭৫ 


বা জড়চৈতন্তময় এই জগৎ সমন্ধে “ৃষ্টি?, 


শব্দ যে কোন প্রাচীন পণ্ডিত ব্যবহার করি- 
যাছেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দোহ; অবশ্য. 
এখানে স্থষ্টি অর্থে বুঝিতে হুইবে সম্যক 
অগাবের ভিতর হইতে সভার স্ঞ্জন। ঠা 
গাতাঁবাক্য এরূপ কথার স্পষ্ট, প্রতিবাদ 
করে £-_, 

“ল। সতে। বিদ্যতে ভাকঝো নাভাবে।' 
বিদ্ততে সত” যাহা কখন ছল না, তাহ! 
কথন হয় না; যাহা বিদ্ভমান, তাহার কথন 
অভাব হয় ন|1. 

বিশ্বের প্রকাশ $ সম্বন্ধেও শ্ুতিতে উক্ত 

“ক ্গ * * যথা পুর্বমকলয়ৎ ॥ 

অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব কল্পের স্তায় এবারও 


জগৎ করিত বা রচিত হইল। 
অনাদকাল হইতে এই মংপার-প্রবাহু 


চলিয়া আদিতেছে, অনস্তকাল এইরূপে 
চলিবে ; ইহার আরম্ভ বা শেষ কল্ননাতেও 
ভাবা যায় না। লীলার সময় হরি লীল! 
ব্যতীত থাকিবেন কি প্রকারে ৯ তিনি নিজে 
যেমন অনাগ্ভনস্ত, তাহার লীলাকেও তদ্জপ 
জানিতে হইবে। সুদূর ভূতে, যখন কোথাও 
কিছু ছিল না, হঠাৎ তিনি একদিন স্বষ্টিকা্য 
আরম্ভ করিলেন, আবার কোন স্থুদুর ভবি” 
ষুতে পাজিপু'থি গুটইয়! হৃষ্ি লোপ করতঃ 
চুপ, করিয়া বসিয়া! থাকিবেন, ইহা! সুস্থ 
মস্তিষ্কে কিছুতেই আন যায় না। তৰে 
কল্পান্তে প্রলয়, পুনরায় যথাসময়ে মুতন 
কল্পের আরম্ভ, এই ভাবে আবহমানকাল 
চলিয়া আদিতেছে ও চিরকাল চলিবে । . 
এক কল্পের অবসানে, প্রণয় বস্থা, কিছু 
কাল পরে আর এক কের পত্তন,ইহা.কিরূপ 
1 ইংরাজীতে যাহাকে ০৮০1 2911178 (৮. 


[010110) বলে। 
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ব্যাপার, তাহ একটী সাধারণ স্থূল দৃষ্টান্ত 
দ্বার বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ; £মফঃস্বল- 
' জেলার কাছারীর কাণ্ডটা একটু অভিনিবেশ 
পুর্বক দেখিলে কতকট! ভাব প$ওয়া যাইতে 
পারে। নর্গরৈর বাহিরে লোকালয় হইতে 
দুরে একটা বিশাল প্রাস্তর মধ্যে কতকগুলি 
বড় ঝড় অট্টালিক1। প্রাতঃকাঁলে দেখিলে 
বোধ হয় যেন সম্পন্ন ব্যক্তিগণের আবাস ছিল, 
অয দিন_হইল তাহারা স্থান ত্যাগ করিক্বা- 
ছেন, তাই পরিত্যক্ত জনশুন্ত অবস্থায় পড়িয়। 
ঝ্ুহিয়াছে। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে.দুই এক 
জন করিয়া লোক অজমিতে লাগিল। শেষে 
দিব! ছই প্রহরের পূর্বেই ইন্দ্রজালের স্তায় 
একটা বিরাট ব্যাপারের বিচিত্র অভিনয়। 
 হর্দ্যগুলির নানা প্রকোষ্ঠে জম্কাল এজলাসে 
; শ্বেত-কষ্-ধুনর বিবিধবর্ণের হাকিম পুজ্বেরা 
ধর্মাবতারের আসনে সমাসীন, কখন সবাক, 
নির্বাক্‌,কখনন কখন তুষ্ট,কথন রুষ্ট) তাহাদের 
সন্ুথে দণ্ডায়মান উকীল মোক্তার ধূরন্করেরা 
আপনাপন পক্ষসমর্থনার্থ বনুপ্রকার অঙ্গভঙ্গি 
সহকারে বাকৃযুদ্ধ দ্বার। বিচারকের জ্ঞান হরণ 
কার্যে প্রাণ ঢালিয়। দ্রিতেছেন ; বাহিরে 
সুসজ্জিত পেয়াদাগণ পঞ্চন্থরে অর্থী, প্রত্যর্থা, 
সাক্ষী প্রভৃতিকে আহ্বান করিতেছে ? 3. মাঠে 
'গ্বাছতলায় কত রকম আহারীয় এবং অন্যবিধ 


ইসরব্য সিগ্রীর হাটবাজার “বিয়া গিয়াছে) 


যে সকল বাদী প্রতিবাদীর মোকদ্দমা! আরম্ত 
হয় নাই, তাহার! হয় ওকালতখানায় উকীল 
বাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে,ন। হয় বৃক্ষ- 
তলে বসিয়া মোক্তার মহাশয়দের সাহায্যে 
, সাক্ষী তালিম করিতেছে) দালালের! কাক 
র্ 'চিবের ১ ,মন্ধেলদের পশ্চাতে ঘুরিতেছে 
রি কধতছে।, বহদ্বনের্র কোণাহলে চহুর্দিক 


নবাভারত।. 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংশ্যা 


কারখানা । এই মহাতীর্থের যাহারা! যাত্রী, 
যাহাদের জন্য এই বিশাল আয়োজন,একমাত্র 
ধাহাদের রধিরে এই ভোজবাজীর সমস্ত ব্যয় 
নির্বাহিত, যাহাদের দ্বারা মঠধারীবর্ধ তাহা- 
দের সহচর অন্থুটরগণ পাাসমূহ প্রভৃতি 
নকলের উদর পুর্তি হইতেছে,তাহাদের কাহ।- 
রও পৌষ মাস আদিতেছে, কাহারও সর্বনাশ 
ঘটিতেছে, কেহ জাল-ফেরেব, দ্বার। মোকদ্দম। 
জিতিয়। হঠাৎ বিপুল ধনের অধিকারী হুই- 
লেন,কেহ ঘোর অবিচারে ন্যাধ্া দাবী হারিয়! 
পথ্রে কাঙ্গাল হইলেন; এক জনের আন- 
নদের সীম! নাই, ছুই হাতে বকৃশিশ, বিতরণ 
করিতে করিতে সহাস্যবদনে বন্ধুবান্ধব পরি- 
বেষ্টিত হইয়। যা নারোহণে গৃহে ফিরিতেছেন; 
অপর ব্যক্তি একাকী মলিনমুখে হেটমুণ্ডে পদ- 
ব্রজে, মুছ্মন্দ গতিতে শশান-ফেরতের হায় 
হার হাঙ্স! কগিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থানো- 
গ্ভত। ক্রমে দিবাখসানের সঙ্গে আপনাপন 
দৈনিক কাধ্য কতক শেষ করিয়া কতক 
বাকা রা হাকিম আম্লা ধ্যবহীরাজীব, 
মকেল, ক্রেতা, বিক্রেতা প্রভৃতি যাহার! 
| কারমনোবাক্যে এতক্ষণ এখানকার ব্যাপারে 
নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, সবাই তিরোহিত হুইয়! 
অগ্তত্র সম্পূর্ণ খিভিন্নরূপ কাধ্যে প্রবৃ ; অথচ 
ূ আদালতের হ্ত্র তাহাদিগকে অলক্ষিত ভাবে 
বাঁধা রাখিতে ছাড়ে নাই, যথাকালে আবার 
সেথানে লইপ। গিরা নাচাইঝে। এদিকে 
নিশাগমে কাছারি-প্রান্তর কর্তৃক পুনরার 
উজাড় মৃত্তি পরিগৃহীত ;১--গৃহাদি রুদ্ধ, 
কোথাও একটা মানুষ নাই, সাড়। নাই, শব্দ 
নাই, বাহিরে যেমন অন্ধকার, ঘরগুপির 
ভিতরে ততোধিক । ম্বেন বাদীকর তাহার 
শক্তি নংহার করতঃ স্থাণান্তরে গমন করায় 


মুখরিত, যেদিকে তাকাও, একটা জম্দমাট | সমস্ত কারখানা, অন্তর্িত, কেবল ঠাটমাত 


পৌষ, ১৩১৬ ] 


সপ 


পড়িয়া রহিয়াছে, আর কথন যেন এ স্থানে 
ওরূপ ভেম্কি দেখা যাইবে না। কিস্ধ বাস্ত- 


'ছুটা তত্বকথা | 
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মাহাআ্া বর্ণনা করতঃ অবশেষে “কর্খেভ্যে। 
নম?” বলিয়। কর্মকে বারবার নমস্কার করিম! 


বিক তাহা নয়, গৃহাব লীর অভ্যন্তরে যে সকল ূ গিরাছেন। 


অচেতন কাগজপত্র সযত্বে রক্ষিত, তাহাতে 
এমন এক অনিবার্য মায়াশক্তি সঞ্চারিত,যাহ 
পরদিন ঠিক এরূপ অভিনয়ের জন্য সব 


লোককে টানিয়া আনিবে, যথ। সময়ে পুনরায় 


ষেষা"র তান্তোবড়া জইয়! সাগ্রহে অবিকল 
পূর্ব দিনের ন্যায় কাছারিতে হাজির হইয়া 
নানামূর্তিতে নানাভঙ্গিতে নানাপ্রকার রঙ্গ 
দেখাইতে ত্রুটি করিবে না। এই লোক- 
সমাগম ও নৃত্যকুর্দনের আবির্ভাব তিরোভাব 
যেমন প্রত্যহ নূতন ত্ৃষ্টি নহে, পূর্বদিনের 
কর্মস্ত্র দ্বারা পরদিন রঙ্গভূমিতে পুনরাকৃষ্ট 
হইয়। সকলে প্রাচীন প্রথায় অভিনয় কার্ধ্য 
আবার সম্পাদন করিতেছে মাত্র, ঠিক তদ্প 
এক কল্পের পর প্রলয়ান্তে আর এক কল্প 
অনাদিকাল হইতে চলিয়। আসিতেছে; 
কারণ কর্ম অনাদ্যনন্ত, কর্মহত্বের কোথাও 
আরম্ভ নাই, কোথাও শেষ নাই, কর্মের 
বিধিব্যবস্থা ঈশ্বরত্বের অভিব্যক্তি মাত্র । 
বিধাতা ও তাহার বিধানে কেনই পার্থক্য 
লক্ষিত হয় না, সুতরাং ঈশ্বর যেমন অপীম, 
কর্মেরও তেমনি অগ্রণশ্চাতে সীমা নিদ্ধারণ 
করিতে পারা যায় না। এই নিমিত্তই বৌদ্ধ 
দর্শনে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ ন! করিয়া কেবল 
ন্ন্ধ* বা কর্ম্বেরই মাহাত্মা বর্ণিত * হই- 
গাছে; এবং তৎ্সঙ্গে বিশ্বের “মঙ্গলময় 
বিধান” পুজ্য বলিয়া প্রচারিত। আমাদের 
শান্ত্রারদিতেও অনেক স্থানে “ফলগ্রদ কর্ম 
ফলপ্রদোজঃ ?% প্রশ্নের উত্তরে অজ বা ঈশ্ব- 
রের পরিবর্তে কর্মকেই ফলদাতা বলা হই- 
পাছে। কোন দার্শনিক সম্প্রদায় কর্মের 
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শ্রাঙ্গপ্রধান কে শবচন্জ্র বিশ্ববরন্ধাণ্ডের সৃষ্টি 
স্বকার করিয়া গিরাছ্েন? সুতঝ্াং' ততৎ্সঙ্গে 
জীবাস্সার স্ঙ্জনও তাহাকে মনিচ্ষে হইয়াছে। 
ব্রাঞ্ধনমাজ্জের মতে-_ | 
* নাছিল এসব কিছু, 
“আধার ছিল অতি 
“ঘোর দিগন্ত গ্রসারি। 
“ইচ্ছা! হইল তব, 
“ভানু বিরাজিল 
“জয়! জয়! মহিমা তোমারি) 
“গ্রহ চন্ত্র পরে, 
“জ্যোতি তোমার হে, 
“আদি জ্যোতি কল্যাণ!” 
এই প্রকারে পরিদৃপশ্তমান জগতের আরম্ভ, 
তংপূর্বে কখন কিছু ছিল না। এই মত 


 শ্রীপ্নানী মতের ছায়। মাত্র! ইংরাজী নুতরাং 


্ীষ্টানী খিক্ষ। হইতে যথন ব্রাঙ্গদমাজ্জের উৎ- 
পণ্তি, খ্রষ্ঠানী গির্জায় হুবহু নকল যখন ব্রাহ্ধ- 
ভজনালয়, তখন কতকট! খ্রীষ্টানী মত 

বিশ্বান যে ব্রাহ্মলমাজে গৃহীত হইবে, তাহাতে 

আর বৈচিত্র্য কি? পরন্ত এবম্রকার মতে 

আস্থ। স্থাপন করিবার পুর্বে যদি একটু 
ভাবির দেখা যাগ যে, এবারকার এই বিশ্বের 
আরস্ত যদি প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহার পুর্বে 
অনাঁদিকাল পধ্যস্ত দিগন্তব্যাপী প্রগা্ অন্ধ- 
কার ব্যতীত কখন কোথাও কিছু ছিল না, 
ঘি বিশ্বীস করিতে হয়, তাহ! হইলে অনাস্ত- 
ন্ত সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বররের সপূর্ণভাতে 
বিপক্ষণ দোষ স্পর্শে। কল্পনাতীত নদী্ঘ- 

কাল চুপ, করিয়! বসিয়াছিলেন, হঠাৎ এক 
দিন জগৎ হৃজনের ইচ্ছা! হইল) তৎপুর্কে 


৪৭৮ 


জ্ঞানই ছিল না যে তাহার ৃষ্টিশক্তি আছে 
কারণ সেরূপ জ্ঞানের উদয় ছইবামাত্র স্থষ্টির 
ইচ্ছ! আসিবেই । এবারকার লীলাকে প্রথম 
সি বলিলে প্রক্ূপ সিদ্ধান্তে উপনীত, না হ্‌ইয় 
উপায় নাই; সুতরাং বিশ্বেশ্বরকে আমাদের 
মত সম্পুর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়, কার 
ইচ্ছা অগাবেই পূর্ববর্তী ভাব; ইহা! নাই, 
ইহা! করিতে হইবে বা পাইতে হইবে, মনের 
: এই অবস্থাকেই ইচ্ছা বলে; ইচ্ছার উদয় 
যেখানে অভাব অসম্পূর্ণতা, সেখানে অবশ্তী- 
বিদ্যমান ইহ মানিতেই হইবে। 

পূর্বে কোথাও কিছু ছিল না, দিগন্ত- 
ব্যাপী রিক্ত অন্ধকার রাশির ভিতর হইতে 
হঠাৎ এই জগৎ স্থষ্ট হইল, এ কথ। যেমন 
সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তেমনি শূন্য 
হইতে কোন প্রকার উপাদান বিনা, ঈশ্বর 
একটা গোট। জীবাস্মা স্ঞ্জন করতঃ পূর্বব- 
গঠিত মানবদেছে প্রবিষ্ট করিলেন, এই ত- 
কেই বা সমীচীন বলি কি প্রকারে? যেন 
ক্রমবিকাশের * প্রণালীতে উত্ভিদাদি চৌরাশী 
ক্ষ যোনি ভ্রমণাস্তর বর্তমান মানবদেহ 
পাওয়া গিয়াছে, সেইরুপে আমরা যাহাকে 
সাধারণতঃ ' জীবাত্বা বলিয়া থাকি, অর্থাৎ 
ক্বক্কৃতি হুস্কতির ফলভোগী ভিতরকার 
মানু +--যে ব্যক্তি, জন্মজন্মাপ্তরের চক্রে 
রিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে 
তাছাও এক প্রকার সংজ্ঞাহীন অবস্থা হইতে 
ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত, জানিতে হইবে। বন্ত 
ৰা তৎপূর্বভাব হইতে যুগযুগান্তরের কর্্মফলে 
এপদুর আমিয় পহুছিয়াছে ; কিন্তু এখনও 
বি, পথ বাকী; যে রি ১৮৭ 
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 [সপ্তহিংশ খণ্ড-৯ম সংখ্যা? 


মরণসন্কুল কণ্টকাকীর্ণ হর্ন. ছুরস্ত পথে 
ছুটাছুটি যাহাতে শীঘ্র সমাধ! হম্ন, তাহারই 
প্রকৃষ্ট উপায়ের নাম যোগ। মামরা ত 
এইরূপ বুঝি । 

শ্রামস্ভগবদগীতায় কোথাও জীবাত্মা পরমা- 
সায় গ্রভেদ দেখির্তে পা.ওয়৷ যায় না, এক- 
মাত্র আত্ম। শব্দই প্রায় সর্বত্র ব্যবন্ধত। €সই 
আত্মা কেমন? 

“নিত্যঃ সর্বগতঃস্থান্ুরচলোহ্য়ং সনাতনঃ.1” 
-_নিত্য স্থিরত্বভাব, অচল ও অনার্দি। এই 
আত্মা পরব্রহ্ম* হইতে চরাচরের- সমস্ত পদার্থে 
ওতপ্রোতভাবে বিগ্কমান, অগু.পরমাণু,বা তদ- 
পেক্ষা হ্াৎহুক্মতর অবস্থায় যাহ! কিছু 
স্বতন্ত্র ভাবে তিষ্টিতে পারে, তাহাতে যে 
প্রকারে, বিশ্বব্রক্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবঙাতে ও 
ঠিক সেইরূপে বিরাজিত। প্রস্তরে দেখিয়! 
প্রস্তরাত্বা, উত্ভিদে উত্তিদাত্মা, নিকট জীবে 
নিক্ষ্ট জীবাস্মা,উৎকৃষ্ট জীবে উৎকৃষ্ট জীবাত্ম, 
দেবতায় দেবাস্মা,বরন্ধে ব্রন্ধাতা,পরব্রঙ্গে পর- 
মাস্বা, ইত্যাদি নাম দেওয়। যাইতে পারে, 
কিন্ত আসলে জিনিস এক । এবন্িধ মাত! 
বাহ দ্বারা সকল পদার্থের সঙ্গে আমরাও অনু- 
প্রাণিত, তাহাকে সম্যক উপলব্ধি করতঃ মত 
সহ একত্ব সম্পাদন যোগের চরম ফল। ইহ! 
কাহারও ভাগ্যে থটিয়াছে কি না, জানি না। 

পর্চকোষের শেষ কোষে যে''আমি,, সেই 


* ইহার সম্বন্ধে যোগমার্গে অগ্রদর কোন মহা! 
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তৎসৎ* বলিয়াই শ্লিশ্চিন্ত থাক! উচিত | . 


পৌঁ, ৩১৬] 


আমিই প্রকৃত আমি? অন্যান্ত কোষস্থ ছোট | উহাকে প্রাণগত করা চাই। এই, স্থকঠিন 


দেশ ভ্রমণ তীর্ঘ পরিদর্শন । 


৪৭৯ 


ধড় আমি গুলি সবাই নশ্বর, সুতরাং আমি | ব্যাপার যোগ ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে সম্ভব 


নামের যোগ্য নহে । এই সত্যের শুধু বৈজ্ঞা- (না। 


নিক উপলব্ধি হইলে চলিরে ন।, প্রক্ুতরূপে 


শ্রীচন্শেখর মেন। 


যোগ 


এইতো জীবন ! হাক়,খইতো চরম পরিণতি ! ভালবাসে পরম্পরে অনিবার? মাত্ম-পর ভুলি 
দু'দণ্ডের দীপ্তি শুধু! ক্ষণপরে জীবনের জ্যোতি। কেন নাহি স্নে-হ প্রেমে করে নিত্য শুদ্ধ 


লহস। ডুূবিয়! যায় ঘন অন্ধকারে! তার পর, 
পঞ্চভৃতে লীন হয় এই দপর্ণ দেহ, বিনশ্বর ! 


কোলাকুলি? 
অমৃত-পাথারে সদ কেন নাহি হিয়া মজি”রয় ? 


তবে,আর কেন ওগে!,কেন এই দীপ্ত কোলাহল? কেন নাহি করে প্রাণ অনস্তের মাঝারে বিলয়? 
কেন তবে এত হিংসা,এই দ্বেষ-্বন্ব,-*এ সকল | বিময় প্রন্কৃতির উচ্ছৃসিছে আকুল আহ্বান $ 


জীবনের অনর্থ বিক্ষেপ ? কেন সবে শুধু হায়, 


আনন্দে সম্পূর্ণ রহি” নিরস্তর নাহি 'হাসে গায়; 


আঁপুন1 বিম্মরি” তাহেচল মন কর যোগদান ! 
প্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী । 


শট হও 


দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ পরিদর্শন 


মান্দাজের পথে 


ইষ্ট-কোষ্ট-রেলপথ খুলিবার পূর্বে বাঙ্গালা 
হইতে মান্নাজ যাইতে হইলে হয় সমুদ্র পথে, 
অথবা! রেলপথে প্রায় অদ্ধনারত প্রদক্ষিণ 
করিয়া মননার ও রাইছুর হইয়! যাইতে হইত, 
আমি হুইবার মান্দ,জ যাই, প্রথম বার, তখন ও 
ইষ্টকোষ্ই রেলপথ খোলে নাই, আহি অন্ঠান্ত 
কংগ্রেস-যাত্রিগণের সঙ্গে কলিকাতা হইতে 
সমুদ্রপথে মান্শাজ রওয়ানা হই। বাঙ্গালী, 
তাহাতে বাঙ্গালার এক টা নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লীবাসী, 
আমার মনে সমুদ্রযাত্রার নামে ভয় হইবার 
কথা বটে) কিন্তু অনেকে এক সঙ্গে থাকায় 
অথব! যে কারণেই হউক ,ভয়ের পরিবর্তে এক 
অনির্বচনীন্ন উৎসাহ আনন্দ অনুভব করিয়।- 
ছিলাম । কলিকাতা হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত 
গার উভয় তীর এতই দৃশ্বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ 
যে, দেখিতে দেখিতে মন আত্মহার] হুইয়! 
পড়ে। - যতই সহুদ্রের নিকুটবন্ভী হইতে- 


ছিলাম,ততই গঙ্গবক্ষের প্রসাতার সঙ্গে সঙ্গে 
আমার হৃদয়ও আনন্দে প্রসারিত হইতেছিল। 
গা ও জমুগ্রের সঙ্গমস্থলের অপুর্ব দৃপ্ত শ্বেত- 
সলিল! গঙ্গার সহিত নীলানু-শ্বামীর সঙ্গমের 
ক্রমবিকাশ ও তছুপরি সেই সময় অন্তগামী 
হুর্যোর লোহিত কিরণ-সম্পাত ও সম্মুখে সমা- 
গত সান্ধ্যছায়া, ধূদর সাগর দ্বীপের বেলাভূমি 
ও তন্মধাস্থ হরিত্ঘন বনভূমির অপূর্ব দৃশ্তাব- 
লীর বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। উহা মানব 
বর্ণিত ভাষার বহু উচ্চে অবস্থিত। সমুদ্রের 
দৃপ্ত মহপ্তাব-ব্যঞ্জক। 'সৈই সীমাশৃন্ত অনন্ত 
প্রসারণ, উদ্ষে খণ্ড থণ্ড মেঘমালা-শোভিত 
নীলাম্বর,নিয়ে তঃঙ্গোচ্ছাসশগ্ন শ্বেত ফেপপুঞ্জ- 
বিক্ষিপ্ত” নীলাম্ুরাশি, চারিদিকে দৃষ্টিরেধার 
শেষ সীম! পর্যাস্ত নীলাম্ব,চুধিত নীল নভো- 
মণ্ডল। এঘৃশ্তে মন এক অপূর্বভাবে পরিপূর্ণ 
হয়,আর এই অনন্তের সৃষ্টিকর্তা মহান জগদ 


৪৮৬ 


স্বরের সত্ব হয়ে. অনুভূত হয়। স্থলপথে 
জ্বমণে যেরপ দৃষ্ঠবৈচিত্ে মন আকর্ধিত হয়, 
' জমুদ্রে সেপ্রকার বৈচিত্র লক্ষিত হয় না। 
কেবল চারিদিকে সীমাশৃন্ অনন্ত জলরাশি 
শুধু ণ্খক অবিশ্রান্ত মহান্‌ জলকল্পোল নিয়ত 
ঘর্শন ও শ্রবণ পথে পতিত হন্ন। প্রথম প্রথম 
ছুই একদিন সমুদ্রের এই মহান্‌ দৃশ্তে মন বড়ই 
আকর্ষিত হয় বটে,কিন্ত পরে আর ভাল লাগে 
ৰা? জাহাজে যদি অন্তপ্রর্কারে আমোদ 
 প্রমোদের বন্দোবস্ত না থাকিত, তাহা হইলে 
দীর্ঘকাল জলপথ ভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টকর হইত। 
আমর। চারিদিন মাত্র মমুদ্রমধ্যে ধিলাম,গান, 
স্বাজনা, থেল। প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদে 
দিন কর্তন করিয়াছি) সমুদ্রে একপ্রক।র 
সামুদ্রিক পীড়া হয়, তাহাতে সর্বদা গা বমি 
বমি করে,মাথা ঘোরে,খাইতে ভাল লাগে না । 
আমাদের সহযাত্রিগণের অনেকে এই পীড়া 
আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, 
আমার কোন অস্থথ উপলব্ধি হয় নাই। বরং 
দোলায়মান জাহাজের আন্দোলনে আমার 
বড়ই আরাম বোধ হইত। সমুদ্রের আর 
একটী প্রধান দৃশ্ঠ-হৃেযোদয় ও হুধ্যাস্ত । পেই 
উদয় ও অন্তকালীন তপনের তপ্তকাঞ্চনাভ 
লোহিত রাগের যে অপুর্ব আলো কচ্ছট। সুনীল 
নতোমগুল ও জলরাশির উপুর বিকীরণ করে, 
তাহার অনির্ববচনীয় স্থষম! বর্ণনাতীত। সে 
বারে আমরা-কপিকাত৷ হইতে রওয়ান। হইনগা 
চারিদিনে মান্দান্ধে উপস্থিত হই। দ্বিতীয় 
বার আমর! ইঞ্ট'কো&ঁ রেলওয়ে মাদ্রাজ যাই। 
কলিকাতা! হইতে সন্ধ্যার পর মান্দাজ মেল 
ছাড়ে, তৎপর দিবস সমস্ত দিবারাত্রি রাস্তায় 
থাকিতে হয়,তৃ তীয় দিবস সন্ধ্যাকালে মান্দণাজ 
পৌছে। কোথাও ন! নামিয়া বরাবর যাইতে 
গেলে,যাহাদদের কেলনারের হোটলে খাইতে 
আপত্তি নাই,তাহার্দার কোন অন্থবিধ! নাই, 
কিন্তু আমাদের মত কুসংস্কারাপন্ন পলীবাসীর 
পক্ষে বড়ই কষ্টকর। মান্দণাজের দক্ষিণ 
. ভারত-রেল পথের বড় বড় ষ্টেপনে ধেঁপ্রকার 
হিলুদের অন্ত ভোজনাগার প্রতিষিত দেখি- 
কাছি, হংখের, বিধয়। ইষ্ট'কোষ্ট রেল পথে মে 


প্রকার ধঙ্দোবধা, পাই নাই.। এজন্ত আমরা, 


নব্যভারত।' 


[ সপ্তবিখণু ৯ম নংখ্যা 


মধ্যে ভূবনেশ্বরে অবতরণ করি। কলিকাতা 
হইতে সে সময় রাত্রে রওয়ানা! হুইলে পর 
দিবস প্রত্যুষে ভুবনেশ্বর পৌছা যায়। 
আমর! এক দিবস ভূবনেশ্বরে থাকিয়া তৎপর 
দিবস প্রতুষে মান্দখাজ অভিমুখ রহন! হই. 
লাম। উড়িম্থার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি- 
মালার সন্নিবেশ থাকায়-দৃশ্ত বৈচিত্রের অভাব 
নাই । আমরা ক্রমে ক্রমে চিন্ধ। হৃদের সমীপ- 
বন্তা হইলাম । 
চিনা | 

চিক্কা হুদ উড়িষ্যা ও মান্দ্বাজের গঞ্জাম 
জেলার মধ্যবর্তী, ইহা! দৈর্ঘেয পঞ্চাশ মাইল, 
প্রস্থে গড়ে বিশ মাইল। মধ্যে অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপ আছে। এদ্বাপগুলি এক 
একটা দেশীর রাজার রাজ্য । অনেক রাঙ্গা 
আমাদের দেশে একটা ক্ষুদ্র জঅমীদারের চেয়েও 
ছোট ) তথ।পি তাহার! অর্ধ স্বাধীন বা করদ 
রাজা। এই হ্রদটা একসময় সমুদ্রের অংশ 
বিশেষ ছিল, পরে সম্মুখে চড়া পড়িয়া হৃদে 
পরিণত হইয়াছে । জল কষ্জাভ ঘোর লব- 
ণাক্ত। রেল লাইন বরাবর হুদের ধার দিয়া 
গিয়াছে । চলস্ত রেলগাড়ী হইতে হ্রদের দৃশ্ত 
পঞ্চম রমণীয় দেখায়। ঈষৎ বাত্যান্দোলিত 
ষু্র ক্ষুদ্র উার্মমমালা-শোভিত বিস্তীর্ণ কষ জল 
রাশি ঠিক যেন উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল-সমাকুল 
নাল নভোমগুলের স্তায় প্রতীয়মান হইতে 
থাকে। ইহার ধারে রন্তা একটা প্রধান 
স্রেশন। সেই স্থানে হদের দৃশ্ত সর্বাপেক্ষা 
মনোরম । রেলের একধারে পর্বতমাল!, 
অপরধারে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বাঁচিমালা-শোভিত 
প্রশন্ত জলরাশি । এখানে হ্দের জল পর্ধ- 
তের ছারা সম্পাতে আরও কৃষ্ণবর্ণ দেখাই- 
তেছে। হুদ্রের উপরে অমংখ্য জলচর পক্ষী 
রেলের শবে উড্ডীকমান হইগ্না বিচিত্র কল- 
রবে স্থানটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। 
হদের ঘাটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোট বাধ! 
আছে দেখিলাম; যাহার! চিন্ব। ভ্রমণে আনন্দ 
উপভোগ করিতে চান, তাহাদের এইথানে 
নাম! উচিত। অনেকে এইম্থানে আসিয়া 
হুদে ভ্রমণ ও পক্ষী শিকার করিয়। থাকেন। 
৮” আমর! দেখিতে দেখিতে চিন্ধার সহিত 
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উড়িষ্যার শেষ সীম। ছাড়াইয়া গঞ্জাম জেলায় 
প্রবেশ করিলাম। গঞ্জাম জেলার লোক- 
জনের হাবভাব ও বেশভৃধার প্রতি লক্ষ্য 
করিলে উড়িয়া! হইতে মান্দণজীর ক্রমপরিবর্ত- 
ণের লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে । 
এখানকার অধিবাসীর! কতক উড়িয়া, কতক 
মান্দবাজী। বেরহাম পুর গঞ্জামের বর্তমান সদর 
স্থান। বেলা ১২ টার সময় গাড়ী এ স্থানে 
পৌছিল। আমরা তুবনেশ্বর হইতে রওয়ান 
হইয়া এক রস্তাতে* রস্তা ব্াতীত আৰ 
কোথা ও,বাঙ্গালীর খাবার উপধুক্ত কিছুই পাই 
নাই। মনে করিয়াছিলাম, বেরহামপুরে 
অবশ্ঠ লুচি তরকারি পাওয়া] যাইবে । কিন্তু 
থাঁবার মধ্যে জিলাপী, লাডড ও বরফি মাত্র 
দেখিলাম । আমাদের সহ্যাত্রিগণ মধ্যে অনেক 
বাঙ্গালী ইউরোপীয় ভোঞজনাগারে প্রবেশ 
করিতে লজ্জাবোধ করিলেন না, কিন্তু আমর! 
অনন্ঠোপায় হুইয়|! কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন কদলী 
সংযোগে ভোজন করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুননিবারণে 
বাধ্য হইলাম। ইহার পরে গঞ্জাম স্টেশনে 
মেল ধরে। তথার,সৌভাগ্যের বিষয়, আম- 
দের দেশের সুপ্রসিদ্ধ গোকুলপিষ্টকের স্তায় 
গ্ীরের পিষ্টক বিক্রর হইতে দেখিলাম। 
তাহার শ্বাদও আমাদের সেই রসন।-তৃপ্তিকর 
চিরপরিচিত পিকের ন্যায়। লেখা বাহুল্য, 
যেটুকু কম্গুর ছিল,তাহ!| ইহাতেই পুর্ণ কর! গেল। 

একদিকে পুর্বঘাটের গিরিমালা, অপর 
দিকে সমুদ্র, ইহার মব্যস্থ। ভূমিথণ্ডের উপর 
দিয়া রেলপথ ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছে। স্থানে স্থানে দৃশ্ঠ-বৈচিত্রোর 
অভাব নাই,কোথাও শস্ত-শ্তামল সমতলঙ্ষেত্র, 
কোথাও তরঙ্গায়িত গৈরিক প্রান্তর 
কোথাও অনতি-উচ্চ পর্বতমালা, কোথাও 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শহ্যক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত মৃন্মর 
গ্রাচীরাত্যন্তরে তৃণাচ্ছার্দিত কুটার বিশিষ্ট 
কষকপুলী। কৃচিৎ তরুচ্ছায়া অন্তরালে উচ্চ 
সৌধ-শির পরিরৃশ্তমানা সমৃদ্ধিশালী নগরী, 
রঙ্গালয়ের দৃণ্ত পরিবর্তনের স্তায় যুগপৎ 
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। 
আমর! রাত্রি ৮ টার সময় ওয়ালটায়ারে 
আসিয়। উপস্থিত হইলাম ।* ওয়ালটাার 


৬১ 


দেশ-ভ্রমণ ও তীর্থ পরিদর্শন । 
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রেঙ্গল নাগপুর রেলের টাগিনাস্‌ ষ্রেশন। 
এস্কান হইতে মান্দাজ ইঞ্ট- কোষ্ট-রেলওয়ে 
'আরম্তভ হইয়াছে । আমাদের ওয়ালটায়ারে 
নামিয়া বিশ্রাম করিবার কথা ছিল । কিন্তু গাড়ী 
আসিতে অনেক বিলম্ব হওর়ায়* ও বিজিগা- 
শন্তন না গেলে বাঙ্গালী হিন্দুর উপযুক্ত বাস- 
স্থান পাওয়। কঠিন শুঁনর।, এ সময়ে 
ওরান্টায়ারঞদর্শন-বাসন। পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলাম। আশ্রর্যের বিষ, এখানেও 
লুচি. তরকারী পাওয়া গেল »। পর দিবস 
ব্যাপাটিল! ষ্টেশনে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি- 
লাম,বেশ রৌদ্র উটিয়াছে, আক্গ আর আমরা 
পাহাড়ের রাজ্যে নাই, রেলের উভয় পার্কে 
অবলোকনে বোধ হইতেছে যেন আমর! 
বাঙ্গল| দেশেই চলিয়াছি। নেই চরপরিচিত 
ধান্ঠ ক্ষেত্র, কোথাও হরিদ্রা, অডহর ঝা ইক্ষু 
দ্ষেত্র, সর্বত্রই কৃবিপুর্ণ সমভল-তু'ম। আমরা 
রাত্রেই গোদাবরী ও কুষ্] পার. হইয়া আসি- 
যাছি। দেখিতে দেখিতে বেত্রঘণ্টা ঠেশনে 
উপস্থিত হইলাম। এখানে সাহেবের খান! 
খাইয়া কেন । কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দুর জন্য 
সেই মিষ্ট আর কদলী ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
এখানে নারিকেল অতি সন্ত । মালা ছাড়ান 
জলপুর্ণ কচি নারিকেল এক পরসায় একটী 
বা! দুইটা ষ্টেশনে বিক্রয় হইতে দেখিলাম । 
আমার সঙ্গে চিড়া ছিল, আজ নািকেল- 
উদকে চিড়া ভিজাইয়।,কচি নারিকেল, কদলী 
ও মিষ্ট সংযোগে এ চিড়া ফলাহারে পরিতৃপ্ত 
হওয়। গেল। বাটী হইতে চিড়া আনিবার 
সমর আমার একজন সঙ্গী কিছু বিদ্রপ করি- 
রাছিলেন, এক্ষণে তিনিও এ চিড়ার সঙ্গে 
বিদ্রুপ পর্য্যন্ত পরিপাক করিগ্া লইলেন 
আমরা ক্রমেই সমুদ্রের আত নিকট দিয়! 
চলিতেছি। মমুদ্র উপক্ুলস্থিত তাল তমাল 
নারিকেল বৃক্ষের ব্যবচ্ছেদদে সুনীল তরঙ্গ- 
সন্কুল সমুদ্রের ঝলক দর্শনে আমরা! সেই অমর 
কবি জুমলিদাসের-_- 

"্ছরাদয়শ্তক্র নিভস্য তন্বী 

তমালতালী বনরাজ। নীলা । 

'সাভাতি বেল! লবণান্ুরাশি, 

ধরা-নিবন্ধেব কলঙ্ক রেখা ॥ 
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অপুর্ব বর্ণনার সার্থকতা স্পষ্ট উপলব্ধি 
করিতে পারিলাম। 

আমাদের মধ্যে অনেকেই সমুদ্র কখন 
দেখেন নাই। আমাদের বড় ধাু প্রথম 
সমুদ্র দর্শনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভক্তিভরে 
ভগবানের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন । 
আমরা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার প্রাকালে 
সমুদ্রের তীরে বিচ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। 

মান্দাজ। 

মান্দাজ, মান্দণাজ বিভাগের রাজধানী । 
ইংরেজের ১৬৩৯ ্রাষটাে চন্দ্রগিরির রাজ! 
শ্রীরঙ্গ রায়ের নিকট এই স্থান ক্রয় করিয়া! 
প্রথমে কুঠী স্থাপন কয়েন। এবং ১৭৫৬ খ্রীঃ 
পর্য্যত্ত এইস্থান ইংরাজদের সর্ব প্রধান বাণিজ্য 
কেন্ত্র থাকে? তথন বাঞ্চালা, বোম্বাই ও 


অন্যান্ঠ স্থানের কুঠী সকল মান্দণজের অধীন 


ছিল। বঙ্গবিজয়ের পর হইতে কলিকাতা 
তাৎকালীন ইংরেজাধিক্কত সমন্ত ভারতের 
রাজধানী হয়। 

মান্ব1জ কলিকাতার স্তায় সমৃদ্ধিশালী বা 
স্দৃশ্ত সৌধমালা-পুর্ণ নহে। অথবা কলিকা-- 
তার চৌরঙ্গীর স্যার সুর স্থানও মান্দান্ে 
বিরল। কিন্তু সমুদ্রের ধারে অদ্ধ চশ্রাকারে 
অবস্থিত বলিয়। প্রাকৃতিক দৃশ্তে ইহা কলি- 
কাতা অপেক্ষা অনেক গুণে সৌন্দ্য্য-গৌরবে 
গৌরবান্বিত। মান্দাজও কপিকানার ন্তায় 
ছুই অংশে বিভক্ত । বে অংশে দেশীয় লোকের 
ঘাস, তাহাকে ব্র্যাক টাউন বলে। ব্র্যাক 
টাউন ঘন বসতিপুর্ণ ও.উহার রাস্তা গুলিও 
কলিকাতার উত্তরাঁংশের স্তায় অন্ন পরিসর- 
বিশিষ্ট । ইংরেজ: কোর়াটার কলিফাতার 
চৌরল্গীর মতন সুন্দর ও শোভা-সম্পন্ন নছে। 

মান্দ্রাজের দ্রষ্বা স্থান গুলির মধ্যে পোতা- 
ধিষ্ান, ছুর্গ, হাইকোর্ট, জেনারাল পোষ্টাফিস, 
অবজারভেটারি, লাইট হাউজ, সেণ্টাঁল 
রেশন, পিপল্স্‌ পার্ক, মিউজিয়ম ও খিউনি 
'ষিপাল মার্কেট প্রধান । | 

৯। আন্, জের সর্বপ্রধান কীর্তি তাহার 
পোতাধিষ্ঠান। বোসম্বাইয়ের ন্যায় মান্দুণাজ 
স্বভাবজাত. বন্দর নহে । বোম্বাই একটা 
দ্বীপ, তাঁহার পার্থে আরও কয়েকটা ক্ষুদ্র 


নব্যভারত । 


[ সম্তুবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্য]1 


দ্বীপ আছে। এই সকলঘ্বীপ ও ভারতের 
মূলভূমির (019101870) মধ্যে গভীর সমুদ্র 
থাকায় অবলীলাক্রমে জাহাজ নোঙ্গর 
করিয়। থাঁকিতে পারে ও মুক্ত সমুদ্রের তরঙ্গা- 
ভিঘাতে বা প্রবল ঝঞ্জাবাতে বিশেষ ক্ষতি 
জন্মাইতে পারে না। কিন্তু মান্দণাজের সম্মুখে 
তেমন কোঁন দ্বীপ নাই, ও জলও অগভীর, 
এই জন্য তীর হইতে প্রানন এক মাইল দুরে 
জাহাজের নোঙ্গর করিতে হইত। মুক্ত সমু- 
দ্রের তরঙ্কোচ্ছবাসের হাত হইতে রক্ষা পাই- 
বার অন্ত উপার ছিল ন|। আমি যে বার সংুদ্র- 
পথে মান্দ'োজ যাই, তখন এই পোভাধিষ্ঠানের 
বাধ-নিম্মাণ শেষ হয় নাই। আমাদের জাহাজ 
তীর হইতে প্রায় এক মাইল দুরে নোঙ্গর 
করিল। তথা হইতে বেটে তীরে নামিতে 
হইয়াছিল। জাহাজ হইতে একটা সিড়ি 
নামাইয়া দিলে আমর! সেই পিড়ির সাহায্যে 
বোটে অবতরণ করিলাম । সেই সময় সমুদ্র 
অতি স্থির ছিল, তথাপি বোট খানি ঢেউয়ের 
সঙ্গে এক একবার ১০১২ হাত নীচে নামিতে 
উঠিতে লাগিল। এই প্রকার নৃত্যশীল 
বোটের উপর সিড়ি হইতে আমাদের মত 
দুর্বল-মস্তিক বাঙ্গালীর পক্ষে নাম! যে কতদূর 
স্থখকর, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্তে বুঝিতে 
পারিবেন না। কিন্ত এখন আর জাহাজ 
হইতে অধতরণ ' করার সে অন্ুুবিধ। নাই। 
এক মাইল সমুদ্র ব্যাপিয়া, সমুদ্রের মধ্যে 
গোতাধিষ্ঠানের জন্ত,অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলে বাধ 
নির্মিত হইয়াছে । এইক্ষণ সেই বাধের 
মধ্যে নিরাপদে জাহান আয়! নোঙর করিয়া 
থাকিতে পারে। এবং আরোহীগণও নির্ধিক্লে 
জাহাজ হইতে বাঁধের উপরে নামিতে পারে। 
আমরা এবারে সেই বাধের উপরে বেড়াইয়া 
আপিলাম, বাঁধের উপর হইতে একদিকে 
অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের অপূর্ব শোভায় ও 
অন্ত দিকে অর্দ চন্্রাক্কতি সৌধমাল! শোভিত 
নগরের দৃখে মন এক 'অশম্তৃত আননে 
পরিপূর্ণ হইল। আমর! সেই বাঁধের উপর 
হইতে উন্দুক্ত সমুদ্রের প্রবল বাত্যাতাড়িত 
বিরাট তরঙ্গোচ্্বীস, ও বাধের মরধাস্থিত ধীর 
সমুদ্রের মুছুমন্দ বাত্যান্দোলিত গুন্ত্র ক্ষুদ্র 


পৌঁধ, ১৩১৬] 


বীচিমালা, এক দিকে মহোর্শির বিশাল 
বিরাট তাওব আস্ফালন, ও অন্ত দিকে পিঞ্র- 
রাবদ্ধা সাগর-বালার ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার নয়না- 
ভিরাম 'আঁন্দোলন, এই রৌদ্র ও মধুরের 
অপুর্ব সম্মিলন দেখিতে দেখিতে আনন্দে 
আত্মহারা হইয়! পড়িলাম। চক্্রীলোকে 
সন্ধ্যার পর এই স্থানে আসিলে চন্দ্রালোক- 
প্রতিফলিত নীল সমুদ্রের মনোহারী দৃশ্তে 
আরও অধিকতর বিমোহিত হইতে হয়। 
কিন্তু নবাগতের পক্ষে সন্ধ্যার পর সেখানে 
একাকী যাওয়। নিরাপদ নহে। এখানে 
প্রলোভনের দালাল নূতন লোক দেখিলে ঠিক 
চিনিয়া ধরিবে ও নান! প্রলোভনে প্রলুব্ধ 
করিতে চেষ্টা কবিবে। সেই গুলোভনের 
মোহে আকৃষ্ট হইলে পরিশেষে সর্বস্বান্ত হইয়। 
ফিরিতে হয়। 

২। অবজারভেটরি ও লাঁইট হাউস্‌-- 
দেখিবার উপযুক্ত, আমরা অবজারভেটব্ির 
সর্ধোচ্চ তলে উঠিয়া একদিকে নিম্নের চিত্রৰ্ৎ 
নগরী এবং অপর দিকে মহান সমুদ্রের 
অপরূপ দৃষ্তে মোহিত হইয়াছিলাম। লাইট 
হাউজের পরিবর্তননশী ল(1২০৮০1৮10£)আলো 
সমুদ্রের মধ্যে ২* মাইল দুর হইতে দেখ! 
যায়। 

৩। ফোর্ট-সেণ্টজর্জ,_ভারতবর্ষে ইৎ- 
রাজ-নিন্ষিত প্রথম হছুর্গ। ইহা সমুদ্রের 
উপর এরূপ ভাবে অবস্থিত যে, ইহার এক 
দিকের ভিত্তিমূল সমুদ্র-তরঙ্গে প্রঁতহত হই- 
তেছে, ছর্গের- স্ুদৃঢ়তার সম্থঞ্জধে আমাদের 
বলিবার কিছু নাই। তবে ইহা কলিকাতার 
ফোর্ট উইলিয়ম অপেক্ষা অনেক ছোট বলিয়! 
বোধ হইল এবং টিপু সুলতানের কয়েকটা 
কাম'ন ব্যতীত আর দেখিবার নূতন কিছু 
নাই। 

৪1 হাইকোর্ট, পোষ্ট আফিন, সমস্তই 
সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ও দেখিতে স্বন্দর কিন্ত 
ইহার একটাও তুলনায় কলিকাতার সমকক্ষ 
হইতে পারে ন1। * 

৫। কলিকাতা ইডেন গার্ডেনের স্তায় 
এখানে পিপলম্‌ পার্ক অবস্থিত। এখানে 
নানা দেশের নান! প্রকার বৃক্ষ লতাদি আছে। 


দেশ-ভ্রমণ ও তীর্থ পরিদশন। 


৪৮৩ 


ইহা কপিকাতার ইডেন গার্ডেনের স্ভায় সুন্দর 
ও অপেক্গারুত বড় বলির বোধ হইল । 
৬। মিউজয়ম ও লাইব্রেরী সহরের 
| মধ্যে অবাস্থৃত। মিউগ্সিয়ঘটা ছোট হইলেও 
দেখিবার উপযুক্ত, এখানে নানাবিধ প্রাচীন 
অস্ত্রশস্ত্র ও প্রাচীন শিল্প কলা দেখিলাম। 
নানাবিধ জীবজস্তর শারীরিক তত্ব শিখি- 
বার আদর্শ (০910181201৩ ৪10260171091 
070৫01) ঞ বিধিধ খনিজ ও ত্বকজ সংগ্রহ 
রক্ষিত আছে। মিওজিয়মের পার্থে লাইব্রেরী 
অবস্থিত। এখানে পাঠকগণ বিনামূল্যে 
বসির পড়িতে পারেন । 

৭। মান্দ'জ নূতন সহর বলিয়! এখানে 
প্রাচীন হিন্দু কীন্তি তেমন নাই। ণুতন 
কার্তির নধ্যে ভ্রিসকোণে পার্থ সারাথর মন্দির 
ও মাইলাপুরে ঈশ্বর স্বামীর মন্দির সব্ধ 
প্রধান। উভয় মান্দরই প্রায় এক রকমের, 
উভয়ের সন্মুখেই পুফণা আছে । প্রথমোক্তটা 
বিধু মন্দির ও শেযোক্তটী শিবের মন্দির। 

৮। এখানে একটী কৃষি বিদ্যালয় ও 
মডেণ ফার্ম আছেঃ আমরা দেখিতে গিয়!- 
ছিলাম, কিন্তু বড়দিনের ছুটাতে বন্ধ থাকা 
দেখিতে পারি নাই.। 

৯| মান্দ্রাজের ছয় মাইল দূরে আধিয়ার 
নামক স্থানে থিঞক্সপিকাল সোসাহতীর প্রধান 
আড্ড1। আধিম্ার নামক একটী নদীর 
উপর অবস্থিত। নদীর সেতুপার হইল সন্মু- 


| থের একটা প্রকাণ্ড উদ্যানে মধ্যস্থিত গুপ্ত 


অউ্রালিকা থিয়মপিকাল সোসাইটার প্রধান 
কার্যালয় । এস্কানে কর্ণেল অনণকট সাহেব 
বাদ করিছ্েেন। এই স্থানের লাইব্রেরীতে 
বিস্তর সংস্কত ও পাল ভাষার হস্তলিখিত 
পুস্তক সংগ্রহ আছে। 

উত্তর ভারত ও বাঙ্গালা দেশ বহুকাল 
অবধি মুসলমানের অধীন গাকায় অপর খাঁটি 
প্রাচীন আর্ধ্যভাব দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 
কিন্ত দাক্ষিণাত্যে গত ষোড়শ শতান্দীর মধ্য- 
ভাগে দিজয়নগরের রাজবংশের পতনের পুর্বব 
পর্ণ্যন্তও মুসলমান সেরকম প্রবেশাধিকার 
পায় নাই এবং বিজয়নগরের পতনের পর 
বিজাপুর, আমেদনগর প্রৃতি ৫টী মুসলমান 


৪৮৪ 


রাজ্য স্থাপিত হইলেও সেই সকল রাজো 
হিন্দু-প্রাধান্ত লোপ হইয়াছিল না। পরস্ত 
প্রায় ১০০বৎদরের মধ্যেই মহারা্ীয়েরা প্রবল 
হইয়! উঠায় পুনরায় হিন্দু-প্রাধান্ত জাগ্রত 
হইয়। উঠে। এই জন্ দাক্ষিণাত্যে এপর্যাস্ত 
প্রাচীন আধ আচার পদ্ধতি যাবনিক মিশ্রণে 
বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। 
মান্দাজে মুসলমানের সংখ্য। অত্যন্ত কম। 
এমন অনেক স্থান আছে, ফেস্কানে আদৌ 
মুসলমানের বাস নাই। মান্দখাজে হিন্দুর! 
প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, আর্য 4781 
ও নার্ধ্য 8911 ইহাতে বুঝা যায় ঘে, 
প্রাচীন কালে উত্তর ভারত হইতে যে সকল 
আধ্যগণ দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পন্ন করেন, 
তাহাদের সম্ততিগণ আধ্ধয নামে এবং তর্দেশ- 
বাসী আদিম অধিবাসীগণ নারধ্য নামে পরি- 
চিত ছিল। পরে কালক্রমে অনেক শঙ্কর 
জাতি নার্ধয নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে 
ও বিদ্ধ আদিম অধিবাসীগণ আমাঙের 
দেশের কোল ভীল সাঁওতালের নায় পেরিয়া 
প্রভৃতি অস্পৃশ্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 
মান্দাাজে শ্রমমৎ শঙ্করাচার্ষ্যের প্রাছুর্ভাবে শৈব 
ধন্মের প্রাছুর্তাব খুব বেশী । আধ্যগণের 
অধিকাংশ শৈব। কিন্তু শেঠী ( আধ্যবৈস্ত ) 
ও নার্যা (নায়ার )গণের অধিকাংশ বৈষ্ণৰ 
ধর্মাবলম্বী । প্রত্যেক বড় বড় নগরে শিবের 
ও বিষ্ণুর মন্দির দেখা যায় । তবে শৈব মন্দি- 
রের সংখ্যাই বেশী। মান্দ,াজের শৈবগণ 
শান্ত ও লিঙ্গারৎ প্রভৃতি নানাশ্রেণীতে ও 
বৈষ্বগণ রামানজ মাধব প্রভৃতি শ্রেণীতে 
বিভক্ত । আমাদের বাঙ্গাল। দেশেও শাক্ত 
বৈষঞ্ণবের শ্রেণীভেদ আছে, কিন্ত পরস্পরের 
মধ্যে আহার বিবাহাদির বাধ। নাই ; মান্দ্রাজে 
শৈব ও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহ দূরে 
থাকুক, কেহ কাহারও অন্ন গ্রহণ করিতে 
পারে না। আমাদের দেশে রাটি বারেন্দ্রের 
মধ্যে বিবাহ হয় না বটে,কিন্ত পরম্পরের হাতে 
থাওয়ার বাধা নাই। মান্দাজে কোন সম্পর- 
দায়ের হাতে অপর সম্প্রদায় খাইতে প্রস্কতু 
নহে। | 
মান্দ।াজে হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অব- 


নব্যভারত। 
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রোধ প্রচলিত নাই। সেখানে সধবা ও.কুমারী- 
গণ মন্তকে-আবগুঠন দেয় না। বল মাত্র 
বিধ্বারা অবগুঠন ব্যবহার করিয়! থাকে। 
ব্রাহ্মণের বিধবারা অধিকন্ত কেশ পর্যন্ত যুণ্ডন 
করে। আমাদের দেশের সধবারা যেমন 
হাতে লৌহ শাখা ও কপালে সিন্দুর ধারণ 
করে, সেখানে সধবার লক্ষণ শ্বরপ গলায় 
তালিবন্ধন ও পদের বৃদ্ধান্ুলিতে রৌপ্য ব৷ 
পিস্তল নির্দিত কড়। ধারণ ও কপালে কুস্কুমের 
টাপ পরিয়া থাকে । গলায় তালিবন্ধনে সধব! 
ও কুমারীর প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়| ধিবা- 
হের সময় স্বামী কর্তৃক অবস্থা বিশেষে স্বর্ণ 
রৌপ্য বা পিন্তল নির্খিত হরতনের টেক্কার 
আকারে একখান] কবচ,স্বর্ণ ব৷ রৌপানির্মিত 
চেইন অথবা শ্রত্রদ্বারা গলদেশে প্রদত্ত হইয়া 
থাকে, তাহাকে তালী বলিয়। থাকে । উহাই 
সধবার চিহ্বর। বিধবা হইলে এ তালী ছিন্ন 
করিয়া ফেলিতে হয়। এখানে বালিক। 
বিবাহের প্রচলন নাই। বাগান ক্রিয়া অল্প 
বয়সেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু অনেক সময় খাতু- 
মতীনা হইলে বিবাহ হয় না। সম্প্রদায় 
বিশেষে বালিকাবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, 
যে পর্য্যন্ত বালিক! খতুমতী ন। হয়, মে পধ্যস্ত 
সে ভর্থৃগুহে যাইতে পারে লা। গরখারণ 
সংস্কার বাপিকার পিতৃগৃহে সম্পন্ন হইলে শ্বামী 
স্ত্রীকে স্বীয় গৃহে লইতে পারেন। এই ব্যবস্থা! 
অতি সুন্দবর। বাঙ্গলাদেশে এই প্রথ। প্রচ- 
লিত হইলে আর বাঙ্গালী বালিকাগণের 
অপরিপক অবস্থায় গর্ভধারণ করির়। অল্পবয়সে 
বৃদ্ধা সাজিতে হয় না। তবে সৌভাগোর 
বিষয়, আন্কাল শিক্ষা বিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালা দেশ হইতেও বালিক! বিবাহ উঠিয়। 
যাইতেছে । এদেশে জ্ীলোকদিগের যথেষ্ট 
স্বাধীনতা আছে। রাস্তাঘাটে, দোকানে 
বাজারে,রাজপথে বা দেবমন্দিরে সর্বত্রই ভদ্র" 
সিমন্তিনীগণ নির্বিবাদে নিঃশক্কোচে যাতায়াত 
করিয়া থাকেন। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে 
সদর ও জন্দর বলিয়া ছ্ইটা মহল থাকে না। 
প্রতোক গৃহে গৃহস্বামীগণই  সর্বে সর্ববা। 
পুরুষগণ জীবনোপায় আহরণে নিষুক্ত, ততিন 

অন্ত সমত্ত কাধ্য গৃহ'ললনাগণকে সম্পন্ন 
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করিতে হয়। কোন গৃহছারে গেলে দেখিতে 
পাইবে বে, দ্বারের সম্মুখে লেপন ও তদুপরি 
আলিপন! দিয়! সযত্রে কয়েকটা পুষ্প,ও ধান্ন 
রক্ষিত হইয়াছে । প্রতিদিন গৃহে মঙ্গলের 
গুভাগমন জন্ত প্রত্যেক গৃহদ্ধারে এই মাঙ্গ- 
লিক সজ্জা অত্যাবশ্তক মনে করে। মান্দাজী 
সত্রীলোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, বিশেষ ধন- 
বানের গৃহ ব্যতীত দাসদাসীর ব্যবহার লাই। 
ব্রাহ্মণ গুহে দাসদাসীর কার্য বেশী থাকে না, 
কারণ তাহারা অন্ত কোন জাতির স্পৃশ্ঠ 
কোন দ্রবা ব্যবহার করে না। এমন কি, 
ধোপ! বাড়ীর কাপড় পর্যান্ত জলে না৷ ধুইয়। 
ছুইতে নাই। নাপিত স্পর্শ করিলে স্নান 
করিতে হয়। এইজন্য ব্রাহ্মণ কন্াগণের, 
গৃহস্থ(লীর সমস্ত কার্ধা, এমন কি, তৈজস 
পত্রাদি ও পরিধের বন্ত্র পর্ধান্ত নিজেদের পরি- 
ফার করিতে হয়। ইহা ছাড়! ব্রন্ধনার্দি সম1- 
পন, ও পরিবারের, সমস্ত লোকের পরিবেশন, 
ললনাগণের নিত্য অবশ্তকর্তব্য। আবার 
গ্রত্যেক কুলকামিনীর,কি বালিক',কি যুবতী, 
কি প্রৌটা, প্রতিদিন সায়ান্থে বেশভূষায় স্থ- 
সজ্জিত1 হইয়া! গ্রামে ব নগরে দেবমন্দিরে 
দেবদশনে যাওয়! নিত্যপ্রতিপাল্য ধর্ম বলিয়। 
গণ্য। পুর্বেই বলিয়াছি, এদেশে অবরোধ 
প্রথা প্রচলিত নাই। প্রাচীন আর্ধা-রমণীগণ 
যে প্রকার স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসি- 
মাছেন,এখনও এখানে সে প্রকারস্ত্্ী শ্বাধী, 
নতা বর্তমান আছে। আর্ধাবর্তের ম্যায় 
মহম্মদীয় প্রথা আমাদের সনাতন আর্ধ্য- 
প্রথাকে দূরীভূত করিতে পারে নাই। 
এইজন্য এদেশে হাটে, ঘাটে, বাজারে, দেবম* 
ন্দিরে ভদ্রকুলকামিনীগণ, পুরুষ অভিভাবক 
ব্যতীত, নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিয়া থাকে। 
আমাদের দেশে কুলকামিনীগণ তীর্থ স্থানে 
বা দেবমন্দিরে অনেকটা স্বাধীনতা উপভোগ 
করে, কিন্তু সেই স্বাধীনতার মধ্যেও শৈশবা- 
ভ্যন্ত অবরোধজনিত সন্ধোচ ও কুঠার ভাব 
স্পষ্ট বিদ্যমান দেখা যায়। এই উভয় দেশে 
রমণীগণের চাল চলন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করিলে বঙ্গ রমণীর ন্নিগ্ধ মাধুরী পুর্ণ রমণীর 
কান্তি-আর মদ্রবাপার দীপ্ত তেজপুর্ণ 
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মহ্মানয় শ্রী; একজনের লাজনঅ সচঞ্চল 
কোমল নয়ন, অপরের শঙ্কাশূন্ত উজ্জল ঢল 
ঢল লোচন; একের অর্থধাবৃত লাজড়- 
জিত অনিগ্ঠ সুন্দর বদনমণ্ডল, অপরের 
অনাবৃত হান্ত মধুর প্রফুল আনন; কেমন 
একটা পার্থক্যের সুম্পই স্থন্দর ছায়৷ হদয়- 
দর্পণে প্রতিফলিত করে। গ্রভাত-শিশির- 
সিক্ত কুন্ুমের ও মধ্যাহ্ন রবিকরদীপ্ত প্রস্থনে 
যে প্রভেদ, *বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী বমণীতে 
সেই প্রভেদ। এক কামিনী সেফালিকা, 
অপর ৮ম্পক চন্দ,মল্লিকা। উভয়েবই সৌন্দর্য্য 
নঘন-তৃপ্তিকর, স্ত্রপন্ধে, প্রাণ প্রফুল করে; 
কিন্ত একজন প্রভাত সমীরণের স্থুকোমল 
স্সশে ঝরিয়া পড়ে, অপর মুক্ত বাতাসের 
কোলে হেলিয়৷ ছুলিয় স্বীয় সৌন্দর্য্য অধিক- 
তর বিকাশ করে। 

মান্দা রমণীগণের পোষাক পরিচ্ছদ ও 
বঙ্গ কামিনীগণের অপেক্ষা অনেক ষ্ঠ মনে 
করি। আমি অবশ্য আমাদের দেশের নব্য- 
শিক্ষিতা বা আলোকপ্রাপ্ত। রমণীগণের 
পোষাকের সহিত তুলনা করিতেছি না, 
আমাদের দেশের পল্লীবাসিনী নিরক্ষর রমণী- 
গণের সহিত মান্দাজের সমাবস্থাপন্না পল্লী 
বাদিনীদের বেশভূষার তুলন। করিলে,মান্ত্রীজ 
রমণীগণকে এ বিষয়ে অনেক উচ্চে অবস্থিত 
বলিয়। বিশ্বাস হয়। বাঙ্গালী পলীবাপিনী 
রমনীগণের স্ায় নগ্ন গাত্র--অদ্ধাবৃত দেহ 
বা অতিস্থস্-বন্ত্র-পরিহিতা কোন রমণী 
মান্দ্রীজের কোথাও আমার নয়নপথে পতিত 
হয় নাই। এদেশে অতি দীন! কুলি-রমণীও 
গায়ে অঙ্করাখা পরিধান না করিয়া কখনও 
বাহিরে যাইবে না। অথচ মান্দ্রাজজ বাঙ্গাল! 
অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশ। মান্দ্রাজী রমণা- 
গণকেহু মহারাস্্বীযদের মত কাছা দিয়া, 
কেহবা পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় 
ফেরত! দিয়া! সাটা পড়িয়া থাকে । ইহাদের 
পরিধেয় বস্ত্র সচরাচর বার হাতের নীচে হয় 
ন। এব$ নিতান্ত শু্ম নহে। যাহার কিছু 
অবস্থাপন্ন, তাহার! নানাবর্পের রেশম-নির্টি ত, 
যাহারা অপেক্ষাকৃত ছুঃস্থ, তাহারা রেশম ও 
হত মিশ্রিত ও নিতান্ত নিঃস্ব রমণীগণ মোটা 
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জুতার রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়! থাকে। 
প্রায় সকলেই কটিদেশে সাটার উপরে একটা 
বেষ্টনী পরিধান করিয়া খাকে | সেই বেষ্টনী 
অবস্থান্ুসারে স্বর্ণ, রৌপা, পিত্তল বা সুত্র 
নির্দিত হইয়। থাকে। এরূপ বেষ্টনী পরি- 
ধানের ফলে ক্ষীণ কটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে কটিদেশ হইতে বসন ম্থলিত হইবার 
আশঙ্কা দূরীভূত করে। মান্দাাজী রমণী- 
গণের অলঙ্কার-প্রিয়তা। আগাদের দেশের 
বণীগণের অপেক্ষা অনেক কম বোধ হইল। 
সৌভাগ্য-ক্রমে, পরিদর্শনীর জন্য, আমাদের 
অনেক বড় ঘরের মেয়েদের দেখিবার স্থুযোগ 
হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ লক্ষ করিয়। 
দেখিয়াছি যে, বঙ্গ রমণীগণের ন্যায় অলঙ্কার- 
পারিপাট্য তাহাদের নাই। তবে তাহাদের 
কবরী-ভূষণের বৈচিত্রা আছে। সকল 
রমণীই সচরাচর দীর্ঘকেশী, সেই কেশ 
নানা ভাবে বিন্যস্ত করিয়া কবরীবন্ধন ও 
তাহাতে নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ যেন তাহার! 
সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা মনে করে। আমাদের 
দেশে অবগুথন প্রচলিত থাকায় অনাবৃত 
মস্তকে বাহিরে যাইবার প্রথ। নাই বূলয়াই, 
বোধ হয়, অতদূর কবরী ভূষণের পারিপাট্য 
প্রয়োজন হয় না। 

শিক্ষ। বিষয়েও মান্দ্রাজী রমণীগণকে তাহা- 
দের বঙ্গ ভগিনীগণের নীচে অবস্থিত বলিয়। 
মনে করি না। তথাকার ব্রাঙ্গণ কুমারী- 
গণের অন্ততঃ কিছু লেখাপড়া ও সঙ্গীত 
শিক্ষা করিতে হয়। তাহা না হইলে ভাল 
সম্বন্ধ হয় না। অনেকে একটু সংস্কৃত শিক্ষা 
করিয়া থাকেন। শুনিয়া, মানুটাজে অনেক 
ব্রহ্ষণ কুমারী সমগ্র গীতা খানি মুখস্ত বলিতে 
পারে। আমর! কুম্তকোনমে অবস্থিতি কালে 
একটা ভদ্র পরিবারের মেয়েদিগকে শিক্ষকের 
নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। 
সেখানে মেয়েদের জন্য একটা সংস্কত চতু- 
শপাঠী আছে। শুনিলাম, তাহাতে প্রায় 
শতাধিক কুমারী সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াথাকে। 

মান্দ্ঠীজে জ্ীলোকদের বেশভূষা যেরূপ 
স্থন্র ও সুরুচিলঙ্গত, পুরুষদের বেশভৃষ! 
“&মন নহে। অনেকে কাছ! দিয়া কাগড় 


নধ্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা | 


পরেনা। এক থণ্ড বস্ত্র বহির্বাসের স্ভায় 
কোমরে জড়াইয়া রাখে। অনেক শিক্ষিত 
ব্রাহ্মণ যুবকও পায়ে চর্মপাহক। ব্যবহার 
করে না। আমি অনেক আঁফসারকে নগ্ন 
পায়ে কোর্টে যাইতে দেখিয়াছি । শিক্ষিত 
অশিক্ষিত প্রায় সকল মান্দাজী মন্তকে ল্য! 
চুল রাখে, ও পশ্চাৎদিকে একটা স্কুল বেণীর 
আকারে জড়াইয়া বাধে। 

মান্দ্রাজে সামাজিক আচার ব্যবহারে 
বাঙ্গাল হইতে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 
এদেশে মামা ভাগিনেয়ী বিবাহ হইয়া থাকে। 
আমরা প্রপমে ধেবার মান্দ্রা্জে বাই, সেবারে 
এই প্রকার একটা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছি- 
লাম। মান্দ্রাজের মালাবার প্রদেশে আরও 
অদ্ভুত প্রথা প্রচপিত আছে। তথায় নোশুত্রী 
ব্রাহ্মণ বাঁলয়া এক সম্প্রদায় ব্রাঙ্ণ আছে। 
তাহাদের মধ্যে মাত্র জ্োষ্টপুত্রের শাস্ত্রান্থলারে 
বিবাহ হইয়া থাকে, অন্তান্ত পুত্র বিবাহ 
করিতে পারে না। তাহারা নার্ধ্য রমণীদের 
সহিত গান্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হইয়! দিন 
যাপন করে। তাহাদের গওরসজাত পুত্রও 
উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। এইজন্ত 
এ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণদের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকা 
সত্বেও বহু রমণীকে চিরকুমারী অবস্থায় অতি- 
বাহিত কারতে হয়। মালাবার দেশের নায়ার 
(নাধ্য ) দিগের বিবাহ প্রথা আরও অভ্ভত। 
তাহাদের কন্তাগণ খতুমতী হইবার পূর্বেই 
উক্ত নোম্ুত্রীর ব্রাহ্গণ অথব! স্বজাতির উচ্চ- 
শ্রেণীর যুবকের সত তালীবন্ধন ক্রিয়। সম্পা- 
দন করিক্লা উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও তিন 
দিবস একত্রে বাস করিয়া চতুর্থ দিবসে তালী- 
বন্ধন ছিন্নকরতঃ বিবাহসন্বন্ধ পরিত্যাগ করে। 
উক্ত যুবকবর কিছু পণগ্রহণ করি! স্ত্রীর 
স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া! যায়। তদবধি কন্তা 
পিতৃগৃহে বাস করে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নিজ 
পছন্দ মত যুবকের সহিত গন্ধব্ব বিবাহে আবদ্ধ 
হইয়! পিক্জালয়ে বাস করিতে থাকে, ইহাতে 
কিছুমাত্র দোষ ব। লজ্জার কারণ মনে করে 
না। যতদিন উভয়ের মনের মিল থাকে, 
ততদিন উভয়ে একত্রে সুখে বাস করে। 
যুবকটা কন্তাগৃছে আসিয়া রাত্রি যাপন করে, 


পোষ, ১৩১৬ ] 


যুবক ব্রাহ্মণ হইলে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করে না 
আর শ্বজাতীয় হইলে রাত্রে কন্তার গৃহে সময় 
সময় আহার করিয়! থাকে। যুবক যতদিন 
বাদ করে, ততদিন কন্তাকে পরিধেয় বস্ত্রাদি 
ও অবস্থ! ভাল হইলে অলঙ্কারাদিও প্রদান 
করিয়া থাকে । যুবতীর মনের অমিল হইলে 
সহজেই সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্ত পুরুষের 
সহিত গ্র প্রকারে বাম করিতে পারে,তাহাতে 
সমাজে কোনরূপ নিন্দার কারণ হয় না। 
পুর্বে একই সমক্রে বুজনের সহিত বাস 
করিলে দোষের খলিয়। গণ্য হইত না) কিন্ত 
আজ কাল শিক্ষা ও সভ্যত। বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে সে পদ্ধতি উঠিরা যাইতেছে । এক্ষণে 
একজনের সহিত বসবাস কালে অন্য পুরুষের 
লঙ্গ করিলে নিন্দনীয় হহতে হয়। নায়ার 
রমণীগণের গর্ভাত সন্তান মাতুলের উত্তরা- 
ধিকারিণী হর। অনেক সময় তাহাদের 
পিভৃনিরূপণ অসম্ভব বণির! তাহার! পিতৃপরি- 
চয়ে পরিচিত ন। হইয়া মাতুলের পরিচয়ে পরি- 
চিত হয়। এইজন্ঠ মাপাবারের আইন স্বতন্ত্র 
আজকাল অনেক উচ্চশিক্ষিত নাগ্ারগণ এই 
আইন পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃত 
কার্য্য হইতে পারেন নাই । 

মালাবারে থিওর বলিয়। একজাতি আছে, 
তাহাদের মধ্যে তিববতদেশের  ম্তায় সকল 
ভ্রাতা মিলিয়৷ এক পরী গ্রহণ করিয়। থাকে । 
এজন্ত তাহাদের. মধ্যে অনেক কন্তা আবি- 
বাহিত থাকিতে বাধা হয়। সেই সকল 
অবিবাহিতা কণ্ঠাগণ পিতৃগুহে বাস করিয়া 
স্বেচ্ছামত ভিন্ন জাতীয় ব। ভিন্ন দেশীয় পুরু- 
ষের সহিত বসবাম করিতে পারে, তাহাতে 
সমাজে নিন্দনীয় হয় না। তাহাদের পুত্র- 
গণও তাহাদের মাতুলালক্ধে প্রতিপালিত 
হইয়া থাকে। বহুকাল হইতে ইউরোপিয়া- 
গণ বাণিজ্য ব্যপদেশে মালাবার দেশে বাস- 
কালে থিওর উপপত্ধী গ্রহণ করিক্া! থাকিত; 
সেইজন্ত আজকাল মালাবার দেশে অন্তান্ত 
জাতি অপেক্ষা থিওরদের মধ্যে অধিকাংশ 
রমণী ইউরোপীর্ শঙ্কর জন্ত দেখিতে পরম! 
স্থন্দরী। আমি ইতিপুর্ব্বে মান্দ্রাজী রমণীগণের 
বেশতৃষার প্রশংসা করিয়াছি চকিন্ত মালাবার 


দেশ-ভ্রমণ ও তীর্থ পরিদর্শন। 


৪৮৭ 


প্রদেশে সকলই অদ্ভুত। এদেশে থিওর প্রভৃতি 
রমণীগণ বক্ষাবরণ ব্যবহার করে না। তবে 
রাস্তায় চলিতে আজ কাল একখানি রুমাল 
কঠ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখে। মান্দাাজ যাত্রা 
কাণে রেলে গাড়ীতে জনৈর প্রাচীন 
মান্দাজী ভদ্রলোক মাছুর! দেবমন্দিরে এইরূপ 
অনাবৃত বক্ষ ললনাগশের সাক্ষ।ৎকারের 
আশঙ্কা আ'মাদ্রের মনে জন্মাইয়। ধিয়াছিলেন» 
কিন্তু সৌভাগ্য কি দুর্ভাগোর বিষর, বলিতে 
পারি না, মাহুরায় কামাখ্য। দেবীর এইরূপ 
স্বভাবের নগ্ন দৃপ্ত আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত 
হয় নাই। তবে মালাবার প্রদেশের অনেক 
স্থানে, বিশেষত ত্রিবাস্কুর ও কোচীনে এইবূপ 
নগ্ন দৃত্ত সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় ও 
শুনিয়াছি, কন্তা-কুমারীতে ইহার সর্বাঙ্গীন 
পরিণতি হইয়াছে। মালাবারে এরূপ 
অনেক নীচ জাতি আছে, যাহাদের স্পর্শেও 
উচ্চগণ অশুচি মনে করে, এইজন্ত তাহাদের 
রাস্তার মধ্য দিয় চলা নিষেধ । তাহাদের 
মধ্যে অনেকে খ্রীষ্ধন্্ন অবলম্বন করিয়। এরূপ 
দ্বণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে । বোধ 
হয়, এইজন্যই মালাবার প্রদেশে অনেক 
দেশী খ্রীষ্টানের বাস। 

মান্দবখাজে তামিল, তেলুণ্ড, কানারী ও 
মাঁলয়ালম্‌, এই চারিটী ভাষ। প্রচলিত। এ 
ভাষা চতুষ্টয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। 
সকলগুলিই মূল তামিল হইতে উৎপন্ন। 
বেমন বাঙ্গালা ভাষার সহিত আমাদের ও 
উড়িয়া! প্রভৃতির বিভিন্নতা, ইহাদের মধ্যেও 
প্রায় এরূপ তারতম্য লক্ষিত হয়। মান্দীজের 
অনেকেই তামিল ভাষা বুঝিতে পারে। 
বাঙ্গাল৷, হিন্দী, মারহান্রীী, গুজরাটা, প্রভৃতি 
যেমন সংস্কত-মূলক, তামিল বা তেলুগু ঠিক্‌ 
সেরূপ নহে, কিন্তু তাই বলিয়। যে সংস্কৃত 
ভাষা একেবারে প্রবেশাধিকার লাভ করে 
নাই, এরূপ কথা বল যাইতে পারে না। 
নিয়ে কতকগুলি তামিল শব ও তাহার 
প্রতিশর্ব প্রদত্ত হইল।  « 


তামিল বাংল! 
আরিসি চাউল 
আম্নেই তৈল 


উপায় নাই। . র্ 


৪৮৮ নব্যভারত। | সপ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 
পরপু ভাইল বাঙ্গাল৷ অপেক্ষা মান্দরাজে শীত কম। শীত 
তান্লি ] কালে রাত্রে একখানি মোট! চাদর বা আলনো- 
নিলু জল রয়ান গায় দিয়া থাকা ধায়। গ্রীষ্মকালে গরম 
তায়ের দধি কিছু বেশী হয়, তবে সমুদ্র তটবর্তী স্থানগুলি 
বিটেল * পান প্রায়ই নাতি শীতোঞ্চ | এদেশে মধ্যে মধ্যে 
মনিধান মান্য শীতকালে বৃষ্টি হইয়া থাকে । গত ১৯০৩ 
ভা্ডি গাড়ী খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজ্জ কংগ্রেসের সময় যে প্রকার 
কন্কুশ পারথানা তিন দিন ব্যাপী অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি 
ইল্লে ন1। হয়, সেরূপবুষ্টি বাক্ষাল। দেশে বর্ষ। কালেও 
সেই কর। কদাচিৎ দেখা গিয়া থাকে। আমর! বৃষ্টি 
লেই ত্বত ধরিয়া গেলে নপরাহ্ে বাহির হইয়৷ বেশীদুর 
ভালুইপালম্‌ কল। অগ্রপর হইতে পারি নাই । সমস্ত রাজপথ 
উল্ল, লবণ তখনও নদীর আকার ধারণ করিয়।ছিল। 
পালু ছুঞ্ধ দেখিলাম, রাস্তার উতর পার্খে নিম্নতলার 
পু স্থপারি দোকান ও ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করি- 
পোঁয়লে তামাক য়াছে। রান্তার উপর নৌক। চলিতেছে। 
মানুষী স্রীলোক ২৪ থানা গরা্ীর ঘোড়া অক নিমজ্জিত 
ভাণ্িকোরম্‌ গাড়োয়ান হুইয়। যেন সাতার দিয়া যাইতেছে । বৃষ্টি 
অম্‌ হা বন্ধ হইবার প্রার ২৪ ঘণ্টা পরে আমরা 
পো. : যাও নগর দেখিতে যাই। তখনও মান্দ'াজের 
অন্ন এক মত সমুদ্ধ তীরবর্তী স্থানের এই দশা। 
রণ ছুই এই আত বৃষ্টি নিখন্ধন দক্ষিণ ভাগ রেল 
লালু চারি পথ অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়৷ গিরাছিল ; আমরা 
আরু পর দিবস প্রাতে ভ্রিচিনপল্লী যাইবার উদ্দেশ্যে 
এটু আট এগনোর ষ্টেশনে গিস্না শুনিলাম যে, চিংড়িপ্ 
পু রহ দশ পর্যন্ত মাত্র গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। 
মন, রি রি তিন তাহার পরে ৩৪ স্থানে রাস্থ। ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় 
আই ৮০০ পাচ রেল চলাচল বন্ধ হইয়াছে'। তথে মান্দা 
ইয়্ালু 8 এ সাত রেলপথে ইরেড্‌ জংসন হইয়া বুরিয়া! গেলে 
অন্থু নি প্র নয় ব্রিচিনপলী বা তাহার দক্ষিণে সর্বত্র যাওয়! 
মান্্রাজ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গেলে বায়। কারণ সেদিকে বৃষ্টি হয় নাই । আমাদের 
হিন্দি জানিলে চলে না। তবে অনেকটা প্রথমে এই পথে মহীশূর দেখিনা! যাইবার 
ইংরাজীতে কাজ চলে। বড় বড় নগরে কল্পন! ছিল, কিন্ত ৮ তরে মহীশূর না 
মায়! মজুর গাড়োয়ান পথ্যস্ত ইংরাজী কথা গিয়া, বাধ্য হুই রা এই রাস্তার অনেক 
বুঝিতে পারে । তবে নিতান্ত পলীগ্রামে খু'রয়া, সেতুবন্ধ রাশেশ্বর যাইতে হইয়- 
তামিল বা! তেলুগু ভিন্ন কোন কথ বুঝাইবার ছিল। 


শ্রীকুঞ্জল।ল সাহা। 


শপ সিট ৭৯৮৮ চা 


তুধার-ঢাক! তুঙ্গ পাহাড় 

মুকুটরূপে মাথায় যার, 
বক্ষে ত্তন্ত ব্রহ্মপুত্র, 

মন্দাকিনী স্ুধার ধার 
উপরে যাহার স্বর্ণ ফলে, 

মাটার তলে হীরার খনি, 
কেবপি নহে ভারতবাসীর $-- 

বিশ্ব ধরার মাথার মণি 
শৈল-পাছুক1 চুমির। যাঁর, 

চরণ-ধুলি সাগর বহে, 
রাজার রান! সে মায়ে মোর 

দ্বীন দরিদ্র কে আজ কহে? 
জনন মোর, দেবতা মোর, 

গর্ব আমার সার্থকতা, 
পাগলে কত কি।ই) না বলে, 

কে শোনে মা তাদের কথা? 


বুকের রক্তে পুত্র যাহার 

করেছে সিক্ত শ্তামল বুক, 
বুকের রক্তে পুত্র আবার 

কর্বে যাহার উজল মুখ ; 
লক্ষ আস যাহার তরে 

উঠেছে নাচি” লক্ষ বার; 
তীর ধনুকে মুক্তি-মন্ত্ 

কামান ভজন গাইল যার ; 
যাহার তরে মরণ নিয়া 

নিত্য লুফানুফি চলে, 
শক্তি রূপা সে মায়ে মোর 

শক্তিহীনা কে আজ বলে? 
জননি মোর,:দেবত1 মোর, 

গর্ব আমার সার্থকতা, 
পাগলে কত কিহে) না বলে, 

কে শোনে ম তাদের কথা ? 


শিবলী প্রতাপ পুত্র যাহার, 

পুত্র যাহার রণজিৎ, 
তক্তি ধর্মে স্থাপিত যার 

শক্তি-সৌধের অচল ভিৎ; 
যাহার শৈল রন্ধে, রন্ধে, 

লুপ্ত অযুত থামপেলি, 
লক্ষ “ওয়াটালু€? বাহার 

কক্ষে করে রক্ত কেলি) 
মোগল পাঠান বাদস। যাহার 

শ্লিপ্ধ চরণ ধুলায় সাজি, 
পুজ্য আমার জন্মভূমি 

কেবলে তারে তুচ্ছ আজি? 
জননি মোর, দেবত। মোর, 

গর্ব আমার সার্থকতা, 
পাগলে কত কি(ই) না বলে 

কে শোনে মা তাদের কথা? 


শঙ্কা কি মা, লজ্জা কি মা! 

দেখম1 চেয়ে নয়ন মেলি”, 
উঠেছে তোর পুত্র আবার 

হু দণ্ডের এ অশাধার ঠেলি”। 
ভবিষ্যতের বিপুল পঞ্জে 

শোন্‌ মা শত ঝনতকার, 
উর্বর তোরে করবে আবার 

তপ্ত তরল হৃদয়-ধার। 
জলের তিলক হুর্য্য ভালে 

ক” দণ্ডই ব! বল্ন। থাকে, 
জ্যোতির্ময়ী মায়েরে মোর, 

মৃত্যুমলিন কে আজ ডাকে ? 
জননি মোর, দেবতা, মোর 

ও গর্ব আমার সার্থকতা, 

পাগব্সে কত কি(ই) ন। বলে 

কে শোনে মা তাদের কথা? 


ভ্রীহেমেন্ত্রলাল রায় । 


পর্চ 2২585 এর 


৬* 


সংসার ও সন্গাপ 


জগৎপিতা জগদীশ্বরের এই জগৎরূপ 
গৃহে যে সকল গৃহকর্পা লইয়া আমরা গৃহী 
হইয়াছি, তাহ! আমাদের অবশ্ঠ সম্পাদনীয় ) 
কোন প্রকারে কখন তাহাতে ঞবহেল৷ কর! 
স্বাভাবিক ঝ| সম্ভবপর নহে ; কিন্তু উহাতে 
আমাদের স্বামিত্ব ব৷ কৃতিত্ব ন! থাকান্স' কর্থ- 
ফলেও কোন অধিকার নাই ; যেহেতু আমর! 
উহ! সম্পাদনে উপলক্ষ্য মাত্র, কর্ম্ম-খক্তি সেই 
সর্বশক্তিমান কর্মকর্তা হইতেই বিকীর্ণ হইয়া 
আমাদের পরিচালন করিতেছে । এই আত্ম- 
তত্ব কর্্মাচরণের মুলে ধারণ! বদ্ধ থাকিলে 
কোন প্রকারে তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বন্ছি- 
ভূতিবা দেই কর্মনিয়ন্তার নিয়োগের অপ- 
ব্যবহার করা তয় না। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশত: 
মক্ঞানতা বা অধিগ্ভার কুহকে মহাত্রমে পতিত 
হইয়।, সেই কর্তব্য পালনে আমরা কর্ম কর্তা 
বা নিয়ন্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ পূর্বক 
তাহার অনন্ত শক্তি পরিচালনের অগ্ুভব-জ্ঞান 
হারাইয়া, শ্বীয় ন্বামিত্ব ও কৃতিত্ব কল্পনায় 
কর্মফল শ্বীয় ভোগ্য,'এইরূপ ধারণা পোষণ 
করিয়া বিপরীত পথগামী হইয়৷ থাকি; 
ন্থৃতরাং ওঁ প্রকারের কর্্মাচরণ নকাম ভাবা- 
পন্ন হইয়। তাহা! হইতে নিফাম কর্ম শ্বতই 
পৃথক হইয়! পড়িয়াছে এবং সেই পার্থক্যই 
ংসার ও সন্যামের বুাৎপত্তি সাধন করি- 
তেছে। 
সাধারণতঃ লোক সমাজে এইরূপ ধারণ! 
আছে যে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রা্ি রূপ 
কর্মাংশী-বেছ্িত হইয়া ধিনি লোকালয়ে বাস 
পূর্বক বন্মাচরণ করেন, তিনি মংসারী; 
আর যিনি সেরূপ কর্মাথশী ও কর্ম ত্যাগ 


পূর্বক গৈরিক বসন ও জটাতাঁর ইত্যাদি 
ওঁদাসিন্ত-প্রকাশক বেশ ধারণ করিয়! লোক” 
লয়ের বহিতুতি স্থানে অবস্থান করেন, তিনি 
সন্ন্যাসী । সুতরাৎ সংসার ও সন্গ্যাস বিচার 
এক গ্রকার বাহ দর্শন দ্বার নিশ্পন্ন হইয়া 
আসিতেছে । বস্ততঃ সংসার বা সন্গাপ যে 
বাহ্‌ দর্শন দ্বারা আদৌ নিষ্পন্ন হয় না, উহ! 
সম্পূর্ণরূপে আত্যন্তরিক বা আন্তরিক তাবে 
নিহিত, তাহ আমরা চিন্ত। করির। দেখিতে 
প্রায়ই প্রস্তুত হই না এবং কিরূপ লোক 
বিশেষকে সংসারী অথবা সন্নযাপী বল! যায়, 
তাহাও স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। এইরূপ স্থলে 
হয় ত প্রকৃত সন্ধ্যাসীকে ঘোর সংসারী এবং 
ঘোর,নংসারীকে সন্গ্যাসী বলিয়! নির্দেশ করিয়। 
থাকি। এরুজন পরম সন্গ্যাসী, যিনি পরি- 
বার রূপ কন্মাংশী বেষিত হইয়া! নিফাঁমভাবে 
এই জগৎ গৃহের গৃহকন্ম সম্পাদন করিতেছেন, 
তাহাকে ঘোর সংসারী ব্যতীত সন্ন্যাসী বলিয়া 
নির্দেশ করিতে কখনই প্রস্তুত হই ন1। 
এবং একজন ঘোর সংসারী, অর্থাৎ যাহার 
হৃদয়ে সংসার সম্পূর্ণপে জাজল্যমান রহি- 
পাছে, তাহাকে নির্জন বাস ও বাহ কর্দের 
আংশিক ত্যাগ হেতু নিলিপ্ত স্থির পূর্র্বক পরম 
সন্ন্যাসী ঝলিয়! নির্দেশ করিতেছি; কিন্তু 
তাহাতে যে তাহার কর্তব্যে অবহেলা ব। সেই 
সর্ধনিয়ন্তার নিয়োগের অপব্যবহার সংসাধিত 
হইতেছে এবং সেরূপ স্থলে সন্ন্যাসাচরণ আদৌ 
সম্পাদ্য নহে, তাহা! একবারও ভাবিয়! দেখি 
না। বন্ততঃ সংসার ও সন্ন্যাস, এই ছুইটী 
বিষয়ের পার্থকা মীমাংসা! করিতে হইলে, 
প্রথমেই আচার্য কর্দের রূপ বা প্রকার ও 
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তাহার বিচার জ্ঞান থাক প্রয়োজন এবং 
উভয়ের পার্থক্য মীমাংসায় আনয়ন পূর্বক 
স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিলে, বিচার ও 
নির্দেশ সহজসাধ্য হইতে পারে। 

কর্ধই দেহীর ধর্ম, কর্দ্দাচরণই দেহীর 
একমাত্র কর্তব্য এবং কর্ম্মাচরণ জন্যই দেহা- 
শ্য় ; সুতরাং কর্ম সমাপ্তিকাল পর্য্যস্ত দেহের 
অস্তিত্ব এবং কর্মগ্য়েই দেহান্ত সংঘটিত হইয়। 
থাকে। দ্রেহী মুহূত্তকাঁলও কর্ম্বশূন্ত হইর! 
থাকিতে পারে না) জাগরণেই হউক ব৷ 
নিদ্রাবস্থায়ই হউক, বিচরণেই হউক বাস্থির 
ভাবে অবস্থানাবস্থায়ই হউক, অঙ্গ সঞ্চালন 
দ্বারা হউক বা অঙ্গা্দির নিশ্চলাবস্থার়ই হউক, 
কেহ কখনই কন্মশূন্ত হইতে পারে নাঁ। যদি 
কখন কাহাকে বাহো কোন কর্মে লিপ্ত থাক 
লক্ষিত না হয়, সে নিশ্চিতই কোন না কোন 
আভ্যস্তরিক কর্মে লিপ্ত থাকিবেই থাকিবে, 
ঘেহেতু কর্ম ছুই প্রকার, বাহ ও আভ্য- 
স্তরিক। বাহা অবয়ব অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যাঙ্কা- 
দির দ্বারা বেসকল কর্ম সাধিত হয়, তাহাকে 
বাহক কর্ম এবং মে সকল কর্ম মনে মনে 
বা চিন্তার দ্বার সম্পাদিত হয়, তাহাকে 
আভ্যন্তরিক কন্ম বলে। 

এন্থলে এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি 
কেহ ক্ষণমাত্রও কর্ম্শূন্ত হইতে না পারে,তবে 
এ জগতে কাহাকেও সন্্যাসী বলিব সিদ্ধান্ত 
করা যাইতে পারে না, যেহেতু সন্ন্যাসী অর্থ 
ত্যাগী) যদ্দি কাহারও কর্মত্যাগ সম্ভবপর 
না৷ হয়, তাহ! হুইলে দেহত্যাগী হইল না, 
সুতরাং তাহাকে কিরূপে সন্ন্যাসী বল। যাইতে 
পারে? পুর্বে বল! হইয়াছে, কর্ম্দই দেহীর 
ধর্ম, স্থতরাং ধর্দত্যাগ কাহারও পক্ষে কথনই 
সম্ভবপর নছে; কারণ ধর্মের দ্বারাই বস্ত্র 
বস্তত্ব প্রমাণিত হয়। ধর্মের 'সাধারণ নাম 
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গুণ, গুণই বস্তর বস্তত্ব প্রতিপাদ্ক ; যাহার 
গুন অন্তহিত হয়, তাহাতে আর বস্তত্ব থাকে 


না। যেমন অগ্নির ধর্ম তাপ প্রকাশ, তাহার 


দ্বারা নিয়তই'ত।প প্রকাশ সম্পাদিত হই- 
তেছে, তাপ প্রকাশ রহিত হইলে অগ্নিরও 
অস্তিত্ব রহিত হয়। সুতরাং কন্ধমই যখন 
দেহীর ধর্ম, তৃথণ কর্শশৃন্ত হইলে দেহীরও 
অগ্তিন্থ রহিত হয়। 

সার বা সন্্যাম, এ দুইটা কর্মের রূপ 
বা প্রকীর মাত্র এবং দেহীর অবশ্য আ[চার্য্য। 
তবে কিরূপ কন্মাচরণ সংসার-বোধক ব৷ 
কিরূপ কর্মাচরণ করিলে দেহীকে সংসারী 
বলা যায় এবং কিরূপ কন্ধাচরণ সন্ন্যাস- 
বধোঁধক বা কিরূপ কম্মাচারীকে সন্যাণী বল! 
যার, ইহাই এস্লে পিদ্ধাস্ত কৰিবাগ প্রয়ো- 
জন হইতেছে । 

সাধারণ অর্থে সংসার দ্বার! ভোগ এবং 
সন্যান দ্বার! ত্যাগ বুঝার; অর্থাৎ যে বর্ম 
চরণের মূলে তোগাকাজ্ঞা বদ্ধমূল থাকে, 
তাহাই পংসার বোধক সাম কর্ম এবং 
সেইরূপ কম্াচারীকে সংসারী কহে । আক 
যে কন্মাচরণের মূলে ভোগাকাজ্ষা আদৌ 
থাকে না, তাহাই সন্ন্যাস-বোধক নিষ্ষাম কন্ম 
এবং সেইরূপ কর্ত্মাচারীই সন্ন্যাসী । ম্ুতরাং 
সন্যাস অর্থে কর্্রত্যাগ না বুঝিয়া কর্মফল 
ভোগ বা ভোগাকাজ্ষ। ত্যাগ বুঝিতে হইবে। 
এ স্থলে সংসার ও সন্্যাসের বিশদ ব্যাখ্যার 
জন্য সকাম ও নিক্ষাম কর্মের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতেছে | 

যে কর্মে আমি বা আমিত্ব বদ্ধমূল থাকে 
এবং বাঙ্| ভোগাকাজ্ষা সহ আচরিত য়, 
তাহাকে সকাম এবং যে কর্মে আমি ঝ 
আমিত্বের কোন সংশ্রবই নাই এবং যাহার 
আচরণের মুলে ভোগাকাজ্ষা! আদৌ থাকে 
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না, তাহাকে নিষ্ষাম কর্ম কহে। আমি কর্তা, 
আমি ভর্তা, আমি পিতা বা আমি পালক; 
আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পরিজন, 
আমার বাটা ইত্যাদি; যাহা! হইয়াছে, যাহ 
হইবে, সে সমস্ত আমার কর্ম এবং আমার 
রাঁজ্য, আমার প্রশর্য্য ইত্যাদি বোধক ধা'র- 
ণাকে আমিত্ব কহে। আর সুন্দর ভবনে বাস, 
বশ্বর্যয প্রাপ্তি, সুখাদ্য ভোজরনন, স্থযশ লাভ, 
অতুল কীর্তি স্থাপন ইত্যাদি মূলক বিবিধ 
আকাঙ্ষা ভোগাকাজ্ষা প্রতিপদক এবং 
এইরূপ ধারণা-সঙ্ক,ল কর্মই সকাম বর্ম) 
অর্থাৎ কোন না কোন প্রকারে স্বীয় স্বামিত্ব 
ব। কৃতিত্ব থাকা জ্ঞানে কর্মফল কাষন। 
পুর্র্বক এ কর্ম আচরিত হয়। আর সেই 
সর্ধনিয়স্তা সর্কোশ্বরের কর্ম এবং তীহারই 
নিয়োগে ও শক্তিতে সম্পাদিত হইতেছে,এই" 
রূপ ধারণা পুর্ণতাবে যে কর্ধাচরণের মূলে 
জাগরুক থাকে এবং যাহাতে আমি কর্তা বা 
আমার কোন কৃতিত্ব আছে, এরূপ ধারণ! 
আনে উদ্দিত না হয়,তাহাই আমি ব! আমিত্ব- 
শূন্য কর্ম এবং যাহার ফল ভোগে আদ 
আকাক্ঞ। না থাকে, অর্থাৎ যে কর্ম আত্ম- 
সুখ ভোগার্থ, আত্মশক্তি প্রকাশার্থ বা আত্ম- 
কীর্তি স্থাপনার্থ, এ ধারণ বজ্জভিত ভাবে কেবল 
ভগবানেই তাহার ফল অর্পণ পুর্বক আচরিত 
হয়, তাঁহাঁকেই ভোগাকাজ্মা-বর্জিত কর্ম বা 
নিফ্ষাম কর্ম নহে । কারণ এরূপ কর্্মাচর- 
ণের মূলে কোন প্রকার কামনাই থাকে ন!। 
স্গতরাং সংসার ও" সন্তান কর্শের রূপবা 
প্রকার মাত্র এবং কর্মাচরণেই তাহাদের 
বিচার মীমাংসা সাধ্য । 

এ কর্মময় জগতের যেদিকে নয়নপাত 
করা যায়, 'ষে সকল কর্ম্মাচরণ চতুর্দিকে পাঁরি- 
লক্ষিত হয় এবং সর্বক্ষণ যাহার বিষয় আলো. 


নব্যভারত । 
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চন! ও বিচার করা যায়, সে সমস্তই প্রায় 
ংসার ভাবাপন্ন। সংসার সহজেই উপলব্ধি 
করা যায়, সংসার-বোধক কর্মের অনায়াসেই 
সিদ্ধান্ত হয় এবং সংসারীর পরিচয়ের জন্য 
কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হর: 
না; কিন্তু সন্যাস বা সন্্যাসবোধক কর্ধ 
সংসারময় জগৎ হইতে বাছিয়া! লওয়। এক- 
প্রকার মানব জ্ঞানের সাধ্যাতীত বলিলে অস- 
দত হর না। 
আমরা সচরাচর ষে সকল দীর্ঘ জটা ও 
কৌপীনধারী স্ত্রীপুত্রাদি-শুস্ত ব্যক্তিদিগকে 
সন্ন্যাসী কহি, তাহারা সন্যাস ধর্ম পাণন কর! 
দুরে থাকুক, বরং বাহে বা বাস্বভাবে কর্ধ- 
ত্যাগ প্রদর্শন পুর্ববক সন্যাস প্রতিপন্ন করিতে 
যাইয়া সেই কর্মনিয়ন্তার উদ্দেগ্ত বিস্বৃত ও 
তাহার মহাঁশক্তি-বিকিরণ্‌-জ্ঞানহারা হইয়! 
দেহীর একমাত্র কর্তব্য হইতে শ্থলিত হন। 
তাহারা আপনাদ্দিগকে সংসারাতীত প্রতিপন্ন 
করিতে যাইয়া বরং ঘোর সংসারী বলিয়াই 
প্রমাণিত করেন; যেহেতু এরূপ ধাহাভাব প্রদ- 
শনের মূলে ঘোর স্বার্থ বা ভোগাকাজ্া নিহিত 
থাক। স্পঞ্টই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাহারা 
সন্ন্যাসী না হইয়। বরং নংসারীরও অধমতর 
শ্রেণীতে উপনীত হইয়া! থাকেন ; কারণ 
প্রকৃত সংসারীর! সংসারী নহেন্,ইহ। প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা কর! দুরে থাকুক, কথন তাহা- 
দের সেরূপ ধাঁরণাঁও উদয় হয় না। কিন্তু 
ইহার। ঘোর সংসারী হইয়া! কোন কামনা" 
বশে লোক সমাজে আপনাদিগকে সন্ন্যাসী 
বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে চে করেন। এই 
শ্রেণীর লোক ছুই একটা ছঃসাধ্য কর্মে বিশেষ 
শিক্ষা দ্বারা ক্ষমতা লাভ করিয়া সমাজের 
চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ পুর্ববক মহত্ব লাভ করিতে 
চেষ্টী করেন এবং আমরাও. সেই আপাত 


পৌষ, ১৩১৬] 


প্রতিভা-সম্পনন কার্য দেখিয়! ভ্রমে পতিত 
হইয়া প্রকৃত তথ্য বিস্মরণ পৃর্বক অনায়াসেই 
সেই সকল ব্যক্তিকে পবিত্র সন্নযাসাসন দান 
করিয়। থাকি । বস্তৃতঃ যে মহাজন: সন্ন্যাসী বা 
ধাহার প্রকৃত সন্যাস লাভ সংঘটন হইয়াছে, 
তিনি লোকসমাজে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিতই 
থাকিয়া বান; কারণ আত্মপ্রকাশ তাহার 
সম্পূর্ণরূপে স্বভাব বা সংস্কার বহিভূতি। সুতরাং 
সন্ন্যাসীর প্রতিভ। বহির্জগতে আদৌ প্রতি- 
তাত হয় না, বা প্রতিভাত হইলেও তাহ। 
ংকীর্ণহৃদর স্থুলদর্শী সংসারীর জ্ঞানগোচর 
হইতে পারে না। 
সংসার ভাবের তিরোধানে সন্যাস ভাবের 
আবির্ভাব বাহ্‌ঙ্গগতের গোচরীভূত হওয়া সু" 
কঠিন; ইহা অন্তর্জগতে আবিভূতি হইয়া 
অজ্ঞাতভাবে সংসারাবদ্ধ ও অভ্যান-সাধ্য হইয়! 
সম্পূর্ণরূপে কর্মের অবলগ্বনস্বরূপ হইয়! থাকে। 
ইহা লাভ করিবার জন্য কোন স্থান বিশেষ বা 
কোন বেশভৃষা বিশেষের প্রয়োজন হয় ন]। 
ইহ! লাভ করিবার জন্ত যে সাধন! বা শক্তির 
প্রয়োজন, তাহা রংপ্রণ।লী সম্পূর্ণ পৃথক্‌, বাহ্‌ 
জগতের সহিত তাহার কোন প্রকার.সন্বন্ধই 
নাই; অন্তর্জগতের ছায়! বাহো প্রতিভাত 
হওয়! খাভাবিক বলিয়া কিছু কিছু ৰাহ্‌জগতে 
প্রকাশ হইলেও তাহা প্রায়ই জ্ঞানগোচর 
হইতে পারে না এবং ইহার উদয় ও অবস্থান 
সম্পূর্ণরূপে অন্তর্জগতের ব্যাপার বলিতে হুইবে। 
স্গতরাং অন্তর্গতের বিশেষ জ্ঞানলাভের শক্তি 
থাক! ব্যতীত কর্মের নিষফামত্ব কিছুত্তেই 
সিদ্ধান্ত করা যায় না। এইরপে নিষ্ষাম কন্ম 
বিচার একপ্রকার অসাধ্য হইলেও সকাম 
কর্মচারীর পক্ষে আপন কর্মের সকামত্ব 
অজ্ঞাত থাকে না; নিফাম কর্মচারীর শ্বক- 
শের নিফামত্ব কখনই দয়ঙ্গম হইতে পারে 


সার ও সম্যাঁস। 


হি 


না। যেহেতু স্বক্কৃত কন্ম যদ্দি নিফাম বলিয়! 
অনুভূত হয়,তাহ। হইলে কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতই 
মনে উদয় হইয়া আমি শ্রেষ্ঠকম্ করিতেছি, 
এ ধারণার, উৎপত্তি স্বাভাবিক বিধায়, 
তাহার নিফামত্ব দূর হয়, কারণ স্বকর্মের 
শরে্ত্ব জ্ঞান আমিত্বপূর্ণ বা আমার দ্বারা শ্রেষ্ঠ 
কর্ম সাধিত হইতেছে, এই ভাব-জ্ঞীপক ॥ 
স্থতরাং তাহ শিক্ষাম হইতে পারে না, কারণ 
সেরূপ হইলে কর্মফল কামন। অজ্ঞাতপাকে 
তাহাঁর মূলদেশ অধিকার করিবেই করিবে । 
সন্গ্যাস কর্মচারীর স্বানুষ্ঠিত কর্মের রূপ ব 
প্রকার জ্ঞান হওয়া দুরে থাকুক, তাহার 
বিচারেও কখন ধারণ! উৎপন হম্ব না, সে 
কেবল কলচালিত পুন্তলিকার মত সংস্কারবশে 
কর্ম করিতে থাকে । সংসার কর্মের স্তায় 
উহাতে কোন কামন৷ থাকেই না, কেবল 
সর্ধদ! নিফামভাবে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত ফল সেই 
কর্মকর্ভাতে অর্পিত হইয়া সাধিত হইতে 
থাকে । বস্ততঃ কন্মের প্রকৃত তথ্য যাহার 
সংক্কারাবদ্ধ থাকিয়া সর্বদা কন্মাচরণের 
আশ্রয়ীভূত হয়, তিনিই সন্্যাসী এবং যিনি 
তাহ! ধারণ করিতে না? পারিয়৷ ফলভোগ 
কামনামূলক কন্মীচরণ করেন, তিনিই 
মংসারী। 
সারের যে দেহের ভোগের জন্ত কর্মম- 
ফল কামনা কর হয়, মে দেহ আশ্রগ্নের 
প্রকৃত তথ্য এবং তাহার অনিত্যত্ব জ্ঞানগত 
থাকিয়াও গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন হুর্য্যের অস্তিত্ব জ্ঞান 
নক্বনাস্তরালে অবস্থান হেতু যেমন পরিদ্ট 
থাকে না, সেইরূপ অজ্ঞানত। হেতু বা! অবি- 
গার বশে হৃদয়পটে পরিচ্ষ্ট হইতে পারে 
ন।; সুতরাং কর্মফল স্বর্ভোগার্থ,এই ভ্রমূলক 
কাননাবশে কর্ম আচরিত হয়। কিন্তু দেহের 
অনিত্যত্ব ও দেহ আশ্রয়ের প্রকৃত তথ্য 


৪৯৪ 


ধারণাগত করিতে পারিলে হৃদয়ে ইহা! নিশ্চি- 
তই জাগরূক থাকে যে, এই জগণ সম্পূ্ণ- 
রূপে ধাহার অন্তভূত, সেই কর্মকর্তার কর্ম 
লইয়াই দেহাশ্রয় এবং সেই কর্মননিয়স্তার 
কর্মশক্তির পরিচালনে উপলক্ষ্য স্বব্বপে 
দেহীর কর্ম্মাচরথ এবং কর্মের ফল সেই ইচ্ছা- 
ময়ের কোন অপূর্ব ইচ্ছ! পুরপার্থে উৎপাদিত 
হুইয়। তাহারই কর্ম নিষ্পন্ন ও প্রতিপার্দন করে) 
উহ] দেহীর অবিদ্যা-প্রদত্ত, কোন কায়না- 
জাত কোন প্রকার ভোগার্থে নহে। দেহী 
কর্্মাচরণার্থে নিষুক্ত, সে আচর্ণই করিবে, 
কর্মফলে তাহার কোন অধিকার নাই ; ইহা! 
বিস্বৃত হইয়া এই অনধিকার বস্ত লাভার্থে 
অনর্থক প্রয়াস পাইলে দিন দিন ঘোর সংসারে 
আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে হয়। 

পরিরাররূপ কর্্মাংশীগণে বেষ্টিত হইয়া 
কর্তব্য ও আচরণীয় কর্মে লিপ্ত থাক যখন 
সেই ইচ্ছামপ্ন কর্ম্মনিয়স্তার ইচ্ছ। বলিয়! প্রতি- 
* পাদিত হইতেছে, তখন সংসার বা! সন্ন্যাস, এ 


নব্যভারত। 


[ সণ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 


উভয়ই সেই কর্্নাচরণে নিহিত আছে, ইহার্তে 
কর্মত্যাগ কোন প্রকারে সম্ভবপর বা কর্তব্য 
নহে এবং কর্ম ত্যাগে সংসার ত্যাগ বা সন্গযাস 
প্রাপ্তি হয় না) কেবল কর্মের সকামত্ব ও 
নিক্ষামত্বই সংসার ও দসন্যাস-জ্ঞাপক, ইহ] 
কোনপ্রকার বেশভূষা ব৷ বাহাভাবে প্রতিপন্ন 
করা যার না। 

সন্ন্যাস স্থগভীর খনি-গর্ভস্থ বিশুদ্ধ মণির 
উজ্জল অগণ ক্সিদ্ধ প্রভা সদৃশ, ইহা সম্পূর্ণরূপে 
বাহাজগতে গুহা ও অনন্থমেয় রূপে বর্তমান 
থাকিয়া,অন্্গমেয় অলৌকিক আলোকে অন্ত- 
জগৎ আলোকিত করে। ইহা যাহা হইর্তে 
নির্গত হয়, তাহাতেই প্রতিভাত হয়, তাহা 
রই আশ্রয়ীভূত থাকিয়। গুহ্থভাবে তাহাঁকেই 
আলোকিত করে, তাহারই শোভা বর্ধন 
করে, তাহারুই পবিত্রতা সংরক্ষণ করিয়৷ দিন 
দিন তাহাকে উন্নত হইতে উন্নততর মার্গে 
আনয়ন করে। 

জীপুণচিন্্র রার চৌধুরী । 


নন্বীনচ্ত্ত্র ০ললনেন্ত্র হ্কম্বিভ্ভা | (২) 


তৃতীয় অধ্যায় । 


অমিতাভ, শ্রীষ্ট, শ্রীমস্তগবদগীত। ও 
মার্কওেয় চণ্ী। 


অমিতাভ । 
অমিতাভ ভগবানের নবম অবতার বুদ্ধ 
দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী। এই কাব্যে উনি- 
শটী বিভিন্ন অমৃতব্ধী কবিতা আছে। বুদ্ধ- 
দেব আমাদের ভগবানের নবম অবতার। 
যে বৌদ্ধ ধর্মের ছায়া আমাদের ধর্ম, কর্ম ও 
হয়ে ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত, তাঁহাকে 


আমর! চিনিন!। তাহার প্রতিভা আমরা 
জানি না। সেই জন্ত কবি তরল কবিতায় 
বুদ্ধদেবের মহিন। কীর্তন করিয়াছেন। ইহাতে 
বাঙ্গালী বুদ্ধদেবকে চিনিবে, সেই মহা" 
পার্দবের আশ্রর গ্রহণ করিবে এবং সেই 
মহাদেবের পদে ভক্তি তাবে ভক্কিপুষ্পাগ্রলী 
অর্পণ করিয়! কৃতার্থ হইবে। 

বাঙ্গালায় বুদ্ধদেবের আরও ২৩ খান! 
জীবনী বাহির হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি গণ্ভে। 
সম্প্রদায় বিশেষ ভিন্ন প্রায় অপর সাধারণ 
সমস্ত বাঞ্ধালী এগুলি পাঠ করেন না। 


পৌঁধ, ১৩১৬] 


বিশেষ আমাদের সমস্ত ধর্ম গ্রস্থই পদ্যাকাঁরে 
গ্রথিত, সেই জন্তই গণ্ভ কাব্যে সাধারণ বন্ধ- 
বাদীর হৃদয়ে যেন উক্তির উদয় হয় না। 
আ]মাদের কবি সে অভাব দূর করিয়াছেন। 
এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাঁসের 
মহাভারতের ন্যায় এই “অমিতাভ'ও অনেক 


স্থলে সাধারণ লোক মধ্যে ধর্ম গ্রন্থের আসন, 
গ্রহণ করিতেছে । এবং লোকে বুদ্ধের নিঃন্বার্থ 


ভাব ও স্থার্থত্যাগের মহা! উদাহরণ দেখিয়া 
তাহাকে ভক্তির সহিত প্রণিপাত করিতেছে। 
পৃথিবীর অদ্ধেকে লোক ষীহার অমৃত- 
নিঃসরিণী ধন্মোপদেশ লাভে কৃতার্থ, আর 
আমরা, যে হতভাগ/দের দেশে সেই মহা- 
পুরুষের জন্ম হইম়নাছিল-_াহাঁর সেই বৈজ- 
়তী স্থধা-পানে বঞ্চিত থাকিব, ইহা অপে্গণ 
আর আমাদের ছুর্ভাগ্যের নিদর্শন কি আছে? 
মহামায়ার মৃত্যুতে যে আঁময় উত্পব 
নিঃস্থত হুইয়ীছে, তাহা কোন বাঙ্গাণীর 
আকাজ্ষিত ব হদয়গত বাসন। নহে 2-- 
যাও মা করুণাময়ী, জরা-মৃত্যু ছঃখ ভরা 
এজগত নহে তব স্থান, 
আছে মানবের আশ।, আবার আধিবে তুমি 
নর ছুঃথে কাদিলে পরাণ । 
অস্কুরেই বৃক্ষটা কি প্রকার হইবে, তাহার 
আভাস পাওয়া যায় ।যে মহাপুরুষ মানবের 
হিতার্থে বিভৃত রাজ্য, দেব দেবী সম পিতা 
মাতা, গুণ ও রূপবতী স্ত্রী, অতুল এরশ্বর্য্য 
অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, 
তাহারই শিগু-হদয় একটা আহত হৎস 
দেখিয়৷ কিরূপ কাঁদিয়াছিল,-_ 
আঘাতের ব্যথ ভাই, আজি বুঝিয়াছি আমি 
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল। 

তোমারোত আছে প্রাণ,পাখা্টার কুত্র গ্রাণে 
: বুঝ না কি, যে ব্যথা পেয়েছে বিষম। 


নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা! । (২) 


৪৯৫ 


অন্যত্র কবি বিরাগের কি মনোহর মাল। 


গাথিয়া আমাদের উপহার দিয়াছেন 
অনস্ত মানব জাতি, জন্ম জন্মান্তরে 
সবে জরা-মরণের ছঃখ ঘোরতর 
কেমনে সহিব বল? নাহি অন্বেষিয়। 
নরের উদ্ধার পথ, পুড়িব স্বজন 
জালি বিলাসের বহ্ছি এত নহে প্রেম ? 
প্রেম শিষ, প্রেম শান্তি, প্রেম নিবারণ । 
আহা ! ইহা য্দি আমর! বুঝি,তবে কি এমন 
বিলাঈমগ্র হইয়া! আমাদের এত অধঃপতন 
হয়! 
কে বল কখন কাম্য বস্তু উপভে গে, 
কামিনী কাঞ্চনে, রাজ্য-তৃপ্তি-কামনায় 
পাইক়াছে এ জগতে হায় ? এ সম্ভোগে 
নুগ-তৃঞ্চিকার মত বাড়ায় পিপাস৷ 
অতৃপ্ত কামনানলে দহে নিরবধি । 


এররুত কবি ভিন্ন এমন সরল হৃদয়গ্রাহী কবি- 
তাঁর সমাবেশ কি সম্ভবপর ? গৌতমী যখন 
গোপার সন্ন্যাস অবলম্বনে বাধ! দিতেছিলেন, 
তখনকার গোপার উত্তর অতুলনীয় । প্রকৃত 
আর্ধ/নার ভিন্ন অন্থাত্র ইহ অসম্ভব £__ 
বনে বনে কিবা কঠোর সন্্যাস 
সাধিবেন মম স্বামী । 
বিলাম ভবনে এই বেদীমূলে 
সাধিব সন্যাস আমি। 
বুদ্দেবের উপদেশের ২১ স্থল হইতে কিছু 
কিছু উদ্ধত ন| করিয়৷ আমর! ক্ষান্ত থাকিতে 
পারিলাম না £-- 


_ ম্থুধা যদি ফলে গৃহ সাথে, 

কে যাক খু'ঁজিতে তাহা বন বনাস্তরে |. 
নাহি কামে সুখ ভূপ! বুক্ষফল মত 

হয় কাম বৃস্তচ্যুত, অন্পৃশ্, গলিত। 
উদ্ভাইয়। মানবের পরম মঙ্গল-_ 
ঝটিকার মত কাম যায় মিশাইয়া 

করি দেহ জরাজীর্ণ, মৃত্যু কবলিত। 
অন্যত্র-- 


কর্মফলে জন্ম, 


৪৯৬ 


কর্ধু ফল নাঁশের অন্ধ কেশ হবে দূর 
জীবন সমুদ্র পার হবে ধর্ম বলে। 
যিনি বৌদ্দধর্থম হিন্দুধ্ম হইতে পৃথক বলেন 
(তিনি ইহ গীতার কর্মববাদের সহিত মিলাইয়! 
দেখুন, যে ভগবানের গীতোক্ত ধর্ম ও গৌত- 
মের ধন্ম এক কিনা । কবিও প্রকারান্তরে 
দেখাইয়াছেন যে, গীতোক্ত ধর্মের সহিত 
বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য অতি সামান্য । দেশ, 
কাল ও পাত্র ভেদে উহাতে বাহ্‌ স্বাঁতন্তয 
মাত্র ধারণ করিয়াছে। 
আমাদের কবির হৃদয় অতি.মহান। তিনি 
জগতে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন 
ন1। ত্রশ্বরিক বিভূতি ভিন্ন কেহই নুঙন 
ধর্ম বিস্তার করিয়া জরা-জীর্ণ-গ্রস্ত মানৰ- 
হৃদয়ে শাস্তিবারি সেচন করিতে সমর্থ নহেন। 
সেই জন্ত আমাদের উদার-হৃদয় নবীন কবি 
গাইয়াছেন £₹_ 
এসেছিলা তুমি 
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,২_- 
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর । 
আসিলে আবার তুমি কপিল নগরে 
তৈলপতি হমাদ্রির পুণ্যপাদ মূলে 
দেখিয়াছি সেই লীল। আত্ম বিসর্জন, 
রাজপুত্র মহাধোগী । আমিলে আবার 
সরল মানব শিশু জর্দানের তীরে, _- 
দেখিয়াছি সেই লীল1 আত্ম-বলিদান। 
আরবের মর্ভূমে,অমৃত-নিঝর 
আবার আসিলে তুমি * * 
** * * আমিলে আবার 
পতিতপাবনী তীর পতিতপাবন 
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম অশ্র-জলে । 
খ্রীষ্ট। 
" যদদিও অজন্মা অমি অব্য়াতআ, সর্ববেধর, 
আপন মায়ায় জন্ম আপন প্রকৃতি পর 
যখন যখন ঘটে ভারত"! ধর্থের গ্লানি, 
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে স্যজি আমি। 


যখন যেখানে ধর্মে গ্লানি, তখন সেখানেই 


নধ্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


ভগবান কোন না কোন রূপে তাহার প্রতি- 
বিধান বা পুনঃধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন । 
আমাদের ধর্মপ্রাণ কবি সেই জন্তও গ্রীষ্ট 
জীবনী কাব্যাকারে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং 
দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃঞ্চ, বুদ্ধ,্ীষ্ট ও মহম্মদ, 
একই অভিপ্রায়ে জগতের বিভিন দেশে প্রাছ- 
ভূর্তি হইয়া কাণ ও পাত্রাহ্ছদারে বিভিন্ন 
উপায়ে ধর্ম পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছেন । 
সন্ীর্ণ-হৃদগ্ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট জগতে 
বিভিন্ন ধন্ম ; কিন্তু উদার বিশ্বজনীন ব্যক্তির 
নিকট জগতে একই ধর্ম । ভগবানের একই 
শক্তি, বিভিন্ন সময়ে, বিভিনন স্থানে অবতীর্ণ 
হইয়৷ ধন্ম সংরক্ষণ করিয়াছেন ও করিতে- 
ছেন। কাজেই তাহার নিকট কৃষ্ণ, গ্রিষ্ট, 
বুদ্ধ ও মহম্মদ, একই এশ্বরিক শক্তির বিভিন্ন 
বিকাশ মাত্র। যাহাতে ভগবানের এই অব- 
তারের ক্রিয়া ও কার্য বঙ্গ সন্তান সম্যকরূপ 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, কবিবর নবীনচন্তর 
সেই জন্তই থ্রীষ্টকাব্য লিখিয়া বঙ্গবাসীকে 
উপহার দিয়াছেন এবং তাহার অন্ুগ্রহেই 
বঙ্গ সন্তান খ্রীষ্চরিত পাঠ করিবার সহজ 
উপায় প্রাপ্ত হইয়াছে। 

্ীষ্ট-কাব্য পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। 
ইহাতে খ্রীষ্টের উপদেশাবলী কি প্রকার সরল 
ও শ্বাভাবিক ভাবে কবি বাঙ্গালা কবিতাক় 
সন্নিবেশ করিয়াছেন, উহা! ২১ স্থল হইতে 
দেখাইয়া আমরা এই কাব্যের উপসংহার 
করিব। 

ন! হ'লে তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতন, 

ত্বর্গ রাজ্য পারিবেনা পশিতে কখন। 

যে হবে বিনীত এই শিশুর মতন, 

সেই জন স্বর্থ রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠতম । 

এরূপ একী শিশু যে করে গ্রহণ 

মন নামে, আমাকেও পাবে সেই জন। 


পৌধ, ১০১৬] 


আহা! ধিনি মানব সন্তান শব্রুকর্ৃ 

শুলে আরোশিত হইক্সা৪ ভগবানের নিকট, 
নিঞ্জ যন্ত্রণার কথ! ভুলিয়! গিয়! সেই অক্ঞান- 
দের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি 
দেবতা নহেন তবে দেবতা কে? 

দক্ষিণে ও ধামে তার তক্ষর যুগল 

দিল শুলে সেই সঙ্গে । নেত্র ছল ছল 

"ক্ষম] কর” কহে চিন্ত চাহি উদ্ঘ' পানে 


পকি করে ইহার! পিতঃ ! কিছুই না জানে ।” 


গুমদ্তগবদগীতা | 


ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকষ্-প্রচারিত 


গীতার পরিচয় দিতে আমরা অপমর্থ। তবে 
ইহা বণিতে পারি বে, গীতার স্তায় সর্ধ- 
কলেন্ন নার্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত 


বিশেবের জন্য নহে। চন্দ্র স্যার হার 
গীতা ও সর্ধকাণে সকল মানবের উপভোগ্য 
ও পালনীয় । কুরুক্ষেত্র রূপ সমুদ্রমন্থনের এই 
অমিয়ময় ফল। 
মুসলমান বল, এ সকলের ধর্ম গীতোক্ত 
ধর্মের অবান্তর মাত্র। ধন্মও পাত্রা্ছসারে 
ইহাতে কিছু কিছু বিকতভব ধারণ করিরাছে, 
মাত্র। ভারতে গীত! প্রচারিত হওয়ার পর 
আর ভগবানের অবতারের আবগ্তক ছিল 
না। ছূর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবাপী গীতোক্ত 
ধর্ম ভুলিয়া গেল। বৃথ। যাগ যজ্ঞরূপ যন্ত্রে 
অবিরত হত্যাকার্যয চপিতে লাগিল। সেই 
জন্যই ভগবানের বুদ্ধ অবতার। প্রকারান্তরে 
আবার গীতার প্রচার এবং মানব উদ্ধারের 
আবার পুরাতন পথের সংস্কার, কিন্ত জগতের 
কি নিম্নতি। এখানে ধর্মের পঞ্ষিলতার অভাব 
হয় না। সেইজন্য ধর্ম স্থন্ধে আমর! বিভিন্ন 
মত শুনিতে পাই। 

 ভারত্বে এখন: আর সংস্কতের সেরূপ 

৬৩ 


নবীনচদ্দ্র দেনের কবিতা 16২) 


ধর্মপুস্তক ; 
আর দ্বিতীর নাই। গীতা কোন সম্প্রন্বায় 


বৌদ্ধ বল, গ্রীষ্ঠান বলব 


৪৯৭ 


আদর নাই। অনেকের নিকটই সংস্কৃত 
শ্লোক বুঝ! সহজ নহে, অথচ গীত। দেই দেব 
ভাবায় গ্রথথত। সাধারন লোকে কি সেই 
্বর্গার বিমলম্ধা পান করিবে না» কবির 
হৃদয় সেই জন্যই কীদিরাছে; তিনি সেই 
জন্যই সাধারণের উপযোগী করিয়া অতি 


_ প্রাঞ্ল ও দ্দিশদ কবিতায় গীত। প্রকাশ 


করিয়াছেন । সাধারণ লোকে এখন গীতার 
অর্থ হদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে, আর 
হাত তুপিয়া ভগবানের নিকট অমর কবির 
আন্মর মঙ্গল জন্ত প্রার্থনা! করিবে। গীতা 
ইতঃপৃূর্ব্বে কয়েক ব্ক্তি কর্তৃক অনুবাদিত 
হইয়াছে, কিন্তু সেগুপি গন্ঠে ও এমন জটিল 
যে, সংস্কৃত অপেক্ষী কোন অংশে সরল নহে । 
কবি গীতা পগ্ভাকারে অনুবাদ করিয়া 
সাধারণের যে উপকার কগিরাছেন, সে উপ- 
কার লোক-সাধারণ কখন তুলিতে পাবে 
না। 

ভক্তগ্রাথ বাঙ্গাণী এখন গীতা পড়িয়। 
প্রকৃত আধ্যধন্্ম বুঝতে পারিবে ও উপধর্্ম 
নকল আপনা গাপনি বিলুপ্ত হইবে, অপর 


সাধারণ প্রকৃত ঈথর বিখাপীও নিফাম 


হইবে। 

কোন মুল স্ত্র অবলগ্ধন পৃর্বক সাহিতা- 
কানন শোভিত কর৷ অপেক্ষা অন্গবাদ করাও 
কম আয়াসসাধ্য নহে । আর অনুবাদের 
অর্থের ও ভাবের কি বেন একটা দোষ থাকিয়া 
যায়। নবীন বাবুর অনুবাদে আমরা ৫স 
দোষ দেখিতে পাই না। ইহার অনেক স্থল 
পড়িতে পড়িতে মুল কি অন্বাদ পাঠ করি- 
তেছি, তাহা অনেক সময় যেন বুঝিয়া উঠা 
যায় না। আমর! কয়েক স্থল উদ্ধত করতঃ 
পাঠককে উপহার দির ্রীনস্ভগবদ্গীতার 
বিষয় উপসংহার করিব। 


অকুল পবিজ্র, স্থির, অচঞ্চল, 

সমুদ্র সলিল প্রবেশে যেমন ; 
তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে, 
»টসই পান শাস্তি,নহে কামী জন। 

১, রী ষ্ 
শৃকিস্ত আস্মাতেই রত, আত্মাতেই তুপ্তি যার, 
আত্মাতে সন্ত সদা, তার কার্ড নাহি আর। 


রা % »শি ০" 


£ 


"সাধুর পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের 


নব্যভারত । 


[ পণ্ডবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


সাঙ্খে পায় যেই স্থান, যোগেও সেখানে খায়, 
অভিন্ন সাঙ্খ ও যোগ,যে দেখে সেদেখে তার? 


খ ্া ৪ 


ব্রহ্ধে সমর্পিরা কন্ম, নিফাম যে কর্ম রত) 
'ম1 হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্ম পত্রে জল মত। 


টু -প্ “টি 


তোমার সহ করি নমস্কার 
পুনঃ নমস্কার করি বহু বার 


করিতে সাধন পলাতক 
সম্মুখে পশ্চাতে কার নমস্কার, 
পন করিতে ধর্ম, করি আমি 
স্থাপন করিতে ধর্ম টর্চ তে সর্ব দিকে, সর্ব প্রণাম আবার। 
যুগে যু আরছিনাথ মজুমদার । 
স্পস্ট ক খা 


নিয়শ্রেণীর প্রতি সমবেদনায় কথা আজ 
কাল চতুর্দিকে শুন! যাইতেছে । এই সম- 
বেদনাটাকে একবার ব্যবচ্ছেদ করিয়া 
দেখিতে ইচ্ছা হয়। বিধাতা সহায় হউন। 

এক সময়ে আমরা, ভারত-সভার একজন 
প্রতিনিধির সহিত মিলিত হইয়া, ৬ বিদ্যা- 
সাগর মহাঁশয়কে এ সভায় যোগ দিবার জন্ত 
অনুরোধ করিতে গিল্লাছিলাম। তিনি সকল 
কথ শুনিয়া অতি ছুঃখের সহিত বলিয়া- 
ছিলেন- “এদেশের নিমশ্রেণীর লোকদিগকে 
আমর! যদ্দি মানুষ বলিয়া জানিতাঁম, তবে 
আমর] তাহাদের উপকার করিতে পান্িতাম-- 
কিস্ত আামরা, ত তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া 
মনে করি না, আমরা তাহাদিগকে পণুর 


হ্যায় মনে করিয়া থাকি, মানুষের দ্বার পশুর 
উন্নতি হইতে পারে কি? এই কথা 
বলিবার সময় তাহার কঠরোধ হুইয়। আসি- 
তেছিল, স্ুনয়ন হইতে জলধারা বহিতেছিল, 
সে স্বীয় দৃশ্য দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, দরি- 
প্রের প্রতি কি সমবেদনা! হান, সেরূপ 
সমবেদন। এই বঙ্জে আর কুজ্াপিও দেখিতে 
পাই নাই!! 

সেদিন একজন মহারাজ! উপাধিধারী 


মাননীপ লোককে সালিদ বরণ করার 
প্রস্তাব হইতেছিল, তিনি একজন মধ্যবর্তী 
লোকের কথা শুনিয়! ভ্রকুঞ্চিত করিয়া 
বলিয়াছিলেন “যে জমিদার নয়,তাহার সহিত 
কিরূপে একাসনে বসিব ?” কয়েকদিন পূর্বে 
একজন কৃতবিদ্য ধন্নী ব্যারিষ্টার দরিদ্র 


পৌধ, ১৩১৬] 


স্থশিক্ষিত লোকদ্িগকে লক্ষা করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন প্র মধ্যবর্তী শ্রেণীর লোকেরা ত 
পাঁধাটানা কুলী, তাহাদের কথ। কে 
শুনিবে ? আর কিছুদিন পূর্বে একজন 
লেখক গর্ব করিয়া বলিতেছিলেন,- “এ সব 
লোকের কথ! ছাড়িয়া দেও,তাহার। মাঠে ঘাঁস 
কাটুকস্-তাহারা আমাদের সম আসনে কিন্ধূপে 
বদসিবে?” এইরূপ কত করত অহঙ্কারের 
কথা অলিতে গলিতে সর্বত্রই শুনা গিয়। 
থাকে! ছুই দশ দিনের জন্তই ভব- 
লীলা_“কিস্ত তারই মধ্যে মানুষের এত 
অহঙ্কার 1! অবস্থাগত, জাতিগত, এবং জন্ম- 
গত আভিজাত্য এখন চতুর্দিকে সংক্রানিত 
হুইয়! পড়িয়াছে। সেদিন, একজন কৃতবিদ্য 
ব্যক্তি একজন অনরেবল ব্যক্তির নিকট 
দুর্ভিক্ষের সাহায্য চাঁহিতে যাইয়া! যেরূপে 
অপমানিত হুইয্াছিলেন, তাহ ভাঁবিলে হৃদ- 
কম্প উপস্থিত হয়। কত স্থানে কত জনের 
এইরূপ অপমানিত হওয়ার কথা শুনিয়াছি। 
মনে হয় যেন, এবুগ কেবল অহঙ্কারের 
অন্তই সৃষ্ট হইয়াছে! ধনী নির্ধনকে, রাজ। 
প্রজীকে, জ্ঞানী মুর্খকে, কৃতবিদ্য অশি- 
ক্ষিতকে,বুদ্ধিমান বোকাকে প্রতিনিয়ত ঘৃণার 
চক্ষে দেখিতেছেন! নিম়শ্রেণীর প্রতি সমবেদনা 
এযুগে কোথায় আশা করিবে? এধুগ আতি- 
জাতোর যুগ,-ডিযোক্রেসি রলাতলে চিরনিমগ্ন 
হইয়াছে। চির-স্বাধীনতার উপালক ইংলওও 
আজ আভিজাত্যের পরিপোষক, তাই আজ 
লর্ভদভার দিখ্বিজরী গ্রতাপ,--চাহিয় দেখ, 
গ্লাডোষ্টোনের দিখ্িজয়ী চেলা মলিও আজ 
আভিজাত্যের দাসান্থদাস; নচেৎ ভারত্ত- 
শস্কার-আইনে জমীদারশ্রেণীর প্রতি এত 
সান্থগ্রহ-দৃষ্টি থাকিত না) ছুগ্ধপোষ্ শিশুও 
আজ কাল অনরেবল! ইংলও আভিজা- 


গ্রতিবিদ্ব।' 
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ত্যের জর,ভারতেও আভিজাত্যের জয়,এদেশ, 
দে দেশ, কসির়া, জর্মণী, আমেরিকা, জাপান 
সর্দত্রই অবস্থাপন্নের জর জয়কার ! চতুর্দিকে 
ঘন-রব কেবল টাকা,টাকা, ট(কা1! লাট বেলা- 
টেঞ সকল আফিস ও সকল কাউন্সিগেই এখন 
আভিজাত্যের কোলাকুলি, অথবা পা-চাটার 
দলের জয় জঙ্গকার ! এহেন যুগেও যে নিম্ন 
শ্রেণীর প্রতি সমবেদনার কথা শুনিতেছি, 
উহা! কিরূপ? কথাট। বাতুলের প্রলাপ নয় ত? 
মধ্যে মধ্যে শুনিয়। থাকি, অমুক ব্যক্তি বড়. 
দগ়্ালু। দয়! শব্দ যখন ভগবানে প্রধুগা, তখন 
উহা! স্বর্গের মন্দাকিনী ; যখন মানবে প্রবুজা, 
তখন দানব-লীলার ভ্রকুটী! দয়াময় কেবল 
বিধাতা, মানবে এ কথা শোভ। পায় না। 
মানবে প্রযুজ্য দয়! শব্দট। শুনিতে ঘত মিষ্ট, 
কাজে কিছুতেই তত মিই নয়। মানব সকলেই 
নমাবস্থাপন্ন ; স্থট্রির বৈচিত্র্য কেবল নয়নের 
ভেল্কি, বড় ছোট সব সমান, কেহ এক 
বিষয়ে বড়, কেহ অন্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। 
মোটের উপর-_পব দমান। সমান আবার 
সমানকে কি দয়! করিবে ? দরার মধ্যে সর্বদ। 
একটু বাহাছুরী-বিষ লুকারিত থাকে, সে যেন 
লুকাইয়া লুকাইয়া৷ অহঙ্কারকে সর্বদা: হৃদয়ে 
পোষণ করে। সেবলে“্দেখ, আমার কত 
প্রজ্জা, আমি কতঙ্গনকে খাইতে দেই, কত 
1নুষকে রক্ষা করি। ইত্যাদি ইত্যাদি! 11” 
তুমি যত বড় দরিদ্রের সেবকই হও না কেন, 
তুমি দয়ার কথা ভুলিয়া রুখনও কর্তব্যের কণ! 
ভাবিতে পারিয়াছি কি? কখনও দয়ার. 
অতীত রাজ্যে উঠিতে পারিয়াছ কি? তিনি, 
তিনি ধনী লোক, যদি দখ্জিত্রের সহিত কথা৷ 
বলেন, বা সম আপনে বসেন, বা এক দিনও 
দরিদ্রকে খাইতে দেন, তিনি তাবেন এবং 
লোকের! বলে, তাহার কত দয়৷ গে। | তিনি, 


6৫০৩ 


তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, একদিনও যদি কাঙ্গাল- 


দিগকে একটু শিক্ষা দেন,কত প্রকারে তাহার 
দয়ার কথা, তাহার নিজের ব| তাঁহার দলের 
লোকের দ্বারা, সংবাদ পত্রে ঘোষিত 
হয় ! অথব1 তিনি,তিনি ধর্প্রচারক,তিনি যদি 
দরিদ্রের গৃহে গমন করিয়া একটু ধন্মোপদেশ 
দেন,কত রূপে তাহার সম্মান চর্ভু্দিকে বিস্তৃত 
হয়। এই জগতটা! থেন “পরময়”--পরের 
উপকার মহা ধর্ম বলিয়! সর্বত্র পরিকীর্ডিত। 
তাহার। বলেন, পরের উপকার সাধন দয়ার 
গ্রকট মূর্তি। কিন্ত দয়ার ভিতরে লুক্কায়িত 
কি,জান কি? উহার ভিতরে লুক্কায়িত 
অহঙ্কারের স্ুষুপ্ত মূর্তি। তাহারা বলেন, 
গৃথিবীতে যত কথাই শুন না কেন,দয়ার মত 
আর নিষ্ট কথা শুনিতে পাইবে না। কিন্ত 
৩০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত “শরচ্চন্দ্রে”্র বি্ধ্য- 
বাসিনী ও নীরদার কথা. পাঠক একবার 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। 

“বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, নীর ! তুমি কাফে 
ভধিক ভালবাস? 

নীরদা। আমার হদয়কে। 

বিদ্ধাবাপিনী। তবে তুমি স্বার্থপর ব্রত 

অবলম্বন করিয়াছ; এ সংসারে পরকে যে মন 
না দিল, তাঁর আবার ভালবাস! কি? 

নীর?া। তৃমি পরোপকারের কথা বলি- 
তেছ? আমি পর কি, তাহ! জানি না,পরের 


উপকার আবার কি? আমি জানি, বিশ্বাস 


করি, আমার যাহা, ত্াহাতেই আমার মমতা, 
তাহাতেই আমার ভালবাসা । আমার ঈশ্বর, 
আমার হৃদয়, আমার জগং, আমার সকল। 
আমার যাহা, শতাহ্াকেই ভালবাসি; আর 
বাহ! পর, তাহাকে হদয়েও স্থান দেই না। 
 বিদ্ধ্যবাপিনী।--আপনার জন্ত সমস্ত সংসা- 
রই ব্যস্ত, যদি পরের উপকার না করিলে, 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


তরে তুমি আর মানুষ কি? তবে তুমি স্বার্থ- 
পর--পশ্ডু। 
নীরদা । বল নাচার! কিন্তু ভেবে দেখত 
কে স্বার্থপরের স্তাঁয় কথা বলিতেছে ? তুমি 
অন্তকে পর ভাবিয়া উপকার করিতে বল, 
আমি আপনার ভাবিয়। কর্তব্য পালন করিতে 
চাই। এ সংসারে সকল মমতাই আপনার 
জন্য। যাহারা, পৰ্ক পর করিয়া আস্থর, 
তাহারা মনের সহিত কাহারও উপকার করে 
না, তবে যশোপিপ্সা, আত্ম-গৌরব ও সম্মান 
প্রাপ্তির আশায় পরোপকার ব্রত গ্রহণ করে ।” 
ইত্যাদি ॥ | 
যাহার পর ভাবিয়। জগতের সেবা করিতে 
যান, নীরদা বলেন, তাছারা যশোলিগদার 
দ্বার চালিত । কথাট! এই নুদীর্ঘকাল পরেও 
প্রণিধানের যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। 
মনে হইতেছে__-জগতের সহিত আমি যর্দি 
একাআক না হইতে পারি, জগতের সেবা! 
আমার পক্ষে যশোমনদিরে যাওয়ার সোপান 
মান্র। আমি ও জীবপ্রবাহ কি একাত্মক 
হইতে পারিব না ৪ আমি কি জগতে ডুবিতে 
পারিব না? 
এই ভারতে ত্রিশকোটা লোকের বাস, 
তন্মধ্যে .২০ কোটা হিন্দু। এই ২০ কোটা 
লোকের মধ্যে ৫॥ কোটী অন্পৃশ্ত ! মানুষ 
নুষকে স্পর্শ করিলে জাতি যায়, এনপ 
কথা পৃথিবীর আর কোথাও শুন। যায় না !! 


এই অন্পৃশ্ঠ শ্রেণীকে তুলিতে এপর্যন্ত কেবল 
খ্ীপ্ধর্ম-প্রচারকগণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। 
তাহারা এপধ্যস্ত যাহ। করিয়াছেন; তাহার 
তুনা নাই। কিন্তু আনর! শির্ষত শ্রণী, 
শিক্ষার আলোক পাইফ়াও তাহাদের প্রতি 
চির উদাসীন। প্রকারাস্তরে তাহাদিগকে 
নিপীড়ন করিতে একদিনের জণ্তও ছাড়ি না! 
এই ত দেশের অবস্থা! ৷ তাহারা না জাগিলেও 


পৌষ, ১৩১৬] 
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দেশে জাখিবে, যাহারা বলেন, তাহারা কি | বেদান্ত বলেন, কুটস্থছায়া ; তন্ত্র বলেন, 


ভ্রান্ত! সন্বপ্রকার আভিজাত্যের নিশ্পেষণে, 
হায়, তাঁহার1 চিরমৃতবৎ !! 
সাধকের বলেন, মানবের কণ্তব্য ত্রিবিধ,--. 
ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি, জগতের প্রতি । 
আমর! বপি,কর্তবা একবিধ। মানবের কর্তব্য 
সকল ঘনীভূত্ত কেবল-_নিজত্বে। আমার 
অস্তিত্ব ভিন্ন সুজলা-ম্ুফলা-শস্য-শ্বামল! গ্রক- 
তির আস্তত্ব কোথায়? আমার দিজত্ব ভিন্ন 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের বা পরিচয় কোথায়? 
আমিই তাহার প্রত্যক্ষ মনির, আত্মার মুলে 
পরমাম্রা। আমার আমিত্ব ভিন্ন পৃথক জগ- 
তের অস্তিত্ব আর কোথায়? আমিই 
পরমাস্ম(র সার-চুস্বক, 'আমিই জগতের সাঁর- 
চুম্ঘক। তাহার. প্রতিবিষ্ব আমাতে, আমার 
প্রতিবিন্ব জগতে--অথবা৷ জল-স্থলময় জগৎ 
ব্যাপিয়৷ কেবল একেরই লীলা ! এক ভিন্ন 
ছুই যে কল্পনা! করে, সে সাধনার রাজ্য হইতে 
এখন ও বহু দূরে অবস্থিত,__সে দর্শন বিজ্ঞা- 
নের সার জ্ঞানে এখনও দীক্ষিত হইতে পারে 
নাই। বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে যে “একতা " 
ন। দেখিতে পায়, তাহার সাধন মহ! ভণ্তামী। 
অনস্তরূপিণী অনন্ত প্রকৃতিতে প্রস্ফুটিত! । 
অথবা স্ুজলা-স্থফল-শদ্যশ্তামলা প্রকৃতি 
তাহারই বূপাস্তর ; আর এই যে ধরার নর- 
নারী, অথব! জীব-প্রবাহ, ইহাও সেই অনস্ত 
রূপেরই বিবৃতি । দেব দানব, ঘক্ষ রক্ষ, 
কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী--দকল ব্যাপিয়৷ 
একই শক্তি। মুলাধার, হুক্মাধার রূপে 
সকল ব্যার্পিয়া *কেবল এক মহাশক্তির 
প্রস্থাহ। এমারসন কারলাইল ৰলেন, ফোর্স, 
ম্পেন্দার বলেন,ছুজ্েয শক্তি ; বার্কলি বলেন, 
মানস] ;,পাতঞ্জল, বলেন--লীলযোগ ; বাইবেল 
বলেন, প্রতিবিশ্ব ) গীতা বলেন, চিদাভাস; 


সর্বভূতাস্বা,--কত্ত শাস্ত্রে কত ব্যাখ্যা, কত 
পণ্ডতের কত কথা ৮»--কিস্ত সব মিলিয়৷ 
গিয়াছে-_ত্রেবেধীতে, যেখানে এক বস্ত ভিন্ন 
ছুই নাই। একের লীলা, একের থেল।, 
একের রাজ্য, একের ধাম,-সব মিলিয়। 
সেই একই ৬ তুমি যত বড় পণ্ডিতই হুওনা 
কেন, এক ভিন্ন ছুই কিছুতেই প্রমাণ করিতে 
পান্বিরে না। সেই এক--সচ্চিদানন্ময়, 
মহাশক্তি। সেই মহাশক্তি, সেই আব্‌যা- 
শক্তিকে কোটা কোটা প্রণাম। 

এখন, এই বার্ধক্যে যাই কোথায় এবং 
করি কি? এখন সকলস্থান ও কাল এবং 
সকল কাজ সংক্ষিপ্ত হইয়! আত্মার মুলে ঘনী- 
ভূত হইতেছে । কে কেন বলিতেছে,-. 
“তাম্মন প্রীতি এবং তত্ত প্রিয় কায | 
অথবা 'বথ! নিধুক্তোহদি তথাকরোমি” । সব 
ভাঙ্গিয়। চূর্ণ হইয়া এক সীমায় উপনীত-_ 
কেবল তাহার দেখা 1! দয়! বুঝি না, ধর্ম 
বুঝি না, নীতি বুঝি না, সেব। বুঝি না, 
বুঝি কেবল তাহার আদেশ পালন ও তাহার 
সেবা। 

তাহার সেব| ?--কিন্ত কোথায় তিনি? 
তিনি আত্মাময়, তিনি জগন্ময়। আত্মার মুলে, 
প্রক্কতির মূলে, এবং জগতের মূলে তাহাকে 
দেখ, এবং তাহার আদেশ প্রতিপালন 
করিয়া! নিষ্ষামভাবে. তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন 
কর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই--দয়া 
নাই, মায়! নাই, স্থথ শান্তি নাই, গতি নাই, 
মুক্তি নাই। তাহাতে ডুবিয়া মজিয়া যাও, 
সকঞ্ী দয়া ও সেবা -ধর্ শিলিয়৷ তোমাকে এক 
অহেতুকী কর্তব্যের পথে চালিত কপ্সিবে। 
দেখিবে--এ রাজ্যে বড় ছোট, ধনী, দরিদ্র, 
জ্ঞানী মূর্খ, এরূপ কোন ভেদ নাই--সকলের 
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. অন্তরাত্মারপে কেবল তিনিই বিদ্যমান। 
অনস্তরূপ, বিশেষত্বময় অনন্ত প্রকৃতিতে 
্রস্কট। তখন পরশ্ীকাতরতা বিলুপ্ত হইবে, 
তখন অন্ঠের উন্নতিতে চিত্তে বিমল আনন্দ 
পাইবে, অন্তের বিপদে ও ছুঃৰে প্রাণ অস্থির 
হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে- তুমি সকলের 
অঙ্গীতৃত হইয়াছ_-সব পরিবার ভন তোমার 
পরিবার । তাহার হুধ্য ষেমন সকলের ঘরে 
কিরণ দেয়, তাহার জল যেমন অবিশ্ডেদে 
সকলের তৃষা নিবারণ করে, তেমনি, তিনি 
সকলের অন্তরাত্মা হইয়া বিদ্যমান। সর্ব 
ঘটে তাহাকে যদি দেখিতে পাও, তবে 
কাহারও প্রতি একটু দয়া করিয়াছ বলিয়! 
তোমার আর অভিমান হইবে না, বুঝিবে, 
যাহ! কর্তব্য, যাহ। তাছার আদেশ, কেবল 
তাহাই করিম়াছ; আর কিছুই নয়। তখন 
বুঝিবে, তুমিও ধাহার। এ অন্পৃপ্ত পেরিয়া 
ও চণ্ডালও তাহারই, অতএব তখন আর ত্বণা 
' বিদ্বেষ থাকিবে না। তখন সর্বঘটে এক 
জাগরিত মহাশক্তি দেখিয়া মোহিত হইবে। 
অথবা তখন বুঝিবে, তোমারও আর পৃথক 
অস্তিত্ব নাই--তাহা অনন্ত জন-সজ্বে একীতৃত 
হুইয়া গিয়াছে--তুমি ও জগৎ একাত্মক হইয়া 
গিয়াছ।  দ্বৈতাদ্বৈত একাকার। এই নির্বি- 
কর সাধন ভিন্ন জীবের কিছুতেই মুক্তি নাই। 
: তুমি কি ছাই আয়োজন করিয়াছ ?---দিন 
ত যাইতেছে--অবিরত যাঁইতেছে,কোন বাধা 
মানিতেছে না। আত্ম, তোমাকে সানুনয়ে 
ভিজ্ঞাসা! করিতেছি, তুমি কি আয়োজন করি- 
যাছ ? মনে হইতেছে,এতদিনের সকল আয়ো- 
জন ব্যর্থ হইয়া গিয়াঞে, কেনন1, আত্মজ্ঞানের 
মূলে যে চিন্ক জান,জগতের জ্ঞানের মূলে যে 
চিদাভাস-_সেই জ্ঞান এবং দেই চিদাভাসের 
এখনও তোমার তাদৃশ হদযঙ্গম হয় 


নব্যভারত ॥ 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


নাই। পরসেব। ভগবানেরই সেবা, পরসেব। 
আপনারই দেবা, এই সারজ্ঞনে দীক্ষালভ ন।. 
হইলে কিছুতেই কিছু হইল না, মনে রাখিবে। 
যদি নব জন্ম পাইতাম, তবে আল হইতে 
জগন্মন্-ব্যাপ্ড শক্তির সেবায় প্রবৃত্ত হইতাম), 
কিন্তু এখন ঘষে ফাঁওয়ার দিন নিকটবন্তাঁ ! হায়, 
এখন করি কি? 

এখন ইচ্ছ। হয় যে, একবার জগতে ডুবিয়া! 
যাই ;-_আত্মপর-ভেদ-রহিত যে অহেতুকী 
চিন্ময়রাজ্য-_সেই রাজ্যে প্রবেশ করি। কিন্ত 
কে জানে কবে তাহ সম্ভব হইবে? 

পরোপকারের কথ, এখন নীরদার ন্তাক় 
আর আমাদের ভাল লাগে না। তাহার 
প্রতিবিষ্ব সর্বঘটে, তাহ৷ দেখিয়া! যদি আমর! 
কাঙ্জ।ল ভাইদের প্রাণে মিলিতে ন পারলাম, 
তবে আর কি হইল? বৃথ। তগ্ডামীর কথ! ভাই 
তুমি আর আমাকে বুক ফুলাইয়৷ বলিও ন]1। 
তোমার এ সমবেদনা, এ দয়া কর্মনাশার 
জলে ফেলিয়া দেও। গরীব কাঙ্গালগণ 
চির উপেক্ষিত ও চির নিশ্পেবষিত হ্হক্সাই 
চলিতে থাকুক। কিন্তু [নশ্চন্ন জানিও, 
একদিন এমন আপিবে, যেধিন এ ঘ্বণিত 
ভ্রাতারাও তোমাদিগের উপরে উঠিতে 
পারিবেন; এমন দিন আপিবে, যে দিন 
সকল আন্িজাত্যের পরাজয় হইবে_ 
এবং সর্ব ঘটে তাহাঁরই অপ্রতিদ্বন্্ী “প্রতি- 
বিদ্ব'” জাগিয়! উঠিবে। মানুষ তখন বড় 
ছোট সব ভাই একাম্ক হুইপ! গাইবে-_ 
জয় বিশ্বপতির জয়। তখন জাতীর 
একত। স্বর্ণ হইতে অবতরণ করিবে-_অহ- 
ক্কারের রাত্ব ধ্বংদ হইবে-_ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছা জরযুক্ত হইবে । সেই দিনের অপেক্ষারই 
জীবন ধারণ করিতেছি। 
২৩শে পৌষ, ১৩১৬। * 


৪ ৫৩ ১৬ ও 


প্রীগুগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সগালোচনা । 


৫৭। কনক-কুস্থম। শ্রীপ্রভাবতী সেন 
কর্তৃক প্রণীত, ঢাক! গেগ্ডারিয়া প্রেস। 
ক্ুদ্র ক্ুদ্র ৪৯ কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হই- 
ফ্াছে। এই সুমিষ্ট পুস্তকখানি পড়িয়া 
আমর আনন্দিত হইলাম )১--একটু নমুন। 
দিলাম--. 

কুন্থমটিরে হৃন্দে ধরি 
চেয়ে থাকি চাদের পানে 


তুলনা করি সুনীলাকাশে 
চাদের সাথে আপন প্রাণে। 
কোন্‌ মুখটি মধুর বেশী 
কোন্‌ মুখ-কমল হাসি ভরা। 
কোন হাসিতে প্রাণটি ভাসে, 
কোন হাসি মোর হৃদয় হরা। 


বিশেষ গুণ এই-_স্বদেশী কাগজে ছাপ । 
শীশিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে দেখিয়া 
ধন্ত হইলাম। 
৫৮ । সারম্বত-কুঞগ্জ। গদ্য-সাহিত্য। 
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, এন-আর-এ-এস। 
দ্বিজেন্ত্রনাথ, দীনবন্ধু, ভূদ্দেব, কালী প্রসন্ন, 
বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীটাদ, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার 
প্রভৃতি অমর লেখকগণেব প্রতিমূর্তি ও 
সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রাচীন ও আধুনিক 
সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর সমালোচন।। 
পুস্তকখানি সুন্দর ও স্থমিষ্ট হুইয়াছে। 

৫€৯। রূপ-সনাতন। আয়র্কেদীয় চিকিৎ- 
সক, শ্রীন্বরেজ্্নাথ গোস্বামী বি-এ, এল-এম- 
এস প্রণীত, মুল্য ১1*| থিয়েটারি বাঙ্গালায় 
নাটকাকারে লিখিত। এরূপ ভাষার আমর! 
পক্ষপাতী নহি, _তছুপরি বিলাতী কাগজে 
ছাপা। জুরেন্্র বাবুর স্তাঁয় সুশিক্ষিত সাধু 


ভক্জের হাতে যেরূপ আশা করা যায়, সেরূপ 
জিনিস ন পাইয়া আমরা হুঃখিত হইয়াছি। 
৬০ ॥ উ্ভাদর্গ। গ্রস্থকারের নাম নাই,মূল্য 
|| সমাজের কয়েকটী উপসর্গের কথ! সরল 
ভাষায় নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত। লেখক 
চিন্তাশীল এবং সমাজ-তত্বজ্ঞ । এ পুস্তকের 
আদর হইলে আমরা সুখী হইৰ। বিলাতী 
কাগজে ছাপা না হইলে কত সুন্দর হইত! 
৬১। ক্মাবতী। বিয়োগাস্ত নাটক । 
শ্রীমহিমারঞরন চক্রবর্তী প্রণীত, মূল্য 1%০। 
বড় ঘরের ছেলে এমন সুন্দর বাঙ্গাল লিখিতে 
পারেন, কল্পনাও করিতে পারি নাই। গ্রস্থ- 
কার আপন হৃদয়ের স্থন্দর ছবিখানি এই 
পুস্তকে ঢালিয়া দিয়াছেন। শাস্তশীলের 
আদর্শ চিত্র--পড়িতে পড়িতে ভক্তিভরে প্রাণ" 
পূর্ণ হয়৷ রূমাবতী হিন্দুরাণীর আদর্শস্থানীয়1) 
দীনুর চরিত্রও নুন্দর হইয়াছে । পুস্তকের 
গানগুলি বড়ই সুমিষ্ট । পুস্তকের ভাষা অতি 


স্থন্দর। পুস্তকথানি পড়িয়া আমরা বিশেষ 
তৃপ্তি পাইলাম । 
৬২। গুরগোবিন্দ সিংহ। বসস্ত- 


কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।%০। শিখ 
গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত । .ভারত- 
বর্ষের অমূল্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা । যদি 
এ ভারত কখনও জাগে,তবে এইরূপ জীবনের 
আদর্শেই জাগিবে। গ্রন্থকার এই সুন্দর 
জীবন-বৃত্বান্ত লিথিয় ব্টঙ্গালা ভাষার গৌরব 
বৃদ্ধি করিলেন। ভাষা ও লেখন-প্রণালী 
বিশেষ মনোযোগের বিষয় । পুস্তকখানি ঘরে 
ঘরে আদৃত হউক। 


৫৬৪ 


৬৩ 19580 010210018 ৩০] 00 
73101918919 10 [17019* মহাজনের অমূল্য 
্টপদেশ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই উপদেশ 
অনুসারে চল! সঙ্গত িনা, বিশেষ চিন্তার 
বিষর। রাঙা অত্যাচারী ও ভুর্নীতিপরায়ণ 
হইলে তাহ! সংশোধনের উপায় কি ? মংশো- 
ধন অসম্ভব হইলে 'কি কর্তব্য? . এসকল 
বিষয় সম্বন্ধে কোন মীমাংসা এই পুস্তকে নাই, 
কেরল 0০921786081 কথার অভিব্যক্তি » 
শিবাজী ও মারাঠা জাতি । শ্রী- 
পরৎকুমার রায় প্রণীত, মূল্য ॥০। শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সহিত। এই 
পুস্তকের ভূমিক। লেখার কোন প্রয়োজন 
ছিল বা,-যাহারা এইরূপ ভূমিক! লেখান 
তাছাদের উদ্দেগ্ত ভাল নয়, ধাহার লেখেন, 
তাহার্দেরও রুচি নার্জিত নয়। এই পুস্তকথানি 


৬৪ । 


সংক্ষিপ্ত, কিন্ত ইহাতে যে বিষয় বিবৃত হুই- 


যাছে,তাহা এ জাতির পক্ষে কথনই উপহাসের 
' যোগ্য নয় । . বর্গার প্রতি দ্বণা প্রদর্শন কর! 
এদেশের প্রতিজনের কর্তব্য বলিয়া এদেশে 
পরিকীন্তিত। এই দ্বণা পরিহারের একমাত্র 
উপায় মারাঠা জাতির মহত্ব কীর্ডন। গ্রন্থ- 
কার এই কার্ধা করিয়া বিশেষ ধন্তবাদের 
পাত্র হইয়াছেন। ম্বদেশী কাগজে পুস্তক- 
খানি মুত্রিত। পুস্তকখানি স্থুলিখিত। 

৬৫। কাব্য-কণ!। শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত 
২ -কর্ভৃক বিক্চিত ও প্রকাশিত,মূল্য ॥০ | নানা 
বিষয়ক কবিতা পুস্তক। সকলগুলি সুন্দর 
না হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, 
মধ্যে মধো এক একটা কবিতা! অতি স্থন্দর 
হইয়াছে। কয়েকটা, কবিত। বাদ রা 
ভাল হইত। 


. ৬১ কর-কথা। শ্রীমণিলাল গঙ্গো- 


নব্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


পাধ্যায়, মূল্য ॥০। জাপানী গল্পের ভাব 
লইয়া লিখিত। ক্ষুদ্রৎ গল্প। বৈরাগ্য, 
এত অন্পক্ষথায়, এক্ধগ গভীর ভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে যে, পড়িয়া অবাক্‌ হইতে হয়। মণি 
লাল বাবুর লেখনী ধারণ দার্থক হইয়াছে। 
সুন্দর সুন্দর কথা,ন্থললিত ভাবায় লিখিস্ত 1 
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পদ প্রক্করণ,বাক্য গ্রকরণ,অন্থুচ্ছ্দপ্রবন্ধ- 
মাল], ইতিবৃত্ত, পর্যযালোচন1 প্রভৃতি বিষয় 
বিবৃত হইয়াছে । পাঠার্থীগণের বিশেষ 
উপকারে আমিবে বলিয়া মনে করি। পাক৷ 
হাতের পাকা লেখ]। সুমিষ্ট এবং সুলিখিত। 
রুচি মাঞ্জিত। স্বদেশী কাগজ । 

৬৮। প্রভাবতী। কবিবাজ শ্রীস্থরেশ 
চন্দ্র বাক্স প্রণীত। মূল্য %০। সংক্ষিপ্ত জীবন- 
চরিত । সংক্ষিপ্ত, কথায় প্রভাবতীর জীবন 
সুন্দর ফুটিয়াছেণ পড়িরী বড়, ক্রেশ পাই- 
লাম। শ্বদেশী কাগজ। 

৬৯। চি্ণহরী। শ্রীহরিদাস বস্থ 
প্রণীত ও প্রকাণিত। মূল্য ০। ১৫টা কষুদ্রং 


কবিতা । সচরাঁচর যেরূপ ণেখা বাহির হইর। 
থাকে, ইহাও সেই প্রকার। কোন বিশেষত্ব 
নাই। স্বদেশী কাগজ। 


৭০। তমালী। মহাভারত-নাট্যকাব্য- 
প্রণেতা ৬প্রকুপ্নচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত। 
মূল্য ১২। পৌরাণিক নাটক গন্ধ ও পন্ভে 
লিখিত। দ্বর্গীয় মহাজনের অক্ষয়কীর্তি। এই 
পুস্তক বাঙ্গাল৷ ভাষার গৌরব ছি করিবে। 
্বদেশী কাগু 

ন১। জামাই জাঙ্গাল। উনের 
কুমার চট্টোপাধ্যায় বিরচিত, মূল্য ॥০। ৬টা 


_ ছোট ছোট গল্প। পাকা হাতের পাকা বিবৃতি, 
'সরল এবং মিষ্ট ভাষায় গল্প কয়েকটী বেশ 
। ফুটিয়াছে। স্বদেশী কাগজ। 


মাসিক পণ্র ও সমালেচন। 


শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত। 


( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য জেখকগণ দায়ী ।) 


_ বিষয়। 


১। মৌনীবাবা (পরিশিষ্ট ) (ঞ্রনির্বরিণী ঘোষ) ঢা 
২) বিধাহের উপদেশ, কবিতা ও সঙ্গীতাদি। (সম্পাদক, গগোবিচন্্র দাস তি রঃ 
৩। রামায়ণে বিশ্বামিতর ॥ (গ্রবিঙ্গে্গর ভট্টাচাধ্য, বি-এ) ৯৮ ্ 
৪) নবীনচন্্র সেন ও বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার স্থান । (শেষে) (প্রীরতিনাথ 2শুমদার ) ... 
৫) .জাদক। (এ ধর্সানন্ন মহাভারতী। রি ৪ 
৬1 রার রামানন্দ। (প্রীগৌরগোপাল সেন) *০ ৮, 
৭। ঈশ্বর ও জগতের ঢুখটনা। (৬ যেঞ্জেনাথ দির, এম-বি, এম-আর "সি-পি) ... 
৮। মানব-সমাজ | (শ্রশশধর রায়, এম-ঞ। বি-এল) ১১ রী 
৯। গিরিজাপ্রসন্ন । [্রীন্গরেন্রনাথ রায় চৌধুর) ১০, ধয 
১০৭। ব্রাঙ্গসমাজ ও তাহার কার্ধ্য। (্ক্ষিতীজ নাথ ঠাকুর, বি-এ ) .*. 
১১। ছুট] তত্কথা। (প্রচজ্রশেখর সেন, 1071-51-12) ও 
১২। হ্বদেশ-প্রেম। (শেষ) (শ্রীজেনেজলাল রায়, এমএ, বি-এুল)  **, 
১৩। অবগাঠিত ভারতবর্ষ । (শ্রীযামিন্রীকাস্ত সেন) -*. রা 
১৪1 গ্রাচীমভারত ও আগ্রেয়াস্্র। (ভরমেশচন্জ্র সাহিত্য-সরস্যতী ) ১ 
১৫। ক্ষুদ্র শুর কবিতা । (প্রমুবুন্দনাথ ঘোষ, বি-এল, শ্রুধীরেন্রলাল চৌধুরী ্রসৃতি) 
১৬। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা] । *. রঃ 


কলিকাতা, 


২১০৫ নং বণতয়াতিস্ট, নব্যভারত-প্রেসে, শ্রভূতনাথ পালিত দ্বার! সুতিত ও 
২১০/৪ নং কর্ণওয়াঁলিস ইট, নব্যভারত-্কাধ্যাজয় হইতে 
সম্পাদক বর্তৃক ৃ 


২৯শে ফাস্তন, ১৩১৬। 
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পু বিলাগনাইগাযে ও ও ফান সংখ্যা একত্রে ॥ পকানিত হইল: :- 
১১... বৎসর শেষ হইরা আসিতেছে, এই সময় সকলের, দেনা মেটাইতে হইবে। 
-ধ্রাহকের নিকট নব্যভারতের মুল্য বাকী। আমাদের একমাত্র সহার গ্রাহক- 
রঃ স্ণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাহারা দরা পূর্বক এই সময়ে বাকী মূল্য পাঠাইয়া 
নি আমাদের পরম উপকার করিবেন। ধাহার! ডি-পি রাখিরা আনাদের পরম উপকার করিতে- 
ছেন, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ৃ 
».. আমর! ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট ভি-পি করিতে চাই। ধাহাদের 
'আগতি আছে, তাহারা লিখিবেন্ট না পিখিলে মনে করিব, আপত্তি নাই। বহুদিনের 
নল বাকী থাকা সন্বেও ধাহারা ভি-পি ফেরত দিয়! আমাদিগের ক্ষতি করেন, তাহার! পুর্বে 
আানাইলেই ভাল হর। আমাদিগকে কই দিলে ও আমাদ্িগের ক্ষতি করিলে তাহাদের 
কোন লাভ নাই। তাহাদের নাম ছাপাইলে গ্রাহকগণ বুঝিতে পারিবেন, এদেশের কত 
'সন্ান্ লোকের কত নীচ ব্যবহার! কত বড় লোক কাগঞ্গ আত্মপাং করেন, কিন্তু ধণ 


পরিশোধ করেন না! 
(মুল্যাদি প্রেরণের সমজ়্ গ্রাহকগণ দক! কর্িরা নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাদিগকে 


বড় কষ্ট পাইতে হয়। ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ ন! দিলে, পত্রিকা পাইতে গোল হইলে 
আমরা দায়ী নহি। পত্রিক। না! পাওরার সংবাদ পর সংখা প্রকাশের পূর্বেই দিতে হয়, 
তংপর লিথিলে পুনঃ মূলা দিতে হর। প্রবন্ধ মনোনীত ন। হইলে ফেরত দিবার নিয়ম 

- নাইঃ লেখকগণ কাপি রাধির। প্রবন্ধ দিবেন। পরে বিরক্ত করিলে আমর৷ নিরুপায়, 


রাশি ২ প্রবন্ধের মধ্য হইতে বাহিক্ন। বাহির করিতে বড়ই কষ্ট হয়) লেখকমন দয়া করি 
-এসে কথ! একবার ভাবিবেন। বিজ্ঞাপনের নিম--এক বংসরের জন্ত প্রতি লাইন ১০, 
৬ মাসের জন্ত %*, তিন মাসের জন্ত ৬০ হিসাবে মুন্য আশ্রন দেয়; অশ্রিন মুল্য না দিলে 
পন ছাপা হয় না। 





পুরী ও বৈদ্যনথের সকল বাঁড়ীতেই বদরের 
বাড়ী ভাড়। | মধ্যে ২।৩ বার কলি ফিরাণ হয়। এবৎসর সব 
? পুরী সমুদ্র তীরে--চিরবসন্ত,গ্রীষ্মে গরম বাড়ীই সম্পূর্ণ রূপে মেরামতান্তে রংফলিত হইয়াছে । 
লাই,শীতকালে তত শীত নাই-বর্ধাকাণে তত যু গোবিদ্ দাসের কুক প্রাকা 
বৃষ্টি নাই। সমুদ্রতারে “নীলিমা” নামক নূতন | শি হুইয়াছে, মূল্য ১.। 
বাড়ীর প্প্রহ্থন*,“প্রনব” ,কামিনী"ও"নলিনী” 7টি 
'কুটার ভাড়া দেওয়া যাইবে । ধাহার প্রয়োজন [ নব্যভারত-সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত. 
টং ১ স্পপ খু ৯০৬ আযুর্রবেদীয় ওষধালয় ও বিদ্যালয়, | 
সর গুপ্টের নিকট অহ্সন্ধান করিবেন । ৃ ডি রা এ 
লুল বাড়ীতেই ফার্ণগারাদি আছে | ৭ +1২নং মুক্তারাম বাবুর দ্র চোরবাগান, কজিকাডা।। 
£ সর্বপ্রকার ব্যারামের অবস্থা সহ রিপ্লাইকার্ড, 


বৈদ্ধানাথ -কারসটেযার্স টাউনের প্রভাত,সাস্বনা কি টিকিট্‌ পাঠাইলে ব্যবস্থা! লিখিয়! পাঠান হয়।.. 


ও জজ 'কুঈীর খালি আছে। ভাড়া সম্বন্ধে কিছু 
জামিতে হইলে. নব্যভারত কার্যালয়ে ও বৈস্ঠানাখ-]. সর্ববিধ ওষধাদি ভি-পি ডাকে পাঠান হয়।-৭ 

শু কবিরা 9 সারির 9 বি সন্ধান ছেলে মেয়েদের অন্ব-_প্িযোগীন্রনাথ ব বায়ু: লম্পা-, রী 

উযিবেস।. .দিত সরল কৃত্তিবাস ১$*, সর়ঝ। কাশীর ৪-রান+-৮). 


সক সাীতেই ািাদ আাছে। 2 রা ৬৪নং- ক্লে কলকাতা পাওয়া বার... বু 








০্বীলীববান্া ক 
(পরিশিষ্ট) 


আমরা ইতিপূর্ববে মৌনীবাবার জীবন 
আলোচন] করিয়া ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি 
যে, তিনি দীন এবং শান্ত সাধক ছিলেন) 
উৎসাহী ও উগ্ভমশীল প্রচারক ছিলেন ন1। 
আত্মগোপনই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, 
আত্ম প্রকাশে তিনি সর্বদা সঙ্কুচিত ছিলেন। 
আপনার ক্ষমতা ও গৌরব বে কিছু আছে, 
তাহা তিনি জানিতেনই না। আপনাকে 
তৃণ অপেক্ষা ও হীন জ্ঞান করিতেন, অপরকে 


আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধে শ্রদ্ধ! অর্পণ 


করিতেন। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে প্রচারোং" 
সাহ স্বাভাবিক নহে। 

সচরাচর ছুই শ্রেণীর লোককে প্রচার 
কার্য ব্রতী হইতে দেখা যায়। কতিপয় 
ক্ষণজন্মা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি, ঈশ্বরের 
আদেশ লাভ করিয়া মানব-সেবায় জীবন 
অর্পণ করেন, নিজের ইচ্ছা কিছুই রাখেন 
না; আর এক শ্রেণীর উৎসাহী ও আত্ম 
প্রভাবশীল লোক, ধাহার! সংসারের লোকের 
পাপ ভ্র্াচার দেখিয়. স্থির থাকিতে পারেন 
না, স্বীক্ন শক্ি ও সামর্থ্যকে তাহাদের উদ্ধার 
সাধনে নিষুক্ত করেন। দেব-প্রসাদই প্রথম 
শ্রেণীর সম্বল, দ্বিতীয় শ্লেণী আত্মপ্রভাবকে 
প্রধান রূপে অবলম্বন করেন। ইহারাঁও 
ঈশ্বরবিশ্বানী ও সরলচিত্ত,তাহ1তে লন্দেহমাত্র 
নাই। কিন্ত কার্ধযগত জীবনে উভয় শ্রেণীর 


ূ পার্থক্য প্রকাশ হইয়। পড়ে ও এই পার্থক্যের 
ূ উপর ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর 
। করে। এ সত্তা সচরাচর প্রত্যক্ষ কর! 
যায়॥ 
মৌনীবাবার আত্মপ্রভাব মাত্রও ছিল ন1। 
তিনি জানিতেন না যে, তাহার দ্বার তাহার 
প্রভু কি কার্য করাইয়! লইতেছেন। ভগ- 
ৰানের হস্তের যন্ত্রের ম্যায় চিরদিন চলিয়া: 
ছেন। যাহারা অনেক বলিলেন, তাহাদের 
অনেক কথাই যেন নিক্ষল হইয়া গেল, ধিনি 
| মৌনী রহিলেন, তাহার কথ! শুনিবার অন্ত 
অনস্তব জনত। হইল ! মৌনীবাবার জীবন 
বারা প্রমাণিত হইয়াছে_-কথ| ন1 বলার 
কি মহতী শক্তি! আমরা আত্মার শক্তিতে 
1 বেশী আস্থা! স্থাপন করিতে শিখি নাই বঝলি- 
যাই, ৰোধ হয়, বাক্যের শাক্তর উপর বেশী 
1 নির্ভর করিতে যাই--তাই অনেক সময় 
বৃথা বাক্যব্য্ন মাত্র হইয়া যান্। ও"কারনাথে 
৷ প্রতিদিন আপরাস্থে মৌনীবাবার দর্শনার্থা 
বহু সোক সমবেত হইতেন, প্রতি একাদশী 
তিথিতে অপরাহ্রে সবরের অধিকাংশ লোক 
৷ মৌনীবাবাকে দর্শন করিয়। তবে জলগ্রহণ 
করিতেন, পর্বোপলক্ষে সহশ্রলোক-_মহা- 
রাজা হইতে দ্রীনতম ভিখারী পধ্যস্ত-_-ঠাহার 
দর্শনাশায় উপস্থিত থাকিতেন। ইহ] নীরব 
 প্রচার-_জীবন দ্বার! প্রচার। মৌনীবাবার 
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পত্জাংশ ও একখানি কার্ড পাইযাছি। সেই সকল 
রাতে রত ৩৪ রি 


অবলম্বন করিয়া পরিশি্ লিখিত হইল । 


রে 


৬৬ 


জীবনের চিত্র আমর! ভাল করিয়া ঝআকিতে 
পারি নাই। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ চিত্র নব্য 
ভারতে প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল 
ঘে, বুদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্ম, প্রবীণ ব্রাঙ্গ সাধক, 
অনেক ধর্মপ্রাণ যুবক ব্রাঙ্গ তাহা পড়িয়া 
উৎসাহিত ও উপকৃত হইম়াছেন। অনেক 
পুজনীয় 'সাধুর আশীর্বাদ গ্রর্ধদে লেখিকা! 
কার্থ হইয়াছে। 

গুধু কি ব্রাঙ্গেরাই মৌনীবাবাকে গ্রহণ 
করিয়াছেন? তাহ! নহে। মৌনীবাবা! শেষ 
অবস্থায় সকল গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়! 
মুক্ত ব্রদ্মাণ্ডের মাঝখানে দীড়াইয়া সকলকে 
আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। সেই জন্ত তাঁহার জীবনচরিত 


পাঠ করিয়া অনেক ভক্ত হিন্দুর হৃদয়ও 


উদ্েলিত হুইয়! উঠিয়াছিল। কতজন তাহার 
বিস্তৃত হীংনী গ্রন্থকারে প্রকাশ করিতে 
ভন্ভুরোধ করিয়াছেন। একজন হিন্দু সাধু 
বলিয়াছেন, “ব্রাঙ্মদমাজ বাবুদের সমাজ 


ৰঙলি়। লোকে অধথ৷ নিন্দা করিয়া থাকে ) 


যে সমাজ মৌনীবাবার স্তায় সাধু পুরুষকে 
প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, সে সমাজ ধন্ত! 
মৌনীবাবার জীবন পড়িয়া আমি ব্রাহ্ষ- 
সমাজকে সমধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে 
শিখিলাম।৮ 

আমর] ইছাকেই মৌনীবাবার নীরব 
গ্রচারের ফল বলিয়া গণন। করিতেছি। 
[ংসারী মানুষ সংসারাতীত কিছু দেখিয়া 
স্তত্তিত হইয়াছে। আর সকলকে বিষরীর 
চক্ষু উপেক্ষা, করিতে পারে, কিন্তু যখন্‌ দেখে 
যে তাহাদেবই মত' একজন বিষয়কে পায়ে 
ঠেলিয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আর্পরিচিত ব্রহ্গ- 
প্রেমে মগ্ন হইলেন, তখন ক্ষণকালের জন্তও 


স্তস্তিত হক. তাহাকে প্ন্ত ধন্ট*বলিতে হয়। 


'নব্যভারত। [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


সকল দেশে ও সকল কালে এইরূপ ঘটনার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । মৌনীবাবার জীব- 
নেও তাহাই দেখিতেছি। 

উত্তরবঙ্গে বালকালে বিষয় কর্ম হইতে 
অবসর পাইলেই মসৌনীবাব! এ প্রদেশের 
ব্রাঙ্মপরিবার ও ব্রাঙ্মমণ্ডলীর সঙ্গে আগ্রহের 
সহিত মিলিত হইতেন। বগুড়ায় কোন 


পরিবারে আকম্মিক বিপদপাত হইয়াছে, 


মৌনীবাব তথায় উপস্থিত) রংপুরে কোন 
বন্ধু বিশেষ পরীক্ষায় পতিত, মৌনীবাবা 
তাহার পার্থেঃ উৎসবে, অনুষ্ঠানে সকল 
বন্ধুই মৌনীবাবাকে আগ্রহের সহিত চাহি- 
তেন। তিনিও তীহাদের সহিত মিলিবার 
জন্ত সময় করিয়া লইতেন। তাহার সঙ্গ- 
লাভের জন্ত উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্গগণ ব্যাকুলত1 
প্রকাশ করিতেন এবং তাহার সঞ্গের প্রভাব 
তাহারা এখনও স্বীকার করেন। 

মৌনীবাব। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, 
জলপাইগুড়ী, সৈদপুর, নিলফামারী, শিলি- 
গুড়ী, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন 
করিতেন। তিনি যে শুধু মুখে উপদেশ 
দিতেন, তাহা নহে, বিপদে, ছুঃখে, পোকে 
আত্মীয়ের স্তায় নকলের সহিত ব্যবহার করি- 
তেন। একবার ছয় মাসের অবসর লঁইয়! 
্রাহ্মপ্রচারক পৃজনীয় বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয়ের সহিত তিনি কাশী অঞ্চলে গমন 
করেন। এই সময়েই গোস্বামীদেবের সহিত 
তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠত। জন্মিপ্নাছিল। 

বাগরআআচড়ায় ধর্মগ্রচারার্থ লোক পাওয়! 
যাইতেছে না, ইহা! কাগজে পড়িয়া! মৌনীবাব। 
কা্য হইতে বিদায় লইয়া ৫৬ মাসের জন্চ 
সেখানে গমন করেন। ছুঃস্থ পরিবারের 
শিক্ষাবঞ্চিত বালক বালিকাদের জন্ত তিনি 
সেখানে একটা মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়া- 


মাঘ, ১৩১৬] 


পল্লীতে ব্রহ্ষোপাসনা প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন। সেখানে সকলে তাহাকে 
শ্রদ্ধা ও গ্রীতি করিতেন। এখনও বুদ্ধ ও 
বৃদ্ধার। ভক্তির সহিত তাহাকে স্মরণ করেন। 

কিন্ত এইরূপ প্রচারে তাহার আত্ম! পরি- 
তৃপ্ত হইল না। অন্তক্ষণ ভগবৎ সঙ্গলাভের 
জগ্ তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল এবং 
এইরূপ নিত্যযুক্ত অবস্থালাভের পূর্বে, 
প্রচার করাকে তিনি গুরুতর আত্মবিনাশের 
কাধ্য বলিয়। অনুভব করিলেন। তিনি বলি- 
তেন-_-“আগে অধিকারী হই” 

সম্প্রতি গয়ার এক সিদ্ধ পুরুষকে দর্শন 
করিতে যাইপ্লা তাহার নিকটেও এইরূপ 
কথাই গুনিয়াছি। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলি- 
লেন, পুর্ব দিন .তাঁহার নিকটে ৪ গন ইউ- 
রোপীয় থিয়দফি্ আপিয়াছিলেন। তীহাদের 
মধ্যে একজন গয়াতে বন্তৃতা দান করিয়। 
আসিয়াছিলেন। ইহ শুনিয়] সিদ্ধপুরুষ বলি- 


ছিলেন; 


| 
লেন, “আপনি ভাল কাজ করেন নাই। এই ; 


বক্তৃত। দ্বারা আপনার এবং:শ্রোতাদের অনিষ্ট 
কর] হইয়াছে ।” বক্ত। মহাশস্ব সন্কুচিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এব্প বলি- 
তেছেন ৯" সিদ্ধপুরুষ উত্তর করিলেন__-"আপনি 
এখনও অনধিকারী। অনধিকারীর পক্ষে উপ- 
দেষ্টার আসন গ্রহণ কর! বিপজ্জনক । জ্ঞান- 
লাভ করিয়া উপাদশ দিলে লোকের উপকার 
হইবে, আপনারও উপকার হইবে।” মৌনী- 
বাবাও তাহার কনিষ্ঠের প্রচারব্রত গ্রহণের 
সংবাদ পাইয়া এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। 

 মৌনীবাবার একজন বিশেষ বন্ধু নব্য- 
ভারতে বাবার জীবনচনিত প্রকাশিত হইবার 
পরে. এই ঘটনাটা আমাদিগকে জানাইয়া- 
ছেন। মৌনীবাবার সঙ্গলাভের জন্ত তিনি 
কিছ দিন সম্তপুফরিণীতে মৌনীবাবার গৃহে 


মৌনী বাব 


€৩এ 


বাস করিয়াছিলেন। মৌনীবাবা প্রতিদিন 
প্রাতে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া দন্ত ধাবন 
করিতেন। এক দিন ডাল ভাঙ্গিতে গিয়া 
আর ডাল ভাঙ্গা হইল না। ইহা দেখিয়। 
বন্ধু তাহার এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন। তিনি বলিলেন যে, সবদিন তে 
মন জাগ্রত থাকে না-.আজ তিনি বৃক্ষেত্ত 
মধ্যে আত্ম-রঁক্ষণ-চেষ্। দেখিতে পাইয়াছেন ॥ 
তাহুতেও চৈতন্ত আছে; প্রতি দিন যে 
তিনি নধর ডালখানি ভাঙ্গিয়া লন, ইহাতে 
সে বেদনা বোধ করে। সেই হইতে মৌনী- 
বাবা আর দাতন ব্যবহার করেন নাই। 

তপন্তায় যাত্রার পুর্বে তিনি কিছুকাল 
নলহাটিতে ভ্রাতৃগৃছে বাস করিয়াছিলেন । 
যাত্রার দিন বাড়ীর ময়লা! পরিফ্কারকারিণী 
( মেথরাণী ) যখন ময়লা পরিফষার করিতে 
আমিল, মৌনীবাবা ধীরে ধীরে তাহাকে 
ডাকিলেন। মেথরাণী নিকটে আসিলে তিনি 
বলিলেন,--“তুমি আমার ম1। শিশুকালে 
ম! ম্বহস্তে মল মূত্র পরিষ্কার করিতেন $ এত 
দিন তুমি আমার সেই কার্য করিলে--তুমি 
আমার মা। আমি তগগ্চায় যাইতে ছি-. 
তুমি আশীর্বদ কর যেন গিদ্ধিপাভ করিতে 
পারি। তোমার আশীর্বাদ ভিন্ন আমার 
সাধনা সফল হইবে না” এই বলিয়া 
তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিলেন। 
মৌনীবাবা কোন্‌ জগতের লোক ছিলেন, 
এই একমাত্র ঘটনা হইতেই তাহ! ম্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। * 


মৌনীবাবার একজন একান্ত অনুর. 


ভক্ত প্টাহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন £-. 
“মৌনীবাব। সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। আমর! বাহ! কল্পনা বা অন্্মান 
বা অনুভব করিয়। থাকি, অথবা সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়া থাকি, ' মৌনীবাধ। 'ছিব্যচক্ষে 
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তাহ দর্শন করিতেন। এইজন্তই বোধ হয় 
সাধনার চরমাবন্থায় তিনি মৌনব্রত অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, পপ্রচার, 
তপন্ত। বা সাধনার অঙ্গ নহে, ইহাকে তগন্তা 
বা সাধনার ফল বলিতে হয় বল।”' সত্যদর্শী 
সিদ্ধপুরুষ যাহারা, তাহার! লোৌকালগ্পেই 
থাকুন বা লোকসঙ্গ ত্যাগই করুন, বাকার্ধার! 
উপদেশ প্রদান করুন বা মৌন অবলম্বন 
করুন,তিনি ইচ্ছা করুন বা না কুরুন, তাহার 
অর্জিত সত্য, তাহার সাধনার ধন জগতের 
ধর্্মভাগারে মুমুক্ষু ও ব্যাকুলাত্মাদিগের জন্ত 
সঞ্চিত রহিয়! গেল। যিনি চাছিবেন, তিনি 
তাহা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ত কত মহৎ উপ- 
দেশ শ্রবণ করি এবং কত মহৎ সঙ্গ লাভ করি, 
কিন্ত তাহ! সব সময় কি সার্থক হয়? সরল- 
ভাবে হ্বীকার করিতেই হইবে, অনেক সদুপ- 
দেশ ও সাধুসঙ্গ জীবনে ব্যর্থ হইয়া থাকে। 
কেন এপ হয়? হয়, উপদেষ্টা সাধু ব্যক্তি 
তেমনভাবে হ্বয়ং সত্যদর্শন করেন নাই, 
শেখ। কথা বলিয়াছেন মাত্র ; না হয়, শ্োত! 
উন্মুখ নহেন, অর্থাৎ অনধিকারী। মৌনী- 
বাব এই কারণেই বারবার বলিতেন, এ 
* দ্বেশের লোকের নিকট প্রচারের এ প্রণালী 
সফল হুইবে না। চতুর ব্যক্তিরা যেমন স্বন্ন- 
পু'জী ফিরিওয়াজাদের নিকট হইতে 
সহজে সহজে কোন বস্ত ক্রয় করেন 
না, তাহারা ভেল জিনিস দিষা! অধিক মূল্য 
আদায় করিবে বলিয়া ভয় কবেন, এ দেশের 


ধর্মপিপান্থ ব্যক্তিগণ,সেইরপ,ভ্রমণশীল উপ- 
দেষ্টাদিগের নিকট হইতে সহজপ্রাপ্য সত্য 
সকল সমধিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন কি 
না, গভীর়-সন্দেহের বিষয়। যেখানে মহা- 
জনের! বিরাট দোকান খুলিয়! বিয়া আছেন, 
একদরে খাটি জিনিস নখানে মিলিবে বলিস 
লোকেরা বিশ্বাস করেন। সাধক মহাঁজন-_ 
যাহারা! পবিঞ্র তপঃক্ষেত্রে সতাধন লাভ কৃরিয় 
বিয়া আাছেন,ভারতীয় মুমুক্ষুব্যক্তিগণ সহজে 
সেখানে যান এবং বিশ্বাস ভক্তি সহকারে 
সেখান হইতে সত্যলাত করেন। এই সমস্ত 


নব্যভারত। [ সগুবিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্যা। 


সিদ্ধাত্বাগণ লোকের দ্বারে দ্বারে মুক্তি বিতরণ 
করিয়া! বেড়ান নাই, কিন্তু লোকে মুক্তির 
সমাচার চিরদিন এই শ্রেণীর ধর্ধাত্ব। লোকের 
নিকট হইতেই সাগ্রছে গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই সকল চিন্ত|! মৌনীবাবার হৃদয়কে এমন 
সজোরে অধিকার করিয়! বলিয়াছিল যে, 
প্রচারের বর্তমান সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া 
খধিজনোচিত তপোবলের আশ্রয় লইতে ও 
মুনিজনোচিত মৌনব্রত অবলম্বন করিতে 
তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। গভীর আধ্যাত্মিক 
ধর্মের সাধনা ভারতের তপোবলেই হইয়া- 
ছিল। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যযোগ 
শিক্ষার জন্য আমাদিগকে ভারতবর্ষের খষি- 
ধিগের দিকে চাহিতে হইবে এবং যথাসম্ভব 
তাহাদের পন্থা! অবলম্বন করিতে হইবে-_- 
মৌনীবাবার মত এই প্রকার ছিল। পাশ্চাত্য 
দেশবাসীগণ, প্রধানতঃ ধনোপাসক ; সাংসা- 
রিক স্থথের উন্নতির সাধনায় তাহার! সিদ্ধ। 
তাহাদের অন্ুমরণে ধনলাভ হুইতে পারে, 
বিলাসবি ভবের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, বাহিক 
চাক্চিক্যনয়ী 'সভ্যতা* লাভও হইতে পারে, 
কিন্ত আধ্যাত্মিক ধর্মলাভ হইতে পারে 
কিনা, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। 
অথচ ব্রাজসমাজ,ধরন্মসাপূন ও প্রচার বিষয়েও 
সেই একান্ত বহিম্মুখীন বণিকজাতিরই অন্ধ" 
করণ করিয়াছেন । প্রচারক ও প্রচারপ্রণালী 
পাশ্চাত্য ছণাচে ঢাল।। দেশবাসীগণ সেইজন্ত 
বোধ করি, ব্রাহ্মমাজকে তেমন প্রীতির 
চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন ন! এবং আপ- 
নার বলিয়া! আলিঙ্গন করিতে 'পারিতেছেন 
না। মৌনীবাবা ইহ! তীব্ররূপে অন্ুগব 
করিতেন। ব্রাহ্মদমাজে বহি্ঘখীন ভাব ও 
বিকট বিলা্িতার প্রাবল্য দর্শন করিয়া 
তাহার ম্বাভাবিক, বৈরাগী হৃদয় একেবারে 


মাঘ, ১৩১৬ ] 


আহত ও আকুল হয়! উঠিল। লোক- 
শিক্ষার জন্তই হয় ত ভগবান তাহাকে তীব্র 
বৈরাগ্যব্রত সাংনে নিযুক্ত করিলেন। আমা- 
দিগের জন্ত মৌনীবাবা কঠোর প্রায়শ্চিনত 
করিলেন। আমি খুব আশা করি, তাহার 
তগস্তা বৃথা হয় নাই। 

“তপন্তার প্রারস্তে মৌনীবাবার মনে 
কিছু আত্মপ্রভাব ছিল, কারণ তপস্তায় গমন 
কালে বলিয়াছিলেন “বস্তলাভ হইলে ভাই 
ভগ্ীকে তাহ। পিবার জন্ত আবার আসিব” 
কিন্ত চরমাবস্থায় স্পষ্ট লিখিক্। পাঠাইলেন-_ 
“আমি ধর্মপ্রচার প্রভৃতি যে সকল মিথ্যা 
উপাধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম, 
তাহ সমূলে বিনাশ করিয়া (পিতা) আমাকে 
তাহার কচি থোক। করিয়াছেন ।*কচি ধোক! 
লাভলোকসানের ধার ধারে না। এই জন্তই 
সর্বত্যাগী হওয়া--এইজন্তই মৌনী হওয়।। 
মৌনীবাবার 'জীবন এই আত্মিকধর্্ম বজ্জ- 
গম্ভীর শ্বরে প্রচার করিতেছে। নর্খদার 
পবিত্রপুলিনে যে পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হুই- 
য়াছে, তাহ! এত দ্বিনে মৃত্তিকায় মিলাইয়' 
গিয়াছে ॥ কিন্তু তাহার অমরাত্ম। ভারত- 
সস্তানদ্দিগকে আত্মবলিদান করিতে আহ্বান 
করিতেছেন। এইরূপ আত্মবলিদান দ্বারা এ 
ভারত উদ্ধার পাইবে । ইহাই আমারবিশ্বাস। 


“সমবেত সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধে 
ক্রমশঃ মৌনীবাবার মত পরিবর্তিত হুইয়া- 
ছিল। তপন্তায় যাত্রার দিন পর্যন্ত 
তিনি পারিবারিক উপাসনায় খুব ভাবের 
সহিত যোগ দিয়াছিলেন। বেশী কথা 
বলিয়া উপাসন। করিতেন না। ঘণ্টাব্যাপী 
উপাপনার মধ্যে তাঁহাকে ছুচারিটা মাত্র বাক্য 
উচ্চারণ করিতে শুন। যাইত) কিন্তু তাহাতে 
কত ভাব,কত গভীরতা,কত ভক্তিব্যাকুলত1! 
সে ভাব উপস্থিত সকলকে স্পর্শ করিত। তিনি 
বলিতেন, বেশী কথ। বলিস্বা উপাসন! করাতে 


মৌনী বাবা 
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অসত্য কথ আমিতে পারে। ঠিক যতটুকু 
প্রাণে পাও, কথ। তাহা অপেক্ষা কম হউক। 
বেশী হইলেই অসত্য হয়। তিনি সর্বদাই 
বলিতেন, উপানন! প্রাণের বস্ত। অতি 
সঙ্গোপনে অন্তরে উপাসন! সাধন করিতে 
হয়। লোক-চক্ষুর অগোচরে সত্য উপাসন। 
সম্ভব হয়। আপনাকেও ভুলিলে তবে উপা- 
সন সার্থক হয়। এমন বস্তকে ব্রাহ্মগণ 
প্রকাশ্য মন্দিব্ে সর্বসাধারণের নি কট, প্রদর্শ- 
নের বস্ত করিয়া ৫বাধ হয় খুবই ভূল করিয়া- 
ছেন। ব্রাহ্ম আচাধ্যগণ বলিয়! থ।কেন, 
প্রকাশ্য উপাসনা লোকশিক্ষা! বা প্রচারের 
জন্ঠ। মৌনীবাব! একথাকে নিতান্ত মারাত্মক 
মনে করিতেন। বলিতেন, "আগুন নিয়ে 
খেলা” ইহা! শক্ত অপরাধ । উপাসনাকে 
বাহিরে প্রদর্শনের বস্ত করাতে যে অপরাধ 
হইয়াছে, তাহার ফল আমর! ভূুগিতেছি। 
আনল স্থানে এই প্রকার ভাব প্রবেশ 
করাতে উপাসনা বহিন্ম্ধীন হইয়া যাই. 
তেছে। তাহার সঙ্গে ত্রাঙ্গের সবকাজে 
বহিন্ুখীনতা প্রবেশ করিয়াছে । বাক্যে, 
কার্য্যে, চিন্তায়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও 
সামাজিক সব বিষয়ে যেন হালক! বহিহ্মবধীন 
তাঁব! উপাসনাকে প্রচারের বন্ধ করাতেই 
এই সা !! তিনি বলিতেন, মন্দিরে উপা- 
সক অপেক্ষ। দর্শক এবং সমালোচক অধিক 
হইবার কথা। তাহাদিগকে বেশ করিয়! 
কীর্তন শুনাও, স্থক পাঠকগণের দ্বার! সুন্দর 
সুন্দর গ্রন্থ ব৷ প্রবন্ধ পড়াইয়! শুনাও, সুবক্ধা 
দ্বারা ভাল উপদেশ শুনাও-_-তদতিরিস্ত 
করাতে বিপদ আছে। খুব মমভাবাপন্ন 
ব্যাকুলাত্বা কতিপয় ব্যক্তির সন্মিলনে ভাল 
ভাব আধিতে পারে; ভক্ত সঙ্গে মিলিয়! 
গভীর উপাসনার মধ্যে ডুবিয়া! বাওয়! খুব 
স্বাভাবিক । এরূপ উপ্রাসন। রুদ্ধদ্বারে ব! 
সঙ্গেপনেই সাধন হয়। এইজন্ত মৌনীবাবা 
উপাসনার অনত্যাচরণ সম্বন্ধে বার বার আমা” 
দিগকে, সাবধান করিতেন। ধর্ম সম্পূর্ণ 
নিজন্ব। একাকী নির্জনে খে সাধন,তাহাকেই 


তিনি শ্রেষ্ঠ সাধন বলিতেন। মৌনীবাব্ার 
এই সকল. গভীর কথ! ব্রাঙ্ধদমাদ্জে ভাল 
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করিয়া আলোচনা! করার সময় আসিয়াছে। 
পরিত্রাণ দেওয়৷ অপেক্ষা পরিত্রাণ পাওয়ার 
দিকে বেশী চক্ষু পতিত হউক। মৌনীবাবার 
মুক্তায্মা আমাদিগকে এই আশীর্বাদ করুন|” 

মৌনীবাবার হস্তলিখিত একখানি সুদীর্ঘ 
পত্র, একখানি কার্ড ও একটা পত্রাংশ 
পাইয়াছি। পত্রখানি তপন্তাধাত্রার এক 
বৎসর পরে চিন্রকুট হইতে* তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন। কার্ডখানি যাত্রার 
ছই বৎসর পুর্বে সগ্তপুফরিণী হইতে 
তাহার সোদরোপম বন্ধুর নিকটে লিখিত। 
এই দুইথানি প্রকাশিত হইল-_ 


প্রিয় তারক, 


তোমার কার্ডধানি পাইয়। সুখী হইলাম, 
কিন্ত ভাই, তোমার একটি কার্যে বিশেষ 
ছুঃখিত হইয়াছি। তোমাকে জিজ্ঞাস করি, 
তুমি যদি তোমার সহোদর ভায়ের নিকট 
হইতে একট] জিনিস লইতে, তাহ। হইলে কি 
তাহার প্রতিশোধের জন্ত আবার তাহার 
বাক্সের মধ্যে সেইরূপ একটা বস্ত্র রাখিয়। 
আগিতে ? বোধ হয় কখনই পারিতে ন]। 
যাহা হউক,ভাই ! আমার হয়ে বড় আঘাত 
দিয়াছ। আমি কথন রংপুর যাইব বলিতে 
পারি না। আমাদিগকে গালাগালি দিয়াছে, 
তাহাতে ছঃখের বিষক্প কিছুই নাই, কিন্ত 
দেশের লোকের অবস্থ! দেখিয়! বড় কষ্ট হয়। 
আমাদের স্কুলের গোলমালের কিছুই নিষ্পত্তি 
হুয় নাই। কি হইবে,তাহা দয়াময়ই জানৈন। 
আমার মানসিক অবস্থা বড় শোচনীয্ব । শীঘ্র 
সংসার ছাড়িতে পারিলেই যেন বাচি। মনট! 

বড় ফাঁপরে পড়িয়াছে। 
এ স্েহের-_প্যারীলাল। 


নব্যভায়ত। 


[ সগ্ডবিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা । 


ব্রহ্মকপাহিকেবলং। 
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প্রাণের ভাই, 
আইগ তোমাকে প্রাণ ভরিয়। আলি" 
হ্ধন করি। দেখিতেছি, পিতা আমার প্রার্থন। 
শুনিয়াছেন। আমাদের সমস্ত পরিবারকে 
আত শীঘ্র প্রেমে মাতাইবেন। ধন্ত পিতা! 
আর কি, আমাদের সকলকে একেবারে 
তোমার করিয়া লও। অভক্ত অবিশ্বাদী 
আমি, তত্রাচ তুমি আমার প্রতি প্রার্থন| পুর্ণ 
করিতেছ, না জাণি বিশ্বাসী ভক্ত হুইতে 
পারিলে কত উপকার হইত। হয়ত এত দিন 
মনোবাঞ্। পূর্ণ করিতে। 
প্রাণের ভাই, তুমি কোন অপরাধ কর 
নাই। পিত থাকিতে এত ছুঃখ কিসের 
জন্ত ? আণান্বিত হও,অতি শীঘ্র পিতা আমা- 
দিগকে কৃতার্থ করিবেন। নালকাত্ত টাকা 
পাঠার নাই, মে পিতারই ইচ্ছ।। পিতা 
তোমাদের টাক! বন্ধ রাখিয়। আমাকে অপূর্ব 
লাল! দেখাইয়াছেন। তুমি যে সময়ে বাড়ীতে 
গিয়াছিলে, সে সময়ে নীলকান্ত আমাকে ৫২ 
টাক! পাঠায় এবং বামন তাহার ২৩ দিন 
পরেই ৫. টাক। দেয়। এই সময়ে একজন 
বৃদ্ধ সাধু পদদেশে ভয়ানক ক্ষত হওয়ায় পাঁড়িত 
হইস্স। পড়েন। পিতা আমাকে লইয়! তাহার 
সেবায় নিধুক্ত করিয়াছিলেন। আমি ক্রমা- 
গত ২৩ মাস পিতার কৃপায় তাহার সেবার 
নিযুক্ত ছিলাম । ২৪শে আগ আমাদের 
আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়! যায়।, ২৫শে আমি 
কাহারও নিকট খণ করিব না, অথবা চাহিব 
"1 বলিয়। নিশ্চয় করিয়। পিতৃচরণসেবায় 
নিযুক্ত থাকি। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ নিকটবপ্তা 
সাধকদিগের আলয়ে গিয়াছিলেন। তাহার! 
সমস্ত জিজ্ঞাস! করিয়া অভাব জানতে পারিয়া 
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তাঁহাকে একজনের উপযুক্ত কিছু আহারীয় 
দ্রবা দান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ তাহাই আনিয়া 
আমাকে রুটি প্রস্তত করিতে দিলেন । সেই 
কুটিতে আমাদের আধপেট। করিয়। খাওয়! 
হইল। তোজনাস্তে আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, 
আমার একটা ছাতা আছে, কোন সাধুর 
নিকট বিক্রয় করিয়া অথবা! রাখিয়া 
টাক! আনিম্ন। দিলে আমি খাদ্যদ্রব্য 
ক্রশ্ন করিয়! আনিতে পারি । বুদ্ধ বলিল,আজ 
প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, কল্য দেখ! যাইবে। 
ইহার প্রায় ৫৬ মিনিট পরেই উপর হইতে 
একটা লোক আপিল এবং কিঞ্চিৎকাল কথা- 
বার পরেই বৃদ্ধের হস্তে ছুটী টাকা দিল। 
এই লোকটা চিত্রকূটের নহে, অন্তস্থান হইতে 
নবাগত । সে আমাদের অভাব কিছুই জানে 
না এবং কথাবার্তীায়ও এরপ কিছু প্রকাশ 
পায় নাই। এখন দেখ, কোন্‌ শক্তিদ্বার! 
চালিত হইয়া সেই লোকটা আপিয়াছিল। 
আরও কি তাপসমালার অলৌকিকরূপে খাস 
যোট।র বিষয়ে অবিশ্বান করিতে চাও ? আরও 
গুন, এ খাগ্ভ থেই ফুরাইপনা আসিয়াছে, আর 
এক ব্যক্তি একদিন আপিয়।৷ একটাক। দিয়! 
গেল। বল! বাহুল্য যে, সাধকনংখ্ অধিক 
হওয়াতে এখানে এরূপ টাকা যোটা এক 
প্রকার অসম্ভব। ভিক্ষাই যোটে না। তার পর 
ঠিক থাগ্ঠ ফুরাইবার সময় বৃদ্ধের সন্তান ৬. 
টাকা পাঠাইয়াছিল। তাহার সেটাক৷ থাকিতে 
থাকিতে নীলকান্ত ২ টাক দেয়। তাহার 
পর ত রীতিমত টাকা আদিতেছে। এবার 
ঠিক যেদিন খাগ্ ফুরাইয়াছে, পোষ্ট আফিসে 
যাইয়। দেখি, টাক] উপস্থিত। এই প্রকারে 
অবিশ্বাসীদের সহিত পিত। অপূর্ব লীল! খেলা- 
ইতেছেন। এখন আর অবিশ্বাস করিতে 
পানি না। খাস্ক ফুরাইলে সৈইদিনই খা 


মৌনী বাবা 
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জাঁপিবে, এ বিষয়ে পিতা এক প্রকার নিশ্চিন্ত 
করিয়াছেন। যীশুর ৫ রুটিত্বার। বহুপংখ্যক 
লোকের আহারে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে শিক্ষা করিতেছি । 

এত গেল খাদ্য সম্বন্ধে। পিতা আমার 
আসিবার পূর্বেই এখানে সুন্দর বাসস্থান 
অতি সুন্দর স্থাঞ্ন নিম্মাণ করিয়। রাখি়্ীছেন। 


তাহার আভাস আমার ডায়ারীতে জানিতে 


পারিবে। ন! দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। 

কিঞ্িদিধিক এক বৎসরের পর আমি 
পিতার জুপার কপার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করি- 
যাছি। ছুখন একবার আহার করি, এক 
বার স্নান করি * * * | শরীরও 
ক্রমে পিতার সেবায় নিয়মিত হইতেছে। 
আমার আলন্ত সত্বেও পিতা ঠিক করিয়া 
লইতেছেন। এই পীড়াতে পিতার পূর্ণ 
মঙ্গনময় ভাব খুব প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং 
প্রার্থনার আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। 
যে পত্রে তোমাদিগকে প্রার্থনা! করিবার 
জন্ত অনুরোধ করিয়। লিখিয়াছিলাম, তাহার 
পর ছুই পাল। অতি অল্নমাত্র জর হুইয়াছিল। 
তোমাদের অবশ্ত কেহ আমার জন্ত প্রার্থন! 
করিয়াছিল। এক বৎসরেরও অধিক পীড়িত 
ছিলাম, কিন্তুকি আশ্চর্য ! পিতা আমাকে 
একবার ২১ দিন ভিন্ন অন্তের অধীন করিয়া- 
ছেন বলিয়। মনে হয় না। প্রাক ১০০ হাত 
নীচ হইতে কলমিতে জল আনিয়। শ্বহস্তে 
আহারাদি প্রস্তত করিয়। পিতার চরণে বসিয়। 
আনন্দে আহার করিয়াছি । মুখের রুচি 
এবং আহারের প্রবৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া 
ছিল। “এ সকলই পিতার দ্কার্ধ্য। আমার 
শরীর রক্ষার্থে তিনি :নিজে সমস্ত করিতেন, 
আর্মি উপলক্ষ মাত্র। তাহার পর হুরস্ত 
নরক. যন্ত্রণায় আমার আত্মহত্য। করিবার 


শষ 
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প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইত। হয়ত এক- 
দিন জরের সময় /॥ কি/১ ছাতুই খাইয়া 


বপিলাম, কিম্বা / কি /॥ তেঁতুলই খাইলাম, 
অথবা অধিক পরিমাণে গুড়ই খাইলাম। 
এই অবস্থায় যেরূপ বিপদ হওয়া! উচিত, 
আমার তাহার কিছুই হইত না। বরং জরা স্ 
নব আশার আশান্বিত হয়] শববলে বলীয়ান 
হইয়া উঠিতাম। এ সকল লীন! আমাকে 
কে চক্ষুতে অস্কুলি দির দেখাইয়াছেন? 
পিত| আমার অবিশ্বাসের দস্তপাটি উৎপাটন 
এবং তাহার অপার কৃপ। দেখাইবার জন্য 
করিয়াছেন। পাপমন ইহাতেও গলিল না। 


আরও এই এক শিক্ষা! পাইয়াছি যে,পীড়াকে 


চাছিলে হইবে ন1। 


আর এখন ভয় করি না। এরূপ চিকিৎমনক 
এবং সেবক আর কোথায় পাইব। গৃহে 
থাকিলে এই শিক্ষা লাভ করিতে পারিস্তাম 
না। পাপ জীরনের জন্ত এত নিরাশ হুই- 
স্াছ কেন? এমন পিতা থাকিতে আর 
নিরাশ হইও ন।। আমাকে যদ্দি [বিশ্বাস 
কর, তবে শুন, “দিব! রাত্রি প্রার্থনা করিতে 
থাক, নিশ্চক্ন উদ্ধার পাইবে ।* পিতা বলিয়া- 
ছেন যে, সম্পূর্ণন্পে যে আমার উপর আত্ম- 
সমর্পণ করে, আমি তাহার নীচ প্রবৃত্তি 
বশীভূত করিয়া দি। কেবল পাপ তাড়াইতে 
পিতাকে লাভ করিবার 
অন্ত তাহার €গ্রমে মগ্ন হইতে সাধনা! কর। 
সাধন! করিবার জন্ত তাহার নিকট হইতে 


বল এবং কপ! ভিক্ষা কর। তিনি নিজে সমস্ত 


করিবেন। মানুষের নিকট ছুটাছুটি করিবার 


ভার ধতদিন থাকিবে, এবং যতদিন, নিজের 
"উপর নির্ভর রার্খিবে ও সন্পূর্ণরপ আত্মবিনাশ 


করিতে শিথিবে না, ততদিন 4এ সকল 
সত্য অন্থভব অথব1 সন্ভোগ করিবার ক্ষমত। 


হইবে না। আত্মবিনাশ না হইলে পিতাকে 


([সগ্তবিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্যা 


দেখিতে পাইবে না। আত্মবিনাশের জন্য 
পিতা আমাকে এই শিক্ষা! দিয়াছেন এবং 
নিজে তাহ! সাধনা করাইতেছেন। সেটা 
এই--নিজকে,  নরনারীকে, জগৎকে ব্রহ্ধ- 
কৃপা রূপে অনুভব করা । এই সাধনায় দিদ্ধি 
লাভ করিলে অনেক শক্র এক বাণে বিনাশ 
হইবে। যে সর্বদাই অনুভব করে, আমার 
শক্তির মূলে ব্রহ্মকৃপা, জ্ঞানের মূলে ত্রহ্গক্কপা, 
প্রাণের মূলে ত্রহ্মরুূপ!, এক কথায় সকলের 
মূলেই ত্রনহ্ষকুপা, তাহার নিকট সাধনার 
মহাশক্র অহঙ্কার স্থান পায় না। নরনারী 
এবং জগৎকে এইরূপে দেখিতে শিক্ষা করিলে 
অপবিভ্রতা চলিয়। যাইবে এবং প্রেমে হৃদয় 
পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই ক্কপার্তে সিদ্ধিগাত 
করিলে কোন আর অভাব থাকিবে না, 
তথন কেবল এক ব্রাঙ্গক্পা-ছট। তোমার 
টতুর্দিকে, আত্মাতে, প্রতি রক্তবিন্দুতে এবং 
প্রত্যেক তৃণগাছিতে দেখিবে। তখন তৃণের 
চেয়ে নীচ হইবে,আর কাহাকেও ঘ্বণা করিতে 
পারিবে না। এই ক্্‌পা সাধনায় আমি এখন 
বিশেষভাবে পিতা কর্তৃক নিধুক্ত হইয়াছি। 
পীড়িত অবস্থায় লালস৷ প্রভৃতি কতক- 
গুলি রিপু মাথ! উঠাইয়াছিল। সেগুলি পিত! 
আবার ক্রমে বশীভূত করিয়। দিতেছেন। 
এখন দিন এক প্রকারে যাইতেছে । পরাতে 
উঠিয়। কিছুকাল পিতৃচরণ মন্তকে ধারণ 
করিয়া ব্যায়াম করি। তাহার পর মুখ 
ধুইয়া পিতার চকণতলে বদি। অধিকাংশ 
সময়ই ক্কপ স্মরণ এবং বিশেষ" প্রকারে উপ- 
লন্ষি করিতে চেষ্টা করি। পিতার কৃপায় 
অনেক সময়ই সফল হই। সময়ে সময়ে 
পিতার মহত্বে ডুব দিনা নিজের ক্ষুত্রত্ব অনুভব 
করিরা পরম ্ী হুই। সময়ে সময়ে পিতার 
কপা প্বরণ করিয়া কৃতজ্ঞাতাদানে. নিযুক্ত 
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থাকি। সময়ে সময়ে পিতা রূপা করিয়া 
আমাকে তাহার শ্বরূপ কথঞ্জিতৎরপ অনুভব 
করান। মধ্যে মধ্যে খাবার চিত্ত! এবং বাহি- 
রের চিন্তাও স্থান পায়, কিন্তু তাহাদের অবস্থা! 
পিতার.ক্কপান্ম ক্রমে শোচনীয় ভাব ধারণ 
করিতেছে । এই প্রকারে প্রায় ছুই প্রহর 
কাটিয়া যায়। তাহার পর কিঞ্ংকাল 
পাঠে রত হই। কখন কখন মোহ আসিয়া 
এরূপ করিয়া ধরে যে, আমি এ সকল হইতে 
একেবারে বঞ্চিত হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে থাকি। কথন কখন আত্মহত্যার 
প্রবৃত্তি দেয়. কিন্ত ইহারাঁও ক্রমে বলহীন 
হইতেছে । তাহার পর আহারাদি নিত্যকার্ষো 
ধাপৃত হই। বান করিয়া আচ্ছা করিয়। 
আহার করি। প্রায় এই সফল দ্রব্যই অধিক 
আহার করিয়' থাকি, যথা-_ 

আট! (ন্টন্তম গমের)  //০ 

আতপান্ন /১৩ 

ডাইল (মুগ কিম্বা অড়হর,ছোঁলা) /১* 


| 

টিনের ছোট চামচের এক চামচ ঘ্বতও 
তাহার সছিত সংযুক্ত থাকে । কখন কথন 
তরকারি টক প্রভৃতিও হয়, কিন্তু তাহ! 
কপাচিৎ। তৎপর কিছুক্কাল পিতাকে ম্মরণ 
করিতে করিতে গড়াগড়ি দিয়া, কিঞ্চিংকাঁল 
পিতার চরণতলে বপিয়া, পাত্রা্দি পরিষ্কার 
করিয়াও কোন কোন দিন পিতার চরণতলে 
বলিবার সমু থাকে, কচ ছুই একদিন 
থাকে না। সন্ধ্যার সময় একটু গৃহের উপর 
অমণ করিয়া এবং ব্যায়াম করিয়া! পিতার 
চরণাম্বত পান করিবার জন্য বনি। কোন 
কোন দিন ২১ ঘণ্টা পিত। বসাইয়! রাখেন, 
কোন কোন দিন শীঘ্রই শুইয়া! পড়ি। কোন 
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মৌনী বাব! 
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কোন দিন শুইয়া শুইয়া পিতার প্ররণ মনন 
ইত্যার্দিতে অনেক সময় পিতা যাপন .করার। 
তাহার পর ২1৩ ঘন্টা ঘুমাই, পরেই আবার 
উঠাইয়া দন। তাহার পর আর কড় ঘুম হয় 
না। এইরূপ দিনগত হইতেছে। ক্রমেই 
আশ! বৃদ্ধি পাইতেছে, নিরাশা। অন্তধ্ণান হই- 
তেছে। এই প্রকার সর্বশক্তিমান পরম- 
দয়ালু পিতা যাহার, তাহার আবার মুক্তির 
দন্থু চিন্তা? পাপচন্ত!, নরকভোগ যদ্দিও 


| পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, ত্রাচ 


তাহাদের শক্তি ঘে খর্ব হইয়াছে, তাহ বুঝি- 
তেহি। পিতা শীঘ্রই আমাদের জন্ত উপায় 
করিবেন। বাহির হইতে সাধন ভজন সম্বন্ধে 
কোন উপকার, প্রাপ্ত হই, এরূপ কোন সঙ্গী 
এখানে নাই । কেবলমাত্র পিতা আছেন। 
আমি আর অন্ত সঙ্গী চাইনা । পিতা ভিন্ন 
অন্থদিকে দৃষ্টি করিলেই আমার সর্বনাশ 
উপস্থিত হম়। সর্বপাক্গী জাগ্রত লীবন্ত 
দেবতা আমার গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু 
হইয়া আছেন। তবেআর অভাব কি। 
আমি তাহার সঙ্গেই কথ! বলি, তাহার নিকট 
হইতেই অব্যর্থ উপদেশ পাই। তিনিই আবার 
দয় করিয়া আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া সেই সকল 
সাধনায় নিধুক্ত করেন। যখন আমাকে দেখি 
না, তখন তাহাকে দেখি এবং যখন আমাকে 
দেখিতে পাই, তখনই সর্বনাশ উপস্থিত হয়, 
আর পিতাকে দেখি না। পরম দয়ালু পিতা 
শক্রিরূপে, জ্ঞানরপেই বিশেষভাবে আমার 
নিকট প্রত্যক্ষ হন। আমার নরকভোগ 
তাহারই ইচ্ছা । আমার অহঙ্কারের দন্ত-৮ 
পাটি*উৎপাটন করিতেছেন এবং আমার মধ্যে 
ধেকিছু নাই, তাহাই চক্ষুতে অঙ্কুলি দিয়া 
দেখাইতেছেন। পূর্ণ মঙ্গলময় শী আমাকে 
মুক্ত কর্ন! লইবেন। আমি আগ কিছু ঢাই 
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মা, কেবহা তীর অভয় চরণ পুজ! করিকার 
ভুধিকার চাই। পিত1 অনেক শিখাইন্লাছেন-_ 
এই প্রকার চলিলেই তোমার মনোবাঞ্ছ৷ পুর্ণ 
, হুইবে।* পিতার প্রতি যদি প্রেম নাহয়, 
সংসার ছাড়ির়া বনে গেলেও তাহার নিষ্কৃতি 
নাই। তুমি কপাসাধনের ছারা প্রেম লাভ 
করিতে থাক। পিত। নিশ্চয়ই তোমাকে 
কৃতার্থকরিবেন। আর একটা ব্য চাই-_. 
ধৈর্য্য এবং সহিষ্ুতা। পিতার ন্বিকট 
গ্রর্থনা-করিয়! যে প্রর্থন! পুর্ণ হইবার জন্ 
অপেক্ষা না করে, মে কখনই ধর্্মরাজ্যে 
প্রবেশ-অধিকার পাইবে ন|। ধৈর্যশীল এবং 
সহিষু হইয়া পিতার চরণে পড়িয়া থাকিলে 
তিনি উদ্ধার করিরেনই। আরকি? আর 
একটা কথা--সত্যবাদী হইতে শিক্ষা কর। 
_জ্সাঙ্ষদমাজে এইটার বড় অভাব। তাহারা 
আগুন লইয়! খেল! করিতেছে । উপাসনা, 
গান প্রভৃতি মৌথিক হইয়া ফাড়াইয়াছে। এই 
« জপরাঁধে অনেকে পুড়িয়া মরিতেছে। সাবধান 
যেন তোমাদের পরিবার মধ্ো বৃ! পিতার 
নাম উচ্চারিত না! হয়। ভাবের সহিত যত- 
টুকু হয়, সেই টুকুই ভাল। ছোট ছোট শিশু 
যেন উচ্চ উচ্চ গান করিয়া পিতার অবমানন। 
না করেন। তাহাদিগকে কেবল সরলভাঁবে 
এই শিক্ষা দাও-_-ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহাকে 
খুব ভালবাস। যদি তাহার! ইচড়ে পাকা 
হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, সর্বনাশ উপস্থিত 
হইবে । নিশ্চয়ই তাহার] অভক্ত নাস্তিক 
কইয়! ব্রাঙ্মাসমাজকে "কলঙ্কিত করিবে। 
শুরুই একদিনে হয় না। বালক ঞফুবকেও 
৯২ বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। 
অস্থির হইও না। স্থির ভাবে সাধনায় নিযুক্ত 
হুও। মাসে খান। পত্র দিয়। কি করিবে? 


প্রিতা এই পে যাহা লিখাইলেন, এই সাধ, 


নব্যভারত। [ সগ্তবিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্য।। 


নায় সিদ্ধ হইয়! জার কিছু চাহিও। 31১1৩, 
তাপসমালা, * 711211705 121961559 এবং 
অন্তান্ত সাধুদের জীবনী খুব ভক্তির 
সহিত পাঠ করিবে । যীস্ড নরশ্রেষ্ঠট। তাহার 
কথায় অবিশ্বাস বরিও ন1। তাপসমালার 
আওল হোসেন খির্কানীর জীবনচরিত বেশ 


করিয়া পাঠ করিবে। 
গা খ ১ গা ঝর 


গা খী গা গং | 
তোমাদের মধ্যে সাধন ভজন কি 
প্রকার চলিতেছে, আমাকে জানাইবে' এবং 


আমার পত্র সকলকে পড়িয়। শুনাইবে। 
কু 
কর 


পিতামাতার সেবা শুশ্রযা না করিলে 
সাধনার একটা অঙ্গহীন থাকে । এই আঅভাৰ 
আমি বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছি। 
তুমি সর্বদ। চিঠিদ্বারা এবং টাকাকড়ি দ্বার! 
তাহাদের অভাব মোচন করিয়। তাহাদিগকে 
সন্তু রাখিবে। যদি পিত। দিন দেন, মনো- 
বাঞ্চ। পূর্ণ করিয়া তাহাদের সেবা! করিব। 
চর ক ক গা 
তোমাদের প্রত্যেকের সংবাদ চাই। আর 

কি লিখিব? 
উপাসনাদি করিতে থাক। প্রাণের দেব. 
তাকে প্রাণে রাখিও, বাধ্ির করিয়। দিও না, 
যখনই কোন কুপ্রবৃত্তিকে উপস্থিত হইতে 
দেখিবে,তখনই প্রার্থন। আশ্রয় করিয়।! উপবাস 
দিবে, ইহাতে পিতার অনুগ্রহ প্রচুর পাইবে। 
রাত্রি জাগিয়। পিতৃপদ মস্তকে করিয়া, প্রেমের 
আলে! জালিয়া, বরঙ্গকূপানপ শাণিত অনি: 
ধারণ করিয়।! এবং উপবাসাদি ব্রত নিয়ম. 
পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হও, নিশ্চয় সফল 
হইবে। তবে এখন বিদাক্স। চা 
তোমার দাদা”. 


মাধ, ৯৩১৬] বিবাহের উপদেশ ৫১৫ 


অন্ুন্ধানে মৌনীবাবা .সম্থদ্ধে যাহা দয় করিয়া আনান, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত 
জানিয়াছি, তাহ! প্রকাশ করিতে চেষ্টা তাহা গ্রহণ করিব ও তাহার জীবনীমধ্যে 
করিলাম। ভগবানের ইচ্ছা হুইলে ইহ! সন্নিবেশিত করিব । 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিযন! সাধকদিগের বিষণপুর 
অনুজ্ঞ| এবং অনুরোধ পালন করিব। যদি সীতামারি গোচ শ্নিঝরিণী ঘোষ 
কেহ মৌনীবাবা সম্বন্ধে কোন বিষয় আমাকে মজঃফরপুর। 


মান্‌ নুপ্রসন্ন ও কুমারী সান্তনার শুভবিবাহের 
উপদেশ। 


৩*শে মাঘ, শনিবার, ১৩১৬। 


মা সাস্বনা, বাবা সুপ্র্র-_তোমরা আজ ভিন্ন কেহ এই পবিভ্র জিতেত্টিয়িত্বের আনন, 
বিশ্বারাধ্য বিশ্বপতির নাম স্মরণ পুর্র্বক,ছোলৌক ময় ধামে পৌছিতে পারে না। নিবৃত্তি-মার্গ- 
ভূ-লোকবাদী গুরুঞজন এবং সাঁধুতক্তদিগের সাধনে যে কখনও প্রবৃত্ত হয় নাই, টকবল্য 
পদ্বপ্রান্তে বলিয়া মহামিলন-মন্ত্র উচ্চারণ সাধন কি বস্ত, সে কখনও তাহা বুঝিতে 
করিলে--“তোমার হদয় আমার হউক”-__- পারে. না। যেন্গুখান্বেণে জগতে বিচরণ , 
এ মন্ত্র অতি পবিত্র এবং অতি গভীর, সকল করে, মুগতৃষ্িকায় প্রচারিতের স্যার যে 
সাধনার ঘনীভূত সার এই মন্ত্রে নিবদ্ধ। আমি চিরদিনই ছুঃখ-বিপদ-তৃষ্ণায় ছটফট করে। 
হুদীর্ঘকাল সংসার-কাননে পরিভ্রমণ করিয়া, আর যে চিদানন্দের প্রেম-লহরী, এই প্রকট 
বার্থ এবং পরার্থের যে অনাবিল মিলন-স্থান মর্তয-লীলা-রাজ্যের প্রতি অণু. পরমাগুতে 
লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা অহেতুকী প্রেম-সন্ত্র। দর্শন করে,সে নুখ-ছঃখ-সম-জ্ঞানে আত্মহার।, 
যাহা দেখিয়াছি এবং যাঁহা 'করিয়াছি, যাহা! ছুনয়নে তাহার প্রেম ধারা, সে কৈবল্য 
পাইয়!ছি এবং যাহা পাইবার প্রত্যাশী হইয়া সাধন বলে জরা-মরণের অতীতে বিলীন, 
আছি,_+ভাহ। কেবলই প্রেম-মন্ত্রপূত ।আমি যে সংসারকে শিক্ষান্থান মনে করে বটে, 
সে দিন বলিতেছিলাম, যে বিধাতার প্রত্যক্ষ কিন্ত লক্ষ্য মনে করে না, তাহার লক্ষ্য 
ও প্রকট ছবি এই জগৎকে ভালবাসিল না, অতীন্দ্িয়ে নিবদ্ধ, তাহার গতি হুলিরীক্ষ্য 
সে ভক্তি ব! বিশ্বীসের বিজয়-ধামে কখনও অহেতুকী সচ্চিদানন্দ-ময় ধাম,_সে প্রতি-. 
পৌছিতে পারিবে না । ালবাসার মৃল-মন্ত্র- নিয়ত সংসার-নিরপেক্ষ এবং আত্মপর-ভের . 
স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ, অহস্কার বা আত্মা- বিরহিত হইয়া গভীর সাধনার রাজ্য 
ভিমান বিনাশ। আত্মত্যাগও যাহা, অহঙ্কা২ নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে চলিয়া বার। এই 
রে বিনাশও তাহাই। সংযম এই মন্ত্র সংসারের কোন হুখ-স্পৃহাই তাহার চিত্তকে 
সাধনের প্রধান সহায় $- নিবৃতি-মার্শ-লাধনা! আবদ্ধ করি! রাখিতে পারে ছ/1 আগকিী 


ক্সংগারে পর মাই-£সবই 


নী 


পতি ভাহাকে নিত্য নিরঞজন-ধামের অচ্যুত 


খেদিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়! রাখেন। « 


আজ এই পবিত্র শুভ মুহূর্তে যদি 
তোমর! প্রেম-ষজ্ঞের মহ! মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, 


আমি আশীর্বাদ করি, তোমর। এই মন্ত্র 


লাখনে সিদ্ধ হও, আশীর্বাদ করি, তোমরা 
সংসারের লাভ- -লোকপান-প্রণীনার অতীত 
কৈবল্যে মিশির! যাও । সর্বদ! স্মরণ রাখিবে, 
আত্মত্যাগই এই হজ্জের একমাত্র ইন্ধন-- 
মহাষজ্ঞে আত্ম এবং স্বার্থকে ভশ্ম করিয়া 
সেই ভল্ম প্রেম-স্বতে মিশাইয়া অঞ্জনরূপে 
লয়নে লেপন করিয়া জগতের দিকে 
চাহিয়! দেখ--বুরঝতে পারিবে সই 
'জ্যোতি-ধনের প্রেম-ঘন মূর্তি; কেহঞ্জার 
আগপনার। দেখ, 
স্বার্থ এবং পরার্থ।_চিৎপন্মাতে মিশিয়া 
একাকার হইয় গিয়াছে )-_-যাহা ছিল শ্রেম- 
গঙ্গা, তাহা! মিলিয়াছে জ্ঞান-ব্রগপুত্রে ছুই 
মিলিয়া মিশিয়। দরিদ্র ফর্দিপুরকে এবং 
তথা হইতে সমন্ত মাতৃহৃনিকে ন্ুশীত্তল 
করিতে, উত্বরা করিতে, অথবা সঙ্জীবিত 
ফ্রিতে ছুটিরাছে। হা়,মামার এ কি আশার 
বপন ?. সগর বংশকে উদ্ধার করিতে যদি 
ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়াছিল, ফরিদপুরের 
অগণ্য মুমূর্ধ, বংশকে উদ্ধার করিতে এই 
'প্রেম-পন্সা কি প্রবাহিত হইবে ন1? বিপিন 
ধিহারী যাহা করিতে আজীবন চেষ্টা করিয়াও 


বার্থ মনোরথ হইয়া শুধু চক্ষের জল উহাতে 


মিশাইর। গিয়াছেন, এত দিনে, তাহা যন 


. জমাট হইয়া প্রেম-থন মূর্তি ধারণণকরিল, 


রি ফরিদপুর এবং তাহা হইতে টি 
সীতার উদ্ধার হই বাইবে। - ওঁধে বাড 


তবে আমার আশ! ব্যর্থ হইবার নয় 
থে, এই মহাবিগনে মসাধা সাধিত হইবে )- 


অধ্যায় 


“শ সপ্তবিংশ খণ্ড ১ম সংধ্যা। 


আল উভয়ে 'মিলিয়া ভিথারী ভিখারিণীর 
মূর্তি পগিগ্রহ করিয়া পতিত দেশকে উদ্ধার 
করিতে ধাবিত হও।| বিধাতার মহান ইচ্ছ। 
তোমাদের জীবনে পূর্ণ হউক। 

ম1 সাত্বনা, তোমার জীবনের এই বিশেষ 
দিনে বিশেষ কৰিয়া তোমাকে বলিতেছি, 
তোমাকে এই কয়দিন যে সকল উপদেশ 
দিয়াছি, তাহ। সর্বপ্রযত্্ে প্রতিপালন করিবে। 
ভক্ত কেশবচন্দ্রের ধর্ম,ঘতকে যেমন তাহার 
সাধবী কন্ঠাগণ হৃদয়ে ধারণ ও প্রতিপালন 
করিতেছেন,আমার জীবনের ধর্মবিশ্বাসকেও, 
সেইরূপ, তুমি হৃদয়ে সর্ধবদ। ধারণ করিৰে। 
আমার বিশেষত্ব তুমি বিশেধ রূপে জান,আমার 
জীবনধারণ কেবল দরিদ্র কাঙ্গাল-ভাইদের অন্ত, 
তাহ। তুমি বিশেষ ভাবে জান। আমিন।খাই- 
যাও অগ্ঠকে খাওয়াইতে পারিলে সুখী হই,না 
পরির। অন্তকে পরাহতে পারিলে আনন্দিত 
হই) তাহ। তুমিজান। আমি মনে করি, 
বিশ্বাবিপের প্রকটলীল৷ এই মত্তযের নরনারী। 
তাহাদিগের সেবা, তাহারই সেবা । সকলকে 
আপন করিতে পারিলেই তিনি আপন হন। 
এই গুণে আমার প্রিয়বন্ধু শ্বর্গত বিপিন 
বিহারী আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিক্- 
ছিলেন। আমি চিরধিনই তাহার অন্গত 
হিলাম। তিন মানব সমাজের কল্যাণের 
জন্য সর্বস্ব অর্পণ করিতে সর্বদা প্রস্তত 
ছিলেন। তাহার ভতিরোধানের পর, এই 
কয়েক বৎলর যে বেদন। হৃদয়ে ধারণ করি- 
তেছি, তাহ! একমাত্র বিধাতাই জানেন। 
তাহার সংগুপ-রাশকে রক্ষা করিবার ভার 
তুমি পাইলে, দেখিও, আত্ম-সখাদ্েষণে 
মন্ত হইয়া, কাহারও স্থধ শাস্তির অন্তরায় 


হইও না, কখনও কাহারও প্রতি ধিদুখ 


ইইও নী: কখনউ কাহাঞ্চেও পর াধিও'নাঁ। 


নাথ, ১৩১৬] 


সকলেই তোমার হিতকাজ্জী,ইহ! মনে রাখিয়া 
সকলের সেবা ও পরিচর্যা করিবে। দেখিও 
হেছ যেন কখনও তোমার বাবহারে ব্যথিত 
নাহন, দেখিও কেহ যেন কখনও তোমার 


গৃষ্চ হইতে অভুক্ত অবস্থায় না যায়। স্ুপ্রসন্ন 


তাহার পিতৃদেবের দয়ার প্রত্যক্ষ মুর্তি, ইহা 
সর্ব্দ। অন্তরে রাখিয়া তাহা€ক সর্বপ্রধন্ে 
আদর ও ত্র করিবে এবং তাহার সহিত 
মিলিত হুইয়! গ্রর্িদিন উপাননা-পৃত হইয়া 
দেশের মঙ্গল লাধন করিবে। তোমার মূর্তি 
প্রেমে. গঠিত-_-অহেতৃকী প্রেমই যেন তোমার 
চির লক্ষ্য থাকে। 

গদেশা মন্ত্র, এই দরিদ্র দেশের একমাত্র 
উদ্ধারের মন্ত্র, এই কথ মনে রাখিয়া এই 
পঠিত দেশের উদ্ধারের জন্য সর্বদা চে! 
করিবে। তোমার ভীবন আদর্শ জীবন 
হউক, তোমার দ্বারা ভোমার পিতামাতার 
কুল এবং ব্রাহ্মদমা্জের মুখ উজ্জল হউক। 
তোমার জীবন দেশের জন্ত পাত হইলে 
আমাদের জীবন সার্থক হইবে। 

বাব মুপ্রদন্ন, আনি আদর করির! 
তোমার নাম মু গ্রপর রাখিগাছিলাম, চোমার 
জীবনে এ কথার মর্যাদা সুরক্ষিত হইলে 
আমি বিশেষ আনন্দিঠ হইব । তুমি ছ্যালোক- 
বানী ভুলোকবামী সকলের প্রতি সুগ্রসর 
হও, ইহাই তোমার নিকট প্রার্থনা । তোমার 
জীবন ছুঃথপূর্ণ--অঠি শৈশবে তোমার 
মাতৃনেবী স্বর্গে গিয়াছেন, তোমার বাল্যেই 
তোমার পিহৃঃদব দ্বর্গত হইয়াছেন। হুঃখে 
তোমার জীবন আরস্ত, ছঃ..ই সংবাদ্ধত। 
তুমি আজ এই বিশেষ দিনে তোমার পিতৃ" 
দেব এবং মাতৃদেবীকে বিশেষভাবে স্মরণ 
কর, যে ত্রদ্ধ্ূপ তোয়াকে এতদিন 
করিয়াছে, তাহ আম অন্ধ কর। 


বিবাহের উপদেশ। 


৫১৭ 


অপরাজিতার শ্বর্গারোহণের পর আমর! বখন 
দারুণ শোকে অহির হইয়াছিলাম, তখন 
বিশ্বজননী শ্বামাদের দুঃখ অপনোদনের জন্ত 
সান্বনাকে €্েরণ করিয়াছিলেন। তাহারই 
আদেশৈ সাস্বনা তোমার সহচরী হইতে 
চলিল। আমাধিগের দারুণ শোকের দিনের 
মান্বনা। বদি”তোমার নখের কারণ হত, 
আমাদের আনন্দের সীম। থাকিবে না। 
সান্বন! তোনার যোগা। কিনা, তাহ! 
একমাঞ্জ বিধাতাহ জানেন। সান্ত্বনা বিধাতার 
অহেতুকী প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত1-ভালভাপাই 
তাহার স্বভাব, ভালবাপাই তাহার গীবনের 
লক্ষ্য। এতাবং কাল সে বাহাকে পাই" 
যাছে, তাহাকেই ভালবাপান্ন মুগ্ধ করিয়াছে। 
তুমি যি তাছার এই অহেতুকী ঞ্রেম মন্ত্র 
সাধনের সহায় হও, তবে তাহার আদর্শ 
প্রেমমুর্তি জগংকে মোহিত কনিতে পারিরে। 
তুমি সাধু বিপিনবিহারীর বংশধর-- 
আমরা তোমাকে তাহার গুণধর বলিয়া ও 
বুবিপাছি। বুঝিগ্নান্থি,তুনি তাহার পৰিগ্র স্বতি- 
ংক্ষণের একমাত্র কারণ। তীহার জীব- 
নের”আদর্শ যদি তোমাতে সংরক্ষিত হয়, 
তবেই আমাদের আশা! পূর্ণ হইবে। তিনি 
মনে করিতেন, প্রতি পয়লা বিধাতার দরিস্্র 
সন্তানদের সেবার জন্ত তিনি প্রাপ্ত হুন$ 
এইজন্ত, তিনি প্রতি পয়ন। দরিদ্রদের সেবার 
দন্ত ব্যয় করিতে ভালবামিতেন। নিজের 
স্থথের জন্ত যে বিধাভাগ দানের অপব্যবহার 
করে, তাহার ঘরে অযাচিত দান বহুদিন অব» এ 
তরণ কুরে না,একদিন তাহাকে এত্ত কাদিতে " 
হইবেই হইবে। তিনি ছিলেন জনক খধীর 
ন্ার_-ধনী ভ্ইয়াও অনাপক্ত যোগী, দরিস্রের 
বন্ধ, দরিদ্রের সহচর। তোমার পিতার. এই 
পুপ্যকীর্তি ভুমি কি হক্ষা- কঞিবে না. এই 


€ ১৮ 


ব্রত পালনে নসাত্বন! তোমার সহচরা হুহতে 
' পারিবে বলিয়া আশা করিতেছি। বিধাত। 
আমাদের সেই আশাকে পূর্ণ করুন। 


নব্যগ্ঞারত |. [ সগ্ডাবংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা) 


বিবাহ প্রণয় নহে, পুঞ্র প্রয়োজন ; 
পুজও পিওর জন্য, উদ্দেস্ত নাহিক অন্ত, 
স্বজাতি ত্বগোত্র বংশ রক্ষার কারণ! 


পবিত্র গঙ্গ৷ এবং ব্রদ্গপুত্র মিলিয়া! কোন্‌ যখন অস্থর দলে, পরালিয়ে পশু বলে 


একটা দরিদ্র দেশকে উব্বরা করিতেছে, 
তাহ জান. কি? সে দেশ- অতি দরিদ্র ফরি- 
দপুর। তোমাদের মিলনকে ৎআমি পতিত 
দেশের উদ্ধারের কারণ মনে করিতেছি । 
দেখিও, দ্ধ প্রসন্ন, আমার মনোবাঞ্ছা যেন 
পুর্ণ হয়, তোমাদের মিলনে বংশের, দেশের 
এবং ত্রাহ্মসমাজের মুখ যেন উজ্জল হয়। 

এই জীবন পথের সহায় কি, তাহা জান 
কি$ একমাত্র সহায়-্পব্রদ্ষরপা। এঁক্ুপ৷ 
তোমাকে অশেষ দুঃখ বিপদে রক্ষা করির়াজ্ছে, 
আমি বিশ্বাস করি, এ কৃপাই তোমাকে 
ভবিষ্ততেও রক্ষা করিবে। তুমি শঙ়নে 
স্বপনে ব্রঙ্গরূপ। অবলঘ্ন করিয়া চলিবে, 
আমার একান্ত অন্ধরোধ। তোমাদের দাম্পত্য 
জীবনে তাহার অঞজ্র কপ বধিত হউক। 

ও শাস্তিঃ, শাস্তিঃ, শাস্তি; | 





এ বিবাহের উপহার । 


(১) 

বিবাহ প্রণর নহে--গুভ পরিণয়, 
তপস্ঝ। সাধন! যোগ, এ মিলনে উপভোগ, 
কেবল কাধন1-শুস্ভ কৈবল্য তন্ময় ! 
হে মোক্ষ নহে স্বর্ণ, ধর্ম অর্থ চতু্বর্গ, 
সুধু পৃজ। শুধু অর্ধ্য ধ্যানে আত্ম লয়, 
প্রন হিন্দুর বিয়!, কেবল আত্মস্থ ক্রিয়া, 
সমুজ্জন প্রক্ঞাননেত্রে কাম. ভন্ম হয়! 
যোগ সদা মৃষ্তি ধরি, মিলে তাহে হরগোৌরী 
আজিও সে কথ! প্রি স্তদ্ধ হিমালয়! 
রুঝিবাহ। প্রধয়ংনহে-£টকবল্য। তনু 1.) : ০ 


লইল অমর রাজ্য রাজ-সিংহা সন-_- 
দেবতার উপবান |! দেবের মুখের গ্রাস-- 
দেবতার অন্ন পি করিল লুগন,__ 
দেবের নরকে গতি, কি হর্শতি! কি হুর্গতি | 
অমরের অপমৃড্যু-_কি অধঃপতন ! 
(তথন) 

দেবের উদ্ধার তরে পরিণয় উমা-হঙ়ে, 
জাতি গোত্র বংশ পিও রক্ষা প্রয়োজন--- 
কুমারের জন্ম তাই, অপর.উদ্দেশ্ত নাই, 
তোমর। দম্পতি তাহ রাখিও স্মরণ, 
ভগবান, পুরিবেন আশা আকিঞ্চন ! 

শ্রগে।বিনচন্দ্র দাস। 


(২) 
এঁ বিবাহের আশীর্বাদ । 
“জগতের যত হাসি, জগতের যত সুখ 
হোক্‌ তোমাদের হোক্‌* সকলে ফুটিয়। মুখ 


বলিল যখন, সেই পুর্ণ সভা-গৃহ "তলে 


2৮৯ 
৬. 


] 


"স্থথে যেন থাকিয়োন1,* আমি উঠিলাম ব'লে! 
অভিশাপ মনে করি, শিহরি* চাহিল সবে 
'অবজ্তায় বার বার, মোর সেই ক রবে। 
উপহার, আধ পাই, আনে নাই শুভ দ্িনে-_ 
তার পরে অভিশাপ? মিলি জন ছুই তিনে 
আমারে টানিয়। ল'য়ে উত্তম মধ্যম কিছু 
দিতে প্রায় অগ্রসর, এমন সমর পিছু 
দাড়ালেন একজন, নাহি ভূল, নাহি ভুল-_- 
প্রশান্ত আনন তার, নেত্র অশ্র-লমাকুল ! 
তিনি অর্থ বুঝিলেন, শুনিলেন মোর বাণী, 
পৌরজন তাই দেখি আরম্তিল কাণাকাণি। 
:৮. »,,,১১ শ্রীরনুপ্রকাণি বন্যোপাধ্যাক্। 


মাঘ, ১৩১৬] বিবাহের উপহার ৫১৯ 





7৩) | কত মণি মুক্ত! তুমি পাবে উপহার, 


থুখান সাস্বনা, | ভিথারী কোথায় তাহ! খুণিয়ে পাইবে , 
খেলা খরে নিতি নিতি মিছে গৃহস্থাণী. 1 ধর আশীর্বাদ শুধু ধান্ত ও দুর্বার, 
অনেক করিলি মাগো সাধ কি মিটেন1! বন মাঝে আনায়াসে তাছ। পাওয়া যাবে। 
ক্ষুদ] তৃষ্ণ! নাহি জ্ঞাম, ধূল1 সারা গায়, * 
করিছ এ ছুটাছুটি ভাল গিক্সিপন| । | সদ্য মাতৃহার! আমি খুজিয়ে বেড়াই, 

ৰ কোথা গোলে ম ও ছেলের হইবে মিলন, 
এস মাগো এস এবে সমাপ্ত এলীলা__ “আনন-আঁশ্রমে” আজি দেখিবারে পাই 
কত ধুলা অঙ্গে আহা লেগেছে তোনান! কে মা তোর? সান্তনাই প্রশ্থের পুরণ। 
গৃহস্থালী সাধ তোর পূরাব গে। আজি,__ | 
পাবে মাগো কাজ কর্ম সত্য ঘর দ্বার। যাও মা বাসর ঘরে লওগে বিশ্রাম, 


বিশ্বময় সন্তানের মাতৃরীপ ধরি, 
গর্ভে থেকে অভিমন্থ্য ব্যহের নির্গম 
শিথেছিল, সেইরূপ শিক্ষ। দাও করি। 


নারী জীবনের পথে স্বর্ণ তোরণ 
খুলিয়াছে, ওই তোর করিছে আহ্বান । 
ওরি পরে হবে তব স্থুখ-বাস-ভূমি, 


প্রণয়ের ওই চির রম্য লীলা-স্থান। সীমাবদ্ধ একটুকু সংসার দেখিয়।-_ 
] বিশ্ব সংসারের কথ মনে যেন হয়, 
কুহ্ছম ভূষণে সাঞ্জি নেহার দাড়ায় সকলের পি যিনি তাহাকে ম্মরিয়া-_ 


তোরণ দুয়ারে ওই দেখ চাহি তায়! 
জীবন-পথের তিনি চির সাথী তোর, 
মিলিবেন তোমাসনে চির একতায় ॥ আপনি ন] খেয়ে ক্ষুধাতুরে অন্ন দান,-_ 
আছে তব পিতৃ-ধর্দ করিও গ্রন্থ, 

সে ধঙ্ধে তোমার অংশ আছে বিদ্কমান, 
স্মরি সুখে, তুঃখে, ব্রত করিও পালন। 


অসীম সংসার যেন সোণ। ছয়ে যায়। 


মিলন-সঙ্গীত ওই উঠিল বাজিয়া, 
দাড়াও তাহার পাশে ধর ওই কর। 
শিথাবেন তোম। কত জ্ঞান ধ কথ! 
50510 সংযম শিক্ষার সেই আদর্শ দেবতা, 
র ভীষণ দুত্িক্ষ সহ সংগ্রাম করিতে, 
অভ্যন্ত সে দেব, দেখে অন্নহীন ভ্রাতা 
আপনি গপিয়া পরে পরেন হুঃখেতে ॥ 


যেরূপ খেলার ধর ছাড়ি সত্য ঘরে, 
নব প্রমে গাথ। ছুটি জীবস্ত প্রস্থন, 
পশিলে, আঙিয়৷ সেই পথ অন্ুপারে 
প্রেমময় পদে প্রেম করিবে অর্পণ । 


(বাবা) স্থগ্রদন্নে অপ্রসন্ন দেখিবৈ যখন, 
ছায়ার মতন তার স!থে সাথে থাকি, 

(মা) সাস্বনা করিবে 'দিয়ে আশ্বানবচন। 
দেখে চিরদিন যেন মোর! সুখে থাকি। 


তোমরা তাহার পথ ধরি! ধরিয়, 

যদি কাটাইতে পার জীবন-সংগ্রামে 

সুখী হব চির দিন তোদেরে দেখিয়া. 

এই আশীর্বাদ স্মরি পরমেশে নামে । 
শ্রীমনোমোহন দাস । 





টা 418) 
সান্তনা । 
আখি মুছ, দেখ ঢাহি',-- 
মহিমার সীমা নাহি 
এহি বিখ-ঙলে! 
ক্ুপ্র গণ্ভী চিন্তা তুলি, 
«দেখে ভাবি" নেত্র তুলি'_ 
কি শান্তিতে চলে 
এ নিখিল চরাচর ! 
কি বিন্মর মনোহর 
জাগেরে তখন-_. 
সঙ্কীর্ণত! বিশ্মরিয়া, 
করি যবে আত্ম! দিয় 
বিরাট দর্শন! 
প্রদেবকুমার রায়চৌধুরী । 





(৫) 
সাম্বন।!- 
সঞ্চিত হাদয়-কুদে__ 
মধুর নুরতি রাশি, 
কল্যাণী, আনন্দমনী, 
চির মৃছ মধু হাসি? 
লয়ে যাও আজি,প্রিয়, 
তব আনন্দ ভবনে, 
করিতে জীবন দান 
| নব-ন্প্তি-জাগরণে। 
হেথা আখি ছল, ছল, 
| সেখ। আবাহন গীতি 
রচিছে জগত নব 
| লইয়ে তোমারি গীতি । 
: নারীর মে গৃহ, বোন]  * 
আকাজ্কিত, চিরপ্রিয়, 
আপনারে তুচ্ছ করি 
সেবাসরত করে নিয়ে!। 


নব্যভারত। 


1 তুমি হে প্রেমের সিদ্ধু, 


[ সগ্ডবিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্যা 


আর্ডেরে সাত্বনা বল, 7 

ক্ষুধতেরে অন্নদান 
দিতে যদ্দি পার, তবে 

ধন্ত হুবে মন প্রাণ। 
যে শিক্ষা! পেয়েছে, ভগ্রি, 

পৃত পিতৃ পরিবারে। 
যতনে স্থাপিও তাহা 

তব নুতন সংপারে। 
দীনে দয়া, স্বার্থে বলি, 

নারী ধর্ম পতি-ত্রত 
সুখের সোপান, বোনও 
তুমি স্মরও নিয়ত। 










তোমার সরলা দিদি। 


সে পআসনতে 


এঁ বিবাহের সঙ্গীত । 
৯ 
সাহানা-_-ঝাপতাল। 
অনস্তবের অন্তঃপুরে উঠিছে গভীর হুর, 
মিলে যাও, লয় হও, থেকনা থেকনা দূর 
কেকোথায় আছ বিন্দু, ওই শুনডাকে সিন্ধু, 
পুরাও স্ষ্টির লক্ষ্য, দেখ প্রেম কি মধুর। 
কত আর রাখ ধরে,  আপনাঁতে আপন'রে ? 
তুমি ত তোমার নও, তুমি যেসে অনন্তের ॥ 
সে স্বরে বিভোর হয়ে, আছে বিশ্ব হারাইয়ে, 
(এস) ডুবির] হারায়ে বাই মহ! প্রেমে সে সিন্ধুর। 


(২) 
সিদ্ধু-_কাওয়ালি। 


সাজারে প্রেমের ডালি জগত এসেছে দ্বারে, 
সাধ তার প্রাণে ধরে, বরণ করে তোমারে। 
মিলনের মধ্যবিন্টু, 
তোমারে না! প্রাণ দিলে, প্রাণ কি ঝাচিতে পারে 
(এ) প্রেম-দৃষ্টি যথা! তব, ন্বর্গৃ-হৃষটি তখ1 নব । 
মর্ত্যকে করিতে বর্গ যাচ প্রেম বারে বারে 
ছুটি নব-ব্রত-ধারী ওই প্রেমের ভিখারী ? 
দ্বাও দীক্ষ মহামস্ত্রে পরশিল়া ছুজনায়ে 


চি 


মাঘ, ১৩১৬) 
(৩) 
বেহাগ--এক তালা । 
থাক্‌ বাধ! থাকৃ। (এরা) 
জীবনে জীবনে, তোমারি চরণে, 
(চির) মুগ্ধ, বিহবল, অবাক । 
নুতন করছে ছুটির নয়ন, 
নুতন কর হে নিখিল তবন, 
অসীম ও প্রেম-রহন্ত মাঝারে 
ছুইটি হৃদয় ডুবিয়া যাক। 
ষেরপেভূলালে জগতের প্রাণ, 
যার তরে ভবে এত আত্মদান; 
এরা) সেকনপ মাধুরী প্রাণে প্রাণে হেরি 
নিত্য নব স্বর্গ দেখিতে পাক; 
মধুর মধুর হুক জীবন, 
মধুর মধুর এ প্রেম-বন্ধন 
হয়ে মধুমন্ন দুইটি হৃদয় 
আপন! হারায়ে তোমাতে মিলাবে। 


(৫) 
ঝি'বিট-_-একতাল।। 


প্রসন্নমন্নী জননি, শুন শুন প্রার্থন1। 
পূরাও প্রেমের ব্রত, কর সিদ্ধ -সাধন|। 


রামায়ণে বিশ্বামিত্র | 


€২১ 


তোমারি ছটি হৃদয় হ'ক মহা! প্রেমে লয় ; 
আর যেন নাহি রয় "আমি আঁমি” ভাবন!। 
যে প্রেম জানে না ভেদ,জানে না স্বার্থ বিচ্ছেদ, 
হউক ছুটি জীবন সে প্রেমের জারাধন!। 
হও মা প্রসন্ন হও, ছুয়ে এক হ?য়ে রও? 
চরণে প্রণত, মাগো, সুপ্রসন্ন সাস্বন!। 
| শ্রীকালীনাথ ঘোষ। 
(৬) 
বেহাগ--কাওয়ালি। 
গাও রে শুভ দিনে শুভন্করে। 
পরম পুরুষ পরমেশ্বরে । 
চিদানন্দ-ঘন মোহন মুরতি 
নিরখি যেরূপ নয়ন ঝরে, 
আনন্দ-সাগর উথলে হৃদে, 
তৃষিত মন প্রাণ শীতল করে। 
গাঁও বদন ভরি যজ্তেশ্বর হরি, 
সিদ্ধিদাতা সেই মঙ্গলাকরে রে) 
জীবন সফল কররে মানস, 
গাও যতনে তারে প্রেম ভরে। 
শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


লামা ন্বিশ্রান্িভজ £ 


ধাছার বিশ্বগ্রাসী তেজ অনৃষ্টকারের ঘোর 
আবর্ভের মধ্যে পুরুষকারের বৈজরম্তী পতাক। 
উদ্ডীন করতঃ এক অহৃতপূর্ধ দৃত্টে প্রাচীন 
স্কৃত সাহিতা ধউঅলঙ্কৃত করিয়াছে, যাহার 
ক্ষজ্রোচিত ওক্ন্বিতা ব্রাঙ্গণোচিত সৌম্তার 
সহিত সখ্যহৃত্রে আবদ্ধ হইয়া! আর্ধ্যকাব্য 
গ্রন্থে অপূর্ব প্রশ্াগ সঙ্গম ঘটা ইয়াছে,বাঙ্গালীর 
বড় করি' সেই তপঃগ্রভাবপূর্ণ , জিকাজ্দর্পা 
রাজর্ষিকে কি অপরূপ পদার্থে পরিণত করিয়া- 
৬৬ 


ছেন,কিনূপ নিপর্গের উচ্চস্তর হইতে অন্বাভা- 
বিকতার আবর্জনাধুক্ত স্তরে অবননিত 
করিয়৷ পৌরাণিকতাগ্রন্ত "বাঙ্গালীর মনন্তষ্টি 
বিধানের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহ! ভাবিলে 
বিন্বপ্নাপন্ন হইতে হয় । 

বিশ্বামিত্র ব। বশিষ্ঠ ব্যক্তি বিশেষের নাম 
কি পরিবার বিশেষের উপাধি,বেদন্ত প্রত্ব গ- 
বিৎ্গণ তাহার বিচার করিবেন। খবিঘয়্ের 
বৈরিতার উপাখ্যানে কতটুকু এতিহাসিক 


৫২২ 


সত্য নিহিত আছে, ত্বাহাও- আমাদের 


আজোচা নহে। আমর! অমর কবি বান্ধীকির 


নিকট এই তেজবী খধির যে চিত্রটী উপহার 
পাইয়াছি,তাহা গৃহে আনিয়া কতদুর পরিস্কৃত 
ও অবিক্লত রাখিতে পারিয়াছি, তাহাই এক- 
বার দেবিব। 

যক্ত-রক্ষার জন্ত রামচন্দ্রকে রাক্ষসবধের 
উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া বিশ্বামিত্র তাহাকে 
সঙ্গে লইবার জন্ক অযোধ্যাপুরীতে পদার্পণ 
করেন। এই উপলক্ষে ই রামায়ণে বিশ্বামিত্রের 
সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। বাল্ীকির 
দশরথ এই পদার্পণে হষ্টান্তঃকরণে মুনির 
গ্রতাদগমন করণঃ নানা শিষ্টাচার প্রদর্শন 
করিলেঞ্চ” এবং তাহার অভিলধিত কার্ধয 
করিয়া কৃতার্থ হইবার আকাক্ষা জ্ঞাপন 
কফরিলেন। কৃত্তিবাসের দশরথ বিশ্বামিত্রের 
নাম গুনিবামাত্র সন্দিপ্ধ ও চিন্তিত ; শিষ্টাচার 
ও চাটুবাকোর অভাব হইল না। কিন্তু 
অস্তঃকরণে ভাব রহিল *এ বালাই না আসি- 
লেই ভাল হইত” বিশ্বামিত্র যথাসময়ে 
রাক্ষম বিনাখের জন্য রামচন্ত্রকে চাহিয়! 
বপিলেন। দশরথ অবস্তই বিকটাকার পরা- 
জ্রাস্ত রাক্ষদদিগের সম্মুখে কিশোরবয়স্ক প্রিস়্- 
তম পুত্রকে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছক। কিন্ত 
বালীকির দশরথ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সরল 
ভাবে আগন্বার আপত্তি জানাইলেন এবং 
মুনি ফিছুতেই পশ্চাৎপদ না হইলে স্বয়ং 
সসৈন্তে যুদ্ধযাত্রা করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন 


». করিরার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । বান্দী- 


কির বিশ্বামিত্র অতিশয় তুস্ধ হইলেন, রাজাকে 


প্রতিজ্ঞা জক্বনরূপ 'গহিতাচরণ স্মরণ করাইয়া 


দিলেন এবং প্রতিজ্ঞাচ্যুত দশরথকে অধোধ্য্তি 
রাখিয়া শ্বস্থানে প্রস্থান করিবেন, বলিয়! 


নব্যভারত | [ সপ্তুবিংশ খণ্ড, ত্য সধখ্যোঁ।, 


থকে প্রতিজ্ঞাচ্যুতির অবৈধত| এবং বিশ্বা- 
মিত্রের আশ্রয়ে রামচন্দ্রের নিরাপদত৷ প্রদর্শন 
করতঃ দশরথের সম্জুতি জন্মাইলেন 1 রাজ 
রাম ও লক্ষ্মণকে প্রফুল্লমুথে আহ্বানকরতঃ 
বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন । কৃত্তি- 
বাসের বিশ্বামিত্র বাক্যবীর ও অভিশাপ 
প্রদানে ক্ষিগ্রহন্ত। তিনি দশরথের রাম- 


চন্দরকে প্রেরণে অনিচ্ছাদর্শনে কেবল 
ক্রুদ্ধ হইলেন না, হুরধ্যবংশ বিনাশ 
করিবার ভয় দেখাইলেন। দশরথ 


অগত্যা চাতুরীর আশ্রয় লইলেন, রাম 
ও লক্ষণকে না পাঠাইয়! ভরত ও 
শত্রঘ্নকে পাঠাইলেন। পাঠক দেখিবেন, 
দেশীয় চরিত্রের নীচতা কেবল মেকলের 
ইতিহাসেই বর্ণিত হয় নাই। যাহা হউক, 
কত্তিবাসের বিশ্বামিত্র রাস্তায় যাইতে যাইতে 
এ চাতুরী ভেদ করিলেন। তখন বিষমকাও 
বাধিল। বিশ্বামিত্র ফিরিলেন, তাহার নেত্র 
হইতে অগ্রিবুষ্টি হইতে লাগিপ, অধোধ্যাবাসী 
প্রজ্জার ঘর দ্বার সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইতে 


লাগিল। প্রজারা রামচন্ত্রেরে শরণাঁগত 
হইল, . ভক্তবত্সল রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের 
চরণে ধরিয়া মিনতি করিলেন, মুনি 
প্রসন্ন হইলেন, এবার অযোধ্যাপুরীর 


দিকে অমৃত নয়নে চাহিলেন, অযোধ্যাপুরী 
যেমন ছিল, আবার তেমন হইল.। বাঙ্গালীর 
কাব্যে ইহার পর ক্রন্দনের পাল উপযুক্তরূপে 
অভিনীত হুইয়াছে। সংস্কত কাৰোর এ 
অভাবটা কৃত্তিবাস সুদদমেত 'পূরপ করি! 
লইয়াছেন। 

রাম ও লক্ষণ মুনির সঙ্গে চলিতে নাগি- | 
লেন, ক্রমে ভাড়ক! রাক্ষলীব।বন জানিল। 


জর: বাল্দীকির বিশ্বামিত্ বালক রামচন্দ্রকে .তাতুকা: 
শদরন' ফ্যান: জিধন, মতি রশি রয় 


বধে উত্তেজিত, করিলেন) - “একপতেজে। সত্রীরধে 


মাঘ, ১০১৬] 


পোষ নাই, উপদেশ ও মহাজনগণের ছৃষ্টান্ত 
স্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। রুত্তিবাসের 
বিশ্বামিত্র, ধিনি কিঞ%িৎ পূর্বে নেত্রাগ্নি দ্বারা 


অযোধ্যাপুরী ভন্মীভূত করিতেছিলেন, তাড়- ূ 


কার নামে একেবারে কম্পিত-কলেবর। 


রামায়ণে বিশ্বাগিত্র | 


৫২৩ 


শস্ত্রশিক্ষ। নহে, ক্ষত্রিয়কে শাস্ত্রশিক্ষ। প্রধানও 
তাহাদের কর্তবোর অস্ততূক্তি ছিল। 

যে খধির প্রথম জীবন সমরক্ষেত্রের 
বিভীষিকা তুচ্ছ করিতে অন্তান্ত হইয়াছিল, 
বিনি পুরুষকার বুদ্ধির ছুর্দমনীয় আকাঙ্ষার 


বালক রামচন্দ্র তাহাকে বুঝাইলেন, রাক্ষপী রাজ সম্পদ তুচ্ছ করিয়া সরণ্যের দুর্মম প্রদেশে 


খাইতে আদিলে তাহাকে মারিতে দোষ নাই, 
স্পর্দ1! করিয়! বলিলেন, রাক্ষপীকে মারিতে 
ভৃতীর বাণ নিক্ষেপ করিবেন না। কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হইল না। যখন তাঁড়কা 
রামচন্দ্রের প্রতি গঞ্জন করিতে করিতে ধাব- 
মান, তখন বান্সীকির বিশ্বামিত্র হুঙ্কার করতঃ 
তাহাকে ভতদনা এবং রান ও লক্ষণকে 
প্রোৎসাহিত করিতে লাখিলেন ; আর ক্ৃত্তি- 
বাসের বিশ্বামিত্র ? 
"উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি যুনিবর, 
দুর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর॥ 
কর বাড়াইয়! তার ঘর দেখাইয়া । 
 'অতি ত্রাসে মুনিরাজ গেল পলাইয়। ॥ 
শ্রীরাম বলেন ভাই মুনির সহিত। 
শীন্ত্র যাহ গুরু একা যান অনুচিত ॥” 
তাঁড়ক! মরিবার সময়ে ধে বিকট শব্দ করিল, 
তাহাতে কৃত্তিবাসের 
“বিশ্বামিত্র মুনির হইল হুজ্ঞান।” 
জীবিতাবস্থায় তাড়কাকে দেখিতে মুনির 
সাহসে কুলাইয়াছিল না, তিনি তাড়কার মৃত 
দেহ দেখিতে গেলেন, কিন্তু তখনও 
“মরেছে তাড়ক তবু মুণি কম্পমান। 
বান্মীকির বিশ্বামিগ্র তাড়কাবধে সন্তুষ্ট হয়! 
রামচন্দ্রকে বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিলেন, 
তাহার সামরিক বল বৃদ্ধি করিয়া দিপেন। 
যখন ভারত পৃথিবীর গৌরব স্থল ছিল, 
তখন ব্রীক্ধণেরা৷ কেবল, দেবপুর্জক ছিলেন না, 
ভাতার মানবের শিক্ষা-গু ছিলেন,ক্ব্ল 


৩পোবলে ্থষ্টিকর্তার সহিত পর্যীস্ত প্রতি- 
দ্বন্দিতা করিতে উদ্ভত হইরাছিলেন বলিম। 
উক্ত* হইয়াছেন, তাহার ভ্তায় শস্ত্র শিক্ষার 
উপযুক্ত গুরু কে? 

কৈবর্তের নৌক। যে স্ুবর্ণে পরিণত হুইল, 
এ কাহিনীটী বাল্সীকির রামায়ণে পাই না। 
কন্তিবাসের কৈবর্ত পাবাণ-কূপিণী অহল্যার 
মানবী হইবার কথা শুনিয়াছিল; সে পোস্য 
বুদ্ধির ও গৃহিণীর গালাগালির ভয়ে নৌকা 
থানি লইয়া পৃষ্ঠভঞ্গ দিবার উদ্ভোগ করিল। 


কিন্তু বাঙ্গলী কবির বিশ্বামিত্র এরপ স্থলে 


সম্বল শূন্ত নহেন। 

“কৈবর্তকে ডাকিয়া! বলেন তপোধন। 

না আমিলে ভম্ম আমি করিব এখন ॥% 

তাড়কাকে ভম্ম করিতে ন! পারিলেও 
কৈবর্তকে ভম্ম করার ম্পদ্ধাট| বাঙ্গালী চরি' 
ত্রেরই অনুরূপ, জনকরাজার পুরোছিত রাম 
লক্ষমণকে বিশ্বাধিত্রের পুর্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করি- 
বার সময়ে আমরা যে সাহস,যে তেজ, যে 
অধ্যবসায় এবং যে সচেষ্টতার পরিচয় পাই, 
পৌরাণিকত! ও অলৌকিকতার আবরণ উন্মুক্ত 


করিলে তাহাতে ভারতের এক গৌরখময় 
যুগেরই প্রতিবিঘ্ব উদ্ভাসিত হয়। বাঙ্গালী, 


কবির বিশ্বামিত্রচরিত্র পুঝানুপুঙ্খ রূপে 
পরীক্ষ।' করিয়া কোথাও আমর! বাল্মীকির 
এই বিশ্বামিঞ্কে খুঁজিয়া পাই না। তাহার 
পরিবর্তে - পাই, একটী কৌপীন তিলকধারী 
বাকাীর৮ 7.ভীর অথচ... (কা গন ধভাব 
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' ঈ্শকর্মাঘিত পুরোহছিত। যখন জাতীয় 
চরিত্র অবনত হয়, তখন পৃজনীর় পূর্বপুরুষ 
"যা দেবতারাও নিষ্কৃতি পান না। দোষ ঠিক 


নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা ও 


চতুর্থ অধ্যায় । 
ভানুমতী ও প্রবাসের পত্র । 
ভান্ুমতী। 

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, বাহার! 
্‌ জুন্দর কবিতা লেখেন, তাহারা ভাল গগ্চ 
লিখিতে পারেন না । উদাহরণ স্থলে বাঙ্গালার 
্‌ প্রধান তই কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে) কবিবর মাইকেল মধুসদন দত্ত ও 
 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধটায়। ইহারা উভতরেই 
| কবিত। রচনায় দিদ্ধহস্ত ও প্রথিতষশা:, 
কিন্ত গণ্ভ লিখিতে বাইয়া কেহই . কৃতকার্য 
হন নাই। তীহারা যে গগ্ভ লিখিয়াছেন, 
তাহা! চত্দ্রিমা হৃদয়ের কালিমা। উহ! না 
লিখিলেই যেন ভাল হইত। নবীন বাবুর 
বেলায় আমর] ইহার অন্তর ভাব দেখিতে 
পাই। নবীন বাবুর ভানুমতী, পদ্য গণ্য 
মিশ্রিত পুস্তক । পদ্য ভাগের পরিচয় দেওয়। 
তত আবশ্তক মনে করি না। কারণ কোকি- 
' লের স্থন্বরের পরিচয় দেওয়া! বৃথা চেষ্টা । 
| ইহার গন্ভাংশ গাল ও. মধুর, কেমন যেন 
” তর তর ভাবে হুদর-তম্বীর সহ ইহা এক স্তরে 
রি চমকিয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমর! ভাঙ্গু- 
. মতীর প্রথম হইতেই কয়েক পংক্তি তুলিয়া 
. পাঠ, কদের উপহার দিলান £__ 

"শ্রংকাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্- 


:. শ্রামৈর দক্িপাকল প্রাতা্থখ্র ' সবল 


;. ফিরছে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অন লাগরের 


. নব্যভার্ত। 


 সপ্তবিংশ খণ্ড, ১৭ম সংখ্য।। 


কৃত্তিবাসের নহে, সুদলমান আমলের পৌরা- 
ণিকতা-পরিপ্ন,ত দেশের । 
গ্রবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য । 


বঙ্গপাহিতো তাহার স্থান 


লীলারাশি, পুর্বে বৃক্ষপল্লব-সমাচ্ছন্ন শ্টামল 
পর্বধত-মাল।। উভয়ের মধো নাতিবিস্ৃত 
দীর্ঘায়ত হরিৎ শস্তক্ষেত্র-থচিত তটভূমি। 
তাহার স্থানে স্থানে নিবিড় তরু কানন 
শোভিত, ছন্ুয়া, বড় ঘোলা, বড় বাকিয়া, 
পেকুয়! প্রভৃতি গ্রামীবলীর বর্ষা-বিধোত শ্তাম- 
কান্তি । উত্তরে বর্ষার পর্বত প্রবাহে পূর্ণ- 
কলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতামুনুরী 
নদীর বিশাল রজত-ধারা। বাল হৃুর্যের 
তরল স্বর্ণকর-ম্ডিত হইয়! এই দৃশ্ঠাবলী 
যে অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহ! 
কবির বর্ণনাতীত।* 
অনেকে বলেন,ানুমতী চরিক্ত্র কিছু অতি- 
রঞ্জিত; কিন্তু অন্থণীলন প্রভাবে মানবের সমস্ত 
ইন্দ্রিয় ও বৃত্তির স্কুরণ হয়। তখন তাঁহার! 
এমন সকল কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয় যে,সাধা- 
রণ লোঁকে তাহাকে অভিপ্রারকৃত মনে 
করিতে পারে। সেই জন্যই আমরা পুর্বব- 
কালীন অনেক ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত মনে 
কুটিল কটাক্ষে অবলোকন করিয়া থাকি । 
আবার পাশ্চাত্য বাক্তিদের সেই প্রকার 
কার্ধা দেখিয়া অনেক সমর তাহাদের প্রশংসা 
করিতে থাকি । অন্থশীলন প্রভাবে সম্তরণ 
দ্বারা অনতিদীর্ঘ সাগর শাখা অতিক্রম করা 
একেবারে অমানুষিক নচে। 
যিনি প্রক্কৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী,তিনি প্রকৃতির 
ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সহিত ভগবানের বা ভগব- 
তীর, বিভিন্ন মূর্তি দর্শন করেন। সেট জ্ভই 
সেই ..কিপৌরীত শা, বিখধ, গভীর, অথচ 
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উদার কণ্ঠে দিশ্সগুল কি এক গান্তীধ্যে পূর্ণ 


করিয়া গাইতেছে $-- 

দুই করে লয়, দুই বরাভয়, 

লয় বিন! স্ষ্টি-স্থিতি নাহি হয়, 

সদা শিব উদ্ধগ্রীব, 

দেব ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি । 

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্ত প্রতি 
কার্যেই কেবল ভগবানের খেলা! অবলোকন 
কর্জেন। তাহা একস্থল হইতে দেখাই- 
তেছি -- 

“একি ঘটনা । শ্রীভগবানের মূর্তি দর্শ- 
নের অন্ত ভকক্ততে অধীর হইয়া ষর্দি একটা 
কিশোরা এরূপ ভাবে একজন অজ্ঞাত পুরু- 
যের গলায় পড়িতে পারে, তবে ব্রজ্কিশো- 
রীরা অভুতকণ্মা ও দৈবশক্তি-সম্পর শরীক" 
ফ্কে পাহয়! প্লেই সজল-জলদ-ক্সিপ্ধ কান্তি 
ভগরান শ্রীরুষ্ককে রাদের শেষে ভক্তিতে, 
ভক্তির চরম প্রেমে অধার হইয়। তাহারা 
শ্রীঘঙ্গ আলিগ্গন করিবে, তাহার মুখ চুস্বন 
করিবে, তাহাতে নিন্দার বিষয় কি?" 
অন্যত্র £-_ 

“তখন আমার মনে হইল যে, একটা মূর্খ 
কিশোর সন্নানীকে লইয়া যখন ইহারা এরূপ 
করিতেছে, তখন স্বয়ং তগবান নবীন কিশোর 
প্ীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে ইহার! কি করিবে?” 

ভানুমতী গ্রন্থে ভানুমতী ও অনাদিনাথ 
ছুইটী অনুপম চিত্র বা গীতোক্ত ধর্মের সাকার 
প্রতিমূত্তি। যিনি এরূপ আলেখ্য সম্মুখে 
ধরিতে পারেন,তাহার শক্তি ও কবিত্ব কতদুর, 
তাহা চিন্তার বিষয় বটে। 

প্রবাপের পত্র। 

করিবর ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ সময়ে 
ঘে সকল স্থানে গমন একরিয়াছিলেন, সেই 
সেই স্বলের স্থৃল স্থূল বৃত্তান্ত তাহার পড়ীর 
নিকট পত্রাকারে লিখিয়াছিলেন। তাহাই 
"প্রবাসের গর আখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে 


নবীনচন্দ্র সেনের কবিত। 
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ইংরাঞীতে মহামতি 0০7১৩: সাহেবের পত্র- 
গুলি ছাত্রদের পাঠারূপে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । আমাদের মতে নবীন বাবুর পত্র- 
গুলিও আমাদের ছাত্রদের স্কুপ-পাঠ্যরূপে 
বাবহৃত হইলে ছাত্রগণ একাধারে আনন্দের 
সহিত সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষা করিবার 
হযোগ প্রাপ্ত হয়। পক্রগুলি যেমন প্রাঞ্জল, 
তেমনি তরল ও হৃদমস্পশী। আধ্যাবর্ধ ও 
দক্ষিণাপথের প্রধান এঁতিহাপিক স্থলগুলি 
প্রায়ই তিনি দর্শন করিরাছেন এবং তাহাদের 
অতীত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কররিয়াছেন। এ 
সকল স্থানের অবস্থার, বর্তমানের সহিত 
অতীতের তুলনা করিয়। বাধিত ঘবদয়ের যে 
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে 
তাহার স্বদেশবাৎসলোর পূর্ণ নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া যায় । আহা! সেই চিতোর, সেই পুন, 
সেই অযৃতসর কি ছিল, আর কি হইয়াছে? 
তাহার “ভারতরমণী চিত্র” বাস্তবিক 

পড়বার জিনিষ, এমন সরল ও স্বাভাবিক 
ভাবে ভারহ-ললনার বর্তমান অবন্থ। বর্ন 
ইতঃপুর্বে বাঙ্গালার অন্ত কোন .লেখকের 
দ্বার। লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমরা অন্থরোধ 
করি, কেহই এই প্রবন্ধটী পাঠের স্থযোগ পরি" 
ত্যাগ করিবেন না । কিন্তু এতদেশের রমণী- 
রদ্ধ দেখিয়াও কবি বঙ্গ রমণীর মধুমাথ! ভাব 
ভুলিতে পারেন নাই। সেই জন্ত কবি 
আবার ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়্াই 
তাহার বন্ধু হেম বাবুর কঠে ক নিশাইগ! 
গাইয়! উঠিলেন ?-* 

কে চায় খাইতে মধু বিনা বঙগ-কুনমে ? 

, কোথা হেন শতদল, ্ 
বুকে করি পরিমল, 
থাকে পতি মুখ চেয়ে মধুমাথা শরমে। 
, বন্ষকুলবাল। বিন! মধু কোথা! কুুদে ? 


৫২৬ 


. আমর এই. পত্রগুলি পড়িয়া এমন ঘুগ্ধ: 


ইয়াছি- যে, ইহার কয়েকটা স্থল পাঠককে 
উপহার লন! দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম 
না ১. 


ভারতে যেমতি পুরাকালে হায়! 
শোভিত আসর আলোক মালায়, 
যেমতি গাইত গীত গায়িকায়, 
পৃরিয়] যামিনী স্জীত মুধায়। 
সেই নৃতাগীত রয়েছে পকল, : 
কিন্ত কোথা গেল সেই বীধ্যবল ?” 


সংলার-সমুদ্রে ডুবিয়া ত তাহার জন্ত্ে 
কোন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি নাই, 


গোদাবরিতে ডুবিয়া কি পারিব? 
. আবার £-- 

*বিংশতি কোটা নরাধমে আজ ভারত 
মাতার বক্ষ গুরুভারে পীড়িত ন! করিয়া, 
ঘ্দি এরূপ একটা নারী, একটা হূর্াবস্তী 
থাকিত, জননীর কি ছুর্গোতৎমবই না হইত। 

হায়! হায়! ছুর্গাবতীর কি চিরদিনের জন্কে 

: বিজ! হইল! আবার কি তাহার বোধন 
হইবে না 1. 
অগ্থাত্র £--- 

“যে পব্যস্ত রমণীর হাসিতে আালোফিত না 


| হইয়াছিল, জগৎ অরণা ছিল ।” কথাট! বড় 
গভীর । আমাদের বঙ্গলমাজ রমণীর হাপি- 
শৃন্ত, আমাদের জীবন তাই এত উৎসাহ- 
হীন, এত আনন -শুন্ত । 

[পাঠক এ পরাস্ত কোন কবিতা-লেখকের 
করনিঃসত এমন গভীর ভাবপূর্ণ প্রাঞ্জল হৃদর- 
স্পর্শী গন্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন কি? 
: আমরা; বলিব, এবিষয়ে নবীন বাবু সমন্ত 
/ বাঙ্গালা কবিতা- লেখকের শ্রেষ্ঠ স্থান অধি- 
» ক্রীর করিবার যোগ্য। 


পঞ্চম, অধ্যায় । 
. রৈবতক, কুরুক্ষেত-ও প্রভাস । 


 এপাঙগঠু সামর। কবির নৈরতক: কুক 


নর্যভারত | [ সগ্ডবিংশ থং, ১৬ম সংখ)]। 


ক্ষেত্র” ও “প্রভাস' এই কাব্য জয়ের সমা- 
লোচনায় প্রবুত্ত হইব। বাস্তবিক এই 
তিন থানা একই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
মাত্র। রৈবতক ইহার আদি কাও, কুরু- 
ক্ষেত্র ইহার মধ্য কাও ও প্রভাস ইহার উত্তর 
কাণ্ড । সুতরাং এই তিনখান। গ্রন্থ আমর! 


একথান৷ মনে করিয়াই সমালোচনাক়্ প্রবৃত্ত 
হহলাম। 


এই তিনথানা গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত 
হয়, তখন এক সম্প্রদায়তুক্ত লোকের ভিতর 
হৈ চৈ পড়িম্না যায়। কেহ বলিলেন, আমা- 
দের ধর্ম গেল) কেহ বলিলেন, এত দিন 
পর মহধির মহাভারত রন/তলে গেল) কেহ 
বা এই মহাকাব্যেকে “উনবিংশ শতাব্দীর 
নুতন মহাঙারত”৮ আখ্য1 দিয়! অদ্ভুত সম!" 
লোচনার এক প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া একদেশ- 
দশিতাঁর পরিচয় দিয়াছিলেন। তীহারা মনে 
করিলেন না ধে, কবির -বিচরণ-ক্ষেত্র অনন্ত । 
কবির আদর্শ এই অনন্ত-বিস্বৃত বিশ্বমগ্ুল। 
কবির উদার হৃদয় কখন ইতিহাসের গণ্ীর 
মধ্যে আবদ্ধ নহ্বে। কবির চিত্ত কি এক 
অদ্ভুত রাগে রঞ্রিত থাকে । তাহা সর্বদাই 
সত্য, নৃতন-ও সঙ্কীর্ণতা-পরিশূন্ত। এই সুধা 
সম্প্রদায় বিশেষের জন্ত নহে, ইহা সর্বকালে 
সর্বলোকের উপভোগ্য ও অমৃত সঞ্চারিণী। 

মহাভারতের অংশ বিশেষ লইয়া এই 
কাব্য ব্রয়ের স্ষ্টি। রৈবতকে স্থৃতদ্রার বিবাহ, 
কুরুক্ষেত্রে সপ্তরধি-বেষ্টিত অভিমন্তা-বধ, আর 
প্রভাস, য্ববংশের সেই অমানুষিক আত্মহতা! 
অবলগ্ধনে লিখিত। তিন কাঁব্যেই কবির 
অদ্ভুত কবিত্ব ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় ছত্রে 
ছত্রে প্রকটিত হইতেছে । কবির প্রত্যেক 
চিত্র অতি-ভাম্বর ও কি যেন একটা অপাধিব 


সস দড়িত৭:.. 


মাঘ, ১৩১৬ 


পিপিপি 


পাঠক তুমি, যদি একাধারে নিঃস্বার্থ 
তালবাম1, অনন্ত-প্রেম, মানবাতীত বীরস্ব, 
অতুল প্রতিহিংসা, সর্বভূতে সমবেদনা] ও 
কর্মের অনস্ত প্রভাব ও অপবিহাধ্য ফল, 
অপাধিব বিশ্বজনীন উপচিকীর্ধ। বৃত্তি ও মান 
বের সর্বাশীন উন্নতি বা দেবত্ব-প্রাপ্তি 
দেখিতে ইচ্ছ' করেন, তবে এই কাবাত্রয় 
পাঠ করুন। তাহ] হইলে, কখন বিন্য়ে 
অভিভূত, কখন শোকে দ্রবীভূত,কথন গ্রৃতি- 
হিংসায় উত্তেজিত, কখন নি্কাম ধর্মের পবিত্র 
অনন্ত উৎসের সুধা পানে মোহিত হইবেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

এই মহাকাব্োর নায়ক নারিকার চিত্র- 
গুলির কতকগুলি পৌরাণিক, কতকগুলি 
কবির নূতন স্ৃ্টি-_শ্রীকৃষ্ণ, অঞ্জুন, ভদ্রা, 
অভিমনুযু, উত্তরা, ব্যাস, দুর্বাসা, সাত্যকী, 
সতাভামা, কক্সিণী, বলরাম, কর্ণ ও ভীক্ম 
প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র । কারু ও বান্থকী 
পৌরাণিক চিত্র হইলেও কবির হস্তে সম্পূর্ণ 
রূপান্তরিত । শৈল ও সুলোচন। কবির নূতন 
সষ্টি। চবিত্র চিত্রনেই কবির কবিত্ব । এখন 
আমর! দেখিব, কবি এই সকল চরিত্র চিত্রনে 
কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছেন এবং তাহ! 
হইলেই বুঝ! যাইবে, বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে 
কবির আনন কোথায় স্থাপিত হইবার 
যোগ্য। 

আমরা প্রায় অধিকাংশ শান্তর গ্রন্থতেই 
শ্রীকষ্ণের লীলা, শ্রীকৃষের কার্ধ্য ও শ্রীকৃষ্ণের 
ব্রহ্ধত্ব দেখিতে পাই । সকল গ্রস্থতেই শ্রীকৃষ্ণ 
এক বাক্যে ভগবানের অবঙার, কিন্তু অনেক 
স্থলেই শ্রীকৃষ্-চরিত্র আবিলতায় পূর্ণ, 
সেই আবিলতার় সেই বিশ্বপুজ্য শ্রীরুঞ্চ-চখিত্রে 
নান! কুচক্রির কার্ম্য আরোপিত হইয়াছে 


কিন কছি কেমন স্বাভাবিক-ভাবে সেই, আবি 


নবীনচন্দ্র সেনের কবিত! 


৫২৭ 


লতার ঘন জাণ বিদূরিত করিয়া ধীরে ধীরে 
শ্রীকঞ্চের কেমন স্বাভাবিক দেব ভাব প্রক, 


টিত করিয়াছেন। তাহার এই কাবাওয় 


মধো এমন একটী কথ! নাই, যাহাতে দেবত্ব 
বিষরে সন্দেহ জন্মিতে পারে। শ্রীকষের সমস্ত 
কাধ্যই জগতের হিতার্থ নিয়োজিত। তিনি 
দেখিলেন,ভারপ্তের রাঁজগণ পরম্পর পরস্পরের 
হিৎসায় পরিপূর্ণ । ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজো 


বিভক্ত ৷ অধার্ম্িক অহঙ্কারী ক্ষত্রিয় রাঞ্গণ. 


নিয়ত কেবল পরম্পর আত্ম কলহে নিমগ্ন । 
নিষ্ধাম ধর্ম ভারত হইতে অন্তর্ধান প্রাপ্ত 
হইয়াছে। সকাম ধর্শের লীল! খেলা সর্বত্র 
প্রবল বেগে চলিতেছে । আড়ম্বরপূর্ণ যাগ 
যন্রে কেবল পণ্ড হিংসার শ্োত প্রবাহিত। 
তাই তিনি বৈদব্যাস ও অর্জুনের দ্বার এই 
দর্নাতির অবসান সাধন করিতে নিষুক্ত। 
ভারতকে এক ধর্শ রাজোর শীতল ছায়ায় 
আশ্রয় দান করিয়া অমুল্য নিষ্ষাম ধর্শের 
বীজ উপ্ত করাই তাহার এক মাত্র উদ্দেস্ত। 
সেই সময়ের ধর্মের আবিলতা জড় উপাসনার 
প্রাবল্য দৃষ্টে কবি শ্রীকৃষ্ণ মুখে অন্ছুনকে 
শুনাইতেছেন £-- 

“মানব চেতন যুক্ত, বিবেকী, স্বাধীন, 

জড় ওই সূর্য্য হতে কত শ্রেষ্ঠতর ! 

মানব! উৎকৃষ্ট শ্যষ্ট । যে অনস্ত' তানে, 
স্জিত, চালিত এই বিশ্ব চরাচর, 

পড়েছে সেজ্ঞান ছার! হৃদয়ে যাহা! 

ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান, ভানস্ত শকতি, 

সে কেন পৃজিবে অন্ধ জড়, গ্রস্ভাঁকর!” 


আবার ভারতে অবস্থা দেখিয়া ভগধানেয় ” 


হৃদয় কিরূপ উদ্বেলিত হইয়ধছে, তাছা! কবি 
নুন্বর ভাবে প্রঞ্চটিত করিয়াছেন ১ 
“শুধু হস্তিনাঞ্সংনহে। এই হিংসিবিধ . .. 
সমস্ত ভারত বর্ষে, মগঞে চেদিত্ে 


(রি 


এটি 


৫২৬৮ 


হইতেছে 'বিধুদ্িত। প্রত্যেক নৃপতিঃ 
কুগার্ত শার্দ,ল মত, রহেছে চাহিয়। 
নিজ প্রতিবাসী পানে । ভাবিছে স্থুোগ 
বজ্জ লক্ষে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কেমনে।” 
তাহার পর যনাথ এই মহ! আন্বরিক 
ভাবের পতন সম্বন্ধে বলিতেছেন ৫ 
বি . * জননীভারত !॥ 
শক্তি শ্বরূপিণী তুমি, শকি-প্রনবিনী | 
বাসের অনস্ত জ্ঞান, ভু অঞ্জুনের, * 
তোমার সেবায় মাতঃ ! হলে নিক্সোজিত 
কোন্‌ কাধ্য নাহি পারে হইতে সাধিত |” 
.প্ীকষ্। ভগবানের অবতার, তাই কি 
তাহাকে মানবের - অতাত জিঘাংসা-বর্জিস্ 
ও মানবের আদর্শ স্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন ? 
যখন বানুকী তদ্রার হরণার্থ উদ্ভোগ কপি 
ব্যর্থমনোরথে ফিরিয়া বান, সেই সময় কেশব 
তাহার এই অত্যাচার কাহিনী মানবাতীত্ত 
ভাবে বলিতেছেন £- 
চিনিয়াছি আমি দন্যর নায়কে, 
তার অপরাধ ক্ষমিব শত। 
নিজ ভশ্নীকে অপহরণ করিতে আইসে, 
এমন দন্গাকেও ধিনি সামর্থ্য ও শক্কিপত্বেও 
ক্ষমা করিতে পারেন) তিনি দেবতা নয় তবে 
দেবতা কে? শ্রীকুক্ণ অর্জ,নকে ধর্ম সম্বন্ধে 
বলিতেছেন £২- 
. নহে পর্ণ ধর্ঘ, যদি না হয় নিষ্কাম, 
যাগ, বন্দর, ব্রত, ধর্ম জ্ঞানের মোপান। 
পূরণ ব্রহ্ম সনাতন, 
অপূর্ণ-মানব মন, 
১ জপূর্ণে পৃর্ণের গান, অন্তে অনস্তেয়,_ 
ছয়হু তগন্। সাধা। 
গীতায় তগবান-যে ধর্ধের প্রচার করিয়া- 
ছেন, . কর্ধি তাই 'কবিতাহারে গাধিন 
আমাদের উপহাক্ এর্দিতেছেনন- -ভ্রফের 


নব্যভারত।, 
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দেবত্ব, শ্রীকৃষ্ণের দেবোপম নমঅতা কবি বহু 
স্থানেই সুন্দর ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। 
কোন স্থানেই আমর! শ্রাকষ্জের দেবত্বের 
অপলাপ দেখিতে পাই নাই। শরশয্যাশাযী। 
ভীষ্মের ভগবদ্গীতার গ্রশংদায় খখন ব্যাস 
বলিলেন £--- | 

আমি মাত্র মালাকর। জ্ঞানের উদ্ভানে 

ফুটিরাছে গোবিন্দের যে ফুল নিচন় 

গাথিক়্াছি গীতাহার, তুলি সেই ফুল-- 

চির স্ুবাসিত, পুণ্য পরিমলময় । 

অমনি কৃষ্ণের সেই” দেবোপম উত্ত 

হইল £-_. 

ব্যাসদেব মালাকর | জ্ঞানের উদ্ভান 

গোবিন্দের! এ রহস্য বড় হাম্তকর। 

কার স্যঙ্টি গোবিন্দের কুম্থম কানন? 

কার স্থষ্টি সে কানন কুন্ুম নিকর? 

কার পদ তলে বলি সংহিতা বেদের 

পর়িতাম, উচ্চ উপনিষৎ সকল? 


০ ৪ ০ 


শিষ্তের উগ্ধান আর গুরু মালাকর-_ 
রঃ কা গা 
জ্ঞানের অনস্তাকাশে তুমি প্রভাকর |. 
আমি মাত্র তবালোকে.দীপ্ত শশধর ! 
শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই স্থির, ধীর ও আনন্দময়, 
তাহার শ্বহস্ত-পালিত নারাম্ণী সেনার 
নিপাতে কবি কি বলাইতেছেন £-- 
সেন। নারায়ণী__ 
সাধিবারে নারায়ণ কার্ধয ধরাতলে - 
হইল স্যজিত, সাধি নারায়ণ কার্ধ্য 
এই দীর্ঘ কাল, আজি, জল-বিষ্বরাশি 
মিশাইল মহা! জলে ইচ্ছার তাহার। 
. গ্রতাসে দেখিতে পাই যে,ভারতের আর্ধ্য 
অনার্ধ্য সকলেই ক প্রেমে মুগ্ধ। গীতার 
নিধাঁম ধর্ম. তখন ভারতমন্ বিভুত, ভত্া ও. 


মাঘ) ১৩১৬] নবীনচন্দ্র সেনের কবিত1। ৫২৯. 


শৈলের আদর্শে তখন আধ্য অনার্য একই 
ধরে শ্রকত্রীভূত। ভারত আর ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্মে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নহে । এক অদ্ভুত স্বর্গীয় 
প্রেমে সকলেই আত্মহারা । ভগবানের কৃষণা- 
বারের কার্য শেষ। ধর্দরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। 
তচ্ছায়ায় ভারত এক ধর্মে ও এক রাজ্যে 
অন্তপ্রাণিত। তথন একমাত্র যাঁদবগণ স্থুরা- 
পায়ী ও যথেচ্ছাচারী। সুতরাং তাহাদের 
কর্মফল প্রর্দনই ভগবানের শেব কাঁধ্য । 
যখন দ্বারকান্ধ নানা অমঙ্গল প্রভৃতি 
লক্ষিত হইতে লাগিল, তখন কুঝ্সিনী ও সত্য- 
ভামা সকাতরে ভগবানের নিকট তাহার 
প্রতিবিধানের প্রার্থন। করিলে, কবি ভগ- 
বানের মুখে যে উত্তর শুনাইয়াছেন, তাহা 
ভগবানেই সম্তবে £_- 
শান্তি অমঙ্গল-.. 

সকলই মানবের নিজ কর্মফল । 

সেই কর্মফল রেখা, উহাই অনৃষ্ট লেখা-. 

মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন, 

কার সাধ্য সেই লেখা করিবে মোচন। 

ভগবানের নিকট সকল মানবই সমান, 

তাহার আত্মীয় অনাস্মীয় সম্তবে না। যে 
যেমন কর্ম করিবে সে সেইরূপ ফল পাইবে । 
রাণীদের জ্ঞান-নেত্র স্প্টাকৃর্ত করণার্থ কৰি 
ভগধানের শ্রীমুখ হইতে কৌশ্রলে বাহির 
করিলেন £-- 

অধর্ম্ের যে উতান, জালাইল সে শ্মশান, 
সে অধর্ম যাদবের অস্থি মাংস গত, 
বহিতেছে শেণিতের সঙ্গে অবিরত। 

এ শান্তি অমঙ্গল জানি তাহার ফল; 
কেমনে নিবারি, কেন নিবারিব আমি? 
নহি:যাদবের, আমি সনবের স্বামী! . 

-কারুষখন যোগ-নগ্-ভ্রিকষণকে দেখিয়া 
প্রথমে; সু হইজেন[- গর “প্রত্যাখ্যার? 


৬৭ . সু 


স্মরণ করিনা একেবারে উন্মন্তবৎ ভগবান 
প্রতি বিষম শরাঘাত করিলেন, তাহার পর 
আহত ভগবান সেই ভক্তের আশ। পুর্ণ করি- 
বার জন্ত বলিলেন £__ 
পাইয়াছ বছ ছুঃখ এস বক্ষে প্রেমময়ী, 
উভয়ের জীখা। শেষ, চল শান্তি ধাম! 
একি ম্মুনব-চরিত্র! প্রাণঘাতী অস্ত 
প্রহারে এমন অমৃত প্রত্রবণের উৎপত্তি। 
মহাভরতে কিন্তু জর! ব্যাধ কর্তৃক এইরূপ 
শর নিক্ষেপ করার কথ! আছে। কবি যন্দিও 
একটু ইতর বিশেষ করিয়াছেন, কিন্তু চরিত্র 
চিত্রণে একই স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব । 
ভারতে জরার প্রতি বে অমানুষিক অন্ুগ্রহ, 
এখানে কারুর প্রচ্তও সেইরূপ আপার্ধিব অনু": 
গ্রহ,কাজেই রূপান্তর করিলেও কৃষ্ণ চরিস্রের 
কোন অংশে কালিন! প্রদান করেন নাই, 
বরং তাহা অপেক্ষা আরও ভাম্বর হইয়াছে। 
তার পর বাস্ুকীবখন কারুর এই অস্থ- 
ভাবিক নিষ্ঠুর কার্য্ের জন্য অত্যন্ত কাতর 
হইয়! পড়িলেন, তখন কবি সেই শ্রীমস্তাগবতের 
অনর শ্লেকের বিকাশ করিলেন £-- 
নাগরাজ! বৃথা শোক কর পরিহার ! 
যেজন যেভাবে চার, সেভাবে আমাকে পাক, 
স্বভাবে মানব করে মম অস্থসার 
ভ্রাতা ভন্ী ছই জন, চাহিয়াছ শত্রু ভাবে, 
পাইগ্নাছ শক্র ভাবে আজি ছই জন। " 
বদিও এই স্থল মহাভারতের সহিত, 
অভিন্ন নহে, তথাচ কবি কেমন 'কৌশলে 
শাস্ত্রের সহিত মিল রাঁধিয়াছেন £-+ -- 
যে ধখ| মাহ প্রপদ্তস্তে তাং স্তখৈব তজম্যহম্‌।” 
মম বগ্ীানুবর্তস্তে মনুষ্য গ্রার্থ সর্ববশঃ | 
অন্তান্ত ধর্ম: গ্রন্থেও থে 'ভাবে বেখেঃ 


কার৭ ধশভঃপকষণবতার নির্দ্শ করিগীছেন)১, 


১০০ 


করিয়াছেন: চ.শায্ের দহিত কবি কষ চরিজে 
কোথাও সামন্ত, ভাব.টিত্রিত করেন নাই। 
ভিনি যেন শাঙ্ত্ের সহিত এক স্বরে বলিতে- 
ছেন £-. | 
পরিত্রাণার সাধুনাং বিনাশায় চ হুদ্কৃতাম্‌, 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্তবামি ধুগে যুগে । 
মহাজ্ারতে অর্জুন-চরিত্র সর্ব উজ্দ, 
“উদ্ধার, ধার্মিক, অদ্বিতীয় বীর। বীরত্বে ও 
চরিত্রে তিনি সর্বজ্রই অতুলনীয় । আমাদের 
শ্রন্ধাস্পদ নবীন কবিও অজ্জ্ন চরিত্রের 
সর্ধব্রইপ্সতি উদ্ধার ও সর্বগুণসম্পন্ন মনুষ্ুরূণে 
চিত্িত.করিয়াছেন। তাহার এই চিত্রে অতি 
দোষদর্শী সবালোচকও বোধ হয় কোন দোষ 
গঁদর্পন করিতে পারিবেন না। সেই অতুল" 


 শীক়্ বীরত্ব, সেই উদার বিশ্বপ্রেম, সেই মহান 


বৈস্াগ্য, দেই অগ্পম কৃষ্ণ-প্রেম, সর্বত্রই যেন 
জীবন্ত ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার 
হৃদয়ের, যেন প্রতি. পরমাণু শ্রীকষে নিয়ে 
জিত।  শ্রীকষ্ণ ভিন্ন তাহার যেন জগতে 
অন্ভিত্বই নাই। তিনি কর্তব্যান্থরোধে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ধ। কিন্ত তাহার বিশ্বপ্র্মে-প্রণঙ-হদয় 
কখন স্নেহশুন্ক নহে ।, শক্রর প্রতিও তাহার 
হৃদয় দ্োত্িত। এমন কাঠিন্তে কোমল 
ভাব,বস্তাস্বিতে রমণীয় কুন্ুমের মনোহর বাস, 
অগ্সিতে হিছ্বানীরুন্িগ্ধকর মধুর ভাব, কবি 
যেমন স্মুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহ! 
বাঙ্গাল! কাব্যে অতীব ছুর্লভ। 


, +-০ মন্তাভারতের কবি, মহাবীর অঞ্ছুনের 


৪ 


তীর্থ মণের যে কারণ দর্শাইয়াছেন, সে 
কারী -দৃথেষ্ট নহে, 'সেই স্থল বিশেষ 


. মনোহোগেরষহিতপোঠ করিলে শ্বতঃই মনে 


হয় হেন সেই মহাত্ার এই যৌধনে তীর্থ ভ্রম- 


: গের অন্স কোন রহ কারণ গ্চ্ছম. আছে। 


আমাদেই/ক্বি.. সে পরা! কারণটী রাম, 


'নব্যভাগকত: [ুযগধিংশ খত, ১০ম সংখ্যা 


ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহাতে: অঞ্জু 
নের সহানুভূতি ও বিশ্বপ্রেম যুগপৎ উজ্দল 
ভাব ধারণ করিয়া অর্জ,ন-চরিত্ যেন আরও 
ভাস্বর ও উজ্জলতর ভাব ধারণ করিয়াছে । 

দন্য চন্দ্রচুড় সুখে যখন তাহার নাবালিকা 
অনাথ! বালিকার কথা শুনিলেন, তখন 
তাহার হৃদ একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল 
এবং সেই কন্তার জন্য তিনি যৌবনে যোগী- 
বেশে কত স্থান অনুসন্ধান করিলেন। এমন 
হৃদয় ন! পাইলে ₹ তিনি জগতে বীরাগ্রগণ্য 
হইতে পারিতেন। কৰি অজ্ঞুন-চরিআ সুন্দর 
ও স্বাভাবিক ভাবে কেমন মহিমাময় করিয়! 
তুলিয়াছেন। সেই চন্ত্রচুড়-কন্তার অনুসন্ধান 
না পাইয়। তাহার হৃদয়ে যে কি আগ্ন গ্রজ- 
লিত হইত্তেছিল, তাহ! তাহার নিজ বাক্যেই 
মহাকবি প্রকটিত করিয়াছেন £-- 

অষ্টম বর্ধন! সেই অনাথ। বাঁলিক! 

ভাসিতে লাগিল, দেব, নয়নে আমার । 

বছ অন্বেষণে তার না পাই সন্ধান, 

কি যে তীব্র মনস্তাপ হৃদয়ে আমার... 

বদাইল বিষদস্ত, সুখ শাস্তি মম 

হইল বিষাক্ত সব। তীর্থ পর্যটনে 

আসিলাম জুড়াইতে সেক মনত্তাপ। : 

মহাভারতক্ধর মহধি -উর্ধশীরূপ নিকষ 
পাষাণে অর্জ,নের জিতেন্ত্িয়তার্ূপ লোক- 
ললামতৃত স্থবর্ণপুগ্রকে তুলিত করিয়া যেমন: 
_নরগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন, আমা- 


দের নক্ীন কবি শৈলজারূপমাধুরিমাময়ী রমণী- 


রত্ব দ্বারা অর্জ,ন চরিত্র সেইরূপ কেত মহান-ও 
কত প্রতিভাময় .করিঙ্গা তুলিয়াছেন। পা" 
ভারতেও যেমন কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত “অর্জুন 'আর 
সে, অঞ্জুন নছেন, নবীন-বাবু-চিথ্িত কুর- 
ক্ষেত্রাদির জর্জুনও কৃষহারা হইয়! এআর সে 
রর হেব গানেই ছে 





আঁঘ, ১১১৬]: নবীনচন্্র সেনের কবিতা । 


সেখানেই অজ্জুন.চরিজ আমাদের কবি দ্বার! 
অর্ধিকতর প্রতিভাময় ও উজ্জ্বল ভিন্ন কোথায়ও 
উহাতহীনপ্রত হয় নাই। | 
অভিমন্থা 1--মহাভারতেও দেখি অভিমন্ত্ু 
ধীর, সরল ওম"্লদ। প্রননমর়, আবার আমা- 
দে শ্রদ্ধেয় কবিও তাহাকে অদ্ধবিতীয ধীর, 
সংসারের কুটিলতা-বিবর্জিত ও সদ! প্রফুলিত 
ও সদাননময় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। 


তাহার হৃদয়ে সংসারের কুটিলতা যেন একে- 
বারেই প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। তাই; 


যুদ্ধছলে তিনি দুর্যোধন-পুত্র লক্ষমণকে 
বলিতেছেন +-- 
বিপুল কৌরব রাজ্য ; কৌরব পাণ্ডব 
ছুই ভাই ; এ ছুয়ের হয় নাকি স্থান 
এ বিস্তীর্ণ পিড়রাজ্যে ছুদিনের তরে? 
নাহি হয়, হবে তাই তেমার আমার-- 
তুমি তানুমতী পুত্র আমি সুভব্রার। 
এক ক্ষুত্রী আস্তরণে গলাগলি করি 
থাকিতে পরম সুথে পারিব আমর]। 
মহাবীর পাগ্ডৰ পক্ষের সেনাপতি পদে 
বরিত। সাক্ষাৎ অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্যয তাহার 
প্রতিদ্বন্দী। লিংহ-শিশু হৃদয়ের একটা 
তন্ত্রীও বেন ইহাতে বিচলিত হয় নাই। বীর 
উত্তরার নিকট বগ্গিতেছেন £-- 
উত্তরে! কি ভাগ্য তোর । কি ভাগা আমার! 
ষোড়শ বৎসর মম, সেনাপতি পদে 
করেছেন ধর্মশরাজ এ দাসে বরণ 
আর্জি রণে। এই দেখ উ্ীষে আষার 
আশীর্বাদ,,গলে বীর-বাঞ্ছনীয় হার। 
ধর্ঘাণ প্রতিষ্বদ্দ্ী আমি। যোড়শ বনরে 
'ফলিয়াছে. এ গৌরব, এ ইন্তরত্ব ভার 
কোন্্‌-ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে, কোন্‌-ক্ষব্রিয়ার ? 
“* আ্বাধার দীতার-দিকট বিধণার লইয়া যাই- 
জা কালি সেই. খীক্পিংহেরফুখ হইতে 


€৩$ 


অগ্নিবর্ধী আগ্নেয়গিরির ধাতু নিঃম্রবের ভার 
কি নিশ্াক বাক্য উচ্চান্িত হইতেছে গুহুনঃ-- 
দেও ম।! বিদায় রণে, কর আশীর্বাদ 
আজি ধেঁন পরিচয় পায় ব্রিভুবন 
অজ্জুনের পুত্র আমি সুভদ্রা-নন্দল, 
গোবিন্দের প্রিন্-শিষ্ত । ম্বধর্ম পালন 
করি, ধর্মনর]জ্য আজি করিব স্থাপন্ন। 
মহাবীর বীরবাহুর অনুপম যুদ্ধ কাহিনী 
মধুদহূন ছ্যতমুখে লক্কেখ্বর দশাননকে শুনাইরা- 
ছিলেন, আর আমাদের অতুলনীয় মহাকবি 
নবীন বাবু অভিমন্থ্যর সেই অমানবিক যুদ্ধ- 
কাহিনী বীরশ্রেষ্ঠ অজ্জুনকে শুনাইতেছেন। 
এরূপ কবিত্ব-ছট! এই হই স্থল ভিন্ন বাঙ্গাল! 
কাব্যে আর অন্থত্র দৃষ্ট হয় না। উহা! যখনই 
পড়িবে, তখনই হ্ৃদয়তন্ত্ীগুলি ধেন কি এক 
শোকমিশ্রিত অনুপম আনন্ের উদ্দাম নৃত্য 
করিতে থাকিবে। 
ব্যাস ।__মহাত্। কৃষ্ণদবৈপায়ন চরিত্র ছা” 
ভারতে যেমন ভাস্বর, নবীন বাবুর তুলিতেও 
সেইরূপ ভাম্বর। কোথাও তাহার চিত্র কোন 
পক্ষে হীনতর হুয় নাই। তাহার সেই উদার 
জ্ঞান, অনন্ত বিশ্বপ্রেম, গভীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও 
ব্রিকাঁলজ্ঞতা সর্ধত্রই প্রতিভাত হইতেছে। 
তাই তিনি অজ্জ্নকে বলিতেছেন ১. 
“মানুষের দৃ ক্ষুদ্র, অনৃষ্ট অনন্ত ।* 
তাহার আশ্রম যেরূপ ভাবে চিত্রিত হই- 
পাছে, ্রন্ধূপ চি মরতে সম্ভবে না। উহার 
সর্বত্রই যেন স্বর্গীয় মনোহর সৌন্দধ্য-পরি- 
পূর্ণ। উহ! দর্শনে 'পাঠক ম্বতঃই ভারত" 
চন্দ্রের স্থুরে বলিয়! উঠিবেন। টব 
ধেঁষার রক্ষক,সে তার তক্ষক, 
সার এই অনার সংদারে।' -*'-; 
ভগবানব্যাসদেষ তারতে একদিন গীর্ধা” 
রীকে তীহাগ' খৃত "নস্তানাদির দর্শন দিরা- 
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ছিলেন... ক্টিই অদ্ভুতশিল্পী নবীন বাবুও 
শৈলকে '্বপারন-কুপাযর ভবিষ্যৎ চিত্র দশন 
করাইরাছেন। এই কাব্যব্রয় মধ্যে যেথা- 
নেই ব্যাসোক্ি পাঠ করিবে,সেখানেই তাহার 
হ্বদয় কি যেন এক অদ্ভুত রমে আপ্ল,ত হুইন্তা 
তালে তালে নৃত্য করিতে থাকিবে। / 
” প্রতি পদার্থেরই ছুইটা* পৃষ্ঠা,_-একটা 
উজ্জ্বল ও ভাম্বর, অন্তটা কুটিল ও আবিরিতা- 
ময়। একটা উদার ও বিশ্বপ্রেমময়, অন্যটা 
সন্কীর্ণ ও জিধাৎসা পুর্ণ। তাহাই দেখিবার 
জন্ত কবি একাধারে ব্যাস ও ছৃর্বাস। চরিক্র 
স্থাপিত করিয়াছেন। অমার পার্খে পূর্ণ" 
মাধী, আলোর পার্থখে ছায়া, অনুপম শরদিন্ঠু 
হৃদয়ে মৃগপদ-রেখ।, মধুর বিশ্ব-প্রেম পারে 
স্বার্থপরতা রূপ আশীবিষ-লহরী। ঈশ্বরে 
কি লীল!, একের অভাবে অন্তের সৌন্দর্য্য 
লোপ। এখানে আমাদের নবীন বাবুর শিপ. 
চাতুর্য্য। তাহার চিত্রিত দৈপারন পারছে 
হর্বাসা। পাঠকের দক্ষিণে স্বর্গের অনুপম 
প্রভা ও বামে নারকীয় বীভৎস দৃশ্ত। পাঠক 
দেখুনও নিজ জীবনের উপকরণ সংগ্রহ 
করুন। 

অনেকে হর্বাপার এই চিত্রণে হুঃখিত, 
আমরা, বলি, কোথায় দূর্বাস চরিঞ্র উদার 
ও ভাম্বর? ধেখানে ধ্বংস, সেথানেই হুর্ধবা- 
সার খেল! । ধ্বংস ও অভিশপই তাহার 
নিত্য সঙ্গী। এজন্ত তিনি কত স্থানে বিড়- 
চিত, কোথায়ও সুদর্শন-তাড়িত, কিন্ত স্বভাব 
সাপরিষর্তনীয়, লক্মী হ্বর্গচুুত-_ছূর্বাসার 
তপন্তার কলে। একাত্ম ও অভি-হৃদয় 
কাস লক্মাণের বিচ্ছেদ ছর্বাসার সদাশরতার 
নির্শন।:.রনবাী পার্ডবদের- তক্মীভৃত 
স্রিবান রড বরগযনে -উাহার ..বাছণের 


'মব্যভারযা' | ই অপ্তবিশ থ৩)) ১০মসংখ্য!। 


লক্ষণ কি উজ্্ণ ভাৰে প্রকাশ পাইতেছে.না? 
যছুবংশ ধবংনই কি তাহার সাত্বিকতার লক্ষণ? 
পুরাণে ধাহার এইরূপ কাধ্য আমর! ভূয় ভূয্ 
দর্শন করিতেছি, তখন কৰির রূপ চিত্রণ 
কি করিয়া বলিব যে অসন্গত হইয়াছে? 
আমাদের মতে তাহার এইরূপ চিত্রণে করিত্ব 
হিপাবে কবির অদ্ভুত লোকাভিজ্ঞতাই প্রকাশ 
পাইতেছে। হুর্বাঁসাচরিত্র যদি ব্রাঙ্গণের 
অনুকরণীয় হয়, বা সাত্বিকতান্বর পূর্ণ ভাতি 
হয়, তবে নেরপ ব্রহ্মণ) বা সেইরূপ সাত্বিকত। 
সগ্গই প্রশান্ত মহাসাগরের অতল জলে নিম- 
(জ্জত হওয়া বাঞ্চনীয় নহে কি? 

সাত্যকি ।--সাত্যকিকে আমরা মহাভারতে 
দেখিয়াছি, তিনি ধীর, জ্ঞানী ও অস্ত্র চালনে 
স্থকৌশলী | সব্ধদায়ই উচিতবাদী, কিন্ত 
একটু উদ্ধত ভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে যেন তাহার 
চরিত্রে অন্তনিহিত। সেই জন্ত দ্রোণ পর্বে 
ৃষ্টত্যুয়ের সহিত ভয়ানক জআত্মবিচ্ছেদ। 
আবার যদ্ুবংশ ধ্বংস সমন মুরাপানোন্মত্ত। 
কবিও ঠিক সেই ভাবেই সাত্যকি চগিক্র 
চিত্রণ করিয়াছেন। 

কর্ণ ।__কর্ণ মহাভারতে অদ্বিতীম্ব বীর ও 

অজ্জুনের প্রতিযোদ্ধ!। কবিও তাহাকে ভার- 
তোক্ত চরিত্র অক্ষুঞ্জ রাঁধিয়াই তুপিত করিয়া" 
ছেন। তিনি হূর্বাসার অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্থ্য 
বধের মন্ত্রণায় কি বলিতেছেন শুনন $-_ 

অনুমতি দ্রেহ গুরো৷ | ধনুর্বাণ করে 

তায় যুদ্ধে বিমুখিব বনের কেশরী,. 

ততোধিক পরাক্রমী পার্থে দিব রগ, ্‌ 

আজীবন প্রতিদন্দী। আস্ুন আহবে 

বজ্পাণি, খুলপাঁপি, দেব দেলাপতি 

পালিব তোমার আজ্ঞা, করিব সমর । 

০ ছি ক রঃ 

এক মাঝ চাহি ভিক্ষা বীরত্বে, কর্ণের, 
করিনা এই খোর. কুলুহ অর্পণ ।.৮. 
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দের পিতা, দেবী মাতা, দেবতা মাতুঙ ) 
জগতের এ দেবত্ব করিব নির্মল। 
এ ধম্মে নিপতিত করোন। দাসেরে। 
দয়া কর, ক্ষমা কর, ধরি তব পায়। 
ঠিক কর্ণের উপযুক্ত কথাই হইয়াছে। 


গুণীর নিকট স্শক্রর গুণও অবিদ্দিত থাকে 
না। কি অতুল চিত্র-কৌশল! 

ভীম্ম চরিত্র কবি অক্ষুপ্ণ রাখিয়াছেন, সেই 
গভীর জ্ঞান, সেই ভূয়োদর্শন, সেই ভবিষ্যৎ 
অভিজ্ঞতা, সেই দেবোপম উপদেশ। 
তাহার নিকট র্লুষ্ের দেবত্ব অবিদিত নাই। 
ভবিষ্যতের ফল তাহার নিকট জাজ্জল্যনান, 
অথচ কর্তব্যের অনুরোধে পাপ পক্ষ অবলম্বন 
ও তাহার ভীষণ পরিণাম জগৎকে প্রদর্শন 
করাইয়৷ নিজ কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। 

বলদেব।--ভাগবঙ্ডে আমর বলদেবকে 
স্থরাপানে উম্মস্ত হইয় সৃতকে বিনাশ করিতে 
দেখিয়াছি । কবিও স্থানান্তরে হলধরকে 
স্থুরাপারীরূপে চিন্তিত করিয়াছেন। তিনি 
নুয়াপারী হইলেও বহুগুণে ভূষিত ও উদার। 
গুণী না হইলে গুণের মর্ম অন্তে বুঝে ন।। 
মহামতি বলদেব ও অজ্জুনের অস্ত্র চালন। 
কৌশল দেখিয়৷ একেবারে তিনি সমস্ত ভূলিয়। 
গেলেন ও একেবারে আত্মহারা হইলেন ও 
গুণীর গুণ কীর্তভনে, অভিভূত £-- 


বীরত্বে বীরের প্রাণ 
মোহিল, আনন্দে রাম 
শান্তি আক্তঞ! করিল প্রচার। 
ঁ ঝ ক ধা 
“জয় ভদ্রার্ভুন জয়" 
গাইত্েছে ঘন ঘন, 
'উন্মন্ত রেবতী-রমণ। 
ইহা অপেক্ষা বীর চবিত্রের, তই তুলি 


দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হত্ব না। এক 
কথায়.বহদের. চরিত্রের মহিমা কেন প্রকা- 
শিত হইয়াছে,।, তি 8৯8: 25 


নবীমচন্দ্র সেনের কনিতা। 
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নবীন বাধুর বান্থকী এক অন্তত চিত্র। 
তিনি একান্ত কৃষ্ণতক্ত অথচ রাজ্যাকাজ্ষা ও 
ভদ্রার পাণিপ্রার্থী। তজ্জন্ত তিনি দ্বারক! 
্রচ্ছন্নতাবে* আক্রমণ করিয়াছেন। হুর্বাদার 
সহিত বড়বন্ত্রে মজিয়াছেন--কিন্ত ক্রুরতায 
তাহার মন নাই, সদাই সরল পথের পথিক। 
ক্রমে কৃষ্ণ তাহার শক্রর আনন, হইতে 
উপান্তরূপে পাঁরপত। তিনি ক্রমে জ্বলে, স্থলে, 
শূন্তে সর্বত্রই কৃষ্ণ দর্শন করিতে লাগিলেন। 
কষ ভিন্ন জগতে আর কিছুরই অন্তিত্ব তাহার 
নিকট রহিল না। ভক্তের এমন চিত্র, পুরা. 
গোক্জ প্রহলাদ চরিত্রে মাত্র দেখিয়াছি । তিনি 
দৃঢ়তা সহকারে তাহার পিতাকে বলিয়া 
ছিলেন যে প্প্রভু বিষণ জগতের যাবতীয় 
পদার্থে বিগ্ধমান। তিনি জলে স্থলে শুন্তে 
সর্বত্রই সর্বক্ষণ বিগ্ধমান আছেন। এ ত্তস্ত 
মধ্যে তিনি অবশ্তই বিরাজিত আছেন।” 
আর কবি বাস্থকী' মুখে কি গুনাইয়াছেন, 
তাহাও একবার পাঠ করুন £__- 
কোথা কৃষ্ণ ! দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা ধনপ্র় ৃ 
বীরেন্দ্র চাহিয়া! দেখ চরাচর কৃষ্ণময় ! 
কৃষ্ণ চন্দ্রে, কৃষঃ সূর্য্য, কৃষ্ণ গ্রহে উপগ্রহে। 
অনস্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বছে। - 
মেঘে কৃষ্ণ, বে কৃষ্ণ, কৃষ্ণদীপ্ত চপলান্ত ) 
কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায়।, 
কৃষ্ণ অম! অন্ধকারে, কৃষ্ণ ফুল্প জ্যোতমায় ; 
কৃষ্ণ সিন্ধু জলোচ্ছাসে,কৃষ্ণ গোরক ধরাম্ন। 
কৃষ্ণ মহ! শৈলাচলে, কৃষ্ণ ফুলে, কৃ ফলে, 
কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, তুষারে, কৃষ্ণ অনলে। 
ভক্তের শেষাবস্থায় আর তাহার নিগ্রেরু, 
অন্তিত্ থাকে না। তখন সে .ভগবানের 
সহিত ওতপ্রোত ভাঁবে সশ্মিলন অন্ুভর করে, 
এবং তাহাতেই নে সর্বন্থথ অনুভব কক! 
ভগবান চৈতস্তছেবের হৃদয়ে এই ডাব্;রেখি- 
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স্াছি, আর.ধ্সামাদের কবি টিটি হৃদয়ে এই 
ভাব ফুটাইস়্াছেন £_ 
আমি তার পিত| নন্দ, ধশোদা জননী আমি। 
ভ্রীদাম হুদাম আমি, কত খেল! থেলি সঙ্গে । 
করপ্দের কিশোরী আমি,কত ক্রীড়া! করি রঙ্গে। 
জী ক ক 
যাক মান যাক কুল! ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, 
জীবন যৌবন নাথ! নেও তুমি* সব নেও! 
ভক্তের এইরূপ জীবস্ত ভাব কি অন্ত কোন 
বঙ্গকবির কঠ হইতে উচ্চারিত হইত 
গুনিয়াছেন? আমার বোধ হয় এই প্রথষ। 
ইহার মূলমন্ত্র ভগবদূগীতার সেই অমর গ্লোড়। 
ইহ! এ প্লোকেরই সাকার মুর্তি ৮-- 


' যে মাং পঞ্ততি সর্বত্র সর্বঞ্চ মি পশ্ঠতি। 
'ক্তম্যাহৎ ন প্রণহ্তামি পচ মে ন প্রণস্ততি ॥ 


: লর্বভূতস্থিতং ঘে! মাং ভজত্যেকত্ব মান্থিতঃ। 


'সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগীময়ি বর্ততে ॥ 
' পভদ্রা ।সশভদ্রাচগ্িজ মহাভারতে দেখিয়াছি 
কিন্ত নবীন বাবু-কত ভদ্র অতুলনীয় ৷ মহাতা- 
রতে যে সকল ভাব প্রচ্ছন্ন, আমাদের কবি- 
তুলিকার তাহ! স্ুচিত্রিত। আমরা মুক্তকঠে 
ঘলিব, এমন দোষশূম্ত আদর্শ বঙ্গবাপীর 
সম্ভুখে কোন বঙ্গীয় কবিই আজ পর্য্যস্ত ধরিতে 
সমর্থ হন নাই। ইহার সর্বত্রই মধুর। তাহার 
সমস্ত কার্ধ্যই যেন এজগতের নছে। তাহার 
প্রতি কাধ্যই শব সৌন্দর্যে মাখা । গীতার 
গ্রতি লোক যেন তাহার প্রতি কার্যে সাকার 
মূর্তি পরিগ্রং করিয়! বিরা্জিত। পৃথিবীতে 


ভরা চরিন্ের তুলন! কোথাও. নাই। ভদ্র 
* এযেন জগতের নহে। নুতরাং তাহার তুলন। 


দিতে আমর! অদ্লমর্থ। কবি-চিত্রিত কোন 
রা সাজান নহে। চি বন 
পন) (কলি কিবা. ... :.. ৮: 
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£খেঘনুদি্রমনাঃ জুখেষু বিগতক্পৃহাঃ |. 
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ !স্থিতধীমুর্নিরুচ্যতে ॥ 
ভদ্রার সুখে ছঃখে শোকে শান্তিতে: সফ. 
লে ও বিফলে সমভাব, কোথাও-তাহার চরি- 
ত্রের বিকার লক্ষিত হয় না। "যখন লদেব 
অজ্জুনের বীরত্ব দর্শনে সন্ত হুইয়। শাস্তির 
আল্ঞ দিলেন,তখন সর্ব আনন্দলহরী দেখা 
দিল। ন্থুভদ্রার তখন সব্বাপেক্ষ৷ হর্ষিত 
হইবার কথা,[কস্ত কবি তাহাকে অন্জপমভাবে 
চিত্রিত করিয়াছেন £-. 
সর্বত্র আনন্দধ্বনি, 
সর্বত্র হাগির রাশি 
সর্বত্র আনন্দ ঢল চল। 
কেবল চাটি মুখ 
গভীর অবাত-স্ুদ্ধ 
মহ্মা-মগ্ডিত পারাবার। 
রথে ভদ্র ধনঞ্জর 
সঙ্গে, কৃষ্ণ, হ্ৈপায়ন, 
খড়-গর্ভ মহ! মেধাকার ।.. 
তাহার নিকট শক্র মিত্রের ডেদ নাই, 
তাই তিনি জুলোচনাকে বপিতেছেন-_- - 
শক্ত ! কি মানুষ নহে লে। আমার মত ? 
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার? 
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শক্রর প্রাণ! 
এক জল ভিন্ন জলাধার । 
রী ষ্ ৃ ্‌ ব 
শত্রু! এক তগবান সর্বদেহে অধিঠান, 
সর্বময় এক অদ্বিতীয় । 


কেবা তুমি কেব। আমি,ফেব! শর মিত্র কেবা? 


কারে বল প্রিয় বাঁ অপ্রিয়? 
একোন মানবের, বাক্য ন! ফোন দেবীর 
বাক্য ?1.আবার ২- ৯: 
রি হে ভালবাসে, ঈকাম “সে পানি 
(সে কু ব্যবসার ছল।:* | 
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শক্ত মিগ্র তরে যার সমভাবে কাদে প্রাণ 
[সেই জন দেখঠা আমার। 


গুনিয়াছি, রোমের বালাগণ পুত্রকে যুদ্ধ- 

বেশে সাঞ্জাইয়। একখান! ঢাল অর্পণ করিয়া 
বলিতেন, ₹য়.শত্রু নাশ করিয়! মহা গৌরবে 
এই ঢাল লইস্। আসিও,ন। হয় সম্মুখ সংগ্রামে 
দেহত্যাগ করিয়া ইহাতে আরূঢু হইয়। 
আটসিও। আমাদের কবিও অভিমন্গযুর যুদ্ধ- 
যাত্রাকালে সুভদ্রামুখে কি বাক্য ফুটাইয়াছেন, 
শুন £_- 

নারীকুলে ভাগ্যবতী কে আছে এমন 

তোর জননীর মত? ভ্রাতা নারায়ণ, 

পতি ধনগ্রয়, পুত্র ষোড়শ বৎসরে 

মহারথী, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র 

আজি পুত্র সেনাপতি! * *  * 

কষ রা দা. ঝি ঞ ঞ 

আনন্দাশ্র ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল 

বীর জননীর বক্ষে ! | 

আর কত দেখাইব? ভদ্রাচরিক্রের 

যেখানে দেখি, সেখানেই অভাৰনীয় ও অপা- 
ধিব। বঙ্কিমচন্দ্র মন্ুষ্যের সর্ব বৃত্তিগুলির 
সম্যক স্ফুরণকেই মনুত্তের সর্বাজীন সাফল্য 
বলিয়। প্রমাণ কবিয়াছেন এবং তাহার ক্ষ 
চরিত্রে তাহাই প্রদর্শন করাইতে চেষ্টা করি- 
যাছেন।. কিন্ত কোন স্ত্রী চরিত্রে মানবীয় 
সর্ববৃত্তির সম্যক স্ফ,রণ দেখি নাই। তিনি 
দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রে এইভাব দেখাইবার 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অত্যধিক 
পতিভক্তির জোয়ারে উহা৷ গৃহমধ্যে পর্যবসিত । 
মছধির সীতাচরিত্র, ভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র 
দেখিয়াছি, তাহাতে মানবীর মাধুর্য, সতীত্ব 
প্রস্থৃতি অনেক বৃত্তির স্বরণ দেখিয়া মুগ্ধ হুই- 
যলাছি, কিন্ত কবি-চিআিত ভদ্রার. স্তায় সমস্ত 
বৃত্তির, কোথাও .লক্ষিত্ হব নাই। 
তাই বলি, ভদ্র চরিত্র বাহালা কাবে). অদ্ধি- 


ঘবীনচচ্্র সেনের কবিতা 
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তীস্ব ও অদৃষ্টপূর্ব। ভদ্রা'চরিত্র শ্রীমস্তগবদ্‌- 
গীতার জলন্ত ও সাক্ষাৎ সাকার প্রতিমূর্তি । 
যিনি গীতার গভীর ভাব. অন্ভুধাবন করিতে 
অসমর্থ, আর্মরা বলি,তিনি যেন গীতার নীরপ 
ভাষ্য পড়িতে না যাইয়া মনোযোগ পূর্বক 
নবীনবাঁবু-চিত্রিত ভদ্রা-চরিত্র পাঠ করেন। 
তাহা হইলে দ্বতঃই গীতার সেই গভটর তাৰ 
তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে। ভগবান ! 
এমন দ্রিনকি হইবে ধে, কবি কল্পনায় যে 
নন্দনের অমিয়ময় চিত্র তুলিয়াছেন, আমর! 
বঙ্গের ঘরে ঘরে সেই চিত্র দেখিতে 
পাইব?' 

স্পর্শমণির প্রভাবে স্বর্ণেতর ধাতু সকল 
স্বর্ণত্বে পরিণত হয়। তাই ভদ্রার কোলে, 
দুর্বাার বিকারে জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত, ঘষে. 
কষ্ণকে তিনি ত্বণার চক্ষে দেখিতেন, এখন 
দেখিলেন, সেই কৃষ্খই ব্রন্ধাগুময়। তখন 
তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটিল,চির অনাস্বাদিত শান্তি 
লাভ করিয়া তিনি চরিতার্থ হইলেন। ধষে' 
বান্কী চিরকাল তাহাকে স্ত্রীরূপে 
প্রাপ্তির কামনায় জীবন কাটাইয়াছেন, শেষ 
কালে, সেই স্ুভদ্রার কোলে তাহার সে ভাব 
তিরোহিত। তখন তিনি তাহাকে মাতৃভাবে 
দর্শন করিলেন। মাতৃপ্রেমে তাহার হৃদয় 
নাচিল। বিশ্ব কৃষ্ণ-ময় দেখিতে দেখিতে 
তিনি প্রেমমন্্ মাতৃ অস্কে শায়িত হইয়া অনস্তে 
বিলীন হইলেন। বান্থুকীর বাসনা পুর্ণ 
হইল। এ ৃ | 

যেখানে আতুরের উচ্ছাস,সেখানে স্ুতদ্রা ? 
যেখানে আর্তের হাহাঁকার-ধ্বনি, সেখানৈ » 
সুভদ্রা ? যেখানে বিরহিণীর, নৈরাশ্ঠ, সেখানে 
নুভদ্রা) যেখানে আহত সৈনিকের বিকট 
চীৎকার, মেখানেই ম্ুভদ্রা তাহাদের, 
শুঞ্ুসায় রত। পিশাসিতের . কতঠ গজল 
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লিঞ্চন, জরহীনের মুখে অন দান, হত- 
দার নিত্য কার্ধা £-.. 


অয়ং নিজ পরবেতি গণনা লঘু চেতসাম্‌। 
উদারচরিতষৈঃব বনুধৈৰ কুটুম্বকদ্‌। 


. ভদ্্রা চরিত্রে ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। 
যে কবির তুলিতে 'এমন চিত্র প্রতিফলিত, 
সে কবি, অমর না হইলে আর অমরকে? 


| কবি, তুমি ইহজগং পরিত্যাগ*করিয়াছ বটে, 


কিন্ত তোমার ভদ্রা-চরিত্র যখনই লোকে পাঠ 
করিবে, তখনই তোমার অনুপম প্রতি 
পাঠকের মানস-মুকুরে প্রতিফলিত হইবে। 
ভগ্রা আর মানবী নন, তাহার সুখ, ভুঃখ্ঠ 
শোক, তাপ প্রভৃতি ভগবানে অর্পিত। তাহার: 
অনন্ত,প্রেম বিশ্বব্যাপী নরনারীর প্রতি 
সমান। অভিমন্থুর ভ্ায় পুত্র-বিরহেও 
তাহার বিশ্বপ্রেম উদ্বোধিত। মহা কৰি 
কালিদ্নাসের কুমারসম্ভবে দেখিয়াছি, ভগ- 
বান আশুতোষ ধ্যানে নিনগ্। কিশোরী 
উন্ন৷ তাহার পুজায় নিযুক্তা। অদূরে কামদেৰ 
মুসময় বিবেচনায় ভগবানের প্রতি ফুল-বাণ 
নিক্ষেপ করিলেন। ভগবানের.সমাধি চঞ্চল 


হইল, চক্ষু উন্মিলিত করিয়! সম্মুখে বিশ্ববিমো- 


হিন্্রী কিশোরী উমাকে দেখিতে পাইলেন, 
তখন অনঙ্গের সৌদামিনী কটাক্ষ্যই স্বাভা- 
বিক, কিন্তু ফল কি হইল, কালের ধ্বংস 
ভগবানের হৃদয়ে প্রেমের শাস্তিমর়ী উৎসের 
উৎপত্তি! আমাদের কবি কি দেঁখাইয়াছেন ? 


হৃদয়ে শোকের প্রবর্ণ উর্মির আবির্ভাবই 
স্তাভাবিক।, সেই. স্থলে কি অতুল বিশ্ব- 


প্রেমের কি. বিমল উৎসের উৎপত্তি !-$ 
স্মগ্র মানব জাতি আজি অভিমন্া মোর) 
আজি অতিমনথযু মম বিশ্ব চরাচর | 
একমন্ব গুত্র মম হাঁখাইরা)লভিক্াছি 

আজি কি সহান পু্ণজনন্ত অধর $..। 


নব্যভায়ত। -[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ম. সংখ্যা । 


এই দৃশ্ত অবলোকন করিয়া! আমাদের 
কালিদাসের সেই অমর শ্লোক মনে পড়ে £-- 


অবৃষ্টিসংরস্ত মিবাস্বুবাহম্‌ 
অপামিবাধার মন্থুতরন্গমূ। 
অন্তন্তরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ .. 
নিবাত নিষ্ষম্পমিব প্রদীপম্ ॥ 


উত্তরা ।--উত্তরা-চরিত একটা আনন্দের 
ক্ষণবিকাশ, যেই আনন্দের লয়, অমনি পাণ্ু- 
বের একমাত্র ভবিষ্যৎ আশ! রাখিয়া! তাহার 
অন্তদ্ধান। অহো৷ | স্থখের সৌদামিনী ক্ষণিক 
চমকাইল, জগত যেন সুখের তরঙ্গে তরঙ্গিত 
করিয়া তুলিল। মুহূর্ত মধ্যে নে হাঁসি কোথায় 
লুকাইল, জগত যেন গভীরতর হুঃখ-ঘনে 
আবৃত হইয়া অন্ত ছুঃখের উচ্ছাস ছাড়িল। 
অথবা চন্দ্রমা যেন মধুর হান্ত হাসিতেছিল, 
চকোরিণী স্ুধাপানে উন্মত্ত হইয়। জগতের 
নিকট যেন সঙ্গীত-সধা বিতরণ করিতেছিল। 
অকন্মাৎ কোথা হইতে করাল রাই আনিয়! 
সুধাময় চত্ত্রমা-হৃদর় গ্রাম করিল, চকোরিণীর 
কপাল ভীঙ্গিল, জগৎ অন্ধকার হইল ।* মুহুর্ধ 
পরে জগত গভীরতম্ন" অন্ধকারে আবরিত 
হইল। চকোরিণীর সঙ্গীত চিরতরে অন্ত- 
হিত হইল । 

উত্তর! কুরুক্ষেত্র রূপ মরগ্ভান। ২১টা 
কবিতা তুলিয়া পাঠকের উপহার দিয়া আমরা 


॥ উত্তরাচরিত্র শেষ করির | উত্তরার. কোমল: 
৷ প্রাণে যুদ্ধের এই বিকট বিকাশ সহা করিতে. 


সি দঃ; পারিতেছে নাঃ 
সঙ্গুখে বীর-গুত্র অভিমন্থার মৃতদেহ। যাস- 


এই পোড়া যুদ্ধ নাথ। কত-দিনে আর 
. ,ফুরাইবে, জুড়াইবে অধিল "সংসার, .. 
ইচ্ছা করে রাঙ্য আগ! দিন অণাঞরণি 
যাই. কোন মনোহর অরণ্যেতে চলি।. 
মানুষে মানুষে যথ। হিংসা নাছি করে, 
কাদে বমণীর প্রাণ রমর্ণীর' তরে |: 


অন্যত্র কর্মি বর্ণনায় 'বেমন খেক ও 
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মুখখানি ধরিয়া কহিল! কেশব-_ 
“ক” বাপ তোমার ?” 
উত্তরা । এবাপ, ওবাপ, ওই বাপ আর,__ 
ক্কষ্খ। শুনিলে বিরাট রাজ। 
বিরাট। মা, কটিমা! তোর? 


উত্তরা। মা আমার পাঁচ 
এক মাবিরাটে ওই মাতা আর, 

ছুই মাতা দ্বারকার ! 

শুলিম1! বাপের পায়। 
বিরাট। বেয়াই! কে জিতে আজ? 


পাঠক বলুন দেখি, উত্তরা কুরুক্ষেত্র রূপ 
মহা মরুতূমের শীস্তিদায়িণী উদ্ভান-শ্বরূপিণী 
কিন? 

রুঝ্িনী ও সত্যভামা 1--কালিদাপকৃত রঘু- 
বংশে গ্রক্গা যমুন। বর্থন পড়িয়াছি, কিন্তু সে 
অচেতন গঙ্গা যমুনা । আমাদের নবীন বাবু- 
চিত্রিত সজীব গঙ্গা! যমুনা! বর্ণন পড়িয়াছি 
আর চিন্ত। করিয়াছি যে, বাস্তবিকই রুক্মিণী 
যমুনা, সত্যভামা গঙ্গা । এক স্থির, অন্য 
চঞ্চল) একটা শান্তিপূর্ণ বেলফুল, অন্থটা 
স্থগন্ধমপী গোলাপ। একটা কমনীয় 
উ্ধার শান্তিময়ী প্রভা, অন্তটা প্রদোষের 
আরামদাগ্সিনী ঈষচ্চঞ্চল মনোহারিণী আভা । 
কিন্ত এই চঞ্চলা ও স্থিরা রমণী-রত্বের কি 
অপূর্ব মিলন, একের বিহনে অন্তের সৌনর্ধ্য 
নষ্ট বা একের বিহনে অন্তের অবস্থিতি অস- 
স্তব। একটা সকাম, অন্তটী নিষফাম। সকাম 
নিফামের মিলনের কি মনোহর চিত্র! এ 
মিলন অপূর্ব, ইহার ফলও অপূর্ব । মহ- 
ভারতের অনেক স্থলে সত্যভামার কেবল 
গর্বিত মুর্তিই দেখিয়াছি, কিন্তু কবি এই 
কাব্য-গর্ধের সহিত যে সময়ের অভিজ্ঞতা 
প্রদর্শন করা ইল়্াছেন, তাহা। অন্থুপম |. শীর্ষ 
কিছুই প্রকাশ করেন নাই, অথচ দেবী সত্য 

৬৮ 


নবীনচন্দ্র মেনের কবিত। ) 
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ভাম| যেন শ্বামীর মনোভব বুঝিয়াছেন। 
সেই জন্ত শ্বামীর স্পষ্ট অনুমতি মা পাইস্নাও 
তিনি অঞ্জুনে ভদ্র! অর্পণ করিতে অগ্রবত্ী। 
তাহাতেই শ্রীকষেের ইচ্ছাপুর্ণ, সর্বদিক 
রক্ষিত । 
রুক্মিণী দেবী, তিনি পতিসেব। ভিন্ন অন্য 
কোন সংবাদ, রাখেন না। পতিই' তাহার 
একমাত্র আরাধ্য । পতি যাহা করেন, তাহাই 
শিরোঁধার্য্য । নিজের মতামত কিছুই নাই, 
তাই ভদ্রার বিবাহ বিষয়ে তাহার মত 
দিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিতেছেন 
দাসীর কিবা! মত-_ 
তুমিই করিবে নাথ অর্জুনের সুভদ্্রার 
এসক্কটে পূর্ণ-মনোরথ। | 
কবি যেমন সপত্বীঘয়ের চিত্র ফলাইয়াছেন, 
তাহা! জগতে অতুল। ইহ! পার্থিব কি 
অপার্থিব, পাঠকই বিচার করুন ১-- 
সত্য ।জ্ঞানের চুড়ান্ত ফল,গলায় দতীনী ছটি ! 
জ্ঞানের মহিমা বলিহারি ! 
এমন লক্ষ্মীর পায়ে আমি সতীনীর কাট! 
ফুটালে যে তার জ্ঞান ভারি। 
রুক্সিণী। -- 
দিদিরে ! ছূর্বল প্রাণে কত বাথ! দিবে আর, 
তোর ত হৃদয় দয়াময় ; 
এমন প্রতিতামন্নী সপত্বী পত্তির ঘোগ্য!, 
অন্ম জন্মান্তরে যেন হয়। 
ফি যে অভ্তাগিনী আমি পতিসেবা নাঁছি জানি, 
আপনি মরমে মরে রই। 
পতি প্রসন্ন মুখ দেখি যবে পাই সুখ, 
তোর কাছে কত খণী হুই। 
সত্য । এ কভু মানবী নয় কি হদয় প্রেমময়! 
জগতের পুণা-প্রজ্রবণ ! 
সপত্বী হইয়! আমি, নহে যোগ্য এ দেবীর 
দাসী হয়ে সেবিতে চরণ | 
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এ কি মানবী কথা, না দেবীর কথা? 
কেবি প্রতি স্থানেই এই স্বর্গীয় অমিয় বিতরণ 
করিয়াছেন । 


কবি গ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখে রুক্মিণী ও সত্য- 


ভাম! সম্বন্ধে যাহা! ফুটাইয়াছেন, তাহাই পাঠ- 
ককে উপহার দিয়া আমর! রুক্মিণী ও সত্য- 
ভাঁম। চরিত্রের উপসংহার করিব, 


হাসিয়া স্বগত কষ কহেন কি পুণ্য মম 
ছুই চিত্র অতুল ধরায়, 


রুক্সিণী ও সত্যভামা, নিফাম সকাম প্রেম 
প্রবাহিণী যুগল ধরায়, 
পবিত্র যমুনা গঙ্গা বহে এক সিন্ধু মুখে, 
আমি সেই পুণ্য-পারাবার । 
সরল সকাম বেদ ভক্তিময়ী সত্যভাম। 
জ্ঞান উপনিষদ রূক্মিণী। 
নিব নিফাম ভাব আছে তাহা লুকায়িত, 
অন্তঃশীল! গ্রীতি-প্রবাহিনী। 
রুক্সিণী নিফাম ধর্মের প্রতিমূর্তি। ভাল 
মন্দ, হিত অহিত, সমস্ত শ্রীকষ্ে অর্পিত। 
সাহার সম্তোষেই আত্মসস্তোষ, কাজেই যখন 
দ্বারকায় নান! দুগ্মিত্র দর্শনে সকলে ভীত ও 
চকিত, তাহার সেদিকে দৃকপাত নাই। 
তিনি জানেন, সমস্তই শ্রীকষ্খের ইচ্ছা। 
তাহার রাজ্যে মঙ্গল অসম্ভব, কাজেই তাহার 
চিত্র অক্ষু্ধ ও অবিচলিত, সেই জন্যই তিনি 
সত্যভামাকে বলিতেছেন £-_. 


কি ভীষণ চিত্র দিদি। আঁকিলি নয়নে ! 
এও তার লীলা মম হইতেছে মনে। 
কিন্ত তোর একি ত্রান্তি / ভারতের যে অশাস্তি 
নুকাইল স্বপ্রমত লীলায় যাহার 
“তিনি যাদবের পতি, তিনি কর্ণধার । 
সত্াযভামা শ্রকাম ধর্মের উঁপাঁসক, 


সেই জনাই তিনি দ্বারকার অমঙ্গল চিহু 
দেখিক্স| উদ্ধিত্বা, কিছুতেই তাছার মনে শাস্তি 
নাই। নতগ্ঠই যছবংশীগ়দের জন্য উদ্বিত্বা | 


নব্যতারত। 


[ সগ্ডবিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্য1। 


রুক্সিণী ও সত্যভাম! নিষ্ষাম ও সকাম ধর্শের 
ছুই জীবন্ত প্রতিমুর্তি। কবি দেখাইয়াছেন, 
কি স্ুথে,কি ছুঃখে, কি সম্পদে, কি বিপদে, 
সর্বত্রই নিফাম ধর্মের উপানক নির্বিকার । 
তাহার সুখ ছুঃখের ব! সম্পদ বিপদের দিকে 
লক্ষ্য নাই। নিফামীর হদয়ে কখনই কোন 
কালিমার ছায়।৷ পড়িতে পারে না। বরং 
তিনি অনেক সময়েই সকামীর ছুঃখ দুর 
করিতে চেষ্টিত। সেই জন্যই রুক্সিণী সভ্য- 
ভামার উদ্বেগ দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্কে 
অনুরোধ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে সকাম 
ধর্মের উপাসক স্ুথে যেমন প্রফুললিত, সম্পদে 
যেমন হধিত, আবার হুঃখে তেমনি হতগ্রী, 
বিপদে তেমনি চঞ্চল! । সেই জন্যই যছু- 
ংশের অমঙ্গল আশঙ্কায় সত্যভামা আর 
সেমানিনী নাই। সতাভামার মনে মহ] 
হাহাকার উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্কে আমর! 
বলিব,কবির এই সকাম ও নিফাম উপাসকের 
চিত্র অতি জীবস্ত চিত্রত হইয়াছে। 

সুলোচনা ।_ -সুলোচন। কবির একটা মধুর 
নৃতন স্থহ্থি। এমন মধুময় চিত্র বাঙ্গালা 
কাব্যে অতি বিরল। যেখানে স্থলোচনা, 
সেথানেই হাস্তের লহরী, আননোর তরম্গ 
উখিত। তাহার জিহ্বার তীব্রত্বে কি যেন 
মধুমাথা। তিনি মুখরা ; কৃষ্ণাজ্ঞনও তাহার 
নিকট অব্যাহতি পান নাই। কিন্তু সেই 


তরঙ্গকি মধুরিমাময়। রৌদ্ররসের সহিত 


এমন শাস্তির বা আনন্দের মিলন ত কোথায়ও 
লক্ষিত হয় ন। কবি যেমন সুলোচনা-চরিত্রে 
আনন্দের লহরী তুলিয়াছেন, এমন আন- 
নদের সাকার মূর্তি তুলিতে বাঙ্গাার কয়জন 
কবি কৃতকার্য হইয়াছেন? 

পাঠক যদি তুমি কখন ফুটস্ত বেল ফুলে 
শিশির বিন্দুর সম্মিলন মনোযোগ পূর্বক জব-. 


মাথ, ১৩১৬] 


নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা । 
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পলোকন করিয়া থাক, কিন্বা নীন নতস্থলে । প্রতিমূর্তি অভিমন্যুর মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ- 


লক্ষত্ররাঞ্জির অন্থুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাক, 


ভথব। সুন্দর জননীকোলে সুন্দর শিশুর হাসি- 


ভর৷ বদনমণডলের ন্বর্গীয় ভাব প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া থাক বা জ্যোত্না-পুলোকিত শ্বচ্ছ- 
সলিল! তটিনীহদরে কুমুদিনী নায়ক চন্ত্রমার 
বিলোল হান্ত প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাক এবং এ 
সকলের অনুপম মধুর সৌন্দর্য্য হৃদয়ে ধারণ 
করিতে কৃতকার্ধ্য হইয়। থাক, তবে স্ুলোচনা- 
চরিত্রের মধুরিমা অনুভব করিতে কিয়ৎপরি- 
মাণে সমর্থ হইয়। থাকিবে। 

স্থুলোচনা বুঝি ভগবানের হলদিনী শক্তির 
সাকারা প্রতিমূর্তি । এমন সকামে নিফামত 
ত কোথায় দেখি নাই। তাহার নিজের 
বলিতে কিছুই নাই, কিন্তু কৃষ্ণার্জ,ন তাহার 
পতিগ্থানীয়। এমন অমৃতময় ভাব স্থুলোচন! 
চরিত্র ভিন্ন আর কোথাও সম্ভবে না। অভি- 
মন্ধ্য তাহার পুত্রস্থানীয়। অভিমন্া তাহার 
হৃদয়ের সর্বন্ব। এমন পরার্থে সমস্ত নিয়োগ, 
এমন নিষ্ষামে সকাম ক্রিয়া জগতে বিরল। 
তিনি নিষফাম কিন্ত তাহার নিক্ষামত্ব সীমাবদ্ধ, 
কিন্বা অভিমন্থা জন্য তাহার নিষ্কাম ভাব 
সকাম মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সেইজন্যই 


ভদ্রানুঠিত নিষ্ধাম কন্মের গ্রাতি তিনি বিরাগ 

কটাক্ষ করিতে বিরত হন নাই। 

তোর নারীধন্ম নিয়া মর গিয়। মড়া! ঘাটি, 
আমার তাহাতে কাজ নাই। 

আহত আমার প্রেমে স্বয়ং কৃষ্ণাজ্জুন। অন্ত 
আহত সেবিতে আমি যাই। 


ঝা ক 
উত্তরা ও অভিমন্থ্ ছই পুত্র কন্ত1। মম 
| থাকিব লইয়৷ আমি বুকে । 
এই মম নারীধর্ম থাকে বদি ধর্ম আর, 


মারি শত ঝাঁট৷ তার মুখে। 
' * গুলোচনার জীবন আনন্দ-লহরী মমবায়ে 


নির্ষিত1. : সেইজন্তই কুরুক্ষেত্রে আনন্দের 


ময়ী সুলোচনারও অন্তদ্ধীন সংযোজিত । 
বৈষব কবি যেমন বৃন্দাবন-লীলার সঙ্গে সঙ্গে 
ভগবানের 'হলাদিনী শক্তি রাধার বিলয় সংঘ- 
টন করিয়াছেন, নবীন বাবুও, সেই প্রকার, 
আনন্দময় অভিমন্থ্য বিলয়ের সহিত আনন্ব- 
গত প্রাণ! ভগবানের হলাদিনী-শক্তি,স্বক্বপিণী 


& নি 
সুলোচনারও বিলয় সংযোজিত করিয়াছেন। 


ইহাতে কবির অস্তরদৃষ্টির প্রভাব প্রকাশিত 
হইয়াছে । বৃন্দাবন-লীলার পর যেমন কৃষঃ- 
লীলার হুলািনী শক্তির বিকাশ অন্তহিত, 
সুলোচনার মৃত্যুর পরও এই কাবাত্রয়ের মধুর 
অমৃতময় আনন্দ-লহরী-লীল! অন্তহিত। 
কারু।--কারু কবির এক অদ্ভুত চিন্র। 
যদিও মহাভারতে কারু নাগকন্তার উল্লেখ 
আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ কার্ধে/র উল্লেখ 
নাই। কাজেই এই কাব্যত্রয়ে কৰি কেবল 
নামটা মাত্র ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, 
আর সমস্তই কবির নুতন হৃষ্টি। কারু 
কিশোরী অবস্থায় শ্রাকষ্ে হৃদয় অর্পণ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু সংসার-চক্রের কুটিল গতিতে 
শ্রীকষ্চ এই অনাত্রাত ফুলের সৌরভ গ্রহণ 
করিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু কু 
প্রাপ্তির জন্ত তিনি সর্বস্ব ত্যাগ কনিয়া- 
(ছিলেন। জীবন, যৌবন, আশা, ভরসা, সুখ 
ও বিলাস, সমস্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করিয়!- 
ছিলেন। তাহার ভালমন্দ বিচার ছিল না। 
শত্রতাবে হউক, মিত্রভাবে হউক, শ্রীক্কষ্ণ 


প্রাপ্তিই তাহার মূল' উদ্দেস্ত । ্রুকৃষ্ণকেও লাভ 


কর! চাই, আবার ভ্রাতার রাজ্য উদ্ধার কর! 
চাই & সেই জন্ত তিনি দুর্বাসার কপটন্ত্রী। 
তিনি কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য না করিয়াছেন, এমন 
কষ্টসাধ্য কার্য নাই। ভীষণ প্রান্তরে সেই 
মহা ভীতিপূর্ণ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্থে তিনি গমন 
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করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাপ্তি তাহার ভাগ্যে 
'ঘটিল না। শুক অগ্ঠের হয়, তাহ তাহার 
সহ হয় নাই। যখন সধ্যভাবে কক্ঃপ্রাপ্তি 
তাছার ভাগো ঘটিল না, তথন তাহার 
হৃদয়ে গ্রত্যাথযাত নারী জাতির প্রবল তাড়- 
নায় তিনি শুক্রধাপরায়ণা স্ুভদ্রাকে বলি- 
তেছেন $-- 

অভাগিনী সৃর্য্যমুখী মরে চাছি রবিপাঁনে, 

অন্ত দিকে তবু নাহি দেখে এক বার। 

হায়! ুর্য্যমুখী মত চাহি সে রবি পানে 

এরূপে জীবন বুস্তে যাব গুকাইয়া । 

আর নাগবাল! আমি দংশিব তাহার বুকে 

'মারিৰ মরিব তারে এবুকে লইয়া । 

কষ্ণপ্রেমে উন্মার্দিনী তাহাই করিয়াছে । 

ক্ষ একান্ত বিহ্বলা, অথচ তাহাকে পাই- 
তেছে না। অন্ত কৃষ্ণ প্রেমের লাভ করে, 
তাহ! তাহার সহ হয় নাই। তাহার অভিমান 
নৈরাস্তে অগ্নিগর্ভ ভূধরের ন্যায় শেষে ভয়ানক 
অঙ্গি উদগীরণ করিয়াছে । তাঁহার সেই 
অভিমান-বিহবল! কৃষ্ণপ্রেম-উন্মত্ততায়, তাহার 
হস্ত হইতে সহস! শরক্ষেপণ । সেই শর ভগ- 
বানের পর্দে নিপতিত বা তাহার সাদরে 
গ্রহণ। তাহার পরই তাহার ভগবান প্রাপ্তি। 
€সেই মারাত্মক শরে যেন ভগবানের প্রেম- 
উৎস উদ্বোধিত হইল । অমনি তগৰান 
কারুকে শ্রীঅন্কে ধারণ করিলেন £-_ 

ক জড়াইয়াঁ কারু অংসোপরে রাখি মুখ 

কৌন্তভের মাল! ধেন বক্ষে সুশোভিত, 


বাম করে ধরি তারে, রাখিয়া! দক্ষিণ কর 
নাগরাত শিরে, গ্রেম নশ্ত ৰিগলিত, 


, নাগর বৃথা শোক কব পরিহার! 


যেজন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমে পায় 


: স্বভাবে নানব করে মম অনুসার। 


ইহ! কি গীতার সেই শ্লোকের ভীবস্ত 
প্রতিমূর্তি নহে ₹- 


নব্যভারত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য।॥ 


যে ধথ! মাং গ্রপদ্তন্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহম। 
মমবস্তব্ণনুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্বাশঃ ॥ 
কারু নারায়ণ বুঝে নাই, স্বর্গ বুঝে নাই ; 

কবি, দেখাইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মাতো- 
য়ারা। তিনি ক্ণচকে চাহেন। সেই ইচ্ছা 
কবি কারু মুখে কেমন ফুটাইয়াছেন £--- 

শুনিয়াছি আজীবন শুনিলাম ভ্রাতৃমুখে 

তুমি নারায়ণ, তুমি পতিত পাবন। 

ন! জানি কি নারায়ণ, পতিতপাঝন কিবা 

এই জানি তুমি মম জীবন মরণ ! 

তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনার সুধা 

তুমি মম জীবনের সঙ্গীত কেবল ! 

তুমি মম চির স্থখ, তুমি চির হুখ, 

স্থথ ছঃখ মন্থনের অমৃত শীতল। 

ভাসে এই দেহে, ভাসে অঙ্গে অঙ্গে, 

কৃষ্ণ শির1 আোতে বহে। 


হদয়েতে কৃষ্ত কঞ্চ নয়নেতে, 
অধরেতে কৃষ্জ নাম। 
শরবণেতে কষ কষ দরশনে, 


নাসিকায় কৃষ্ণ ঘ্রাণ । 
প্রেমের ইহ। অপেক্ষা! উচ্চাদর্শ রাধা ভিন্ন 
আর কোথাও দেখি নাই। যাহার এমন 
কৃষ্ণ-প্রেম, তাহার ত কৃষ্ণ প্রাপ্তি নিশ্চয় । তাই 
কবি শেবে কারুর ভগবান প্রাপ্তি দেখাইয়! 
কবিত্বের পুর্ণ বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
আবার সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয়ে চিন্ময়ের 
তরঙ্গ উিত হইয়াছে । তাই তিনি বিহ্বল 
হৃদয়ে গাইয়াছেন £-- 
যুগে যুগে মানবের নিষ্ঠগরতা আর, 
করিবে কি এইরূপে ক্ষত দেহ ম্থকোমল, 
জড় ব্যাধ-ক্ষত মৃগ শিশু সুকুমার 


যুগে যুগে এইরূপ না হইলে রুক্তপাত, 
হায় ! নাথ মানবের রক্ত কলুষিত--_ 


হবে নাকি পৰিত্রিত ? গলিকে না পাপ-শিল। । 

কবি আমাদের সম্মুখে আর এক ছবি 
ধরিয়াছেন, খ্রীগ্ানের! যে ধিশ্ত গ্রীষ্টের পাপীর. 
জন্ত রক্তপাতের গর্ব করিয়! থাকেন, ভাহা। 


মাঘ, ১৩১৬] 


নুতন নহে । দ্বাপরের শেষে ভগবান নিজ 
রক্ত মোক্ষণ করিয়! পাপীর পাপ বিধৌত 
করার হুত্রপাত করিয়াছেন। যিশুর রক্তপাত 
তাহার অনুকরণ মাত্র। ইহা কবির খ্ব- 
.ফপোলকলিত নহে, মহাভারতেই আছে £-- 


“ইত্যবসারে জর নামক কোন উগ্রমূর্তি 
লুব্ধক মৃগয়টভিলাষী হুইয়। সেই স্থানে আগ- 
মন করত শয়ান যোগধুক্ত মাধবকে মৃগ 
বোধে সত্বর শায়ক দ্বার! বিদ্ধ করিয়৷ গ্রহণা- 


ভিলাষে নিকট গমন করিল এবং নিকটম্থ 


হইয়া সেই যোগধুক্ত পীতাম্বরধারী চতুু্জ 
পুরুষকে দর্শন করত আপনাকে কৃপাপরাধ 


বোধে সঙ্কিত মনে তদীয় চরণযুগল ধারণ 


করিল।» মহাভারত মৌষলপর্ব চতুর্থ অধ্যায় 
বঙ্গবানীর অনুবাদ । 


শৈল।--শৈঙগ নবীন বাবুর একটী অদ্ভুত 
অভিনব চিত্র। স্ুুভদ্র। ভিন্ন ইহার সহিত অন্ত 
কোন চিত্রের তুলন! হয় না। আধ্য কবি 
ভিন্ন অন্ত কবির তুলিতে এনপ চিত্র ফুট!্‌ও 
অসম্ভব । আমাদের বোধ হয়, শৈল-চিত্রে 
কবি সাকার উপাসনার জাজ্জলামান প্রতিমূর্তি 
গ্রাদর্শন কবিয়াছেন। পাঠক মনোষোগ 
পূর্বক শৈল-চরিক্র পাঠ করুন। তাহ! হইলে 
সাকার পুজার গুঢ় অর্থ হদয়গ্গম করিতে 
সক্ষম হুইবেন। সাকার-পূজক প্রথমতঃ 
নিজের কোন অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে ভগ- 
বানের কোন শক্তি বিশেষ বাকোন দেব বা 
দেবীর মূর্তি বিশেষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া 
তাহার পুজ। করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে 
জ্ঞানের উন্নতি বশতঃ প্র ব্যক্তিগত বুদ্ধি লোপ 
পাইয়! সেই মুর্ভিতে তিনি ভগবানের ষড়ৈ- 
শ্বধ্য ভাব দর্শন করিতে থাকেন এবং তাহাতে 
তাহার ঈশ্বর দর্শনের ফল লাভ হুয়। ক্রমে 
তাহার নি অভীষ্ট সিদ্ধির ইচ্ছা লোপ পায় 
এবং উহ! সর্ব আনন্দের ম্বিদানভূত আনন্দ, 


নবীনচন্দ্র নেনের কবিতা 


€৪8১ 


ময় মূর্তিরপে তাহার নিকট প্রকটভাবে 
প্রকাশ পার়। তিনি তাহার সেবাতেই নিজ 
সখ, দুঃখ, ইচ্ছ! ও কানন অর্পণ করেন। 
ক্রমে তাহশর সকাম তাৰ নিফামত্বে পরিণত 
হয়। তথন তাছার সাকার ভাব লোপ পাক্ক। 
চরাঁচর সমস্তই এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কিছুই 
দেখিতে পান না। কাহার নিকট জাগতিক 
সমস্ত ক্রিয়াইি* যেন সেই ভগবানের থেল! 
বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সুখ, হুঃখ প্রত্ৃতি 
সমস্ত পার্থিব ভাব তিনি ভগবানে অর্পণ 


করিয়। নিজে কি এক স্বগীয় ভাবে বিমোহিত, 
থাকেন। 
শৈলজ! প্রথমে অর্জনকে পতিভাৰে 


কামনা করিয়াছেন, এবং পতিভাবে তাহাকে 
পূজা! করিয়াছেন। তিনি প্রথমে অর্জ,নকে 
শত্র জ্ঞান করিতেন কিন্তু তাহার মাহাত্ঝা 


দর্শনে সে ভাব দূর হয় 
শুনিলাম কাণে 
শোকপুর্ণ অনুতাপ জনকের তরে, 
অনাথার অন্বেষণে দেশ দেশাস্তরে, 
উঠিল হৃদয় ক্ষুদ্র, কপ্িনু অর্পণ 
পিতৃহস্ত! পদে এই অনাথ জীবন । 
ক্রমে তাহার হৃদয়ে অধিক দিন অর্,ন 


আর পতিভাবে স্থান পাইলেন না, ক্রমে 
অর্জ,ন তাহার হৃদয়ে একাধারে পিতা” মাতা, 
পতি, ভ্রাতা, পুত্র ও কন্তার স্থান অধিকার 
করিল। দেবতা! জ্ঞানে তিনি অর্জ,নকে পুজ! 
করিতে লাগিলেন £-. 
এই চরাচর 
হইল অর্জ,নময়, হই তন্ময়। 


কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা 
কু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা। 
কতু,পার্থ ভ্রাতা, আমি স্বেছে নিমজ্জিত» 
কু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পৃজিতা। 
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী, 
কত খার্থ প্রভূ, জামি দাসী আঞ্জাবিনী । 


৫৪২ 


কু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজ। আমার, 
অভিন্ন অভয় কভু--নদী পারাবার। 


কিস্ন্দর উপাপন1, কি গভীর প্রেম, 
উপান্ত উপাপকের ফি অভিন্ন ভাব! যখন 
শৈলজার এইরূপ অবস্থা, সেই সময় তাহার 
সৌভাগ্য মহর্ষি ব্যাস তাহার আশ্রমে উপ- 
স্থিত। .মহর্ষির উপদেশে অর্জনের প্রতি 
তাহার যে ভাব ছিল, তাহ! ত্রীকফে অর্পিত 
হইল। তিনি পূর্ণমনোরথ] হইলেন, তাহার 
উপাসনা সফল হুইল £-_- 

শৈল ! 
সিদ্ধ তব পার্থ পূজা, পুজ তুমি এবে 
পার্থরূপে ভগবান, অনস্ত হন্দর, 
অনস্ত মহিমাময়, প্রেম পারাবার। 


থাকে যদ্দি কণামাত্র কামন। উত্তাপ, 
হদয়ে নিবিবে, শাস্তি পাইবে পরম। 


কবি এই ছলে সংগুরুর সেই মানব হদয়ের 
উপর অনন্ত প্রভাব প্রদর্শন করাইয়াছেন। 
এখন শৈলহদয়ে ষে ভগবান শ্রীতির প্রেম 


উখিত হইল,সেই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান, 


সে প্রেমে আসক্তির করাল ভাব বা! কামনার 
ছায়া মাত্র রহিল না। শৈলহৃদয়ে শ্বগীয় কি 
এক প্রেমের হিল্লোল উঠিল। শৈল শাস্তি 
পাইল ও তাহার হৃদয় পবিত্র হইল। সমস্ত 
কামনা ভগবানে অর্পিত হইল। সেই জন্যই 
প্রাণাধিক অভিমন্থ্যর মৃত্যুতেও তিনি বিচ- 
লিত নহেন। যাহার কামন। ভগবানে অর্পিত, 
তাহার সমস্তই ভগবানে মিলিত। তিনি 
প্রেমকে বলিয়াছেন 2 
ওই সর্ব শোক নিবারণ 
' : 'দ্াড়াইয়া নারায়ণ শাস্তি গ্রত্রবণ, 
.. শাস্তির বিদিব বুকে. প 


পুত্র সমর্পিয়া স্থথে 
করি আমাদের শোক চরণে অর্গণ, 
পাশ জংগ কষ নাম ছুড়াব জীবন | 


নধ্যকারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। 


এই ভাবই মহুম্মুত্বের পূর্ণত্ব,এই ভাবই মানু- 

ষের শেষ কামনা, অথবা! সিদ্ধাবস্থা। এ 
আদ্শেরকি আর ব্যাখ্যা আছে? তাই 
ঝলিতেছিলাম, কবির শৈলজ। চিত্র অতুল বা 
শৈলজায় কবির কবিত্ব। এরূপ কবিত্ব বঙ্গ- 
কাব্যোদানে বড়ই বিরল। এখানেই কবির 
শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্পনা-চাতুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ । 

আবার বলি, গৈলজ। চিত্র সাকার পুজার 
পুর্ণ বা জলন্ত আদর্শ। এমন সাকার পুজার 
আদর্শ আর কোথাও দেখি নাই। সাস্ত 
কেমন অনস্তে মিলিত হয়, জড় কেমন চিগ্ুয়ে 
পরিণত হর, কামনাশ্নোত কেমন নিফ্াম 
পারাবারে মিশিয়া যায়, তাহার এক জলস্ত 
আদর্শ কবির শৈলজ। চিত্র। 

শৈল ও কারু উভয়েই কামনার প্রত্রবণ। 
প্রথমে অর্জন ও কেশবন্ৃদয়ে কামনা-অগ্নি 
প্রজ্ঞজলিত হয়। দেই অগ্নি নির্বাণ 
করিতে ছুইজন ছুই পথে গমন করি- 
য়াছেন। শৈল যে পথে গমন করিয়াছেন, 
সে পথ শান্তিময়, সেই কারণে শৈল যতই 
অগ্রসর হইয়াছেন, ততই তিনি শাস্তিময়ী 
ও কারুর পথ কণ্টকময়, সেইজন্ত কারু যতই 
অগ্রবর্তিনী, ততই অশান্তি, ততই আবেগময়ী, 
ততই নিরাশী,ততই অশান্তির আগুন তাহার 
হৃদয়ে প্রবলতর হইয়াছে । আ্োতম্বতী তরঙ্গ- 
ময়ীই হউক, আর শাস্তিময়ীই হউক, সেই 
অনন্ত মহাসাগরেই তাহাদের পরিণতি । 
কবি দেখাইয়াছেন, বিপথের ফল অশাস্তি ও 
সুপথের ফল চিরশাস্তি। সেইজন্ত কারুর 
হৃদয় বিরহ-বিষে জর্জরিত,আর শৈলের হৃদয় 
ক্রমে শাস্তিমরী। 

অনেকে বলিতে পাঁরেন, নবীন বাবু এই 
যে অনার্ধ্য নাগ জাতির উখান চেষ্টা বর্ণন 
করিয়াছেন, - তাহ! . কোথায় পাইলেন 2 


মাঘ, ১৩১৬] 


আমরা বলিব, ইহাও তাঁহার একেবারে স্ব- 
কপোল কল্পনা নহে। মহাভারতেই ইহার 
নির্ধাক ইঙ্গিত আছে £_- 

“কেশব পার্্স্থিত বভ্রর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করত বলিলেন, আপনি সত্বর দ্বারকানগরে 
গমন করিয়া রমণীগণকে রক্ষা করুন। বেন 


দস্থ্যগণ ধনলোভে তাহাদিগকে হিংসা করিতে 


না পারে। জ্ঞাতিবধ-সন্তপ্ত মদমন্ত বক্র 
নিতাস্ত শ্রান্ত হইলেও কেশব কর্তৃক এইরূপ 
আদি হইয়! প্রস্থিত হইতেছেন, ইত্যবসারে 
্রক্ষশাপ বশতঃ কোন লুন্ধকের একটা কুট 
ংযুক্ত দুরস্ত মুষল সহসা আপতিত হইয়া 
কৃষ্ণের সন্লিধানেই তদীয় জীবন হরণ করিল।৮ 
মহাভারত মৌষল পর্ব--চতুর্থ অধ্যায়। 
বঙ্গবাসীর বদ্ধমান অনুবাদ । 
এইকপ বধকি কোন প্রচ্ছন্ন শত্রকৃত 
নহে? আর এই ইঙ্গিতকি কবির পক্ষে 
বথেষ্ট নহে? আবার কৃষ্ণও এইরূপ কোন 
লব্ধক কর্তৃক বিদ্ধ। ইহাতে কি একটা 
ষড়বন্ের আভাস গাওয়। যাইতেছে না? 
কবি কোনও সুত্র অবলম্বন কৰিয়। কাব্য 
লিখিয়! থাকেন, কিন্তু কোন কবিই ত সেই 
আদর্শের সহিত সর্ধতোভাবে এক পথে গমন 
করেন ন!। কবিনুতন নুতন ফুল তুলির 
তাহার কাব্য গ্রন্থকে সাজাইয়া থাকেন। 
মহধি বান্সীকির রামায়ণের অন্থকরণে অনেক 
রামায়ণ হইয়াছে । সকলেই কি মহধির কৃত 
রামাঞ্সণের সহিত একপথে গমন করিয়াছেন? 
মহাকবি কালিদাস মহষি বাল্সীকির 
রামায়ণ অবলম্বন করিয়াই রখুবংশ রচনা 
করিয়াছেন, তিনি কি তাহাতে নুতন নূতন 
ফুল স্রিবেশ করেন নাই ? মহাকবি কালি- 
দাস শকুস্তল! লিখিয়া মহাভারতের সেই অমর- 
কাব্যে মহধি-নির্দেশিত পথ ভিন্ন অন্ত পথে 


নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা । 


৫৪৩ 


কি গমন করেন নাই? যদি টাহার। ভিন্ন- 
পথে গমন করিয়া রচনা-নৈপুণ্যে কাবা- 
জগতে অমর হইয়াছেন, তবে আমাদের 
কর্পনা-কৌশলী নবীন বাবুই বা কেন তাহার 
এই অনুপম স্থষ্টি-চাতুধ্যে অমর পদবীতে 
ভূষিত হইতে পারিবেন না? 

কবিতা জীবনের পথ সরল করে,। কল্পন 
শক্তিকে অনন্ত বিরাট পথে প্রধাবিত কনিয। 
ইহাতে ভগবানের কত লীল! প্রকটিত 
করে। কবিতা মনের বৃতিনিচয়কে স্বু্তি 
বিশিষ্ট করে। অন্তে যে সুখ স্বপ্নেও কল্পন। 
করিতে পারে না; কবির নিকট তাহ! অতি 
স্থলভ। সাধারণ লোক যাহাতে কোন রসের 
সত্ব। অনুভব ৰরিতে অসমর্থ, কবি তাহাতে 
নব রসের লীলা-ক্ষেত্র অবলোকন করিয়া 
নিজেও বিভোর হন ও অপর সাধারণকেও 
তাহার স্তরে স্তরে হাস্ত, করুণ, বীভৎস, 
ও বীর রসের লহরী-লীলা অবলোকন কর!- 
ইয়। বিন্রপ্ধ সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন। 
এক কথান্ন সাহিত্যে মানব হৃদয়কে কি এক 
স্বর্গীয় মিরা পানে পবিত্র সুখ-তরঙ্গে উন্মত্ত 
করিয়া রাখে। সেম্থুখ কবিতা-দেবী ভিন্ন 
অন্যের উপভোগ্য নহে এবং কবিতা-সেবী 
ভিন্ন অন্য কেহ সে বিমল স্থথের অধিকারীও 
নহে। 

কবি কোন নিয়মে আবন্ধ নহে; কিন্থা 
কোন বান্তি বিশেষের প্রদশিত পথের 
পথিক নহে। ইহার পথ নিত্যই নুতন, কবি 
কখন পুরাতন পথে গমন করেন না। পর- 
পদাস্কিত মার্গে গমন কর! কবির অবমানকর 4 
কল্পনাস্ কবি হৃদয়কে এক উন্নত পথে প্রধাবিত 
করে। সেই অদ্ভুত কল্পনা শক্তি বলে কৰি 
যেন সদাই বলীয়ান, সেই জন্ত কবি অন্তের 
প্রবশিত পথকে সদাই ত্বপার চক্ষে অবলোকন 


করেন, এবং কি এক অমৃত রসে অভিসিক্ত 
হইন্ তিনি যেন, কি এক স্বর্গীয় অমুতময় 
পথে সদাই বিসুপ্ধ ভাবে প্রধাবিত। আমা- 
দের নবীন বাবুর পক্ষে এ নিয়মের অন্যথ। 
ভাব লক্ষিত হইবে কেন? তাহার কাব্য 
পড়,ন; কখন হাস্ত কখন করুণ প্রভৃতি 
নান! রসে বিভোর হইয়৷ কবিকে ভক্তি পূর্ণ 
পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা স্বতঃই পুজা! করিতে গ্রবৃ্ 
হইবে। ৫ 
ষষ্ঠ অধ্যায়! 
উপসংহার । 

বঙ্গের কোন কৃতি সন্তান বলিয়াছেন, 
“যে ভাষাতে ভাবের ছায়। স্প্টতঃ লক্ষিত হয়, 
তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলা যাইতে পারে। 
এইরূপ ভাষাকে ইংরাজীতে ভাবের প্রতি- 
খবনি কহে ।” কবিবর নবীনচন্ত্রের কবিতার 
বছ স্থলে এইরূপ কবিতার সন্্লিবেশ লক্ষিত 
হয়। অনেক স্থলেই বোধ হয় যেন কৰিতা 
' গুলির ভাব শ্বচক্ষে পরিদৃশ্তমান হইতেছে ৫ 


”*ওই শুন বাজে বাশী,৪ওই ডাকে--”আয়! আর। 


“এই যাই, এই যাই" প্রেমে রোমাঞ্চিত কানন 
ছুটিল! বান্থুকী বেগে, নাচি কর তালি দিয়, 
ধরিলেন ধনঞ্জয় হই বাহু প্রপারিকা! | 
প্যাক মান,যাক কুল,ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! 
জীবন যৌবন নাথ! নেও তুমি সব নেও !” 
কাদিতে কীদিতে ভাবাবেশে মূরছিত 
হইল পার্থের বক্ষে, ছুই বক্ষ সম্মিলিত। 
ঘোর গর্জন, ঘুরিয়! ঘুরিয়!। 
ভৈরব বিক্রমে ঝটিকা ঘৃণিত; 
রহিয়। রহিয়!, . আসিছে যাইছে, 
আঘাতে পৃথিবী করিয়া কম্পিত। 
ধা ক গু 
সায়া আরার বন হইত পুরিভ , 
ল্ুগতীর স্যঙ্গনাদে,বেণুর বঙ্কারে। 
শ্তামলী, ধবলী, লালী! বলি উচৈঃস্বরে 
ডাকিত রাখালগণ আিত ছুটি! 
স্তামলী, ধবলী, লালী, লই! 


নব্যভারত । 


বঙ্গানুবাদ 


[ সপ্তবিংণ খ€ধ্। ১০ম সংশ্যা। 


অভুক্ত তৃণের গ্রাসস্রাণিত আদরে 
আপন রাখাল দেহ 1--_-.. 

এইরূপ ভাষ৷ বান্তবিকই ভাবের প্রতি- 
ধ্বনি। নবীন বাবুর কাব্যে অনেক স্থলেই 
এব্প প্রতিধ্বনি লক্ষিত হয়। 

বাঙ্গাল! সংস্কতের আদরের কন্তা। সংস্ক- 
তের ন্যার বঙ্গভাষা ও প্রথমে কবিতাকারে 
প্রকাশিত হুয়। বিংশ শতার্বীর শেষ ভাগেই 
বাঙ্গাল! গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথমে যে 
সকল বাঙ্গাল। গণ্য পুস্তক বাহির হয়, তাহ! 
পাঠ করিলে এখন পাঠকের সেই পুস্তক 
বাঙ্গাল। কি অন্য কোন ভাষার বলিয়। সন্দেহ 
হওরাই স্বাভাবিক রাম রাম বন্ুর প্রতা- 
পারদ্দিত্য চরিতের লিখন প্রণালীর সহিত 
বিস্তানাগর বা বঙ্ষিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলীর তুলন! 
করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। 
মেই প্রকার বাঙ্গালার বাল্য কবি ঘনরামমের 
কবিতার সছিত মাইকেল কি নবীন বাবুর 
কবিতা তুলনা! করিলে অগ্ভ,ত পার্থক্য অনুসৃত 
হইবে। ইহারই নাম ভাষার বিবর্তবাদ বা 
ক্রমোন্নতি । 

প্রথমে যেসকল মহাত্মা মাতৃ ভাষাকে 
কবিতা-মালায় সঙ্জিত করিয়াছেন, তাহাদের 
মধো কৃত্তিবাদ, কাশীদাস ও মুকুন্দরাম চক্র- 
বন্তী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথমোক্ত কবি- 
ছয় রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যাকারে 
করিয়্াছেন। কাশীদাসী 
মহাভারত ও কৃর্তিবাপী রামায়ণের সায় 
সরল, প্রাঞ্জল ও মাধুর্ষ্যগুণবিশি্ট কবিতা 
শুধু বাঙ্গালার কেন, অন্ত কোন ভাষায়ও 
আছে কি ন৷ সন্দেহ ? সারল্য ও মধুরতা! গুণে 
কর্তিবা ও কাশীদান সর্বোচ্চ স্থানে অৰ" 
স্থিত।. যত দিন বঙ্গভাষ! থাকিবে, তশ দিন 
সাধারণ কঠে মধুন্ কৃর্তিবাস ও কাশীদাসের 
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গাঁথা ঝ»ঙ্কারিত হইতে থাকিবে । কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত যেমন 
বাঙ্গালীহদয় অধিকার করিয়াছে, এরূপ বুঝি 
আর কিছুতেই করিতে সমর্থ হইবে না। 
কিন্ত কবিত্ব হিসাবে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের 
প্রতিভা তন সদূরগামনী নহে। চরিত্র 
চিত্রণে তাহার উভয়েই কলঙ্ষিত। মধুর 
সরল অচ্ুবাদের প্রতিভা ভিন্ন বিশেষ ফোন 
উদ্ভাবনী শক্তি তাহাদের কাব্যে লক্ষিত হয় 
না। যেখানে ভাহারা মহধিদের নির্দেশিত 
পথ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
সেখানেই ক্াহাদের পদজ্খলন হইয়াছে। এই 
পদস্থলন অনেক স্থলে বড়ই সাজ্বাতিক। 
তাহারা অনেক চিত্রই যেন মহধিদের বর্ণিত 
চিত্র অপেক্ষা খাটো করিরা ফেলিয়াছেন। 
কৃত্তিবাস অপেক্ষা কাশীদাসই - এ দেঁষে 
অধিকতর দোষী । তিনি কর্ণ প্রসঙ্গে দ্রৌপ- 
দ্রীর এমন উজ্জল চরিত্রেও কালিম! প্রদান 
করিয়াছেন । 
দ্রৌপদীর জন্য লক্ষ্যভেদ করিতে প্রয্নাপী 
করিয়া ব্যর্থমনোরথ করিয়াছেন । কর্ণ প্রভৃতি 
অনেক চরিত্রই তাহার হাতে তেমন ভাম্বর 
হয় নাই। বিশেষ বিবেচনা করিতে গেলে 
কৃত্তিবাস বা কাশীদাসকে অনুবাদক ভিন্ন 
কবি-শ্রেণীভূক্ত করা যাইতে পারে না। 

কবিত্ব হিসাবে ধরিতে গেলে মুকুন্দরাঁম 
চক্রবর্ত বা কবিকঙ্কন আমাদের প্রথম কবি। 
তাহার কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি অতি অন্তত। 
তাহার চণ্ডী কাব্য বড়ই কবিত্বপূর্ণ, দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে তাহার অবলঘ্বিত ঘটন। তত উচ্চতর 
নহে এবং তাহাতে তেমন বিচিত্রতা লক্ষিত 
হয় না। বিশেষ উচ্চ অঙ্গের চরিত্র চিত্রণে 
তিনি তত সিদ্ধহস্ত নহেন। 

তাহার পরই আমরা ভার্তচন্দ্রের সময়ে 


৬৯ 


নবীন চন্দ্র সেনের কবিতা! 


দ্রোণ, ভীম্ম প্রভৃতিকেও ! 
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আসিয়া পড়ি। ভারতচন্দ্রের ভাষ! অতুলনীয়, 
এমন মধুর-বঙ্কারী পিক বঙ্গকাব্যোগ্ভানে আর 
নাই বণিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার সেই 
মধুর প্রাঞ্জল ভাষা, তাহার সেই অমৃতবর্ধা 
কবিতা-তরঙ্গ যেন হৃদয়ের তন্ত্রীর উপর মধুর 
বঙ্কার করিয়া হৃদয়ের অতৃপ্ত লালসা আরও 
বদ্ধিত করিয়। যায়। তাহার কল্পন৷ ঠ্তি ও 
রচনা-বিচিত্রতা অতি উচ্চ অঙ্গের। কিন্তু 
বঙ্গবাস্ঠীর হুর্ভাগ্য এ হেন সরস্বতীর বরপুত্র 
বড়ই ফুপথে গমন করিয়াছেন। সেই পবিভ্র 
দোষে তাহার মনোহর গন্ধবিশিষ্ট পুষ্পাঞ্জলি 
দেব চরণে'অর্পিত হওয়ার অযোগ্য । তাহার 
ভাবা কোকিলকুজনবৎ বঙ্কারিত এবং মন 
প্রাণহারিণী; এবং ভাষার লাঁলিত্য ও মধুরতা- 
গুণে তাহার কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও কুরুচি- 
বাহুল্যে তাহা অতি নীচ স্কান অধিকার 
করিয়াছে । আহা ! তাহার অবলঘ্িত বিষয় 
যদি পবিত্র হইত, তাহা হইলে আমরা 
তাহাকে আজ বঙ্গকাব্যোগ্ভানের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসন প্রদান করিতে কুষ্টিত হইতাম ন1। 
তাহার পর আমর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময়ে 
আসিয়া উপস্থিত হই। ইহার পূর্বে বৈষ্ণব 
কবিদের দ্বারা মাতৃভাষা স্থন্দর অলঙ্কারে 
অলম্কৃত হইক্জাছিল। কিন্তু তাহাদের সেই 
সকল একঘেয়ে ভজ্িরসাত্মক গ্রন্থ । তাহার 
কোনখানি কাব্য নামে অভিহিত হও" 
যার যোগ্য নহে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ই আমাদের 
পূর্ব ও আধুনিক কবিতা-যুগের সঙ্গম-স্থান ঝ 
মহান মধ্যঙ্গিন রেখা ৭ ' তিনি কবিতাস্রোত 
বর্তমান আকারে পরিণত করার হুত্রপাত» 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কবিতারাশি 
যেন কিছু তরল। তাহার কবিতা অতি 
হাদয়গ্রাহিণী হইলেও তেমন গভীর নহে। 
তাঁহার অবলম্থিত বিষয়গুলিও অতি সামান্ত। 
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আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন গুরুতর 
বিষয়ে হন্তক্ষেপে করেন নাই। কাজেই 
আমরা এই মহাকবির নিকট সাধারণ কবিতা 
ভিন্ন কোন কাব্য গ্রন্থ পাই নাই। কিন্তু 
তিনি যাহ! দিয়াছেন, সেই মমৃতপুর্ণ কবিতা" 
গুলি চিরকাল বঙ্গ-সস্তান পাঠ করিয়া কৃতার্থ 
হইবে। * 
ঈশ্বরচন্দ্রের পরই-_ আমরা কবিকুলচুড়া- 
মণি নধুহদনের অমৃতময়ী ঝঙ্কার শুনিতে 
পাই। ইনিই প্রথমে বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের প্রবর্তক। বাস্তবিক পক্ষে ইনিই 
বাঙ্গালার প্রথম বিশুদ্ধ কাব্য প্রণয়ন 
করেন, তাহার মেঘনাদবধ, তহার ব্রজাঙ্গন। 
তিলোত্তম! প্রভৃতি কাব্য বঙ্গকাব্যোদ্যানের 
উজ্জ্বল পুষ্পগুচ্ছ, যত দ্রিন বঙ্গভাষ! থাকিবে, 
তত দিন বঙ্গবাঁসী তাহার অমৃতময় মধুচক্র- 
নিঃশ্ত অমিয়পাঁনে বিভোর থাকিবে । মাই- 
কেল বঙ্গ-কবি-সমাজের বরণীয়, তাহার ভাষ৷ 
অনেক কবির গুরুস্থাশীয়। আধুনিক কবি- 
দের মধ্যে তাহার কবিতা লালিত্য কিনব! 
মধুরতায় অন্য কাহারও কবিতা হইতে কোন 
ংশে হীনতর নহে। বরং অনেক স্থলেই 
গুরুস্থান অধিকার করিয়াছে । কিন্তু অনেক 
হলেই তাহার কাব্যগুলি ব্যাকরণ দোষে 
দুধিত। তাহার কাব্যের অধিকাংশ স্থলেই 
বিজাতীয় কবির ছায়। আসিয়া পড়িয়াছে। 
তাহার কবিতার উদ্ভাবনী শক্তিতে যর্দি এই 
দোষ ন| থাকিত, তাহ! হইলে তাহাকে আমরা 
উত্তাবনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতাম। 
তিনি পাশ্চাত্য ছণাচে চিত্রিত করিতে গিয়। 
রাম, লক্ষণ প্রভৃতি মহধি-চিত্রিত ভাম্বর চিন্র- 
গুলিতে বড়ই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছেন। 
তাহার অথ! রক্ষকুল-গ্রীতি জন্ত যে দেবো- 
পম চরিত্রাবলীতে কালিমা! লেপন করিয়া- 


নব্যভারত । 


[ সপ্তবিশ খণ্ড, ১০ম লংখ্যা। 


ছেন, তাহাতেই তাহার কাব্য যেন একটু 
হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কাব্যগুলি 
ভাষায়, গান্ভীধ্যে ও লালিত্যে অতুলনীয় হুই* 
লেও চরিত্র-চিত্রণ দোষে তাহাকে আমর! 
বড় দুষিত মনে করি। 

ইহার পরই আমর! রঙ্গলাল বাবুর প্রাভা- 
তিক পিক বঙ্কারবৎ মধুর কবিতাবলীর তানে 
মোহিত হই। তাহার কাব্য প্রধানতঃ বীর 
রসপুর্ণ, চরিত্র চিত্রণ বিষয়ে তিনিই প্রথমে 
অগ্রনর হইয়াছেন। এই চগরিত্র-চিত্রণ হেম 
বাবু ও নবীন বাবু কর্তৃক শেষে পূর্ণত্বে পরি- 
ণত হইয়াছে । আমাদের দূর্ভাগ্যবশতঃ এই 
পিক বহ্ব-কাব্যোদ্যানে আসিয়া মধুর গান 
গাইতেছিল, সহসা! একখান। কালমেঘ দেখ। 
দিল, অমৃতবর্ধা পাখী কোথায় অনৃশ্ত হইয়। 
গেল, আর ফিরিল না। তাহার সে ঝঙ্কারে 
আমর! বঞ্চিত হইলাম। 

ইহার পরই আমর! হেম বাবুর কবিতা- 
ঝঙ্কার বঙ্গ কাব্যোগ্তানে শুনিতে পাই । তাহা- 
দের সঙ্গীত নান। পথগামিনী ও মন প্রাণ-উন্মা- 
দিনী। উভয়েই চনিত্র-চিত্রণে সিদ্ধহস্ত | 
লালিত্যে অনেকস্থলে ইহার। মাইকেল অপেক্ষা 
কিছু হীন হইলেও চরিত্র চিত্রনে ইহাদের 
তুলনা নাই। কল্পনাশক্তিতে ইহার! অদ্বিতীয় । 
কবিত্বে ইহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত । আমা- 
দের পুরাণোক্ত ইন্ত্রপৌলমী প্রভৃতির চরিত্রের 
সহিত হেমবাবু-চিত্রিত উক্ত চরিব্রগুলি মিলা” 
ইয়া দেখ, আর মহাভারতীয় বা পৌরাণিক 
শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রা প্রভৃতির সহিত নবীন বাবু- 
চিত্রিত উক্ত চরিব্রগুলির তুলনা কর, আর 
দেখ, কেমন চিত্রকর ও কেমন চিত্র। 

নবীন বাঁবু-চিত্রিত টরিব্রগুলি কত মহান 
ও ভাম্বর, তাহ] আমর! যথাস্থানে সন্নিবেশিত 
করিয়াছি। করিত্ব ও কবিভার সর্ববিষর়ে 
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বিশেষ অনুধাবন করিয়া! বিচার করিলে আমর! 
হেমবাবু ও নবীন বাবুকে বঙ্গ-কাব্যোগ্ঠানের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসনদ্য় প্রদান করিতে পারি। 

গান্তীরধ্য ও ভাবগ্রাহিতা গুণে নবীন বাবুর 
কবিতা! অতুলনীয় । পূর্বব যে সকল স্থল উদ্ধত 
হইম্বাছে, তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলেই এ 
বিষয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন। পলাশীর 
যুদ্ধকাব্যের প্রারন্ত ভাগ যেমন গভীর, তেমনি 
বিম্ময়কর। এইরূপ গান্ভীর্ধ্য মাইকেলের 
মেঘনাদবধের প্রারস্ত ভাগ ভিন্ন বাঙ্গালার 
আর কোঁন কাব্যে লক্ষিত হয় না। ইহ! 
হুথের নহে, দুঃখের ব! শোকের পূর্ণচিত্র অথচ 
কেমন মনোহর। ইহ বুঝি কণ্টকময় বৃস্ত- 
স্থিত গোলাপ অথবা উগ্রতর বিষধরের মস্তক- 
মণি। 

উদ্ভাবিনী শক্তিতে নবীনচন্দ্র অদ্বিতীয় । 
কবির শৈলজা ও কাকু প্রভৃতি চরিত্র তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নবীন বাবুর কল্পন].শক্তি 
দুর প্রসারিণী,তাহা যথাস্থানে আমরা দেখাই- 
য়াছি। নবীন বাবুর কবিতা অন্থকরণ দোষে 
দুষ্ট নহে। এই দোষে বা্গালার আধুনিক 
প্রায় সমস্ত কবিই দূধিত। মাইকেলের মেঘ- 
নাদবধ কাব্যে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বপ্নে পর- 
লোকগত দশরথের দর্শন পাশ্চাত্য ছা্নায় 
কলঙ্কিত। এইরূপ তাহার চিত্রিত অনেক 
চরিত্র ও বিষয়ে, পাশ্চাত্য কলঙ্করেখা স্পষ্ট 


নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা! 
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বিরাজম।ন। হেমবাবুর বুত্রসংহারের বিশ্ব 
কন্মার কর্মস্থল বর্ণনাটা ও তাহার ছায়াময়ী 
কাব্য ইংলপ্তীয়্ কোন কোন কবির পুর্ণ অন্গু- 
করণ। ইহা! ভিন্ন তাহার কৃত “বৃত্রাম্থরবধ” 
কাব্যের আরও কয়েকস্থানে অনুকরণ গন্ধ 
অনুভূত হয়। 

নবীন বাবুর শেঠভবনের মন্ত্রণাগৃহ বর্ণন 
স্থলে 10110975 2180150 1498 নামক 
মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ছায়া ,পড়িয়াছে 
বলি প্রথম দৃষ্টিতে অনুমিত হয়, কিন্তু মিপ্ট- 
নের সেস্থল কাল্পনিক জীবে পূর্ণ, আমাদের 
শেঠভবনের মন্ত্রণাগৃহ ইতিহাস-বিশ্রুত বিখ্যাত 
ব্যক্তিদের সমবায়ে গঠিত। ইহ! কাল্পনিক 
নহে, প্রকৃত ঘটনা । কাজেই কিছু সাদৃশ্ত 
থাকিলেও নিকৃষ্ট অনুকরণ নহে। পলাশীর 
ুদ্ধের দ্বিতীয় সর্গে 'আশার বর্ণনাঃ ংশটা 
অতি উপাদেয় হইয়াছে। অনেকে বলেন, 
উহাতে কবিবর ক্যান্েলের অনুকরণের ছায়া! 
পড়িয়াছে। আমরা অনুকরণের কোন গন্ধ 
পাইতেছি না। উভয় কবিরই উদ্ভাবিনী 
শক্তি পৃথক পৃথক। পাঠক যদি এ বিভিন্ন 
দেশীয় কবির চিস্তান্োত একত্র করিয়া! পাঠ 
করেন, তাহ! হইলে উভয়ের পৃথক পৃথক 
কল্পনাশক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়। কবিদের তৃয়সী 
প্রশংস। করিতে থাকিবেন। 

শ্রীরতিনাথ মজুমদার 


বা রাইসা 


ভ্লালম্ক 1% 
( অপূর্ব দেশের বিবরণ ) 


প্রখ্যাত পরিব্রাজকগণ জন্থু ও শ্রীনগর 
পরিভ্রমণ করিয়া কহিয়। থাকেন, “কাশ্মীর, 
ভারতে ভূম্বর্গ।” রাজপুতান] রাজ্যের আরা- 
বল্লী গরিরি-প্রান্তস্থিত উদয়পুর এবং কাশ্মীর 
রাজ্যান্তর্গত জন্থু ও শ্রীনগর, ভারতে ভূম্বর্গ 
বটে, কিন্ত ভ্রমণকারী মহাশয়ের ভ্রম ক্রমেও 
লাক প্রদেশের সর্বজন-প্রিয়্! রমণীয়তার 
দিকে কখন কিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন ? 
লাদক প্রদেশের চিন্তচমৎকারিণী শোভা, 
মানব মানবীর অপূর্ব শারীরিক সৌন্দর্ধা, 
প্রহ্থনপুঞ্জের অনুপম স্ত্বগন্ধ, তরুলতাদির 
আশ্চর্য্য বিশেষত্ব, পর্বত ও কানন সমূহের 
বিশিষ্টতা, অধিবাসীবর্গের অন্তত আচার 
ও বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে 
আলোচন!। করিলে, পথিকেরা বলিতে বাধা 
হইবেন, লাদকের সমতুল্য দেশ আসিয়া! খণ্ডে 
ব্বিতীম্ম নাই। কিন্তু কয়জন বঙ্গবানী পরি- 
ব্রাক, লাদ্কাভিযুখে অগ্রপদ হইয়াছেন ? 
অনেকে ইহার নাঁমটা পধ্যস্ত শ্রবণ বৰ পাঠ 
করিয়াছেন কি না, তদ্দিষয়ে সন্দেহ। পঞ্চ- 
আপ-বিধৌত পঞ্জাব প্রদেশের ইসলাম কুল- 
পুঙ্গব পুরুষ আর সর্দার নবাব হেয়াৎ খ, 
সি-এস-আই, মহাঙুভবের ত্রাতুক্পুক্র (সর্দার 
গোলাম মহ্ম্মদের তনয্প') মহাশয় একদ। 
লাদকের গবর্ণর ( শাসনকর্তা ) পদে অধিষ্টিত 


ছিলেন ; তিনি কহিয়াছেন ”সমস্ত আপিয় 
মহাদেশ মধ্যে লাদক এক অপূর্ব স্থান । 
বিশেষত্বের প্রাধান্যে ইহা অতুল। এই 
প্রদেশ শোভার ভাগার, ইহা গ্রন্থ, শ্রীনগর ও 
উদরপুর হইতেও অধিকতর বরেণ্য। লাদক 
ন! দেখিন্র! প্রত্যাগমন করিলে, প্রাচ্য দেশের 
সর্ধশ্রেষ্ঠতম স্থান দেখিতে বাকী থাকিয়! 
যায় ।” 

বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই, লাদক 
প্রদেশ কাশ্মীর রাঁজ্যের অন্তরূক্ত হইলেও 
পথিকের! ইহা দর্শন করেন না। ছুর্গমতা 
ইহার কারণ হইতে পারে, কিন্তু সে কারণ 
মার্জনীর নহে। কাশ্শীর রাজ্যে প্রবেশ 
করিয়। লাঁদকে না বাওয়া, আর কলিকাত৷ 
মহানগরীতে প্রবেশ ও অবস্থান পুর্র্বক কালী- 
ঘাট দর্শন না করা একই কথা। লাদক, 
কাশ্মীরাধিপতি মহাঁরাজার শাসন ও অধিকার 
ভূক, কিন্তু এই অদ্ভুত প্রদেশ কাশ্মীর দেশের 
সীমান্তবর্তী বা অন্তঃস্থিত নহে। অনতিপূর্ 
কালে কাশ্মীর এবং কাশ্মীর প্রাস্তর হইতে 
বহুদূর পর্য্যন্ত কাশ্মীরাধিপতির রাজ্য ছিল, 
চিত্রাল প্রভৃতি কয়েকটা রাজ্য ক্রমে ক্রমে 
বুটাশ গবর্ণমেন্টের করতলগত হইয়াছে, 
কিন্তু লাদক অগ্যাপি মহারাজার সম্পত্তি । 
প্রভাস তীর্থ, দ্বারিকাপুরী . প্রভৃতি বরোদা 


+্মহ।ভারতীর এই প্রবন্ধই তদীয় জীবনের শেষ প্রবন্ধ | মৃত্যুশষ্যাগ্ন »য়ন করিয়াও বঙ্গভাধার সেবার কথা তিনি 
তুলিতে পারেন নাই । ভাহার জীবন রহস্যময় হইলেও একথা সর্বববাদীসম্মত যে, তিনি বাঙ্গালাভাষার যেরূপ 
পরিচর্যা করিয়াছেন, তাহাতে ভাহার নাম ন্ুদীর্ঘকাল স্বতিতে থাকিবে । ২৮ সে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩১৬, 
তিনি হবর্গারোহণ করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে আমরা যারপর নাই মনোকষ্ট পাইয়াছি। বিধাতা! তাহার আত্মার 


কল্যাণ করুন। ন,স। 


মাঘ, ১৩১৬] 


হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও ইহার। যেমন 
বরোদাধিপতি মহারাজারই অধিকারভুক্ত, 
তেমনি লাক, কাশ্মীর রাজ্যাধিপতি মহ।- 
রাজ। বাহাছুরের সম্পত্তিও শাসনভুক্ত। 
কাশ্মীরের সীমান্ত হইতে লাদক অতিদুরে 
অবাস্থত। 

পাঠকের কহিতে পারেন, অসংখ্য অন্ুুল 
গোলাপপ্রস্থন রাশি কাশ্মীরকে সৌরভে ও 
সৌন্দফ্যে গৌরবান্বিত করিয়! রাখিয়াছে, 
লার্দকে তাহা আছে কি? উত্তরে আমি 
কহিতে পারি, লাদক তে! আপনি দেখেন 
নাই, স্থতরাং এইরপ প্রশ্ন করিবার অধিকার 
আপনার আছে কিনা সন্দেহ। লাদকের 
তরুলতা, কুপ্ত, গুন, ফুল, ফল,সংখ্যায় প্রচুর- 
তর এবং তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। কাশ্মীরের 
রমণী সৌন্দয্যের খনি বলিয়া অনেকের 
বিশ্বান; কিন্তু গোঁলাপপ্রস্থন পরিপূর্ণ কাশ্মী- 
রের গোলাপী রংভরা রমণীর মুখমণ্ডণের 
গ্গঠন কৈ? বর্ণটাই ভাল, কিন্তু চোখ, 
মুখ, ভ্রু, নাসিক! ইত্যাদির সুগঠন কোথায়? 
তাহার পরে আর এক কথা এই, কাশ্মীরের 
রমণী কুড়ি হইলেই বুড়ী হইয়া যান, আর 
লাদকের রমণী? ছুইটা বা তিনটা ছেলে 
মেয়ের “মা” হইলেই কাশ্মীরের সুন্দরী 
একেবারে সৌন্দর্যের সীমা হইতে-_ 
অধিক কি মনুযাত্বের সীমা! হইতে সম্পূর্ণ 
্বতগ্রা হইয়। সুদুর আসিয়া পৌছেন 3; তখন 
তিনি নারী কি বানরী, কিছুই ঠিক করিরা 
উঠিতে পারি না। লাদকের নারীকুল চির- 
যৌবনে ভরা, ইহার্দের ঘরে,বাহিরে ও শরীরে 
চিরদিনই বসন্ত। বর্ণেও গঠনে কাশ্শীর- 
রমণী ইহাদের পরিচারিক1) পঞ্চানন বৎসর 
বযস্ক। হইলেও যৌবন, উৎমাহ, তেজ, বীরত্ব 
ও সাহসাদি নষ্ট হয় না; তখনও তরবারি 


লাদক। 


পপ 


৫8৯ 


হাঁতে লইয়া, আবশ্তক হইলে, এই প্রা্ীন 
প্রদেশের বৌদ্ধ ও হিন্দুজাতি মহাবীরের স্তায় 
সমরক্ষেত্তে অবতীর্ণা হইতে পারে। ছুই 
চারিট। সন্তান ব। সম্ততির প্রস্থতি হইলেও» 
যৌবনের সৌন্দর্য, মানসিক তেজ, দৈহিক 
শক্তি প্রভৃতি নষ্ট হয় না। লাদকের প্রত্যেক 
রমণীই শ্বাস্থ্য-স্বথভোগিনী,ব্যায়ামে শিক্ষিতা, 
বীরগৃছে পর্দিবিতা,বলবতী, বুদ্ধিম্তাঁ ও ন্বদেশ- 
প্রিয়া। এখন বল দেখি, লাদকের কাননের 
ফুল ও গৃহের রমণীকুল, কাশ্মীর অপেক্ষ! 
অতুল কিনা? অথচ লাদকের রমণী সত্তী- 
শ্রেষ্ঠ । ্‌ 
লাদক-প্রদেশে গমন করিতে হইলে, 
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, পার্বতীয় কুরঙ্গ, তির্ধতীয় 
“ইয়াক্‌” নামক ষণ্ড অথব। বলদ-শকট আব- 
শ্তক হয় না,কারণ এই সকপ্প যান-যোগে 
লাক যাইবার স্ুবিধ। নাই। অশ্বপৃষ্ঠে অনেক 
পথ অতিক্রম কর যায়,কিন্তু সমুদয় পথ নহে, 
এই অশ্ব আমাদের দেশীয় ঘোড়া নহে, পার্ব- 
তীয় বলবান ও অভ্যন্ত অশ্ব। কাশ্মীর ও 
লাদ্দকের মধ্যস্থলে “যোজী লা নামক ১১৩০০ 
ফিট উচ্চ গিরিরাজ দণ্ডায়মান আছে, এই 
পর্বতমালা! লাদককে কাশ্শীর হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া! রাখিয়াছে। ফোতী লা, নামিক লা 
প্রভৃতি পাহাড়ের শাখাসমূহ হানে স্থানে 
পথকে আরও হূর্গম করায় পরিব্রাজজকগণকে 
অতান্ত ক্লান্তি ও ক্লেশ সহ করিতে হয়। 
কোনও পাহাড়ই দশহাজার ফিটের নিম্ন নয়। 
এই সকল পর্বত অতিক্রম করিতে পারিলে 
লিনারী মনোহারিণী নগরীতে পথিকের!, 
পৌঁছিতে পারেন। কাশ্মীরের রাজধানী 
শ্রীনগর হইতে লিনশরী এক শত চল্িশ 
ক্রোশ। অনেকে অষ্টাদশ দিবদ মধ্যে এই 
দুর্মম পথ অতিক্রম করিতে পারেন। উ্র- 
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পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। লাদকে যাইবার সুবিধা 
সর্বোতম। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে মরুভূমি 
আছে, উষ্ না হইলে তাহা! অতিক্রম কর! 
যায়না। পথ কষ্টদায়ক ও অন্বিধাজনক 
বটে, কিন্ত এই দর্গম ও দু'রবর্তী পথের বিচি- 
ত্রতা, বিশেষত্ব ও অপার সৌন্দধ্য নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে পরিব্রাকগণ বিমোহিত 
হইয়! অনেক সময়ে পথের কষ্ট ভুলিয়া! যান। 
উপরি-উক্তা লি-নগরী লাদক-গ্রদেশের রাজ- 
ধানী। এই নগবীতে পৌছিলে আর'কোন 
কষ্ট থাকে না। তির্ধত রাজ্যের পশ্চিম 
সীমায় ইহা অবস্থিত। অতি অন্ন সময়ে 
এখান হইতে তির্ধতে প্রবেশ করা যায়। 
শ্রীনগর হইতে লি (1-91)) পর্যন্ত বে 
নুবিস্তৃত পথ আছে, তাহ) কোথাও অরণ্য, 
কোথাও সমতলভূমি, কোথাও উপত্যক1 এবং 
কোথাও বা! অত্যুচ্চ পর্বত অতিক্রম করিয়। 
গিয়াছে। হিংস্র পশ্বার্দি হইতে বিপদা- 
শঙ্কা আছে বটে,কিস্ত তাহ! হইলেও এই দুর্গম 
পথ নিরাপদ । স্থানে স্থানে তির্বতীয় সাধু- 
দিগের আশ্রম আছে, তথায় যাইলে ভোঞ্- 
দ্রব্য পাওয়া যায় এবং বিশ্রামেরও সুবিধ! 
আছে। অনেক সময়ে সাধুদিগের আশ্রম 
অনুসন্ধান করিয়! জানিয়া লইতে হয়। পথি 
মধ্যে দুগ্ধ, ফল, স্গম্বাহু মূল প্রভৃতি প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ব! বৃহৎ মরু- 
ভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে, উ্্রেরা তাহ! পার 
করিয়া! দেয়। কোন কোন স্থানে হয়তঃ ছুই 
দিবসের পথ পর্যন্ত পানীয় সলিল পাওয়। যায় 
না, আবার কোথাও ব! পার্ধতীয় উৎসের 
লে ভূমিসমূহ নীরপ্লাবিত বলিয়া বোধ হইয়| 
থাকে । এইরূপে কোমলতা ও কঠোরতা, 
কুবিধ। ও অন্ুবিধা, ভীষণতা! ও মনোহারী- 
.ত্বের মধ্য দিয়! পথ অতিক্রম করিতে হয়। 


নব্যভারত। (সপগ্তবিংশ থণ্ড, ১০ম সংখ্যা ।' 


পথের অনেকস্থান অত্যন্ত শীতল এবং অনেক 
স্থান অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হইয়া 
থাকে। 
লি-নগরীতে বিদেশী লোক প্রবেশ করিলে 
দেখিতে পাইবেন, ছোট ছোট বালক বালি- 
কার৷ আগিয়া তাহাকে বেষ্টন পূর্বক পয়সা 
ভিক্ষ। কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিছু ন! 
দিলে সহজে তাহার! নবীন পথিককে ছাড়িয়া 
দেয় না, অত্যন্ত বিরক্ত করিতে থাকে। 
নাসিক বা পঞ্চবটা নগরীতে নবাগন্তককে 
বালক বালিকার! বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়। মারাগী 
ভাষায় গান গাহিয়! পয়স! ভিক্ষা করে, সে 
গাণের কিয়দংশ এই-_ 
"নাসিক নগরী, গঙ্গাতীরি, 
দেবাচা আহে স্থান” * ইত্যাদি 
বুন্দাবনধামে বালক বালিকার মুরলী 
বাজাইয়া গায়__ 
রাধা কুণ্ড, শ্তামকুণ্ড, 
গিরি গোবদ্ধন। 
মধুর মধুর বংশী বাজে 
এই তে। বৃন্দাবন ॥ 
লি নগরীর বালক বালিকা তাহাদের 
দেশের ভাষায় যাহ! গাহিয়। পয়স! চায়, 
তাহার মুল আমি দিতে পারিব না, কিন্ত 
তাহার অর্থ এই-- 
নবীন দেশে, নবীন বেশে, 
হেসে হেসে আও। 
আমাদের হস্তে, আন্তে আস্তে 
কিঞিৎ পয়সা দাও। 
পয়সার বদলে ভোজন দিও, 
ভোজন বদলে চিনি । 
* পঞ্চবটা নগরী গোদবরী নদীর ধারে অবস্থিত, 


গঙ্গার তটে নহে, কিস্তসে দেশে গোদাবনীর সম্মান 
গঙ্গার যত। লেখক । 
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চিনির ধদদলে ফল মূল, কিনব 
গাখোরক্ষিণি |” * 

বালক বালিকাদিগের হস্ত হইতে পরি- 
ব্রাণ প্রাপ্ত হইয়া নগরীতে প্রবেশ পুর্বক 
দেখিবেন, রাজধানীর সর্বত্র জাপানী, 
তির্বতী, চৈণিক, সায়ামী, বোর্ণিগুবাঁসী, 
আনামী, ইয়ার্কন্দী বণিকেরা বিচরণ করি- 
তেছে। সমস্ত সহর সওদাগরে পরিপূর্ণ 
বৌগদীদ, বসোরা, বসিয়া,তু্ণী, মধ্য আসিয়া, 
কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা 
এখানে যাতায়াত করে। ঘপোণার নিরেট 
গহনায় যেমন টোল” থাকে না, সহরের 
কোথাও তেমনি খালি নাই, সর্ব স্থান সওদা- 
গরে ভরা । সমস্ত.বৌদ্ধ রাজ্যের ইহা অন্ত- 
তম প্রধান বণিক-আড্ডা। নানাঁদেশীয় 
লোকের এখানে গতিবিধি আছে। বাজার, 
দোঁকান, হাট ইত্যাদি খুব বড়, জল বাু 
স্বাস্থ্যকর ; ছুগ্ধ, ঘ্বৃত, মাংস খুব সম্ত1 কিন্ত 
“আটা” ও ডাউলের দাম অধিক। চাঁউল 
সন্ত! নয়। আটা ও চাউল প্রধান থাদ্য। 

অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন 
বৌদ্ধ, ৯জন হিন্দু এবং বাকী বিদেশীয়। 
বৌদ্ধধন্্মীবলম্বীগণের আচার ব্যবহার অনেক 
প্রকারে হিন্দুর মত। এক সময়ে সমুদয় 
দেশ হিন্দু ছিল, কালপ্রভাবে অনেকে বৌদ্ধ- 
মতাবলম্বী হইয়া গিয়াছে। 

লাদকের রাজধানী লী নগরীতে প্রবেশ 
করিলেই পথিকের! জন্থু ও শ্রীনগরের সহিত 
তুলনায় লাদক প্রদেশের উতরুষ্টতরতা ও 





* আমাদের দেশে মুড়িমুড়কির দোকানে বাতাস! 
বা "বাসাতা” বিক্রয় হয়। গাখোরক্ষিণি পশুমাংসে 
প্রস্তুত মিষ্ট বাতাসা বিশেষ। ইহ খুব সন্ত, এক 
পয়সায় আট বা! দশ খানি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিনি 
ছর্মূল্য। লেখক । 


পার্থকা অনুভব করিতে সক্ষম হয়েন। লাদ- 


কের পুক্রষ যেমন মুন্দর, রমণী তেমনি 
স্ন্দরী। অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে 


একট] পরিচিত প্রবাদ আছে,প্লাদকে মাথার 
চুল ভিন্ন কালে! আর কিছু নাই।” কাশ্মীরে 
তাই কি? কাশ্মীরে ছুন্দর পুরুষ আছে 
সত্য; কিশোর ও যৌবনাবস্থায় খুব সুন্দর 
পুরুষ দেখা যায়, কিন্তু কদাকার হইতে 
কদাকার পুরুষ কাশ্মীরে আছে; লাদকে 
তাহ। দেখাও দেখি! এদেশে তাহা নাই। 
এখানে সকলই সুন্দর । মানুষ ও নিসর্গ 
উভয়ই স্থন্দর। মালাবার উপকূলের 
রমণীপুঞ্জ যেন পরী, কিন্তু শতকর] ৯ জন 
পুরুষ যেন অত্যডুত এবং অতি কদা- 
কার কৃষ্ণকায়ভূত। কাশ্নীরের অনেক স্থানে 
ঠিক তাই, কিন্তু লাদকে সকলই স্ন্দর এবং 
সকলই সুন্বরী। 

তাহার পরে আর একটা বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয় কথ! এই, লাক প্রদেশে বৌঞ্ধনপতি 
ও সন্ন্যাসীর্দিগের এত অন্তর আছে যে,অন্নের 
জন্ত সে দেশে কাহাকেও চিন্তা করিতে হন 
না। কিস্তু নিরামিষাশীর তত স্ুবিধ! নাই ; 
এদেশের নকলেই মাংসভোজী,স্থতরাং পণ্ড ও 
পক্ষী মাংস ভিন্ন পাকশালাই নাই। এখানে 
বৌদ্ধ যেমন, হিন্দুও তেমন। 

পুজান্থুপুঙ্খরূপে বিবেচন। করিয়া! দেখিলে 
লাদক-পরিভ্রমণকারীর! জানিতে পারেন, 
এদেশে তিন জন রাজ রাজত্ব করিয়। 
থাকেন। রাজনৈতিক রাজা-_কাশ্মীরাধিপতি 
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ; ধর্মনৈতিক রাজ! 
-_তিব্তের প্রধান লাম! মহাশয়; আর সমাজ 
ও গার্স্থ্যাচারাদির রাভা--"ভোত্রংপু।” 


প্রীধর্মানন্দ মহাভারতী । 


হলাম আ্রাহ্যাজঞ্ফা £ 


'্রসঞ্ঞ ভক্তের শ্রেষ্ঠ রামানন্দরায়। 
ক্ঞ্চনামে সদাসিক্ত নয়নধারায় ॥ 
বিশুদ্ধ আনন্দভোগ রামরায় করে। 
হুরিনামে হয় তার আনন্দ অস্তরে ॥৮ 
গোবিন্দদাসের করুচা । 
ভবানন্দরায় উড়িষ্যার করণ বংশীয় এক 
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইহার পাচ পুত্র। গোপী 
নাথ, বাণীনাথ, রাক্জ রামানন্দ, কলানিধি, 
সধানিধি। ভবানন্দরায় গোপীনাথ-প্রমুখ 


পুর্রচতুষ্টর়ের সঙ্গে চিরকাল উড়িষ্যার রাজ- | 
সংসারে উচ্চরালকর্ধচারী পদে অভিষিক্ত 


ছিলেন। 
রামানন্দরায় গোদাবরী তীরস্থ বিদ্যা- 
নগরের শাসনবর্তা ছিলেন । তাহার উপাধি 
ছিল রাজ | যে সয়য়ে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে, 
সেই সময়ে এই সপুত্র ভবানন্দ শ্রীচেতন্যের 
রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার আহ্গত্য স্বীকার 
করিয়। তাহারই পরিকর মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। 
পরমভাগবত রাধাকৃষ্ণের নিত্য উপানসক 
রায় রামানন্দ তদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজের 
মধ্যে একজন অদ্বিতীন্ন পণ্ডিত ছিলেন। 
ইহার জীবনে ত্রিবেণীর ন্যায় পাণ্ডিত্য, কবিত্ব 
ও ভক্তির পরাকাষ্ঠ/ একাধারে সমঞ্জনীভূত 
দেখিতে পাই। এক 'বগন্নাথবল্পভনাটকই 
বহণার কবিত্বের জীবন্ত সাক্ষী । শ্রীক্ষেত্রের 
রাজ] প্রতাপরুদ্রের আদেশাহুসারে ইনি উক্ত 
নাটক রচন! করেন। শ্রীমন্মহাপ্রতু অন্তরঙ্গ 
তক্তসমভিব্যাহারে যে পাচখানি গ্রন্থ আস্বাদন 
করিস। পরমানন্দ অনুভব করিতেন, রামা- 


নন্দের জগন্নাথবলভ নাটক তাহার অন্যতম, 
যথা-- 
প্চণ্তীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি; 
কর্ণামৃত শ্রীগী ভগোবিন্দ ! 
স্বরূপরামানন্দসনে, মহাপ্রভূরাত্রিদিনেঃ। 
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ 

জগন্নাথবল্লভ নাটক ব্যতীত পদাবলী গ্রন্থে 
রামানন্দের কতকগুলি শ্লোক সংগৃহীত 
আছে। তপ্তিন্ন পদকল্পতরুতে সংস্কৃত ভাষার 
লিখিত অনেকগুলি স্থললিত গ্্মধুর পদ 
দেখিতে পাওয়1 যায়! 

রায় রামানন্দের ন্যায় এমন নিলিপ্ত 
সংসারী, এমন আদর্শ ভক্ত, এমন নিষষাম 
ভগবৎপ্রেমিকের জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতের 
সাহিত্যে-বড় বেশী দেখিতে পাওয়া] যায় না। 
হার রামানন্দ শ্রচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত, 
প্রিপ্ন পার্ধদ ও নীলাচলীয লীলার প্রধান সঙ্গী 
ছিলেন। এবং ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য 
রাঘবেন্দ্রপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । 

শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দ রূপ মণিকাঞ্চ- 
নেরযে কোথায় কেমন করিয়া কোন স্থষোগে 
সম্মিলন হইয়াছিল, এই মনিকাঞ্চনের সংঘর্ষণে 
হিন্দুধন্্ম ষেকি এক অপর্ব রত্ব, বৈষ্বসমাজ 
সাধনরাঞ্জের যে কি এক নিগুঢু তত্ব লাত 
করিয়াছে, তাহ সহ্ৃদর পাঠকদের সমীপে 
যথাযথ বিবৃত করিতেছি । 

যে সময়ে নীলাচলে শ্রীচৈতনাদেব সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচার্যের নিকট হুইতে বিদায় লইয়। 
তীর্থপর্যযটন উপলক্ষে দাক্গণাপথাভিমুখে গমন 
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করেন, দেই সময়ে সার্মভৌম অনুরোধ 
করিয়া! শ্রীচৈতনাঙ্কে বলিয়াছিলেন, প্রতৃ, 
আমার একট অনুরোধ রক্ষা করিও। 
গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে উৎকল-রাজ- 
প্রতিনিধি রামানন্দরায় নামে এক মহানুতব 
ব্যক্তি আছেন, তাহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ 
করিও। তিনি তোমার পবিত্র সঙ্গের উপযুক্ত 
পান্র। শদ্রবিষবী জ্ঞানে তীহাকে উপেক্ষা 
করিও না। তাহার ন্তায় জুরসিক ভক্ত আর 
দেখা যায় না। 
যথা ভ্রীচৈতন্য চরিতামুতে-- 
রায়রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে। 
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥ 
শৃদ্রবিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিব । 
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা ॥ 
তোমার সঙ্গের যোগা তেঁহো একজন । 
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥” 
ভক্তবৎসল প্রীচৈতন্তদেব কোথাঁও কোঁন 
ভক্তের কথ। শুনিলে তাহার সঙ্গে সম্মিলিত 
হইবার জন্য, তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিবার 
জন্য ব্যাকুলিত চিত্তে সেই ভক্তের উদ্দেশে 
ধাবমান হইতেন। ইহ] তাহার করুণ-হৃদয়ের 
ক্বতাঁব-সিদ্ধ ধর্শ। শ্ীীচৈতন্তদেব সার্বভৌমের 
সমীপে, রাক্মরামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
স্বীকৃত হইয়! সেখান হইতে বিদায় হইয়] 
সমুদ্র কুলের পথ দিয়! দক্ষিণাপথ ভ্রমণে যাত্র! 
করিলেন। ক্রমে আলালনাথ, কৃর্মক্ষেত্র, 
জিরড় নৃসিংহক্ষেত্র প্রভৃতি পুণাভূমি দর্শন 
করিয়া! কতদিন পরে গোদাবরীত্ীরে আপিয়! 
উপনীত হইলেন । এই গোদাবরীর নীল 
নির্মল জল ও তীরম্থ শ্যামল স্ুন্দর তরুরাজি 
দেখিয়। যমুন! বৃন্দাবন মনে করিয়া! অনুরাগ- 
ভরে বনমধ্যে অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ভনাদি 
করিলেন। এবং নদী পার হইয়া পরপারে 
৭9 ॥ 


রায় রামানন্দ 
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আসিয়া শ্ানাবগাহনাধি সাঙ্গ করিয়া ঘাটের 
সন্গিনানে নাম সংকীর্তন করিতে লাশিলেন। 
এই ঘাটের অদূরেই একটা বন্ধিষ্ঠ নগর। এই 
নগরের নামই বিদ্তা-নগর বা রাজমহেন্দ্রী। 
এই বিছ্ক)!:নগরই উৎকল রাজ্যের দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশের রাজধানী । শ্রীমন্মহা প্রভু নাম 
কীর্তন করতেছেন, এমন সমবয় দেথি- 
লেন, জনৈক সম্ত্রান্ত ব্যক্তি বহুজন-পরি- 
বেষ্টিত হইয়। দোলায় চড়িয়া গোদাবরী 
স্নান উপলক্ষে সেই ঘাটে পহুছিলেন। ঘাটে 
পহ্ছিয়াই সেই রাজপুরুষ যথাবিধি ল্লান 
তর্পণ সমাধা করিলেন। শ্রীচৈতন্তদেৰ এই 
রাজপুরুষকে দেখিয়াই দার্বভোৌম-কথিত 
রাম্মরামামন্দ বলিম্ন। চিনিতে পারিয়াছিলেন ? 
এবং তাহার সঙ্গে সম্মিলিত ইহার জন্ত অত্যন্ত 
বাগ্র হুইক্াছেলেন। ইতিমধ্যে সেই রাজ+ 
পুরুষ শ্রীচৈতন্তদেবের শত হৃর্য্য সম-কাস্তি, 
নুললিত সুদীর্ঘ দেহ,আজানুলশ্বিত বাহু, কমল 
লোচন, অরুণ বসন দেখিয়া চমতরুত হইয়! * 
তাহার সমীপে আপিয়া দগুবৎ প্রণাম করি- 
লেন। শ্রীচৈতন্ত উঠিয়! শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া 
রাজপুরুষকে জিজ্ঞাদা কলিলেন;_ তুমিই 
কি রাজ! রায় রামানন্দ? রাজপুরুষ উত্তর 
করিলেন ;_-ই! আমিই সেই মন্দবুদ্ধি শূর্ধা- 
ধম। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বাহু প্রসারিয়া রাঁমা- 
নন্দরায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । ঝ্নামা- 
নন্দও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! প্রেমোন্মত্ত 
হইলেন। উভয়ে উদ্তয়ের প্রেমে বিভোর 
হইয়া, ত্তন্ত স্বেদ অশ্রু কম্পা্দিতে উভয়ে 
বিহ্বল হইয়া! আত্মবিস্বৃত হইয়া! ভূমিতে পর়্ি- 
লেন! কে জানে কেঞ্বলিতে পারে ;--- 
ভগবৎ-ঞরুমিকের অন্তরে অন্তরে কি এক 
অদৃশ্য বৈছাতিক শক্তি আছে; যাহা দ্বার! 
সামান্ত দর্শন স্পর্শনে চির'অপরিচিতও ন্ুুপরি- 
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চিত হুইয়া যায়। যাহা! হউক, অনেকক্ষণ 
পরে উভয়ের প্রেম বিভোরতা ভাঙ্গিল? 
উভয়েই ধৈর্ধযালম্বন করিলেন। পরে গ্রীচৈ- 
তন্ত বলিলেন ;--নীলাচল হইতে আসিবার 
. মর সার্বভৌম ভট্টাচার্য আমার নিকটে 
তোমার গুণ গান করিয়া তোমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত বলিয়! দিয়াছিলেন। 
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবাঁর জন্তই আমি 
এখানে আসিয়াছি। ভাল হইল; ভ্ানা- 
য়াসে তোমার দর্শন পাইলাম । রায় রামানন্দ 
গ্রীচৈতন্তের কথার উত্তরে বলিলেন ;___সার্ব- 
ভৌমের কৃপায় আমি জাজ আপনার শ্রীচরণ 
করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার মনুষ্য 
জন্ম সফল হইল। কোথার আপনি সাক্ষাৎ 
নারায়ণ, আর কোথায় আমি বিষয়ী শুদ্রা- 
ধম। * তবেযে আমাকেম্পর্শ করিলেন; 
সেকেবন মাপনার কপার গুণে। এইরূপে 
নান। কথাবার্ডার পর রায় রামানন্দ বলি- 
' লেন ,_-যদি দয়া করিয়া অধমকে তরিতে 
এথানে আসিয়াছেন, তবে আমার গৃহে 
কয়েকদিন থাকিয়া হুষ্ট চিত্তকে সংশোধন 
করিয়। দিন। 
শ্রীচৈতন্য রায়ের সান্ুনয় নিমন্ত্রণ স্বীকার 
করিয়৷ তাহার গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্কিক 
ক্রিয়া সমাপন করিলেন। পরে রায় রামা- 


নন্দের সঙ্গে বিবিধ কথোপকথনান্তে শ্ীচৈতন্য 


বলিলেন, রায় ! তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা 
শুনিতে বড় মাধ আছে। বল দেখি সাধ্য 
বন্তকি? রায় রামানন্দ উত্তর করিলেন, 
স্বধন্াচরণে বিষুট ভক্তি লাভ। 


গ "কাহ] তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
_ ক্কাহা মুঝ্ি রাঁজসেবী বিষয়ী শুদ্রাধম ॥” 
ঞচৈতন্তচরিতামৃত ॥ 


নব্যভারত। 


শ[ মণ্তবিংশ খণ্ড,১*ম সংখ্য।। 


শ্রীচেতন্য। ইহা বাহিরের কথা, ইছার 
পরে কি আছে বল? 

রামানন্দ। শ্রীক্ে বন্মার্পণই সাধ্য 
শ্রেষ্ঠ। 

চৈতন্য । ইহাও বাহিরের কথা, 
ইহার পরে কিছু থাকে তে। বল। 


রামানন্দ । তবে স্বধম্মত্যাগই সাধ্য 
শ্রেষ্ঠ। 

জ্রীচৈতন্য ! ইহাও বাহিরের ধর্ম । 

রামানন্দ। জ্ঞানমিশ্র। ভক্তিই প্রকৃত 
সাধ্য-শ্রেষ্ঠ। 

শ্ীচৈ 5ন্য। ইহাও বাহিরের কথা। 

রামানন্দ। জ্ঞান-শুন্া ভক্তিই সাধ্য 
শিরোনণি। 

প্চৈতন্য। ইহ। এক রকম বটে, কিন্ত 


ইহার পরেকি আছে বল? 


রামানন্দ। তবে প্রেম ভক্তিই সাধ্য- 
শ্রেষ্ঠ। 

শ্রুচৈতন্য । ইহাও এক রকম উত্তম; 
তারপর। 

রামানন্দ। দাস্ত প্রেমই সর্বনাধ্য সার। 


শ্ীচৈতন্য। ইহাও উত্তম, তারপর কি? 


রামানন্দ। সধ্য প্রেমই সাধ্য শ্রেষ্ঠ। 

শীচৈতন্য । ইহাও বেশ উত্তম) তার 
পর? 

রামানন্দ । বাৎসল্য প্রেমই সর্বসাধ্য 
শেষ্ঠ। 


শ্ীচৈতন্য। ইহাও অতি উত্তম, ইহার 
পর আর কিছু থাকে তো বল।, 

রামানন্দ । সতী স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে 
দেহ, আত্মা, প্রাণ, মন সমস্তই সমর্পণ 
করেন। তদ্রুপ পতিভাবে আপন! ভুলিয়! 
বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ড ভুলিয়া, দেহ, আত্মা মন, প্রাণ 
সমস্তই শ্রীতগবানে অর্পণ করিতে হয় ।.ইহার 
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নাম কান্ত ভাব। ' এই কান্ত ভাবই সকল 
সাধ্যের শ্রেষ্ঠ সাধা। 

শ্রীচৈতন্ত, ইহাই সকল সাধ্যের সীমা 
বটে; কিন্তু ইহার পরেও যদি কিছু থাকে, 
তবে দয়৷ করিয়া তাহ! বল। 

রামানন্দ। ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা 
করে, এমন লোক জগতে আছে; পুরে 
জানিতাম না। যাহা হউক,শ্রীরাধার প্রেমই 
সর্বাপেক্ষা সাধ্য শিরোমণি । 

শ্রীঠৈতন্ত । রামানন্দ, তোমার মুখ হইতে 
অমুতনদী নিঃশ্ত হইতেছে; বুঝাইয়া বল 
রাধাপ্রেম কিসে সাধ্যশিরোমণি ? 

রামানন্দ। রাসরপিক রাসবিহারী শ্রী 
ভগবান শতকোটী গোপীকার সঙ্গে রাস- 
বিলাসে প্রবৃত্ত 'থাকিয়াও শ্রীরাধিকাকে 
ভুলিতে পারেন নাই। কোটা গোপীকার 
সঙ্গে থাকিয়াও তাহার যে কামনার নির্বাপন 
হয় নাই, একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই তাহ! 
হইয়াছিল। ইহাতেই রাধাপগ্রেমের গভীরতা! 
বুঝিতে পারিবেন। 

শ্রীচৈতন্ত ৷ যে জন্ত আমি তোমার সমীপে 

আপিয়াছিলাম, পেই “সাধ্যতত্ব” তোমার 
নিকটে শুনিয়া আনি সুখী হইলাম। 

রামানন্দ । প্রত, তুমি যাহা বলাইতেছ, 
আমি তাই বলিতেছি। তোমার মত কষ্ণ- 
প্রেমিক জগতে আর কেহ নাই। দয়! করিয়া 
আরও কয়দিন থাকিয়া আমাকে আরও 
কিছু কষ্ণতব্য শিখাইয়। দাও। 

শ্রীচৈতন্ত 4 রামানন্দ, আর কয়েক দিন 
কেন) আমি যত দিন ধরাধামে থাকিব, তত 
দিন তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। নীলা- 
চলে তুমি আমি এক সঙ্গে থাকিব এবং উভয়ে 
একত্রে মধুর কুষ্ণকথায় কাল কাটাইব। 

.এই বলিয়া সে দিন উভয়ে নিজ নিজ 


রায় রামানন্দ । 


৫€৫ 


কর্তব্য কর্মে ব্রতী হইলেন। পর দিন সন্ধ্যার 
সময় আবার নির্জন স্থানে উভয়ে. মিলিত 
হইলেন। এবং অন্ান্ত প্রসঙ্গের পর শ্রীচৈ- 
তন্ত রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন; রামা- 
ননদ, বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা সার? 
রামানন্দ উত্তর করিলেন, কৃষ্ত-ভল্কি 
ব্যতিরেকে আর বিদ্যা নাই। রর 
শুচৈতন্ত ।* কোন কীর্তি শ্রেষ্ঠ? 


বামানন্দ। সেই প্রকৃত কীর্তিমান, 
যাহার কৃষ্ণ ওক্ত বলিয়৷ খ্যাতি আছে। 

শ্রীচৈতন্ত। শ্রেষ্ঠ ধন কি? 

রামানন্দ । যার রাধার সম্ন্ধীর প্রেম 


আছে 7 সেই সর্বাপেক্ষা! ধনী। 
প্রশ্ন। ছুঃথের জন্ত কোন ছুংখ গুরুতর ? 
উত্তর। -ক্ুষ্খ-ভক্তি বিরহের স্তায় আর 
ছুঃখ নাই। 
প্রশ্ন । মুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 
উত্তর। কৃষ্ণ-প্রেমিকই মুক্ত শিরোমণি। 
প্রশ্ন । কোন্‌ গীত শ্রেষ্ঠ। | 
উত্তর। শ্ররাধাকৃ:ফ্ঙর প্রেমকেলি গীত । 
প্রশ্ন। শ্রেয়) কি? 
উত্তর। কৃষ্ণ-ভক্ত-সক্গ বিনা জীবের আর 
শ্রেয়: নাই। 
প্রশ্ন। শ্বরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? 
উত্তর। কৃষ্ণ লীলাই প্রধান ম্মরণীয়। 
গম । ধ্যেরের মধ্যে কোন্‌ ধ্যয় শ্রেষ্ঠ ? 
উত্তর । শ্রীরাধাককফ্চের শ্রীপাদপগ্পই জীবের 


শ্রেষ্ঠ ধ্যেয়। ণ 
প্রশ্ন। জীবের কোন্‌ স্থানে বাস কর! 
কর্তব্য? রহ 


উত্তুর। ভগবানের নিত্যলীলানিকেতন 
শরীবৃন্দাবনধামে। ৃ 


প্রশ্ন । কোন্‌ শ্রবণ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? 
উত্তর। শ্রীরাধারুষ্জের প্রেমলীলাই প্রকৃত 
কর্ণরসায়ন। 
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প্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ উপাস্ত কি? 
উত্তর। রাধাকৃঞ্ণ__যুগল নামই শ্রেষ্ঠ 
| 

প্রশ্ন । মুক্তিবাঞ্াকারী ও ভক্কিবাঞ্া- 
কারীর মধ্যে প্রভেদ কি? 

উত্তর । স্থাবর দেহে আর দেবদেহে 
যেমন প্রভেদ। জ্ঞানরূপ তিক্তনিশ্বভোভী 
অরনিক কাক আর প্রেমরূপ আত্রমুকুলাম্বাদী 
দুরমিক কোকিলে যেমন প্রভেদ; তেমনই 
প্রভিদ। এইরূপ তত্বকথার পর উভয়ে 
বৃত্যকার্তনে বিভোর হইয়! পড়িলেন। তীাহা- 
দ্নের সেই ভাব-বিভোরতার মধ্য দিয়! রাত্রি 
প্রভাত হুইয় গেল। কথিত আছে, এই 
চ্শীনেই এই সময়েই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত 
রায় রামানন্দের সমীপে ম্বরূপতঃ ধর! পড়িয়।- 
ছিলেন। উপধুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত রায় রামা- 
নন্দের অনুরোধে বাঁধা-অঙ্গ-স্পর্শে স্বীয় অঙ্গ 
বৈবর্টের কথা, শ্রীরাধিকার ভাবে স্বীয় 
আস্মাস্স পূর্বতন কৃষ্ণাবতারীয় মধুর রদাস্বাদন 
কর! প্রভৃতি যাবতীয় গুপ্ত তত্ব কথা স্বীকার 
করিয়া তাহার নিকটে অপুর্ব রসরাজরূপে 
জাত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ রনকথা, 
প্রেমালাপ, তন্ববিচার, স্বরূপদর্শন, কৃষ্ণকথ। 
প্রসঙ্গে উয়ের দশদিন দশ রাত্রি অতিবাহিত 
হইল। দশরাত্রির পরে শ্রীগৌরচন্ত্র রামা- 
'মন্দের নিকটে বিদায় চাহিয়। বলিলেন ; তুমি 
শীস্র বিষ বৈভব ছাড়িয়া নীলাচলে যাঁও। 


নব্যভারত । 


[ সগুবিংশ খণ্ড, ৪ম সংখ্যা । 


আমিও দাক্ষিণাত্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া! শরীত্রই 
নীলাচলে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হুইতেছি। 
সেথানে দুইজনে একত্রে কৃষ্ণকথায় কাল 
কাটাইব। এই বলিয়া রায় রামানন্দকে 
গাঢ় আলিঙ্গন করিয়। শ্ীগৌরচন্দ্র বিদায় 
হইলেন। 
এদিকে রামানন্দ প্রভুর বিরহে একেবারে 
বিহ্বল হইয়। পড়িলেন এবং সেখানকার বিষয়- 
বৈভবের মায়া মমতা গুটাইয়া, নীলাচলে 
আপিয় পুর্ববকথিত মত শ্গৌরচন্দ্রের সঙ্গে 
কৃষ্ণ কথ প্রসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন । 
অতঃপর আমর! প্রধান রসতত্ববেত্! 
গৌরচন্দ্রের প্রধান ভক্ত প্রিয় পার্ধদ পরম 
ভাগবত পগ্ডিতপ্রবর রামানন্দের সম্বন্ধে 
প্রাচীন ভাষায় দুই একটা কথা বলিয় বর্ত- 
মান প্রবন্ধের উপদংহার করিব। 
“রাফ রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী । 
প্রভু ধারে লভিল৷ দুলভ জ্ঞান করি ॥” 
ইতি-_বৈষ্ণব বন্দন1। 
“সহজে চৈশুভ্তচরিত্র ঘন ছুগ্ধপুর | 
রামানন্দ-চরিআ। তাহে খণ্ড প্রচুর ॥ 
রাধাকৃঞ্ লীল। তাতে কর্পুর মিলন। 
ভাগ্যবান যেই সেই করে আম্বাদন ॥ 
রামানন্দ রায়ে মোর কোটা নমস্কার । 
যার মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥” 
ইতি-_শ্রীচৈতন্তচরিভামুত-_মধ্যলীল!। 
'জীগৌরগোপাল সেন। 
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কম্প্রল্র ও জে 2া1তিন্ত্র 'কুক্বউনল] ?ুক্ 


বর্ষ শেষে, ৩১শে চৈত্র, ১৩১৫, সাধারণ-ব্রাহ্গ- 


সমাজ মন্দিরে পঠিত উপদেশ। 


অনস্ত কাল-সাগরে আর একটা বৎসর 
বিলীন হইল। আমরা এই অনস্তকালকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া লইযর়াছি। 
পৃথিবীর £নিজকক্ষে ও নূরের চতুর্দিকে 
ঘৃর্ণনে দিবারাত্রি মাস খতু বংদর এবং ঘটিক। 
যন্ত্রের বারা ঘণ্ট। মিনিট সেকেও্ড দণ্ড পল 
অন্ুপল প্রভৃতি অংশ করিয়াছে । এই যে 
“এখন” “তথন” “পুর্ব” “পর” আমরা সময় 
সম্বন্ধে বলির! থাকি, ইহা শুন্য বিষয় নহে, 
ইহারা ঘটনা-বাচক, ঘটনার বিশেষণ মাত্র, 
ঘটন! ছাড়িগ। ইহাদের কোন অর্থ নাই। 
স্থতর।ং ঘটন। ছাড়। কাল অর্থহীন, অপন্তব। 
কাল আছে বলিলে ইহাও বুঝিতে হুইবে যে, 
কালের উপকরণীয় ঘটনা] আছে। কাল 
বলিলেই পুর্বাপর ঘটনা সমূহের সঘন্ধ বুঝা, 
অপরদিকে কাল-শুগ্ত ঘটনাও অর্থশুণ্ত অন- 
স্তব ব্যাপার । ঘটনামাত্রেই কাল ঘটে, ঘ্টনা- 
মাত্রেই এখনকার বা তখনকার ঘটন।। 

এই যে বৎসর চলিয়া! গেল, ইহার মধ্যে 
কত ঘটন। সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সমুদয় 
আমাদের জ্ঞানের অতীত, অতি অন্নই আমরা 
দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি। হুর্ঘটন! সকলই 
আমাদের চক্ষের সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত 
হয়,.কনন। তাহারা আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত 
করে। আমর! যে শত শত স্থখ পাই,তাহার 


* ১৩১৬ সনের প্রথমে এই প্রবন্ধটা আমাদের হগ্ডগত হয়। বর্ধ শেষে প্রকাশ করিবার অন্ত ইহা 


ব্ষয় তত ভাবি*না,তাহা তত স্মরণ রাখি না, 
কিন্তু,কোথা় বিন্দুমাত্র দুঃখ পাইয়াছি, তাহা 


হৃদয়ে ভাল করিয়া অকিয়! রাখিয়াছি,ভাহাই. 


সকলের কাছে বলিয়৷! থাকি । হুর্যয তিন শত 
পয়মট্রি দিনের মধ্যে যদি ২১* দিন মেধাবৃত 
হইল, পৃথিবী বারিধারায় পূর্ণ হইল, অমনি 
অভিযোগ করিতে থকি, কিন্তু ভাবি নাষে, 
মেববৃষ্টি না হইলে পৃথিবী ফলশালী,শশ্যশালী 
হইতে পারে না, আমাদের জীবন-ধারণের 
আহরীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। 


অন্ত বৎসরের ন্তায় কত অর্ণবপোত জল: 


মগ্ন হইয়াছে, কত গৃহ অগ্নিদাহে ভন্মীভূত 
হইয়াছে, কত খনিতে বাম্প প্রজ্বপিত হই- 
মাছে, কত রেলে রেলে সংঘর্ষণ হইয়াছে, কত 
যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্যবিপ্রব, স্থানে স্থানে বিস্চিকা, 
বণন্তপ্রেগ, প্রভৃতি মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব 
হইকাছে, জল প্লাবনে ও বন্তায় কত দেশ ভা- 
সির গিয়াছে, সর্বোপরি মেসিনার ভয়ানক 
ভূকম্পের কথ। সকলেই অবগত আছেন। এই 
সকল দুর্ঘটনায় কত লোক হত, আহত হইয়া 
মৃহ্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ও কত ন। ছুর্দশা- 
গ্রস্ত হইয়াছেন। অপরদিকে সমুদ্রতল হইতে 
পর্বত সকল শিরোত্বলন করিতেছে, কোথা 
নূতন জীব ও উদ্ভিদের আবির্ভাব হইতেছে। 
এইরূপ জড়শক্তির পরস্পরের সংঘর্ষণে পৃথি- 


রাখির়। দিয়াছিল।ম। গভীর দুঃখের বিষয়, সাধক লেখক তৎপুর্ব্েই স্বগত হইয়াছেন। ন, স'। 


৫৫৮ 


বীর পরিবণ্তন চিরকালই সংঘটিত হুইতেছে। 
যেমন জড়রাজ্যে ও প্রাণিরাজ্য বিবর্তন চলি- 
€তছে,সেক্ট রূপ,মানবসমাজে নানা বিভাগে,রাজ 
নাতি,সমাজনীতি, নৈতিক জীবনে,ধর্্মমাজে 
স্ত্রী পুরুষের অধিকার "ও শ্বাধীনত। লহইয়। 
ঘোর বিপ্লব চলিতেছে। দৃষ্টান্ত স্থলে তুরফে 
স্বাধীন-তন্ত্র লাভ, পারস্তে তাহ! লাতের জন্য 
ঘোর বিপ্লব। ইংলণ্ডে একদল সন্ত্রাস্ত মহিল! 
তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের 
জন্ত ঘোরতর আন্দোলন করিতেছেন, সম্প্রতি 
কোপোহসন নগরে স্ত্রীলোকের! সে স্বাধীনতা! 
পাইয়াছেন। বিজ্ঞান রাঞ্যে কত আবি- 
ফার হইঘ্াছে। মহা সমুদ্রমাঝে বিপদ- 
গ্রস্ত তরণী শূন্ত আকাশে তাহাদের বিপদের 
কথ! তারহীন টেপিগ্রাফে প্রচার করিয়া উদ্ধার 
পাইয়াছে, রিপবলিক নামক অর্ণবপোত এই 
উপায়ে ছর্দশা হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। শূন্ত 
আকাশে পক্ষীর ন্যার মানুষ উড়িতেছে। 
সহজে যাহাতে অগ্নি নির্বাপিত হয়,-তাহার 
উপায় উদ্ভাবিত হুইয়াছে, ভূকম্পে যাহাতে 
গৃহ ভূমিপাৎ ন! হয়, সেরূপ গৃহ নির্মাণের 
উপার অবলহ্বিত হইতেছে । আমেরিকার 
লোক মেসিনায় ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ৫1৬ কুঠরী- 
সমধিত গৃহ নির্মাণ করিয়। দিতে প্রস্তাব 
করিয়াছেন, তাহারা কতক অর্থ সাহায্যের 
পরিবর্ৰে এইরূপ গৃহ নিন্দীথ করিয়া দিতে 
চাহিয়াছেন। এই সকল দুর্ঘটনায় স্ুসভ্য 
জগতে সকল স্থানেই মানব মনে জাতি,ধন্দম ও 
বর্ণ নির্বেশেষ এক বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির 
উাদ্রক হইয়! থাকে, লোকে যথাসাধা অর্থ 
সামর্থ্য দিপ্লা বিপদগ্রস্ত লোকদিগের উপ্রকার 
করিতে সত্যই প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সাধারণ 
লোকের মনে এক গুরুতর প্রশ্নের উদয় হয় । 
প্রশ্ধ এই-্হদি জগতের কোন ঈশ্বর. থাকেন, 


নব্যত্ারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ু, ১০ম সংধ্য 


আর তিন ফি সর্বশক্তিমান ও দয়ালু হয়েন, 
আর তিনি যি আমাদের সকলের পিতা 
মাতা হয়েন, তাহা হইলে, এই পকল বিপদ 
সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ব কি? তিনি কি এই 
সকল পাঠাইয়া থাকেন,অথবা তিনি কি এই 
সকল ঘটতে দেন? তাহার নিবরণের শক্তি 
থাকিতেও নিবারণ করেন না কেন? এন্পপ 
ঈশ্বরকে কেমন কারিয়। সৎ ও দয়ালু বলিব? 
কেমন করিয়া বলিব, তিনি আমাদের জন্ত 
সবব্দা চিন্তিত আছেন, আমাদগকে ভাল- 
বা(নতেছেন। মোসনার ভূকস্পে ৭ জনষ্টোন 
নগরে, বস্তায় অথবা চিকাগোর আগ্দাহে 
ধ্বংন নগরের সম্মুখে দীড়াহয়া শত শত 
লোকের মৃত্যু ও ছুর্দশ। দেখিয়া সহজে 
এই প্রশ্রেদ উত্তর দেওর। কঠিন। কঠিন 
হইলেও চিন্তাশীল ও অনুণন্ধিৎস্থ লোকের 
নিকট ইহার মরন্ম্োৎঘাটন কর! একেবারে 
অসম্ভব নহে। অবশ্থ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের 
পক্ষে অপার অগম্য ঈথরের কার্য সকল সম্পূর্ণ 
রূপে বুঝিতে পারা কখনই সম্ভবপর নহে। 
তথ|চ চিন্তা করিণে, অন্বেষণ করিলে এরূপ 
আলোক পাইতে পার, যাহাতে অনেক 
অন্ধকার অপদারিত হয় এবং আমর! 
বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে দড়াইতে পারি। 
প্রকৃতি ব৷ ঈশ্বরের দয়া নির্দয়তা বুঝিতে 
হইলে অনেক বিষয় বিবেচনা! কর! প্রয়োজন । 
প্রথমত,আমর! সামাজিক জীব, সমাজের 
উপর, অন্তান্ত মনুুষ্যের উপর আমাদিগকে 
নির্ভর করিতে হয়, একজন অন্তের সহিত 
সম্বন্ধে আবদ্ধ, একজন অন্তের অধীন। এই 
অধীনত। হইতে অনেক ছুর্ঘটন1 উৎপন্ন হইয়া 
থাকে, একজনের বুদ্ধির দোষে ব1 অসাব- 
ধানতায় কত গৃহ দগ্ধ হইয়াছে, কত পোত 
জলমগ্ন. হইয়াছে) কত. রেলে রেলে সংঘর্মণ 


মাঘ, ১৩১৬] 


ঘটক! কত লোক হত আহত হুইয়াছে,এই 
শ্রেণীর বিপদে আমরা অভিষোগ করি ও 
বলি, ঈশ্বর এমন কেন করিলেন যে,একজনের 
দোষে অন্তে সহ করিবে? ইহাতে বদি 
ঈশ্বরকে নির্দিয় বলিতে হয়,তাহ। হইলে বলিতে 
হয়, তিনি যে আমাদিগকে সামা্দিক ভীব 
করিয়াছেন, একজনকে অন্ের উপর নির্ভর 
করিতে দিয়াছেন, তাহাতে তাহার নির্দায়তা 
প্রকাশ পান । যত দিন আমাদগকে অজ্ঞান, 
নির্ববোধ, দুর্বল, নৈতিক সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ মন্ু- 
যষ্যের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, তত দিন যে 
আমাদের নির্ভর-যষ্টি সময়ে সময়ে ভাঙ্গিয়। 
যাইবে, এবং আমর! পড়িয়া যাইব,হত আহত 
হুইব,তাহাতে সন্দেহ নাই । সুতরাং থে নকল 
অমঙ্গল আমাদের সহকারীর উপর নির্ভর 
জন্ত ঘটির। থাকে,তাহ] মানবে মানবে সম্বন্ধের 
মূলে অবস্থিতি করিতেছে, স্থষ্টি-প্রকরণেই 
রহিয়াছে । এক্ষণে [জজ্ঞান্ত এই যে, মানুষে 
মানুষে সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতা, ইহার সকল 
দিক দেখিলে ইহা কি অমঙ্গল বণ্দিয়া মনে 
হয় | এরূপ সম্বন্ধ না৷ থাকিলে তাহার! সখ 
্রশর্যা, জ্ঞান প্রেম পুণ্য কি অধিকতর বুদ্ধি 
হইত, তাহার দুঃখের ভাগ কি অন্ন হইত? 
কখনই নহে। সঞ্বন্ধ-বিহীন হইয়? মানব এজ- 
গতে এক নিমেষ থাকিতে পারিত না, তাহ। 
হইলে জীবনই অন্ত হইত,কেন না তাহার 
প্রথম সম্বন্ধ জননীর রক্ত মাংসের মহিত, সখ 
সম্পদ ত পরের কথা । আমরা যে আহার 
করি, বস্ত্র পরিধান করি, থে গৃহে বাস করি, 
আমাদের দৈনিক জীবনের শতকরা ৯৯ ভাগ 
স্থথ স্বচ্ছন্দতার জন্য আমরা অন্যের উপর 
নির্ভর করি। 

এই যে মানব শত শত বৎসর ধরিয়া 
ক্রমে ক্রমে পদক্ষেপ করিয়া; পণ্তত ছাড়িয়। 


ঈশ্বর ও জগতের ছুর্ঘটন' 


৫৫৭৯ 


মনুষ্য লাভ করিতেছে, বর্ধর অবস্থা হইতে 
হুসভা অবস্থায় অগ্রসর হইতেছে, তাহ! কি 
সম্ভব হইত, যদি ন! মানুষ সুখে হুঃখে,সম্পদে 
বিপদে, পরিএমে বিআামে, একত্র সংযুক্ত ন! 
হইত,পরস্পরকে মাহাব্য না করিত? তবেকি 
আমরা! বলিব, ঈশ্বর মানবকে এইরূপ সম্বগ্ধে 
আবদ্ধ করিয়া নির্দরুতার পরিচয় দিয়াছেন? 
এইরূপে সঙ্বন্ধেরফলে মানবজাতি ও প্রত্যেক 
মন্তুযের পক্ষে যে অপর্যাপ্ত ও অপরিমেয় 
কল্যাণ লাভ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার 
সহিত তুলনার মানবের অসম্পূর্ণত। বশতঃ যে 
সানান্ত দুঃখ কষ্ট পাই, তাহা কিছুই নহে। 
পৃথিবীতে থাকিতে হইলে আমাধিগকে 
হয় পরস্পরের অধীনে বাস করিতে হুইবে, 
নতুবা সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্রভাবে থাকিতে হইবে। 
দি স্বতন্ত্র ভাবে থাকিয়া বর্তমান অবস্থা 
অপেক্ষা মানব অধিক সুখ ও অন্ন হঃথ পায়, 
তাহ৷ হইলে সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান ও বুদ্ধির হীনত! 
অথবা তাহার নিদ্ধয় ভা বলিতে হইবে। পক্ষা- 
স্তরে যদি আমরা ইই। বুঝিতে পারি যে বর্ত- 
মানে আমর৷ যে সম্বন্ধে আবদ্ধ হহয়াছি, তাহ। 
যে কেবল শ্রেষ্ঠ, শাহ নহে, কিন্তু হধ জাতির 
স্থতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন; তাখা 
ইইলে আনাদিগকে ইহা বলিতেই হইবে যে, 
বিপতি বে ব্যবস্থ। করিন্নাছেন, তাহ। জ্ঞান 
ও প্রেমে পূর্ণ, তাহা তাহার দয়ার নিধশন। 
দ্বিতীয়ত, দুর্ঘটন! সক্ণ ঈশ্বরের নির্দিয়- 
তার পরিচয় কিনা, বিচার করিতে হইলে, 
দানবকে যে বিশেষ রক্কতি ও শঞ্জি দিয়াছেন, 
তাহার বিষয় আলো6না৷ কর] প্রয়োজন1 
দেখিতে পাওয়া! যায়, মানব স্বাধীন জীব, 
স্বাধীন ইচ্ছা-সম্পন্ন, তাহার পছন্দ করিয়া 
লইবার শক্তি রহিয়াছে, সেহ ভন্ত, সে তাহার 
কার্যের জন্ত দান্ী; তাই অসৎকাধ্য করিয়। 


৫৬৭ 


লোক কারাগারে যায়। অন্ত কোন জীবে 
এদূপ দেখা যায় না। অধিকাংশ অমঙ্গল 
মানব-নিজেই আনিয়া! থাকে | তুমি আগুনে 
হাত দাও পুড়িয়া! যাইবে, সাতার না! জানিয়। 
গভীর জলে যাও, ডুবিয়া যাইবে ) জল বৃষ্টি 
গায় রাহির হও, সর্দি কাশি হইবে; অতি 
ভোজন কর ব1! অসময়ে ভোজন কর; অজীর্ণ 
হইবে; চুরি কর, জেলে যাইবে; হত্যা কর, 
প্রাণ দণ্ড হইবে? ইন্ত্রিয়াসক্ত হও, তুমি ও 
তোমার বংশাবলী তাহার কুফল তোগ 
করিবে; ভগ্ন তরী আরোহণ কর, জলমস্ 
হইবে। এরপে নান! প্রকারে মানব বাস্থা- 
রক্ষ। ও আত্মরক্ষার নিয়ম সকল লজ্বন 
করিলে অবশ্তই তাহার প্রতিফল পাইবে । 
এইরূপে নিজে আমরা যে সকল অমঙ্গল 
আনয়ন করি, তাহার জগ্ত কি ঈশ্বরের উপর 
দোবার্পণ করিব? তাহ! হইলে বলিতে হয়, 
তিনি কেন আমাদিগকে এরূপ ম্বাবীনত। ও 
শক্ত দিয়াছেন? কিন্তু ভাবিয়া দেখিন1 যে,এই 
হায় অগ্ঠায়। সৎ ও অসৎ পথ স্বেচ্ছামত 
অবলম্বন করিবার শান্ত পাইয়াই মানব মানব 
হইয়াছে। এই ম্বাধীনতা-বিহীন হইলে 
মানব কখনই মানব নামে বাচ্য হইত না । 
মানবকে এই সাধীনত। ন! দিয়া কেবল 
প্রস্তর বা যন্ত্রের ভয় করিলে কি 
ঈশ্বর অধিক দয়ালু হইঠেন? প্রত্যেক 
মান্গুষ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়৷ দেখিলে 
ঝুঝিতে পারিবেন, আমর! থে অসৎপথ পরি- 
ত্যাগ কগিতে পারি, প্রলোভন হইতে উদ্ধার 
হইতে পারি, অসত্য ছাড়িয়া সত্য গ্রহণ 
করিতে পারি, ইহা, আমাদের জীবনের উচ্চ 
অধিকার। ন্বাধীন ইচ্ছা! ব্যতীত চরিত্রের 
কোন অর্থ থাকে না, সদৃগুণও থাকে না, 
দোবও থাকে না। যদি বাধ্য হইয়া সং" 


নিদ্দয় বলিব? 


নব্যভারত। সণ্তবিংশ খণ্ড, ১ম সখ ঢা। 


কার্য করিতে হয়, সং হইতে হয়, তাহার 
কোন মূল্য থাকে না। ন্ৃতরাং যে সকল 
অমঙ্গল আমাদের নিজের বুদ্ধির দোষে বা 
অসাবধানতায় আমর অরনিয়া থাকি, তাহাতে 
যদি ঈশ্বরকে নির্দয় বলিতে হয়, তাহা হইলে 
তিনি আমাদিগকে জড়পদার্থ না করিয়া, পশু 
ন। করিয়া,যন্ত্বং না কিয়! মানুষ করিরাছেন, 
নৈতিক জীব করিগ়াঞেন বলিয়াই তিনি 
নির্দয় । 

তৃতীয়ত, দেখা যাউক শ্বাভাবিক শক্কি ও 
তাহার নিয়ম সকল ঈখরের নির্দয়তার পরি- 
চায়ক কি না? আনরা নিয়ন কাহাকে বলি? 
যাহার দ্বারা মকল সমর একই রূপ কার্য হয়। 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোন উচ্চ অট্রালিক। হইতে 
পতিত মন্্রযোর জন্য পরিবর্তিত হয় না, 
তাহাকে ভূমিসাৎ করে ও তাহাতে তাহার 
মৃত্যুও সম্ভব হয় বলিয়া কি আমরা-উহাকে 


| নির্দয় ধলিব? অগ্রি-দাহের অন্থকূল অবস্থায় 


গৃহ, বন, উপবন দগ্ধ করে বলিয়া, অগ্নির 
দাহিক। শক্তি ও উহার নিয়মকে কি আমরা 
গভীর জলে জলমগ্ন হইলে 
ঝ৷ বাধ ভা্গিয়। দেশ জল-প্লাবিত হইলে, গৃহ 
মনুষ্য পশু প্রভৃতি ৪কল ভাসিয়া যায় বলিয়া 
কি, যে নিয়মে জল শ্রোত শাসিত হয়, 
তাহাকে নির্দয় বলিব! ঝড় বৃষ্টির মধো 
মানুষ পড়িয়া জীবন হারায় বলিয়া কি উহাকে 
নির্দয় বলিব? নিয়ম সকলের অপরিবর্তশী- 
যৃতা কি নিদ্দিয়তার পরিচয়? উহাদের 
পশ্চাতে যে শক্তি আছে, যে ঈশ্বর আছেন, 
তিনি কে অবিচারক অন্তায়কারী * ভূকম্প 
কি? উহ! প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়মের 
কাধ্যের ফল। বাম্প সকলের : প্রসারণ ও 
সঙ্কোচনের নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অবলম্বন 
করিয়৷ মহুষ্য নানা ঠিম এপ্রিন করিয়া কল 


ফাঞ্কন, ১৩১৬] 


কারথান! করিয়! স্থুদভ্য জগতে মানবের কত : 


কাঁজ সাধন করিতেছে। এই নিয়মে অবস্থা! 
বিশেষে ভূকম্প উৎপন্ন হইভেছে। পৃথিবীর 
উপরের ছিত্র দিয়া জল উহার গভীর প্রদেশে 
করে,ভৃমধ্যস্থিত উত্তাপ দ্বার! উহা বাম্পাকারে 
পরিণত হয়, তথায় আবদ্ধ বাস্পের প্রসারণ 
শক্তির দ্বার পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকে, 


তাহাকেই আমরা ভূকম্প বলি। ভূকম্পের, 


অন্ত কারণও আছে) পৃথিবীর উপরিভাগ 
ক্রমশঃ শীতল হইয়া সঞ্কুচিত হয়, এই 
সঙ্কোচনের ফলে পর্বত ও উপত্যকা উৎপন্ন 
হয় এবং উহাতে ভয়ানক আন্দোলন হয়, 
উপরিভাগ নানাস্থানে বিদীর্ণ হইয়া পৃথিবীর 


গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়,ইহা। ভূকম্পের অন্যতম ফল। 


এই ভূকম্প দ্বার! পৃথিবীর উপরিভাগে যে 
নানা পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহার 
দ্বারা পৃথিবী মানবের বাসোপযোগী হইয়াছে। 
মৃতরাং ভূত কালে যদি কোন ভূকম্প ন 
হইত, অদ্য উহ! আমাদের বাসোপযোগী 
হইত না। তবেকি আমরা বলিব, ভূকম্প 
ঈশ্বরের নির্দন্বতার নির্দশন? মনে করুন, 
আমর! এমন জগতে বাস করি,যেখানে কোন 
নিয়ম শৃঙ্খল! নাই। মাধ্যাকর্ষণ নিম, রাসায়- 
নিক নিয়ম, শক্তির স্থিতি ও সঞ্চালনের নিয়ম, 
বৃষ্টি” তুধারপাত, অগ্নির দাহশজি, দিবা রাত্র 
প্রভৃতির নিয়ম কল কখন কাধ্য করে, কথন 
কার্ধ্য করে না। এরূপ হইলে, আমাদের 
দশা কি হইত? যদ্দি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কখন 
উপর দ্দিকে কখন নিয়ে আকর্ষণ করিত,তাহা৷ 
হইলে আমর! গৃহ নির্মাণ করিতে পারিতাম 
না, পৃথিবীর উপরিভাগে কোন বস্তই স্থির- 
ভাবে থাকিতে পারিত না| অগ্নি আমাদের 
কার্যে আদিত না, অর্পবপোতে বা রেলে 


শ১ 


ঈশ্বর ও জগতের ছুর্টনা । 


৫৬১ 


সুতরাং দেখিবে, নিরমই পরম দয়ার নির্দশন, 
নিয়মবিহীনতা আর অরাজকতা, নিষ্ঠুরতার 
চিহ্বা। এই নিন্ম আছে বলিয়া কৃষকের! 
জানে, কখন" ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে, কখন 
বীজ রোপণ করিতে হইবে, কখন শশ্য সংগ্রহ . 
করিতে হইবে, শীত, গ্রীদ্ম,বর্ধা সকলই নিয়মে 
চলিতেছে । 

যে রাজস্বস্ত্রী এইরূপ স্ুনিয়ম দ্বার! শাসিত 
হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ, যে গৃহ উচ্চ ও মহৎ নিম্ন 
দ্বারা শাসিত হয়, সেই পরিবারই শ্রেষ্ঠ। 
নিয়ম ভঙ্গ করিয়াই আমরা হুঃংখ পাই, কষ্ট 
পাই, যতই আমরা জগতের গভীর তত্ব সকল 
বুঝিতে পারি, ততই ফেখিতে পাই ঘষে, 
জগতের মধ্যে এক মহা শৃঙ্খল1 রহিয়াছে, উহ! 
ক্রমশ জগতকে ও আমাদিগকে উন্নতির পথে 
লইয়া যাইতেছে । উহা! সকলই আমাদের 
মঙ্গলের জন্ত | 

চতুর্থত, আমর! দেখিতে পাই যে, সথষ্- 
ক্রিয়। এখনও চলিতেছে, ইহার শেষ হয় নাই, 
কবে যে শেষ হইবে বা কখনও ইহার শেষ 
হইবে কিনা, তাছ। কেহ বলিতে পারে না । 
পৃথিরীর স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া! তৃতত্ববিদ 
পণ্ডিতের বলিয়াছেন যে, ইহার, বর্তমান 
অবস্থা আসিতে কোটী কোটী বৎসর লাগি- 
যাছে। যদ্দি কোন অসম্পূর্ণ গৃহের চারিদিকে 
ভার! বাধ! থাকে, কোথায় চুণ, কোথায় 
নুরকি, কোথায় ইট, কাট প্রভৃতি চারিদিকে 
ছড়ান থাকে, তাহা হইলে আমর। বলি, 
গৃহটী অতি কদাকার, ইহার কোন সৌন্দর্য্য 
নাই, ইহা! বাসোপযোগী নহে। ভগত, 
সম্বন্ধেও আমরা! সেইরূপ সমালোচনা করিতে 
পারি না। ইহার কাধ্য এখনও শেষ হয় 
নাই। ইহার সম্থুধে এখন আরে! কত শ্রেষ্ঠ 
মহৎ বৃহৎ কাধ্য রহিয়্াছে। মনুষ্য ও ঈশবতব 
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একজে সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করিবে। ঈশ্বর 
হইতে প্রাপ্ত মহুযোর মন্তিফ, জ্ঞান, হস্তপ্ 
চগ্চু দ্বারা কার্ধ্য করিবে, ঈশ্বর তাহার প্রক- 
তির শক্তি ও নিয়ম দ্বারা কার্য ,করিবেন। 
হেমন পৃথিবী অসম্পূর্ণ, তেমনি মানবও 
অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ জীবের অভাব থাকিবেই 
থাকিবে । অভাব থাকিলে ছুঃখ থাকিবে । 
জীবন পথে যে ছুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্য- 
দিয়া আমাদিগকে যাইতে হয়, তাহাতে 
ঈশ্বরকে নির্দর মনে হইতে পারে বটে, কিন্ত 
তাঁহাতেই আমাদিগকে দ্রড়িষ্, বলিষ্ঠ ও বিক- 
শিত করে, পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়। 
আদি কাল হইতে মনুষ্য অতি কষ্টে শ্রেষ্ঠে 
উদ্ধদিকে যাইতে সক্ষম হইতেছে। বন্য 
পণ্ডর সহিত অথব! পঞ্চভূত বা ৭* ভূতের 
সহিত সংগ্রাম, করিতে হইয়াছে, তাহাতেই 
'তাহাকে বণিষ্ঠ করিয়াছে। জয়লাভ করিয়া 
বেগে উখ্থিত হইয়াছে । যে দেশের প্রকৃতি 
অশ্নকুল, ভরণ পোষণের সামগ্রী সকল অনা- 
য়ামলক, অল্প পরিশ্রম ও প্রচুর বিশ্রামেই 
সকল অভাব পূর্ণ হয়, সে দেশের লোক 
বাহ্‌ সম্পদ সম্বন্ধে অতি হীন অবস্থায় রহি- 
্লাছে এবং এবপ অবস্থাপন্ন ভারতবর্ষের স্তায় 
ছুই একটা জাতি ভিন্ন মানসিক সম্পদও লাভ 
করিতে পারে নাই, সভ্যতার উন্নত শেখরে 
উঠিতে পারে নাই ।. পক্ষান্তরে যে দেশের 
লোককে কই ও বিপদের সহিত অহরহ 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহারাই উন্নতির 
সোপানে আরোহণ করিয়াছে। প্রকৃতির 
যে সকল প্রতিকূল অবস্থাকে শক্র বলিয়৷ মনে 
করিয়াছিল, তাহারাই তাহাদের প্রক্কৃত বদ্ধু। 
আমাদের কোন 'শক্তি নাই,অথচ আমাদের 
মন্র মতন করিয়! পৃথিবীকে গড়িতে চাই। 


নব্যভারত। 


| বুঝিতে পাঁরিব। 


[ সপ্তবিশ খণ্ড, ১১শ নংখ্যা। 


চাই। একটী ভাল আতাফল হইতে যে যুগ 
যুগান্তর লাগিবে, তাহা! আমাদের কখনই সহা 
হয় না। আমর! ক্ষু্রাদপিক্ষুদ্র, অনস্ত গুণে 
বৃহৎ ও কার্যকরী ঈশ্বরের সৃষ্টি আমর! কি 
বুঝিব? আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীপিত হইলে 
আমর! ঈপ্বরের অসীম মঙ্গল অভি প্রায় কিয়ৎ- 
পরিমাণে বুঝিতে পারিব এবং আমাদের 
অভিযোগ যে অর্থশন্ত ও অসার,তাহা দেখিতে 
পাইব। এ জগৎ অন্ধশক্তির আগার নহে ও 
অর্থশুন্ত নহে, কিন্তু জ্ঞানের দ্বার স্যার ও 
প্রেমের দ্বার শাসিত হইতেছে, তাহা স্পষ্ট 
ইহা! সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খল ও 
আশ্চর্যে পরিপূর্ণ। ইহার আকাশ সময়ে 
সময়ে যে মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহা! অবিলম্বে 
অপমারিত হয়। বিশুঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, ॥ 
কোলাহলের মধ্যে স্বর-লদহদী উৎপন্ন হইয়! 
থাকে। এক্ষণে এই প্রশ্ন উখিত হইতে 
পারে যে, সমগ্র মানব জাতির মুখ 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে, উন্নতি লাভ হই- 
তেছে, স্বীকার করিলেও প্রত্যেক মানব 
সম্বন্ধেকি এ কথা বল! যায়? জাতি উঠি- 
তেছে বটে, কিন্তু অনেক মানবকে পড়িতে 
দেখা যাম়্। ইহাতে ছুঃখ করিবার কিছুই 
নাই, বন্দুকে যেমন অনেকগুলি গুলি থাকে, 
দুই একটী গুলিতেই কাধ্যসিদ্ধি হয়, অপর 
গুলি সেই ছুই একটী গুলিকে শক্তি প্রদান 
করে, সেইরূপ, ঈশ্বরের কার্য সিদ্ধির জন্ত 
জগতের উন্নতিকলে যদি আমাদের কাহার 
কাহার জীবন যায়, তাহ! হইলে তাহাকে 
ধন্য বলিতে হয়। অপরদিকে দেখিতে হইবে 
ষে, প্রেমিক দয়াল পিতার হস্ত কি আমাদের 
প্রতোক জীবনের উপর নাই? পৃথিবীর এই 
ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম রুরিয়া মৃত্যুর পরপারে 


আমর! সকল বিষয়ই শীঘ্র শীত্ব সম্পন্ন করিতে] অবিনশ্বর জীবন,অনস্তকাল ও অনস্তদেশে বে 


ফ.স্কন, ১৩১৬] 


ব্যাপ্ত আছে, তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত 
কর। তিনিষে অনন্তকালের ও দেশের 
আন্বাদ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা হইতে 
কখন বঞ্চিত করিবেন না। যে গুটাপোকা 
একদিন মৃত্তিকার উপরে মন্থরগতিতে গমন 
করিত, তাহাকে যিনি বিচিত্র পত্র ও ভূষণে 
ভূষিত করিয়! শ্বচ্ছন্দে গগনবিহারী পক্ষীর 
স্তায় সর্বস্থানে গমনাগমন করিবার শঞ্ঞি 
দিতেছেন) ধিনি স্ুসধূরে বৃক্ষগণকে হগিদ্বর্ণ 
পত্রে বিভূষিত করিতেছেন, যিনি হংস্দিগকে 
ন্ুকোমল অমল শ্বেত আবরণে আবৃত করি- 
তেছেন, যিনি শুকদ্দিগকে হরিদ্র্ণ পঞ্জে মণ্ডিত 
করিতেছেন, যিনি ময়ুরদিগকে চিত্রিত পক্ষ 
দিয়াছেন; যিনি খতুর পর খু পরিবর্তন 
করিয়৷ ধরণীকে ধনধান্তশালিনী করিয়াছেন, 
ও ইহার সমুদয় প্রাণীকে আনন্দিত করিতে- 


মানব সমাজ । (৮) 
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ছেন, তিনি মানব আত্মার জন্তও নব বসন্ত 
রাখিয়াছেন। হে মৃত্যু ভয়ে কাতর মানব, 
তোমার চক্ষে জলধারা কেন? তোমার 
আনন বিষাদ ছায়ায় আবৃত কেন? তোমার * 
নয়ন দীপ্তিহীন কেন? চাহিয়া! দেখ, এ 
জগতে মৃত্যু কোথায়? ছুখ কোথায়? এক 


ঙ 
অবস্থ। হইতে অবস্থাস্তর প্রাপ্তি মৃত্যু নহে, 


তাহ।,বালারুণ স্পর্শে শতদলের উন্ীপনের 
ন্যায় আত্মার ক্রমবিকাশ, তাহা আত্মার 
অনন্ত উন্নতি পথে পদক্ষেপ, তাহ। নব 
জীবনের অভিষেক। আজ যে দেহ ভঙ্ে 
পরিণত হইতেছে, তাহারই মধ্য হহতে চির 
শোভাময় নবদাপ্তিশালী ভীবন প্রস্দুটিত 
হইর| অমর লোকে শোভা সৌন্দর্য; বিকাশ 


করিতেছে! 
হ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিশ্ব। 


শবান্বসহল্মাভ্ক £ (৮৮) 


সমাজের সে চতুর্বিধ কর্মের আলোচনা 
করিলাম, উহাই এতদ্দেশীয় জাতিভেদের 
মূল। সকল দেশেই এইরূপ কর্মভেদ আছে, 
কিন্ত এতদ্দেশে তাচা নান! কারণে এক 
বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে 
সমাজের অশেষ মঙ্গল হইয়াছিল, সন্দেহ 
নাই। বর্তমান সময়েও জাতিভেদ অনেক 
শুভ ফল উৎপাদন করিতেছে । কিন্ত আমার 
বিবেচনায় ইহার প্রধান অপকারিতা দুইটা ;-_ 
(৯) বিবাহ-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত কর1; (২) পান 
ভোজনে স্পর্শ দোষ স্থজন করা । যিনি 
প্রক্কত ব্রাহ্মণ,আধ্যাত্মিক উদ্নতি-পথের প্রকৃত 
পথিক, তাহার সম্বন্ধে এ ছুইটা সৃক্কোচ প্রয়ো- 
জনীয় হইতে পারে, কিন্ত বর্তমান সময়ে 


হিন্দু সমাজ যে ভাবে গঠিত হইয়াছে,তাহাতে 
এ সঙ্কোচে ছুইটা উন্নতি-পথের বিতর হইয়! 
উঠিয়াছে। প্রথমটা অর্থাৎ বিবাহক্ষেত্রের 
সঞ্কোচ--অতীৰ গুরুতর বিষয়; ইহার সান্ু- 
কুলে প্রতিকুলে অনেক বিবেচা বিষয় আছে। 
তাহ! যথাসময়ে পশ্চাৎ আলোচিত হইবে। 
এক্ষণে, কর্মালোচনার পর, সমাজের 
উন্নতি-অবনতি আলোচনা করিবার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে) কারণ কর্মই সমাজকে * 
উন্নতি অথবা অবনতির পথে লইয়া যায়। 
উন্নতি কি.? সমাজ কিরূপ অবস্থায় উপনীত 
হইলে উন্নত বল! যায়? সমাজস্থ ব্যক্তিগণ 
ধনে বংশে বাড়িলেই যে উন্নত হইল, তাহ! 
নহে। অধিক ধনবুদ্ধি অবনতির পথেও 
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সমাজকে লইয়! যাইতে পারে। আর অতিরিক্ত 
বংশবৃদ্ধি দরিদ্র সমাজের পরিচাক়ক ॥ ইংল- 
গাদি দেশ অপেক্ষা এতদ্দেশীয় বংশবৃদ্ধির 
পরিমাণ দ্বিগুণেরও অধিক। বংশবুদ্ধির পরি- 
মাণ দারিদ্র্যের লক্ষণ, কিন্তু সমাজস্থ জনগণের 
₹খ্যা অনুসারে আহার সংস্থানের কিছু অধিক 
হওয়া উন্নতির একটা প্রধান শকারণ। যাহা 
হউক, প্রকৃত উন্নতি বলিতে যাহা বুঝ! 
যায়, তাহা! এ সকল নহে । মহাত্মাঁডারুইন্‌ 
বলেন,সামাজিক উন্নতি তিনটা বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে ;--(১) মোট জন সংখ্যা; 
(৫) মানসিক অবস্থা, অর্থাৎ জনগণের বুদ্ধি- 
মত্তা ও নৈতিক তাব ; (৩) তাহাঁদিগের উৎ-. 
কর্ষতা। * উতকর্ষতা শবে আমি চরিত্র-বল 
ও ধর্মবল বুঝি।. ডারুইন দৈহিক অবস্থা 
অপেক্ষা মানসিক অবস্থার উপরেই দৃষ্টি 
অধিকতররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন । জাতীয় 
উন্নতি মনের উপরই অধিক নির্ভর করে। 
সমাজের সকলেই মানসিক উন্নতি লাভ 
করিতে সমর্থ হয় না, সত্য। কিন্তু কতিপয় 
বাক্তির মন নমধিক উন্নত, অর্থাৎ সামাজিক- 
ভাবে জাগ্রত না হইলে, সামাজিক উন্নতি 
অনস্ভব।+ বর্তমান যুগে এবং ভবিষ্যতে 
বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষে কোন্‌ সমাজ জয়ী 
হইবে, তাহ! মানসিক অবস্থার উপরই অধিক 
নির্ভর করে। $ চরিত্রবল, নীতিবল ও ধর্ম- 
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নব্যভারত | [সপ্তবিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 


বল--এ সকলই মানসিক অবস্থা । ডারুইন 
নৈতিক ভাবকেই সামাজিক উন্নতির কারণ 
সকল মধ্যে প্রাধান্ত দিয়াছেন বলিয়া বোধ 
হয়। কিন্ত নৈতিক ভাব কোথা হইতে 
উৎপন্ন হয়? তাহার মতে উহ মুলতঃ 
সামাজিক বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন হয় । 1 যাহা 
সমাজের মঙ্গলজনক, তাহা সুনীতি-সঙ্গত 
আর যাহ অমঙ্গলজনক, তাহা ছুম্খতিমুলক 1 
সামাঞ্জিক বৃত্তি, অর্থাৎ স্ব-সমাজের মঙ্গলেচ্ছা 
হইতে যে সকল কর্ম উৎপন্ন হয়, ও যেসকল 
কন্ম সমাজের মঙ্গল সাধন করে, তাহা 
ন্ুনীতি-সম্মত। এই মতেরই বিস্তৃতি সাধন 
করতঃ প্রাচীনকালে মনীবিগণ বলিয়াছিলেন 
*পুণ্যঞ্চ পরোপকারং পার্থ, পরপীড়নে ।” 
পাপ পুণ্য, ধর্ম অধর, সকলেরই মূল এই 
স্থানে। সামাজিক বৃত্তি হইতেই নৈতিকভাব 
জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সামাজিক বৃতি, 
সমাজস্থ জনগণের মঙগল-সাধনেচ্ছা, কর্মে 
পরিণত করিতে হইলে মনের বল থাকা চাই, 
স্বার্থত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি থাক! চাই, আর 
চাই সংযম। ডারুইন ইহ! বিবর্থনবাদের 
দিক হইতে যেরূপতাবে বুঝাইয়াছেন, তাহ! 
এতদ্দেশীয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পাঠ 


করা কর্তব্য। তিনি একস্থীনে বলিয়াছেন, 
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সাধনে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে না! পারিলে, 
এবং কায়ঃ, মনও বাক্--এই ক্রিবিধ 
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সংঘমে বলীয়ান ন1! হইলে, সমাজের মঙ্গল- 
সাধনের আশ! কর! যায় না। কিন্ত এমকল 
কি নকলেরই হয়? না, তাহ! নছে। যিনি 
শ্রেঞ্, ষিনি অগ্রণী,তাহারই হয়ঃ অন্তে তাহার 
'পদ্ধান্ক অনুসরণ করে। “সদ্‌সদাচরতি শ্রেষ্ঠ- 
হ্ততদেবেতারা জনঃ1” বনু হুট্টগোলে 
'সাঘাজিক বিশেষ মঙ্গল হয় বলিয়া সকল 
স্থলে বিশ্বাস করি না। কিন্তু ডারুইনের 
প্রদশিত তিনটা ভাব কোন ভাগ্যবানের 
হৃদয়ে উদ্দিত হইলেই যথেষ্ট হয়না); এ 
ভাব পরিপু্ট হওয়া আবণ্ঞ, যেন অন্ত 
বিরোধী ভাবে এ সকলকে আচ্ছন্ন করিতে 
সমর্থ না হয়। পরিপুষ্ট হইবার প্রধান উপায়, 
অভ্যাস । যে কন্ম অঠি কষ্টনাধ্য, চে 
দ্বারা কোন মতে নিশ্পন্ন কবিতে হয়, তাহাও 
পুনঃ পুনঃ অভ্যান করিলে অবশেষে অনা- 
ম্বামে কর! ধাইতে পারে। সুতরাং যেরপেই 
হউক, সংযম ও সাহফুতার সহিত ভাহ। পুনঃ 
পুনঃ আচরণ করিতেই হইবে; তাহা না 
করিলে ডিহ। অভ্যন্ত হইবে বা, অনায়াস- 
সাধ্য হইবে না। আর অভ্যস্ত না হইলেও 
উহ? কোন কালেই সহজাত বৃত্তির ন্যায় 
অবশ্ত-কর্তব্য হইয়া! উঠে না। বাল্য হইতে 
অনুকুল ভাবে মনকে উত্তেঞিত করিতে হয়, 
তাহ! হইলে উহ! সহজাত বৃত্তির ন্যায় অনু- 
ঠিত হইতে পারে । আর তদ্রপ হইবার 
'গরে উহ্‌! বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীতই হ্বদয়-রাজ্য 
অধিকার করিয়া লয়। * বুদ্ধির ইতস্ততঃ 
দোহ্ল্যমান শাসন হইতে মুক্ত হইয়া ভাব 
অব বৃত্তি জন্মগ্রহণ করিতে না৷ পারিলে 
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উহার অদম্য তেজ, উল্মাদিনী শক্তি, একাগ্র 
লক্ষ্য বিকাশ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। 
তাই দৈধ চিন্তায় কম্ম নিক্ষল হ্ইয়া পড়ে। 
অতি বুদ্ধর নিন্দাবাদ চির প্রচলিত। মন 
সংকর করিবে, বুদ্ধ সহুপায়ে তাহ! নিষ্পন্ 
করিৰে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি মনের আজ্ঞাবহ 
হহবে। তবেই কন্মের সফলতা] 'অতুযুচ্চ 
নৈতিক ভাব 'সামাজিক বৃত্তি হইতে জাত, 
আর সামাজিক বৃত্তি সংজাত বৃত্তির ন্যায় 
হওয়া নাই। সুতরাং সমাজের মঙ্গলজনক 
কর্ম বাল্য হইতে অভ্যাস কর! আবগ্তক ॥ 
নতুবা অন্য পথ নাই। সামম্িক উত্তেজনার 
কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে যাহা অচিরকাল মধ্যেই 
মৃতপ্রায় হুইয্না পড়ে। সমাজের চতুর্বিধ 
কর্মুই আবাল্য অনুষ্ঠিত হওয়৷ অত্যাবহ্য ক । 
নতুবা! সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত। 

পুর্বে যাহা বল৷ হুহয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝা যাইবে যে, সামাজিক উন্নতির মুলে-- 

(১) আহার সংগ্রহ। ৪ 

(২) জন সংখ্যা। 

(৩) জনগণের স্বাস্থ্য । 

0৪) এবং সব্বাপেক্ষ। প্রধান কথা, 
জনগণের নীতি-বল ও ধর্ম-বল। 

এতদ্দেশীয় সমাজে, বিশেষভঃ হিন্দু 
সমাজে (১) আহার পূর্বে ছিল, এখন নাই॥ 
(২) জনসংখা অন বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্ত 
জনন-হীনতা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ জন্মের 
হার কমিম্বাছে ও কমিতেছে। * জনসংখ্যা 
যে বুদ্ধি হুইতেত্ছ* বলিলাম, তাহাও উচ্চ 
শ্রেণীস্থ হিন্দুগণের মধ্যে নহে, এরং প্রধানিতঃ * 
পূর্ববঙ্গে। হিন্বু মুসলমান উন্তয় সমাজেই 
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জনন-হীনত। উপস্থিত হুইয়াছে, কারণ জম্মের 
হার হাস হুইপাছে। মুসলমান সমাজে 
জনসংখ্য। তৃদ্ধি হইতেছে সত্য,» এবং ছিন্দু 
সমাজ অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধি প্রাপ্ত হুই- 
€তছে, তাহাও সত্য) কিন্তু মুসলমান সমা- 
জেও জনন-হীনতা৷ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হওয়ায় 
অনসংখ্যা'ফুরাইয়। যাইবার আশু হইতেছে। 
যে সমাজেই জনন-হীনত। উপস্থিত হয়, তাহা 
নিবৃত্ত না হইলে সে সমাজ বিনষ্ট হইবেই। * 
ইহার কি কোন প্রতিরোধক নাই? আছে। 
আহার, স্বাস্থ্য ও (সর্বোপরি) বিবাহ বন্ধনের 


উন্নতি ন! হইলে জনসংখ্যা সন্ধন্ধে কোন 
1 মধ্য হহতে যোগ্য অষোগ্য বিচার না করিয়া 


কোন একজনকে বায় লহলে, এবং 


আশাই করা যায় না; আর প্র ত্রিবিধ 
বিষয়ের উন্নতি সাধিত করিতে পারিলেই 
সমাজ টিকির। গেল এবং উত্তরোত্তর উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল। 
আহার ও স্বাস্থ্যের বিষয় পূর্বে কিঞ্চিৎ 
আলেচন। করিয়াছি। বিবাহ বন্ধন সম্বন্ধে 
' প্রথম বথ। বিবাহক্ষেত্রের বিস্তৃতি, নচেৎ যথা- 
ঘোগ্য বর কন্তার অভাবে, কুগ্ন, দুর্বল, বংশ- 
দে।বগ্রস্ত বর কন্য। বিবাহিত হইয়া সমাজকে 
 অধোগতির দিকে লইয়া যায়। এ সম্বন্ধে 
আর একটা গুরুতর কথা এই.যে,অন্তর্ব্বিবাহ 
ও বহির্ষিবাহ; এই দ্বিবিধ বিবাহ পদ্ধতিই 
সময় সময় অবলগ্থিত হওয়া আবগ্তক, নচেং 
সমাজের উন্নঠির বিশেষ আশা কর! যার 
না।+ অন্তর্তিবাহ অর্থে এক জাতীয় জন- 
05 10956 001670.02036 0৫050173000 
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নব্যভারত। [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 


গণ মধ্যেই যৌন সম্বন্ধ স্থাপন ; ইহাতে জাতীয় 
চরিত্রকে স্থায়ীত্ব প্রদান করে। আর বহি- 
ব্রিবাহ অর্থে বিভিন্ন জাতীয় জনগণের যৌন 
সশ্বন্ধ স্থাপন; ইহাতে, সমাজ” মধ্যে নব- 
জীবন সঞ্চার করে। প্রাচীন সমাজ মাত্রেরই 
এই কথ। মনোযোগ পূর্বক স্মরণ রাখ! 
উচিত। কিন্তু পৃব্বেই বাঁলয়াছি, ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক উন্নাতর প্রধান উপকরণ মান- 
পিক উন্নতি। 1 উচ্চমন। কন্মী,প্রায়ই বংশানু, 
ক্রমে জান্ময়া থাকেন। সুযোগ্য ব্যক্তির 
ংশে তৃতায় পুরুষ পধ্যন্ত হুযোগ্য ব্যাক্ত 
জান্মবার সম্ভাবন। অধিক। জন সাধারণের 


যোগ্য ব্যঞ্তিগণের পুত্র পৌত্র প্র-পৌত্রদিগের 
মধ্য হইতে কোন একজনকে লক্ষ্য করিলে )-- 
এই শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রথমোজ ব্যক্তি 
অপেক্ষা যোগ্যন্তর হইবার অধিক সম্ভব । £ 
এ বিষয়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর গ্যাপ্টন 
এই কথ বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়াছেন। যোগ্য 
পিতা মাতা যদি একটা যোগ্য সন্ত।ন লাভ 
করেন, তবে তাহ হইতে সমাজ যেরূপ 
লাভবান হুইল, এরূপ আর কিছুতেই নহে। 
একজন উন্ভমশীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কর্তবা- 
পরায্পণ, ধশ্বপ্রাণ ব্যক্তি কোন সন্বপ্ধে জন্মগ্রহণ 
করিলে সে সমাজ উন্নত হইবেই। ব্যক্তির 
গুণ জাতিতে গ্রতিফলিত হয়। বংশান্ুক্রম 
অন্থমারে অনন্যসাধরণ মন্তিফ ও নাযুমগ্ডল 
প্রাপ্ত হইয়া যে মহাপুরুষ তদনুপূপ মনের 
অধিকারী হন, তিনি একাই দশের অসাধ্য 
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সাধন করতঃ সমান্কে উন্নতি পথে অগ্রপর 
করাইয়! দেন। * সামাজিক আচার ব্যবহার, 
অনুষ্ঠান এবং বহুবিধ গুরুতর কর্ম্মও শারীর 
তত্বের নিপ্নমাবলীর সহিত সংহ্থষ্ট। স্পেন 
সার বলিয়াছেন, 

"50015 0100 1770901101901621761)0াাজা) 
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৬10) 0১050 [0110217721002] [011591010- 
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9.6101.51 উপযুক্ত দেহ বিধান ব্যতীতউপধুক্ত 
মনের উদ্ভব হওয়! সম্ভব নহে। $ তাই মনের 


+ 
উন্নতি বিচার করিতে হইলে, মনের উন্নতি 
সাধিত করিতে হইলে, জীব-তব্বের নিয়ম 
সকল অবগত হইয়া তদনুলারে বংশানুক্রম 
চালিত করিতে হয়।, $ তাহাতে যদ্দি সমাজস্থ 
কোন বংশেও একটী অনন্যসাধারণ স্নায়ু 
মগ্ডলযুক্ত সন্তান লাভ হয়, তাহ! হইলেই 
সমাজ ধন্য হয় এবং প্রচুর লাভবান ভইয়] 
থাকে। উন্নতি পথে গুরুতর সামাজিক 
বিবর্তন এইরূপেই অধিকতর সম্ভব, এবং 
চেষ্টা-সাা, নচেৎ আকন্মিক ঘটনার ন্যায় 
হইয়া উঠে। : যে সকল মানসিক গুণ থাকিলে 
সমাজ উন্নত হয়, তাহ! উপযুক্ত দেহেরই 
ফল। দেহ যৌন সম্বন্ধ হইতে উৎপর হয়। 


কক ৮15 001)11)11010 1606158৭ 003 20৮21) 
75 ০06 00 00916512100 70955595560 1১9 22 117- 
01৮10071 ৬/1)011210170125 10 190 81700960101) 
2 06102] 701৬0015 59502127 10101) 02705067705 
€12% 0117195 0811095/5 11) 115 1১0৬615 0৫ ৫6%11196 
/101) 51050 117019199510175 210 001)61 51))1১915” 

41136119616 9101)091 1,6010170, 9০০. 

[0001৬611510 01 0৯60170, 

7209 17টি] 00101101010 15 00091 ০201590 
5 025 10185510281 70701010175) 27৫ 0108 500170 
0০৫5 18 5011 1760.01176৫. 01১0. 11101) 00 1)0111 


€05 50010012100, 
২৪০০. ০011016,9 14. 
$ 01010510791 5000155 1156 2 10011007117 
67550 270. 1)01127 29011070102 ক % (10709 
216) 11101907100 1 07৩ 51000105601 01 50012 
20193009205 6০,১,১১101৫- 


মানব-সমাঁজ। (৮) 


(সস এ 


€৬খী 


হৃতরাং বংশাহুক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়! 
বিবাহ বন্ধন অনুঠিত না! হইলে সমাঞ্জকে 
উন্নতির পথে লওয়া সম্ভব হইবে না। প্রাচীন 
সমাজের জ্যতীয় ম্বভাব একটা স্থায়ীত্ব লাভ 
করে, তাহাকে নবজীবনে অন্তর প্রাণিত করিতে 
হইলে বিবাহ প্রথার পরিবর্তন অবশ্থ-বর্তবা। 
আন্তর্জাতিক 1 বিবাহের সুফল সকল চির- 
স্থায়ী নহে; ৬্তাই বহির্জাতিক £ বিবাহ 
সময় সময় প্রবর্তিত করা আবশ্তক। উহার 
ফলওশচিরস্থায়ী নহে। এই নিমিত্তই পণ্গডিত- 
গণ উভ্য়বিধ বিবাহ প্রণালী প্রচলন করাই 
সঙ্গত বোধ করেন। কিন্তুযে সকল জাতি 
মধ্যে দেহ ও মনের গুরুতর প্রভেৰ লক্ষিত 
হয়, তাহাদিগের বিবাহ বন্ধন অপেক্ষা, অল্প 
প্রতেদ-বিশিষ্ট অথচ বিভিন্ন জাতীয় জনগণের 
বিবাহই অধিক ফলশ্রদ। এই বিষয় মনো- 
যোগী না হইলে কোন সমাজই দীর্ঘকাল 
উন্নত থাকিতে পারে না। এপথ অবলম্বন 
করিতেই হইবে। 

এ স্থলে এতদ্দেশীয় একটা দৃষ্টান্ত দিবার 
প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি না। বিষয়টা 
সর্বসম্মত না হইতে পারে, তথাপি উল্লেখ- 
যোগ্য। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের 
কথা বিবেচন। করুন। বাঙ্গালী জাতি বিস্তা 
বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে ভারতের শীর্ষ- 
স্থানীয় হইয়াছে কেন? ইহার অন্য যত 
গ্রকার কারণই থাকুক, জীব-বিজ্ঞানামোদিত 
কারণই প্রধান । প্রবাদ আছে, বঙ্গের ব্রাহ্মণ 
কায়স্থ জাতির পূর্বপুরুষ কান্যকুজ দেশ 
হইতে আসিয়াছিলেন। মোটেই পাচজন 
ব্রাহ্মণ ও পাচ জন কায়স্থ আসিয়াছিলেন। 
এ দেশ তখন জনশুনা ঈরুভূমি ছিল ন]। 

বৃ 15009821000005- 


£. 4058121085. 


এখানেও ব্রাঙ্গণাদি: ছিলেন, কিন্তু তাহার! 
বেদপারপ্ন ছিলেন না, এই মাত্র। বহু ব্রাহ্মণ 
শৃত্রািক্র সমাজে আলিয়া এ পঞ্চ গোত্রীর 
পঞ্চজন মাত্র ব্রাঙ্ষণ ও কায়স্থ কতদিন 
স্ব স্ব বংশাহুক্রম স্থির রাখিতে পারিয়া- 
ছিলেন? তাহারা এদেশীয় নারীদিগের 
পাণিগ্রথণ করতঃ অসভ্য উৎপাদন করিলে 
ক্রমে ঙাহাদিগের বংশধারা শিশ্রিত হইয়া 
পড়িয়াছিত। পূর্বতন বাঙ্গালী রক্তে নূতন 
রজের মিশ্রণ হইয়াছিল। তাহাতে মিশ্রিত 
ংশক্রম প্রতিষিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
বর্তমান বাঙ্গালী আতির দেহ, বিশেষতঃ 
মস্তক পরীন্ষণ করিলে এ ৰিষয় বিশেষ সন্দেহ 
থাকে না। কাণ্যকুজ দেশীয় কতিশর 
ব্রাহ্মণ কামস্থ এবং এতদেশীয় কতিপয় 
কায়স্থের মস্তক পরিমাপ করিয়া যতদুর অব- 
গত হইতে পারিয়াছি, * তাহাতে মোটের 
উপর বল! যায় বে, কাণ্যকুক্জীয়গণের মাথা 
লগ্বা, আর বঙ্গীয়গণের মাথা! চওড়া । এই 
কথাই একটু বিস্তৃ ভাবে বলিলে এইরূপে 
বলিতে হয়, 
পাত এতদ্দেশীয়গণের অধিক। আর কান্য- 
কুর্জীয়গণের তরপেক্ষা অলল। মাথার খুলির 
পিগ্কের দিকে যে.একটী টিপি আছে, তথা 


হইতে ক্রযুগলের মধাস্থান পর্বান্ত দৈর্ঘ্য ধরি- 
লাম; আর এক বর্ণের উপর হইতে অন্য 
কর্ণের উপর পরধ্যস্ত প্রস্থ ধরিলাম। এখন 
অনুপাত জানিতে হইলে, গ্রস্থকে দৈর্ঘ দিয়া 
ভাগ করিতে হয়, এবং এ ভাগ.ফলকে 


একশত দিয়া গুণ করিতে হয়। বখা-- 


একা শঅহ্পাত 


* কয়েক মাস হইল আমি. ও বন্ধুবর *্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় রাজসাহী জেলাতে অনেকের 
মাথা মাপিরাছিলাম। তাহার ফল শীস্্র প্রকাশিত 
হইবে। উচ্ছা! রিস্লি সাহেবের গবেষণার সহিত 
প্রা হিল হইছে । . 


নব্যভারত 


মাথার প্রস্থ ও দৈর্ধোর অন্ু-. 


| সপ্তবিংশ খগ, ১১শ সংখ্যা ।' 


এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়। দেখি- 
মাছি, কাণ্যকুজীয়গণের মম্তকের গড় অন্ু- 
পাত ৬২, ৭৩১ এবং বঙ্গীয়গণের গড় অন্গু- 
পাত ৭৮, ৭৯ হইতে ৮* ; এবং কোন কোন 
স্থলে তাহারও কিছু অধিক। এ বৈষম্য 
বংশগত, অর্থাৎ জাতিগত ; ইহা এতদ্দেশীয় 
জলবাঁযু নিবন্ধন নহে। তবেই কান্তকুজীয়- 
গণ হইতে বঙ্গীয়গ্ণণ কত পৃথক ! তাহ! হই- 
বই তো। পূর্বতন পৃথক সমাজের সহিত 
কান্তকুজীয়গণের সংমিশ্রণের ফল এইরূপই 
হইবার আশ কর খায়। তার পর, আর 
একটী কথা )--এ পুর্ব্বতন বঙ্গীয় সমাজ 
কাহার! ? উহারা কি কান্তকুজীয়গণের 
সহিত এক জাতীয় £ উহাদিগের দেহবিধান 
এখন পর্যযালোচনা কর! সহর্জ নহে; তথাপি 
বর্তমান সময়ের বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ কারস্থগণের 
মুখের আকৃতি ও অস্থি-সংস্থান, বর্ণ এবং 
মাথার খুলির নান! স্থানের মাপ ও অনুপাত 
ইত্যাদি পর্যালোচনা করিলে দ্রাবিড়ী ও 
মঙ্গোলীয় জাতির সহিত বিশেষ নৈকট্য দেখ! 
যায়। এবিষয় এস্থলে বিস্ৃত আলোচন! 
হইতে পারে না। ইহাও জলবায়ুর ফল 


নহে। এতর্দেশীয় ইতিহাস ও লোকতত্বের 
মীমাংসা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে 
পারে। 


তাহা। হইলেই দেখা যাইতেছে যে,বঙগীয়- 
গণের দেহে দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় এবং আর্ধ্য 
শোশিত মিশ্রিত হুইয়াছে। তাই বঙগীক়- 
গণকে বহিঙ্জীতীয় যৌন সন্বদ্ধের ফল মনে 
করা যায়। উপরে, যাহা বল! হইল,তাহাতে 
বঙ্গীয়গণের প্রতিতা ও শক্তি মানসিক বলের 
অন্ত কারণ অনুষ্ঠান করা নিশ্রয়োজন। 
ইহাতেই প্রচুররূপে বুঝা যার যে, এ জাতি 
ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষিত্ব হইবেই। 


ফান্তন, ১৩১৬] 


এই মিশ্রিত অবস্থা বঙ্গী়গণের গৌরবজনক 
ভিন্ন কোন মতেই গৌরবের ক্ষতিকর নহে। 
এক্ষণে এতদ্দেশীয় মুসলমান সমাজের 


কণা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে উদয় হয় ৰ 


যে,ইহারা কে? ইহারা ত হিন্দুই। যে 
জাতি দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় ও আধ্যরক্তসম্তুত, 
ইহারা ত সেই জাতিই। তাহার উপরও 
কোন কোন স্থলে আরবীয়গণের রক্তমিশ্রিত 
হুইয়াছে। ইহাদিগের প্রাধান্তও এই দিক 
হইতে দেখিলে ছূর্্দোধ্য হয় না। ইংলগীয় জন- 
গণের শিরার শিরায় কত মিশ্বরক্ত প্রবাহিত 
হইতেছে, তাহ! সকলেই জানেন । মানব- 
সমাজের ইতিহাস ও লোকতন্ব পর্যযালোচনা 
করিলে বহিবিবাহ যে জাতীয় শক্তি সঞ্চয়ের 


মানব সমাঁজ। (৮) 


৫৬৯ 


জ্ঞান ও কম্দধন উভর্েবের একত্র অনুশীলন 
আবশ্তক। নতুবা সফলতার আশ! নাই। 
কর্মক্ষেত্র বিশাল; কেবল ব্যক্তিগত কর্ম 
সমাজের পক্ষে সর্ব] স্থফলগ্রদ হয় না) 
তাই সামান্িক কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। 
যাহাতে সমাজস্থ জনগণের মঙ্গলজনক কন্ম 
অবাধে সংসাধিত হইতে পারে, , তাহাই 
প্রধান সামার্সিক*ধর্ম। ইহাতে বিভিন্ন সমা- 
জের মুতঘর্ষ হইবে বণিয়! নিশ্চে্ থাকিলে 
সামাজিক জড়তা, অবশেষে মৃত্যু আপিয়া 
উপাস্থৃত হয়। যদ তদ্রপ সত্বর্ষ না হয়, 
সমেত আরও মঙ্গলের কথা, কিন্তু হইলেও 
নিবৃত্ত হওয়া ধন্মবিরুদ্ধ। এ সংঘর্ষে জরী 
হইতেই হইবে, সমাজের কর্ম আপন আয়ত্ব" 


একটা প্রধান উপায়, ইহ! হ্বদরন্ম হওয়া | ধীনে আনিতেই হইবে) নচেও সামাপ্জিক 


কঠিন হয় ন|। 

যাহ হউক, সমাজের উন্নতির মূল কারণ 
যে সকল নির্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে ধন্ম ও 
নীতির স্থান সর্বোচ্চ । ধর্ম ও নীঠি পৃথক 
নহে? ধর্মই সমস্তের মূল। ধর্ম বলিতেই 
কর্্মকে বুঝায়। ধর্ম জিজ্ঞাসা ও ব্রঙ্গ জিজ্ঞাস 
এতদ্দেশে পুরাকাল হইতেই পৃথকভাবে 
আলোচিত হইতেছে। পুর্বমামীংদা এবং 
উত্তর মীম।ংসা ছুই স্বতন্ত্র শান্ত্র। ধর্মমজিজ্ঞাসা 
কর্মকাণ্ড লইয় ব্যাপূত এবং ব্রঙ্গজিজ্ঞাস! 
জ্ঞানকাণ্ড লইয়! ব্যাপৃত। কিন্তু কর্মেজ্ঞান 
দৃঢ় হয় এবং জ্ঞানে কর্ম সুসম্পন্ন হয়। তাই 
এতছুভয় প্ররুতপক্ষে পৃথক নহে। শ্রুতি 


চ লেন” চি 
অন্ত দেবাহুধিস্তয়াং অন্তদেবাহুরবিদ্তয়]। 


ইতি শুশ্রমধীরানাং যে নস্তদ্ধিচ্চচক্ষিরে । 
বিস্তাঞ্চতাবিগ্যাঞ্চ যস্তছেদোতয়ংসহ | 
'অবিদ্যয়। মৃত্যুং তীত্র বিদ্যয়ামৃতম্ত্র,তে ॥ * 
* ঈশোপনিষৎ ২*।২১। 
৭২ 


উন্নতির আশা কর! বাতুলতার নামান্তর 
মাত্র; বরং সামাজিক আন্তত্বও বিন হইতে 
পারে । সামাঞিক কর্মের উপধোগী সামা- 
জিক মনচাই। যেমন ব্যক্তির মন ও দেহ 
একই, দেহের অবস্থ। অন্ুমারেই মন নিয়মিত 
হয়, তেমনই সমাজ দেহ ও সামাজিক মনও 
একই পদার্থ। সর্ব প্রযস্ে দেহ ও মন গঠিত 
করিতে হয়। দেহ গঠিত করিতে বিবাহ 
প্রথার দিকে দৃষ্টি রাখা, এবং মন গাড়য়! 
আবাল্য সংশিক্ষা ও সতসঙ্গ অত্যাবন্ত ক। 
এইরূপে উপযুক্ত ব্যক্তির আবিাব হইলে 
সমাজ উন্নতির পথে অগ্রনর হুইবেই, নচেৎ 
কাহারও সাধ্য নাইখযে,উন্নতি-পথে স্থায়া ফল 
লাভ করে, ইহা স্থুনিশ্চিত। 

কিন্তু এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির আবি 
ারেবগ্প্রত্যাশায় সমাজ কি নিশ্চেষ্ট ভাবে 
বসিয়া থাকিবে? না, তাহা নহে। উপরে 
দেখাইবার চেষ্ট। করিয়াছি যে, ইহাও সমাজের 
প্রযস্ব-সাধ্য। বিবাহ বন্ধনের দিকে .দৃঠি 


৫৭৩ 


রাখিতে হয়, আর রাখিতে হয় সমাজের সাধা- 
ব্লণ উতৎকর্ষতার দিকে । গাণ্টম দেখাইয়াছেন 
যে, সমাজের সাধারণ যোগ্যতার গড় ধরিলে 
সমাক্ষের অবস্থা যেরূপ দেখ যায়, বিশেষ 
ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ তাহা অপেক্ষা কিছু 
অধিকতর যোগ্যতা লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ 
করেন।, গাধার সমাজে ঘোড়া হয় না, 
ঘোড়ার বিবর্তনেও মানুষ হয় না। তাই 
সমাজস্থ জনসাধারণের উন্নতি বিধানই, মহা- 
পুরুষ আবির্ভাবের কারণ। জনসাধারণের 


নব্যতারত। 


[ সপ্তবিশ থণ্ড) ১১শ সংখ্য] | 


উন্নতি ইইলেই সে সমাজে অতীব যোগ্য 
বাঞ্তির শুভাবির্ভীব সম্ভবপর হয়। * ব্যক্তি 
সমাজ-বৃক্ষেরই ফল। তাই পূর্ব-কথিত হুই 
দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া যত্রবান হুইলেই যথা- 
যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে। 
আর তখন হইতেই সমাজও উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে থাকে । এতত্ব বিস্বৃত হইলে 
কোন সমাজই আত্মরক্ষা অথব। উন্নতি বিধান 
করিতে সমর্থ হয় না। ্‌ 

শ্রশশধর রায়। 


গিরিজা প্রসন্ন ৷ (৭) 


(৩৮৬ পৃষ্ঠার পর।) 


জ্রযোতিযান্থশীলন । 

গিরিজাপ্রসন্ন যে বৎসর বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়েন, সেই বৎসর তাহার প্রথম পুজ- 
টার মৃত্যু হয়। গিরিজা প্রসন্ন প্রতিকূল ঘট- 
নার নিষ্পেষণে এই সময় অদৃষ্টবাদী হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। পুত্রশোকে অধীর হইয়! 
তিনি সদৃষ্টের ফলাফল জ্ঞাত হইবার জন্ 
পূর্বোক্ত জ্যোভিষ শাস্ত্রের পর্যালোচনা 
করিতে আরম্ভ করিয়ছিলেন। অন্নকালের 
মধ্যেই এ শাস্ত্রে তাহার প্রভূত অধিকার জন্মি- 
রাছিল। তাহার গৃহলক্ষ্মীর ২য় ভাগে এই 
জ্যোতিষ-বিষয়ক একটী প্রবন্ধ আছে। 
জ্যোতিষশান্ত্রের কি্নদংশ রমণীজাতিরও 
জান কর্তব্য । এ গ্রন্থে তাহাদের জ্ঞাতবা বিষয় 
"গুলি এমন মুশ্ঙ্খলতার সহিত সরলভাঁবে 
'সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যে, উহা পাঠ ফরিলেই 
তাহার জ্যোতিষাভিজ্ঞতার বিলক্ষণ পরিচয় 
পাওয়া যাইতে পারে। আমর! এ প্রবদ্ধটা 
পাঠ ফরিয়। জানিপাম, হিল্দুশান্ত্রকার মহামুনি 


মনুর মতের সঙ্গে জ্যোতির্ব্বিবদের মতের 
অনেক সাদৃশ্ত আছে পাত্র ও পাত্রী নির- 
পণ, সম্তানোতৎপাদন, বিবাহের বয়স নিদ্ধারণ 
প্রভৃতি বিষয়ে, জ্যোতির্বিদ গণ, ধর্মশান্ত্রকা র- 
গণের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইতে পারেন নাই। 

মাননীয়া রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার 
জীবিতাবস্থায়, তাহার পুত্র মহামান্ত সম্রাট 
সপ্তম এডওয়া একবার সাংঘাতিক পীড়া- 
গ্রন্ত হয়েন। তিনি যে এ সময় রোগাক্রাস্ত 
হইবেন, তাহা ছুই একজন জ্যোতির্বিদ 
গণন! করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং এ 
পাঁড়া যে তাহার সিংহাসনারোহণে ব্যাথাত 
জন্মাইতে পারিবে না, তাহাও নাকি তাহার! 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারক। 
দয়াময় ভগবান ধর্্পরক্ষার্থ অবতীর্ণ হন। এই প্রাচীন 
মতের সহিত, আলোচ্য বৈগানিক মতের বিরোধ 
নাই। উভয়ের একীকরণ হইতে পারে। 


ফাঞ্জন, ১৬০১৬] 


গিরিজাপ্রসম্ন। ৭) ৫৭১ 


নাথ সেন মহাশয়ের যোগ্য-তনয় পণ্ডিত তাহার মুখমণ্ডলে বিষাদ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিগ্াভূষণ . এম-এ গ্িরিজাপ্রপন্ন জিজ্ঞ/সা! করিলেন, “গিরিশ, 
মহাশয় গিরিজা প্রসন্নের নিকট কিছুক্কাল | তোমাকে অত চিন্তাযুক্ত দেখাইতেছে কেন ?* 
জ্যোতিষ শিক্ষা করেন, তিনি বলিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র তখন অকপট চিন্তে তাহার বিষা- 
“গিরিজা বাবুর জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ অভি- দের কারণ গিরিজা প্রদন্নের নিকট খুলিয়! 
জ্ঞতা ছিল। মহামান্য সপ্তম এডওয়(ডের ূ বলিলেন । পরছুঃথখকাঠর গিরিজা প্রপন্ন আন্ু- 
পীড়ার সময় তিনি জ্যোতিবশান্ত্র দ্বারা | পুর্বিক শ্রবণ করিয়া গিরিশচন্দ্রের , ছুরবস্থা 
আমাকে এ্র পীড়ার কারণ দেখাইয়া ছিলেন।” ৷ বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন “এস, এনন্ত 

গিরিজাপ্রদন্ন কোষ্ঠী রচনা করিতে জানি- । তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে ন1।” গিরিশ- 
তেন, তাহার গ্রামের অনেক লোক তাহা; চন্দ্র তাহার অন্থগমন করিলেন, গিরিজাগনন্ল 


দ্বারা কোষ্ঠী প্রকাশ করাইয়া লইতে আগ্রহ ৰ 


প্রকাশ করিত। 
সর্বতোধুধী ছিল। ধে বিষয়ই আয়ত্ত করার 
জন্ত সচেট্টিত হইতেন, অতি অল্পাভ্যামেই 
তিনি তাহাতে আশাতীত জ্ঞানলাভ কৰ্ধিতে 
পারিতেন। 
মহানুভাবকতা। 

কষদ্র ক্ষুদ্র কার্ষেও অনেক সময় মহস্ 

প্রকাশ পাইরা থাকে । ভবানী পুরস্থ ঈশ্বর- 


বাসার পহুছিয়া। আবশ্যকীয় অর্থ প্রদন করত 


গিরিজা প্রনন্নের প্রতিভা | গিরিশচন্দ্রের ছুরবস্থ। দুর করিলেন। িরিশ- 


চন্দ্র মহাকতজ্ঞ, তিনি গিরিজা প্রসন্নের এরূপ 
অনেক উদারতার বিষয় আমাদিগকে বলিয়া 
তাহার অকালমৃত্যুর জন্ত ছুঃখ প্রকাশ করিয়! 
থাকেন। 

সাহিত্যান্থরাগ। 

গিরিজা প্রসন্নের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শিবা- 
প্রসন্ন ভট্টাচাধা মহাশয় গিরজা প্রপন্নের সাহি- 


পরার়ণ স্বর্গীয় পঞ্চানন রায় কৰি চিন্তামাণর | ত্যান্থুরাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “কলিকাত। 
বাপাস্ শ্রবুক্ত গিরিম্চন্দ্র সেন মহাশয় আঘু- | শেব বাদকালে তিনি একটা ছাপাখান! 


বেদ অধ্যয়ন করিতেন। গিরিশচন্দ্রের 
জন্মভূমি গিরিজাপ্রদন্নের ্বদেশে। একদিন 
কোন কার্ষ্যোপলক্ষে ৬পঞ্চানন রায় মহা- 
শয়ের নিকট গিরিজাপ্রসন্ন গমন করেন। 


সেখানে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথমই গিবিজা- | 


প্রসন্নের সাক্ষাৎ হয়। গিরিশচন্দ্রের কলি- 
কাত] বাসের ব্যয় তাহার অভিভাবক বহন 
করিতেন। কোন কারণবশতঃ গিরিশচন্দ্রের 
অভিভাবক এই সমপ্ধ অর্থ পাঠাইতে বিল 
করায়, গিরিশচন্দ্র বড়ই বিপন্ন হইয়া! পড়িয়া- 


ছিলেন, এমন কি,পরিধেয় বস্ত্র অব্যবহার্য্য হও- 


রায় তিনি গৃহের বাহির হইতে পারিতেন না। 
গিরিশচন্ত্রকে মলিন বস্ত্র পৃরিছিত দেখিয়া ও 


করিয়/ছিলেন। প্রথনতঃ উহা প্রসদ্ধ উপ- 
গ্তাদ-লেখক শ্াবুক্ত যোগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সহিত এক যোগে আর্ত করেন 
এবং পরে পৃথক ভাৰে চালাইয়াছিলেন। 
সাহত্য বিশুয়ক ভাল ভাগ পুস্তক প্রকাশ 
করাই তাহার এই ছাপাখানা করার প্রধান 
উদ্দেগ্ত । এই ছাপাখানার নাম দেন “বঙ্কিম 
ন্ত্র”। নামকরণেই তাহার অভিপ্রায় যথেঃ& 
বুঝ। যায়! তৎপরে চিরকাণই সাহিত্যের 
যাহাতে* উন্নতি ও উৎসাহ, হস, তাহার প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া ছাপাখানার লাভ লোকসানের 
দিকে একেবারে ন। তাকাইয়! কার্যয করিয়া- 
ছিলেন। চৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক বলা বায়। 


৫৭২ 


আমার ন্যায় সামান্য লোকের কথা বলি, 
অনেক মাসিক পত্রিকায় আমার ছুই একটা 
সামান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। গিরি- 
জাবাবু আমার প্রতি একান্ত অনুরাগ বশতঃই 
আমার কয়েকটা প্রবন্ধ নিক্স ব্যয়ে নিজে চেষ্ট] 
করিয়! প্রকাশ করেন । তিনি চেষ্ট। না করিলে 
বোধ হয় আমার লেখ প্রবন্ধ কথনই পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হইত না।' 'আর অনেক 
সাহিত্যান্ছরাগের দৃষ্টান্ত জানি। এক দিন 
তিনি ছাপাখানায় বসিয়া আছেন, এমন সমস 
একজন গরিব ভদ্রলৌক তাহাকে তাহার 
লিবিত কয়েকটা কবিতা দেখান । গিরিজা! 
বাবু তাহাতে প্রকৃত করিত্বের বিকাশ 
দেখিরা কেবল মাত্র কাগজের মূল্য লইয়া 
পুস্তক ছাপ।ইয় দেন। একি কম কথা?" 

ধন্মাত্নাগ। 

পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
মহাশর গিরিজাপ্রবন্নের ধর্মানুরাগ সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন £-_-“যে বৎসর কলিকাতায় প্রথম 
প্লেগের হাঙ্গাম৷ হয়, লোকজন কলিকাতা 
ছাড়িয়। পলাইর়া যায়, তিনিও কলিকাত৷ 
ত্যাগ করিয়! যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
এ সনয় আমার সঙ্গে কথ হয়, আমি কবে 
সপরিবারে কলিকাত। ত্যাগ করিব। আমি 
তথন কলিকাত। থাকিব মনে করিয়াছিলাম। 
কিন্তু তাহার পরামর্শে আমাকেও কলিকাত! 
ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তিনি বলিলেন যে, 
ভগবানের প্রতি বিশ্বাম ভক্তি থাক] ভাল, 
ত্বাহার উপর নির্ভর করা আরও ভাল, কিন্ত 
“ঠাহাকে পরীক্ষা করা ভাল নহে। তাহার 
উপর নির্ভর করা৷ চাই, কিন্তু তাহার“ আদেশ 
প্রতিপাণন করাও চাই । এই বলিয়৷ তিনি 
একটা গন্ন করিয়াছিলেন। তাহা! আমি 
কখনই ভুলিব না, গল্পটা এই--এক সহরে 


নধ্যভায়ত। 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১১শ বংখ্য। | 


একটা হাতী ক্ষেপিয়া যথেচ্ছা যাইতেছে। 
হাতীর উপর হইতে মাহুত ক্রমাগত চীৎকার 
করিয়া সকলকে সাধবান করিয়া দিতেছে, 
কেহ সম্মুখে না পড়ে। সকলেই মাহুতের 
কথায় সতর্ক হুইয়া৷ পলাইতেছে, এমন সময় 
একজন পাধু ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, 
তিনি মাহুতের কথায় কর্ণপাত না করিয়! 
স্থিরভাবে বসিয়া ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন 
রহিলেন, ক্রমে হাতী তাহার কাজ করিয়া 
গল, যেমন তাহাকে সম্মুখে পাইল, গুড় দিয়া 
রিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সাধু 
তাহাতে ঝড় বেদন! পাইলেন, তাহার ধ্যান 
ভঙ্গ হইল। তাহাতে তিনি ভগবানের প্রতি 
অভিমান করিয়! করিয়! পুনরায় ধ্যানস্থ হই- 
লেন এবং ভগবানকে জানাইলেন যে, তিনি 
তাঁহাকেই ডাকিতেছিলেন, তাহার কি এই 
ফল হুইল? তাহাতে ভগবান বলিলেন, বাপু, 
সাধু, তুমি আমাকে জান, কিন্তু আমার কথা 
মাননা কেন? মাহুতের মুখ দিয়! আমি যে 
আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম, তাহা তুমি 
মানিলে না! কেন? তুমি মাহুত ভগবানের কথা 
শুনিলে না বলিয়া হা তী-ভগবান তোমাকে দু 
দিয়াছেন, তাহাতে হুঃখিত হইবে না । সক" 
লই আমার কাজ। এই গল্প শুনার পত্র 
গিরিজাবাবুর কথা আমি না শুনিয়। আর 
থাকিতে পারিলাম না; তিনি কলিকাতা 
ত্যাগ করার পূর্বেই আমি স্থানান্তরে চলিয়া 
গেলাম।” 
গিরিশ বাবুর অন্থরোধে এই ঘটনাটা 
আমর! তাহার জীবন-চরিতে গ্রহণ করিলাম। 
কর্তব্যপরায়ণত। 
একবার আমি ও আমার জ্োষ্ঠতাঁত 
গিরিজা প্রসন্ন বাড়ী হইতে কলিকাতা। গমন 
কগি। আমাদের মধ্যমশ্রেণীর টিকিট ছিল। 


ফান্তুন, ১৩১৩ ] 


গিরিজা প্রসন্ন ষ্টামারে কোন জিনিষই আহার 
করিতেন না, একে সমস্ত দিবল উপবাস, 
তাহাতে আবার পথ-কষ্ট, গিরিজা প্রসন্ন ট্রেণ 
উঠিয়। বড়ই ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
আমি ট্রেণের এক বেঞ্চের উপর তাহার শখ! 
রচনা করিয়া, তাহাকে বিশ্রামের জন্ত শরন 
করিতে অনুরোধ করি, গিরিজাপ্রসন্ন সেই 
শষ]ায় কিছুকাল শয়ন করিয়া বিশ্রাম-সুখ 
লাভ করিতেছিলেন, কিছুকাল পরে ট্রেণ 
থানি কোন ষ্টেশনে পহুছ্থায় &শন হইতে 
একজন লোক আমাদের গাড়ীতে উঠ্ঠিবার 
জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। এ লোকটা 
আমাদের গাড়ীতে আরোহণ করিলে আমার 
জোষ্তাতের বিশরীনস্তথখ নু হইতে পারে, 
এই উদ্দেখে আশি আরোহী মহাশরকে বলি- 
ফাছিলান, আমাদের গাড়ীতে স্থান হইবে না। 
আপনি অন্ত গাড়ীতে উঠিয়। পড়ুন । উক্ত 
লোকটী আমার কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন 
করির] অন্ত গাড়ীতে যাইতেছিলেন, এমন 
সময়, আমার জ্যোষ্ঠতাত শয্যোখিত হইর! 
গাড়ীর দ্বার মুক্ত করিয়া শ্রী লোকটীকে 
তাহার কাছে আনিয়া বসাইলেন, ও সমস্ত 
রাত্রি বিশ্রাম-স্থুথ বিসর্জন দয়! গাড়ীর 
এক কোণে উপবিষ্ট রহিলেন। বল! বাহুল্য 
যে, প্র আরোহী মহাশয়ের নিকট আমি 
মিথ্যা বলার জন্য ভর্খনিত হইয়াছিলাম। 
কণ্তব্য পালনের জন্ত আমি তাহাকে এবপ 
ছরস্ত কাজ করিতে দেখিয়া নিতান্ত 
বিশ্মিত হইয়। মনে মনে ভাবিলাম, ইনিত 
সাধারণ পুরুষ নহেন, পরের একটু উপকাঁ- 
রেয় অন্ত সমস্ত রাতট! ক্লান্ত শরীর লইয়া 
জাগিয়৷ থাকিতে সম্মত হইলেন, একটু সময়ও 
শয়নের জন্যও একটু লালাগ্িত হইলেন ন! ! 
ঠাহার স্কায একঅন চব্বিঅবান লোক এ 


গিরিজা প্রসন্ন । (৭) 
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পর্যস্ত কোথায়ও আমার দৃষ্টিপথে পড়িল 
না। 

মানুষের যেন ছুইটী জীবন, একটা বাহি- 
রের, আর.একটা ভিতরের । বাহিরের জীবন 
কতকগুলি সুবিধাদি দ্বার নিক্জমিত, সন্ধীর্ণ 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ, কিন্ত ভিতরের জীবন 
প্রশান্ত, সুদূর বিস্তৃত ও গগন-সঞ্চারী বায়ুর 
ন্যায় স্বাধীন, এই জন্ত প্রাচীন কালের 
খষিরা বাহিরের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়! 
ভিতরের জীবনকেই অধিকতর সার জ্ঞান 
করিতেন। 

গিরিজাপ্রসন্নের কলিকাতা অবাস্থৃতি 
কালে একবার একটা ছুষ্ট ব্রাঙ্গণ তাহার 
পাকের জন্ত নিযুক্ত হয়। কলিকা- 
তার পাকের ব্রাঙ্গণ প্রায়ই হীনোপায়ে 
জীবিক। নির্বাহ করে। এ ব্রাহ্গণটাও এত 
দৃণ্য ছিল যে,বাসার দ্রিনিষ পত্র অপহরণ 
করিয় গৃহে লইয়া যাইত। মে ছুই দিবস 
এরূপ নিন্দনীয় কার্ষ্ের অন্য গিরিজা প্রসপ্নের , 
নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিল। তান প্রথম 
ছুই দ্রিবন উপদেশ ও ভয় প্রদর্শন করিয়া এ 
ব্রাহ্মণটীকে সতফিত করিয়া দেন। তৃতীয় 
দিবস ব্রাহ্মণের এরূপ একটী ছুক্ষার্য্যের বিষয় 
জ্ঞাত হইয়া তন্ুহ্র্েই তাহাকে বিদায় 
দেওয়ার জন্ত মনস্থ করিলেন। তাহার ভৃত্য 
দেখিল, এখনও আহারের বন্দোবস্ত হুয় নাই, 
অথচ বেল৷ অধিক হইয়াছে, ব্রাহ্মণকে অনময় 
বিদায় দিলে কেইবা আহারীয় দ্রব্য পাক 
করিয়! দিবে? গিষিজাপ্রপন্ন ভূত্যের মনো- 
গত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়! বলিলেন “পাকের 
জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, আমি 
ব্রাহ্মণের সামান্ত উপকার প্রত্যাশায় এনকপ 
অন্তায় কার্ষ্যর প্রশ্রয় দিতে পারিব ন|। 
গিরিজা প্রসন্ন তখনই দৃশ্চরিত্র ব্রাহ্মণের দেন! 
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পাওন! মিটাইয়া বিদায় করিয়। দিলেন ও 
নিজে পাক করিয়া সকলকে পরিতোষ সহ- 
কারে আহার করাইয়। তৃপ্তি লাভ করিলেন । 


নব্যভারত্ত 


| সপ্তবিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা | 


নিকট বি-এল পরীক্ষার পুস্তক ছিল না, 
গিরিজ] বাবু তাহ শ্রুত হুহয়া বলিলেন, 
“আমার যে পুস্তক আছে, উহাতেই আপনার 
পাঠের কাঁজ চলিবে, আপনার পুস্তক ক্রয় 


্টায়ের মর্ধযাদ| রক্ষা করিতে গিয়া গিরি | করিতে হইবে ন1।* বাস্তবিক পরীক্ষার শেষ 
প্রসন্ন এন্্িয়িক স্থখটাকে বড়ই তুচ্ছ জ্ঞান | দিন পর্যযন্ত,তিনি আমায় পুস্তক দিয়া অত্যন্ত 


করিতেন। তাহার মন খানি যেন তেজের ূ 


আধার ছিল। 
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গিরিজাপ্রসন্ন বি-এ পাশ করিয়। বি-এল 
পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত হইলেও তৎসঙ্গে “নব- 
জীবনে” বন্কিম বাবুর উ“ন্ডাসস্থিত নর নারী 
চরিত্রের সমালোচন! প্রকাশ করিতে আরম্ত 
করিলেন। ন্বজীবন-সম্পারদক বিজ্ঞবর 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয়ের সঙ্গে এই 
সময় তাহার বিশেষ সৌহার্দ জন্মে। তিনিই 
নাকি গাহিত্য-সম্রাট বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাহার 
পরি5য় করাইয়। দেন। গ্রিরিজা প্রসন্ন বন্ধু- 
বর্গের বড়ই গুভাকাজ্জী ছিলেন, হাইকোটের 
কোন একজন খ্যাতনাম। উকাল তাহ] দ্বারা 
পাঠ্যজীবনে পরম উপকৃত হুইয়৷ তাহার 
সৌহার্দ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা 
তাহার মন্দ নিয়ে গ্রকাশ করিলাম। 

“গিরি বাবুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র 


সরকার মহাশয়ের বাপাক় আমার প্রথম পরি- 
চয় হয়। আমি ও পিরিজা বাবু তখন নব- 
জাবনে প্রবন্ধ লিখিতাম। পরম্পর পরম্পরের 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম্পর পরস্পরের প্রতি 
অনুরক্ত হুইয়াছিলাম। ইতিপূর্বে কাহারও 
সঙ্গে কাহারও মৌথিক আলাপ ছিল না, 
গিরিজ। বাবু আমার 'লরিচয় অক্ষয় বাবুর 
বাটাতে পাইয়া, আমাকে বি-এল পড়ার জন্ত 
অনুরোধ করেন। আমি সে অনুরোধ প্রথম 
উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করি। যখন ঝুঁঝতে 
পারিলাম,গিরিজ। বাবু আমার প্রকৃত হিতৈষী 
ও মঙ্গলাম্পদ, তখন আর তাহার স্ুপরামর্শ 
অগ্রাহ করিতে পারিলাম না। আমার 


সাহাধা করিয়াছেন। যখন পরীক্ষার ধিন 
সান্নকট হহল, গিরজা। বাবু আবশ্তকীয় 
পুন্তকগুলির মধ্যে বেগুলি উভয়ের একই 
সময় প্রযোজনার, সেইগুলির মধাভাগ ছিন্ন 
কর্রয়া অদ্ধেক আমার নিকট রাখিয়া অপ- 
রাদ্ধ স্বয়ং পাঠের জন্ত রাখিয়া দিলেন। 
গিরিজ| বাবুর সৌহার্দ লাভ করিতে না 
পারলে আইন পরীক্ষ। আমার দেওয়া হইত 
কিন। সন্দেহ” 

উক্ত প্রসিদ্ধ উকীল মহাশয় কেবল 
উল্লিখিত ঘটনাটা বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, 
এই পুস্তকখানির যখন পাওুলিপি তাহার 
ষ্টার্থ প্রেরিত হয়, তখন এই ঘটনাটা বিস্তৃত 
ও ইহার সঙ্গে গিরিজা প্রসন্ন সন্বশ্বীয় আরও 
কয়েকটা ঘটনা শ্বয়ং সংযোজিত করিয়! 
আমাকে নিতান্ত অস্ুগৃহীত করিয়াছেন। 
নিয়ে তাহার লিখিত অংশ অবিকল উদ্ধত 
হইল )-- 

“কেবল কি তাহাই, যখন পণীক্ষার ফল 
বাহির হইল, আমি গিরিজ। বাবুগ অপেক্ষ! 
একটু উচ্চস্থান পাইয়াছিলাম, তাহাতে সাধা- 
রণ লোকের মনে ক হয় সহজেই বুঝা যায়, 
কিন্তু অসাধারণ মহৎ গিরিজ। বাবু তাহাতে 
অপার আনন্দ অনুভব করিলেন এবং পরি- 
হাসচ্ছলে আমাদের উভয়ের একান্ত হিতৈষী 
অক্ষয় বাবুর নিকট অভিযোগ করিলেন ষে, 
তাহার পুস্তক পড়ির। তাহার অপেক্ষা পরী- 
ক্ষার উচ্চস্থান লাভ করা আমার উচিত হয়. 
নাই। 

তাহার পর আর একটী কথা, উভয়ে 
একত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতিতে 


' প্রবিষ্ট হইলাম, তাহার নান! কারণে ওকা- 


লতি ভাল লাগিল না। শেষে একরকম 


ফান) ১৬১৬ । 


ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছারন মানার 
অপেক্ষাকৃত একটু সুবিধা হওয়ার তিনি যে 
আনন্দোচ্ছণস করিয়াছিলেন, তাহ! বণিয়া 
শেষ কর বায় ন1। একদিন তিনি হাই- 
কোর্টে আমার একটা মোকর্দিমার মওয়াল 
জবাব শুনিয়! আমার প্রতি এত সন্তুষ্ট হন যে, 
বাসায় আসিয়া আমাকে একথখণ্ড পুস্তক 
পাঁরিতোধিক স্বরূপ প্রদান করেন, বলেন 
যে, আমারত ওকালতি করা হইল না, আপ- 
নার এ সকল পুস্তকে উপকার দেখিবে। যে 
কারণে সাধারণের ঈর্ষা ও প্রতিত্বন্দী তা হয়, 
তাহার সেই স্থলে কি প্রকার স্নেহ ভালবাসার 
উচ্ছাপ ! ইহাই ৩ বড়মনের পরিচয়,সৌহা্দের 
লক্ষণ।” 
সতারক্ষণে এঁকাঁস্তিক যত্ব। 

গিরিজা প্রসন্ধ বি-এল পাশ করিয়। প্রথম 
আলিপুর কোর্টে আইন বাবসা করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন, এই সময় তিনি ভবানীপুরে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন, কয়েক বৎসর পরে 
হাইকোর্টে যোগদান করেন । আইন ব্যবসায়ে 
তাঁহার অনুরাগ ছিল না, এজন্য তিনি এ 
ব্যবসায়ে কৃকার্ধা হইতে পারিলেন না। 
গিরিজা প্রসন্নের চরিত্রের আর একট! প্রধান 
উপাঁদান সত্যপ্রিয়তা ; তিনি বিনা কারণে 
অপরের প্রতি অত্যাচার হইতে দেখিলে বা 


কাহাকেও অন্যায়রূপে কোন প্রাপ্য অধিকার; 


হইতে বঞ্চিত হইতে দেখিলে তাহা 
সহা করিতে পারিতেন না । তিনি আশৈশব 
স্তায়ের পক্ষপাতী ছিলেন! যে কার্য্যটা 
তাহার স্তাষ্য বলিয়া! ধারণা হইত, তিনি তাহ! 
বজমুষ্টিতে ধুরিতেন, কোন প্রকার বাধা বিপ্ন 
তাহার সংকল্প-পথ চাত করিতে পারিত না 
এই বিষয়ের সমর্থনকারী একটা ঘটন। নিয়ে 
দেওয়। গেল। 

গিরিজা প্রসন্নের কোন জ্ঞাতী ভ্রাতা অল্প 
বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয্সেন। এ ত্রাতার 
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পিতা তৎকালে জীবিত ছিলেন। তিনি 
পুলরশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া কিয়ৎকাল 
উৎকট রোগাক্রান্ত হয়েন। তাহার আর 
অন্য পুত্র ছি ন৷ বে, ঠাহার মৃত্ার পর বিষ- 
য়ের উত্তরাধিকারী হইস্। বিষয় ভোগ করিবে। 
এ ব্যক্তি ঘোর বিবদ্ধী ছিলেন, বিষয়-লালস! 
তাহাকে একট! পাপকাধ্যে উত্তেজিত 
কররিল। তিনি প্রকাশ করিলেন, তাহার 
পুত্রের মৃত্যু সময় যে একটা দত্তকপুত্র রাখার 
অনুমতি আছে, তিনি জীবন ত্যাগ করিলে 
যেন এ পুত্রটী রক্ষিত হয়। এই সংকল্পের 
(কিছুদিন পরে তিনিও মাণবদেহ ত্যাগ 
করেন। 

গিরিজাপ্রসন্নের ভ্রাতা হঠাৎ রোগে 
আক্রান্ত হইয়া, রোগ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
চেতনা-শূন্য হয়েন। তিনি মৃত্যুর ৭৮ দিবস 
পূর্ব পর্য্যস্ত যেরূপ অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, 
দন্তক পুত্র রাখার অনুমতি ধান তাহার পক্ষে 
সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ দত্তক পুত্র রক্ষিত 
হইলে গিরিজ। গ্রসন বিত্তের ওয়ারীস হইয়াও 
প্রাপ্য অধিকার হুইতে বঞ্চিত হইবেন,গিরিজ! 
গ্রসন্ন দত্তক পুক্র রক্ষার কথ! শ্রবণ করির! 
মসহিষু হইয়। উঠিলেন, কোন্‌ হিন্দুই ব! 
জ্ঞ/ তাগণকে পুর্বপুরষের নরক «গমনের ফাঁদ 
পাঠিতে দেখিরা অসহিষু। নাহয়েন? বিশ্ব 
ইহ জাবনের ছ্থুখের জন্ত, কিন্তু ধর্ম ইহ 
জীবন ও পর জীবনের সহায় । কোন্‌ হিন্দু 
ইহ জীবনের স্থখকেই সারভৃত করিয়! ধঙ্খ- 
টাকে জলাঞ্রলি দিতে সম্মত হয়েন? গিরিজ। 
প্রপন্ন বুঝিলেন যে, তাহার ভ্রাতৃবধূ ধর্- 
প্রণোদিত হইয়। স্বামীর বাক্য পাইয়া দত্তক 
রাখার অভিপ্রায় করিতেছেন না, তাহাকে 
প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই ভ্রাতৃ- 
বধূর মূল উদ্দেস্ত। গিরিজাগ্রসন্গের পিতৃদ্েব, 
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তখন জীবিত ছিলেন, গিরিজা প্রসন্ন এই 
অন্তায় কার্ধোর প্রতিবিধানের স্ষন্ত তাহার 
পিড়দেবকে আদালতে বিচ'র-প্রার্থী হইতে 
অনুরোধ করিলেন! গিরিজা প্রসন্ন তরী সময়ে 
স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, “স্বামীর আদেশ 
ভিন্ন স্ত্রীর রূপ অনুষ্ঠান ধর্্মান্ুমোদিত নহে, 
ও দত্তক পুত্র দ্বারা সম্পত্তি রক্ষা, হইতে পারে 
বটে, কিন্তু পূর্বপুরুষের পারলৌকিক কার্ধ্য 
নির্ধাহ হইতে পারে না। আমরা কণ্ননও 
ভ্ঞাতসারে আমাদের জ্ঞাতীগণকে বিনা আপ- 
তিতে আমাদের পূর্বপুরুষের গ্লানিজ্জনক 
ও ধন্দ্রনাশক কার্ষে প্রবৃত্ত হইতে দিব ন|। 
ধররূপ কার্যে আমরা পাপ সঞ্চয় করিয়! 
নরকগামী হইব ও পূর্বপুরুষগণকেও নিপা- 
তিত করিব।” গিরিজাপ্রপন্ন সত্য সংরক্ষ- 
ণের জন্ত আদালতে মোকর্দীম! স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। যেরূপ অভ্রভেদী গিরিরাজের 
শিরোপরি প্রবল ঝটিক। বহিষ্ক] যায়, গিরি- 
রাজ আপনার দৃঢ়তাগ্ডণে আপনি দণ্ডায়মান 
থাকে, গিরিজাপ্রসন্নও ভগবৎ-জ্ঞান-ফলে 


নব্যভারত । 


[ সগ্তবিংশ থণ্ড) ১১শ দংখ্যা। 


সর্বদাই সকল প্রকার বিপদে অবিচলিত ও 
অটল রহিরাছেন। এই মোকর্দমাটা পরি- 
চালনে গিরিজাপ্রপন্ন কিরূপ প্রতিভার পরি- 
চয় দিয়াছিলেন,তৎসম্বন্ধে হাইকোর্টের প্রপিদ্ধ 
উকীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় যাহ। আমাদিগকে লিখিয়। দিয়া 
বাধিত করিয়াছেন, তাহ! নিম্নে উদ্ধংত হইল। 

"এই মোকর্দমা হাইকোর্টে আসি- 
্লাছিল এবং তাহাতে সুবিখ্যাত কৌন্সলি 
উদ্ভৃফ, নিযুক্ত হন। গিরিজা প্রসন্ন তখন 
আইন পড়িতেছেন মাত্র, কিন্তু এমন করিয়। 
মোকর্দিনার বিষস্নীতূত বৃত্তান্ত ও আইন হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছিলেন যে, তাহার লিখিত (9155) 
টীক! টিপ্ণী পড়িয়া উড়ক সাহেব বিস্তর 
প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার অনেক সাহাব্য হইয়াছে। 
অপরিপন্ক স্কুলের ছাত্রের বুদ্ধ কৌন্সলি 
উড্ডফকে সাহায্য করার কথা শুনিলে 
আশ্চধ্য হইতে হয়। এসকল অলৌকিক 
মেধা ও ধাক্তির পরিচায়ক |” 

প্রান্থুরেন্ত্রনাথ রায়চৌধুরী । 
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জ্রাত্ষতলস্বাভ্ক ও ভ্ডাভ্ডাল্্র হ্কা্। 


তৃতীর অধ্যাক্_-রাজ! রামমোহন রানের বাল্যকাল। স্বকার্ধ্য সম্বক্ধে রামমোহন 
রায়ের উক্তি-_ রামমোহন রায় সম্বন্ধে দেবেন্ত্রনাথের উক্তি-_ 
বায়মোহনরার়ের জন্ম-তীাহার বংশ পরিচয়__স্বলিখিত 
আত্মবিবরণে পিতৃপুরুষ কথ।। | 


: ক্রাঙ্থসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলির! আমরা 
যে বীরচতুষ্টয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি,তগ্মধ্যে 
ফাহাকেও পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই; 
একথ| বল! যাইতে পারে না যে, ইহাকে 


ছাড়িয়। দিলে ব্রাভমাজ প্রতিঠিত হইতে 
পারিত। তবে সকলকেই ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে যে উক্ত মহাপুরুধদিগের মধ্যে 
ব্রাঙ্গসমাণ্জের প্রতিষ্ঠা! বিষয়ে রামমোহন রাক্সই 


 ভ্রাঁকদষাজ:ও তাহার কোর্য্য | 
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রনী ছিলেন। .অপর তিন জন লানাপ্রকার | ধরণ করিয়া সুদ্রিত কঁরিলেন। তাহাদের 


সাহায্য. করিম্বাছেন বটে, কিন্ত ব্রাঙ্মসমাজ 
স্থাপনের, জন্ত পাঁচজন লোকের কাছে যাতা- 
সাত, অর্থ সংগ্রহ, পুক্তকাদি লিখিয়া অন্তমত 
খণ্ডন পূর্বক স্বমত স্থাপন, এই সকলই 
ব্লামমোহন স্বয়ং করিয়াছিলেন। এই কারণে 
ব্রা্মদমাজের উল্লেখ করিলেই সর্ধপ্রথমে 
তীহারই নাম স্থতিপথে উদিত হয়। 

“. আ্ামমোহন রাম যে কার্ষে) হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন, তাহার মুল্য বুঝিবার লোক 
তখন অতি অন্গুই ছিলেন। তাই তিনি 
বেদাস্তসারের ইংরান্ৰী অন্বাদের ভূমিকায় 
ছুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, 
“তিন সত্য ও সরলতার পথ অবলম্বন করাতে 
সকলের, এমন কি, আত্মীয় স্বদলেরও বিরাগ- 
ভাজন হইয়াছেন, কিন্ত সর্বদরশী ঈশ্বরের 
কাছে তিনি নির্দোষ ।” ব্রহ্গজ্ঞান প্রচারের 
অন্ভ তিনি কত-না কষ্ট ওক্ষতি হ্বীকার 
করিয়াছিলেন। তাহাকে উপনিষদ প্রভৃতি 
গ্রন্থনকল আপন ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া অকা-- 
তরে বিতরণ করিতে হইয়্াছিল। একবার 
তিনি বেশান্তস্থত্র ছাপাইতে সংকল্প করিয়া 
তাহার একথওড এই কলিকাতাতে অন্বেষণ 
করিতে লাগিলেন। তিনি এবং তাহার 
সহোদ্যোগী রামচঙ্জ বিদ্যাবাগীশ মহাশর 
সমস্ত কলিকাত। খু'জিয়! বু অন্বেষণের পর 
একটা ব্রাহ্মণের গৃহে একখানি বেদাস্তদর্শনের 
পুথি দেখিতে পাইলেন। ব্রাঙ্গণ'পুথিটীকে 
নিত্য পুজা 'করিতেন, স্ৃতরাং তিনি তাহা 
তাহাদের হস্তে কিছুদিনের জন্ত রাখিতে 
'ীকিতলন, না. অবশেষে রামচক্্ বিদ্যাবাগীশ 
৫সইস্থানে বসিয়াই সেই চন্দসচর্চিত পুঁথি" 
'গ্ুমির কারুলিপি করিরা আলিলেন : এবং 
করমাহর হায় হ+ হইতে হারে সক- 
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দেই প্রথম উদ্যোগের ফলে আজ আমরা 
এত. দূর উপনিষদ, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি 
আলোচন1.করিতে সক্ষম হইতেছি। দেবেন 
নাখ রামমোহন রায় সম্বন্ধে, বলিয়াছেন “প্রথ- 
মত ব্রাঙ্মলমাজের কথা মনে হইলেই এই 
দেশের প্রথম বন্ধ রাজ ক্লামমোহ্ন,রায়কেই 
স্মরণ ভুয়। উ্াহার শরীর যেমন বলি ছিল, 
শ্রদ্ধা ভক্তি,ন্বদয়ের বলও তাহার সেই প্রকার 
ছিল। এখন প্রথমেই তাহার মুখী আমার 
চক্ষের. সমক্ষে আবিভূতি হইতেছে। তাগ্ন 
ভক্তি শ্রদ্ধা পুর্ণ উজ্জ্বল মুখ ; তার সেই উদার 
ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তার 
শরীরের বল, মনের বীর্ধ্য, হৃদয়ের ভাব সঞ্চ- 
লই অনুরূপ । ধর্মের উন্নতির জন্তই তিনি: 
এখানে উদ্দিত হন। * ১৭৭৪ খ্রীষ্টাবে (১৬৯৫ 
শকের শেষ ভাগে) হুগলী জেলার, অস্ত- 
গত খানাকুল ক্ৃষ্জনগর গ্রামে রামমোহন 
জন্মগ্রহণ করেন।” | 
রামমোহনের অঝ্মকালে শাক্ত ও বৈধব, 
এই উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ 
এতদূর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে "শান্ত ও 
বৈষ্বের দ্বন্দ” সকল প্রকার গুরুতর বিবাদ 
বিসম্বাদের উপমাস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। 
রামমোহনের পিতৃকুল বৈষব ছিলেন, মাতা 
মহকুল শান্ত ছিলেন। রামমোহন রায়ের 
সৌভাগ্য ক্রমে শাক্ত টৈষবের ছন্দের মধ্যে 
তাঁহাকে বর্ধিত হইতে হয় নাই। ছুন্ব 
নির্বাসনের গল্পটা এই-_রামমোহন রায়ের 
পিতামহ ব্রজবিনোদ রায়: অস্তিমকালে গল” 
তীরস্থঞ্ছইলে, শ্ররামপুরেরু নিকটবর্তী চাতর! 
নিবাসী শ্তাম-তষ্টাচার্ধ্য কন্তাপার - প্রাপ্ত হইয়া 
ভিক্ষার্ধীস্বযূপে তাহার নিকট উপস্থিত হই 
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লেন। শ্যাম গর সন্্াস্ত বংশীর-_ 
এতঘংশীয়গণ দেশগুর বলিয়।৷ বিখ্যাত 
ছিলেন। ব্রজীবনোদ রায় তাহার প্রার্থন! 
পুর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, শ্তাম উদ্টাচার্ধয 
ত্বাহার যে কোন একটা পুত্রকে নিজকন্টা 
সম্্রদান করিবার অনুমতি ভিক্ষা! করিলেন। 
ব্রজবিনোদ বড়ই বিপদে পড়িয়া আপনার 
সাত পুত্রের প্রতোককে এবিষয়ে অনুরোধ 
করিলেন | কিস্ত পঞ্চম পুর রামকাস্তপ্যযি- 
রেকে আর কেহই তাহার অনুরোধ রক্ষা 
করিতে স্বীকার করেন নাই। 
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জমা 
মৌহনের জন্মের পুর্ববাবধিই তাহার ভবিষ্যুৎ 


বনের উপকরণ সমূহের ব্যবস্থা করিয়। 


বিতেছিলেন। কামমোহন রায় উপযুক্ত 
বরসে জানিতে পারিলেন যে, তাহার পিতৃকুল 
বৈষ্ণব এবং মাতামহকুল শাজ, তখন অপর 
সাধারণ পাঁচ জনের স্তায় নিজের টপতৃক 
ধর্থের গুণগান করিয়া অপরাপর ধর্মের 
িচ্দারত ছিলেন না, কারণ সেন্গপ নিলা 
প্রধানত উীহারই মাতৃকুলে লাগিবার সম্ভাবনা 
ছিল। সকল সম্প্রদায়ের নিন্দা হইতে বির- 
'তির হয়ত ইহাই মূল হুত্রপাত হইয়াছিল। 
* ক্লামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় পিতৃ- 
থাকা রক্ষা করিক্নাছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার 
নিজের অথবা তাহার বংশের ধর্মানিষ্ঠা সম্বন্ধে 
শ্রদাণ পাই নাই। কিন্ত রামমোহনের বীতা- 
মহকুঙধের 'ধর্দমনিষ্ঠার তথা বিশেষ রূপে শোনা 
ধায়-। - য়ানমোঁহদের মাতা অতান্ত মিাবতী 


ভিলেন।- তিনি হ্বামীগৃহে আসিয়া! বিষুঃমন্ত্রে 


ঘীক্ষিতা হন$ শেক বয়সে তিনি জগন্নাথ 
ঘর্খদের জাত খাতা করেন।' দৈবদর্শনে 


চি রর পি টি ্ ক. নদী পা শা ৯ 





এই রাম-: 
ক্বান্তের রসে এবং শ্তায় ভর্টরাচা্ধোর কন্তা, 
তারিদী দেবীর গর্ভে রামমোহন রায়ের 
সর্বকার্ধাবিধাতা ভগবান যেন রাম-.. 
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যাইতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে 
হয়, এই বিশ্বাস বশতঃ সাংসারিক অবস্থা 
ভাল সন্েও, তিনি সঙ্গে একজন দাসী 
পর্যান্ত গ্রহণ করেন নাই । এমন কি, পথে 
তাহার স্বিধা ও শ্ুথের জন্ত কোন 
প্রকার উপার . করিতেও দেন নাই? 
ছঃখিনীর ভ্ায় পদব্রজে শ্রীক্ষেতে যাঞ্জা 
করিয়াছিলেন। পরলোকগমনের - পূর্যে 
একবৎসর কাল দাসীর সায় জগল্লাথ দেবের 


মন্দির সম্মার্জনীর দ্বার! প্রত্যহ পরিফার করি- 


তেন। কথিত আছে, মৃতার এক বৎসঙ্ব 
পূর্বে রামষোহন রায়কে তিনি বলিয়াছিলেন, 
প্রামমোহন ! তোমার মতই ঠিক। আনি 
অবলা! স্ত্রীলোক এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছি ? 
নুতরাৎ যে সকল পৌত্লিক অনুষ্ঠানে আমি 
সণ পাইয়া! থাকি, তাহা আর পরিত্যাগ 
করিতে পারি ন1।* গ্লামমোহন-জননী ধর্থে 
নিষ্ঠাবতী হইলেও বিষয় কর্থে অমনোষোগিনী 
ছিলেন না এবং যতদুর বুঝা বায়, তাহাতে 
বোধ হয় যেতাহার প্রকৃতি কিছু উগ্র ছিল? 
রামমোহনের শৈশবকালে একদিন তাহার 
মাতামহ ইঈদেবতার পুজার পর শিশু রাম” 
মোহনকে পুজোপকরণ বিহ্বদল গ্রদাঁন 
করেন। রামমোহন-জননী আসিয়া! দেখেন 
যে, তাহাক়্ পুত্র বিদ্বপত্র চর্ষণ করিতেছেন) 
বিষুমন্ত্রদীক্ষিতার ইহাতে বড়ই ক্রোধ 
হইল। তিনি সম্তানের মুখ হইতে বিধপত্র 
ফেলিয়! দিয়! মুখগ্রক্ষালন করিয়। দিলেন এবং 
বিষপত্র দিবার কারণে পিতাকে তিরদার 
করিলেন। বামমোহন কলিকাতায় আলিবার 
গর্বে নিজ গ্রামে যখন প্রকান্ে পৌতলিক- 
চার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন, তখন -তাহাক্গ 
জননী ভুদ্ধ হই ভাহাকে প্থীধন্ই ও মব- 
পুজেধধূ সহিত গৃহ হইতে নু নকগিয়। সদিায 
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সংকল্প করিক়াছিলেন। রামমোহন রায় 
তাঁহার মাতার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত” হইবার 
পরিবর্তে নিকটবর্তী এক শ্মশানভূমির 
উপর বাটা নির্মাণ করিয়া! সপরি- 
বারে বাঁস কারতে লাগিলেন। তাহার জননী 
ইহাতেও সন্ত না] হইয়া তাহাকে বিধর্সা 
কলিয়! তাহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 
করিবার জন্ত সুপ্রীমকোর্টে এক মোকর্দিম। 
উপস্থিত. "করেন, বোধ হয় আশা ছিল যে, 
বি তাহাতেও তাহার মতিগতি ফি্রিয়! যাঁয়। 
আদালতে প্রমাণ হইল না যে তিনি বিধর্মী, 
সুতরাং ভিনি পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত 
হইলেন না। কিন্ত তিনি জননীর হাত হুইতে 
বিবয়ভাক্স কাড়িয়া লইলেন না। তাহার 
জননীও গৃঙদেবত1 রাধাগোবিন্দ এবং শাল- 
আমষমূহ সন্ুথে রাখিয়া জমিদারী কার্ধ্য 
সফল পধ্যবেক্ষণ করিতেন। রামমোহনের 
ধমনীর এক বিশেষ তেজ ছিল, যাহ দ্বারা 
তিনি সম্ভানগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে 
অক্ষম! হইতেন। 
রামমোহন রায় শ্বলিখিত সংক্ষিপ্ত আত্ম- 
বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পিতার আদেশে 
'বিষয়কন্মের উপযোগী আরব্য ও পারস্যভাষ৷ 
'শিখিয়াছিলেন এবং ন্মাতামহকুলের অন্থরোধে 
ংস্কৃত ও শান্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
ইহাতেও বুঝ যার ষে.তাহার পিতৃকুল রীতি- 
বত বিষয়কর্ম্ম ব্যাপৃত পরিবার . এবং তাহার 
মাতামহকুল শান্তরব্যবসায়ী নিাবান পরিবার 
নন চি 
উপ যাহা কিছু বলির! আসিলাম, চাহ 
হইত এটুকু বুঝা যাইবে যে, উভয় ফুলের 
শিশ্রণোড়ুত চরিপ্র সবগুণাবৃত রজঃগ্রধান 
কুঃয়াই উচিত.। আর বাস্তবিকই রজোখুণই 


পাবার গতির মূল ছিষ্গ তুর বৃগুণের 


 ব্রাঙ্মলমাজ ও তাহার কার্ধ্য । 
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আবরণ থাকাতে সেই রজোগুণ অনেকটা! 
নির্মল-প্রকাশ-ভাবাপন্ন হইয়াছিল এবং 
তাহাকে মন্দপথের পরিবর্তে ভাল পথেই 

পরিচালিত'করিয়্াছিল। 
উপরংহারে পিতৃপুরুষ সম্বদ্ধে রাজার 
নিজের কথা উদ্ধত করিয়া শেষ করি। 
“আমার পুর্বপুক্রষেরা উচ্চশ্রেণীরু ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। ম্মণাতীত কার, হুইতে তাহারা 
কোন্রীন্ত ধর্ন্বন্ধী্ কর্তব্যসাধনে নিযুরু 
ছিলেন। পরে আমার উদ্ধতন পঞ্চম পুরুষ 
( অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ) ১৪০ বৎসর পুর্বে 
ধর্সনবন্ধীয় কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া . বৈষয়িক 
কাধ্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাহার 
২শধরেরা সেই অবধি তাহারই দৃষ্টান্ত অগ্ু- 
সারে চলিয়া আসিয়াছেন। রান্সভাসদূ- 
দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ টয়া থাকে, 
তাহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থায় পতনোখার 
হইয়। আসিঙ্বুছে ). কখনও সন্মানিত হই 
উন্নতিলাত, কখনও বা! পতন? কখনও ধনী, 
কখনও নিধন) কখনও সফলতায় উৎযুর, 
কখনও ব] নিরাশায় কাতর। কত আমার 
মাতামহ-বংশীয়েরা কৌলিক রমাহুসায়ে 
ধর্ম্যাজজকতাই জীবনের অবলম্বন করিব" 
ছিলেন। ধর্মমযাজকরধিগের মধ্যে মাতামহবংপ্র 
অপেক্ষা, উচ্দতর আর তান পরিচয় ছিল 
না। তাহার! বর্তমান কাল পধ্যস্ত সমভারে 
ধ্মানুষ্ঠান ও ধন্মচিস্তায় - অন্কুরত, ছিলেন 
সাংসারিক আড়ম্ববের গ্রলোত্তন।;ও . উ!- 
কাক্কার উদ্বে্ন৷ অপেক্ষা তাহারা; মানমিক 
শক্তি প্রেযস্কর জ্ঞান করিয়। আনিয়াছেগ 1” 
* গ্ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর । 
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ছটা তত্ব কথা। (২) 


1 ষোগ বা আত্মজ্ঞান ) 


কর্পযোগ, ভক্তিযোগ,' জ্ঞানযৌগ, এই 
“ভিবিধ €যাগের কথ। আমাদের: শাঙ্ত্রাদিতে 
স্উলিখিত, এ অর্থাৎ কর্দের 'স্থারা, ভঞ্জির 
স্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা জীবের সুভিলাভ 
'ছইক়া থাকে |. ফলে একটীর দ্বারা সমুন্নত 
সঁইলে অপর ছুইটী আপনি 'আলিয়। হস্তগত 
সয় 1 'কর্ট্ে' মান্য. ধতই 'অগ্রসক্ঝ হইতে 
'থাঁকে, ততই -দেখিতে পার,জ্ঞান ও ভক্তি 


'গাছার হাক অধিকার 'করিতেছে। ফলাফল 


সন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে আপনাকে 


১ থা 'সংসীরের সেবায় "নিযুক্ত থাকিলে 
 ছাহার অবগুভাবী ফল জ্ঞান ও ভক্তি লাভ।; 


গজাবার জান ব্যতীত ভক্তি অগম্ভব, কারণ 


ভগবান সহস্ধীয় একটা; পরিষ্ক,ট জ্ঞান ভক্তির ৃ 


পূর্ববর্তী ভাঁব'? নচেৎ ভক্তি'কাহাকে করা 


ব্যায়া এবং কিসৈর জন্ত ? (স্জানই ভক্তির 


সাঁধন।” 1 ভক্তি বৃদ্ধি' সহকাঁটর' ভ্তানও 
উজ্জলতর- 'নী হইয়া থাকিতে পারে না। 
: তখন ক্রমশঃ ভক্তের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়! যার, 
এবং তিনি সেবারপ ' অবশ্তকর্তব্যের দিকে 
ক্বতঃই আকৃষ্ট হয়েন। আর জ্ঞানী যখন 
"্পর্ধং খবিদং বর্গ” দন্ত দীর্ষিত হইয়া মছা- 
" জাত্যৈর “দ্বারা আলোকিত হইলেন, তখন 
“ ঈঈনস্ত 'তাঁহার্তে,' এবং: তিনি সকলেতে" 
দৈখিযা তগবন্তক্ি ও সেবাপরারণতা সারা 





টিটি বথা জমভাগবতে_ 


যারা না খোকা দৃগাং বে জেয়োবিিধসরা। . 


(২ 


জান কর্ণষট তক্িস্চ লোপগোহন্যোহততি চিৎ". 


* 
৫ তি ও নি 
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অধিকৃত হইতে বাধা। বিষয়টা যেনধপ 
বিশাল, অল্প কথায় প্রকাশ করা ন্থুকঠিন্, 
অনেক ঘাক্যবায়ের আবশ্তক, এনং পৌরা- 
ণিক দৃষ্টান্ত সমুহ দ্বার! ব্যাখ্যাত হইলে ভাল 
হয়, কিন্ত এখানে তাহার স্থানাভাব। সুতরাং 

ক্ষেপে লারিতে হইবে । সুল কথা, জ্ঞান, 


1 ভক্তি, ও কর্ম পরস্পর: এবন্প্রকারে জড়িত 


যে, একটার বিকাশ হইলে তাহা অপর. ছুই- 
টীকে টানিয়া আনিতে বাধা, তবে প্রক্কৃত 
জ্ঞান, প্রকৃত ভঙ্জি, প্রকৃত কর্ম চাই, নিজের 
নিজের মনের মত একটা গড়িয়া লই 
চযিৰে না। . 

প্রকৃত জ্ঞান আত্মজ্ঞান, তথা পরমাক্ম- 
জ্ঞান। আত্মানুসন্ধান ব্যতীত. সেই জ্ঞান 
লাভের অন্ত উপার নাই। "আত্মাকেই 
দেখিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, নিরব- 
চ্িন্ন অনুধ্যান করিতে হইবে ।” (১) এই 
শ্ররতিবাক্যানুসারে দর্শন, শ্রবণ, মনন,নিদিধ্যা 
সন দ্বারা আত্মাকে অচ্চুসন্ধান করিলে বে 
জ্ঞান .বা 'পরাবিদ্যা উপজ্জিত হয়, তাহাই 


প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য, কারণ তাহারই দ্বার! 


্রহ্মবস্ত অধিগত হয়েন। (২) ব্র্গজ্ঞানপ্রান্তি 
হইলে জড়চৈতন্তময় সমস্ত জগৎ 'আত্মাতে 
অবলোকিত হয়, এবং জীবাত্ম পরমান্থা।ও 
পরিদৃহ্ঠমান বিশ্বে কোন প্রভেদ লাক্ষিত হয় 
ন1? গে এই,জ্ঞানেতে নিখিল কর্মের 





০৯) আহ 1181৫. 





ফান্ধন: ১৩১৬ ] 





সমাপ্তি হইয়া থাকে । (9) ঈশ্বরের স্থিত 
জীব তন্ময় হইয়া যায় ।--প্রককৃত ভক্তি ভগ- 
বানের প্রতি একান্ত প্রেম, (৫) ঈশ্বরে পরা- 
ছুরক্তি। (৬) “যে ব্যক্তি এই ভক্তিধন লাভ 
করিয়াছে, তাহার কোন বিষয়েই বাদন!, 
শোক, দ্বেব, রতি উৎসাহ থাকে না।” (৭) 
এরূপ অবস্থায় নিফামকম্মী ও তক্তে প্রতেদ 
কি? ধিনি সমুদায় কর্ম ভগবানে অর্পণ 
পূর্বক তৎপরায়ণ হইয়া একাস্ত ভক্তিযোগে 
তাহার ধ্যান করতঃ উপাধনা1! করেন, ভগ- 
বাগে নিবিষ্টচিত্ত সেই গকল ভক্তকে তিনি 
'আচিরে - মৃতা-সংসার-সাগর হুইতে উদ্ধার 
করিজা থাকেন। (৮ আবার শাস্ত্রকারের। 
জঙ্গেক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন, বলঘতী৷ 
ভক্জিই পরম জ্ঞানের হেতু । বাস্তবিকই, জীব 
থেক্ঞান দ্বারা. ভগবানকে জানিতে পারে, 
ভক্তি সেই জ্ঞানের কারণ। (৯) ভক্তিপুর্ব্বক 
ভগবচ্চিন্তা অর্থে অন্রাগবশতঃ সর্বদ। তাহার 
্বরূপের স্মৃতি (১*) মান্ধষ আপনাতে যেমন 
অন্ুরক্ত, তেমন আর কাহাতেও নহে, কৃপ- 
পের ধনচিস্তার মত্ত ভগবানের গুণাবলীর 
(8) গীতা 1৪1৩৩ 


50৫) নারদসুত্র ।১।২ 
(৬) শাঙিল্যন্ত্র ॥১।১1২ 
(৭) নারাহৃত্র 1১।৫--গীতা11১২।১৭ 
৮) গীত।।১২।৬,৭ 
০) শাঙিল্য সুত্র, ১1১ ৯ 
(১*) শাতিল্য, ১২৫ 
-১ (১১) কর্দযোগিনী ষযহামতি বেশান্ত একস্থানে 
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আলোচন! 'পনহুকারে তাহার প্রতি তন্দ্রপ 
অনুরাগ জন্মিলে ভক্তিতে সেইগুলি আনিয় 
বর্তিবেই, ভাবনাম্রূপ সিদ্ধি অনিবাধ্য, 
স্থতরাং তখন উভয়ে এক হইয়া যাইবেনই। 
কুষ্ণবিরহে শ্্ররাধিক ব1 শ্রীচৈতন্তের যে 
শ্রেপীর অন্রাগ প্রকাশ পাইয্নাছিল, সেই 
শ্রেণীর অনুখাগ ভিন্ন অন্ত কোন্ন প্রকার 
অনুরাগকে ভক্তি বল! যায় না, ইহা স্মরণ 
রাখণ কর্তব্য ।__ প্রকৃত কম্্ব কি, তাহ! ভগ- 
বান গীতাতে সম্যকরূপে উপদেশ দিয়াছেন? 
আর কাহারও কিছু বলিবার ফাক রাখেন 
নাই 10১১) এ্রহিক পারলৌকিক সকল প্রকার 
ফলের আকাঙ্ষ! ত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র 
প্রভুর ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আদেশ অনুযায়ী 
তাহার" আরাধনার উদ্দেশে যাবতীন্ন কর 
কর্তবা, (৯) অশন, যজন, দান,তগন্তা সমস্তই 
ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলে 
গুভাগুন্ সর্ববিধ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি 


লাভানন্তর সন্নযাসযোগঘুক্ত' হুইয়। ভগবৎপ্রাপ্তি: 


ঘটিবে। (২) অনাপক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে 
ঈশ্বরকে লা করিয়! থাকে । (৩) ফলাভি- 
সন্ধি বর্জন ও কর্তৃত্াতিমান পরিত্যাগ করিয়! 
ভগবাঁনে সমন্ত্র কন্ম অর্পণ করিতে পারিলে 
তাহার আর বাকী রহিল কি? তিনিত 
সর্বতোভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়! 
সংসার-বন্ধন হুইতে মুক্তি পাইলেন। এব- 
প্রকার মহাকম্মী যে পরাভক্তি ও পরমজ্ঞান 
লাভ দ্বারা কৃতার্থ হয়৷ পরমেশ্বরের সহিত 
মিলিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কারণ কোথায়? সর 


আমাদের কল্যাণার্থ যোগ সম্বন্ধে খাহা | 


(১) পীড়া । ৬৯. 
(২) গীতা 1৯/২৭,২৮ 
(৩) গীতা ৩১৯ 


ধাপ, 


মাহ। জান নিতান্ত প্রয়োজন, তাহ মধাস্ধা 
কেশবচন্দ্রের পুন্তিকার দেখিতে পাওয়। যায় 
নাই। যেভাবেতাহার দ্বারা তিন প্রকার 
যোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে যেন যোগ 


. অর্থে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পুজা-ধ্যান-বন্দন। 


ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। তাহার মতে তিন 
যুগে ব্রিবিধ যোগ বিকাশ পাইয়াছিল ”- 
বৈদ্দিক কালে মানব সমাজেন্ং শৈশবাবস্থান 
অড়প্রক্ৃতির' শক্তি, সমূহে ঈশ্বরের মহিমা 
দেখিক্না তাহার .মহিত *্প্রান্তৃতিক” যোগ ॥ 
মধ্য ঘা! বৈদান্তিক সময়ে মানবাত্মাতে ব্রহ্মকে 
উপলব্ধি করতঃ তাহার সহিত"মানসিকযোগ; 
আর্ধ্যসভ্যতার . শেষাবস্থায় পৌরাণিক যুগে 
বিধাতার লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করিয়! তাহার 
সহিত "্ভক্তিযে/গ ।” (৪) গুরু কেশবচন্দ্রে 
বার্গরোহণের পর তাহার উপযুক্ত শিষ্যু বহু- 


| শান্সবেত! মহামহোপাধ্যায় * গৌরগোবিন্দ 


রায় মহাশয় ততপ্রণীত "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও 
ধর” গ্রন্থের প্রারভ্তে প্রকাশ করিয়াছেন £-_ 
“সাধারণতঃ এ দেশের ধর্ঘ্বের বিষয় আলো- 
চন! করিতে গিয়া বৈদিক, বৈদাস্তিক, ও 
পৌরাণিক, এই তিন ভাগে উহাকে বিভক্ত 
করা হইয়া থাকে। এপ রিভাগ দেখিয়া 
সঙজে. মনে হুর, বৈদিক সময় নিঃশেষ হইয়া 


ইবদান্তিক সময়, বৈদাত্তিক সমর নিঃশেষ 
হুইয়া পৌরাণিক সময উপস্থিত হইয্নাছিল। 


এ ভিন মময় যে যুগপৎ পার্্ীপার্থিভাবে 


১68) 7৬82 565 1) 0105 59118550 ০ছ ৬5৭1০ 
(51190, 50121100117101) ৮0]) 000. 103 ০085 । 
18545 ০১)5001৮৩ 7০8০. 71060, ৪095৩ 8 
(১৩502000 761100 ০000100121019 10) 0০৫ 
10805 5০010101515 50)5০0159-১088- 10154 


5 (0,195 1১012080 67100 স৩17855 ০০10090- 


8০7 9১08 30417) 13150015-07 ৮060 3০৫০৫ 
11081057006) (0715 415 73158100107 1307960 
' *ঞ দ্বরবানী-গেভাধ-ভূষিত নর, গন বাস্তবিক 
মহাপঞ্িত। .. 


নব্য্ছারত4 :;[ সগ্ডবিংশ থু, ১১শ লং? 1 


বিকবশ লাভ করিয়। চলিতেছিল, যাহার! 
বেদ বেদান্ত পুরাণ শাস্ত্র পর্যালোচন।.করিয়!” 
ছেন, তাহার! ইহ! স্পষ্ট বুঝিতে পারেন।” 
এস্থলে গুরুশিস্তের মতভেদ দেখিয়৷ আমা” 
দিগকে গবেষক শিষ্যের সঙ্গেই চলিতে হয়, 
যে হেতুক কেশবচন্জ্র মহা! মনীধী ভগবস্তক 
হইলেও আধ্য শান্ত্রাদিতে তাহার সেরূপ 
দখল ছিল ন1, বাইবেল ও পাশ্চাতা মনম্তত্বে 
তাহার পারদশিত৷ প্রসিদ্ধ) (৯). একারণ 
তাহার ইংরাজী ষোগের পুস্তরে তিনি মুস! ও 
যিশুর ঈশ্বর দর্শনকে যোগ বলিয়া ব্যাথা; 
করিয়াছেন॥ বৈদিক যোগের বর্ণনাতে 
তখনকার লোকের পুঙ্জাবন্দনাপ্রি (যাহাকে 
তিনি যোগ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ) 


উল্লেখকাঁলে যেন মক্ষমুলরার্গি (২) প্রতীচ্য 
পণ্ডিতদিগের সহিত স্থুর মিলাইয়া বলিতেছেন 
যে, বৈদিক-মন্ত্রাদি-প্রণেত! খধিগণ' মানৰঃ 
সমাজের আদিমাবস্থার জীব ছিলেন; তাহা” 
দের প্রচারিত বাক্যসমূহ “অর্ধসঙ্য ককষকের 


(১) এইজন্য কেশব খ্রীষ্টানের “গড. (00৫) ও 
“সোল” (5০০1) লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়! গিয়াছেন, 
বড়-জোর মানুষের “সোলের" অতিরিত্ঞ ম্পিরিটের 
(50110) কথাও উঞল্লধ করিয়াছেন, পরস্ত “গড” কি 
পরার্থ “সোল.” কি জিনিস, "স্পিরিট" শবে কি বুঝায়, 
ইত্যাদির ব্যাখ্যা কোথাও করেন নাই। তিনি কেন? 
্রাহ্ষমমাজের কেহ কখন কোথাও এ সকল বিষয়ের 
আলোচন!| কবিয়াছেন বলিয়! ত মনে হয় না। কেবল 
অবান্তর তাবে গীতাদির টাঁকাটিগ্ননিতে শ্রদ্ধাম্পদ 
উপাধ্যা় গৌরগোবিদ রায় মহাশছের এ দিকে বে 
কিছু চেষ্টা! দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ুদৃঢ দার্শনিক 
ভিত্তির উপর মতবিশ্বাস সংস্থাপন করিবার প্র্াস 
খ্াচীন আর্য ঝি যে ভাব করিয়া দির্মাছেন,তাইীর 
অহুমরণ করিতে হাগ্সাসমাজ:কি অপারক : 
ঢ. 0৭১ 29১0085০৫5০ বনি রহ গািওর 
চা 


ফাস, ১৩১৬] 


উল্লাসগীতি মাআ।” (২) তাহাদের চিন্তা ও 
ভাবগুণিকে কেশব“অমার্জি ত* (৩) বলিতেও 
দ্বিধ করেন নাই। বৈদিক খকাদি যে আপ্র- 
বাকা--অমিততেজ।,পরাবিদ্যাবিশীরদ,ত্রিকা- 
লক্ত, জীবনুস্ত মহা পুরুষগণের দ্বার। উচ্চারিত 
-_তাঁহা স্বীকার করিতে কুঠিত হুইয়াছেন। 
আগ্তবাকা সম্বন্ধে কোন মনীষী (৪) এইরূপ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ-_ 

শ্ধযিদিগের অনুমোদিত সত্ানির্ণয়ের 
প্রণালী, দর্শনের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ 
গ্গতন্ত্র। সে প্রণালীর ক্রম--শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন। চরম সত্য সকল (ধাহা- 
দিগকে হারার্ট ম্পেন্দার অজ্ঞেয়ের 
কোটাতে ফেলিয়াছেন) কখন প্রত্যক্ষ 
অথবা অহ্থমানের বিষয় হইতে পারে না। 
আমাদের এরূপ কোন ইন্দ্রিয় নাই, যাহার 
দ্বারা আমরা চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারি। অনুমান প্রতাক্ষমূলক। আমাদের 


সাধ্য কি ষে আমর! তর্ক ও যুক্তি দ্বারা চরম 


সত্যের অবধারণ করিব? অতএব, চরম- 
সতানির্ণয়ের একমাত্র উপায় আত্ববাক্য। 
আপ্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশুন পুরুষ,_ফিনি তব্ব- 
দৃষ্টি দ্বার। চরমসতোর সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়াছেন। তাহার উৎ্দদেশই আপ্রবাকা। 


(২) রমেশচন্দ্রের উক্তি । 
(৩) “01900 01011810055” 


8০008 07067 006 110060050৫4 00110705 


017105 10025.” 


810 17)1001563.,৮1)6 [15115 51700162170. 01107 
110.” *প)৫ [15175 555 01)00016* এইরূপ 
সমস্ত উল্ির গর আবার এ কথাও স্বীকার করিতে 
বায হইয়াছেন, +[175.15715 180 117৩ 816০1 
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১:68) সুজ হীরেন্রনাধ দত্ত, এস-এ ছিল 
(তায ঈখযবাদ) 


ছুটা তত্ব কথা 


8৮৩ 


খাবিরা আগ, সেইজন্ত তাহাদের প্রবর্তিত 
শ্রুতিশ্বতি প্রতৃতি শাস্ত্র চরম সত্য নির্ণয়ের 
একমাত্র প্রমাণ দেই শাশ্ত্রবাকা “শ্রবণ 
করিতে হইবে, এবং দেই সকল বাকোর 
পরম্পর সমন্বয় করিয়া 'মমন* করিতে হইবে, 
পরে তৎসম্বগ্ধে একান্ত একাগ্রচিত্তে ধান 
€নিদিধ্যাসন) করিতে হইবে তবেই 
সত্য নির্ণয় হইবৈ। ইহাই খধিনিগেয অনু- 
মোগ্দিত সত্য নির্ণয়ের প্রণালী । 
শ্রোতব্যঃশ্রতিবাকোত্যে। মস্তব্যশ্চোপগন্তিতিঃ 
মত্বা চ সততং ধ্যয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥ 

'শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিবে। যুক্তির দ্বার 
মনন করিবে। পরে সতত ধ্যান করিবে। 
এইরূপে সত্যের দর্শনলাভ হয়।” 

এম্লে যুক্তি অর্থে ফেবল তর্ক নটি 
ভগবান মনু বলিয়াছেন £-- 
“আর্যং ধঙ্মোপদেশঞ্ বেদশান্ত্রাবিরোধিনা। 
য্তরকেনানুসন্ধতে স ধর্মং বেদ নেতরঃ ॥ 

'খিনি শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বার! 
শান্ত্রোপদেশ বুবিতে চেষ্টা করেন, তিনিই 
সত্যনির্ণয় করিতে পারেন; অপরে পারে 
ন1)” 

প্রকৃত কথা এই যে, যেমন আমাদের 
শৈশবাবস্থায় আমর অজ্ঞান অসহায় অবস্থায় 
থাকিয়া বহু-অভিজ্ঞতা-সম্পর গুরজনের 
আশ্রয়ে ও তত্বাধধানে লালিত পালিত বর্ধিত 
হইয়াছি, ঠিক তজ্প জগতের শৈশবাবস্থাতে 
সাধারণ মাঁনবসমূহ জ্ঞান সঙ্থদ্ধে পশ্চাৎপদ 
থাক হেতু তাহাত্র অভিতাবকরূপে থে 
সকল পুর্ববপূর্ব কল্পের কততূরিভোগ, স্ব" 
ফলনিধান, সত্যোপপন্, সিদ্ধ মহাপুরুষগণ 
সংসারের ছিতসাধনার্থ অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, | 
বৈধিক ্বিগথ সেই অলৌকিক প্রতি: 
সম্পন় পুডা্মাদিগের হধ্যে। 'উ- সফল 


বিল হা নিত্যা- | 
নব্দ:পুরুষের। যানবসমাজকে যৌরনে উপনীত 


এবং স্বাবজঞনে লন দেখিয়া! এবারকার মত 
পৃথিবী হইতে অবসর. গ্রহণ করিয়াছেন। 


পিপীপিক যেমন হত্তির মর্ধ্যাদা! বুঝিতে 


অক্ষম, আমরাও তেমনি উত্ত। নরসিংহ্দিগের 
| রিশালত! হদয়ঙ্গম করিতে পারি ন1। 
দ্সর্ববকারণকারণং,* ধাহঠিক আমর! 
পরত্রন্ বলিয়। থাকি, তাহার অব্যক্ত সম্ভার 
সব্বন্ধে কিছু-বুঝিবার জানিবার মোটেই যে 
নাই (১) সতা, কিন্ত তাহার বাক্তাবস্থার ভাব 


ৃ উপলব্ধি করিতে আমরা ততট! অক্ষম নহি। 


ধিনি. নিগপ, নির্বিকার, নির্ববিকল্প পরক্রহ্গ, 
তাহাকে জড় বা জড়ের মত কোন পদার্থ 
বলা যেমন অসঙ্গত, চৈতন্ত বা সঙ্থিতের (২) 
সকার কিছু বলাও তেমনি যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ 


আমর] এ শব্বদ্ধয়ে যাহ! বুঝি,তাহা অদেহীতে 


চ্ 


সম্ভবে, ইহ! কি ধারণাযোগা ? অবশ্ত আমা- 
দের দেহাপেক্ষ। হুস্াৎসুস্্তর নানা শ্রেণীর 
দেছধারী উচ্চাংউচ্চতর দেবতাদ্দিতে(৩) উহ্নার 
বিতি ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে পার বার? 


(১) “০ ০:৫5 ০2) 05$071৩ 1, 001 
10105 1001017 ৫150117177110175 70 11015 15 
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507010990--081 09৩ ৮0105 17962 191071)0. 
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গরন্ধ একেবারে - সীমা রহিত নিরুপাধিক 
অবস্থায় (8) উহা! কি ভাবে তিষ্টিতে পারে, 
তাহা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। যাহা 
বোধ শক্তির অতীত ব্যাপার, তৎসম্বন্ধে কোন 


কথা! বলাই অন্ুচিত। সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব 
বিশিষ্ট সত্ব আমাদিগের অপেক্ষা লক্ষগুণে 
সমুন্নত হইলেও অব্যক্তের প্রসঙ্গে তাহাকেও 
নির্বাক থাকিতে হইবে; এই নিমিত্ত প্রাচীন 
আর্য খধষিরা অনার্দি আদিকারণকে কেবল 
মাত্র “তৎদৎ” বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন । লেই 
কারণে বর্তমান কল্পের একমাত্র বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত 
মহাত্যাগী শাক্যমুনি বিশ্বের মূলহীন মুল (৫) 
সম্বন্ধে বাগঘ্ার জিজ্ঞাসিত হইয়াও সর্বদ! 
নিরুন্তর ছিলেন; তাই না বুঝি সাধারণ 
লোকে তাহাকে নাঁস্তক উপাধি দিয়াছে । 
চরাচরের যাবতীয় পদার্থ জ্ঞাতা, জেঞেয়, জ্ঞান, 
এই তিনের একটার মধ্যে আমিবেই, কিন্তু 
তাহাকে ইহার কোনটার ভিতর ফেল। যাইতে 
পারে না; অথচ এই তিনের মুল কারণ 
তিনিই। তাহা হইতে যে মহাশক্তি কেন্জ 
অ(ভব্যক্ত, তাহাকে প্রাচীন পাশ্চাত্য ধর্ম 
বিজ্ঞানবিদ্‌গণ (৯) “লগল (২) বলিয়া! গিয়াছেন, 
আমর! তাহাকে “ঈশ্বর” "প্রত্যগাস্মা” “শব- 
ব্রহ্ম” আখ্যা দিয়! থাকি । ইঁহাকেই গ্রীষ্টান- 
গণ (৩) ণভর্ববম্ঠ” বা পওয়াডশ (৪) বলেন, 
ইনিই তাহাদের *গ্রীষ্টস্” ; (৫) বৌদ্ধেরা 
“অমিতাভ+” “অবলোকিতেশ্বর” নাম দিয়া- 
ছেনও গ্নিছুদী জাতি “জিহোবা' (৩) নামে 


015017706 11801100911550 57150918024 
ঝু২০০901555 7০9০. 
69191125, 

[0205 

09700956105 


ড৬০110178- ৮10৫. 
(01)115195. 
151)9588. 


(৫) 
(১) 
(২) 
(৩) 
6৪). 
(৫) 
৬) 


ফান, ১৩১৩] 


ডাকেন; মুসলমান ধর্মে “আল্লা” “খোদা” 
বলিয়া সন্বোধিত ; প্রাচীন চীনগণ দ্বার! 
“তাও” নাম প্রদত্ত) এবং জোরাস্ীয় গাথায় 
“আহুরা-মাজদা” বল। হইয়াছে। স্ুযুপ্তির 
অবস্থায় আমাদের ব্যক্তিত্ব (৭) যে ভাবে 
থাকে, ইনিও প্রলরকালে সেই ভাবে সচ্চিৰা- 
নন্দরূপে পররদ্ধে অবস্থিতি করেন। নূতন 
কল্লারস্তে ইনিই প্রথম জ্ঞাতা। এস্থলে 
একথাও বলিয়া! রাখ। কর্তব্য যে, পরব্র্গ 
এই শ্রেণীর মহাশক্তিকেন্্র অনংখ্য রহিয়া- 
ছেন। 

প্রথম পরক্রহ্ম, দ্বিতীয় ঈশ্বর ব! প্রত্য- 
গামা, তৃতীয় ঈশ্বরের ভিতর দিয় পরত্রহ্ষের 
যে জ্যোতি অভিবাক্ত. হয়, গীতায় যাহাকে 
দৈবীপ্রকৃতি নাম দেওরা হইয়াছে, চতুর্থ 
মু্প্রন্কৃতি, যাঁহাকে স্থুলভাবে পরব্রঙ্গের 
আবরণ বলিলে কোন প্রকারে চলে। ইহা- 
দের মধ্যে দৈবীপ্রকৃতিকে জ্যোতি, সন্বিৎ 
অথবা পরাক্রম (৮) যে ভাবে দেখা যায়, 
মু"ল সেই একই শক্কি । ০৯) মূল প্রকৃতির 
উপর এই শক্তির প্রিয়! দ্বার প্রলয়ান্তে ঈশ্বর 
কর্তৃক নুতন বিশ্বের বিকাশ হইয়া থাকে। 
বিশ্বরূপ-বিরাট পুরুষের স্থুলশরীর যেন মুল- 
প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থ1, দৈবীপ্রক্তি তাহার 
শুক্র শরীর এবং স্বয়ং ঈশ্বরের যেন তাহার 
কারণ বা সমন্ব্ন শরীর, মানবাস্স যেমন 
আমাদের কারণ-দেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 
বিশ্বরূপ-বিরাটপুরুষের ঈশ্বররূপ সমন্বয় শরীরে 
পরব্রহ্ম সেই ভাঁবে বিরাজিত। 

বিষ্পুরাণে এবং সাংখ্যমতেও “তৎসৎ" 


হইতে পুরুষ (১), প্রধান (২) ও মহ- 
(৭) 7:8০ 
(৮) 1518100 00150109015186955 ০1 (০07০9, 
(৯) 57)615 
€১) 8355009 06 5101016 % 


€২) 75550০5 0£1299001 
১82 2ধত 


ছুট! তত্ব কধা 


৫৮৫ | 


তের (৩) উৎপত্তি উল্লিধিত। এই মহৎ 
হইতে আমাদের মনঃ (৪) উদ্ভুত) এবং 
যথোপযুক্ত সময়ে মানবের দেহণন্দির তাহার 
বাসোপযোগী হইলে "মানসপুক্রগণ* কর্তৃক 
উনি নরশরীরে প্রবিষ্ট ছন ; ই'ছার আর এক 
নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। এই মহাশক্তিশাশী সত 
সমূহ (৫) ন্টনাস্থানে নানাপ্রকার* আখ্যা 
প্রাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায় ঃ--বথা, “ব্রহ্গার 
মানমপুত্র” “তেজোশিখাধিপতি"(৬) "জ্যোতি" 
স্তম্ত”$ (৭) প্জ্যোতি প্রভু” ১) 
“জ্ঞানাধিপ।* ৯)। ইহারা কোন কালে 


আমাদেরই মত জীব ছিলেন। পরে 
যোগতপোবলে সিদ্ধিলাভ করতঃ অত্যুচ্চ 
পদবীতে সমারূট। মনপ্রবেশের পুর্বে 


কেবল মাত্র আমাদের স্ুল ও শুগ্ম দেহ 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার পরে ইহার 
বামোপযোগী কারণ শগীরের বিকাশ আরম্ভ 
হইয়াছে । এইথান হইতে ভগবানের সঙ্গে 
মানুষের একট! বিশেষ নুতন রকমের সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইল | মন সেই সম্বন্ধ-বন্ধনের শৃঙ্খল 
স্বরূপ । এই মন কর্তৃক আমরা আত্ম* 
চৈতন্য (৯) পাইয়াছি, স্থতরাং ইনি আমা- 
দের প্রকৃত শ্বরূপ। মানবদেহে অধিঠিত 
হইবার পর কার্যঃসৌকর্ধযার্থে ইনি আপনার 
সত্তা হইতে কর (২) প্রসারণ করতঃ 
তাহাকে ভূত্যরূপে নিষুক্র করিলেন। ইহ! 
তৎপুর্ধে বিকাশপ্রাপ্ত কামশক্তির (৩) সহিত 


(৩) 07155152] 11100, পু 
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075 00171557521 11110) 
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মিলিত ভাবে -কামনাসম্কুল, অশুদ্ধ বা ক্ষুত্র 
মন (৪). নামে অভিহিত হইয়! জড়গতের 
সহিত ব্যবহার দ্বারা অভিজ্ঞত। [সংগ্রহে 
নিয়োজিত হইল। এই কামপ্রধান মনের 
" স্বাযাই আমর! সাংপারিক বিস্তা বুদ্ধি (৫) 
সহকারে যাবতীয় পাথিব ব্যাপার সম্পাদন 
ক্রিয়া থাকি। উচ্চ বা বিশুদ্ধ মন (৬) 
আত্মার প্রেতিনিধি স্বরূপ, "সুতরাং ঈশ্বরের 
 প্রহিবিধ্ধ বলিলে বলী বায়। অশুদ্ধ মনঃ 


মশ্বর, শুদ্ধ মন অবিনাশী, ইনিই কারণ 
শরীরে অভিষিক্ত থাকিয়া বারগ্ার সংসারে র 
ধাতাক়্াত করিতেছেন। ইহার দ্বারাই আমরা : 
. ব্যক্তিত্ব ($) লাভে সক্ষম হইয়াছি, যাহাতে : 
জন্মাজন্মান্তরের অসংখ্য অভিজ্ঞতা সংস্কাররূপে র 


সংযুক্ত হইতেছ। 

যেখানে সংযোগ, সেই খানেই বিয়োগ, 
সংমিশ্রিত পদার্থ (১) অবিনাশী হইতেই 
- 'পারে না; বিশেষ আমাদের ব্যক্তিত্বের যখন 


নব্যভারত। 


শত সপ স্পা ত সপ পাপা পাপ 


০০৯১০০৬১০০৪ ০ এ ৩০ 


1 সপ্তবিশ খণ্ড, ১১শ লংখ্যা । 





হাতে পি সস ০ 


একদিন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আর এক- 
দিন উহার শেষ অনিবার্য, যাহ! সাদি, তাহা 
সান্ত না হইয়া! যায় না; পরস্ত যদ্দি উচ্চ 
মনের শাসনাধীনে উক্ত ব্যক্তিত্ব সেই একের 
সহিত মিলিত হইতে সক্ষম হয়, তবেই উহ? 
অমরত্ব লাভ করতঃ চরিতার্থ হইতে পারে, 
নচেৎ নয়। (২) এই মিলন বা যোগের উপাস্ 
আত্মবিজ্ঞান (৩) দ্বার! প্রদর্শিত। এখন 
গীতার উপদেশানুসারে যর্দি আমর। আপনা- 
দিগকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়। ফেলিবার জন্ত 
মোটামুটি চেষ্ট। আরম্ভ করিতে গ্রস্ত হওয়া 
বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতে শিখি, 
গুরু অবশ্ঠ মিলিবে, যিনি জ্ঞানাগ্রন-শলাক। 
দ্বার আমাদের তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করিয়া 
সরল পথ দেখইয়। দিবেন। 

বিষয়টা যেরূপ গুরুতর, আমাদের মত 
লোকের হাতে তাহ! পরিচ্ক,ট হওয়া! কখনই 
সম্ভব নহে । মোটা কথ! ভিন্ন আমর। কি 


1 বলিতে পারি? এমন কি, যে ভাষাতে এব- 
ূ ম্বিধ প্রসঙ্গ ব্যাথ্যাভ হইলে শোভা পার, সে 
ভাষাই আমর জানি না। যাহ! হইক, আর 
এক দিক দিয়া আলোচন। করিবার ইচ্ছ! 


রহিল। 


(৪৮ “1+9/5২ 2)11770--0106 00921561 510679 895 
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"মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্াশুদ্ধমেবচ । শ্রীচন্্রশেখর সেন। 
অশুদ্ধং কামসংকল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্‌ ॥ 
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পাপী শিসাসিস 








পাপী সপ ও শা পপ 


(২) দাক্ষিণাত্যের দর্শনশান্ত্রবিশারদ মহাযোগী 
সববারাও বলিয়া গিফ্লাছেন £__ 


10) 131910 0100795)02] 00051160 
৬) 13121767 07075 
(৭) 19015100911 
(১) €০77০১0এ 


+1)651991)0. 00912 16 01)50 0101555 2 01903 
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৩য় দৃণ্ঠ। 
্ছান--তদবভবন। 
কাশ--অপরাহ্ধ। 


বিজয়, রমানাথ ও হরগোবিন্দ আপীন। 

বিজয় । বাবার মত হইয়াছে, ধারেনের 
সঙ্গে মনোরমার বিয়ে দেবেন। 

রমানাথ। খুব ভাল। ধীরেন কোথায়? 

বিপনন । সে তার কন্ঠা-শোকোন্মন্ত 
পিতার অন্বেষণে গিয়াছে । হরগোবিন্দ 
তাদের খোজে গিয়েছে। 

রমানাথ। আমিও যাই না কেন। শুভ 
কাজ যত শীত্র হয়, ততই ভাল। 

বিজন্ন। না রমানাথ ! “বিবাহে ব্যবসা” 
নিবারণ করার জন্য আমার্দের এখন বিশেষ 
যত্বের ও উগ্ভমের সঙ্গে প্রচার কাম্য করা 
আমর। যে কাজ নিয়েছি, ত1 


আবশ্বক। 
অতি কঠিন। 

রমানাথ। হা আমি দেখছি। হিন্দু 
সমাজ এখন ছুই দলে বিভক্ত। যাদের 


মেয়ে নাই, ছেলে আছে, তারা প্রায়ই লোভে 
অন্ধ। তার! বিবাহ-ব্যবসাতে লচ্জিত 
নয়। যারা কন্তাদায়ে পীড়িত, তারাই 
আমাদের দিকে । যাদের কেবল ছেলে আছে, 
- অথচ ধিবাহে পণ লওয়াম় পক্ষপাতী, এমন 
লোক খুব কম। 
বিজয়। সেইটাত মুষ্কিল। ধর্মজ্ঞান 

বা আত্মমর্ধ্যাদা বলে তে জিনিষ আছে, ত। 
যেন সমাজ থেকে একবারে উঠে গেল? 

 ব্রমানাথ। তাবই কি। সমাজে এখন 
কেবল লুট। যে যেমমি পাচ্ছে, সে তেমনি 
টাকা লুট্ছে। “তুমি পার আমার টাক! 
লোটো, আমি পারি তোমার টাক] লুটি*-- 
এই হয়েছে সমাজের মৃলমন্ত্র। 

..বিজন্ব। এই লোটালুটি ব্যাপার থেকে 
সমাজকে ফিরিয়ে আন্তে হবে। লোভের 
উদ্মাবংকারাপার ₹ভে সমাজকে বিবেক ও 


( ধর্শের শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে নিয়ে আদ্তে' 
হবে। রমানাথ, তুমি কৰে প্রচার কার্ষে 
বেরোবে ? 

ূ রমানাথ:1” “কাল। 

বিজয়। বেশ কথা। এই প্রচার কার্যে 
দৃ্টান্তই প্রধান উপদেষ্টা, তা তুমি জান। 
যেখনে যতগুলি দরিদ্র পরিবারে অর্থের 
অপাবে কন্তার বিবাহ হচ্ছেনা, তার 
তালিক। ত তোমার কাছে আছে। সর্দাগ্রে 
মধুশৰন ভট্টাচার্যের বাটাতে যাওয়া! আবশ্যক 
নয়কি? 
রমানাথ। আমি ত তাই করি। নবন্ীপে 
| একটা বক্তৃতা কোরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 
| বাড়া যাব। 

৪র্থ দৃশ্া। 

ৰ 

ূ 

| 


স্থান-_প্রমাদপূর। ব্রাঙ্ষণবাটী। কাল, 
বেল! ৪ট1। 
রমানাথ ও যধুহ্ছদন আসীন | 
রমানাথ। আপনার একটা অবিবাহিতা! 
কন্তা আছে ? | 
মধুহদন। (কুপিত ভাবে) আছে। তার 
হবে কি? টাকা নেই, এক্ষণও বিয়ে দিতে 
পারি নি, এতে আমার অপরাধ কি? 
রমানাথ। বয়স কত? | 
মধুহ্দূন। বরন হয়েছে,ত। কর্বে। কি? 
বলি আমার যে টাকা নেই। টাক। ন| দিকে. 


| 
লে” বে আন্গ কাল মেয়ের বিয়ে হয় না, 





ত। কি জাননা? 
রমানাথ। বলি, মেয়েটা আমি কি এক 
বার দেখতে পাইনে? রর 
মধুহুদন। দেখে হবে কি?_-মজ। 
দেখতে এসেছ? মেয়ে অমার সুন্দরী, খুব 
সুন্দরী, হ'লে হবে কি? টাকা নাই। 
রমানাথ। কেহ ধরি টাকান1! লিম্বে 
বিয়ে করে॥_ তা দেখানে আপৰ্তি কি ?. 
মধুস্ছদন। তোমার মৃত অনেক হ্ব্য , 





থাবু দেখে গিয়েছে, অনেক: হুম্ড়ো। চুম্‌ড়ো 


"বুড়ো দেখে গিয়েছে, দেখ। হলো, মেয়ে পছন্দ | টাক লাগবে ন?-য়াযা! যায! 


হলো, আর সব ভাল,ণেৰে ওহ টাকার কথা। 
আমি ত পৃর্বেই বশি, আমি নিঃস্ব বামন। 
. ভবে বেটার মেয়ে দেখে, শেষে টাকার কথ 
খলিন্‌ কেন 1--ছুই এক জনের সঙ্গে গালি 
গাাজ, লাঠালাঠি হব হব হোয়ে থেমে 
গিয়েছে । - 

রমানাথ। আমি পৃর্বেই বল্ছি, মেয়ে 
পছন্দ হলে বিয়েতে আপনানৎ্থক পয়সাও 
লাগবে না।" 
.. মধুহ্দন। ওরে আমার সোণার কা! 
ঠিক কথ। বল্ছে!? কিন্ত এবার যদি 
টাকার কথ! উঠে, তা হ'লে আমি মার্বো, 
সাক. ধলছ, মার্কো। 

 ক্মানাথ। যেআজ্ঞা। 

মধুশ্দন। মেয়েটার আবার মা নেই। 
কি কষ্টেই পড়েছি! 

বিয়ে হয়ান বোলে পাড়ার লোকের 
'গ্গুনায় মা আমার, ছুই বৎসর মুখ তুলে 
ভাকান না--আমি মেয়ে নিয়ে আসছি। 
ৰ মেবুস্থবনের প্রস্থান এবং সরম্বতী সহ 

| পুনঃ প্রবেশ ) 

 মা-বসো। দেখছে বাপু! আমার 
মেয়ে সুন্দরী নয় কি? ভাল কাপড় পরেনি, 
শ্লীর গরন! নাই, তবুকি একটী পরির মত 
দেখাচ্ছে না? বলি, সতা কথা বলে! । 
. ক্সমানাথ। ই, পরির মতই বটে, যেন 
বিরলে পল্মকুপ ফুটে, আপনার এই কুটীর 
আলে করে রেখেছে। (কম্থার প্রতি) 
তোনার নাম কি? 


 মধুঙ্গদন। বলো, তাতে দোষ নাই। 
"সরস্বতী । শ্রীমতী সরস্বতী দেবী। 
রুমানাথ। .কি পড়েছে! ? 
সরস্বতী । বাঙ্গালা রামা্ণ, মহাভারত, 


ক্কাঁদন্বরী, সীতার বনবাস। 


*রমানাথ। আপনার কম্তা এখন যেতে 
পায়ে 2 
তি, €( কম্বারৎপ্রস্থান ) 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড) ১১শ সংখ্যা। 
মধুহদন'। আঃ-বল কি! বিয়েতে 
বিয়েতে 


টাক লাগবে না? (রেমানাথকে আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করে) একি স্বপ্ন না বাসুবিক-_তুমি 
আনো কচ্ছ ন ত? 


রমানাথ। না মহাশয়। 
মধুহদন। কার সঙ্গে বিয়ে? | 
রমানাথ। পাত্র জমীদারের ছেলে, 


এম-এ পাশ করেছে, দেখতে ও বয়স ঠিক 
আমার মত। বাসস্থান পাঝনা জেলার প্রভা- 


পুর গ্রামে, কাশ্তপ গোত্র। কুলীন। এই 
। প্রথম বিবাহ। ৃ 
মধুহ্দন। বলেন কি! মহাশয়,সত্য £ 
রমানাথ। নিতান্ত সত্য। ঃ 
মধুস্থদন | কৰে বিয়ে হতে পারে? 
রনানাথ। আপনি বাদ ইচ্ছ। করেন, 
এই মাসেই । আর পাত্রের বিষয় আর যদ্দি 


কিছু জানতে চান--কলিকাতার় বেচু চাটু- 
ধ্যের প্ট জমিদার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নিকট অথব। তাহার পুত্ত বিজয়চন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যয়ের নিকট জানতে পারেন। 

মধুস্থদন। (উদ্ধে তাকাইয়া) ভগবান্‌, 
তুমি বু এতদিন পরে আমার জাত ধর্মরক্ষ। 
কলে ! 

৫ম দৃশ্য । 
স্থান,--মেসের বাসা। কাল অপরাহ্ন । 
ভূপেন্ত্র, গণেশ, হরি ইত্যাদি আসীন । 


ভূপেন্্র। আমি পড়ি শুন। ভারি 
মজার বিজ্ঞাপন । 
"1210111710018] 018105৮ বিবাহের 
বাজার। | 
“১। পাত্র এক দরে বিক্রয়। 


আজি কালি বিবাহে পাত্র বেচা কেনার 
দর দস্বর করিতে পোকের অনেক সময় 
নষ্ট হয়, আর অনেক হয়রাণি হয়। এজন 
আমর! সাধারণের শ্বিধার জন্ত প্লাত্র খিক্রুয়ের 
একটা দোকান খুলিয়াছি। আমাদের সমুদয় 
মাল এক দরে বিক্রয় হইবে। পাত্রের গোত্র, 
নাম ধাম, পিতার নাম, কট। পাশ, আয় কত, 


মধুসুদন। (উদ্ধিগ্ ভাবে) এখন বল কি? | বয়স কত ইত্যাদি বিষয় তাহার “ফটে।- 


অবন্ঠকিছু টাক) নয় কি? 
টি ক্মানাথ। ' এক পর্নযাও নয়। 


গ্রাফোর নিকট নীচে লেখ। আছে । এবং. 
(তাহার সঙ্গে তাহার বর কত, তাহাও লেখ. 


ফান, ১৩১৬]: 








টপস ভি আল তা তা 





আছে। দোকানে এ সব ফটে! সা্ধান 
আছে ।” 

গণেশ। বা!বা! 

ভূপেন্্র। শোন না। "আর দশ হাজার 


ক্যাটালগ ছাপান হইয়াছে, তাহাতে পাত্র 
সকলের ফটোগ্রাফের তলে গোত্র, আর কট। 
“পাশ” ইত্যাদদ বিবরণ, এবং দর লেখ 
আছে। পাত্র পছন্দ হইলে যে ষ্ট্যাম্পমার৷ 
চুক্তি-পত্র লিখিতে হইবে, তাহার ফারম 
ক্যাটালগে ছাপান আছে। চুক্তি অন্থগারে 


টাক পেমেন্ট হইলে মাল অর্থাৎ পাত্র বিবাহ ূ 


রাত্রিতে কন্তার বাটাতে পডলিভীর” দেওয়। | 


হইবে। প্রতি রবিবারে বেলা ছইট1 হইতে ৃ 


৬ট। পর্যযস্ত পণা-পাত্রগুলি সখরীরে আমাদের 

দোকানে দেখিতে পাওয়। যায়। আনাদের 

*ক্যাটালগের* মূল্য প্রতি কাপি ২৯ মাত্র ।” 
হরি । 0০91)1101. 


ভূপেন্্ । বিজয় বাবু আগেই বলেছিলেন 


যে, এইরূপ বে6 কেন! গ্মশঃ হবে। 


গণেশ! এত শীঘ্ব হবে, অন্ততঃ তা 
আমরা ভাবিনি । ূ 
ভূপেন্দ্র। দেখছে! না, আজ, কা'ল 


আমাদের দেশে ভাল মন্দ যা হচ্ছে, সব 
বিদ্যুতের বেগে হচ্ছে। দেখতে ভাবতে 
সময় দিচ্ছে পা। 
হরি। €তামার হাতে ওটা কি? 
ভূপেন্ত্র। ওটাও বিজ্ঞাপন । ধন্মতলায়। 
একট! ছোড়। ট্রামকারে ফেলে দিল। ওটা! 
আরও মজার। 


হরি । পড় না। 

হরগোবিন্দ। পড়ি শোন, বিজ্ঞাপন 
নং ২। 

| বিজ্ঞাপন । 


"আমর! বিশ্বস্তহ্তত্রে অবগত হইয়াছি, 
[121 73179811219 ঘোড়1 বিক্রয় নীলামের 
দিনে এদেশীয় পাত্র, নীলাম করার একটা 
কারবার খুলিবার মনস্থ করিয়াছেন । আমা- 
দের দেশের পাত্রগুলি বিদেশী ব্যবসাদারের 
হতে যাওয়।, বিশেষতঃ ঘোড়া এবং পাত্র 
'এক-স্থানে এক দিনে নীলাম্‌ হওয়া, আমা- 
য়ে দেলের পক্ষে লজ্জার বিষয় । এইজন্ত 









আমরা 17916 13100)615 দোকানের একটু 
দূরে পাত্র-নীলামের একট|। কারবার খুলি- 
যাছি। প্রতি শুক্রবারে বেল! ৯১ টার পর 
নীগাম আরম্ভ হয়। শন্তান্ত বিষয় আমাদের 
আফিসে জ্ঞাতব্য । 


পাত্র নীলাম কোং লিমিটেড, 
ধম্মিতল, কলিকাতা ।*-. 


রিলনাথের প্রবেশ । 


তুপেন্জ্র। রমানাথ, তোমার বিয়েতে . 
মোটে জাক ভ্বমক কলেনা? একি রকম 
বিয়ে ? 

রমানাথ। এখুব ভাল রকম বিয়ে। 
বিয়েতে জাক জ্রমকে যে টাকাটা খরচ হ'ত, 
তার অদ্ধেক শবশুদ্ধ বিবাহ-গ্রচলন সভার" 
ফণ্ডে (9910) দেওয়া, আর অঞ্ধেক দরিদ্র 
শিক্ষা নভার ফণ্ডে দেওয়াতে তোমার কোন, 
আপত্তি আছে কি? 


ভূপেন্দ্র। নিশ্চয়ই না। 
রমানাথ। বিজয্বের সংবাদ পেয়েছ কি? 
'ভূপেন্্র। না। 


রমানাথ। কেমন যেন একট 0৪0০7র , 
দিকে ঘটনাটা যাচ্ছে । ঘটনাটা টাক। নিলে 
তাপলীর বিয়ে । কৈলাস স্ত্রীর শোকে আত্ম- 
হত্যা। করেছে শুন্ছি, কেদার বাবু পাগল 
হোয়ে কোন মতেই বাড়ী আস্তে চাচ্ছেন 
না। ধীরেন তাহার ক্ষিপ্ত পিতার সঙ্গে 
পথে পথে ফিরছে। বিজন্ন কেদার বাবুকে 
ও ধীরেনকে শেষে নিজে আন্তে গিয়েছে। 

গণেশ। বিনয় গিয়েছে, তাত ভালই, . - 
ধীরেনের লঙ্গে মনোরমার বিয়ে হবে। 

রমানাথ। তা ত ভাল। কিন্তু এদিকে 
বিজয়ের ম1 বিজয় সন্ন্যাসী হয়ে চলে 4 
বলে দিবা রাত্রি কান্ছেন। 


গণেশ। রামধন বাবু? 
রমানাথ।. বিজয়ের খোজে গিয়েছেন ৮. 
গছণশ। তাতে কি আশঙ্কা কছে1? 


রমানাথ। তোমর! হয় বল্বে, আমার" 
50136151007) কিন্তু আমার মনে 'কেমন। 
একটা. আশঙ্কা হচ্ছে_-যে টাকা নেওয়া বিয়ের, 
5850) এখন সার! হব লি রীনা 


-স্বাঁছাাত রা রি? সগ্তবিংশ ' খ গু) ধহল: সংঙ্চা্ 








৬ দৃস্ত। . নর এ বাচা ॥ এক হাজার টাকা দেব--ষে তুল্বে 


স্থান, নৌকার গা বক্ষে । ১.1 তাকে এক হাজার টার্কা'দেব। 
' কাপ, গোধুলি। ( মাঝি ছুই জন জলে লাফ দিল) 
.*. নৌকাম্ কেদার বাবু, ধীরেনং বিজয় ও রামধন। বিজয়! বিন! কোথ। 
সাহার পিত। রামধন বাবু। গেলি? কি হ'ল? তোর মাকে আমি কি 
.:1ফেদ্দার। বাবা বিজগ্ন! তোমরা বলতে | ধল্বো 1 বন্সি_-বল্সিদ্, মাঝি, বক্সিন- 
পার, আমার বাছ। স্থনীতি কোথার ? ছাঞজার--দুহাজার, যত টাক। চাস্‌ বল্সিন্‌ 


7. বিজয় । ম্ুনীতি.স্ব্থেঃ তার জন্ত ! দেব। বাচা, বাচ।। 

পনি আর শোক কর্বেন না।৬ মাঝি ছুজন। (গলে সাতার দিতে দিতে-_ 
; স্গামধন । জীবন অনিত্য। কর্তা ? ভাদ্দর মাসের গঙ্গা, ঝড় টান। কারও 
" *কেদার। কৌদিতে কাদিতে) হো+হো। !! কোন বিশানা পাচ্ছিনে। -€ মাঝি আবার 

আমার সুনীতি, 'তুমিং কোথার ম/ আঙ্গ? | ডুব দিল) 

(ঘুরে গঙ্গা বক্ষে তাকাহয়া) এ আমার রামধন। হা) এদিকে, এ দিকে 

-ছ্ুনাতি জলের হেঁটে যাচ্ছে। ধীরেন, দেখতে | নৌকা চাল1। নৌক। সেই দিকে চালাইত 

. পাচ্ছিনে, উই তোৰ বুন, ওকে ডাক্‌, ডাক্‌-- লাগিল। | 
শ্নীতি। সুনীতি! প্রজলে ভুবিয়া গেল। ূ মাঝিছু জন (জলের উপর ভাসিয়। 





“ফেদার জলে লাফ দরিয়া পড়িলেন। অমনি 1 সাতার দিতে দিতে) কর্তা পালুম না, ঘন 


. ধীরেন, “বাবা কি কল্লেন” বলিয়া জলে লাফ | জল। 

এ দিয়া! পড়িল। বিনুয়ও তাহাদের তু।লতে রামধন। বিজয়! বিজয়! 
জলে গাফ দিল। তিন জনই তলাহয়। (যঝনিক। পতন ) 
সেল । / “« সমাপ্ত । 


ঝামধন। (মাঝিদের প্রতি ) বিয়কে শ্রীজ্নেজ্রলাল রায়। 


স্পা * পপ "২৯ টিউউহহহটিবা্তী ৬ এটি সপ 


অবগুষ্ঠিত ভারতবর্ষ ৷ (১) 


ক  দ্বেখ। যাইতেছে, গুঠন-ুরলক্ষ্য' ভারতবর্ষ | হেলা করিলে বর্তমান ও বহুকাল শান্তি দান 
রর জগতে ক্ষীণ মৌবীস্ত্রে দোছুল্যমান নহে__ | করে না। সর্কা্র তাহার দৃষ্টান্ত সলভ 


যাহার চরন লক্ষ্য এবং কোৌলীন্ত, অনভি- এঞ্ন্ত ধাহারা সমাজের আদর করনা 
জাত নিগৃড় বর্তষানের মন্ত্পল্লবের মাঝে | করেন, তাহাদের দারিত্ব কম নহে। 

টগজ চান ব্যক্তির নিকট ন্বগ্রকাশ হই- মানবের চিত্তের মাঝে ভগবান যে 
এেছে। আলোক-রেখা দান করিয়াছেন, তাহা দেশ 


বর্তমানকে লক্ষ্য করিয। জীবনের পাথের | কালের ক্ষুদ্র গণ্ডা অতিক্রম করিয়া রহস্তমন় রঃ 
সত হইলে তাহা প্রবৃত্তির উদ্দাম আক- | পথে ছুটিবেই--তাহ! *প্যাি,হটিদম্” বা. 
রে আপাততঃ তৃপ্তি দান করিতে পারে। ব্যাঙ্কের হিল - তের মাঝে সরস্বতীর তা 
:ন্ ছনয়ের বহুযুখী আকাঙ্ষার নিবৃততি অস্তহিত হইতে পারে. ন। লে 
পণ হইতে, আশা কন বৃখা। এব | বিশেষ বিষুখ. যুগের আগিসিজের যা রর রর রি 
নিবে ধনী আধার উন সক্ষাকে অব- 1 মহত্ক্ৰাদি না ব্লিষ্য উপার সই! ১2: 





কাই) ১৩$৬)] 7. 


 অবীটিত তারতঙঞী। ২) 








যে সমস্ত মামাজ্জিক বিধানে এই ভাব 
অঙ্গীভূত হয় নাই, তাহ! ব্যর্থতার দৌর্ব্বলো 
জর্জরিত হুইয়। উঠিবে। সামগ্রিক প্রশ্বর্ষ্ে 
গ্রসাদ নির্মাণ সম্ভব, কারণ তাহ! ইষ্টকের 
সংযোগে গ্রথিত হয়_-কিস্ত মানব লইয়া 
যেখানে সমাজবিধি রচনা করিতে হয়-- 
সেথানে তাহ] পর্যাপ্ত নহে । উদাহরণ দ্বার! 
কিছু প্রন্ফুট করিতে চেষ্ট। করিতেছি । 
ইউরোপের বাষ্ট্রতন্ত্র গ্রীক এবং বোমীয় 
আদর্শে বুপরিমাণে গঠিত হইয়াছে । ব্রাষ্টর- 
বাদের (10601 01 01015215281 001011)- 
1070) আদর্শও রোমক সাস্ত্াজাই ইউরোপকে 
দান করে। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতলের 
পর ফ্রাঙ্ক, ভিসিগথ অখ্গথ প্রভৃতি বারবেরি- 
য়ান্‌ (1357201187 ) জাতি, ( 0991195, 
৬/11585, 5079955, 13011010181)5 প্রভাতি 
জাতি এবং দক্ষিণ হইতে আরবগণ 
কর্তৃক পযুদন্ত হইয়া ইউরোপ নিতান্ত চঞ্চল 
ও আস্থর অবস্থায় ছিল। ফরাসী ভাবুক 
গগিজে। (04129) বলেন,এ সময়ে কোন জাতির 
স্থির নিবাসভূমি ছিল না-সকলেই ইতস্তঙঃ 
ঘুরিয়৷ ফিরিয়া থাকিত। দশম শতাব্দীতে 
ইউরোপের জীবন কতক পাঁরমাণে স্ব 
লাভ করে। কতকগুলি স্বাভাবিক সীমা 
নিবন্ধ হইয়৷। সকলেই অপেক্ষাকৃত শান্তির 
ন্নিঞ্চরদ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিল। এ সময় 
এ যুগের পর্ধ প্রধান ব্যক্তি ০1091187727-র 
ীর্তিকথা বা স্পেনের কৌন্সল প্রভৃতির 
স্বতিও ক্তকটা চলিয়া গেল--কিন্ত 
তাহাতে কোন অনিষ্ট ঘটল না। শিজো। 
বলেন---”এই সময়ে ধীরে ধীরে স্থ্র্্যাবিহীন 
ভরমণ-কাতর জীবন সমগ্র ইউরো- 
পের মাঝে শাস্তির পথে চলিল 9 জনসাধারণ 


স্পেস স্পা পপ প স্পা পাপা পপ শপপা পাশা 
স্পেস 


স্পপীপি পাশ সা পাস সপসপপপপপস্পৌ পাপা পপি ০৮ ৩ 


স্থিরীরুত হইল, এবং বনু- 
কালের সংঘর্ষে অব্যবস্থিত সম্পর্ক ক্রমশঃ 


ভূমি-সম্পদ 


স্ুনির্দিই হইল। সর্বত্র ছোট থাট সম্প্রদার 
গঠিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুত্ররাগা ও 
বিশেষ ভাব কর্তৃক অনুপ্রাণিত, হুইয়। আবি" 
ভূত হইল। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং রাঞ্জয 
গুলির মাঝে আচার ব্যবহার প্রভৃতি মূলক 
যে এ্ক্য-বস্থীন' ছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিষ্কুট 
সম্পর্কে পরিণত হইলেও পরম্পরের শ্বাতস্ত্রয 
অক্ষুপ্নর রহিল। এক দিকে ক্ষমতান্িত 
প্রত্যেক বাক্তি শ্বন্ব ভূমিখণ্ডে পরিবার, 
পরিজন সহ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অন্যদিকে 
উচ্চ নীচের মাঝে কর্তব্য পরম্পর৷ শৃঙ্খল-বন্ধ 
হইয় যুদ্ধপ্রিয় সাধারণের মাঝে সথপ্রতিষ্ঠিত 
জীবনের উপযোগী এক প্রকার বোঝ! গড়! 
হইয়া! গেল।” 

ইহার পরেই ফিউডেলিজ্যামের যুগ। 
ফিউডেলিজ্যাম ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী-_ 
কিন্তু সামাজিক শাস্তির পক্ষে অপরধ্যা ু,এঅক্ক 
তাহাও দীর্ঘায়ু হইতে পারে নাই। 

এই সমস্ত গঠনে থ্রীইধন্ম মাত পরোক্ষ 
ভাবে ছার়াপাত করিয়াছে। পঞ্চম শতাবী 
হইতে আমরা, সুস্পষ্ট ভাবে ঠিক ্রীষ্টধর্কে 
না হইলেও, সুগঠিত সুসম্বদ্ধ গ্াতীর যাঙ্জক 
সম্প্রদায়কে দেখিতে পাই। ইহাদের একটা, 
স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল। এই ধর 
সমাজটার আদর্শ যদিও হহার নিজের কলে* 
বরের মাঝেই আবদ্ধ ছিল, তবুও ধারে ধীরে 
ইহার বিধান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ. করি" 
তেছিল। . ই 

প্নোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর বখন এই 
ধর্ম-সমাজটা ক্ষুধিত শার্দুল সমূহের, নু 
বর্ধরাতিথেয় বিজেতৃদের। সম্মুখে: জগ. 


বীর হীরে ভাঁমিখও..ল্মুহ াশ্রর. করিল) অরক্ষিত তাবে হড়াইল, ডধন ভায়া নং 


নাত); ১ [লগ্তবিংশ খণ্ড, ১১শ লংব্য।। 








স্ব ও ভীঙ্ঞর হইল রোম সাত" |কি তিপরীতই হউক, উতয়ের মুল রতি 
'জ্যেপ্ন সহিত তাহ! নান! রজ্জ,, নান! ভাব ও | অভিন্ন। : 

'স্থৃতির দ্বারা জড়িত ছিল, কিন্তু এই সমস্ত যাহ] হউক, ইউরোপের ব্যক্তিবিশেষের 
মব্য উগ্র জাতির আচার ব্যবহার, কর্পা- | মতের দ্বারা আমাদের সমাজের কিছু হানি 
 প্রণালীর সহিত কোন সাম্য,কোন প্রক্কতিগত | নাই-__কিস্ত ইউরোপেই এই প্রণালীর ফলা- 


গ্রক্ তাহার ছিল না। ফল কি হইয়াছে, বিচার কর! যাক। 
এই ভীতির মেহচ্ছায়াতলেও এই ধর্ম- পারিবারিক কিম্বা সামাজিক জীবনে 


 সঈাজটা বর্ধরাভিধেয়গণের' মাঝে নবধন্ম | একশ্রেণীর কর্তব্য চার্চের মাঝে চিত্তের অন্ত 
গ্রচারের দ্বারা তাহাদের শ্রদ্ধা! ও প্রেম মাক- | প্রকোষ্ঠ হইতে ভিন্নশ্রেণীর কর্তব্য কল্পন। 
ধর্ণ করিবার জন্ঠ প্রলুব্ধ হইল। কিন্তুতাহ। চিরকাল চলে না। ইতিমধ্যেই এগিষ্টটলের 
বছুপরিমাণে নিক্ষল হইল। ধরা প্রিবিধ রাষ্ট্রপদ্ধতি 'মনার্কি, 'কনযারিষ্রোক্রেদী 
ইশংলতা, ও হৃদয়হীনত্তার আবর্তে শ্রীসটান রঃ “কমন ওঃয়লথ এবং ইহাদের বিকার 
চার্চের মতামত ধুলিপটলের গ্ভাক় উড়িয়া! | “টির্যাণী, 'অলিগ্যার্কি' এবং শঁডমক্রেসী* 
£গল। তারপর যাহ! ঘটিল, তাহা মুখ্যতঃ | প্রভৃতির নান; গরীক্ষ। হইয়। গিরাছে। 
বর্তমান মুহূর্ত পর্য্যন্ত ইউরোপীর সমাজকে ইহাদের ধাকাধাক হইতে এংলো-সেকসন 
প্রচলিত করিয়াছে । ইউরোপীয় ধতিহাসিক | জাতি পালিয়ামেণ্ট এবং রাজ। প্রভৃতির দ্বার! 
নিযে হর ই ৃ ৫ “মনার্কি” ঘ্ম্যাগিষ্রোক্রেসী” এবং “ডিমক্রেলী 
(০8894403০00 নাই নে শি তৈথার কালে, 
দু 5585 115 ] আহার কি বান লে বখসোডক হই 
85198150100 00 নানি 010) 009 1 তছে? 
ৃ নবাব তি ইউরোপের শাসন ব্যবস্থার মাঝে মানব- 
810 010715 13117011915 0186 0১৩ ০10100 | চিত্তের নানাপ্রশ্ল মীমাংপিত এবং শ্থিরীককৃত 
টা) ০10010018: ; হইতে পারে নাই। সমর মানব সমাজের 
0০৩ 59910 7০৮ ৪০ 01901) 03 595- | চরম লক্ষ্যকে অবহেল করিয়। যে সমস্ত [বিধি 
0) 0 079695, 1)091599 800 72110109015 রর | ৫ 
০0910701553 5 0091 005 5[9111015] 0110 ্ষ্ট হইবে, তাহা! অনবরত পরিবন্তন করিতে 
196-:209] ১/০114 91675 ০081০ | অসমর্থ হইয়াছে_-এই জন্ত আইণ-অষ্টার| 
: লৌকিক ন্ুখস্থাচ্ছন্দয প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়! ; আইন রচন! শেষ করিতে অসমর্থ হইল্লাছে। 
অহরহ নব নব আইন যন্ত্রশাল। হইতে 
নির্মিত হইতেছে! 
কর্্মকে ধেখানে মহত্তর লক্ষ্যের উপান 
স্বরূপ মনে কর! হয় না,.সেখানে তাহার উৎ- 
কটত্ব এবং উপদ্রব পীড়দায়ক হইয়া উঠে। 
ভূলে অর্থ সঞ্চয় দ্বারা ছঃখ-নিবৃত্তি মাত্র 


- ইউর়োপায়গণ বলেন,“্টেট” ধর্ম হইতে বিষুক্ত 
'ওয়ার্তেই তাছারা জগজ্জয়ী হইয়াছে,যেখানে 
চরম লক্ষ্য -করে। অর্থ মামুঘকে :ছংধ্দানিই 


ধর কিছু পরিমাণে “জড়িত”হইয়াছে, সেখানে 
সরি ছু হইয়াছে। এজন্ত ইউরোপীয় 
শাঈনতগ্রবহিভূতি পর্বত শ্বেচ্ছাচারমূলক 
 শীদঈপন্ধতি বর্তমাম ? তাহা সত্যই হউক 


হও, দহ 
টা 





ফাইন, ১৩১৬ 


করিবে। ইউরোপে 
এতই গুরুতর হইয়াছে যে, ব্যক্তি, সমাজ 
বা শালনতত্ত্র এই অহিরাবণকে কির্ুপে 

ংপ করিবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। 

ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্রে ইতিমধ্যেই &্েট 
সোশিয়ালিষ্গণ এবং পোশির়াল-ডিমক্রেট- 
গণ মাথা তুলিয়াছে। জন্মণীর মার্কদ্‌, 
লাসেস্‌ প্রভৃতির চেষ্টা ক্রমশঃ ফল প্রহ্থ হই- 
তেছে। মার্কস্ই সমগ্র ইউরোপের নিম্ন 
শ্রেণীর শ্রমজীবীগণকে সংহত করিয়া! মুক্তি- 
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। ১৮৬৪ গ্রীষ্টাবের 
"আন্তজাতিক শ্রমজীবী সন্মিলনী”ইউবোপের 
রাজন্যবর্গের শনৈঃ শনৈঃ ভীতি উৎপাদন 
করে। জন্মণরাজ শঙ্কিত হইয়া উঠে। 
১৮৭৭ শ্রী; বুদ্ধ সম্রাট উইলিম্বমকে ছুইবাঁর 
হতা1 করার চেষ্টা হয়। প্রকৃতির পরিশোধ 
এই উপায়ে হুপ্্রপাত হয়। 

এই সমস্ত ভাব্প্রবাহ নিরুদ্ধ করিতে 
“বিশেষ ক্ষমতাবিষপনক আইন” * প্রভৃতির 
স্ষ্ট হইল। লোশিয়ালিই্টগণকে নানাভাবে 
নির্যাতন করা হইল। কিন্তু আন্দোলন 
ক্রমশই বহিঃপ্রকাশ ছাড়িক্। অন্তরালে বদ্ধিত 
হইতে লাগিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াইডেন! 
নগরে সোশিয়াল-ডিমক্রেটগণ ত্রদ্ধ হইয়া নিয়- 
পিখিত প্রস্তাব গ্রহণ কৰিলঃ--“তাহাদের 
লক্ষ্য পূর্ববস্থিরীককত “প্রত্যেক. আইন-সঙ্গত 
উপায়ের* পরিবর্তে “প্রত্যেক উপায়” মন্ু- 
সত হুইবে। 

ইহ! দেখিয়! তীক্ষবী বিদ্মার্ক, ১৮৮৩, 
১৮৮৪,১৮৯১ ত্রী্াবে কতকগুলি সোশিয়াণিষ 
ডাবযুক্ত আইন প্রবর্তন করেন। 
[তবেই দেখ যাইতেছে, ম্বাধীনতাই 
শান্তির চরম ব্যাপার নছে। শুধু উটুকুতে 
হকি, রা 2০৮৩5 4860 
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রি গতিত ডাঁরতবর্ষ | 
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এই অর্থ-সমদ্যা | মানব সন্ধষ্ট নহে-তাহার আকাজ্ষার বন্ত 


সেনা পাইলে তাহাকে দমন কর! অপস্তব॥ 
উপরোক্ সম্প্রদায়ের প্রসার হইতেছে । 
আমেরিকার “অয়েল টা” ৭ট্টিল টা” 
প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা হইতেছে । 
এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিধি-সংহার-তস্ীদের 
আরও কয়েকন্রী মতের উল্লেখ করিঠেছি। 
(১) ম্তাশানেলিজ্যাম_-উদ্দেশ্ত-_-"ব501০8- 


৪811১810106 0)0 [01000103০01 [)10400- 
(1০1. 200. 01505150090 | ইহাদের মুখ- 
পত্র 7105 90101১91151 


১৮৮৯ খ্ীঃ প্রকাশিত হয়। 
ব্যক্তিসম্পত্তি অসম্ভব । 

(২) পপিউলিজ্যাস্‌। ইহার উদ্দেশ ব্যাঙ্ক 
সমূহ দু়ীকরণ, শুধু রাজস্বের জন্ত টাক্স 
গ্রহণ, রেলওয়ে এবং ক্যানেল সমুূহর কর্তৃত্ব 
এবং স্বামিত্ব গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গ্রহণ, বিনা 
মূল্যে রৌপ্য হইতে মুদ্রা প্রস্তত করা । 

(৩) এনার্কিজম। ১৮৭৭ থ্রীষ্টাবে 315010% 
নগরস্থ কংগ্রেসে 5০9০191 101770012গণ ছুই 


119921179 
এই বিধানসন্তে 


ভাগে বিভক্ত হইলেন £-- (কে) 00171017150 


বা ১০০1৪] 19177001205, থে) 41021010155, 
এই সম্প্রদায় মতামতকে অগ্রাহা করিল। 
তাহাদের মতে শস্ত্-সর্ধবন্ধ মিবিটারী শাসন 
যেরূপ অকল্যাণকর, শিল্পমৌলিক গভর্ণ- 
মেণ্টও তখৈবচ) কেন্ত্রগত বিশাল ক্ষমতা 


মাত্রই স্বাধীনতার বিরোধী । কোন লেখক 
বলেন £--101)57 065115 075 ৪99110100 
96৪11 01020 0641021 (39৬91709175 
2120 09 250901151)0)9756 11 009 101505 

০0) [36960 575112) ০7 001063 .. 
০9৫ 59905 ০1 51791] ০01710701161659 7 
17 11010 06 10701510091] 17021) 51021. 
501১0০1:৮ 101005616 20০010105 09 রি 
৮/21805 2170 080১9016155” নে 


কাজেই দেখ। যাইতেছে, ছ্ই' হার, 


ব্যারত 1 


টি সপ্তধিংশ থ। গু, ১১ সংখ্যা | 





বদর পরে আবার ইউরোপ প্রাচীন কালের 
পুনর্মূবিক হইতে কামন! করিতেছে। আমা- 
দের পঞ্চায়েত বা মগ্ডলি-গঠন প্রথার সহিত 
ইহার তেমন পার্থকা কোথায়? 
এনার্কিছ্টগণকে মোটামুটি তিনভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
(১)* প্রথম শ্রেণী মনে করে, পোলিটি- 


৫ 
ক্যাল শাসন মাত্রই অকল্যাণকর-_-এজন্ট | ঠিক 


তাহার! গভর্ণমেণ্ট বিনাশে বদ্ধপরিকর ॥ ইহা. 
পিগকে 211)11150 বলা হয়। 
২) একদল 


“নরবলি* 
০0170700190 আছেন, । বিরোধে উত্তরোত্তর ইন্ধন সংযুক্ত হইয়াছে। 


বল৷ প্রয়োজন পচার্চ” বলিতে ”1511210179 
অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ব্যাপার 
বুঝায়। সাম্প্রদায়িক দলাদলির মুখমন্তর 
আচার অর্চনা প্রভৃতির দ্বার! গ্রীষ্টীয় “চার্চ” 
সহত্রধ। বিচ্ছিন্ন । ইহার! প্রত্যেকেই পরস্পর 
বিরোধী, একটা প্রতিষ্ঠার জন্ট সময়বিশেষে 
নরহত্যার প্রয়োজনও হইয়াছে__তাহাকে 
পনরবলি* বলিলে ইউরোপ-ভক্তেরা 
চটিবেন_-কারণ, এংলো-স্যাক্সনদের মতে 
ভারতেরই ব্যাপার। এই 


ধাহারা কেন্দ্রবদ্ধ রাঙ্গকীয় ক্ষমতা হইতে | ১৫৭২ গ্রীষ্টাবে 901737107010176ততে বিংশ 


মুক্িলাভ করিয়া! সাধারণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 
হইতে পছন্দ করেন। 
(৩) 17011002115 বা স্বাতন্ত্যবাদী। 


' ইহাদের মতে রাজকীয় ক্ষমত! যত কম হয়, 
'ততই ভাল,ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার বৃদ্ধি | 


কল্যাণকর। 
হায়,এই কি ইউরোপীয় “আদর্শ শাসন- 





৷ সহস্র [71015091705 কে “বলি” দেওয়। হয়॥ 


ধর্ধগত বিরোধটা, রাষ্টার় স্বার্থের সহিত যুক্ত 
হইয়া, প্রবলতর বিরোধের জন্য প্রস্তুত হই- 
মাছে। আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি স্থানে মিস- 
নরীগণ এই কার্যে ব্যাপৃত আছেন। 

তবেই দ্বেখ! যাইতেছে,ইউরোপের শাসন- 
তন্ত্র এবং তৎপশ্চাতে স্থিত রণতরী ও অগ্ি- 


পদ্ধতির পরিণতি ! বিষরৃক্ষের বীঞ্জ ধারণ । গোলক শ্রেণী দেখিয়া সহসা করতালি 


“করিয়! তাহ! কি করিয়া দীর্ঘকাল আত্ম- 


দেওয়ার তেমন বিশেষ কোন কারণ নাই। 


বিরোধ সংহরণ করিয়া রাখিবে? ক্ষুদ্র আদর্শ | লৌকিক আদর্শের চরম কথা +4১11 17761 


* দ্বারা আপাততঃ ক্ষণিক আত্মপ্রসাদদ লাভ 
কর! যায়, কিন্ত তাহ! সফলতার গৌরবের 
অধিকারী হইতে পারে না। 

- ইউরোপের “রিলিজ্যান” ষ্টেট হইতে 
পৃথক হইয়াও নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। 
ইংরাজম্ত্রী প্রীডষ্টোন “00870) 200 
500০* নামক গ্রন্থে, স্টেটের চার্চের 
উপ্র কর্তৃত্ব করা প্রয়োজন, এই মত প্রকাশ 
করিয়া এক আন্দোলন উপস্থিত 'করিয়া- 
ছিলেন। মেকলে এই পুস্তকের সুতীব্র 
সমালোচনা দ্বারা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন ।* 


ক (0510581 879 ২875457521 7559235, 


215 90091” প্রচার করিয়া ইউপোোপ ঠিক 
বিপরীত তথ্যটী প্রমাণ করিতেছে । এই কান্স- 
নিক আদর্শও ছঃখের অবসান স্ত্রপাত 
করিল না। কাজেই এতিহামিক অনুসন্ধানের 
দোহাই দিয়া বলা হইতেছে “তাহাও কি 
সম্ভব 1 ইহা বলিলে কতকট। আপদ 
চুকিয়া যায়। কিন্তু মনে কর! উচিত, সাম্য- 
বাদীর উদ্দেষ্ত, এ কান্ননিক আদর্শে অত্যা- 
চার, উৎপীড়ন, মানবের প্রতি মানবের নৃসং- 
সঙ অপনোদন, করা বই আর কিছুই 
নহে। সাম্যবাদ পরিহারের ব্যাপার হইন্ন! 
দাড়াইল, কিন্তু, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং 


ফান, ১৩১৬] অবগুষ্ঠিত ভারত ণ ৫৯৫. 





হৃশংসত। দূর হইল কি: ? ইউরোপের বিজ- 1 
তমের! পার্দি পুথি খুলিয়া! কোন ব্যবস্থা 
খুজিয়া পাইয়াছেন কি? 

হায়, এই সমস্ত আদর্শ ই ভারতের উদার 
ধর্মবিধানের মাঝে, বজ্রপাতের অপ্রত্যাসিত- 
ভাবে উৎপতিত হইয়া, চক্ষু অন্ধ এবং কর্ণ 
বধির করির়। দিয়াছে। 

বস্ততঃ ঠিক স্থুদময়েই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ভারত- র 
বর্ষে, ধর্মান্ুবর্জিত বর্তমান উত্থানের হুচন! ূ 
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[31110 ৮12, ৮৪ 5191] 00৮ * 
যাহ। হউকু,দাশনিকদের পাণ্ডিত্য,এমন কি, 
উচ্চতর আদর্শ ও কেতাবে বদ্ধ হইয়া আছে--- 





তাহার প্রয়োগ ইউরোপে সন্তব হয় নাই। 
| জীবনে প্রয়োগ ইউরোপে সর্ধতোভাৰে 
ূ উপরোক্ত কাবুণে ব্যর্থ হইয়াছে। : 
এইজন্য তাহাদের কল্যাণের জন্যই ভার- 
তের উথান প্রয়োজন । ভারতে ধর্ম, নীতি, 
সমাজ, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি, একই ধর্মবিধানে 
গ্রথিত হওয়াতে, বিশেষতঃ এই বিধান কোন 
মানব চেষ্টাকে অস্বীকার না করাতে এবং 
ইহাদের মাঝে কর্তব্যের সুনির্দিষ্ট পরিধি 
থাকাতে ভারতে অপূর্ব সামঞ্জন্ত হইয়াছে। 
শঙ্করের ন্যায় দার্শনিকও কর্মকাণ্ডের সহিত 
গিয়াছে-কিস্ত তাহা অসন্তোষের এবং ; তাহার অপূর্ব মাগ়াবাদের সামগ্রশ্ত রাখিয়া- 
জিঘাংসার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করি- ছেন। ভারত কোন চেষ্টাকেই খণ্ভাবে 
যাছে মাত্র। দেখিতে পারে নাই-_কারণ পূর্বে উল্লেখ 
মহত্তর লক্ষ্য, মহত্তর মানবত্ব, কুত্রতার | করয়াছি। এইরূপ সামগ্রস্তের ধতিহাসিক 
আক্ষালনে আপাততঃ অবনত ও নিন্দিত । ক্রমবিকাশ অনুধাবনার যোগ্য, সন্দেহ নাই। 
হইতেছে। অবশ্ত ইউরোপীয় দার্শানকগণ ইউরোপের চরম রাষ্ট্রীয় কল্পনা, “সাম্য" 
সমাজের নানা! রকম আদশ কল্পন। করিয়।- ! “মৈত্রী” এবং "ন্বাবীনত”__কিন্ত এই আদর্শ 
ছেন। কিন্তু হহার মাঝেও আবার এম- ; মানব আত্মার চরম লক্ষ্যের সহিত বিচ্ছিন্ন 
বিভাগ দেখা যামন। ধর্ম এবং নীতি পৃথক থাকাতে, ইহার নৈসর্ণিক নগ্নতা ক্ষুধা, ভোগ- 
ভাবে আলোচিত হয়। শী(তবেত্তাগণ : লাগা, প্রতিযোগিতার দৈন্য বাড়াইস়া 
ব্যক্তিগত জীবনের ভালমন্দ নির্ণয়ের জন্য উচ্ছৃঙ্খল ভাবে রণতরী, ডিনেমাইট্‌, ম্যাক্সিম 
নান! প্রণালী আবফফার কারয়াছেন। গান, টপিডে| মাত্র স্বজন করিতেছে । এই 
17০৩, 1360)011902 প্রভতি মানবের | সমস্ত ছাড়া। বর্তমান সময়ে সাম্য রক্ষাও 
নৈতিক ভিত্তি নুখাম্বেষণের উপর ন্থস্ত, এই- | সম্ভব নহে, মৈত্রীও কথার কথায় পর্যবসিত 
রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ।.3০002 | হয়__কেনন! “মৈত্রী” ক্ষুদ্র এবং মহতে। 
বলেন £--. শার্দ,ল+এবং মেবশাবকে ম্বিধাঞ্জনক নহে ৪ 
স্বাধীনতাও ““ড্রেডনট+* ছাড়া সম্ভব নহে। 


হইয়াছে । ইহাতে সুস্পষ্টভাবে ভগবানের 
অঙ্গুলি সঙ্কেত অনুভূত হইতেছে । কেননা, 
ইউরোপের বর্তমান সমন্তা কেবল ভারতের 
আধ্যাত্মিক আদর্শের আলোক-রেখার জন্যই 
যেন অপেক্ষা করিয়া আছে। লৌকিক 
এবং সাময়িক আদর্শের চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়া 
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 ধিলক্ষণ অনুতব করেন। 

0, ইউরোপের ডোগতৃষ। লৌকিক কোন 
মন্ত্র নিবৃত্তি হইতেছে না। 

1" ইউরোপে হন্্রয-গ্রাহ্য জগতের মাঝেই 
একটা বোঝাপড়া সম্ভব হয় নাই-_-অতীন্দরিয় 
ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ সৃষ্টির মাঝে সামঞ্রস্য কি 
 শ্বরিয়া প্রত্যাশা করিতে পারি 

_ এদ্দিকে মানবের সহিত যেরূপ মানব 
র্যোরেষি বাঁরয়া ফিরিতেছে__মানবের সহিত 
প্রবত্তিরও সেখানে বিচ্ছে ঘটিকাছে, কেনন। 
 পেক্ষপীররের প্রশ্পিরোর ন্তায় ইউরোপ প্রক্ক- 
তিকে ভোগ্যবস্তূতে মাত্র পরিণত করিতে 
চেষ্টা পাইয়াছে--শ্বীয় সত্তার সহিত অভিন্ন 
ভাঁবে তাহাকে উপলদ্ধি করে নাই। (১) 
এম্ন্ত ভারতের হৃদয় হইতে যে প্রেমের 
আহ্বান প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াছে, 
ইন্উরোপে তাহা সম্ভব হয় নাই। কলেজ- 
পাঠ্য পুস্তকে এবং সমালোচনা গ্রন্থে ইউ- 
: এরোপীয় গ্রন্থকারের প্রত্যেক কবির "1715 
: 5155 06 190141001060 08.001০”- অর্থাৎ 
 প্রকাতিকে উপলান্ধ করিবার প্রণালী বর্ণনার 
. ফ্যাশন ত্যাগ করিতে পারে নাই। আধুনিক 
ভারতীয় অগ্যাপকগণ ইহার মৌলিক 
ক্ষারণ বিশ্লেষণ করিতে ন| পারিয়া 
. ইউরোপের চর্রিত চর্বণ রোমস্থন পূর্বক 
 শিল্তমগুলীর কর্ণে উদগার করেন। কেহ 
ইহাকে লাভ, ব1 প্রেম, কেহ বা জ্ঞান 
.“ ঘঁধিয়। কীর্তন করিয়াছেন.। ফ্যাক্টরীর চিম্‌- 


“ধীর ধুম নির্গত হুইয়, কিম্বা মানব সমাজের 
.উতকট্‌সংঘর্ষে পীড়িত হইয়া, শ্তামল বন- 
স্কাঞ্জির মাঝে উপনীত হইলে যে ইন্দিয়-পরি- 
» তৃপ্তি. ঘটে, তাহাকে প্রেমও বলা যায় না, 
- জনও বলা যা না। 


১:-১(৯- সই শ্রবদ্ধের প্রথমাংশ অব্য । 






এই সমস্ত ইউরোপের চতুর ডিপ্লৌমেট গুণ 


ভ7:” [.সপ্তবিংশ খণ্ড ১১শ অংখ্যা।, 


১৯৯ কি চরের জি 


তৎমন্বদ্ধে উচ্চ কলরব ও যথার্থ গ্রে 
জীবের প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নহে। প্রেমের 
নিদর্শন ও পরিণাম শুধু বহিপ্রচারে নহে, 
তাহ! জীবনের মাঝে দেখিতে হইবে। যাহ। 
আমার প্রেমের ব্যাপার, সে আমার হৃদয়ের 
সামাজিকতায় সিংহানন গ্রহণ করে--তেমনি 
যথার্থ জ্ঞান ও কুটু্ত্বও অভেদ দৃষ্টি জন্মায়! 

ইউরোপীয় সাহিত্যে মানব ও প্রক্কতির 
মাঝে এই সহজ পারম্পরিক বিলীনত্ব, এই 
অভেদ জ্ঞান সম্ভব হইয়াছে কি? প্রকৃতির 
প্রতি অন্ুকম্প। প্রদশন, কিন্ব। তাহাকে 
বাহবা দেওয়া--যথার্থ প্রেম কিন্বা জ্ঞানের 
বিষয় নহে। তাহা সেই পথাভিমুখী ভ্রান্ত 
অনভিলব্ক প্রয়াস মাত্র_-তাহ1 হয়ত ইন্দ্রিয় 
ব্যাপার,লক্ষ্যহীন অলীক উচ্ছাস কিন্ব৷ এছিক 
ভোগপীড়িত মানবচিত্তের প্রতি প্রতিবাদ 
ব। প্রত্তিক্ষেপ (15-50097 )1 তাহা কোন 
ব্যাপক, ন্ুম্পট, স্থসন্বন্ধ ধারণ! হইতে জাত 
নহে। ওয়ার্ডসোয়ার্থের--+10075 ৯০410 15 
6০০ 79008 ৮/10) 8৪* কবিতাটা ইহার 
একটা স্বীকারোক্তি । 

আমার বক্তব্যটা একটা উদাহধণ দ্বার! 
নুম্পষ্ট করিব। শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ 
অঙ্কে শকুস্তলার বিদায় দৃশ্তে কাশ্যপ বলি- 
তেছেন £-- | 
ভোঃ ভোঃ সম্গিহিতাস্তববনোতরবঃ 
পাতুংন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুদ্মস্বপীতেষুযা, 
নাদত্ে প্রিয়মগ্ডলাপি ভবতা। স্েহেনযাপলবম্। 
আছেঃ কুসুম প্রস্থতি সময়ে যন্তা ভবতযাৎলবঃ 
মেয়ংযাতি শকুস্তলা পতিগৃহঃসর্কেরগুজায়তান্‌॥ 

ইউরোপীয় সমালোচক মাত্রই ইহা 
পড়িয়। বিস্মিত হইবে । কফাশ্যপের স্তার 
পণ্ডিত ব্যক্তি, একি বালকত্ব করিতেছে। 
তগোবন-তরুর নিকট আবার বিদার়কি? 


ফাদ, ১০১৩ ]:. 


পি অবগুটিত তাঁ়তবর্দ | 





পরিবারের আত্মীয় স্বজন ইতেই ত বিদায় 


জঁওয়! সম্ভব । তবে কি ইহারাও আত্মীয়? 
ইহাদের সঙ্গে কি শোণিত-সম্পর্ক আছে? 





ভারত বিশ্বের রব রক্ষোপল্ধি করে | 
বলিয়াই এইরূপসামাবিকত। সম্ভব হইয়াছে। 
ভারতবর্ষে মানব ও অন্তান্তের মাঝে দেবস 


তারপর বনরাজির মাঝে কোকিল বব হইল! | অগ্রুভব করে বলিয়াই তাহা জ্ঞাতসারেই 


কাশ্তপ বলিঝেছেন £-- 
অনুমতগমন। শকুস্তলা 
তরুনিরিয়ং'বনবাসবন্ধুভিঃ। 
পরভূত বিরূতঃ কলং যথ! 
প্রতিবচনীকৃত মেভিরীদূশম্‌ ॥ 
তরুগণ উপরোক্ত ভাবে কোকিলরবে 
শকুন্তলার পতিগৃহ-গমন অনুমোদিত করিল। 
তাহাদের অনুমতি ছাড়া গমন সম্ভব নহে 
তাহারা ষে পরিবার বর্গ । কবি এই ক্ষেত্রে 
কোন সন্দেহ রাখেন নাই। 
শুধু এই থানে ব্যাপার শেষ নহে। 
তপোবন তরুগণ আত্মীয়ের সায় উপহারও 
দিতেছে। কিশ্চর্য্য ব্যাপার ! কি সুন্দর দৃশ্য ! 


ক্ষৌমং কেনচিদিন্দু পাও তরুণা মাঙ্গল্যমাবিদ্কৃতং 


নিষ্ঠ্যতশ্চরণোপরাগন্থভগে! লাঙ্গারদঃ কেনচিৎ 


অন্যেভো৷ বনদেবতা করতলৈরাপর্ব ভাগোল্থিতৈর 
দত্তান্তা ভরণানি তৎকিমলয়োপ্ডেদ প্রতিদ্বম্মিভি!” 


শকুস্তল।র প্রস্থানকালে :-- 


উদগলিত দর্ভক বলাঃমুগাঃ পরি ত্যক্তনর্তনাঃ মযুরা: 


অপমৃত পাওুপত্রাঃ মুঞ্চস্তি অশ্রণিইৰ লতাঃ। 
এই ত প্রেমের প্রমাণ ! ইহাই ত লক্ষণ। 
ইহা! ইউরোপীয় প্রেম নহে। ইহা! অভেদ- 
জ্ঞানজাত মিলন! ইহ প্রেমের চরমোতকর্ষ। 
শকুস্তল! লতাপুঞ্জ হইতেও সখীবৎ 
আলিঙ্গন কামনা করিতেছে £-- 


'*বনজ্যোতন্গে, চুতপঙ্গতা অপিমাং 
গ্রত্যালিঙ্গ ইতোগতেঃ শাখাবাহুভিঃ।” 


.. এই শ্রেণীর ভাব ইউরোপীয় চিত্ত এই 
.পর্মযস্ত উপলব্ধি করে নাই। পাঠককে উত্তর" 
চক্সিতের ' তৃতীয় অঙ্কের প্রতিও দৃষ্টিপাত 
কেরিহত:জগুয়োধ'করি। 





শপে পাপ 


হউক-_ব1 সংস্কার দোষেই হউক, এখানে 
কোন অস্বাভাবিক রেষারেষি সম্ভব হয় 
নাই--সন্প্রদাক্সগত প্রকৃতিভেদ সহজেই 
নির্দিষ্ট স্থান* লাভ করিয়াছে । 'ঠিক এই 
দেবত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে 
শান্তি ও বিরোধবিহীনত| আশা করা৷ বৃথ।। 
“মানব মাত্রেই সমান” এই উক্কিটী এ্রতি- 
হাদিক সত) হইলেও আদর্শরূপেও ব্যর্থ 
হইয়াছে। দেবত্বের আদর্শ গ্রতিঠিত হইলেই 
কেবল পারস্পরক প্রতিঘ্ন্দিতার . বিরাম 
আশা করিতে পারি।। 

আমাদের গ্রহণীক় এবং বরণীয় পদার্থ 
মাত্রেই ব্রন্ষের বিকাশ কল্পিত হুইয়াছে। 
জড়জগৎ একাকীত্বের মাঝে ব্যর্থ--তাহার' 
পশ্চান্তে বৃহত্তর ব্যাপকতার শক্তির রহস্যময় 
কার্ধ্য চলিতেছে-_অগ্নির দাহিকাশক্জি, বায়ুর 
গ্রাহিক। শক্তির মাঝে ব্রঙ্দেরই প্রকাশ 
দেখির! 'ভারতবর্ষ ধন্ঠ হুইয়াছে। 

“বাধুষখৈকে! ভূবনং প্রবিষ্ঠো 

রূপং রূপং প্রতিরূপো! বৃৰ 

একস্তথা পর্বভাস্তরাস্মা 

রূপং রূপং প্রতিরূপো। বহিশ্চ।” 

যেমন বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নান! 
বস্তভেদে ভিন্নরপ ধারণ করিয়াছে, তেমনি 
অন্তরাত্মা নান। বস্তভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করি- 
য়াছে। পব্রদ্ধৈবদর্থমৃতং পুরস্তাদ্‌ ব্চ্মপশ্চাদ্‌ 

১... ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ |... 
অধশ্চোঘ্চ প্রহ্থতং বর্ষে বেদৎ বিশ্বমিদৎ ... 

বরিষটস্‌&. 
অমৃতন্বরপ বন্ধই অগ্রে, ্রচ্মই গশচাকে। 


; ৫৯৯. 


মধ্যভারত |. 


[সগ্তবিংশ খণ্চ, ১১শ সংখ্যা । 





তিনি অধঃ এবং 
উদ্ধেবিস্ৃত হইয়া আছেন। এই শ্রেষ্ঠতম 
ব্রঙ্গই সমস্ত! 

কিন্তু ভারতবর্ষে এই সর্ধভূতে দৈবীভাব 
উপলব্ধি আদর্শ মাত্র নহে, কিন্ব। দার্শনিকের 


অর্ধ দক্ষিণে এবং উত্তরে। 


ম্তায়হুত্র হইতে লব্ধ জ্ঞান মাত্র নহে। ইহা 
সমাঞ্জের সর্বত্র অনুভূত হুইতেছে। ইহা 
কল্পনা নহে, উপলব্ধির বস্তু ।. 
ইহা] উপনিষদের ভাব মাত্র নহে--সমাজ- 
বন্ধ ভারতবর্ষ এই ভাবের অঙ্কে পুষ্ট ও বদ্ধিত 
হইয়। ইহাকে উপলব্ধি করে। 
ভারতে পিতা দেবতা, গুরু দেবতা, মাত! 
দেবতা-_অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতার 
ত্যাথমূলক পিতৃত্$ মাতার বিশ্ময়জনক 
সেবামূলক মাতৃত্ব, ভগবানের শক্তিরই 
আংশিক বিকাশ মাত্র-ব্রহ্মবর্জিত মানবের 
রিক্ত চিত্তে কি আছে? ভগবানই ইহাদের 
'মাঝে গ্রকাশিত হইয়া এই অপুর্বব স্বজন 
, করিতেছে । তেমনি গে দেবতা। তাহ 
কর্ষণে,ধান্ত দানে, অজত্র প্রাণরূপী হঞ্ধ দানে 
_ ভারতীক় পরিবারের অন্তরতম পদার্থ। ভগ- 
বানই তাহার মাঝে প্রকাশিত হইয়৷ মঙ্গল 
সাধন করিতেছেন! কিন্তু দেবতা বলিয়া 
তাহাকে গো-শালা হইতে আহরণ করিয়। 
প্রাসাদের চুড়ায় রাখিতে হইবে, এমন কথ! 
নহে। স্বয়ং ব্রক্মবিকাশের উপলক্ষ্য মাত্র। 
বস্্রীগণের যন্ত্র পুজা, পাঠার্থর গ্রন্থ পুজা, এই 
ভাব হইতেই উদ্ভত। তেমনি জলে স্থলে 


বর্বত্র ব্রচ্মের অনন্ত আনন্দ এবং শক্তি ভারত 


প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছে । * 
.. এজন ভারতের বক্ষে কিছুই হীন নৃহে-- 
অবহেলা অধর্ম। * 


পঙ্গ পিঞারাপোলের ন্যায় অনুষ্টান কেবল ভারতেই 


ভারতের মর্মে মর্মে এই হিতোপদেশ 
আছে বলিম্না আজ সেই প্রাচীন সংস্কারবলে 
ক্ষুধার্ত হইলেও ভারত মানবত্ব হারায় নাই। 
হর্ভিক্ষে লক্ষ লোক মৃতামুখে পতিত হইলেও 
এংলো-সাক্সনদের বা তাহাদের শিষ্যানুশিষ্ 
রাজনৈতিকগ্নণের গৃহ লুখন করেনা) নিঃশবে 
শরীর ত্যাগ করে । কোন দেশের ইতিহাসে 
এমন ঘটে কিনা, জানি না। এমন উচ্চ ধর্ম 
নীতি, প্রেম এবং ভগবদ্ভক্তি, এমন সংযম, 
আত্মশাসন, ত্যাগ আধুনিক সংগ্রাম-যুগে 
কাহারও কাহারও মতে বক্জ্রনীয হইতে 
পারে, কিন্তু ধিক্কুত নহে। 

এই নিঃশব্দ,নিম্পন্দ আত্মত্যাগ “এজিটে- 
টরগণের” ত্যাগ অপেক্ষ। মহত্তর, সন্দেহ নাই, 
ইহার ভিত্তিও ভারতের সনাতন ধর্ম! 
ধর্মের জন্ত, চিরপ্রবাহিত অধ্যাত্মনীতির জন্ত 
তারত কোন্‌ ত্যাগ করে নাই? 

আরও একটা কারণ আছে। 

ইউরোপের সমাজতন্ত্র মুখ্যতঃ ব্যক্তিতন্্র- 
তার উপর প্রতিষ্ঠিত--কেবল কয়েক বৎসরের 
মাঝে মাত্র সোশিয়ালিজম মাথ! তুলিতেছে। 

সেইথানে যাবতীয় কার্য চুক্তির উপর 
নিহিত। বর্তমান যুগে চুক্তি-আইনের উত্তরোত্তর 
প্রনার হইতেছে। তত্রত্য সমাজের যাবতীয় 
কাধ্যই চুক্তির উপর দিবারাত্র ছলিতেছে। 
রাজ প্রজার সম্বন্ধও চুক্তির উপর নির্ভর 
করে। নান! প্রকার চাটার প্রভৃতি তাহার 
প্রমাণ। রাজ প্রজার সঙ্বর্য এই চুক্তির 
সর্তগুলি পরিষ্ষ'ট কর! মকর, ইহা তাহাদের 
চোখে কিছুতেই অস্বাভাবিক ঠেকে ন|। 
বিলাতের সামাজিক যাবতীয় বিধানে প্রতো- 
কেই নিজের দ্বত্বের প্রতি খরতর দৃষ্টি রাখি- 
যাছে। 
' প্রত্যেকেই সম্ান্বের নিক্ট এরং অক্টো” 


ফান্তন) ১৩১৬1: 


সতের নিকট তাহার ষোল আন! দাবী আদায় 
করিতে ছাড়ে না। এই দাবীর খাতিরেই 
তাহার তাগ বা কর্তবা--ইহার বিনিময়েই 
তাহার কার্যা, অন্তথ! নহে। পরিবার, সভা, 
সমিতি, চার্চ, রাষ্ট্র, ক্লাব, সর্বপ্র প্রতোকের 
স্থিরীকৃত শ্বত্ব আছে, তাহার বিপর্য্যয় তাহার 
পক্ষে ছুঃসহ ও অমার্জনীর এবং এই সমস্তের 
প্রতিদানে তাহার কর্তবাও নির্ভর করে। 
নীতি, ছর্নাতি এই দ্বিমুখী বন্ধন হইতেই স্থিরী- 
কৃত হয়। বল! অনাবগ্তক, এই বিরোধমূলক 
চুক্তি উৎকটভাবে ইউরোপের মজ্জাগত। 
“চার্টার অভ রাইটস্”'বিল অভ রাইটস্*"রাই- 
টদ অভ মেন” প্রভৃতি নানা হট্টগোলে ইউ- 
রোঁপকে গঠন করিয়াছে । এই স্বত্বজ্ঞানের 
উৎকট বিকারে পীড়িত ইউরোপ এসিয়ার 
মিশনরী প্রেরণ, নৌসেনা! স্থাপন, বাণিজা- 
প্রসার এবং রাজ্য-প্রসারও ন্তাঁয়ান্থুমোদিত 
মনে করে। শান্তি স্থাপনের শ্বত্বের চোটে 
ব্রহ্মনৃপতি রাজ্য হারাইল, নান! শ্রেণীর 





*ফিউডেটারী” এবং "বাঁফার” ইট স্থষ্ট হইল। 


জাপানও সম্প্রতি ইউবোপের এই নীতির 
সাহায্যে কোরিয়ায় শান্তিস্থাপনে জাপানের 
স্বত্ব আছে প্রচার করিয়াছেঃইউরোপ সহজেই 
ইহাতে সম্মত। 

কাজেই এই সত্বজ্ঞান হইতে উদ্ভূত 
আন্দোলনের জন্য ইউরোপে রক্তারক্তির 
ফোয়ারা ছুটে ! বিলাতে দেদিন কর্বিহীন 
লোকদের যে সমস্ত “ত্রেডরায়ট” বা অন- 
সংগ্রাম হইল, তাহার ইতরতাঁও এই জ্ঞান 
কইতে জাত। গভর্ণমেণ্ট যখন প্রতোকের 
আছার যোগাইতে বাধ্য, অর্থাৎ সাধারণের 
যখন গভর্ণমেণ্টের উপর এই “অধিকার” 


অবগুতিত ভারতরর্ধ। 


পপর পপ পপ ৯০ 


৫৯৯৯ - 





অধিকার আছে। ইউরোপের আইন সাধা" 
রণের এই সমস্ত মীমাংসা না করিলে কেহই 
আইন মানিতে বাধ্য নহে। একপক্ষ চুক্তি- 
ভঙ্গ করিলে অপরপক্ষও চুক্তির অপরদিক 
ভাঙ্গিবে! অধিকার রক্ষিত না হইলে কর্তব্য 
স্থলত হইবে না। ইউরোপের রাষ্ট্রীয় বিপ্ন- 
বের মূলকারণও ইহাই; পাঠকগণু ইংলণ, 
ফ্রান্স ও আগ্মেমিকার বিপ্লব-সাহিত্যে গন্থ। 
দেখিবেন। 

ভারতবর্ষে যে রাকার্্য চলিতেছে,তাহ। 
সমগ্রভাবে দেশের ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন । 
এজন্য আমাদের সমাজদেহে বর্তমান রাজার 
আসন মুসলমান বা হিন্দুনৃপাঁতির আসনের 
হ্যায় নহে । উপরোক্ত অপামঞ্রন্ত অনেক 
অনর্থ ঘটাইতেছে। বিলাতের স্যার ভারতের 
প্রজা যদি আন্দোলন ন! করে, তবে বাজ! 
তাহাদিগকে অকর্মণা, হুর্বল ব। সন্তষ্ঠ মনে 
করে। ইউরোপের মস্তিক চুক্তির আদর্শ- 
মূলক তন্থদ্বারা রচিত হইয়াছে। 

এইজন্তই বর্তমান সময়ে নেতি-ভাবক 
সংঘর্ষার্দি (19551501515) প্রয়ো- 
জন হহইয়াছে। 

কিন্তু ভারতের সমাজ সাধারণ আন্দো- 
লননা করার কারণ তারতের চিত্তে এই 
চুক্তিজ্ঞানের আত্যন্তিক অভাব। কথাটা 
বর্তমান সময়ে বিশেষ অনুধাবন যোগ্য ,কেনন। 
বর্তমান ঘুগে জনসাধারণকে কতকট। -এই 
জন্তই নিন্দা করিতে, ইউরোপের ভারতবর্ষীয় 
পোম্পুত্রগণ, অলীক উৎদাহ অনুভব করে। 

ভারতবর্ষের সমাজের কোন অঙ্গ অর 
অঙ্গের সহিত চুক্তি দ্বার সংযুক্ত নহে। 
ফলে এই দীড়াইয়াছে-_প্রতেকেই শ্ব শব: 


কর্তব্য অনুষ্ঠান করিতে ধর্ম গুরুগণ কর্তৃক" 


আছে,তখন শাসনকর্তীর অদামর্থ্যে অপরপক্ষের ৃ 
অনুশাসিত হইয়াছে মাত। ব্রান্ষণ স্বীয় 


হ্ামনবিধির উপর বিদ্রোহভাবাপন্ন হইবার 


৬৪ নব্যভারত। [সগ্তবিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা! । 


কর্তবা না করিলে ক্ষজিন্ন ত্বীর কর্তব্য অব- 
হেল! করিবে,কিস্ব। কৃষি-জীবী তুজ্জন্ত কলরব 
তুলিবে--ভারতে এইরূপ বিমদৃশ ব্যাপার 
ঘটে নাই। ইহা সমাজের উচ্চতর অবস্থা 
সন্দেহ নাই। অন্ত লোক কর্তবা করুক ন৷ 
করুক--আমার কর্তব্য আমি করিব, আমার 
মঙ্গল আমি অর্জন করিব-_-ইহাই যথার্থ 
ধর্্মভাব। ফলনিরপেক্ষ হওয়াও ইহার আর 
একট! দিক্‌ মাত্র। ইউরোপের সামজিক 
ইতিহান এখনও এই পথ অবলম্বন করিতে 
পারে নাই-_একথ। বলিলে আমন্মপ্রশংস! 
হইল ন1, একটা দত্য অথচ অপ্রয় কথ! বল। 
হইল মাত্র। 
[ভারতের আদর্শ শুধু কর্তব্যের জন্য 
কর্তব্য করাও নহে। (১) সর্ব প্রকার আত্মা- 
ভিমান নিরাকরণার্থে এবং স্বার্থমূলক সংঘর্ষ 
হইতে মুক্তির জন্য ধর্মমগুরুগণ একটা খণবাদ 
প্রচার করিতেছেন। আমরা প্রত্যেকেই 
খণী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। * 
অতীতের ভাবদমষ্টির অধিকারীরপে, পিতৃ- 


কুলের নান! বিচিত্র সম্পদের প্রাপক-। 


রূপে, ভগবানের মঙ্গল আশীর্বাদের 
শক্তির গ্রাহকরূপে আমর! জন্ম হইতে মৃত 
পর্যন্ত আপাদ-মস্তক খণবদ্ধ_-_-আমাদের 
, টুজবনিক কাধ্য এই খণ পরিশোধ কর! 
মাত্র। এই মতবাদের দ্বারা আধকারিত্ব- 


জ্ঞ।ন চুণ্কৃত হইয়াছে। 





(১) কোন শ্রদ্ধের লেখফ এই মতের পোষক-_ 
"বাহার মত নির্দিষ্ট” "04 00: 00065 5806” 
সমাজের চরম কথা নহে, যদ্দিগও ভারতবর্ষে «তাহার 
স্থান আছে। রি 
বি বর্তমানের [)7510198) এবং চ5/০:০102) 
এবং বিবর্তনবাদ মানবের দৈহিক ও মানসিক খণ 
প্রক্ষ্ট করিতেছে। 


প্দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ খষীণাঞ্চ তথানরঃ 
ধণবান্‌ জায়তে যন্তাত্স্তোক্ষে প্রধাতৎ সদা ॥” 

উপরোক্ত খণের পরিশোধের উপায়ও 
উলিখিত হইয়াছে £-- 
“দেবানামনূণো জন্তর্যব্বৈর্ভবতি মানবঃ। 
অল্পবিত্তশ্চ পুজাভিরুপবাদব্র তেস্তথা ॥ 
এ্রাদ্ধেন 'প্রজয়াঠৈব পিতৃণামন্ণোভবেৎ। 
থষাণ|হ ব্রহ্ম১ধ্যেণ শ্ররণতেন তপমাতথ। ॥”” 

বিষুধন্মোত্তর। 

কাহারও মতে খণ চতুবিধ-_যথ! £. 
খনৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্ত জাগে মানবাতুবি। 
পিৃদেবধিমনুজে দেয়ং তেভ্যশ্চ ধম্মতঃ ॥ 
খ্জৈশ্চ দেবান্‌ শ্্রীণ।তি স্বাধ্যারতপশামুনীন্‌। 
পুইলঃশ্রাব্ধৈঃ পিতৃংণ্চাপি আনৃশংস্যেন মানবান্‌। 

উপরোক্ত ভক্তি মতে সমগ্র মানবজা (তর 
নিকট আমর। খণা--তাহা অহিংস দ্বারা 
পরিশোধ কর! প্রয়োজন । 

যে ভক্তর অণ্ডপক্ষণ এইরূপ, তাহার 
পক্ষে “রেড, রায়ট” সম্ভব নহে। ছুূর্ভিক্ষে 
পাতত হইণেও প্রাক্তন কন্মু এবং আদৃষ্টের 
উপর নির্ভর করিয়া সেই জাতি আশ্বস্ত 
হইবে। ৃ 

ভারতীয় চিত্ত আত্মার এিক এবং পার- 
লৌকিক অত্যন্নতির জন্তই দাবীরূপী মাংসের 
টুকরা লইয়। নৃশংসভাবে আরণ্য জন্তর ন্তায 
কে(লাহল করে নাই। প্রাক্তনবার্দ৷ ভারত- 
বর্ষ জীবনের স্বায় নির্দিষ্টমার্গকে বিধিকর্তৃক 
নির্দি্ এবং ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত মনে 
কিয়া অন্ত শ্রেণীর সহিত বিহরাধ ত্যাগ, 
করতঃ কর্তব্য করাকেই দমীচীন এবং শাস্্রানু- 
মোদিত মলে করিয়াছে। ইহাতে আস্মান্- 
শীলনেরও তেমন বাধ! নাই--“ব্যাধগীতা” 
তাহার প্রমাণ। 

মানবের দেবতব প্রতিপাদিত হইলে ঠিক 





সামঃ প্রন্তিতিত হইবে.ন|, কা মাঝ. উপলবি, | যাছে, এইকসন্, এই ক্ষেত্রে . তাহার: ত্যাগের 
হইবে + - ইউরোপ একবার এই. আদর্শ গ্রহণ | সীম! বা তুলনা নাই। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত 
করিলে তাহার অনেক সমশ্তার মীমাংসা | হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত লক্ষ লক্ষ গৃহ, স্ত্রী, 
হইবে, সন্দেহ নাই। এই বাণী কি কখনও | পুত্র, ত্যাগী সন্গ্যানী, তাহাদের অসীম 
হাইড পার্ক' এর মানব-্প্রজাপতির কর্ণে উচ্চা-: ত্যাগের দ্বার! বর্তমান মুহূর্ত পর্যাস্ত তাহ! 


রিত হইবে না? ভারতের বর্তমান এবং প্রমাণ করিতেছে । কোন্‌ দেশে এমন 
ভবিষ্তযুগই তাহ! প্রমাণিত করিবে । ূ ব্যাপার আছে? গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, সংসার ত্যাগ 
কিন্ত তৎপুর্ববে ভারতবর্ষকে ন্বপ্রতিষ্ঠিত | বড় সহজ ব্যাপার নহে। শুধু কথার চোটে 
হইতে হইবে,নচেং শ্রদ্ধার অভাব বশতঃ ভারত- ূ এমন বৃহৎ ব্যাপার হয় না-এখনও সংখ্যা- 
] 


বর্ষ হইতে জ্ঞানগ্রহণের পথ কণ্টকিত হইবে । : হীন ধর্মশাল। ও জন্নছত্র জগতের ইতিহাঁদে 


ধিকুত এবং অবনতত:ভূখণ্ড হইতে কেক্তান | বিশ্বপ্জনক ব্যাপার! জগৎ বক্ষে টি 
সংহরণ করিবে? ইউরোপের এবং জগতের ূ প্রতিলিপি পাইবে না। 
কলাণের জন্য অধ্যাত্ম ব্রন্মনিষ্ঠ ভারতবর্ষকে ৃ কতকগুলি ত্যাগের ব্যাপার ইউরোপ 
হয়ত মঙ্গল-পরশু-হন্তে ধারণ করিতে হইবে। স্বচক্ষে দেখিক্ক! প্রত্যয় করিতে পারে নাই? 
এইজন্তই আত্মরক্ষ। এবং আত্ম প্রতিষ্ঠ। প্রয়ে।- | ভাল মন্দ বিচার করিবার প্রয়োজন বর্তমান 
জন, কোন ক্ষুদ্র এহিক আদর্শের জন্ত নহে । | প্রবন্ধে মাই--আমর! কেবল ত্যাগীর মনের 
ইহা ব্যতিরেকে ও যদি জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ | দিকটা, চিত্তের দিকট! অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা 
সুস্তব হয়,'নগ্ন ভারত্তের কম গুলু হইতে জ্ঞান- | করিব। কিছুকাল পুর্বে বাঙ্গালাদেশে 
কণা লাভ করিতে ইউরোপ নত হয়, তবে । বাঙ্গালী মাতা নাকি তাহার প্রথম সন্তানকে 
মসধিক আনন্দের বিষয়। ইউরোপের এঁহিক । গঙ্গাদেবীর ক্রোড়ে ভাসাইয়া দিত ! . আমরা 
এবং পারমার্থিক কল্যাণের পিক হইতে বিচার | এই ত্যাগে শিহরিয়া উঠি !--এমন মাকে 
কত্তিতে গেলেই শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়, ! দ্ানবী বলা আমাদের মুখে আরে না 
এইনন্তই বুঝি বা ভগবান প্রবৃত্তিক্ষুনধ স্থর্য্য- । কেবল এই প্রবল! করালী গঙ্গার তটে দণ্ডয্ত- 
বিহীন ইউরোপের মগের জন্যই এই সংবোগ ; থানা সম্ধরিত-অশ্র-মুর্তিকে দেবী মাত্র টি 
বিধান করিয়াছেন । এই হিনাবে ভারত ও ! পারি। 'কেন? 
ইৎলগ্ডের সম্পর্ক “প্রভিভানুণ্িক়্যাল” হইলেও | ইউরোপ ইহাকে বর্বরতা বলুক, আমরা 
হইতে পারে। | | কিন্ত জানি, ইতর অন্তর মাঝেও মাতা 
ঠিক-এই পণেই প্র উঠে, আমাদের শক্তি ! শিশুকে প্রাণপণে রক্ষা করে।, 'কাড্রী, 


পপ সপ পা পপ পপ পাপা 


৫কারায় ?-কুরে কট! দৃষ্টান্ত দেওয়া, প্রয়োজন । | আনামানীয় প্রভৃতি জাতীর মাঁতাওপুরস্েহ .. 

» -গুর্কেই বলিয়াছি যে, জাতি বা সম্প্রদায় | বঙ্জন করিতে পারে নী, এমন কি,' গরিল ৰা . 
ল্নেবস্তকে পরমার্থ বলির! মনে .করিগাছে-- | মর্কটন্ত শিশুকে বক্ষে: আকডাইক্া ধরিযী রি 
ম়েই,জাতির, ত্যাগ সেই: পথেই 'অনুন্ধান |" সর্বপ্রযত্রে তাঁহাকে বিবাদ হইতে রক্ষা করে : 


ক্ত্বিত্ে হইবে। ; :7 লিও 9 ভারতের অন্তান্ত জাতির মাঝে বাঙ্গাছী- 


রঙ গালানজদ '্জালনার্ঘ ।ঘলে, ০ মাতার -পুতরঙগেহ ছল আখ্যান আৰ | 


রা 


৬৬: 


হইঞাছে ! , এমন মাতার পক্ষে সস্তান ত্যাগ 
জ্ি:বিস্ময়জনক ব্যাপার !--তাহার ছদয়ে 
এইজন্ত কোন আঘাঁত অন্ুভবই করে না, এ 
কথ। বালকও বিশ্বাস করিবে না।' তবে এই 
হুঃসহ পীড়া পর্য্যন্ত ধর্মের জন্ত (অন্ততঃ 
নত্যভাবে ও সরলভাবে উপলব্ধ ) বাঙ্গালী- 
জননী স্বীকার করিরাছে । আজ অন্তক্ষেত্রে 
৫ না ইচ্ছ। করিতেছে, বাঙ্গালী-মাত! এমন 
ত্যাগশীলা হছুউন,এমন ভাবে বর্তমানের জটিল 

ঃগ্রাম-গঙ্গা প্রবাহে অক্ষুূচিত্তে তাহার সরল 
বন্তানকে প্রেরণ করুন ! 

: আরও কিছুকাল পরে এই শ্রেণীর ঘটনা 
প্লীতিহাসিকগণ বিশ্বাস করিবে না। ইতি- 
ষধ্যেই “সতীর” আত্মত্যাগ জোর-জবরদস্তীর 
ব্যাপার বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । নান। কারণে 
প্লাই প্রথাটা ত্যাজয, ইহার পরিহার বিশেষ 
হজলজনক' হইয়াছে--কিস্ত এইরূপ ত্যাঁগকে 

-খআসভ্ভব মনে করিবার কি হেতু আছে? রাজ. 
ধ্ুত-রমণীর] কি দলে দলে অনলকুণ্ডে ঝ1প 
নেছ্স নাই? ধর্্পের জন্ত ভারতবর্ষে অসম্ভব 

' ্ষার্য্যও সুস্ভব হুইয়াছে ! প্রতী্য রাজ্যবাসী- 
গ্রগ তাহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 
তারপর. সাহিত্যে দাতাকর্ণ, দধীচি, 

শুন£সেক প্রভৃতির ত্যাগের তুলন৷ অন্য কোন 
সাহিতো অনুসন্ধান পগুশ্রমে পর্যবসিত 

'ছুইকে।- বর্তমান মুহূর্ত পর্য্যস্ত অশীতিবর্ষ 

(বয়স্ক। পুরমহিলাগণ পথ্যস্ত তীর্ঘযাত্রায় যেরূপ 
খচি্তনীয়: কেশ এবং তাপগ সহা করেন যে 
সন হয়। এই প্রেনীর প্রবল অনুরাগে ভার- 
(ভর বিপর্ধ্যব্য সম্তানগণ ভারতের ভবিষ্যতের 
জুন, যদি এক দিনের জন্কও অন্থাপিত 


হইত, তবে খবরের কাগজে. কাদিবার দিন, 


শষ হইত! 
₹০: ভার্মোর/'ত্যাগঃকামাদের বন্বমানযূগের 


নবাভারত 1 - 1 সগুবিংশ খণ্ড, 55শ সংখ্যা । 


ছগ্যাক্রিফাইস্” (59০1169) অপেক্ষা অনেক 
বিভিন্ন পদার্থ ! বুদ্ধাদেবের প্রব্রজ্যা “স্তাক্রি, 
ফাইসের?” দৃষ্টাস্ত নহে--ত্যাগের ধর্ম । 

আমাদের যুগে বৈছাতিক ফ্যানের হাওয়ায় 
অভিষিক্ত হইস্কা৷ চারবেল! থাস্সম্প্রায় গলাধ$- 
করণ করিয়া, কুড়িট চাকর হাকাইয়া 
মোটরের চক্র আবর্তন করিয়াওঃ্তাক্রিফাইস্‌ 
চলে, করতালিও সঙ্গে সঙ্গে কপালে জুটে, 
রেলওয়ে শকটের প্রথনশ্রেণীর মঞ্চ আশ্রয় 
করিলে, কিন্বা হিমনিবাস শৈলের মুর্ধী হইতে 
একদিনের জন্ত বক্তুতার্থ অবরোহণ করিলে 
প্তাক্রিফাইষের”গ .: উৎকটত্বে জয়ধ্বনি 
হয়। 


| কিন্তু ত্যাগ বড় কঠিন ব্যাপার-_ইহ! দীক্ষার 


একতম অংশ, ইহা! হৃদ্দক্-বৈরাগ্যের, অন।- 
সক্তির, এবং ফল-নিরপেক্ষতার ব্যাপার.। 
এখানে দোকানদারী চলে না, এখানে ভেল 
ছুঃসহ, এখানে ভ্তকুল রাখা স্বতঃই ব্যর্থ, 
এখানে পারস্ত গালিচা এবং কুশাসনের একই 
মূলা, এখানে স্কটিকের অসংখ্য দীপসলাকাক 
আলে! মৃত্গ্রণীপের স্থিরদীপ্তির মাঝে সৃচ্ছিত 
হয়। বর্তমান সময়ে একটা মাত্র প্রশ্ন, কে কে 
ভারতের এই সহশ্রবর্ধাগত ত্যাগের দীক্ষা 
লইবে? যে দীক্ষা, যে ত্যাগব্রত, মনীষী গণ 
গ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্কর,নানক,. চৈতণ্ত প্রভৃতি 
বাহার প্রবাহ-হত্র অক্ষত রাখিয়াছেন; ক্ষুদ্র 
পরিধির মাঝে প্রতি ভারতের অমর আত্ম 
যাহার দ্বার! যুক্ত, কে তাহা আজ অলাদর 
এবং 'বজ্ঞার ধুলির মাঝে ক হই 
দিবে? | 
ভারতবর্ষের সনাতন ভাব-প্রবাঁহ আমাদের 
চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে_-বৈদেশিকের নালা 
আবর্জনায় আজ শরীর এবং মনকে প্রলিগ্ত 
করিয়াছি । -এমস্ ক্ষীণপুঞ'অধলগদ করিয়া 


ফাল্গুন, ১৩৯৬] 


বন্দি আকর্ষণ করি, তবে তাহ! ছিন্ন হইলেই 
গ্রৃতিমুহ্র্তেই হাহাকার ধ্বনি তুলি। 

কিন্তু ত্যাগের আর একট! দিক আছে। 

বেদ, ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য, নাটক, 
সঙ্গীতশান্ত্র, তন্ত্র, গ্রভৃতির মাঝে ভারতের 
চিভকথ। যেমন অন্সন্ধেয়্, তেমনি, বঙ্গদেশে 
রঘুনন্দন প্রভৃতি যেরূপ সামা্দিক কর্মক্রিয়ার 
ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, (ভারতের কোন 
অংশই ন্মর্গণের তদ্ধপ অনুশাসন হইতে 
নিপিপ্ত হইতে পারে নাই ) তাহাও বিচার্যয । 

ভারতের এই সামাজিক ইতিহাসও অতি 
দটিল এবং প্রাচীন। সম্মত ভট্টাচার্যের 
“অষ্টাবিংশতি তত্ব”, বাঙ্গালাদেশের পক্ষে 
সামান্ত ব্যাপার নহে। রঘুনন্দনের স্থতি- 
তত্বেরে কৃতকগুলি বিষম্ব উল্লেখ করিলে 
আমাদের গুপ্ত কর্মক্ষেত্রের আর একটা দ্বার 
উন্মোচিত হয্ু। উহাতে নিক্নলিখিত বিষয় গুল 
আছে £*--/১) তিথিতত্ব (২) শ্রাদ্ধতত্ব (৩) 
আহিকতত্ব (৪) প্রারশ্চিত্ততত্ব (৫) ভ্যোতিষ- 


তত্ব (১) নলমাপতন্ব (৭) সংস্কারতব্ব (৮) একা | তেছেন। 
ঘলীতত্ব (৯) উদ্বাহতত্ব (১০) ব্রততত্ব (১৯)। 
| কিছুই ভাঙ্গিতে চাহেনা--কেনন। ছনিম়ায 


দ্বায়তত্ব (১২) ব্যবহারতত্ব (১৩) শুদ্ধিতত্ব (১৪) 


বস্তঘাগতন্ব (১৫) কৃত্যত (১৬) য্গুবেদিশ্রান্ধ। 


তত্ব (১৭) দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ব (১৮) জলাশয়োত্সর্গ 
তত্ব(১৯) ছন্দোগবুষোত্সগ তত্ব (২০)্ত্রী পুরুষো- 
ভেমতত্বম্‌. (২১) দিব্যতৰ (২২) মঠণ্রতিষ্ঠাতব 
(২৬) শুদ্রকক ত্যবিচারণতত্ব (২৪)..বজুর্বেবেদি- 
বৃষোৎসর্গতত্ব (২৫) দীক্ষাতত্ব প্রভৃতি এসব 
'ইংকাজরাজের গণ্ডীর বাহিরে:_ইঙ্থার ভিতর 
তাহার প্রবেশ ছুঃসাধ্য। সামাজিক দিকের 
বিস্তৃতি ও-রিক্ষেপ প্রদর্শন করিবার জন্তই 
টিরিবিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিলাম। বলল 
ফেনের ব্রাঙ্ষণ কারস্থদিগের মাঝে কৌলীন্ত 
5 %...জীবারন্দ বিদ্যাসাগলের ষান্বরণ আইব্য 1 


'ক্কবগুঠিত ভারতবর্ষ । 


৬৭: 


মর্ধযাদ। ন্ং্াপন এবং... এতদসম্পূক কুটিল 
আচারপদ্ধতিও কাহারও অজ্ঞাত নক্ষে। 
অপরদিকে চৈতন্তদেবের বৈষ্বধর্মজাত 
সামাজিক বাবস্থা ও সাহিতা, বৃন্দাবন দাসের 
"চৈতন্তভাগবত”, কৃক্দাস কবিরাজের 
“চৈতন্তচরি তাত" এবং অন্থান্ত গ্রন্থ পাঠকের 
অজ্ঞাত নছে। 

বর্তমান* সমাজের উৎসব গুলিকে ঞধু 
একদিক্‌ হইতে দেখিলে তাহান্বের, প্রতি 
বিচার করা হয় না। দেশের সংখ্াহীন 
পূজ। এবং ব্রতগুলির ধর্মচর্চার দিক্‌ বাদ 
দিলেও (এ ক্ষেত্রে যাহাদের ব্যক্তিগত আপত্তি 
আছে)উহার সামাছ্িক, সিভিল, আন্ত গ্রাহিক 
শাসনের দিক, যুগপ্রবাহিত ভাক্কর্যা ও চিন্র- 
জালের আদর্শমূলক প্রাচ্য সৌন্দর্যযচর্চর 
দিক্‌, নৈতিক দিক্‌, বিশেষতঃ গতীর অধ্যাত্ম- 
নিষ্ঠা ও সংযমের দ্রিকৃ হইতে "বিচার করি- 
বার অনেক কিছু আছে। ইতিমধ্যে. মনীম্বী 
দুই একজন তাহার সুত্রপাতের চে! কন্ি- 
সমাজবিদ্‌ এবং অভিজ্ঞ রাষটীর 
ব্যবস্থাপকেরা বালকের স্তায় মহজেই সব 


ভাঙ্গ। যত সহজ, গড়া তত নহে । . এজ্ত 
শক্তির আোতকে যথাসম্ভব নিজের এ 
অনুকূল করিয়া তুষ্ট হয়। | 
পল্লীবিধানের মাঝে নিজের কার্য বং 
পরিবারের কাধ্য. পৃথক করা যায় না: 
কেনন! নিজের কা্ধ্যই পরিবারের জন্ত-এই 
বিরোধ-বিহীনতায়" -বাক্তিগত. কর্তবা. 'এবং 
পারিবারিক. কর্তব্যের মাঝে .কেন স্বেণী- 
ভেদ্নাই। তেমনি, কয়েকটা পরিবার, ল্য 
যে দমান্ষ গঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত 
নুসহত সামগ্রস্ত বিদ্বান আছে। সনু 
প্রত্যোকের কার্য দ্বার . এতিদুছু্ি, এই 


৬০৪ 


জন্তই 'সমাঁ” সটফিত হয়--কেননা ব্যক্তি, 
পরিবার “এবং সমাজের মাঝে পূর্ণ প্রবাহে 
পীপঞ্কালন আছে। 

এতদিন সমাজ এই সংহত শক্তির আগ্ু- 
কৃল্যেই প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা দ্বার! 
আত্মশীসন কার্য চাঁলাইয়। আসিয়াছে। 

এমন্‌, স্থনিপুণ জাতির মাঝে আজ এত 
খবক্ততীর কলরব, দৈনিকের ছড়ীছড়িও 
*পোঙ্দিটিক্যাল” জ্ঞান বিস্তার করিতে প্াত্ি- 
তেছে নাকেন? বিরাট এবং বিশাল সমুদ্র- 
ধং ভারতের জনসাধারণ নব্য পোলিটিক্যাল 
পাদরীদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেছে ন। 
কেন? ছুই একজন যুবক গ্রামের মাঝে 
প্রীণপণ বক্তৃতা এবং কার্ধ্য করিয়াও সমাজের 
বর্ণ ম্পর্শ করিতে পারিতেছে না কেন? 
লতা, সমিতি, সমাঁজ-সংস্কার, নৈশবিদ্যালয় 
'শ্রভৃতি কার্যের তালিকা হাতে লইর। স্কুল- 
ছাগ্রদের কেবল উত্তেজিত করিতেছে-_ 
কিন্ত ত অওলম্পর্শ সমাঙ্জের কাছে কেন 
-সে প্রতিপদে বার্থ? 
”* ভারতের ধর্তমান শীসনকার্য্যটীর সহিত 
আমাদের সনার্জবিধির কোন স্থানেই ধোগ 
ন্বাই। ' গ্রামের মাঝে নব্যস্থাপিত পুলিশ 
'ঠ্েঁশন, কিন্বা। দেওয়ানী অফিস প্রভৃতির 
সহিত গ্রামের সামাজিক কোন সম্পর্ক নাই। 
এই ব্যাপারগুলি সদ্য উপস্থিত হইয়। অহরহ 
নৃত্ঠন বিরোধ ন্হ্রি করিয়া সমাজকে ছূর্ববল 
রিয়া ফেলিতেছে। ইহারাই সমাজের 


ধরল গ্রতিঘন্দী, এং ইলো-স্যাক্সান জাতির ' 


বিশ পঙাকা'। ইহাদেক। সংঘর্ষে সমাজ 


ঈতাব্ক্ত হইয়া গিয়াছে । ইহাদের “আম্ু- 


কুলো একাধী' প্রকটী | ্ তি সমগ্র চা 
উপ করিতে পারে। “শি 
(উপর স্যানিটারশেন সন্ধে একটা “উদা- 


নব্যভারত'।- 1 'সপ্তবিংশ খণ্ড) ১১শ সংখ্যা । 


হরণ দেওয়া যাকৃ। পলীবাসী বিজ্ঞগণ পল 
স্বাস্থ্যের জন্য একটা পয়ঃ প্রণালী খনন সিদ্ধান্ত 
করিলেন। সকলেই স্ব স্ব ভূমিথগ্ড হইতে 
অন্ঠোগ্ঠের মঙ্গলার্থ কিঞ্চিৎ ভূমি দান করি-. 
লেন। কিন্তু ঠিক মধাবর্তী একটা লোক 
সুচ্যগ্রামেদিনী দান করিতে অনন্ত হইল, 
অনি সমগ্র প্লান্টী ভূমিদাৎ হইল । সমাজের 
কোন ক্ষমত। নাই, যাহাতে পর ব্যক্তি হইতে 
ভূমিটুকু গ্রহণ করে। 

সমাজ দও্ দিতেও অক্ষম- পুরস্কারও 
তাহার সাধ্যায়ন্ত নহে। সম্প্রতি নিতান্ত 
আচার-মুলক সম্কীর্ণ পরিসরে কিঞ্চিৎ সামা- 
জিক শাসনও বৈদেশিকের দুঃসহ হইয়া 
পড়িয়াছে। | 

নব্য প্রত্থিষঠিত পুলিশ, দেওয়ানী এবং 
ফৌজদারী কর্ম্চারিগণের তীবুর জীবনের 


'সভিত, শতাব্দী হইতে গ্রতিষ্রিত কুটারের 


কোন সামাজিক সম্পর্ক না থাকাতে এবং 
পূর্বোক্ত ব্যাপার সংশোধনের প্রণালী -কিছব! 
রাষ্রীর ব্যবস্থার সহিত জাতীয় আদশমুখী 
কর্ম পরম্পরার সমান ধর্থিত্বের অভাবে, 
কার্ধ্য ব্যর্থ হইতেছে। 

এই সামঞ্জন্ত নাই বলিয়াই ব্যক্তিগত 
কার্ধয-ক্ষিপ্ত রক্ততরঙ্গ জাতির মর্মে পৌছি- 
তেছে না। এই জন্য ধর্ব-ইথরের তরঙ্গ 
প্রেরণে ষে জাতি শিহরিয়! উঠে, সার] বৎসর়- 
ব্যাপী বায়ব-তরঙ্গের ধাক্কায় তাহ! সাড়! 
দেয় না। টর্চ 

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত :অমান-বদনৈ 
খণ-জর্জরিত হইয়াও যে জাতি জন্মে, 
পরিণয় ব্যাপারে” শ্রান্ধাপ্দি পিউীকতৈট : এবং 
প্রতি বাৎসরিক পুজা, ব্রত ' প্রতৃন্তির আস্ত 
অর্থব্য় করিয়া মিঅকৈ কতা খনে করে, 
সামাজিক এবং” ধর্ম-সম্পক্ কাধ্যের অন্য 


ফাঞ্তন, ১৬১৬] 
এই শ্রেণীর চাদ। দিয়! সর্বস্বত্ত হইয়াও 
জাননা অনুভব করে,_-তাহার নিকট একবার 
বই ছুইবার পোলিটিক্যাল্‌ টাদার জন্য গেলে 
'রিক্তহন্তে ফিরিতে হয়। 

পল্পবগ্রাহীরা এই জাতির মাঝে "স্যাক্রি- 
ফাইস্‌” নাই বলিয়া! এই জন্য নিন্দাও করে_- | 
অথচ এই জাতিটাই বাস্তবিক ভগবান কর্তৃক 
ষেন ত্যাগের জন্যই স্য্ | 

বস্ততঃ ভারতের যেই অন্তরদ্ধ'পথে বেগ- 
ৰবতী অনস্তশ্তরোতমন্নী ভাববন্ত। প্রবাহিত 
হইতেছে, দেই তরঙ্গ-প্রবাহে যাবতীয় বর্ম- 
তটিনী-কুলের সংযোগবিধান করিত হইবে, 
তবেই সিন্ধু-সঙ্গমাকুল মহানদের ন্যায় ঘর্জঞয় 
গৌরবে আধুনিক ভারত নব্যমুগের নবমুকুট 
জগতের দুর্বল কম্পিত কর হইতে আহরণ 
করিতে সক্ষম হইবে। ভারত স্বকীয্ন পথে 
অজেয়, অধূষ্য, অমর ! 

সাময়িক কোলাহলে উখিত ধুলি-পটলের 
মাঝে (সেই পথের ছায়া যেন ক্ষণে ক্ষণে 
প্রতিবিদ্বিত হইতেছে। 

খাটি পাশ্চাতা ছাদে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ভারতে 
সম্ভব নহে-যদি তাহা হয়, তবেও তাহা 
ঘড় মুখের হইবে না। তাহাতে আমর! 
চরিত্রের ষতট। মর্যযাদ1] ও কৌলীন্য হারাইব, 
বায় শ্বাতগ্রা তাহার বিনিময়ে কিছুই 
নহে। অনন্ত জীবনপথে রাষ্্রীপন স্বাধীনতা 
উপাগ্ মান, লক্ষ্য নহে । সেউপায় প্রধান 
ব৷ শ্রেষ্ঠ উপায়ও নহে--তাহা একটা নিয়স্ত- 
রের ৫সাপান--কিন্তু তৰুও তাহা কিছুতেই 
অবহেলার বিষয় নহে | | 

একু শ্রেণীর প্রচারকদের মঞ্চে স্বাধীনতা 
পল করিতে; সাধারণের ভ্তায়- এবং ধর্থের 
অবত্তার ওয়! প্রপ্নোজন:)- কিন্তু স্বাধীনতা 
যেখানে:সং্প্রভি বিটরণ ... কক্গিতেছে। : যেখানে 


অবঞ্তঠিত ভারতবর্ষ 


৬০৫ 
ম্যায় এবং ধর্ম অনেক সমস খু'জিয়া পাওয়াই 
ছুফর। মধুকর-বুত্তি সঞ্চর ইহার প্রাপ্তির 
পক্ষে সর্ব-সহজ্ঞ পথ, কিন্তু যে মানব-সম্প্রদায় 
সংস্কার এবং শিক্ষা দ্বারা ধর্ম ও নীতির অম- 
লিন পথে ভূি্ পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে, 
1 কিম্বা যাহার পরিবারপুগ্র সমাজ এবং রাষ্ট্র 
ধর্মমূলক বাবস্থা দ্বার! সাময়িক এবং সনাতন 
না অক্ষু্নঞ্থাথিয় গ্রথিত হইয়াছে, তাহার 
পক্ষে মধুকর- -বৃত্তিতে সজ্জিত হওয়া সম্ভবঃ 
নহে কিবা উচিতও নহে,। সে জাতি সহজেই 
দুীতির ভিতর দিয়! অগ্রসর হইতে পারিৰে 
না। লৌকিক জীবনেও সার্বভৌমিক এবং 
সার্ধজনীন মঙ্গল একদিকো এবং জাতীয়, 
পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মঙ্গল অন্যদিকে--- 
এই উভয়ের সামঞ্ন্ত বিধান পূর্বক হা 


'অগ্রসর হইতে হইবে। 


এই সামগ্রন্ত উপলব্ধি কেবল ভারতের 
পক্ষে সম্ভব-_কাঁরণ পুর্কোই উল্লেধ করিয়াছি। 
বিশ্বাসীরা মনে করে, এই লামগ্রন্ত বিধানের 
হ্যায়দণ্ড ও বিধাতা ভারতের হস্তেই দিয়াছেন 1 
চতুর্সহন্্র বৎসরের নানাধর্ম ও নীতিবাদের 
পারস্পরিক সংঘর্ষে ভারতবর্ষ কেবল পরস্পর 
বিরোধীর কর্ম্মকথ! উপলব্ধি করিয়াছে । 
উপরোক্ত অনুমান: যে অমূলক নহে,ভাহা 
বর্তমান যুগের ত্যাগী দেপ-প্রেমিকগণেক্ন 
নিবিড় ধর্ম প্রাণতা, কর্মে গীতোক্ত স্বার্থমুক 
অনাসক্তি, চিত্তবৃত্তির অপুর্ব ওঁ২কর্ষা, ছঃখ, | 
ক্লেশের প্রতি উদার ওকাঁসা প্রমাণ করি, 
তেছে। ইহারা 'শ্বেতভৌমিক কালচারের 
ডারতে নব-রোপিত ফল নাহ |. ইহাধাক 
মনের*ইতিহাস খুঁজিতে গেলে যুগান্ত তী- 
তের অক্ষয় ত্র গ্রন্থি উপপন্ধি হইবে। . 
পোলিটিফ্যাণ ব্যাপার চর্চা ইংরাজ-শীষিত 
ভারতের - প্রধান ঘটনা: নহে !»ভারওতগ্ 


৬৪৬ 


গ্বাঙাবিক -যংস্কার বশত: গত শত বংসরেও 
আমর উত্তরোত্তর নাঙ্গালাদেশে এবং অন্তত্র 
ধর্ম-বিগ্লবই দেখিতে পাই। তাহা আলো।- 
চণার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। তবে তাহ। 
যে. বিশেষভাবে বর্তমান ভারতকে পার- 
'্পরিক প্রতিথাতে সচকিত করিয়াছে, তদ্ি- 
বয়ে সন্দ্হে'নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও বল! 
যাইতে পারে, মিপাহী বিদ্রোহও ধর্ম্বিপ্লব, 
কেননা, ভাহা। যুগ্লাগত আচারে হন্তক্ষেপ- 
সম্পৃক্ত আশঙ্ক! হইতে ছুত্রপাত হইয়া- 
ছিল । 

ভারতের বর্তমান এবং প্রাচীন আন্দো- 
জনের মাঝেও পার্থকাটী অন্থধাবনার বিষয় । 
কংগ্রেসপালিটিকের কোন ধন্মের দিক্‌ ঠিক 
ছিণ পা, তা! হইতে দুরে থাকাই ইহার 
বিশেষত্ব--অবস্ত ইউরোপীয় আদর্শে। কিন্ত 
ঘর্ডঘনের পলিটিক্সই সম্প্রতি ধর্দের একটা 
দিকু বলি অনুভূত হুইতেছে-_সাশ্প্র- 
* াক্সিক ধর্ম-নছে বা লামগ়িক ধর্দদও নহে__থে 
ধর্ম সমগ্র কর্মপরস্পরাকে সাযুজ্য দান করি- 
সছে। .. 
:7 বাহার! ব্রহ্ষকে উপলব্ধি কর কর্শ্ব্যহের 
চরমলঙ্গ্য মনে করে, তাহারা কার্ধ্যমাত্রই এ 
লোকের জগ্ুকৃল্য হইতেই সম্পাদন 
ক্ষরিবে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমর! 
যা করিয়াছি) তাহাকে পাইতেই আমর! 
 ছটিবাছি 1 উপনিষদ্কার বলিগ্লাছেল--- 
“তদেতৎ'সতাং তদমূতং তদ্বেন্ধবাং সৌমাবিদ্ধি। 
:£ কিতদি সভা, তিনি অমৃত, তাহাকে বিদ্ধ 
করিতে: হইবে। ভীচাঞ্ষে লাত করিতে 
কইবে।. রঃ হা 

 শ্ভারতবর্ষ'ঘনে' করে, এই রূপ-রস-গন্ধ- 
্গ্ জগতের প্লে পত্রে, পললবে পল্লপবে 
মাগুষ হাহ! ঘারিহতছে, জ্ঞাত বা. অব্াতসারে 


'প্রত্যেকের করতলগত। 


নবভারভ। [সঞ্চবিংশ খণ্ড, ,১১শ লংখ্য11 


লকলই তাহাকে বিদ্ধ করিবার ভন্ত। আম!" 
দের শিক্ষ। দীক্ষ রা্রধন্ম, সাহিতা, বিজ্ঞান, 
ললিতকলা, সমগ্রের ভিতর দিয় তাহার 
সত্যস্বরূপকে, মঙ্গলম্বরূপকে, সুন্দরস্বরূপকে 
দিনে দিনে গলে পলে মানুষের মনোময়্ী শক্তি 
গঠন করির়। তুলিতেছে। লমাজধন্মে, রাষ্ট্র- 
ধঙ্থে, পারিবারকধর্ম্মে যাহী অসতা, অস্ুন্দর, 
অমঙ্গল, তাহ। পরিহার করিতে হইবে। তবেই 
ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব হুইবে। বাক্তিতে, 
পরিবারে ও সমাজে -ত্রক্মকে অর্থাৎ সত্য, 
স্থন্বর, এবং মঙ্গলের অখণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন 
আদর্শকে খর্ব করিব ন1। রাষ্ট্রতন্ত্রে যাহা! 
দুর্বল, অসত্য, অস্ুন্নর রহিয়াছে, যাহা তগ: 
বানের দৈবীভাব খব্ব করিয়াছে,তাহা আমা- 
দিকে আঘাত করে। তাহার মাঙগল্যবিধান 
যতদিন তাহা হুই" 
তেছে না, ততদিন ধর্মমবিধান হইল ন|। 
ভারতের যাবতীস্ চেষ্টার ইহাই মর্মকথা | 
বহুমুখী সামাজিক দৈন্ত দূর কর! এবং পরম্প- 
রের মাঝে আলোচনায় এবং আন্দোলনে 
এই দৈন্ভের বিচার করা--ইহাই মূল কথা। 
কি করিয়া সমাজশরীরের সুন্দর স্বরূপ গঠন 
করিয়! তুলিতে হইবে, কি করিয়। কর্মযন্ে 
মঙ্গলকে বরণ কৰিতে হইবে, কি করিয়া] অক্ন- 
কষ্ট, দুর্বলতা, ভীরুত। দূর করিয়া! সমাব্জকে 
উহার দনাতন সিংহাসন অর্পিত হইবে, আজ 
সেই চিন্তাই উদ্দাম হইয়।  উঠিয়াছে। এই 
কার্যে দেশকর্ণে গীতাকারের সবল উৎসাহ" 
বাণী অপূর্ব. আলাপে বন্ধ ত.হইতেছ্ছে.১-::.. 
“মাক্লৈব্যৎ গচ্ছকৌন্তেয় নৈতত্ত্বয্যুগপন্ততে। 
কষুপ্রং হৃদয়দৌর্ববলাং ত্যাব্বোত্বি্পরস্তপ:&” 
হে পার্থ, কাতরুভাবাপন্ন হইও না৮ছে 
পরস্তপ, হ্বদয়ের ক্ষুত্র ুর্বলত! ত্যাগ করিয়া! 
উত্থান কর।: এই.পধে ন! থেলে £-. ... 


কান, ১৩১৩]: আবষটিত ভারতবর্ষ ফি 


“ততঃ শ্বধন্ৎ কীর্তি হিত্বা! পাপমবাপ্তাম । নুতন শরীর পরিগ্রহ করিয়া উঠিতেছে__ 
ধদি না করা যায়, তবে স্বধর্দ্ম এবং স্বকীর্ত্ি ঈজিপ্তের সযস্রক্ষিত সহশ্রবর্ধের মসী-শরীর 
পরিত্যাগের জন্য পাপের ভাগী হইতে হইবে । আবার যেন রাজদণ্ড ধারণ করিতে জাগ্রত 
ভগবানের এই উপাপসনায় "স্থথে ছুঃখে সমে- ইইতেছে। গীতার রহশ্তময় পুরুষ আগ 
কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ” অগ্রসর হইতে যেন প্রতিছন্দে জাগ্রত দেবতার স্তার স্বপ্র- 
হইবে। কাশ হইতেছে ।* রর 

আমাদের সম্বল কি? শক্তি কি? এই বেদাস্তোক্ত অধ্বৈতবাদ ধীরে ধীরে কয়েন 
প্রশ্নের উত্তর ভারতবর্ষ যত সহঙ্জে এবং সরল- কটা মহাপুরুষে'র' অপুর্ব জীবন-চষ্চার বিশ্বয়- 
ভাবে দ্িয়াছে,এমন আর কেহ নহে । ভারত- জনক,শক্তি লইয়! ভারতে আবার অগ্রসর হই- 
বর্ধ মানবীয় আত্মার ক্ষমতার পরিধি স্বীকার তেছে_-ভারতের ভবিষ্যৎ ইহার সহিত 
করেন না। কেনোপনিষদুক্ত অগ্ি যাহ! নানাভাবে যুক্ত না হইয়া পারে না। ইহার- 
হইতে দাহিকা শক্তি লাত করিয়াছিল, বায়ু; ভবিষ্যৎ বিরাট। পশ্চিম দেশীয় ধর্মযোগ- 
গ্রাহিকা শক্তি লাভ করিয়াছিল, মানবও সেই বিহীন, ইতর, নগ্ন, রাষ্ত্রীয় উত্খান যে ইহাকে 
শক্তির অধিকারী । অবিদ্ঠার আবরণে তাহাকে ৷ আশ্রয় করিয়া উথিত হইবে না--বলা সাহু- 
আমর! উপলব্ধি করিতেছি না। পুরাণোক্ত র সিকতা। এই ক্ষেত্রে গীতাগ্রন্থ ভারতেন্র 
শিলাময়ী অহল্যার স্তায় ভারতের মনোবৃত্তির চিত্তকে অপূর্ব আশ্রয় এবং শান্তি দিবে। 
উর্পর বিস্বৃতির যবনিক1 স্থলিত হইম্মাছে। শিখজীতি যেমন ধর্মকে অবলম্বন করিয়! 
সেই পাদম্পর্শ প্রয়োজন, যাহ! পুঅর্বার মৃত গঠিত হইয়াছিল, ভারতের নৈসগিক প্রক্কৃতি 
উপলখণ্ডে উষ্ণ শোণিত ছুটাইবে_সেই অনুসারে ধর্মপ্রবাহ লইয়াই ভারত আবার 
অঙ্কুরিয়ক প্রয়োজন, যাহার দর্শনে অভিজ্ঞান ূ জাগ্রত হইবে। অবশ্ঠ শিখজাতির বর্বরতার 
জন্মিবে, সেই যাছ্মন্ত্র প্রয়োজন, যাহার মৃদু র দিকৃটা সর্বথা ত্যাজ্য- তাহাদের অধঃপত- 
প্রবেশে ডাকিনীর মায়পাশ কাটিয়া যাইবে। নের কারণও এই সংযমের অভাব বই আর 
কর্ধের ভিতর দিয়। ধাহার। এই শক্তি উপ- কিছুই নহে-_শুধু গঠন প্রণালীর দিকটার 
লন্ধি ' করিয়াছেন, তাহারা ধন্য, জ্ঞানের বিষয় বলিতেছি__তাহা ধর্মসূলক-__তাহাঁ 
ভিতর দিয়া বাহার! ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, | ঠিক ভারতবর্ষীয়। প্রাথমিক শিখগণের' 
তাহারা ধন্য 9 প্রেমের ভিতর দিয়া যাহার! ত্যাগ এবং নেতিভাঁবক সঙ্র্য, মহম্মদ বা 
হংপিণ্ডে অন্ুতব করিয়াছেন,তাহাঁরাও ধন্ত। গ্রীষ্টের অনুচরগণের অনুভূত অত্যাচারের 
এই "শক্তির অধিকারীর। বিস্বত জগতের মাঝে স্থৈর্যের সহিত, তুলনীয়। জগতের 
সঙ্ুথে 'বলিয়ছেন £--আত্ম। অন্তকে হনন কল্যাণের জন্ত- পূর্বে ও পশ্চিমের সামগ্স্তের 
করে, 'বিনি এরূপ ভাবেন এবং অন্তের দ্বারা জন্য, সম্মিলনের: জন্ত, বলা যাইতে পাপে; 
আত্মা হত হয়,ইহা! যাহার বিশ্বাস, তাহারা $-- শ্বাতক্্রের জন্য-_এই ছাবে অনুপ্রাণিত 

 উতৌ তৌ। ন বিজানিতো নায়ম্হস্তি ন * বর্তমান লেখক কর্তৃক চট্রগ্রাম লেলা। সমিতির 

ই হন্যতে।”  অত্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরপে প্রদত্ত বক্ত তা হইতে 
এতদিন পক্ষে ধেন আঁখার এই বাণ 1 বিষয়োপযোগী বোধে ফিফিৎ উদ্ধ_ত'হইল 1 *৪ 





ে্-চরদ মিলমের পুর্বে সঙ্তর্ধ অপরিহার্য 
হইলে. তাহ। হইতে আত্মলংহরণের কোন | আনাসক্ত বৈরাগ্যের দ্বার। প্রতিপক্ষের প্রকৃতি 


গুয়োজন নাই। পরস্পরের অভিমুখে ধাব- 
“মান তড়িত-পুই মেঘখগদ্বয়ের সাল্গিধ্যে বজ্- 


“সঞ্চার অন্বভাতবক নছে- কর্মের ধারা এই 


আদকিও ধর্ব হওয়া প্রয়োজন। সমগ্রের 


দিক, হইডে ভ্রষ্ট।' কখনও "অংশের বিচার 
চরম- 


করিয়া. ক্রন্দন করিবে না। বরং 
জুগ্ষের পথ সজ্বাতের ভিতর দিয়! বিস্তৃত, 
মনে কারয়া আশ্বস্ত হুইবে। 


গ্রগগরাকে হ্বার্থমুক্ত অনাসাক্তর মর্যযাদ। 


দান.করিতে হুইবে,পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
»*তবে. বর্তমান ভারতবর্ষে পূর্ব পশ্চিমের 


মিন্কাধ্যে বর্ধর সংঘর্ষ কেহই কামন। 


গর 


এাচীন ভারত ও 


সণ কলেজে প্রচলিত তারত ইতিহাস 
নাহ করিলে আমরা সাধারণতঃ জানিতে 


4 পারি য়ে, ১৫২৬ খ্রীঃ অব্ধে সন্ত্রাট বাবর পাণি- 


তা 


পৃথের যুদ্ধে র্ব প্রথম আগ্রোন্ত ব্যবহার 


করেন), কিন্ত প্রাচা-তববিদ পণ্ডিতগণ 


| ব্লির1 থাকেন, উহ্থার বু পূর্ব হইতেই ভার? 


তীর আর্ধ্যগণু বারুদ বা'আগ্নেরাস্ত্রে'র সাহায্যে 
বুন্ধাদি করিতেন ; “১17 1301)1 1411119 
এছ গবেষণা স্বর! প্রমাণ করিয়াছেন যে, 


চন পর সুদ হইতেই" ভুরতীয় আধগণ 


১ রদ আবিফার করিয়াছিলেন; এবং মহা- 
ভরত 'রামুরণ-বর্ণিত সময়ে এদেশে আপ্মেয়- 





র বল বাবহার ছিল ॥. 
+ কোবিধা! ইজুঙা প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
ধর সং ঘষে ধু নীগণ এদেশে আলি- 


শীহাডারিত 


গা রখ বাধাকে ূক্ছভান করিবে | ] করে না | তাহা অপরিহার্য নহেলাইহাই. 


তবে কাধ্য-; 


পিবিংশ খণ্ড১:১৮শু সক / 


শান্তিবাদীদের আশার কথ। ভারতবর্ষ 
পরিবর্তনে সমর্থ হইতে পারে । গ্রীক মোগল- 
দের মাঝে ইহ। সম্ভব হইয়াছিল। আধুনিক 
নেঠিভাবক সংঘর্ষ (185515 19515681009 ). 
এই নৈতিক বলঘ্বারা পুষ্ট .হইতেছে। 
বর্তমান সময়ে এই পথই অবলম্বনীয়--ইহাতে 
সংঘম ও শিক্ষার নানা উপাদান আছে। 
তদ্দথারা সজ্বের প্রকৃতি গঠন প্রয়োজন-- 
নচেৎ ব্যক্তিগত প্রলোভন এবং অনংযম 
ত্যাগ কঠিন ব্যাপার হইন। উঠে।» 

এই শেষোক্ত বিষগ্টা সম্বন্ধে নান! 
আলোচনার বিষর আছে-_কিন্তু তাহা এই. 
প্রবন্ধ বিচার্ধ্য নহে। শ্রীযামিণীকান্ত সেন। 





আগ্নেরাস্্ 


বার পূর্বে ভারতে বন্দুকের সাধারণ ব্যবহার 
ছিল, (১11595 ৬০.. 1], 7 432) ; 
সেই সময়কার .. পটু গী্জ ভ্রমণকারীদের 
দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়, তাহার! বলেন, 
“ভারতবাদীরা বন্দুক ব্যবহারে অত্াস্ত 
সুপটু।” ০ টু 
প্রাচ্য-তন্ববিদ্‌ পণ্ডিত ক্যানিংহাম, 
বলেন, কাশ্মীরের মন্দির সম্রাট শিকনদর, 
কর্তৃক বারুদের সাহায্যে ধ্বংস হইয়াছিল? 
এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার, কোন কারণ না, 
হুতরাং .517 115)1...1211০8 ক্যানিংহা 
্রসৃতি প্রাচ্য 'তব্ববদ্দিগের, সি্ধান্তে "জান! 
যায়, মুনলমানগণ ভারতে আিয়াছেন আুবধি 
এদেশে আগ্রেন্াস্ত্রের ব্যবহার ছিল; কিম্ত 


ইহার পুর্বে. এদেশে, আগেন্তঙ্জের :রাব্হার 


ফাইন, ১৩১৬] প্রাচীন ভারত ও আগ্নেয়াস্ত্র । 


ছুই একটা প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি ।_- 
বারুদের ইতিহাস বর্ণন সঙ্গে 117)01 
ড/০1911 লিখিয়াছেন, ([2100101)90018 
73710717108)1751150 অগ্ৃবাদিত হিন্দু 
দিগের শাস্ত্র গ্রন্থে বারুদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
উল্লেখ পাওয়া যায়, তথায় দুষ্ট হয়,শাঁদনকর্ত। 
প্রতারণাময় বন্ধের সাহায্যে বিষাক্ত অস্ত্র 
লইয়া, কিম্বা কামান, বন্দুক বা মন্ত কোন 
প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র লইয়! যুদ্ধ করিবে না। 
17911) সাহেব ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়া বলেন--“চীন দেশে ও হিন্দস্থানে বভ 
পুর্ব হইতেই বারুদের ব্যবহার ছিল।* তার 
পর তিনি হিন্দু পুরাঁণ-বণিত শতাগী অঙ্গের 
গুণ বিবৃত করিয়া প্রই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে বহু পুরাকানল হই- 
তেই আগ্েরাস্ত্রের ব্যবহার ছিল। 
গ্রীকদিগের লেখনী হইতেও ইহার ভুরি 
ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যার। 


ছিল কি না, আমরা তত স্বন্ধেও সংক্ষেপে | রাখিয়া কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করিলে ভয়ঙ্কর 


৮ পোপ শপ শিপ পাপী পাস পপসপপালাশ তিশা শী শা শপে শাসক শাশিপ শ 


সসপীশ্শিপত ০ 


০৮৬ সি তত ৩ পপ পশ্পল সপ পপি পপ ৮ ০ 


গ্রীকবীর আলেকজাগারের সহিত যে সকল 


গ্রীক এদেশে আপিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
জেমিসটিরাস্‌ নানক জনৈক পণ্ডিত বলেন, 
"ত্রাঙ্গগগণ দূর হইতে বিছ্যত ও বদরের 
সাহায্যে দুদ্ধ করিয়াছিলেন |” বোধ হয়, ইহা 
ক্কাহাকে বুঝাইতে হইবে না যে, বিছ্যুৎ 'ও 
বজ আগ্রেয়ান্তরের শর্ষ ও আলোকনাল!। 
টাসিয়াস, ইলিয়ান, ফাইলস্রেটস্‌ প্রভৃতি 
এক প্রকার আশ্যর্যয আগেয়াস্ত্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন,'এ অস্ত্র বারুদের সাহায্যে বাব- 
হৃত হইত না) “৮৮11৯০7৮ প্রভৃতির মতে 
কুস্তীরের তৈল হইতে বোন রাপায়নিক 
ংযোগে উক্ত লেখকগণ-বর্ণিত অগ্ির উৎ- 
পন্ভি হইত। টিপিয়াদ বলেন,_সিদ্ুতীরে 
এক প্রকার তৈল প্রস্তত হয়, ইহ! মুৎপাত্রে 
হীন ৯ 


৬০৯ 





স্প্ টি টিজার 


অনলের স্ষ্টি হয়। ভারতবাসীরা ইহ! কেবল 
রাজান্ঞায় রাজার জন্যই প্রস্তত করে। ইলিয়ট 
বলেন, এই তৈল-পুরিত অস্ত্রের এত ক্ষমতা 
যে, ইহাতে পণ্ড পক্ষী মানুষ সকলই ধ্বংস 
হয়, ভারতীয় নরপতিগণ ইহা দ্বারা নগর 
জয় করেন। 
গ্রীকদিগের এই বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই প্রমা- 
শি হইতেছে যে, তাহার! হিন্দুদের সমর- 
কৌশলে নিজেদের কোন অজ্ঞাত শক্ষির 
পরিচয় পাইয়াছিলেন; এতদ্বাতীত প্রাচীন 


নার সামঞ্জসা দেখিলে তাহাদের (গ্রীকদের ) 
লিখিত বৃত্তান্ত অসতা বলিবার কোন কারণ. 
থাকে না) ফাইলট্রেটস্‌ বলেন, শিকন্দর 
গ্তপি হাইপাদিস্‌ (17771278515) উন্ভীর্ণ 
হইতেন, তাহ! হইলে কোন মতেই এই সকল 
মহাবীরদের প্রাচীর-বেষ্টিত বাসস্থান জয় 
করিতে পারিতেন না। শত্রু 'মাপিয়! তাহা-" 
দের সহিত যুদ্ধ করিলে তাহার! ঝড় ও বজের 


। সাহাধ্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। 


৮ ৮ শী শশী শি শাটাশীশশ এ 


ছি পপ সপ আসা পে আপ ৪ পপ ০১ পা 


'মাতোয়াম লিন” (12021707141) 
নাক চৈনিক গ্রন্থে ভারতের ধর্ণনায় দেখিত্তে 
পাওয়া বায়; 'কাষ্ঠবৃষ+ ও “ঘূর্ণারমান ঘটক” 
ভারতবাদীরা সমরকালে ব্যবহার করিতেন । 
এই দর্ণায়মান ঘটকের কথা গ্রীক ও আরব্য 
লেখকগণও উল্লেখ করিয়াছেন । মজমন্ুৎ 
তারিখী নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, 
ব্রাহ্মণের! হালকা একটা হাতী নির্মাণ করিয়া 
সৈন্ত দমূহের ' পশ্চাতে রাখিতে পরামর্শ 
দিতেন এবং যখন কাশুমির-রাজসেনা নিকট- 
বন্তাঁ হইত, তখন সেই হস্তী বিদীর্ঘ হইয়া, 
যাইত এবং তাহার শরীরাভাত্তর হইতে প্রজ্জ- 
পিত অকগ্মিশিখ। নির্গত হইয়। সৈম্ত শ্রেণীর 


5৮2. 





ধ্বংগ .করিত। ছুতরাং এই সকল বৈদে- 
,শিফদৈর -বর্ণনাও প্রাচ্য তত্ববিদূদের ধারণা 
:&ইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিন্দুগণ 
' বহু পূর্বকাল ইইতেই ইচ্ছানুসারে আগ্রেয়া্ 
গ্রস্ত ও তাহার ব্যবহার করিতে জানি- 
তেনা এক্ষণে আমর জতী সাহিত্য, ইতি- 
| হাঁস প্রভৃতি হইতে এ সম্বন্ধে ছুই একটা প্রমাণ 
| উদ্ধৃত, করিয়া এ প্রবদ্ধের উপসংহার করিব। 
বেদে হুশ্মিনামক এক প্রকার আস্ত্রের 
উল্লেখ দৃষ্টে হয়, অস্থুরগণ দেবতাদিগের সহিত 
মুদ্ধে ইহ! ব্যবহার করিত; 
“অভিধানে হুর্টি শবে লৌহ প্রতিমা বুঝায়? 
কিন্তু বৈদিক সময়ের অভিধানে উহা! লৌহ 
স্থুণা। ব। “চোঙ্রা” অর্থে ব্যবহ্ত। সায়ন 
ভাল্যাুসারে এই নুঙ্খী ছিদ্র-বিশিষ্ট -লৌহমন্ী 
্গঠ ইহার ভিতরে জলন্ত অনল, যাহ! 
নির্গত হয়, তাহাও অগ্নিময়”_ 
“এষ! বৈ সুক্ী কর্ণকা চন্ষোতয়াহস্মবৈ 
*. প্নেবা অন্থরানাং সতত হাং সং হস্তি যদে- 
- সয়! সমিধ মাদধাতি বজ্রমেধৈঃ তচ্ছতীক্ষং 
. ঘজ্জ্রমানত্রাতৃব্যয় গ্রহবতি ।”» 
তৈত্তরীয় সংহিতা ১৫1৭৬ 
২. প্জলভ্ত লৌহময়ী স্ণা হুমম । সাচছিদ্র- 
রর ধ্তী | অতএব জলম্তীতার্থঃ।” সায়ন। 
+:. অথর্ব বেদেও সীসক দ্বারা শত্রু বিনাশের 
উল্লেখ পাওয়া যাঁয় ;-- 
৷ গসী সয়া ধ্যাহ বরুণ: সীসয়াগ্ি রুপাবত্তী। 
লীদং ঘইন্্রপ্রায়চ্ছৎ তৃদক্গ যাতুচাতনম্‌। 
হাদি মোগাং হংসি যদাশ্বং যদি পুরুষং। 
নং ভা সীসেন বিধ্যাম যথা নোসি অধিরহা] ॥ 
শরস্তত্বার! বুঝা ,গেল, শত শক্র-বিরীশক 
“সু ও অগ্নিসমন্থত হুম্মী বর্তষানকার কামান 
রর  স্যযতীত আর কিছুই নহে। বৈদিককালে 


. নধ্যভারত 1. 


বর্তমানকার 


[লশুবিংশ খণ্ড) ১১ টপ সংখ্যা? 





৯ ০২ এ ১ 


ছাড়িয়া দিলে লৌরারিক: কালেও চা 
স্ত্রের বছলতা৷ দৃষ্ হয়। রাসায়ণ মহাভারতে 
উহার থেষ্ট বর্ণন। আছে। শুক্রনীঠির ৪র্থ 


অধ্যায়ে বুহন্নালিক অস্ত্রের উল্লেখ আছে, 


তাহার আকৃতি এইরূপ,_- 
_-যথাষথা তু ত্বক সারং বথাস্থৃলবিলাস্ত রং 
যথা দীর্ঘং বৃহদগোলং দুরভেদী তথা তথ|। 
প্রবাহাং শকটাগ্ঠৈস্ত সুযুক্তং বিজয় প্রদং । 
অর্থাৎ নালীকার ত্বক যত কঠিন, আয়- 
তন বত বৃহৎ, গর্ভ বত স্থূল, গোল! যতই বড় 
হইবে, উহা! ভতই দুর ভেদী হইবে। উহ! 
শকট!দি দ্বার বাহিত হয় এবং উপযুক্তরূপ 
স্থাপিত হইলে যুদ্ধে বিজয়লাভ ঘটে। 
অতঃপর শুক্রাচার্য্য গোলাগুলি প্রস্তত 
সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন )-- 
গোলে! লৌহময়গর্ভ গুটিকঃ কেবলোহপিব! 
সীসন্ত লঘনালর্থে হৃন্তধাতু ভবোপি বা। 
এবম্বিধ গোলাগুলি-সমন্ত বৃহন্নালিক 


অন্ত্রকে কামান ব্যতীত আমর! আর কি 


বণিতে পারি? 

নানাবিধ প্রমাণ উত্থাপন করিয়া সার. 
হেনরি ইলিয়ট স্থির করিয়াছেন, “বারু-. 
দের উপাদান যবক্ষারজান ভারতবর্ষে অত্য- 
ধিক পরিমাণে পাওয়া য্যয়, সুতরাং অঠি 
প্রাচীন সময়েও বারুদ হিন্দুগণ কর্তৃক যুদ্ধে 


ব্যবহৃত হইত,তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।» 


যাহ! হউক,বোধ হয়,ইহা! হইতেই প্রমা- 
ণিত হইল যে, অতি প্রাচীন সময় হইতেই 
ভারতীয় আর্্যগণ ইচ্ছ। মত আগ্গেরাস্ত্ প্রস্তত 
ও ভাহার ব্যবহার করিতে জানিতেন এবং 


করিতেন। প্রয়োজন হইলে এ সম্বন্ধে আমরা - 


তূরি তূরি প্রমাণ দর্শাইতে পারিব। 
শ্ীরমেপচ্ত্র সাহিত্য-সরন্বতী। - 





্ 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা । 


বুঝিনা কেন ? 
চাঁহিন! কল্যাণ, নাথ, নাহি অধিকার 
করুণার দাওয়া]! করি তোমার ছুত্বারে 
দীড়াইতে জীবিতেশ। ন্যায় করুণার 
সমন্বয় করি পিতঃ, যে হুক্ষম বিচারে 


পাতকীর ভাগ্যফল হ'তেছে ফলিত, 

প্রতি পদ-চ্যুতি হেতু এ পিচ্ছিল পথে 
ষে কর্দমে পরিলিপ্র হইতেছি পিতঃ 

যে কণ্টকে ছিন্ন তনু, ওহে বিশ্বপতে, 

সে কণ্টক সে কর্দন তোমারি বিধানে 
আ্আমার পথের মাঝে জানি,.পরমেশ ) 
কিন্ত কেন দয়াময় এ সামান্ত জ্ঞানে, 
পারি ন! বুঝিতে হায়? ইতর বিশেষ 
সম্পদে বিপদে বল কেন করি নাথ? 
পারি না তোমার দান নিতে পেতে হাত! 

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ । 





আহ্বান । 


[ শ্রীযুক্ত কষ্ণকুমার মিত্রের প্রতি ] 
মধুর প্রভাতে, মধুর আলোকে, 
আশার কাননে, প্রেমের বাগানে, 
| মম এ কবিতাকুজে, 
ঘর্দিও এসেছ 
কথ! কি কয়েছ? 
প্রেমের মালিক!, স্নেহের লতিকা! 
কুস্ম চুম্বন 
*« সবই কি পেয়েছ? 
তোমারই মাটা, তোমারই জমি, 
তোমারই বায়ু, তোমারই ফল, 
পুগ্য লাগি, জনমিয়া, প্রভু, 
করেন আকুল আহ্বান । 
প্ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী । 


ূ 
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পাশবের অজ্ঞাত-বান। 
সমগ্র বলের সাথে বিচারের ভাণে, 
ুর্দম্য শক্তিরে তুমি করিলে তাড়না 
কোন্‌ দূর্ধ দেশে; বিতাড়িত, গর জ্ঞানে 
তখনে। তোমারে তারা করিছে মার্জন1। 


কূটচক্রী শত তাই শকুনির সাথে 
মন্ত্রণা করিলে বে, হলে! নির্বাসন, 
বঞ্চিত পৈতৃক রাল্য অধিকার হতে, 
তবুকি করেছে শির কভু উত্তোলন 1 


ন্যায় ধর্ম তবুণ্ড ত ছিল অবিচল, 
নীরবে মরমতলে শুধু ধুমা্সিত 
হতেছিল ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহিংসানল, 
কবোষ্ু নয়নবারি হইয়! লিঞ্চিত।/ 


কে জানিত দেই শিখা উগ্রমূর্তি ধরি, 


ব্যাপি সার রসাতল, অকল্মাৎ কবে 


কুরুক্ষেত্রে মহারোষে উঠিবে বিদ্ষ,ররি, 
সে আগুনে এ ভারত ভন্মলাৎ হবে| 


রাঁজ্যলোভে মত্ত হয়ে দলি পদতলে 
সবটুকু মনুষ্যত্ব, গেছিলে ভুলিম্ব! 
বিবেকের দৈববাণী, ধন জন বলে 
বুঝেছিলে রাজলক্ষমী রাখিবে বাধির। 


করাইলে ছল করি হলাহল-পান, 
বন্ধ করি অতুগৃহে দিছিলে আগুন, 
তবু তারা মব্রিল ন1, পেয়েছিল প্রাণ 
তখনে। কৰেনি হাতে তীর-ধনসুণ (* . - 
মিথ্যা ও ছলন। দিয়ে কত দিন পারে 
করিবারে নিরীহের ”পরে অত্যাচার ॥ 
যাহার গোধুলিসন্ধা! ঘনাইছে দ্বারে ...: 
যাহার. পাপের বোঝ স্তপ স্তপাককে?... 


৩১২ 


একদিন অবশেষে বলে ছুর্য্যোধন-- 
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব ুচাগ্র মেদিনী*” 


... অমনি কোষেতে অসি করে ঝন্‌ ঝন্‌, 


অমনি রথের চক্র কাপে রিনি ঝিনি। 


অমনি ভীমের হৃদে হইল স্পনন, 
শিব মন্দিরের মাঝে হইল আরতি ! 
আকাশে উড়িল বেগে ধবল স্যন্দন, . 


ূ . মনি গাইয়। গীতা আসিল সারথি। 


যত শক্তি নিল হরি? অধর্্ম আসিয়া, 
তত শক্তি দিল ধর্ম বাহু মাঝে তার, 
ব্বাধা-বিত্ব-অন্ধকার টুটিয়! নাশিয়া, 


. পাঞ্জজন্ত শঙ্ক বাজি* উঠিল আবার। 


নি 
গু 


. এস, এস, এস, 
:- আহ্বানিছে ওই 
. তৃখ-গর্ভ দিয়! 


কত বর্ষ পার তুমি রাখিবারে তথা ? 
জানিবে তাইতে তার সাধন! ফুরায়, 


এক দিন এক পল দিবে শ্বাধীনতা, 


ভাই,.তারি দিখিজয়ে হইবে সহায়। 


কেব! কন্ক, কে বলভ, কেবা বুহন্্ল! 
সনী বৃক্ষে বেধে গেছে অস্ত্র শস্ত্র যত; 
পশিছে বিরাটপুরে নত করি গলা 
খণ্ড খণ্ড ভম্মাবৃত অনলের মত। 
শ্রদীরেন্্রলাল চৌধুরী । 


এলি 


স্বাগত । *% 

স্বাগত! স্বাগত! 
ভারতীর প্রিয় তনয়গণ। 
গোৌরীপুর-রাঁজ, 
-. বিনয়ে করিছে সম্ভাষণ । 

| বন্ত কুস্থমে 
:. রচেছি অর্থা অক্ষত যুত। 

সবে নিজগণ, 
আমাদের দর পুজা করহ পৃত। 


সপ শপ সপ পপ পপ পপ সে জি 


মর গৌরীপুরে আহত বিগত উত্তর-বঙ্গ- “সাহিত্য 
/স্শিলনের তৃতীয় বাঁ্ধিক অধিবেশনে পঠিত | 


নব্যভারত-। - 


(গাকত খপ সংগা 


ভারত-প্রসিদ্ধ পুরাণ-প্রনিত্ধ, 
ভগদত্ত প্রাগ-জ্যোতিষরাজ । 

ভয়ে বিহ্বল, ক্ষত্রিয়গণ, 
সম্মুখ রণে পাইত লাজ। 

আজ স্থধীগণ, কোন্‌ দেশে আপি, 
মিলিত হয়েছে জান কি তারে? 

সেই ভগদত্ত, রাজা-অধিকৃত, 
সেই ভূমি পুণ্য নদের তীরে । 

হয়েও, সায়েউও, এই দেশে আদি, 
ফল ফুলে ভর! অসংখ্য তরু, 

দেখিয়া বিশ্মিত, হয়েছিল পুনঃ, 
দেখেছিল কত প্রাসাদ গুরু। 

ভাস্কর বন্মা, আছিল নৃপতি, 
হর্যদেব যার আছিল সথা। 

রাজ! নীলাম্বর, উলঙ্গ কুপাণে, 
দেখাল যবন-কলঙ্ক রেখা । 

বীর গুরুধবজ, এই ভূমি হ'তে, 
যে বিজয় উচ্চ পতাক। রেখা, 

উচ্চ গগনেতে, উড়াইয়াছিল, 
ভয়ে বীরগণ দিত না দেখা । 


জান ইতিহাসে বাঙ্গালা-বিজগ্বী, 
বক্তিয়ার আমি এদেশ হ'তে, 


জীবনের দায়ে, ব্রহ্মপুত্র নদ, 
সাতারি' পলায় সৈনিক সাথে । 
এখানে শঙ্কর, এখানে মাধব, 


উচ্চ ধন্মগীত গাহিয়াছিল; 
কত রাশি রাশি, স্কৃত গ্রন্থ, 
এখানে পগ্ডিতে রচিয়াছিল। 
এখানে কামাখ্যা, উমানন্দেশ্বর, 
বঝয়েছে মাধব কেদার হের । 
বশিষ্ঠা শ্রম, ব্রহ্মপুত্র নদ, 
পুনশ্চ নেহার শিবগাগর। 
উত্তর-বঙগের সহিত মিলিত 
রয়েছে, রয়েছে আসাম দেশ। 
বাণীর চরণে দেও পুষ্পাঞ্জলি, 


পরম্পরে মিশি ছাড়িয়া দেষ। 
প্রীবৃন্দাবনচন্ত্র ভট্টাচার্য । 


ফান), ৯৬১৬ ১]. 
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৬১৩, 


১১১0 
| করিতেন । শক্রও যদি বিপদে পড়িয়া শরণাগত 


হপঞ্ডিত চগ্্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের স্ৃতৃতে। 


ঠ 
কি শুনিন্থ আজি হায় পণ্ডিত-প্রবর 
চন্দ্রকাস্ত মহাশয় নাহি এ জগতে, 
চুটিয়াছে দেশব্যাপী শোকের লহর, 
ভাসিছে ভারত, বঙ্গ অশ্র-বারি-জোতে। 
২ 
চন্ধ্র তুল্য দীপ্তি যার ব্যাপ্ত চরাচরে, 
চন্দ্রকাস্ত মণি তুলা যার উজ্জ্বলতা, 
তিনি আজ ডুবাইয়! শোকের সাগরে 
ক্যদেশ বিদেশ হায়, নাহি স্বরে কথ।, 
৩ 
চলিলেন মৃত্াপুরে, ষাহার কারণ 
প্রধান পণ্ডিতগণ মিলিয়৷ কাশীতে 
মহতী সমিতি এক করিয়া গঠন, 
করিয়াছেন শোক ব্যাপ্ত করুণ ভাষাতে । 
৪ 
স্বরগ হইত স্থ্রি ধীর বক্তৃতায়, 
ধার সম সুপপ্ডিত নাহি বঙ্গ-তৃমে, 
কোথায় গেলেন তিনি মরি হায় হায়, 
আবরিয়৷ বঙ্গভূমি অন্ধকার-ধুমে ! 
শ্রীনন্ুজান্ন্দরী দাসগুপ্তা। 
স্বর্গারোহণ উপলক্ষে । 


সর্ধজন-বিদ্িত কর্বীর মহাত্মা, আমার 
শ্নেছময় পিতা, কুমারথালির বিখ্যাত ডাক্তার, 
নবদ্বীপচন্দ্র পাল মহাশয়ের অকালে দ্বর্গ।- 
রোহণ উপলক্ষে নিয়লিখিত কবিতাটা 
লিখিত হইয়াছে। তিনি শুধু আমাদেরই 
পিতা ছিলেন না এবং আমরাই শুধু 
তাহার সন্তান ছিলাম না; তিনি দেশের 
পিতা ছিলেন। আজ দেশবাদী সম্ভানগণ 
তাহার শোকে মুহমান। কি ধনী, কি 
দরিদ্র, সকলকেই তিনি মমভাবে স্নেহ 


র 


সস পপ পা 


র 





স্পা সাপ 


| 


হইত, তিনি প্রাণপণে তান্তাকে বিপদ হছুইতে 
উদ্ধার করিতেন। বিন! অর্থে সহম্র সত দরি- 
দ্রের চিকিংস। করিতেন এবং নিজ অর্থ- 
ব্যয়ে পথ্যা্দি প্রদান করিতেন। নদীয়ার 
প্রতি গৃহেই তাহার খ্যাতি; রাজদ্বারে তাহার 
সম্মান; তিনি ২* বৎসর যাবৎ কুমারখালির 
চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেশের 
মঙ্গলসাধন করিয়াছেন । তিনি প্রথম শ্রেণীর 
অনারারী মাজিষ্রেট ছিলেন । তাহার স্থবিচার- 
গুণে জেলার মানিষ্ট্রেট বাহাছুর ও সন্ত ছিলেন। 
তাহার নায় মাতৃভক্ত কম্মচারী এ সংসারে 
আর কয়টা আছে, জানি ন। তাহার অসীম 
ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতাগুণে এই স্দেশী আন্দো- 
লনেও এদেশে পুলীশের অত্যাচার হয় নাই। 
পুলীশ কি এবং দাঙ্গাহাঙ্গামাই বা! কি, তাহ! 
তাহার দেশবাসী সম্তানগণ ভানেন নাই। 
তাহার সেই প্রন্ফটিত শতদল-সম 
সদ! প্রফুল্ল আনন শোকে, হঃথেও কেহ 
কখনও মলিন দেখে নাই, তিলাদ্ধের 
তরেও সে মুখে চিন্তা কিন্বা ভীতি-চিহ দৃষ্ 
হুয় নাই । ভন্ন কাহাকে বলে, তাহা ক্নানিতেন 
না। জীবনে কাহাঁকেও ভয় করেন নাই। 
তিনি সত্যবাদী, উচিতবক্! মহাপুকষ ছিলেন । 
তাই জীবনের সমস্ত কার্ধা সম্পূর্ণ করিয়া, 
বেরি-বেরি রোগে, কলিকাতা ধামে, ১৩১৬ 
সালের ৮ই বাঘ১শুক্রবার, ব্াত্রি ১২ ঘটিকার 
সময় “ম। আমায় নাও” .এই কথা বলিয়া, 
মাতৃতক্ত সন্তান সহান্তবঃনে মায়ের শাস্তি- 
মাখা কোলে উঠিয়া! চির শাস্তি লাভ 
করিয়াছেন! 


এসেডিল দেখ, কর্ম্মবীর এক, 
জগৎ জননী আদেশে) 

মাতৃভক্ত দে যে, * মর্ভাভূমি মাঝে, 
বহু সেবা! টকল স্বদেশে । 


নদীয়ার চন্দ্র, নবদ্বীপ-চন্ত্র, 
নাম তেই তার'জগতে | 
হিন্দু মুদলমান, মূর্খকি বিদ্বান, 


সবে সম তার কাছেতে।, 


০. 
খত 








7 * তুষিত সধারে ল্বেহেতে, 
তাব সুধাধার, মেহ-পারাবার, 
পেয়েছে সকলই দীনেতে। 
সংসার প্রাণে, যু প্রাণপণে, 
উদ্ধারিয়া দেশবাসারে, 
পরের লাগিয়ে, [নশ্বর হৃদয়ে, 
থেটে গেছে সে ফে সংসারে। 
যেজন বিপদে, তাহারি উপদ্ে, 
স্মরণ লয়েছে কাতরে, 
তূধি ন্েহ দানে, আশ্বাস প্রদানে, 
বলিয়াহে “ভর কাহারে? 
নির্ভর অন্তরে, যাও গৃহে ফিরে, 
আনি এর মাঝেতে।” 
নেই ন্গেহধন, পেয়ে দীন জন, 
হরিষে গিয়াছে গৃহেতে, 
-জ্ীর্থ রোগীজনা, রোগের যাতনা, 
সহিতে না পেরে কাদিয়ে 


র্‌ খল কি নির্ধ নী, গুণী কিনি গুনী, 
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হেন রোগীপাশে, দেবতার বেশে 
দাড়িয়েছে গিয়ে যখনি 3 

ভথনন যাতনা, কমি ষোল আন, 
ফিরে পেত রোগী জীবনী । 

হেন মতে সে যে, কর্মভূষি মাঝে, 
আত্মদান করি. কম্মেতে। 

শেষ হল কাজ, পরি বীর-সাজ, . 
গুণ গান তার করাতে! 

“মা নাও বলিয়া, মরত ছাড়িয়া ; 
উঠিলে মায়ের কোলেতে ! 

প্রির পুত্র ধনে, কোটি চুগ্দানে, 
বুকে রেখে বুক জুড়াতে। 


ইল] জননী যথ! মন্দাকিনী 
কুল, কুল, কুলু বহিছে। 
যথ। দেবগণ হরিষ বদন 


সদাই আনন্দে ভাসিছে । 
সেই দ্রেব-দেশে সেই বীর বেশে 
রতন. আসনে বসায়ে। 


-বপিছে ঘেআর সহেনা এভার, স্থরবালাগণ কু্থম চন্দন 
আছ কি শমন ভুলিয়ে! সে অঙ্গে দিতেছে সাজায়ে। 
শ্রীমতী মাধবীল। দাসী। 





প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিগ্ত সমালোচন1। 


৭২। ঝ্লামদাস:গ্রস্থাবলী ।-_দ্বিতীয় ভাগ, | দ্বীন! বাঙ্গাল! ভাষার অন্য যাহ! সংগ্রহ 
রত-রহস্য, রদ্ব-রহস্য ও বুদ্ধদেব । প্রকা- ; করিয়। গিক্াছেন, চিরদিন তাহ। তদীক় জীব- 
শক ্ীমপিমোহন সেন, 'মূল্য ২২। স্বদেশী | নের স্মারক-চিহুস্বরূপ প্রদীপ্ত থাকিবে। তাহা 
ফঃগজে পরিফার ছাপা। হ্বদেশী কাগজ. জীবন, বঙ্গোদ্ধারের জন্য বিধাতার অবাচিত 
যলিয়! বেহ্‌ যে ত্রতুঞ্চিত করিতে পারিবেন, | দান। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার জয়। এদেশে 
সে সম্ভাবন। নাই! প্রত্বতত্ববিদ্‌ বড় অধিক হয় নাই-_ছুই চারি 
.স্লাষদাস বাজ।লা ভাষার এক সময়ে স্তসত- | জনের॥মধ্যে রামদাসের স্থান, আমাথের 
সাপ ছিলেম,*ভিলি ধনীর সন্তান হইয়্াও | বিবেচনায়, রাত্জক্রলালের পরেই: চিন্িত:? 
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- প্রাপ্তগ্রচ্থের 


সং্ষিক্টীসমালোচনা। 


্ ৬১৪ 





রামদাস এদেশের অযর সঙ্কান। তাহার 
স্থুযোগ্য সন্তান বহুব্যয়ে পিতৃকীত্তি বঙ্জায় 
রাখিতেছেন দেখিয়া আমর! অত্যন্ত আন. 
ন্িত। পিতৃপাশে মণিমোহনও অমর হউন | 

এই গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের আর 
বিশেষ কি পরিচয় দিব-_-আমাদের বিশ্বান, 
বাঙ্গাল! ভাষাভাষী সকলেই ইহ] পড়িয়়াছেন। 
এই গ্রন্থ মকল পুস্তকা'লয়ে সুরক্ষিত হউক। 

৭৩। কাদদ্বী। পণ্ডিত তারাশগ্কর 
তর্করত্ব প্রণীত গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীচারুচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ও শ্রীমণিলাল গঙ্গে।- 
পাধ্যায় কর্তৃক সংস্কত-মূলানুবারী করিয়! 
সম্পাদিত। মুলা 1%০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকু- 
রের ভূমিকা নহিত। 


রচন। করেন। তারাশঙ্করের কাদম্বরী বাঙ্গালা 
ভাষার অতুল সম্পত্তি। বর্তমান কাঁস্ব্ী 
পরিবর্ধিত ও পরিবঞ্জিত আকারে প্রকাশিত 
হুইয়াছে। সুতরাং তারাশঙঞ্করের কাদ- 
্বরী প্রাচীন বাঞ্গালার চির আদর্শ হই. 
যাই. রহিল। এরূপ পরিবদ্ধন ও পরিবজ্জীনের 
কাহারও অধিকার আছে কিনা, জানি না। 
এইরূপ করায় বঙ্কিমের ধর্্মতত্ব মাটী হই- 


যা ,কৃত্তিবাদ ও কাশীদাস মাটা হইয়াছেন। 


মৌপিক. গ্রন্থের এরূপ পরিবর্ুন মাঙ্জনীয় 
নয়। ভাষার ক্রমিক উন্নতি দেখাইতে 
হইলে, প্রাচীন লেখার আদর্শ নিতান্ত 'প্রয়ো- 
নীয়, এন্ধপ পরিবর্জন করিলে তাহার কি 
ক্ষতি হয় নাট কোন্‌ গ্রন্থকার চশার 


প্রভৃতির ভাষা পরিবর্জজন বা পরিবর্ধন কগিতে 


সাহসী হয়? বর্তমান লেখকগণ দেশেন 
'ছিতকানী ব্যঞ্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমর! 
এরূপ পরিবর্ধন ও পরিবর্জনকে না? 
উক্ষে দেখি পারি না।, . 


ংস্কত কাঁদণ্ধরী বাণভট্র। 
বিরচিত, পণ্ডিত তারাশর্দর বাঙ্গাল! কাদন্বরী 


্রস্থধানি স্বদেশী কাঁগজে মুদ্রিত, হই. 
প হত আমর যারপর নাই জা 


ত হইলাম। 
৭৪ আদর্শ.জীবনী। শ্রীমতী পরোনিলী 
দেবী প্রনীত,. মূল্য 1*। শ্রীরামেন্র সুন্দর 


| 

। ত্রিবেদী কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সহিত। কৃত্তি- 
| বাস হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনার্]ুয়ণ বন 
পর্যন্ত ১৬ জন সাহিত্য-সেবীর জীবনের 
৷ আলেখ্যু। সরপ ভাষার এরূপ সংক্ষিভাবে 
ূ নুপিখিত মহাজনকাহিনী এদেশে আর 
ৰ প্রকাশিত হম্ন নাই। পুস্থঙ্কখানি বিচ্ালয়ে 
ৃ 
ূ 





অধাত হইবার যোগ্য । এই পুস্তকথানি ঘরে 
ঘরে আদৃত হইলে আমরা ঝড়ই সখী হইব। 
হবদেশী কাগজ। ৭ 
বীর-বালক। শ্রীমতী প্রফুরমগী 
| দেবী প্রনীত। রাদায়ণ অবলঘ্বনে ধবকুশের 
কাহিনী অনিত্রক্ষর ছন্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
রচন। নৈপুণ্যে এবং ভাষার পারিপাট্যে পুস্তক 
৷ খানি উপাদেক্র হইকাছে। কিন্ত বিদেশী 
| কাগঞ্জ |! একটু নমুনা তুলিয়া দিলাম 
| “জননী গো! দ্বার প্রান্তে নিরথ আদিয়?, 
ূ তামার চরণ পদ্মে আনিয়াহি আলি 
ঈ 
ূ 


৫ । 


অজ্জিত গৌরব চিহ্ন। বীরত্বের গাথা 
শু নিতা রাষারণে আজি দেখাইব, 
(তামার দুঃখের ধুন লব কুশ দৌহে 





মভধিব শিক্ষা বলে কি বত্বে আঙজগিকে 
ভূষত হয়েছে দেবি! দেখ মা ছুঃখিনি ! 
মান মুখে হাসি রশ্মি ফুটা ম। আজি!" 
আনাদের চির-কাম্য প্রয় পুরস্কার । 
পিংহ শিশু সম মাগো ! তব মাশী বাদে * 
জগন্ডেরে দেখায়েছি সুর সন্তান।” 

আনন্দ আবেশে ছুটি াসে লব কুশ 
দ্বারে রাখি তৃণ রজ্জ, আবদ্ধ করিয়! 
বীরশ্রেষ্ঠ হনুমানে । আনন্দে ভাগে: 


এ 
5 দুদ, 5 2০ 
হ রি *, 
তি ঘর ২৬. 
রে ক র 
চিত 7 ও ঃ 


্ ত স 





গুদ গদ কঠন্বর, রাধর-বনিত! 
ক্াসিল। আননচিতে পুত্রের সম্মুখে 
: কহিল! হসিত মুখে... 
ই প্দীর্ঘ সারা দিন, 
মাছি কিরে এক বিন্দু ক্ষুদ্র অবসর 
আসিতে কুটারে বস ! অপরাহ্ন কালে? 
- একাকিনী গৃহে আমি, গুফ বনফল 
 কীদি খেদে, (প্রদীপের স্তিমিত আলোকে 
এছেরিলা কোমল কায়ে অস্ত্র ক্ষত শত), 
_ একি দেখি প্রাণাধিক, কি খেল! খেলিয়! 
“অন্তর ক্ষত সর্ব অঙ্গে রক্তধারা বছে। 
হা অভাগ্য ! কম কায়ে কোন্‌ সে নিঠুর 
আঘাতিল অস্ত্র, আহা! শিরীষ কুম্ম 
কে,দিল কণ্টকাঘাতে বিদারিত করি? 
. অন্ধের নয়ন তোরা! বার্ধক্যে স্থল, 
“একেন ছন্দ কর কহ রাজপুত্র সনে 
 ঈক্রীড়াচ্ছলে, বয়োজোষ্ঠ সবে তোমাদের» 
অস্ফুট কাততর কণ্ঠে কে চাছে সলিল 
'দ্বারদেশ হ'তে ? মাত ছুটিলা বাহিরে 
আধ অন্ধকার, আধ গোধুলি আলোকে 
' ছেরিল! অর্ধ চেঠন, বন্ধ অবয়ব 
দৃঢ় লতা বন্ধনে পবন কুমার 
- চির প্রিয় ভ্ত তার পুক্রাধিক চির।” 
৭৬. প্রথম ভাগ সংস্কৃত শিক্ষাকৌমুদী। 
ভ্রীপঞ্চানন কবিরক্ধ প্রণীত, মৃল্য ॥*। এই 
পুস্তকের টাইটেল পেজ ইতরাজীতে লিখিত 
হইল কেন, আমরা বুঝিলাম না। এক 


৭ অধ্যঙাঁরত। 


| সন্তবিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা? 





. সস ্ম্ ৃ্‌ 
দুদের অভিব্যক্রি। সঙ্গীতগুলি গুধু গানের . 
হিসাবে নর, কবিত্বের ছসাবেও ভাবার উচ্চ 
স্থান লাভে অধিকারী । এরূপ বিশুদ্ধ সাত্বিক- 
ভাবপুর্ণ লেখা যত বাহির হয়, ততই দেশের 
মঙ্গল। পেখকের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বধিত 
হউক । স্বদেশী কাগজ। 

৭৮। ব্রাহ্ম-ধঙ্মের বিবৃতি । তত্বনিধি 
শক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,মূল্য ৪*। ৩০১ 
পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য &০ মাত্র। ভাল কাগজের : 
ভাল ছাপার এত বড় পুস্তকের মূল্য %*,মতি 
স্থুলড | আখ্যাপত্র, গ্রন্থকারের বংশপরিচয়, 
উৎসর্গ, ভূমিকা, অন্ুক্রমণিকা, অতয় প্রার্থনা, 
উদ্বোধন, ব্রাঙ্গধন্মের অসাম্প্রবারিক তা,ব্রাহ্মধর্ম- 
বাঁজ,ব্রাহ্মধ'় গ্রহণ, স্থষ্টিতত্ব,আমাদের আদর্শ, 
গাবা পৃাথবা, যাগবজ্ত, ব্রক্গজ্জানের প্রকার- 
ভেদ, অজ্রেবা?, ঈশাবান্তং, .ভুলোক ঈথর, 
তপস্যা, খ্রিগ্সর কোষ, অধ্যাত্মযোগ, অমুত- 
সেতুবরন্মতর্থ,'তছুনাত্যেতি কশ্চন, প্রিপতম 
পরনেশ্বর, ব্রন্নচক্র, ব্রহ্ধলোক, ধন্মপথ, শাস্তি- 
(নিকে তন, প্রার্থনা, ব্যাকুপতা, অধ্যাত্ুধর্ম, 
অপতোমাসধগনয়, বিবেক ও বৈরাগা, প্রায় 
শি, গৃংবিবান, অধ্যাত্মধর্দ্ের ভিত্তি, ব্রাঙ্গ- 
ধন্মের বিস্তার, উপধর্ম, সংশক্বাত্ম, ব্রাঙ্গধর্ম- 
প্রচারের অন্তরার, ব্রান্ধের কর্তব্য, কর্ধীণয- 
বাধিকারস্তে, আনন্দাহবান ও জীবন সমর্পণ 
প্রভৃতি বিষয় আছে। পুস্তকখাণির প্রতি 
পৃষ্ঠায় চিস্তাশীলতা৷ স্বার্নীনচিত্ততা এবং 


পুস্তকে ছই রকম কাগজ । এই পুস্তকের দ্বারা উদ্দারতার পরিচয় পাওয়। যায়। গণ্ডীর প্রবাহে 


সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকার সাধিত 
হুইবে। 

.. ৭. ৭৭1 "সঙ্গীত ও সন্ধীর্তন। শ্রীমনোতমাহন 
চক্রবর্তী-বিরচিত, মূলা ॥* | স্থনর হৃদয়ের 


নিমজ্জিত বাক্তির নিকট এরূপ স্থাধীনভাবা- 
পন্প-বিবৃতি কখনও প্রত্যাশা করা যায় না। 
এরূপ ধশ্মভাবপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গাল! ভাষার গৌরব। 


এখ গ্রন্থ চিন্তাশীল নুধীলমাঞ্জে বিশেষকপ 


গ্রাৃত হইবে, আমর! আশ! করি। 


সপসপিতেসস সপ ূ 
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২১০1৫ নং কর্ণওয়ালিস্ইট, নব্যভারত-প্রেস, ভ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত , 





ভাকমাগুল সমেত বাধিক মুল্য ৩২। 





লপ্তবিংশ থণ্ড-ঘাদশ সংখ্যা । চৈত্র, ১৩১৬। 


নব্যতারত। 


মাসিক পত্র ও সমালোচন। 


ভ্রীদেবীগ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত। 


চট 





( প্রবন্ধ সকলের মতামতের ভন্ কেখকগণ দায়ী ।) 


ভাগলপুর'সাহিতা "সম্মিলন । (ীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ এয-এ) ৪ 
ভ্রাস্ত ধারণ! । (্রীকালী প্রসম্্ব সরকার, বি-এ) টি না 


(ই্রদেবেন্দ্র বিজয় বন্থ, এম-এ. বি-এল) ১১, 9 


বাঙ্গালার বর্তমান হিন্দুসমাঁজ। (প্রীকালীপ্রসন্্ চক্রবর্তী) ৪ রঃ 
ব্রাঙ্মদমাজ ও তাহার কার্য । (জীক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর, বি-এ) *** ৮৫৪ 





দুটা তত্তকথা। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, 17327-2617% ) রঃ রি 

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার। ৬ ভট্টাচার্য) ** রঃ 

পাব বংশ । (শ্রীদদেবনারায়ণ ঘোষ) টন রঃ 
(উীপ্যারীশক্কর দাস গুপ্ত,এল,এম,.এস) .*. এ বা 

প্রাচীন মুপ্তি শিল্প । (শ্রীতারিণীচরণ চক্রবর্তী সরম্বতী ) রা 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা । (শ্রীচজ্জশেখর সেন, 1327-21-12 প্রভৃতি) *** ৪ 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন!]। রা রি 

কলিকাতা, 


ও প্রকাশিত। 


সুরের” 


২৮শে চৈত্র, ১৩১৬। 












[ এই সংখ্যার মূল্য 1১৭ আন!। 





সম্পাদকের নিবেদন । 


নব্যভারত সপ্তদশ থগ্ু পুর্ণ হইল। স্ুদীর্ঘকাল যৎপামান্ত শক্তি লইয়। জাতীয় সাহিতোর 
পরিচর্যা করিয়। ধন্ত হইলাম । বেরূপদিন কলে পরিম়্াছে, আর দাহিত্য-সেবা করিতে 
সক্ষম হুইবছ কিনা, একমাত্র বিধাতাই জানেন। যাহাই হুউক--আজ বৎদর 
শেষে, অঙ্ুগ্রাহক ও গ্রাহকবগের চরণে কতজ্ঞ অন্তরে প্রনাম করিতেছি, তাহার! যেন আম!- 
দের নকল দে।ষ ক্রটা ক্ষমা করিয়! অনুগ্রহ প্রকাশে বদ্ধপরিকর থাকেন। 

বদর শেষ হুইল, এই সময় সকলের দেনা মেটাইতে হইবে । বশেষত বিপদ 
*ঘনাইয়! আসিয়াছে । বহু-গ্রহকের নিকট নব্যভারতের মুল্য বাকী । আমাদের একমাত্র 
(সহান্ন গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাহার! দয়! পূর্বক এই সময়ে বাকী 
'মূল্য পাঠাইযর়া আমাদের পরম উপকার কৰিবেন। বাহার! ভি-পি রাথিরা আমাদের পরম 
'উপকার করিতেছেন, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
। আমর! ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট শি-পি করিতে চাই । থাহাদের 
'আপত্তি আছে, তাহারা লিখিবেন, না! নিখিলে মনে করিব, আপত্তি নাই। বহুবিনের 
'মুল্য বাকী থাক! সব্বেও ধাহার। ভি-পি ফেরত দিয়া আমাদিগের ক্ষতি করেন, তাহারা পুর্বে 
জানাইলেই ভাল হর। আমাদিগকে কই দিলে ও আমাধিগের ক্ষতি করিলে তাহাদের 
কোন লাভ নাই। তাহার্দের নাম ছাপাইলে গ্রাহকগন বুঝতে পারিবেন, এদেশের কত 
সন্ত্ান্ত লোকের কতনাচ ব্যবহার! কতবর় লোক কামক্গ আগ্মণাৎ করেন, কিন্তু খপ 
পরিশোধ করেন না ! 

মূল্যা্দি প্রেরণের সমগ্ন গ্রাহকগণ দরা করিনা নামের নষ্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাদিগকে 
বড় কষ্ট পাইতে হয়। ঠিক।ন। পারবন্তনের সংবাদ ন। দিলে, পাত্র £। পাইতে গোন হইলে 
আমর! দানী নাই। পান্রক। ন। পাওনার সংবাৰ পর নংখা1 প্রকাশের পুরে দিতে হয়, 
তৎপর (লখিলে পুলঃ মুলা শিঃতিহপ্। প্রবন্ধ ম:নানাত না হইলে ক্ষেরত দিবার নিকম 
নাই। লেখকগা কাপ রাখির। প্রবন্ধ দিখেন। পরে বিরক্ত করিলে আনরা নিক্পার, 
রাশিং প্রবন্ধের মধ্য হইতে বাইর বাহির ক.র:ত বড়ই কষ্ট হনব) লেবকনন দন করিও! 
সে কথ! একবার ভাবিবেন। বিক্ষপনের নিরম--এক বংনরের জগ্ঠ প্রাত লাইন ১০, 
৬ মাসের জন্ত %*, তিন মানের অন্য ৬০ হিপাবে মূল্য আগ্রন বেক) আগ্রন মুল্য না দিলে 
বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। 


বাড়ী ভাড়া! । 


রী সমুদ্রতীরে--চিরবসন্ত,গ্রীম্মে গরম 
নাই,শীতকালে তত শীত নাই,বর্ধাকালে তত 
ৃষ্ট নাই। লমুদ্রতারে “নীলিম।” নামক নুতন 


পুরী ও বেছ্যশাথে৭ সকল বাড়ীতেই বত্দরের 
মধো ২।৩ বার কল ফিরাণ হয়। এবতনর সব 
বাড়ীই সপ্পুর্ণ রূপে মেরাম ঠান্তে রংফলিত হইরাছে। 
আবু গো।বনচক্্র দানের কুন প্রকা- 
শিত হহঝাছে, মুল্য ১২। 


০ শশী পিপাসা পপপাসপাসপাশীস্পিলা ত 





শা -- পাশ পাপা ২৭ কত পাশ সস পাস আপা লী 


বাড়ীর প্প্রহ্ছন”,“প্রধব”,“ক।মিনী”ওণনলিনী” 
কুটার ভাড়া দেওম্বা যাইবে । বাহার প্রয়োজন 
হইবে, নব্যভার ত-কার্য্যালয়ে বা পুরী বালুখণ্ড 
'দেবীপ্রসন্ন বাবুর এ বাড়ীতে বাবু রমেশ 
চন্দ্র গুঞ্ধের নিকট অন্্রসন্ধান করিখেন। 
সকল বাড়ীতেই ফার্ণটারাদি আছে। 
বৈদ্যনাথ-কার্সটেয়ার্দ টাউনের প্রভাত,নাস্বন' 


ও বিশ্রাম কুটার শীত্রই খালি হইবে । ভাঁড়! সম্বন্ধে কিছু 
জানিতে হইলে নবাভারত কাধ্যালয়ে ও বৈদ্যনাথ . 


যুক্ত কবিরাজ সখানাথ বশর নিকট অনুসন্ধান 
করিবেন। 


নব্য ভাপত-নম্প।দকেপ বিশে পরিচিত 

আরুব্ৰেদায় ওবধালর ও বিদ্যালর। 
কবিরাজ ক্ারোদচন্দ্র সেন। 

৭৭|২নং মুক্তার।ম বাবুর গ্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা । 

লব্বপ্রকার ব্যারানের অবস্থা সহ রিপ্লাইকার্ড, 

কিটি'কট্‌ পাঠাইপে ব্যবস্থা [লখন্! পাঠান হয়। 

সর্ববিধ ওষধাধি ভি-পি ডাকে পাঠান হয়) 


“ নৰবর্ধর উপহার । 
ছেলে স্বেয়েদের জন্য-_প্রীযোগীন্ত্রনাথ বাস্থ সম্পা 
দিত সরল কৃত্তিবাস ১৪৯, সরল কাশীর!ম দাস ২৭০। 


- 8৮০৩ আতেছাজেডীটই অপ্িজজা পাও যায়)... 


ভ্াগাললঞ্সন্ক হনাভ্ডিভা-স্লম্কিযমভলন্ন | 


বিগতবর্ষে রাজসাহীতে একাকী গিন্না- 
ছিলাম। এবার তিনজন সহযাত্রী সনভি- 
ব্যাহারে ২৯শে মাঘ, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬টার 
নময় গৌহাটি হইতে রওয়ান। হইলাম । পথে 
প্রায় দশবার টে,ণ ও খেয়ার জাহাক্ষে উঠা- 
নামা করিয়া ৩০শে মাঘ, শনিবার, রাত্রি প্রার 
৯টার সময় ভাগলপুর পৌছিলাম। ষ্টেশনে 
আমাদের ক্ষুদ্র দলের অভ্যর্থনার্থ অভ্যর্থনা- 
কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার 
মহোদয়-প্রমুখ অনেক বর্ষীরান পদস্থ ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন- চন্দ্রশেখর বাবুর রাঁজপ্রাসা- 
দোপম নুরম্য হন্ম্যের দ্বিতলে আমর! উত্তর 
বন্ধের আরও কতিপয় সাহিত্যিকগণের সঙ্গে 
স্থান লাভ করিলাম $ 
বঙ্গের বাহিরে ষাহার! কৃতিত্বে ও চরিত্রে 
বাঙ্গালীর নাম সমুজ্দল করিয়াছেন; আমাদের 
আবাস-ভবনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর 
সরকার মহাশয় তাহাদের অন্যতম । আমরা 
তাহার সবিনয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি-- 
বাঙালী ও বিহারী প্রভৃতির মুখে তাহার 
গুণাবলী পূর্বেই শ্রবণ করির়াছিলাম-_ 
ইদানীং তাহা প্রত্যক্ষ ' করিয়া কৃতার্থ 
হইলাম । 
পরদিন রবিবার প্রাতঃকালে পাটনার 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার, ক্ষলিকাতার 
শ্ীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ প্রভৃতি 
মানা স্থান হইতে সমাগত অনেক প্রবীণ 
সাহিত্যিক 'মহাশয়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়া 
ধূন্ত হইলাম। প্রায় ১৭টার সময় চঞ্জ্রশেখর 
বারুর বৈঠকখামায় দম্মিলন.+উপলক্ষে, সমাগত 
৭৮ 


সমস্ত সাহিত্যিক মহাত্মাদের সমাবেশ হইয়া" 
ছিল-_সেই স্থানে অশেষ সম্মানম্পন সভাগ্রুতি 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ ঈছইলী। শ্রীমন্মহারাজ রাশিমপুরাধি- 
পতি বাহাছুর এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুললচন্্ 
প্লায় মহোদয় প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাগণের 
সঙ্গে রাজসাহীতে আলাপ হইয়াছিল, তাঁহা- 
দরগকে পুনশ্চ এই সম্মিলনোপলক্ষে দেখিয়। 
বড়ই আনন্দ হুইল | ফলতঃ সন্মিলনে 
যাওয়ার প্রধান ফলই সঙজ্জনগণ সহ আলাপ 
ও পরিচয়--এবার তাহার নিমিত্ত যতদূর 
সম্ভব প্রারস্ত হইতেই প্রয়াম করিয়াছি। 
গতবর্ষ অপেক্ষা এইবার সাহিত্য-সম্মিলনে 
অভ্যাগত সাহিত্যিক সংখ্যায় অনেক অধিক 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের বাসস্থান * 
দূরে দূরে হওয়ায় আলাপ পরিচয়ে কিঞ্চিৎ 
অন্থবিধা ঘটির়াছিল। আবার সভামণ্প 
প্রত্যেক স্থান হইতেই সুদুরবর্তী হওয়াতে 
সাহিতাকগণের যাতায়াতেও অনেকট! অক্গু- 
বিধা হইয়াছে। 

এই প্রারস্তক সভায় এইবার একটা নৃতন্‌ 
অনুষ্ঠান দেখিলাম । প্রত্যেক অভ্যাগত 
সাহিত্যিকের বুকে এক একটা কৃত্রিম পুষ্প 
পিন দিয়! আটিয়া দেওয়া! হইয়াছিল। এইটা 
বোধহয় কংগ্রেসের অন্ছকরণে পড়েলিগেট”- 
দের “বেজ*। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগ্ণের 
এবং» স্বেচ্ছাসেবক যুবকবৃন্দের বক্ষঃস্থলেও 
ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন শোভ। পাঁইতেছিল। অভ্যাঁ- 
গতদ্দিগকে এইক্প চিহ্নিত করিবার রীতিটী 
তালই ? ভবে একট, পরিবর্তিত করি বেবি 


৬১৮ 


ধর়ণে কাটা করিলেই বড় নুন্দর হয়। 
. শ্রফটা টেবিলের উপর পুষ্পমাল্য ও চন্দন 
খাকিবে, তংলমীপে অভ্ভার্থনা সমিতির সত্ু- 
পতি দণ্ডায়মান থাকিবেন। প্রত্যেক অত্যা- 
গণ্ত সাহিত্যিককে টেবিধের নিকট আহ্বান 
করি আনিয়া তিনি তাহার নাম ও স্ল্াক্ষরে 
. পিট দিয়াওশাহার ললাটে চন্দন ও গলদেশে 
পু্পমাল! অর্পণ করিবেন। পুষ্প দ্বার 
অভ্যাগতের অচ্চনা সনাতন রীতি, অথচ 


এই উপায়ে সাহিত্যিকগণ পরস্পরের নিকট 


অনায়াসে পরিচিত হইয়। যাইবেন। প্রারস্তে 
এইরূপ লামান্ত পরিচয়ে পশ্চাৎ গাঢ়তর ভাবে 
আলাপ পরিচয় হইবার পথ যে সুগম হইয়া 
পঁড়িবে, ইহা! বলাই বাহুল্য । এই ব্যাপারে 
শ্বেচ্ছাসেবকগণ অভ্র্থন!-সমিতির লভাঁপতি 
_ অহাশয়ের সহায়তা করিবেন। ঘণ্টায় একশত 
জনের অভার্থনা ও পরিচয় অনায়াসে 
হইতে পারে। এই পরিচয় প্রদান কাধ্য 
গর্বে একট,:আপত্তি হইতে পারে যে,অনেক 
আঅভ্যাগত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির 
সিট সম্পূর্ণ অপরিচিত হুইতে পারেন। 
এ সন্ন্ধে বক্তব্য এই যে, অনিমন্ত্রিত হইয়া 
কেছই সন্মিলনে উপস্থিত হইবেন ন|। 
. নিমন্ত্রণ . করিবার কাঁধ্য অভ্যর্থনা-সম্গিতির 
সভাপতিই করিয়া থাকেন। নিমন্ত্রিতের 
গাঁপিকায় তাহাদের ঠিকানা প্রভৃতি পুর্বা- 
বই মোট ;করিয়া রাখিতে পারেন। যে 
সফল সাহিতিযক সভা-সমিতি * প্রতিনিধি 


রর কচ সাহিতানস্মিলনে । কেবল সাহিত্যিক: সভা- 
জমিতিরই প্রতিনিধি আহত হইবেন,এমন নহে-_বাঙ্গা- 

লা] সুংবাদ পুত ও? মা চ গ্রিক! সমূহের প্রতিমিধি- 
গণের আমন্ত্রিত হ্ওরা আবন্তক। ইহা নাকি বেষ্ট 


ভাবে হইতেছে না বলিয়া একজন অতি প্রবীণ পররিকা- 


উন্পদিক জামার আক্ষেপ সহকাঁরে বল্যাছেন। 


মব্যগারত | 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ লংখ্য। 


পাঠাইবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হন, তাহাদের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের পরিচয় ত তাহা” 
রাই-পত্র দ্বার! জানাইয়া দিবেন। 

অপিচ, পরিচয় প্রদান ব্যাপার যে একটা 
বড় গুরুতর বিষয়, তাহাও বোধ হয় ন। 
প্রথিতনামা ব্যক্তিগণের নাম,গ্রহণেই পরিচয় 
হইয়! যাইবে--আবার অনেকেরই“ইনি অমুক 
সাহিত্য সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধি-+নাম 
অমুক" এই রূপেই পরিচয় হইয়া যাইবে । 
বাসস্থানের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন শিবির নির্দিষ্ট 
থ'কিলে কে কোন্‌ স্থানে আছেন, তাহাও 
এই অঙ্গে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে। 

গ্ই পরিচয়ের পর অভ্যাগত সাহিত্যিক. 
বর্গের মধ্যে যদি কাহারও কাহারও ব্যক্তি 
বিশেষের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে আলাপ পরিচয়ের 
আবন্তাক হয়, স্তবে তাহার অনায়াসে তাহা 
করিতে পারেন। কিন্তু অভ্যাগতগণ ফাহাতে 
সকণে একত্র অবস্থান করিতে পারেন, সেই. 
ব্যবস্থ। করিস পারিলে বড় ভাল হয়। 
গৌরীপুরে রাজা বাহাদুর তাদৃশ ব্যবস্থা 
করিয়া! উত্তরবনঙ্গীয় সাহিত্যিকবর্গের. অনেক 
উপকার সাধন করিয়া ধণ্যবাদর্থ হইয়াছেন।, 
ভাগলপুরে বোধহয় সেইরপ স্থানের অভাব 
বশতঃ একত্র স্থান ঘটিতে পারে নাই--. 
ইহাতে, অভ্যর্থনাকারক ভদ্রলোকদেরও- 
অনেক অন্ুবিধ! ঘটিগ্লাছে। * 

রবিবার অপরাহ্রে তিন্টার সময় ভাগল- 
পুরস্থ সাধারণ পুস্তকালয়ের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে 
সুসজ্জিত মণ্ডপে সন্মিলনের অধিবেশন আরম্ত 
হইল। মাঙ্গল্য সঙ্গীত ও স্তোআ পাঠের 
পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় 
কর্তৃক সম্ভাবণ-পঞ্জ পঠিত হইল। তৎপর 
যথারীতি প্রস্তাবের পর সভাপতি নির্ধাচিত 


ছাই! দেশ-গৌরব ভীমুজগ্ীরদািয়ধ মিত্র 


চৈত্র, ১৩১৬ ] 


মহোদয় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। 
শ্রন্ধাসহকারে সভাস্থ ব্যক্তিবৃন্দ তাহা শ্রবণ 
করিয়। পরিতৃপ্ত হইলেন। অগঃপর ধিগত 
বর্ষের রাজসাহী সম্মিলনের সুযোগ্য সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহোদয় গতবর্ষের 
সম্মিলনের প্রস্তাব অনুসারে যে যে কাজ 
হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে একটা বিবরণী প্রকাশ 
করিলেন। বড়ই স্থখের বিষয় যে, বিগত 
সন্মিলনের অন্থবেটেধে রাজসাহীর শিক্ষিত 
মহোদয়গণ যে সকল কারধ্যের ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের সম্পাদনকলে 
তাহারা যথেষ্ট শ্রমন্বীকার করিয়াছেন। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্ন্দর িবেদী মহাশয় 
সম্মিলনের নিয়মাবলীর মুদ্রিত পাওলিপি 
সভামধো উপস্থাপিত করিলেন এবং সন্ধার 
পর বিষয়-নির্বাচন-কমিটিত্ে অন্তান্ত বিষয়ের 
সঙ্গে ইহারও আ'লোচন| হৃইবে, ইহা 
বিজ্ঞাপিত করিলেন। প্রথম দিনের অধি- 
বেশন এইরূপে সমাপ্ত হুইল আমর! সভা- 
স্থলের পশ্চাদ্‌ভাগে, সাধারণ স্পুস্তকালয়ের 
একটা, প্রকোষ্ঠে সুসজ্জিত প্রদর্শনীয় দ্রবাগুলি 
দেখবার জন্ত গমন করিলাম । সাহিত্যিক- 
বর্গের কৌতৃহলোঁদ্দীপক অনেক জিনিস এই 
গ্ছানে সংগৃহীত হইয়াছিল। ফলত্ঃ এই 
সংগ্রহের অস্ত ভাগলপুর-সল্মিলনের উদ্যোক্তু- 
বর্গ যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্ 
শ্হা্দিগকে মুক্ধকণে ধন্যবাদ প্রদান করিতে 
হয়। ছুঃখের বিষয় এই যে, সময়াভাবে এই 
প্রদর্শনীর বস্তজাত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার 
অবসর পাই নাই। আমার ষ্টায় অনেকেরই 
মনে এই ক্ষোভ উপজাতি হইয়াছিল। যদি 
একদিন এই কল জিনিস সভামণ্ডপের উদ্মুক 
চ্থানে  সজ্জীককৃত হইয়া ,সমগ্র সভ্যমণ্ডলীর 
নিকট, বিশেষ, ব্যকি কর্তৃক ধাকে একে 


ভাঁগলপুর লাহিতা-সম্মিলন। 


৬১৯ 


প্রদর্শিত হইতে পারিত, তবে কি সুখের বিষয় 
হইত! গৌরীপুরে, উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সঙ্সি- 


লূনে, এরূপ করিতে পারা গিয়াষ্চিল। বক্তুত1, 


রচনা-পাঁঠ ইত্যাদি ব্যাপার কিছু কমাইতে 
পারিলে বোধ হয় ইহা সর্বত্রই করা যাইতে 
পারে। 

রবিবার দন্ধযার পর প্রীমগ্মহারাজ মধ 
চক্র নন্দী বাাছুরের আবাস*বাটিকায় বিষস্- 
নির্বাচন-ক্লুমিটি উপলক্ষে প্রায় সমস্ত সা্তি- 
ত্যিকবর্গ সমবেত হইলে, মহারাজা বাহাহুর 
ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের সহিত আলা. 
পাদি করিয়া শ্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতার পরিচয় 
প্রদান করিলেন। 


সকলে মিলিত হইবার পরে কথ গ্রসহ্গে 


জানা গেল যে, মহাকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহোদয় সেই স্থলেই সমাসীন . রহিয়া 
দেন। আশ্চর্য্য ! যে রবীন্দ্রনাথের রসগর্ড 
কবিতার এবং গর্ের আস্বাদে বঙ্গীয় পাঠব- 
সাধারণ বিহ্বল-প্রায় হইয়! থাকে, তিনি চুপটি 
করিয়া বসিয়া আছেন !: আমি ইতঃপূর্বে 
তাহাকে কুত্রাপি দেখি নাই, কিন্ত কর্নার 
তুলিকায় তাহার মহাজন-মথলভ স্মেরমুধযুত্ত 
এবং স্থরসিক কবিজন-স্থলভ-গ্রীতি-প্রস্ুল্ন- 
অধীর-সঙণর-নেত্র বিশিষ্ট যে এক মৃত্তি মানস 


পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা! 
মুহূর্তে বিধ্বস্ত হইয়া! গেল। ফলতঃ তাহাকে 


এইরূপ গুরু-গম্ভীর দেখিব,ভাঁবি নাই,গুনিলাষ 
তিনি অসুস্থ ; বোধ হয়, ইহাই এই বিরস- 
গাস্তীর্ষ্যের হেতু ।* 

সভায় উপস্থিত করিবার আন্ত যে ,কছে- 


কট»মস্তব্য নির্ধারিত হইল, তাহায় অদ্ধিৎ, 


কাংশই সঙ্ডাপতি মহাঁশয় কর্তৃক প্রস্তাবিত 
হইবে, জানিয়া হৃখী হইলাম) ফেল জ! 
ইহাতে রঞ্চ.ত|পর্ব একটু 


চন্ব হইঘার 


৬২৯ 'অযাভারক্ত-। .[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ-সংখ্য।। 


(কথা ।.. ব্বয় বিশেষের অলো5না উপলক্ষে 
সীফুক জুরেশচন্্র সমাজপতি. মহাশয়ের 
বলজ তা শ্রবণে বোধ হুইল- যে, "সাহিত্য" ও 
শবস্থুমতীর” তেলন্বী সম্পাদক যে কেবল 
লেখনী বলে বলীয়ান. ,তাহা নহে, তিনি 
ওজম্বী বক্তা রূপেও পরিগণিত হুইবার অধি- 
কারী । পন্সিলনের নিয়মাবলী পেশ হইলে, 
অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে,বঙ্গীয় 
সাহ্তা"সশ্মিলনের পরিচালনের তার সাহিত্য- 
পরিষদের উপরই ন্তন্ত করা কর্তব্য। বস্তুতঃ 
সম্মিলনের এতদিন একটা স্থায়ী ভিত্তি ছিল 
লন, প্সম্মিলন* বলিলেই ব্যক্তিবিশেষের উপর 
দৃষ্টি পতিত হইত। এইক্নপ ভাবে একট! 
লপ্সিষন বহুকাল চলিতে পারে না । অতএব 
সাহিত্াযপরিষদ যে এই ভার গ্রহণ -করিতে- 
চেন, ইহা! অতিশয় আনন্দের কথা। অন্ন- 
ধাবা করিয়! দেখিতে গেলে সন্গিলন যে সকল 
ব্যক্তির চেষ্টা ও যত্বে এতাবৎকাল পরিচালিত 
ইসা আসিতেছে, তাহারা সকলেই সাহিত্য- 
পিরিষদের সঙ্গে দৃ়দন্বদ্ধ। এমন কি, সমবেত 
গাঞচিত্যিকবর্গের প্রায় সকলেই ধনীয় সাহিত্য 
পরিষদের বা তদীয় শাখা প্রশাখার সভ্য- 
৪শ্রণী-ডুক।, এখন আশ! হয়, এই সম্মিলন 
বর্ষ বৃর্ষে অব্যাহতভাবে থাফিবে--যদি দৈবাৎ 
কোনও বর্ষে. মফংস্বলে আহত ন! হয়, 
কাধ, হইলে সাহিত্যপরিষদ অনায়াসে কেন্ত্র- 
ছুমি কলিকাতায় সম্গিলনের ব্যবস্থা করিতে 
পাক্িবন। 
পরদিন সরস্বতী জা দিন. হিন্দু 
প্াধারণ.বিশেষন্তঃ বাহার! প্লেখনী-পুস্তক” 
স্ষে সুন্পর্কিত, লেখাপড়ার কাজ হইতে 
বিরত/খাকেন). স্তর মধ্যাহহো পুঙ্পারলি 
দিবারগরে অপরাহে পঠন ব!. লিখনের কার্য 


স্থিত স্থিলেন,তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, 
হইলেও, এই সনাতন রীতির মর্যাদা রক্ষা 
করা হয় নাই। ফঙ্গতঃ, এ দিন অন্ততঃ 
অপরাহ্ছে প্রবন্ধ পাঠার্দি সভার কার্ধ্য বন্ধ 
রাখিক্ক! প্রদর্শনীর দ্রব্জাত সম্বন্ধে আলোচনা 
করিলেই শোভন হইত। 

সোমবার দিবস পুর্বর্বাহের ৮1 টায় সভার 
কার্ধয আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহা- 
শয় বর্তৃক উপস্থাপিত বুয়েকটা প্রস্তাব বার! 
ভাগলপুরবামিগণের উপর সাছিতার্শবষয়ক 
উপকরণ সংগ্রহ-কল্পে তারার্পন করা হইল । 
তৎপর শ্রীযুক্জ রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 
একট্রী দারগর্ভ বক্তৃতা দ্বার! এরমেশচন্ত্র দত্তের 
স্থতিগ্রক্ষার্থ সারম্বত-ভৰন নির্দীণের প্রস্তাব, 
উপস্থাপিত করিলে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
মৈত্বেয় মহাশয় স্বীয় শ্বভাবনুলভ সরসভাষায় 
উহা সমর্থন করিলেন? প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে 


গৃহীত হইল। অতঃপর আরও কয়েকটা 


প্রস্তাব উগন্থাপ্ঠি, সমর্থিত ও গৃহীত হইলে 
পর 'বিজ্মঙ্ঈবিযয়ক কতিপয় প্রবন্ধ পাঠাস্তে 
মধ্যাঙ্ছ কৃতা নিমিত্ত সভাধিবেশন কিয়ৎসমস্বের 
জন্ত স্থগিত হইল। 

অপরাহ্ধে তিনটার পর আবার সম্সিলনের 
কাধ্য চলিতে লাগিল। এইবার ইতিহাস- 
বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ পাঠ হইল। প্রসিদ্ধ 
তিব্বত-পর্ধটক রায়. : শ্রীযুক্ত" শরচন্ত্র দাস 
বাহাদুর সি-আই-ই মহোদয় তাহার ভ্রমণ 
বিবরণ বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন এবং 
লাসানগরীর যে প্রকাণ্ড বাড়ীতে [তিনি অব- 
স্থান করিয়া বৌদ্ধ শান্তর বিষয়ে অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন, তাহার মানচিত্র এবং কতিপর 
বৌদ্ধগ্রস্থ সভাস্থলে প্রদর্শন ফরেন।* ভা 

*. আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'ে্লি' প্রভৃতি গঞ্জে 


নিদাজি ক্রেন না: সন্সিলনে . ধাহারা উপ” কিছ 'বহমভী'তে সম্মিলসের ধে কাহীবিবরসী পরধা- 


চৈত্র, ১৩১৬] 


তঙ্গের পর সাহিত্যিকবর্গের কটে। তোলা 
হইয়াছিল; কিস্তু তাড়াতাড়ি করাতে.এবিষয়ে 
তেমন ন্ুশৃঙ্খলামতে কাজ হইতে পারে 
নাই। 

পরদিন সন্মিলনের কার্য পুর্বাহ্ন ৮॥ 
হইতে প্রায় ১২ট1 পর্য্যস্ত হইয়া পরিসমাপ্ত 
হয়। সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের স্বৃতিরক্ষার্থ সহা- 
রত! করিবার জন্ত এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
তৎপর সাহিত্য বিষয়ক, অনেকগুলি প্রবন্ধ 
এবং প্রবন্ধের সারাংশ সতাস্থলে পঠিত হয 
প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্য্ো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের “বর্ণমালার অভিষোগ” 
এন্থলে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ১ এই প্রবন্ধের 
আদ্যোপান্ত সরস বাকবিস্তাঁসে সমুজ্জল ছিল, 
শ্রোতৃবর্থ অনবরত হান্তকোলাহলে সভাস্থল 
মুখরিত করিক। ইহার বসাম্বাদন করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত খগেশ্্রনাথ মিত্র মহাশয় 
শিক্ষা বিষয়ে 'একটা ন্ুুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে হিন্দুর নিকট 
যাহা পরম পুকুষার্থ,তাহাই উপেক্ষিত ইইস্াছে 
দেখিয়া একটু ব্যথিত হইলাম।”" অতঃপর 


অনুরুদ্ধ হইয়া :সাহিত্য-সর্রটু শ্রীযুক্ত রবীন 


নাথ ঠাকুর মহাশরন একটী নাতিত্্ৰ বক্তা 
করেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, সভাস্থ বাক্তি 
সমুহ -বেলাত্বিরেকহেতুক অধৈর্ধ্য-চাঞ্চল্য পরি- 
ত্যাগ করিয়া নীরব নিষ্পন্দ ভাবে শ্রবণ 
কক্গিয়াছিলেন। রবীঙ্জনাথের স্বাভাবিক 


শিত হইয্পাছে,ছচাহা তে ঘুণাক্ষরেও রার বাহাদুর শরৎ 

নামটা উর্লেখ করা হয় নাই। অথচ তাহার 
ভায়, ব্যক্তির সম্মিলনে যোগদান যে একট! উল্লেখযোগ্য 
কথা, তাহা বৌধ হয় সকলকেই ন্বীকার করিতে 
হইবে ফিরছি গঁয়ে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় ভাগল- 
পুর হইতে একখানি শ্রে্জিত পঙে শরৎ বাতুর কথা 
-লিখিত.হইয়াছে। - ই. কি ও ক কঃ. 


ভাঁগলপুর সাহিত্য-সন্মিলন ৷ 


৬২১ 


ত্বর-মাধুর্ষ্্য মুগ্ধ হুইয়াই যেন শ্রোভ্বুন্মের 
চিত্ত তাহার দীর্ঘ জটিল-বাক্যলহুরীর সঙ্গে 
সঙ্গে গঙগাতরঙ্গে নীয়মান তৃণরাজির ন্তাক়্ 
ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বক্তৃতার কি প্রবল 
বেগ! এই খরশআ্রোতাঃ সরস্বতীর অস্তস্তল 
হইতে ভাব-রত্ব উদ্ধার কর! খুব শক্তিধর 
শ্রোতার কাজ; কর্ণরূপ. ফনোগ্রুফে ধিনি 
সমগ্র বন্ত,তা* খরিয়। রাখিয়া আছ্োপাস্ত 
বারংবর স্মরণ করিতে পারেন, তিনিই 'ঈদৃশ 
বজতার সম্পূর্ণ মর্ম গ্রহণে সমর্থ বটেন-- 
মাদৃশ ক্ষুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে বিহবলচিত্তে স্বর 
সুধা পান ভিন্ন বিশেষ কিছু লভ্য হইবার বথ। 
নহে। ও 

সর্বশেষ ধন্যবাদ পর্ব অভিনয়ের পর 
সন্মিলনের রঙ্গমঞ্চে যবনিক1 পতন হইল। 

এখন প্রস্তাব প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিত 
সমালোচন!। আবন্ঠক মনে করিতেছি । গত, 
বর্ষে রাজসাহী সন্মিলনের- কার্য্য-প্রণালী এই- 
বারবার অপেক্ষা ধেন অধিকতর, সুশৃঙ্খল 
ছিল। গতবারে সভাসম্থলে ঘে সকল প্রস্তাৰ 
উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বিধয়নির্ব্বাহ্ক 
কমিটিতে আলোচিত হইয়া! প্রস্তাবক,সমর্থক, 
অন্থমোদকাদির নাম সহ নির্দিষ্ট হয় এবং 
পরদিন এ গুলি মুর্দিত হইয়া সভাস্থলে প্রচা* 
রিত হয়; সভায় উপস্থিত মত্ত কোনও নুতন 
প্রস্তাব আদৌ কর! হর নাই। এইবার 
বিষয় নির্বাচন-কমিটিতে যে. সকল-ষটন্তায 
বিবেচিত হয়, তম্মধো কতকগুলি রন্ডাপতি 
মহাশয় বর্তৃক উপস্থাপিত হইবে, স্থির হয় । 
অন্তগুলি কে প্রস্তার্ধ করিবেন, ফে 'সমভুর্ 
করিবেন, ইহার কোন কথাই হয় সাই। 
তারপর সন্মিলনের “নিয়মীধলী &ঁ ধ মিটিত্ডে 
পঠিত হইয়া! অনেক তর্ক বিতর্কের পর সংশোঁচি 


, বি হইয়ংছিল.) কিন্ত সভাস্থলে উহা প্রা 


৩২২ 


বিত হুইগ ন--কেবল সাহিতা-পরিষদের 
উপর একবৎসর়ের জন্ত ইহার পরিচালন ভার 
অর্পিত হইল, এবং নিরমাবলী সম্বন্ধে তিন 
মাম মধ্যে মতামত প্রেরণ করিতে সভ্য- 
দিগকে অগ্ুরোধ করা হয়। অপিচ সভাস্থলে 
অনেকটা নুতন প্রস্তাবও স্ষ্ট হইয়াছিল। 
কে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন, কে সমর্থন 
ফরিবেন, ইহা! তৎক্ষণাৎ * ধাহাকে নিকটে 
পাওয়া গেল, ধরিয়া বাধিয়। স্থির কর! হইল। 
ফলে এই হইল যে, কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্কিকে 
৩1৪টা প্রস্তাব উপলক্ষে সভাস্থলে বারংবার 
ঘ্গ্ডায়মান হইতে হইল --অথচ এতছুপলক্ষে 
যে অপ্রপিদ্ধ ব্যক্তির সভাস্থ সাহিত্যিকগণের 
সমক্ষে দণ্ডায়মান হুইয়া একট, পরিচিত 
হইবার সম্ভাবন! ছিল, তাহ! হইল ন!। 
সভাস্থলে সৃষ্ট প্রস্তাবাবলীর মধ্যে খুব 
একটা গুরুতর প্রস্তাবও ছিল-_যাহাতে ব্যব- 
হারিক বিজ্ঞানকেও. সাহিত্যের অস্তনিবিষ্ট 
করা হইয়াছে । অর্থাৎ. ডাক্তার সপ্নকারের 
বিজ্ঞান সভ1 এখন সাহিত্যপরিষদের শাখ। 
ভূক্ত হইতে পারিবে--বেঙ্গল ফার্ম্মাসিউটি' 
ফেল ওয়ার্কম্ও কাপে বোধ হয়..ইহার 
অধিকারে আদিবে। এখন সাহিত্াযাপরিষদে 


বৈজ্ঞানিকেরই প্রাধান্ত, বৈজ্ঞানিকের ম্পিরিট- 


লেম্প অনেক জিনিষেরই সম্প্রসারণ ঘটাইয়। 
'থ্বাকে, সাহিতোরও প্রসারণ হইতেছে ॥ 
তবেক্ীপরিট লেম্প এইভাবে ক্রিয়া করিতে 
গাঁকিলে সম্প্রসারণের -পরে আরও কিছু 
ঘটিতে পারে- জগদন্বা' সাহিত্যকে. যেম 
তাক হইতে রক্ষা করেন। 

: এএতঘ্বিযয় গতবর্ধের রাজসাহী টা 
বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাঁষ _- 


অতএব এবার বেনী কিছু বল! বাহুল্য । 


আমাদের দ্বেশে বোধহৃত্ব কর্মার সংখ্যা কম 


নব্যভারত। 


| সগ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। 


হওয়াতেই কন্দ বিভাগ নাই। ধিনি বিজ্ঞান 
চচ্চ1 করেন, তিনি সমাজ ধর্ম সম্বন্ধেও কথা 
বলেন; যিনি কবিতা লেখেন, তিনি রাজ- 
নীতিরও ধার ধারেন। সাছিত্যেরও তাই, 
শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি. অবান্তর বিষয়ের খবর 
রাখিতে হইতেছে। যদি এই সমস্ত লইয়া 
সাহিত্যপরিষদ ও সম্মিলন প্রকৃত কার্য 
করিত্ত পারেন, তবে ভালই--তখন বরং 
“সাহিত্য” শব্টার নূতন অর্থ অবনত মস্তকে 
মানিয়। লইব। কিন্তু কার্যের গণ্ভী বাড়াইয়! 
কার্য দেখাইতে পারা যাইবেকি? গ্রন্থ 
সংগ্রহ, গ্রন্থ প্রকাশ, পরিভ।ষা! সঙ্কলন 
প্রভৃতি বিষয় যে পারষদ পর্য্যস্ত কার্ধ্য করিয়া 
ফেলিয়াছেন, তাহা ত বোধ হয় না। যাউক 
অলমতি বিস্তরেন। 

ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলন বেশ সমা- 
য্োহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এত অধিক 
সংখ্যক সাহিত্যিক পূর্ব্বে ছুই অধিবেশনে 
সমবেত হন নাই। বঙ্গের বহিষ্ত স্থানে 
হইল: ভাগলপুরে - বাঙ্গালীর সংখা মন্দ" 
নহে--_আবার বড়ই সুখের বিষয়,বিহারবাসী 
উদ্রলোকগণও এই বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনের 
কার্যে যথেষ্ট সহার়ত। করিয়াছেন । এমন 
কি,যে সকল 'যুবক স্ষেচ্ছাসেবকের কার্ধ্য 
করিয়া সাহিত্যিকবর্গের অশেষ ধন্তবাদৃ- 
তাঁজন হইয়াছেন, তাহাদের. মধ্যেও অনেক 
বিহারী ছিলেন। ইহা! বাস্তবিক বড়ই 
শ্লাধার কথ!--সম্সিলন যথার্থই বাঙ্গালী ও 
বিহারীয় সম্মিলন সার্থক-নাম * হইয়াছে । 
এইরূপ সীহিতা সন্মিগনে যাহাতে আরও 
অধিক পরিমাণে সাহিত্যিকবর্গের অধিষ্ঠান 
হয়, তজ্জন্ত উপায় বিধান আবশ্তক। 

দব্যভারত 8৬শ খণ্ড ১২শ. সংখা চৈ ১৩১. 


' জ্রষ্টব্য। 


চৈত্র, ১৩১৬) 


স্তাজনীতিক সন্মিলনের যেমন তিনটা স্তর 
আছে,--নেশনেল কংগ্রেম, গ্রভিনশিয়েল 
কন্ফারেন্স্‌ ও ডি্বীকটু এসোসিয়েশন ) 
সাহিত্য বিভাগেও সেইরূপ আছে। 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে কংগ্রে্‌ স্থানীর 
করিলে, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন কন্‌- 
ফারেন্স্‌ স্থলবর্তী হইতে পারে। শ্রীহট্র ও 
ময়মনসিংহ জিলার সাহিত্যকগণেরও*বৈঠক 
হইয়াছিল। কিন্তু "উত্তর-বঙ্গ-মাহিত্য সন্মি- 
লন এতদ্বিষয়ে একাকী । আমার বোধ 
হয়) রাজসাহী বিভাগ, কোচবিহার ও ব্রদ্ধ- 
পুর উপত্যক| (আসাম) লইয়া যেমন “উত্তর- 
সাহিতী-সম্মিলন”' গঠিত হইয়াছে; সেইরূপ, 
চাকা, চট্টগ্রাম ও হৃর্মা উপত্যক1 (শ্রীহট্র- 
 কাছাড়) লইরা “পূর্ববঙ্গ-সাহিতা-সন্মিলন” 
গঠিত হইতে পাঁরে। এবং প্রেসেডিন্নি ও 
বর্ধমান বিভাগ, বিহার, উড়িষ্]া ও ছোটনাগ- 
পুর লইয়! "পশ্চিম-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন” গঠন 
কর! যাইতে পারে। * উত্তর বঙ্গে যেমন 
সাহিত্য পরিষদের রম্গপুর শাখা নেতৃপদ 
গ্রহণ করিয়।ছেন, পূর্বববন্ধে পরিষদের শাখ৷ 
এবং পশ্চিম বঙ্গ বহরমপুর শাখা নেতা হই 
পারেন। মুল পরিষদ অবশ্তই স্থায়ী রূপে 


বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ভার গ্রহণ করি- 


ভ্রান্ত ধারণ] | (২) 
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বেন। এবং উহ্ারই তত্বাবধানে উপরি- 
উল্লিখিত তিন সম্মিলনের কার্য হইবে। 
অশিচ প্রতি জেলায় যাহাতে সাহিত্াযপৰিষ" 
দের শাখা গ্বাপিত হইয়। মধো মধ্যে উহার 
উদ্যোগে জেলার সাহিত্যকগণ একত্র মিলিত 
হন, তাহারও বিধান করা আবশ্তক। 

এইরূপ হইলে বে একটা সাহিত্যের 
বিশাল তরঙ্গ *্অম্গ্র যু বঙ্গকে আঁলোড়িত 
করিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভাগল- 
পুর সম্মিলনে সমাগত পাহিত্িক বর্ণ হইতে, 
কলিকাতা হইতে আগত ব্যাক্তিদিগকে বাদ 
দিলে, উত্তর বঙ্গীয়গণের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছিল; রাজসাহী বিভাগ ও বর্ধমান 
বিভাগ উভয়ই ভাগলপুরের বংলগ্ন, কিন্ত 
রাজসাহী বিভাগ হইতে অভ্যাগত সংখ্যা 
বোধহয় বর্ধমান বিভাগ হইতে সমাগত 
সাহিত্যেকের সংখ্যার দশগুণ অধিক হইবে । 
“উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে*র ফলেই এইরুপ 
ঘটিযাছে। ফলতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের 
উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইলে 
প্রস্তাবিত পদ্ধতিই বোধ হুয় সমীচীন হইবে। 
আশ। করি,এই বিষয়টা বঙ্গের সাহিত্যানুরাগী 
মহোরকগণ প্রণিধান করিয়া দৈথি- 
বেন। শ্রীপদ্মনাথ দেব শর্মা 


ভল্াক্ভঞাল্সল। £ (২) 


* এইক্ষণে দাসাথ্য। গ্রহণের বিবরণ বিবৃত 


করিতেছি | 
্রবৃত্তে কলৌখোরে বি 
অধিকৃতধাখিলান্‌দেপান্‌ কান্যকুক্জং বিনান্থিতঃ। 
ং বঙ্গজকারিক1। 





ক বিহায়কে উত্তর খের অন্তভূ্ধি করিয়] দেওয়া 
বইতে পারে, তাহা! হইলে বোধ হয় তিনটী বিতাগই 


প্রায় মান পরিমাণে হইযে |  * 


অর্থাৎ তৎকাঁলে দেবতাবিদ্বেবী বৌদ্ধ, 
কানাকুজ ব্যতীত," সমগ্র ভারত সারার 
করিয়াছিল। 
সেই কারণে 
যক্ভার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থ! পঞ্চকাঃ | 
০৫ সমানীতা দেশাৎ কোবঞচসংদ্ঞকাৎ 
| হগজকারিকা 
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অর্থাৎ আদিশুর কোলঞ্চ দেশ হইতে 

হজ্ঞার্থ ৫ জন ব্রংহ্ধষণ ও ৫ জন কায়স্থ আনয়ন 
করিয়াছিলেন। আদিশ্ুর কান্যকুক্জে যে 
শত্র লিখিম়াছিলেন, তাহ! ধঙ্গর্জকারিকাতে 
এই ভাবে লিপিবন্ধ হইগ্রাছে-_ 

স্বতন্ককৃতসংহঃ সর্বশান্তার্থদক্ষা । 

'পিত হ্ত বিপক্ষাঃ স্বস্তিবাঁক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ | 
 শ্ুজিত স্থগত বৃন্দে গৌড় ঝংজো মদীয়ে। 
'দদ্ধিজকুলবরজাতাঃ সানু কম্পাঃ প্রয়ান্ত ॥ 


. "ইহার ভাবার্থ এই যে, অনুগ্রহ পূর্বক 
সর্বশান্ত্রর্থে দক্ষ, বিশক্ষ পরাজয়ে সমর্থ, 


শুতিজ্ঞ দ্বিজকুল-সম্ভৃত দ্বিজ পাঠাইবেন। 
কবিভ্ট শালিবাহন ধৃত বচনে প্রকাশ আছে, 
গৌড়েম্বরো মহারাজে। রাজন্য়মন্থিতঃ | 
তদর্থে প্রেরিতা যজ্জে উপযুক্ত ছ্বিজাদশ ॥ 
_ শেষোকজ্ শ্লোকঘ্ধয়ে “লপিতহতাবিপক্ষা12” 
ও “উপযুক্ত1 দ্বিজাদশ"* বাক্যের দ্বারা স্প 


প্রতীয়মান হইতেছে,৫ জন সাগ্িক ব্রাহ্মণ ও« 


শন্্রধারী ক্ষজ্রিয় যজ্ঞে প্রয়োজন হওয়াতে 
তাহার! বঙ্গে আসিয়াছিলেন। এস্থলে প্রশ্ন 
হইতে পারে, আবিশুর যে অশ্বমেধ অথবা 
পুজেষ্ি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়ের 
কি প্রয়োজন ছিল, কারণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ- 
গণ ঘ্বারা যজ্জ সম্পাদিত হম্ন। অশ্বমেধাদি 
যজ্জ তিন ভাগে বিভক্ত যথা, প্রাতঃসবন, 
মাধ্যন্দিনসবন, ও তৃতীয়সবন। এই সবনে 
অর্থাৎ যজ্তে ৮টা বরণ /হইর়1 থাকে যথা, ব্রহ্গা, 
হোতা, 'তত্ত্রধার, ও গন্য এবং অতিরিক্ত 
গ্কজন শ্রুতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, .এই ৪ জনের সাহা" 
ব্যার্থ মোট ৫ জন ব্রাঙ্গণের আবশ্তক। 
মীম, হবত্তি, খদ্ধি, ও পুণ্যাহ, এই ওটী 
বনধগের.অনা ৪. অন 'নুরক্ষু ক্ষতিয়, ও যত 
রক্ষার আর. একনবন.. ক্ষতি, এই” ৫ আস 
অতি, 'প্রয্েজন হয়, তজ্জন্য আদিশুর 


নব্যভারত | 


[ সণ্ডবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 


দশজন বিন কান্যকুজ হইতে আনিয়া- 
ছিলেন। * কানোজ হইতে মালদার- নিকট. 
পৌগু,বর্ধনে আসিতে হইলে তৎকাঁলে নান! 
উপদ্রব পুর্ণ শ্বাপদসঙ্ক'ল অতি দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করিতে হইত, তজ্জন্য তাহার! 
সামরিক বেশে একটী “পতিব্যুহ” রচন। 
করিয়! আসিয়াছিলেন॥ ঞ্রবানন্দ বলেন-_-- 
গজাম্নরযানেরু প্রধান! অভি সংস্থিতাঃ। 
গোবানারোহিণে! বিপ্রাঃপত্তিবেশ সমন্বিত: ॥ 
তৎকালে কায়স্থের ক্ষত্রিরত্ব সমালোচনার 

বিষয় ছিল না, কারণ তাহারা সকলেই 
সোপবাত ছিলেন, তথাপি এই সকল পুরা- 
তন কারিক1 পাঠ করিলে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব 
যেন শ্বতঃসিদ্ধ হুইয়া পড়ে। উপরোক্ত 
শ্নেকে প্প্রধানা” ও *পত্তি” শবের দ্বার! 
সঙ্গাগত ৫ জন কারস্তের কষত্তিয়ত্ব সিদ্ধ হই- 
তেছে। পত্তি শব্দটা সকল অবস্থায় ক্ষত্রিয় 
ব্ঞ্জক পুংলিঙ্ষে বীর পদাতিক, ও স্ত্রীলিঙ্গে 
সেনা বিশেষ। “একেভৈকরথাত্রযস্বা পত্তিঃ 
পঞ্চপদাতিক।* ইত্যমরঃ। «টা পদাতিক, 
একজন গজারোহী, একজন রথী ও ৩ জন 
আল্লারোহী দ্বারা "শত্তিব্যহের সমাবেশ হইত। 
এই পত্তিতে প্রধান! (908০০15 ০01 0.৩ 175£1- 
03676) ছিলেন, পঞ্চ কায়স্থ। তাহার গজে 
অশ্থে ও নরঘানে ও ৫ জন ত্রাঙ্গণ পদাতিক 
বেশে গোযানে আপিয়াছিলেন 4. দ্বিজ 
বাচম্পতি. মিশরের দক্ষিণ রাট়ীয় রি 
লিখিত আছে-_- 

যোযানেনাগত। বিপ্রা টিনারতা জে 
গজে বত কুলশ্রেষ্ঠো নরম্ঢুনে গুহঃহধী)॥ 


গু ইংরেজ জাতির অত্যুদত্র কারে নবৃদীপাধি- 


পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 
 ততসস্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলীতে নলিখিত আছে » 
স্পমিহোজ মহাযজে কাযস্থান্‌ ক্ষতিয়ালদুনঠ, :. 


. ববার শীকৃকচলর নব্মীপারিগ্রহহীঃ়।... , সু টং 


চৈত্র, ১৩১৬] 


ঘক্ষিণ রাড়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে-_ 
বদসিতে আদন দিল! গৌড়ের ঈশ্বর | 
ক্ষত্রোচিত নতি কৈল। সৎ কায়স্থ বর॥ 
পঞ্চের প্রভায় সভা হইল উজ্জ্বল । 
তেজঃপুঞ্জ ছবি পঞ্চ বিপ্রের সম্বল ॥ 
কুলপঞ্জিক। হইতে আর অধিক উদ্ধৃত 
করিলে প্রবন্ধ বাড়িয়! যায়। কুলাচাধ্যগণ মধ্যে 
দেবীবর পঞ্চ কায়স্থকে শুদ্র বলিয়াছেন। 
ইহ] কেবল বিদ্বেষ বশতঃ। যে দেবীবর 
“ম্থেচ্ছাচারের বশবন্তা হইয়া! অনেক ব্রাহ্মণের 
সম্বন্ধে থড়ীগহন্ত হইয়াছিলেন, তিনি ম্মার্ত 
শিরোমানির ডিক্রীর বিরুদ্ধে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় 
বলবেন, তাহ! কখনই সম্ভবপর হয় ন|। 
এই দ্রেবীবর রাটীর ত্রাহ্মণদ্দিগের মেল 
স্থাপক। তিনি ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকাস্থ 
বিবৃত করিবার সময়ে আনুষঙ্গিকরূপে কায়স্থ- 
দিগের বিবরণ বীর্তন করিয়াছলেন। 
তিনি প্রভাকরের বংশকে নিষ্কুল বলিয়া! বর্ণন 
করেন-_ 
ডেকে বলে দেবীবর, 
নিল প্রভাকর। 
নিষফারণে অপদস্থ হইয়া প্রভাকর ও দেবী 
বরকে অভিনম্পাত করিলেন-- 
| ডেকে বলে প্রভাকর, 
নির্বংশ দেবীবর। 
ব্রা্মণগণের পরিচন় অন্তে ভষ্টনারায়ণ, 
বিনি আদিশুরের যজ্ঞে হোতা হন, কায়ন্থ 
পঞ্চের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সমস্ত 
পরিচয় এখানে কীর্তন করিলে প্রবন্ধ অতি 
দীর্ঘ হয়। নকরনা ঘোষ ভট্টনারায়ণের, দশরথ 
বন্থ দক্ষের, বিরাট গুহ শ্রহর্ষের, ও কালি- 
দাস মিত্র ছান্দড়ের শিষা ও সেবক বণিয়া 
নিজ নিজ পারচয় দিয়াছিলেন। 


বলেন যে, পুরুষোত্তম দত্তেক্ন গুরুদেব কান্য: 


ণ্‌ রি ্ 


ভ্রান্ত ধারণা । (২) 


৬২৫ 


কুকজ্জ হইতে আসেন নাই, তজ্জন্ত তিনি: 
বলিয়াছিলেন-_- 
“এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোইম্মিতবালয়ে |” 
অর্থাৎ সকল:ক রক্ষা করিবার জন্য আমি 
এখানে অ'সিয়াছি। দেবীবর বলেন, কালি- 
দাস মিত্র বেদগর্ভের দস, তিনি “শিষ্য” শব 
আদৌ ব্যবহার করেন নাই, এবং পুঞ্রযোত্তম 
দত্ত ছান্দডের' দাদ হইরাঁও তাহ! শ্বীকার 
করেন নাই। তিনি বলিপ্লাছিলেন-- 
বাৎস্য গোত্রেধু সন্তু তশ্ছান্দড়শ্চেতি সংভ্ভিতঃ। 
মৌদগল্য গোত্রজাদত্ত পুরুষোত্তম সংজ্ঞ কঃ। 
এতেষাং রক্ষণার্থারর আগতোহম্মিতবালয়েঃ। 
দেবীবর। 
অর্থাৎ বাহন্ত গোত্রীয় ছান্দড়মুনি, মৌধগল্য 
গোত্রীয় আমি পুরুষোত্বম দন্ত ইহাদ্দিগকে 
রক্ষা করিতে আপনার (আদিশুরের) গৃহে 
আপিয়াছি। যদি দেবীবরের এই কথ সত্য 
হয়, তবে অবস্থান্থসারে ও তাৎকালিক ব্যব" 
স্থান্ুসারে পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় নিজের, 


| গুরুদেবের প্রতি অসম্মানজনিত গুরুতর অপ- 


রাধে অপরাধী হইরাছিলেন। আধিশুর, বহু 
অর্থ বায় ও কষ্ট স্বীকার করিয়! অতি দূরদেশ 
হইতে ৫ জন সাগ্নিক শ্রতিজ্ঞ ধোগী মহা- 
পুরুষধিগকে রাঁজনুয় যন্ত সম্পাদন করিতে 
নিজ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন, তীাহ।- 
দিগের প্রতি কোনও প্রকার অসম্মান রাজার 
নিকট, সভাস্থ সকলের নিকট অসহা হইবে, 
আশ্চর্য্য কি? এবং পুরুষোন্তম দত্তের এই 
কার্ধ্য কি প্রশংসার হইয়াছিল? কথিত আছে, 
এই ৫ জন ব্রাহ্গণ আদিশুরের প্রাস!দের 
সম্মুখে আপিয়া তাহাদিগের আশীর্বাদ 
নির্মাল্য গু মল্প 'কাষ্ঠোপ'র রাখিলে প্র কাণ্ঠ 


কেহ কেহ দলীব হইয়া ফল ও পুষ্প সংযুক্ত হইয়াছিল। 


এতগ্বর্শনে রাজার শতীর কাপিতে লাগিল। 


৬২৩ 


তদ। কাষ্ঠং সজীবং শ্তাৎফলপল্পবসংযুতম্‌। 
ইতিদৃষ্টনৃপস্তত্মিন্‌ কম্পান্বিত কলেবরঃ | 

পাশ্চাত্য বিদ্ার় শিক্ষিত ইংরেজী বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের বুবকদল এই সমস্ত কথা অতি- 
রঞ্জিত মনে করিয়। হাস্তন্থান্ুভব করিতে 
পারেন। ফলতঃ যাহাদিগের যোগবল নাই, 
শ্াহার। যোগপ্রহুত অদ্ভুত কাধ্যবিবরণ পাঠে 

ংশয়চিত্ত হইবেন, আশ্চর্য্য কি ? 

বঙ্গীয় কায়স্থবীজ পুরুষগণের যে পরিচয় 
প্বত্তান্ত আমর] বিবৃত করিলাম, তাহ] হইতে 
পাঠকবৃন্দ দেখিবেন যে, তাহার যে অবস্থায় 
ব্রাঙ্মণগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, 
'্ভাহাতে অন্তরূপ ব্যবহার করিলে তাহাদিগের 
মন্ত্রাত।, বেদোপদেষ্টা ও আচাধ্যগণের গ্রতি 
অবমাননা করা হইত। পুরুষোত্তম দত মহ1- 
শয় সভায় যে ব্যবহার করিয়াছিলেন,তাহাতে 
তাহাকে আমর] প্রশংসা করিতে পারি না, 
কারণ তিনি সভামধ্যে মহধষি তষ্টনারায়ণকে 
উপেক্ষা করিয়! নিজেই তাহার পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। সে পরিচয়ে ব্রাঙ্গণের প্রতি অব- 
মাননা প্রদর্শিত হয়। সেই প্রাচীন কালে 
মকরন? ঘোষ, কালিদাস মিব্র, দশরথ বন্থ ও 
বিরাট গুহ তাহাদিগের মন্ত্ররাতাদিগের প্রতি 
যে অনুপম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়।- 
ছিলেন, তাহার শতাংশের একা ংশও ব্রাহ্ম- 
পের অবনতির বর্তমান যুগে আমর৷ অনুভব 
করিতে পারি না| পুরুষোত্তম দত্ত সত্য 
কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিচয়ে 
বিনয়-গুণের অভাব ছিল। পক্ষান্তরে তাহার 
সহযোগিগণ বিনয়-গুণের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
করিয়া! সকলের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
তাহার! নিম্পৃহ-চিন্তে কোনও প্রকার প্রলো- 
ভনে আকৃষ্ট না হইয়! কেবল সম্মান প্রদর্শন 
ফরিবার জন্তই ব্রাঙ্মণের ভত্যত্ব হ্বীকার 


নব্যভারত । [(সগ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্য1। 


করিয়াছিপেন। যদি পুরুষোত্বম দত অন্ত- 
রূপ ব্যবহার নী করিতেন ও তাহার বংশ- 
ধরেরা এই ধৃষ্টতা জন্ত পরবন্তঠ কালে দণ্ডিত 
না হইতেন, তবে এই সামান্ত ঘটনাটা ইতি- 
হাস মধ্যে স্থান পাইত ন1 ধীরেন্ত্র বাবুর 
প্ৰালাখ্য। গ্রহণ করতঃ শুদ্রত্ব বরণ" উক্তি 
স্ধৈব মিথ্যা, কারণ তৎকালে কায়স্থবীজ- 
পুরুষগণ সকলেই মোপবীত ক্ষত্রিয় ছিলেন, 
শৃদ্রত্ব বরণ তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব । 
যে সময়ের কথা আমর কীর্তন করিতেছি, 
ততৎকালে সমগ্র ক্ষত্রির সমাজ ব্রাঙ্গণের দাসত্ব 
স্বীকার করিতে কুষ্টিত হইতেন না। ফলতঃ 
ব্রাহ্মণের শাস্ত্রামুমোবি ত দাসই ক্ষত্রিপ্ন, কারণ 
শূদ্র অস্পষ্ট, ব্রাহ্মণের গাত্র ম্পর্ণাৰি দ্বারা সেব) 
করিতে পারিত না। আমরা পুরাণে পাঠ 
করি-- 
প্িপ্রস্ত কিস্করোভূপোবৈশ্তভূপস্ত কিস্কর।” 
ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ, গণেশখণ্ড । 
পুরাকালে ভূত্যত্ব অথব। দাসোপাধি, 
ব্রাহ্গণভক্তি ও রাজকীয় পদের পরিচায়ক 
ছিল। গরুড় পুরাণে পূর্বথণ্ড ১১২ অধ্যায়ে 
আমর! দেখিতে পাইব, সৈম্তাধ্ক্ষ, ধর্ম্মাধাক্ষ 
লেখক, এমন কি রাজ্পুরোহিত পধ্যস্ত দাস 
বা ভূত্যপদ বাঠখ ছিলেন। যুধিষ্টিরের রাজ- 
সয় বন্তে স্বয়ং পুর্ণব্রদ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্গণদিগের 
পদসেবায় নিযুক্ত হছন। 
“সতাং শুশ্রষণে জিষুঃ কৃষ্ঃ পাদাবনেজনে ।” 
ভাগবত ১০ম স্বন্ধে ৭৫ অং ৫ম শ্লোক। 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাধুদিগের শুশ্রযায় অঞজ্জুন 
ও পদসেবায় ভগবান্‌ শ্রী নিযুক্ত হই- 
লেন। ডি 
বীরেন্্র বাবুর উক্তি প্যাহা ক্র্মদোষে 
গিয়াছে,তাহ। গুণকর্ে লাভ করিতে হইকে” 
ইহা সত্য, কারণ * বৌদ্ধবিপ্লবে ব্রাঙ্ণরিগের 


চৈত্র, ১৩১৬ ] 


সম্মান রক্ষা করিতে কায়স্থগণ অশোক সমা- 
টের সময় হইতে লক্ষষণদেনের সমর পর্যন্ত 
শনৈঃ শনৈঃ বজ্তোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
মন্তকের শিখার স্কায় স্ত্র একদিনে কায়স্থ্‌- 
দিগের স্বন্ধদেশ হইতে অস্তহিত হয় নাই, 
স্তর তিরোধানের সময় আনুমানিক ১৪০০ 
বংসর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অত্যাচার, 
বিড়ম্বন! ও বিদ্রপ সহা করিতে না পারিয়! 
ব্রাহ্মণের স্তায় কায়স্থগণ সুত্র পারত্যাগ করি- 
য়াছিলেন। বৈদিকী দীক্ষা স্থলে তান্ত্রিকা 
দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অনেক কায়স্থণস্তান 
তাহাদিগের ঘিজ্ত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। 
কিন্তু যজ্ঞোপবীত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্রাচার 
তাহাধিগের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল। ফ্ুবা- 
নন্দ তাৎকাণিক অবস্থ। এই প্রকারে চিত্রিত 
করিয়াছেন-- 
ততঃকালেগতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্‌। 
আগমোক্তবধানেন পৃভা কায়স্থস্তবাঃ ॥ 
তান্ত্রিকান্তে মমাখ্যাতস্তগ্রণামপি পারগাঃ। 
তথাহশূদ্র ধর্মান্তেখ্যাতাশ্চশ্রতিশাননাৎ ॥ 
অর্থ'ং_-অনেক দিব হুত্রত্যাগের পর 
গত হইলে কারস্থগণ তত্ত্রশান্ত্রের বিধানান্ু- 
সারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি 
বৈদিকী আচার পরিত্যাগ করায় শুদ্রপবাদ 
তাহাদিগকে কলক্ষিত করিয়াছিল । 
বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি নিঃসন্দেহে শুদ্র নহে, 
তবে যে শুদ্রাপবাদ তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিয়াছে, তাহার এক মাত্র কারণ যজ্ঞোপ- 
বীত ত্যাগ। তান্ত্রিকাচার গ্রহণ করিয়। 
আমাদের পূর্ব পুরুষগণ দ্বিজত্বের এক মাত্র 
চিহ্ন বজ্ঞশ্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই 
শুড়াপবাদ অর্থাৎ ব্রাত্যত্ব প্রান্শ্চিতত দ্বার! 
পরিহার করিয়। কাযস্থগণ' বর্তসান সময় যথ। 
শান উপনীত হইতেছেনন। 


ভ্রাস্ত ধারণ! । (২) 


ভণ 


কৌলীন্য মর্ধ্যাদ। সন্ধে কথঞ্িত আলো 
চন করিয়া এই প্রবন্ধের উপনংহার করিব। 
বল্লালের সময় গুণ বর্মান্ুসারে কুল বন্ধন 
হয়। ইতিহাস-প্রদিদ্ধ মহারাঙ্জ বল্লাল সেন 
সম্বন্ধে কেহ কেহ বণিয়া ধাকেন, তিনি বৈদ্ত 
ছিলেন। দেখ! যাইতেছে, ছুই জন বল্লাল 
ছিলেন। কামস্থ_-ক্ষত্রিম সেন বংশ-সভভৃত 
বল্লাল, যিমি,ব্রাহ্মণ ও কারস্থদিগের কুল বন্ধন 
করেন, তাহার শেষ জীবনে দান সাগৰ 
নামিক একথানি প্রসিদ্ধ সংস্কত গ্র প্রণয়ন 
করেন। তাহাতে লিখিত আন্ছে 
লিখিল চক্র তিলক শ্রামদ্‌ বল্লাল সেনেন্‌ 
পুর্ণে । 
নবশশী দশবিতে শকাঝে দানসাগোর 
|] রচিতঃ ॥ 
অর্থাৎ ৯০৯১ শকে বা ১১৬৯ থ্রীষ্টাব্বে 
প্বানসাগর” গ্রন্থ রচিত হয়। বৈগ্য বল্লালের 
শিক্ষক গোপাল ভট্ট “বল্লাল চরিত” নামক 
একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে লিখিত 
আছে-- 
বৈগ্ভবংশাবতং সোহম্‌ বল্লাল নৃপ পুষ্জবঃ | 
তদাজ্ঞয়া কতমিদং বল্লাল চরিতং শুভম্ ॥ 
গোপাল ভট্ট নায়। চ তদ্রাজ শিক্ষকেন চ। 
অন্ধরাজজমানে বন্ুর্ভিবানৈরধিক শাকেযু ॥ 
শ্বল্লাল চরিত” ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮ 
খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহাতে স্প্টতঃ দেখ! 
যাইতেছে যে, কারস্থ বল্লাল বৈগ্ভ বল্লালের 
আনুমানিক ২১৭ বৎসর পৃর্ধে অবতীর্ণ হইন্কা- 
ছিলেন। কুল বর্ধন সম্বন্ধে ঞ্রবানন্দ মিশের 
গৌড় বংশাঝলি হইতে নিম্নলিখিত প্লোক গুলি - 
উদ্ধত করিলাম-_ 
"শিষ্টাচার পরিভ্রষ্টা বারেক ব্গরাঢ়কাঃ। 
আরধানাধ্যে তথ। দূষ্টো নৈব ভেদাস্তি 
] কশ্নঃ॥ 


ন্‌ 


৬২৮ 


তথা কুল ভেদং নাস্তি সর্ব তুল্যাইবা ভবন্‌ । 
চকার ভূপযত্বেন ঝুল শান্ত্রঃ নিক্ূপনমূ ॥ 
সা ঝ ৮ গা 
অংচারো বিনে বিদ্যা গ্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্‌। 
নিষ্টাবৃ্তি স্তপোদানং নবধা৷ কুল লক্গণম্‌॥ 
. রি ্ ০৫ 
নবগুণৈস্ত, সংযুক্তাঃ কুলীনে। দেবতা স্বয়ম্‌। 
মকরনা দশরথৌ কালিদাসো* বিরাটকঃ। 
এতেযাঁ সত] সর্কে অভবন্‌ কুলীন। বরাঃ ॥ 
দক্ত বংশ সমুহ্ভতো নারায়ণো মহ। কৃতীঃ। 
চক।র সনৃপতিস্্ং নিুনং বিনগ্াদ্ধীনম্” ॥ 
অর্থ।_বল্লাল নৃপতি বারেন্ত্র, বঙ্গজ, ও 
রাঁটীর কায়স্থ সমাজের শোঁচনীয় অবস্থ। 
সন্দর্শন কয়! যত্বু পূর্বক তাহাদিগের কুল- 
বন্ধন কারলেন। তৎকালে তাহাদিগের 
মধ্যেকে আর্য, কেই বা অনার্ধ্য, তাহার 
পর্থক) ছিল না। আচারাপি নবগুণ সংযুক্ত 
ব্যক্তি কুলীন ইইলেন। তাহারা স্বয়ং দেবতা 
আ্্ীপ। দকরন্দ ঘেষাদি কুলীন হইলেন, 
পুরুযোন্তমের বংশধর নারায়ণ দন্ত তাহার 
পুর্ব পুরুষের বিনয় গুণের অভাব বশত: 
কুণীন ইহদেন না। 
নবধ। গ৭ সংপ্রাপ্তাঃ সর্ধে আর্য বিসঙ্গকাঃ। 
কিঞিভ গু বিহীন। ষে মধ্যল্য মধ্যম! স্থৃতাঃ। 
এতেভ্যং গুণহীন। যে মহাপাত্র। প্রকর্তিতাঃ। 
অঠলাশ্চবর| যন্ম।ৎ কুলকর্্ম বিবর্জিতাঃ ॥ 
ব্রাত্যায়াং কারস্থাজ্জাতাঃকরণাশ্চ প্রকীর্তিতা 
কারম্থৎ শুত্র ভার্ধ্যান্বাং জাতো ডেঙ্গর 
4 সংজকঃ॥ 
কয়েস্থদ্য শুক্রুধতো দাস ডেঙ্গর সংজ্ঞকাঃ। 
তেহপি শুদ্রা সনথ্যাতঃ সেবাবৃতি সমলিতাঃ ॥ 
অর্থাৎ বাহার নবগুণ যুক্ত,তাহার! আর্ধা, 


তাহ! হইতে কিঞ্চিৎ গুণ হীন যাহার! মধ্যল্য, 


তাহা'হইতে আরে গুণ হীন ধাহারা,তাহারা 


নব্যভারত ॥ | সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 


মহাপান্র হইলেন। ধীহাদিগের কুলকর্খব 
ছিল না, তাহারা অঠল৷ হইলেন । ব্রাত্য 
অর্থাৎ যজ্ঞেপবীত হীন বংশে কায়স্থ কন্তার 
গর্ভজাত সন্তান করণ উপাধি পাইলেন, শুদ্র 
স্ত্রীর গর্ভে কায়স্থের ওরণে বে সস্তান হইল, 
তাহার উপাধি ডেঙ্গর হইল। ইহারই 
সেবাধর্্ম সমন্বিত শুদ্র জাতি। 

এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, তৎকালে কুলীন, মধাল্য ও মহাপাত্রের 
যজ্োপবীত ছিল। বাহাদিগের যজ্ঞোপধীত 
ছিল না, অর্থাং যাহার! ব্রাতা, তাহাদের 
সম্বন্ধে বল্লাল অন্ত ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন। 

এইক্ষণ ধীরেন্দ্র বাবু দেখিলেন যে, শৃদ্র 
কোন্জাতি। কারস্থ কখনই শুদ্র ছিলেন 
নাও শূত্ত্ববরণ করেন নাই। যেসকল 
এতিহাদিক তত্ব আমর! লিপিবদ্ধ করিলাম, 
বোধ হয় তাহাতে ধীরেন্্র বাবুর এবং তৎসদ্‌শ 
ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা! অপনীত হইবেক। যে 
জাতির মধ্যে অপ্রিয় সতা কথা পর্যাস্ত নিষেধ, 
তাহার অন্তর্ডক্ত একজন শিক্ষাভিমানী 
ব্যক্তির পক্ষে অপ্রিয় অপতা কথা ঘোষণ। 
কতদূর অন্যায়,তাহা। নব্যভারতের পাঠকগণ 
বিবেচনা! করিবেন । 

ধীরেন্দ্র বাবু পবিত্র যজ্ঞোপবীতফে এক 
গাছি দড়ী বলিয়। উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্ত 
ধর্মক্ষেত্র ভারতে এই দড়ীর মাহাত্ম্য স্বয়ং 
বিধাতাও কীর্থন করিতে পারেন নাই। 
ইহার হুদৃঢ় বন্ধনে চারি সঙ্ভ্র বৎসরের ধর্ম 
বিশ্লব মধ্যে হিন্দু জাতি তিষ্িয়া রহিয়াছে, 
নচেৎ এই জাতির পরিণাম কি হইত, কে 
জানে। ইহার শক্তি গ্রভাবে মানুষ আধ], 
তিক জগতে প্রবেশ করিয়া যে সমস্ত চরমতত্ব 
আবিষ্কার কন্িয়াছিল, তাহাতেই দেবতার 
বৃষ্টি হইয়াছে, জ্বান্রী অন্ধকারের ময় দৈবী 


চৈত্র, ১৩১৬] 


সম্পদের আলোক দেখা গিয়াছে। হিন্দুর 
ব্রহ্মচর্যযের ইহাই একমাত্র স্ছল ও নিদশন। 
সেই ব্রহ্মচর্যয হইতে স্মপিত হইয়। আমাদের 


সাংথ্য সূত্রে। 


৬২৯ 


এত দুর্থতি। আমি জানিনা! কবে আমরা 
এই যজ্ঞোপবীতের প্রক্কৃত সাহাত্ময সম্যক্‌ 
রূপে বুঝিতে পারিব। 

শ্ীকালীগসন্ন সরকার দেববর্মা। ॥ 


স্পস্ট € (০১০৫৫ 


সাংখ্য সূত্র। 


€ ৪৫৪ পৃষ্টার পর) 


৫৫ অবিবেক হেতুই এই যোগ 
হয়। এজন্য ইহ! সমান রূপে হর ন|। 

পূর্বে ১৮ সুত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রক্- 
তির সহিত নিত্য শুদ্ধ মুক্তম্বভাব আত্মার 
যোগই বন্ধনকারণ। ৫০ সুত্রে উক্ত হইয়াছে 
যে কর্্মাদি চিত্তের__তাহ। অন্তকে অর্থাৎ 
আত্মঘকে বদ্ধ করিতে পারে না। এ উভয় 
স্থলে বিরোধ নাই। কেন না, ইহা হইতে 
বুঝা যায় যে, এই চিত্তের ধর্ম দ্বারা আত্মার 
বন্ধন-_পারমর্থিক নহে। তাহ ওপাধিক-_ 
অভিমানজ। তাহার মূল অবিবেক। অবি- 
বেক হইতেই পুক্রবপ্রকৃতি সংযোগ হন। 
সুতরাং বে পুঞ্ষধ অবিবেকী, কেবল 
তাহারই সহিত প্রকৃতির যোগ হয়। মুক্ত 
পুরুষ অবিবেকী নহে। তাহার সহিত প্রক- 
তির যোগ হয় না। সুতরাং মুক্ত ও বন্ধ 
সম্বন্ধে নিরম নমান নহে। 

প্রকৃতি পুক্রবের অভেদজ্ঞান আবিবেক 
নহে। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের পুর্বে 
তাহা সম্ভব নহে। 

বিবেকের “প্রাগভাব বা বাদনাই অবি- 
বেক। তাহার! বুদ্ধির ধশ্ম নহে বটে, কিন্ত 
অধিবেক পুরুষের বিষয় হইয়া, তাহার ধর্ম 
রূপে উক্ত হয়। বুদ্ধিনূপ| প্রক্কৃতি স্বস্বামী 
পুরুষে, তাহার বুদ্ধিরপ হুইয়৷ যুক্ত হয়। 
সাংখ্য কারিকান়, অন্ধ পঙ্গুরন্তায়, পরস্পরের 
জন্ত পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ কুথিত হইয়াছে। 


অবিবেকন্তুত্ব নহে। কেবণ সংযোগ 
দ্বারাই উহ বন্ধন কারণ হয়। উহ! সাক্ষাৎ 
বন্ধন* কারণ হয় না। এইজগ্ত প্রলয়কালে 
অবিবেকীর হুঃখ থাকে না। আর জীবনুক্ত 
বিবেকীরও জাবিতকালে ছুঃখ থাকে না। 
ভোগ্য ভোক্তুত্বের নিয়ামক অনাদি 
স্বশ্বামীভাব কণ্াণি সংযোগের কারণ হইলেও, 
প্রকৃতি পুএষের সংযোগ কারণ নছে। গীতা 
আছে-_ 
“পুরুষঃ প্রক্কৃতিস্থে৷ হি ভুঙক্তে প্রক্কতিজাম্‌ 
গুথান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গো২দা সদদৎ যোনিগন্মন্ব ॥ 
অতএব সঙ্গাখ্য অভিনানই সংযোগের 
হেতু । 
অন্তথ জ্ঞান হইতে মুক্তি হইত ন1। 
আববেকই মুখ্য সংবোগ হেতু । স্বো- 
পাধিক কর্ম গৌন হেতু । তাহার সহিত 
পরম্পর। সব্বন্ধ। 
প্রকৃতি পুরুষের অভেদ্‌ জ্ঞানই অবিদ্যা-_. 
অবিবেক। “বন্ধে! বিপর্য/য়াৎ” “বিপর্যয় 
ভেধাঃ পঞ্চ । এই স্থত্র ও যোগহত্র হইতে 
অবিস্াই বন্ধহেতু খুলধ যায়। সেই অবিদ্যা 
অভাবন্বক্ূপ নহে, তাহ] বিদ্যার বিরোধী 
অন্য জ্ঞান। ইহা পাতগুলে স্বীক্কত। অবিদ্যা 
অভাবাত্মক হইলে তাহ! বন্ধন কারণ হইত 
না। 
সাংখ্যমতে "বাসনাক্ধপ অবিবেকই প্রক্কতি 


৬৩৭ 


পুরুষের সংযোগ হেতু । অথব! অভিমানাথ্য 
সংযোগকেই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ ৰল৷ 
হয় 

এই অবিবেক তিন প্রকারে সংযোগহেতু 
হয়। (১) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, (২) ধন্মাধন্মের 
উৎপতিদ্বার!, (৩) বিষয়ানুরাগ দ্ব'র|। অবিদযা 
সাক্ষাৎ সংযোগের কারণ। অবিদ্যা ধর্ম্মা- 
ধর্দাদির ঘর! ও বিষয়ানুরাগ্ ন্লারা সংবোগের 
হেতু হয়। তৃযাত্বক রাগরূপ বীজ হইতে 
তাহার জন্ম হয়। রাগ বা বিষয়ান্ুরাগও 
অবিবেকের কার্য । 
'ক্লেশমূলঃ কর্াশরঠ ও সিতিমূলে তদ্বিপাকো 
জাত্য যুর্ভেগঃ,_-ইত্যাদি পাতঞ্জল সুত্র দৃষ্টব্য 
ঈশ্বর-গীতায় আছে-_ 
অনান্মন্তা্ববিজ্ঞানং তন্মাৎ ছঃখং তখেতরং | 
রাগঘ্েষাদয়ে। দোষ; সব্বেত্রাস্ত নিবন্ধন ॥ 
কারষে)হান্ত ভবেন্দোষঃ পুণ্যাপুণ্য শিতিশ্রুতিঃ। 
তদ্বখাদেব সব্বেষ!ং সনদেহ সমুদ্ভবঃ | 
| স্তাক় হত্রে আছে, “হঃখজন্স প্রবৃত্তিদোষ 
মিথ্যাজ্ঞানানামুন্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তর। 
পায়াৎ অপবর্ণঃ1, 

অতএব সংযোগার্থ জন্দ্বারা বন্ধাধ্য 
ছঃখের মূল কারণ অবিবেক। 
মু পুরুষে এই সংযোগ সম্ভাবনা নাই। 


71৫৬। অন্ধকারের ন্যায় তাহারও 
(আধবেকের) নিয়তকারণ হইতে 
উচ্ছেদ হয়। 


অন্ধকার যেমন কেবল আলোকের ছারা 
নষ্ট হয়, সেইরূপ নিয়ত কারণ অবিবেকেরও 
উচ্ছেদ হয়। | 

“ অন্তয় ব্যতির়েক দ্বার! যাহ! যাহার কারণ, 
তাহ! স্থির হয়। তাহাই নিয়ত 'কারণ। 
' যেমন.আলোক অন্ধকারনাশের নিয়তকারণ, 
সেইরূপ বিবেকও অবিবেকনাশের নিয়ত 
কারধ। 


নব্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখয1। 


এই অন্ধকার অভাবরূপ তমঃ নহে। এই 
অন্ধকার প্রাগতাবাদি চারি প্রকার অভাবের 
কোন প্রকার নহে। সেইরূপ অবিবেকও 
অভাব নহে। 

এই ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় 
কি? শুক্তিতে রজত ত্রন যণার্থ জ্ঞান 
দ্বারাই নিরাকৃত হয়। বিবেকই অবিবেক 
নাশের নিরতকারণ। কর্মাদি সে কারণ 
নহে । তাহা জ্ঞানের প্রধান সাধন। কেন 
ন1, তাহ! বর! চিন্তশুদ্ধি হয়। তাহ! যোগা- 
ঙ্গের অন্তর্গত। প্রাবীণ বৈদাস্তিকেরাও 
স্বীকার করেন যে, মোক্ষ বিষয়ে কন্ম জানের 
অঙ্গ বিশেষ। 
পসহকারিত্বেন চ"-ইতি বেদান্ত হুত্র। 
জ্ঞানিনাজ্ঞানিন। বাপি যাবন্দেহণ্য ধারাণৎ। 
তাবদ্বর্ণাশ্রম প্রোক্তং কর্তব্যং কর্দরমুক্রয়ে। 

পউপমর্দং চেতি”--বেদান্ত হত । ইহা 
দ্বারা যোগীর কর্ম ত্যাগ উক্ত হইয়াছে। 

কন্ম চিত্তবিক্ষেপ করে-_এনন্ত তাহা! 
জ্ঞানাভ্যাদের বিরোধী-__-এরূপ আপত্তি হইতে 
পারে। তাহা ভ্রম। 

অন্ধকার আলোকাভাব নহে। তাহ! 
দ্রব্য। এক্সন্ঠ তাহ নীলবর্ণ প্রতীতি হয়। 
“তমঃ খলু চলং নলং পরাপর বিভাগবৎ। 
প্রসিন্ধ ধর্ম বৈধর্ম্যাৎ নভভ্যে| ভেব্ত, মর্তি ॥* 

৫৭। প্রধান বিষয়ে অবিবেক 
থাকিলে, অপ্রধান বিষয়েও অবিবেক 
থাকে। প্রধান সম্বন্ধে অবিবেক দূর 
হইলে অন্য অবিবেকও দূর হয়। 

সকলের মূল প্রধান বা! প্রক্কৃতি। তাহার 
অবিবেকই অন্ত অবিবেক। প্রধানে অবিবেক 
দুর হইলে আর বুদ্ধিতত্বে, 'অহংতত্বে ব 
ভৌতিক দেহে অবিবেক থাকে ন|। 

যেমন শরীর হুইতে আত্মার পার্থক্য- 


চৈত্র, ১৩১৬ ] 


জ্ঞানে আর দেহাভিমান থাকে না, দেহের 
ধর্মকে আর আত্মার ধর্ম বলিয়! ভূম হয় না। 
সেইরূপ প্রন্কৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান 


হইলে আর কোন অবিবেক থাকে না। কারণ 


নাশে কার্যয নাশ হয়। চিত্রাধার নাশে চিত্র 
নষ্ট হয়। প্রকৃতির বিবেফেই নোক্ষ । 
বৃদ্ধর বিবেকেও প্রকৃতি অভিমান থাকে । 
ক্ষেত্র আমার এ অভিমান থাকিলে ভাহাতর 
শস্যও আমার এই প্রতীতি হর । (বিঃ ভিঃ) 
৫৮1 পুরুষের বন্ধন ইহা বাক্য 
মাত্র; তত্ব নহে। এই বন্ধন চিত্তে 
অবশ্থিত। 
চিন্ত সন্নিধান জন্য আত্মার এই অভিমান। 
নিতা সঙ্গঘুক্ত আত্মার বন্ধন তাত্বিক নহে। 
গন্ধ মোক্ষৌ স্ুখৎ ছুঃখং মোহাপতভিশ্চ মাঁয়য়া। 


সাংখ্য সুত্র । 


৬৩১ 


পুরুষের বন্ধন কথ মাত্র হইলেও, 
কেবল শ্রবণ মননাদির দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎ” 
কার ব্যতীত, তাহা বোধ হয় না। 
বিবেক ব্যতীত বন্ধবে!ধ হয় না। এই অপ- 
রোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত, উৎপন্ন বিবেক হয় না। 
কেবল যুক্তি ও শ্রবণ দ্বারা অবিবেক দূর 
হয় না। (বিঃ ভিঃ) ্ 

( এস্থলে মূল হত্রে যুজি অর্থে মনন, আর 
অপি অর্থে শ্রবণ বুঝিতে হইবে ।) 

৬০। যেমন ধূমের দ্বারা অদৃশ্য 
বন্তির বোধ হয়, সেইরূপ অনুমান দ্বারা 
চক্ষুর অগোচর পদার্থের বোধ হয়। 

প্রকৃতি প্রভৃতির প্রত)ক্ষ হয় না; তাহার! 
ইন্দ্রিয়গোচর নহে । তবে কিরূপে তাহাদের 
অপরোচ্ষ হইবে, কিরূপে ভাহাদের সাক্ষাৎ, 


স্বপ্নে যাত্মনে! খ্যাতিঃ সংস্যতিনতু বাস্তবী”। কার হইবে? সে অপরোক্ষের উপায় অন্থমান। 


স সমান সন্গতৌ লোকাবনুসঞ্চরতি 
ধ্যায়তীত লেলায় তীব-*******. ইত্যাদি শ্রুতি । 
পুরুষে চিত্তের দুঃখ প্রতিবিষ্ব গ্রহণই 
দুঃখ ভোগ বাসনার উচ্ছেদে বিবেকও মুক্তি 


হয়। 
৫৯। দ্িকৃভ্রম হইলে যেমন প্রত্যক্ষ 


ব্যতীত তাহ! দূর হয় না,তেমনি অপরোক্ষ 
ব্যতীত কেবল যুক্ত দ্বার অবিবেক 


দুর হয় ন।। 
আত্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত কেবল শ্রবণ 


মননের ব৷ যুক্তির দ্বার! তাহ] মিদ্ধ হয় না। 
শ্রবণ হইতে বিবেক জ্ঞান হইলেও অনেক 

জন্ম আয়াস দ্বার! অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। 

'দিকৃন্রম যাহাদের কখন হয় নাই, 
তাহার। দিক্ভ্রমের আশ্চর্য প্রভাব বুঝিতে 
পারে না। দিক্‌ ভ্রম আসিলে, আর লোকের 
কথায় বিশ্বায হয় না, হুর্ষে;র উদস্ব দেখিয়াও 
পে শ্রম যাইতে চাহে না। *. 


সাপ 


ধুম দেখিয়া পর্বতে বহি আছে, ইহা অনুমান 


| দ্বারা দিদ্ধ হইলে, তাহার সম্বন্ধে অপরোক্ষ 


সামান্ত জ্ঞান হয়। যঙওক্ষণ অন্তরে তাহার 
অস্তিত্ব অনুভব না করা যায়, তঙক্ষণ তাহার 
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ন1। 

প্রকৃতি পুরুষ প্রত্যক্ষ নহে। এস্কলে 
উক্ত হুইল যে অনুমান প্রমাণ দ্বার তাহ! 
সিদ্ধ হয়। যাহা অনুমান সিদ্ধও নহে, 
তাহা আগম প্রমাণে সিদ্ধ হর। সাংখ্ শান্ত 
অন্থুমান প্রধান, এজন্ত এস্থলে অনুমানেই 


ূ উল্লিখিত হইয়াছে । শবে আগমের যে একে- 


বারে অপেক্ষা নাই, ভাহা নহে) ইহ! হইতে 

আরও বুঝ! যায় যে, সাংখ্যশান্ত্র মনন শান্ত । 

কারিকায় আছে। (বিঃ ভিঃ) 

সামান্ততস্ত দৃষ্টাদতীন্জ্রিয়ানাঁং প্রতী তিরহুমানাৎ 

তক্মাদপিচাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্‌ ॥. 
৬৯। সত্ব রজঃ তমঃ--ইহাদের 


৬৩২ 


পাম্যাবস্থ। প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে 
অহান্‌, মহত হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার 
হইতে 'পঞ্চতন্মাত্র! ও উভয়ইন্দ্রিয়, 
তন্মাত্র হইতে স্থলভূত, আর পুরুষ 1 
এই পঞ্চবংশতি গণ। 

যদিও এই তিন গুণের লীাহ্যাবস্থা প্রক্কতি, 
থাপি ইহাদের প্রত্যেককেই সাংকেতিক 
সপে প্রকৃতি বলে। মহান _বুদ্ধিতত্ব। 


অহঙ্কার অভিমান । শবস্পর্শ রূপ রন গন্ধ,-_ 


এই পচ তন্মাত্রা। অন্তর ইন্দ্রির-মন। 
তাহা ইন্দ্রিয় দশ) যথা পা6 জ্ঞানেব্দ্রেয়,_ চক্ষু 
কর্ণ, নামিকা, জিহ্বা,ত্বকৃ। পাঁচ কর্বোন্িয়,- 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। প.চ স্থুল- 
ভুত,- আকাশ, বাধুং তেজ, জল, ভূমি। 

স্থল ইহ! উপলক্ষণ, ইহার মধ্যে স্থক্ম ভূত ও 
শ্রহণ করিতে হইবে। সর্বশুদ্ধ এই পঞ্চবিংশতি 
তত্ব। 

সত্বাদ্দি জ্রব্য, গুণ নহছে। উহাদের 
সংষোগ বিভাগাদি ও লঘুত্ব, চলত্ব, গুরু- 
ত্বাধি ধর্ম আছে। উহ্ারা রজ্জ,র ন্যায় 
পুরুষকে বন্ধ করে ও উহার পুরুষের উপ- 
করণ, এইজন্য উহ্যাদিগকে গুণ বলে। উহা- 
দের মধ্যে যখন কোনটা নুন বা অতিরিক্ত 
খাঁকে না, তখনই উহাদের সাম্যাবস্থা। অর্থাৎ 
অকার্ধ্যাবস্থা। বৈষম্য অবদ্থায় আর যে 
তাহাদিগকে প্রকৃতি বল! যায় না, তাহা 
নহে। (বিঃ ভিঃ) 
সত্ব রজস্তম ইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদ|। 
এঁষৈব সংন্তির্জন্তোরন্ত।ঃ পারে পরম্‌ পদম্‌ ॥ 

ইহা হইতে জানা যায় যে, গুণমাত্রই 
প্রন্কতি। মহত্বত্বাদি কার্ধ্যম্বরূপ হইলেও 
পুরুষের উপকরণ বলিয়৷ তাহার্দের প্রকৃতি 
বলে। 


নধ্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 


সাংখ্যমত্ে মুলতব্বকে প্রথমতঃ তিন 
বিভাগ কর হয়, যথ| জ্ঞ, অব্যক্ত ও ব্যক্ত 
(কারিকা দ্রষ্টব্য ।) পুরুষে _জ্ঞ। মুল প্রকৃতি 


অব্যক্ত । মহওব হহইতেমস্থলতুত পর্যযস্ত 
সমুদায় ব্যক্ত । ব্যক্ত ২৩। সর্বসমেত ২৫ 
তন্ব। 


সাংখ্য মতে এই পঞ্চবিংশতি পদার্থ 
ব্যতীত আর কোন পদ:র৫ নাই। তৰে 
সন্বার্দি গ্রতোক পদার্থ অনন্ত । এই জন্ত 
“পঞ্চবিংশতিগণ+ বলা হইয়াছে। ইহার সমু- 
দায়ই দ্রব্য। গুণ, কন্ম, সামান্ত, সমুদায়ই 
ইহাদের অন্তর্গত। 
সাংখ্য মতে প্রাণ বা দিক কাল--স্বতন্ত্ 
প্দার্থ নহে। পদার্থ সকল পরস্পরে প্রবেশ 
ও অগপ্রবেশ দ্বারা কোন মতে এক, কোন 
মতে ছয়, কোন মতে ষোড়শ, আবার কোন 
মতে অনভ্ত। স্বাধন্ম্য বৈধন্ম্য দ্বারা পদার্থের 
স্বরূপ বিজ্ঞান হুয়। 
একক্সিন্নপি ঘৃগ্ঠন্তে প্রবিষ্টীনীতরানি চ। 
পূর্ববশ্মিন্‌ বা পরান্মন্‌ বা তত্বে তত্বানি সর্ব্শঃ ॥ 
ইতি নান! প্রসংখ্যানাং তত্বানামৃবিভিঃ কৃতম্‌। 
সর্ববং গ্াধ্যং যুক্তমত্ব।ঘ্বিদুষাং কিমগোচরম্॥ 
ইতি ভাগবত | 
শ্রতিতেও এইরূপ পদার্থ গণনা আছে। 
দঅষ্টো প্রকৃত রঃ ষোড়শ বিকারাঃ৮-_ 
গর্ভোপনিষৎ। 
“পৃথিবী চ পৃথিবী মাত্র-_*পপ্রশ্োপনিষৎ। 
*অষ্টে! চ প্ররূতয়ঃ”__মৈত্রায়ণি উপনিষৎ। 
“মূলপ্রক্কতিরবিকৃতি, মহ্দাগ্ধা এ ক্ৃতিঃ 
বিকৃতয়ঃ সপ্ত) 
ধোঁড়শস্ত বিকারে। ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ 
পুরুষঃ॥” ইতি কারিক]1। 
শ্রতিতে আছে “একমেবাদ্ি তীরং*। ইহার 
অর্থ সকল তন্থ পুরুষে লয় হয়। শ্তি 
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শক্তিমানে অভেদ নাই। লয়ে হুক্মভাবে 
অবস্থান মাত্র । লয়-_নাশ নহে। শ্রতিতে 
আরও আছে, পআপীলজ্ঞানমধোপার্থ এক 
মেবাধিকল্পিতিং 1” এইরূপে সাংখোর সহিত 
বেদান্তের অদ্বৈতবাদের বিরোধ থাকে না। 
যাহার! ঈশ্বর শ্বীকার করেন, তাহারা বলেন, 
ঈশ্বর চৈতন্ত একমাত্র ভন্ব। ধাহাঁরা নিরী- 
স্বারবাদী, তাহাদের মতে ত্রিবেণীর গ্তায় 
সকল তত্ব কুটস্থ পুরুষে অবিভক্ত রূপে থাকে । 
যেমন আদিত্য মগণ্ডলে তেজোরাশি থাকে। 
সেইরূপ পুরুষে স্ক্ম প্ররতির সহিত মহ- 
ত্বত্বা্দি অবিভক্তরূপে থাকে । এই জন্য আস্মা 
| একমাত্র তত্ব। 
৬২৭ স্থুল তৃত হইতে পঞ্চত- 
স্মত্রের সিদ্ধান্ত হয়। স্থুলভূত প্রত্যক্ষ, 
অন্যতত্ব অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ । 

সত্ব, রজঃ তমোভেদে শান্ত ঘোর মুঢ় 
রূপ স্থুল পঞ্চভূত হইতে তাহার কারণ রূপ 
পঞ্চতম্মাত্রের অন্ধমান হয়। (অনিঃ) 

ইন্দরিয়গ্রাহ্য স্থুলভূত--কাধ্য। কাঁধ্য 
বলিয়। তাহার কারণের অনুমান হয়। আমরা 
যে সকল স্থল পদার্থ দেখি, ইহাদের কারণ- 
কেই তন্মাত্র বলে। (সৎকাধ্যবাদ )। 
(বিঃ ভিঃ) 

যাহাদের গুণসকল বাহা !ইন্দ্রিয়গ্রাহা, 
তাহার! স্থল। এইজন্য আকাশও স্ুল। 
কেন ন! তাহার গুণ (শব্দ) কর্ণগ্রাহা । স্কুলের 
শাগ্তাদি বিশেষ গুণ আছে । যে জাতীয় শব্দ 
স্পর্শীদিতে শমন্তাি বিশেষ গুণ নাই, সেই 


সাংখ্য সুত্র 
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বিশেষ গুণ নাই বলিয়। তন্মাত্র অবিশেষ। 
তম্মাত্র দেবগণের ভোগ্য-_এ জন্য তাহার! 
শান্ত বা নুখাম্মক। তাহার! সমস্ত ভূতের 
উপাদান। 

কারণ-গুণ অনুসারে কাধ্য-গুণ হয়্। 
মূল প্রকৃতি শব্দাদি বিহীন-_রূপাদি বর্জিত। 
বুদ্ধি অহঙ্কার ইহার! ভূতের কারণ, এজন্য 
ইহার! উক্ত গরণাদি বর্জিত। 

স্রীয় কারণ দ্রব্যের ন্যুনাধিক ভাবে যে 
নংষোগ, তাহাই তন্মাত্রের রূপাদদির কারণ, 
ইহ1 বল যায় না। 

শব্ধ দ্বারা আকাশের দর্শনাদির দ্বার! 
ইন্জিয়ের অনুমান হয়। যোগহ্ত্র মতে-- 
অহঙ্কার হুইতে শব্তন্মাজ, সেই অহঙ্কার 
সহকৃত শব্দ তন্মাত্র হইতে শব ও স্পর্শ গুণা- 
সবক স্পর্শ তন্মাত্র জন্মে। ইত্যার্দি আকাশই 
স্পর্শ তন্মাত্র স্থষ্টি করে, তাহা হইতে বাধু--. 
ইহা বিষণ পুরাণে আছে। স্থল ভূত হইতে 
এই যে তন্মাত্র স্ষ্টির কথ! আছে, তাহা তৃত 
রূপে পরিণাম মাত্র |** 

৬5। বাহ্য ও আন্র ইন্দ্রিয় 
হইতে ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে ( তাহাদের 
কারণ ) অহঙ্কারের অনুমান হয়। 

অভিমান অহঙ্কারের বৃত্তিমাত্ত । অভি- 
মানবৃন্তিক অন্তঃকরণই অহঙ্কার। তিনি 
( হিরণ্যগর্ভ ) কল্পনা করিলেন, “আমি বহু 
হইয়া! উৎপন্ন হইব” ইহাই শ্রুতি, ইহা! 
হইতে জানা যায় যে, অহঙ্কারই স্থষ্টির 
পূর্ববর্তী কারণ। সমষ্টিবূপ বুদ্ধি সৃষ্টির 
উপাদান কারণ ইহ পুরাণাদির মক্ড। 


শবাদির আধারভূত যে হুক্ম দ্রব্য, তাহাই 

তন্মাত্র। শাস্ত__ন্থৃখাত্বক, ঘোর ছুংখাত্মক ' 

আর সুঢ়--মোহাত্মক | বিষ্ণু পুরাণে আছে__ 

“তশ্মিং স্তন্মিংস্ত তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতাস্থৃত৷ ৷ 

ন শান্তা নাংপি ঘোরান্তেন মূড়াস্চাবিশেষিণঃ ॥ 
৮০ 


হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কার হইতে ্থষ্টি হয়, 

বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইয়াছেন । কুস্তকারের 
ঘট স্থষ্টির মূল যে অহঙ্কার, তাহা কুস্তকারের 
নহে, হিরণ্যগর্ভের। ইহাও বলা যায় যে; 


২১৩৪ 


মুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণের সে পুরুষের ভোগ 
হেতু পরিণাম নাই সত্য, কিন্তু পরিণাম- 
ষামান্তরূপ অন্তঃকরণ মাত্রের উচ্ছেদ হয় 
না। মুক্ত পুরুষের উপকরণ অন্ঠ পুরুষের 
পুরুষার্থ সাধন করে" (কুম্তকার কল্পিত 
ঘট , সেইলন্ত অন্য পুরুষের প্রয়োজন সাধন 
করে ।) 

৬৪1 সেই অহঙ্কার হইতে অন্তঃ 


করণের অনুমান হয়। 
(মুখ্য অন্তঃকরণই বুদ্ধিতত্ব। নিশ্চয় 


ধৃ্তিমং দ্রব্যাত্মক বুদ্ধিই অহঙ্কারের উপাদান । 
কারণের বৃত্তিজ্ঞানে কার্ষোর বৃত্তিজ্ঞান হয়।) 

€গ্রত্যেক ব্যক্তি 'আমিএ ই কার্য কৰিব 
এইরূপ স্বরূপতঃ পদার্থ নিশ্চয় করিয়া পরে 
পেই বিষয়ে অভিমানী হয়, বা সেই কার্ধ্য 
করিতে প্রবৃত্ত হয়।--“অয়মহং ময়েদ্‌ং 
কর্তব্য ।” 


নব্যগায়ত.। 


| সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা | 


শ্রতিতে আছে-_-”স ঈক্ষত বহুস্যাং প্রা” 
য়েরইতি। এই ঈক্ষণই তৃষ্টির মূলে বুদ্ধি" 
তত্ব । তাহা হইতে নিখিল স্থষ্টি হইয়াছে। 
“বহুদ্যাম্__ইহ। অহঙ্কার। 

অন্তঃকরণ এক হইলেও বুত্তিভেদে তাহ! 
ত্রিবিধ-_বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন। 

মনই মহান্‌, তাহা এক্‌ বৃত্তিভেদে ভিন্্। 
প্রাণও মনের ক্রিয!। 
অহং অর্থোদয়ো যোহ্য়ং চিত্তাত্ম। বেদনা ত্মকঃ 
এতচ্িন্তদ্রমস্যাপ্য বীজং বিদ্ধি মহাসতে । 
এতম্মাৎ প্রথমোস্তিন্নাৎ অক্ক,রোইভিনবাক্কৃতিঃ 
নিশ্চয়াত্ম। নিরাকারে! বুদ্ধিরি ত্যভিধীয়তে। 
অপ্য বুদ্ধাভিধানপ্য যাঙ্ক,বস্য প্রলীনত] 
সংকন্পরূপিনী তন্তা শ্চিত্তচেতে| মনোই ভিধা 0” 


ইতি যোগবাশিষ্ট । 
্রীদেবেন্্রবিজ্তয় বনু । 


স্বাঙ্গানান্ত্র ত্ল্মাল ভ্ছিল্জু তম্মাজ্ক £ 


হিন্দ জাতির ভবিষ্যৎ ভাবনায় কোন 
কোন চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তি অতি 
মাত্র চিতস্তিত হইয়াছেন। নানাকারণে হিন্দু 
জাতির দ্রিন দিন বলক্ষযন ঘটিতেছে। হিন্দু 
যেমন শরীরে দুর্বল, মনে ছূর্বল হইতেছে, 
হিন্দুসংখ্যাও ক্রমে হাস হইতে হইতে হিন্দুকে 
সেইরূপ বা ততোধিক দুর্বল করিতেছে। 
গত ১৮৯১ শ্বীঃ অবের লোক-গণনায় সমগ্র 
ভারতে হিন্দুর সংখ্যা! ২০, ৭৭, ৩১,৭২৭ .জন 
ছিল; পরবর্তী ১৯০১ অবের গণনায় 'ই 
ংখ্যা ২০,৭১,৪৭,০২৬ জন নিরূপিত* হুই- 
রাছে। নুতরাং দশ বৎসর কাল মধ্যে হিন্দুর 
সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হানপ্রাণ্ত হইয়াছে, 
জান! গিয়াছে; কিন্ত এ সময়েই অপরাপর 


ধর্ীবলম্বীর সংখ্য। ভারতে যথেষ্ট বুদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া 
ক্রমে হাস পাইতেছে কেন, গড়ে প্রতি বৎসর 
৬* হাজারের উপর হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হুই- 
তেছে কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান কর! 
আমাদের একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ হিন্দুর 
জাতীয় জীবন মরণের, জাতীন্ন অস্তিত্বান- 
স্তিত্বের গুরু প্রশ্ন ইহাতে বিজড়িত ১ অন্টান্ত 
কথায় কি কাজে ওঁদান্ত আলম্ত ততটা আশু 
সাংঘাতিক না হইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে 
আজও আমরা অবহেল৷ করিলে আমাদের 
জাতীয় বিলোপ অতি সত্বর সংঘটিত হইবার 
আশঙ্কা । 

সমস্ত ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্য। গ্রার 


চৈত্র, ১৩১৬] 


ছয়'কোটী। কিন্ত এক বঙ্গদেশেই তাহার 
খখ্য! প্রায় তিন কোটা। ভারতের পূর্ন 
প্রাস্তভাগে, মুসলমানের, ভারতবর্ষের প্রথম 
প্রবেশ-ঘার পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে বহু শত 
মাইল দূরে, এই বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা 
সমগ্র ভারতের মুসলমান সংখার প্রার অর্ধেক 
পরিমাণ কেন, তাহ কি আমাদের একবারও 
ভাবিয়৷ দেখিবার বিষয় নহে? 
গত লোক-গণনায় ভারতবর্ষের কয়েকটা 
প্রধান প্রধান প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর 
খাঁর অনুপাত কত, তাহার একট] মোটা- 
সুটী হিসাব আমর! নিয়ে দিলাম । 


প্রদেশ--. মুসলমানের অনুপাত-- 
মধ্য প্রদেশ (০7) ২৯ অংশের নান 
মান্জাজ ভঁড অং 
উঃ প্রদেশ (ঘ.ড/,০) হ₹ অংশ 
পশ্চিম বঙ্গ ৬ অংশের উপর 
বোম্বাই £ অংশ 
পুর্ব $ অংশ 


পাঠক ! এই হিসাবে দেখুন, পূর্ববঙ্গের 
শত করা প্রায় ৮* জন অধিবাসী মুসলমান, 
অবশিষ্ট ২* জন মাত্র হিন্দু) কোন কোন 
জেলায়,কোন কোন উপবিভাগে,কোন কোন 
থানায় মুসলমানের সংখ্যা এ অন্ুপাতও 
অতিক্রম করিয়াছে । ময়মনসিংহ জেলায় 
জামালপুর উপবিভাগে গত ১৯০১ খ্ীং অবে 
হিন্দুর সংখ্যা ১২৭৩৭৩ জন এবং মুসলমানের 
খ্যা ৫৪২৬৯৩ ভন নিদ্ধীরিত হয়; নিজ 
জামালপুর থানায় হিন্দুর সংখ্যা ৪৪৩৯৫, 
অপরদিকে মুসলমানের সংখ্যা ২৪৭৯৪ জম 
পরিগণিত হয় । আবার দেওয়ানগঞ্জ থানায় 
হিন্দুর সংখ্য। ১৬১৯৮ জন মাত্র, আর মুসল- 
মানের সংখ্যা ১২৮৭২৪ এক লক্ষ আটাইশ 


হাজার সাত শত চবিবশ জন অর্থাৎ দেওয়ান- 
গঞ্জে প্রতি নয় গন অধিবাদীর মধ্যে আট 
জনই মুসলমান । রি 


বাঙ্গালার বর্তমান হিন্দু সমাজ। 


৬৩৪ 


পূর্বববঙ্গে 'মুনলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির 
অন্ুপাতও অতাস্ত অধিক। আমরা এখানে 
কেবল একটা জেলায়ই হিন্দু এবং মুসলমান, 
উভয়ের সংখা! বৃদ্ধির অনুপাত প্রদর্শন. 
করিব বুদ্ধিমান পাঠক তাহাতেই উভন়্ 
সমাজের অন্তান্ত জেলার অবস্থাও অনেকটা 
বুঝিতে পারিবেন। গত ১৮৮১ শ্রীষ্টাঝের 
সেন্সসে মীর্মনসিংহে মুসলমানের সংখ্যা 
ছিল ,২০,৪৯,৫২৩, ১৮৯১ ্রীষ্ঠাববে এ সংখ্যা! 
বৃদ্ধি হইয়া! ২৩, ৯৬, 8৭৬ তে পরিণত হয়। 
পরবর্তাঁ দশবৎসরে, ১৯০১ গ্রীষ্টাব্দের গণনার 
তাহা! ২৭,৯৫,৫৪৮ সংখ্যায় পরিণত হুই- 
য়াছে। অর্থাৎ সামান্ত বিশবংদর কাল 
মধ্যে একমাত্র ময়মনসিংহ জেলাতেই মুসল- 
মানের বুদ্ধির পরিমাণ সাড়ে সাত লক্ষেরও 
অনেক বেশী । গত ১৮৮১ গ্রীষ্টান্বে এই 
জেলার হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৯,৮৭,৬০৮ জন, 
১৮৯১ গ্রীষ্টাব্ষে ছিল ১০৪৫৫৬৬ জন এবং 
১৯০১ খ্রীষ্টাকে এ সংখ্যা ১০৮৮৮৫৭ হুই- * 
কাছে, স্থুতরাৎ বিশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্য! 
মোট বৃদ্ধির পরিমাথ ১০১২৪৯ জন মাত্র। 
কোথায় মাড়ে সাত লক্ষ, আর কোথায় এক 
লক্ষ! হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১০জন। 
অপর দিকে মুসলমানের বুদ্ধির পরিমাণ 
শতকরা ৩৭ জন, প্রায় চতুগডুণ। মুসল- 
মানের সংখা। বুদ্ধিতে আমরা ছঃখিত রি! 
ঈর্ষান্বিত হইতেছি, এরূপ কেহ মনে ভাবি- 
বেন না। একই স্থানের অধিবানী, উভয় 
সম্প্রদায়ের লোক বহু বিষয়ে তুল্যাবস্থ, 
কেবল ধর্ম সমাজ সম্পর্কে উভয়ের পার্থক্য 
আছে ধলিয়! তুলনায় সম্মুলোচনার সুবিধা 
জন্তই এসকল সংখ্যার এখানে উল্লেখ 
করিলাম 

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা 


৬৩৬ 


আমরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি । ১৪৯০ 
্বীষ্টাব্ৰ পর্যন্ত এই বিস্তৃত জেলায় একটা 
মুসলমান . মণ্তকও দৃ্ হয় নাই। ১৪৯১ 
শ্রী: অন্দেই এ জেলায় মুসলমান প্রথম প্রবেশ 
লাভ করেন। * চারিশত বৎসর পুর্বে ষে 
বিস্তীর্ণ ভূভাগে একটাও মুসলমান অধিবাসী 
ছিল না, আজ সেখানে মুপলমান অধিবাসীর 
খা] বোধ হয় ৩৩ তেত্রিশ গলক্ষের নু[ন 
হইবে না। 1 
পূর্ব বঙে সুদূর তুরস্ক, পারস্য, আরব, 

আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশাগত সৈরদ, 
মোগল, পাঠান প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর মুল: 
মানের সংখ্য1 অতাস্ত অন্ন । স্থতরাং ময়মন- 
সিংহ প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ মুসলমাঁন, 
এ দেশের পূর্বতন আদিম অধিবাসী কিন্বা 
নিম্ন স্তরের হিন্দু দিগের বংশধর, এরূপ অনু- 
মান করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। 
এ দেশের এত অধিক সংখ্যক লোকে ধর্মী- 
স্তর গ্রহণ করিল কেন? কেহ তাহার কারণ 
অনুসন্ধান জন্তু কোন চেষ্টা করিয়াছেন: 
কি? 

. বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের হিন্দু 
সমাজের আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, 
বিবাহু.বিধি, নিষ্ শ্রেণীর হিন্দুগণের প্রতি 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের বাবহার, এ প্রদেশের 
হিন্দু সমাজের উন্নতির সহায়ক ন1 হইয়া বরং 
কিরূপ সর্ধনাশ করিয়াছে এবং আজও 
করিতেছে, তাহ! প্রত্যেক বুদ্ধিমান সমাজ- 
ছিতৈষী হিন্দুর এখনও ভাবিয়া দেখ! নিতাস্ত 
- €& ময়মনসিংহের ইতিহাস ৩১1৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন, 
(্ীযুজ কেদারনাথ মনুমদার প্রণীত)। ৫ 

0 ১৯৯১ ্ীষ্টানদে মুনলমান সংখ্যা প্রায় ২৮ 
লক্ষ ছিল। ১৯১ খ্রীষ্টাকে আর ৫ পাচলক্ষ বৃদ্ধি 
বি অনুমান অসঙ্গত দহে। 


নব/তারত ] 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্য।। 


[। দিন দিন সংখ্যা হাস, অন্নকষ্ট, 
অর্থাভাব, বৃত্তিলৌপ, সামাজিক নিগ্রহ, 
বিবাহে পণ, পাকম্পর্শ প্রভৃতির ব্যয়াধিকয, 
বিবাহ যোগ্যা বয়স্কা পাত্রীর সংখ্যাল্নতা, 
নিয়শ্রেণার লোকের প্রতি উচ্চ-স্তরের 
লোকের ঘ্বণ। বিদ্বেষ, নির্যাতন গ্রসৃতি 
নানা প্রকারের অশান্তি ও অন্খের কারণ 
সম্মিণিত হইয়! সমাজের নান। স্তরে অসস্তো- 
ষের আগুন জালাইরা রাখিরাছে। তছুপরি 
মুসলমান জাতি প্রভৃতি করেকটী নুতন 
কারণে পুর্ধবঙ্গের হিন্দুগণ শীত-সম্কুচিত ভুজ- 
ঙগমের স্তায়, বিতাড়ন-ভীতি-বিহবল কৃর্ম্ের, 
হ্তায় সদ! সশঙ্কিত অবস্থায় দিন যাপন করি- 
তেছে। অনেকে তবিষ্ততের ভাবনায় যেমন 
চি্িত, কেহ কেহ বর্তমানের ভাবনায়ও 
তেমনি উদ্বিগ্ন । বাস্তবিক পূর্ববঙ্গের হিন্দু 
জনসাধারণের অবস্থা অভি শোচনীয় ) ভবি- 
ষ্যৎ যেন একবারে অন্ধতমসাচ্ছন্ন। বর্তমান 
অবস্থার পরিবর্তন না হইলে শান্তপ্রকৃতিক 
ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু দীর্ঘকাল পুর্ধববঙ্গে বাস করিতে 
পারিবে কিনা,তাহাই অনেকের চিন্তার বিষয় 
হইয়াছে। 

হঃখের বিষয়, লোক গণনার হিসাব (সেন্সস 
রিপোর্ট ) আমাদিগকে আজও সতর্ক করিতে 
পারিল না,আমাদের কর্তব্য বুদ্ধিকে জাগরিত 
করিতে পারিল না। জামালপুর, বক্সীগঞ্জ 

ভূতি স্থানের পৈশাচিক কাণ্ডেও আমাদের 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীপিত করিতে পারিল না--সমা- 
জ-নেতাগণের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিণ 
না। সামাজিক যে সমস্ত ছুঃখ কুর্গাতির কারণ 
আমরা সামান্ত চেষ্ট। দ্বারা অপনোদন করিতে 
পারি,যে অপমানক্ষত প্নেহ-লিপ্ত করিয়া যাত- 
নার বহুপরিমাণে লাঘবতা করিতে পারি, 
প্রেম ও সহান্তৃতির ধার! বর্ষণ দ্বারা সমাজের: 


চৈত্র, ১৩১৬ ] 


যেষে শু প্রতাঙ্গকে সঞ্ীবিত এবং সরদ 
করিতে পারি,আলন্য,অন্ুদারতা এব অজ্ঞান- 
তার নিমিত্ত আমর! তাহাতে নিরম্ত রহিয়াঁছি। 
ভূম্বামিবর্গের অমনোধোগে, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি 
উচ্চগ্রেণীর শিক্ষিত সন্তান্ত ব্যক্তিবর্গের ওদান্তে 
এবং বিদ্বেষে,দেশাচারের কঠিন নির্ধম নিষ্পে- 
ষণে সমাজের অস্থি-মর্ধ র্ণ-বিচুর্ণ করিয়া 
শান্ত, সায়, ধর্ম, বিচার-বুদ্ধি, জাতীয় মঙ্গল, 
সমস্তকে পদদলিত করিগ্। বাঙ্গালার হিন্দু 
জাতির কি সর্দমনাশের হুচনা করিয়াছে, 
আজও কি আমর! তাহার প্রতিকার জন্য 
সচেষ্ট হইব না? অতীত বুগের অনুষ্ঠানে 
কিঞ্ব! অবিমুষ্যকারিতার জন্ত অন্তাপ কিনব! 
অক্রপাত করা নিরর্৫থক। 
শিক্ষাকে অবহেলা! ন| করিয়া--বিস্বতির অল 
জলধিতে বিধর্জন না করিয়া, অনাগত ভবি- 
ষ্যৎ এবং বর্তমানের কর্তব্য স্থির করাই বুদ্ধি- 
মানের কাঁজ। নিয়স্তরের হিন্দুগণের কথাই 
আজ আমর! বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে 
ইচ্ছা করি; উচ্চন্তরের ব্রহ্ণ কায়স্থ প্রভৃতি 
শ্রেণীর লোকের বর্তমান অবস্থা আমর! 
সময়ান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। 
নিযনস্তরের ছিন্দুগণের অন্থথ অশাস্তির ধেন 
অন্ত নাই। তাহাদের ছুঃখ দারিদ্র্য-পর্ণ 
সংসারে আনন্দের অমিয় প্রতঅঅবণের উৎস 
ধেন চিরদিনের তরে রুদ্ধ। রোগে, শোকে, 
অনাহারে, অন্নাহারে, শত অপমান নির্যাতনে 
জর্জরিত হুইয়! তাহাদের অনেকে ই বিড়স্বনা- 
বল জীবনভার যেন দুর্বহ মনে করিতেছে। 
আশা আশ্বাস উল্লাসে উল্লমিত করিবার আ- 
লোফ-রেঞ্া যেমন অল্পসংখ্যক,তেমনি অক্পষ্ট, 
্ীণ ক্োৌতি-বিশিষ্ট। পূর্বতন কালের সেই 
বগীয় স্কুভি,, আজকাল আর কোথাও যেন 
দেখিতে পাওয়। যায় না। নুখশ্বাস্তি। সৌভ1- 


কিন্তু অতীতের । 


বাঙ্গালার বর্তমান হিন্দু সমাজ। 


! 


৬$৭' 


গোর বিমল হাস্ত বছ পরিবারে আজকাল 
দুর্লভ-দৃশ্তু। সংশয়, শঙ্কা, অভাব, ওদান্ত, 
অবহেল। এবং নিধ্যাতনের নিরাশ-সমুদ্রে 
অনেকে 'অহনিশি হাবুডুবু খাইতেছে। 
'আশ্বিনে ম। আনন্দমরীর আগমনে আনন্দের 
মঞ্জুমন্দাকিনীতে অবগাঁহন করিয়া সুখশাস্তিতে 
পরিত্ৃপ্ব হইবার বাসনা এখন আর অনেকের 
মনে জাগে নক, চির-বিষাদের ুর্ধিসহ বিষ- 
তরঙ্গিণীতে আশৈশব নিমজ্জিত থাকিয়! 
তাহাদের অনেকেই জীবন্মৃতের গ্তায় দিন 
যাপন করিতেছে। 

চির-্ামল পূর্ববঙ্গ প্রকৃতই ন্বর্ণভূমি ॥ 
পৃথিবীর অপর কোন ভূখণ্ডের সহিত এই 
ন্ু-বর্ষণ-পরিধিক্ত নদীম|তৃক দেশের তুলন। 
হইতে পারে, মনে করি না। বঙ্গমাতার 
অপররিমেয় কপা-স্ধ বার মাসের তের ফসলে 
যেন বস্ততই উলিয়! পড়িতেছে। পূর্ববঙ্গের 
অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই হিন্দু । কিন্ত প্রার 
ভূমিই মুনলমান কৃষকের হাতে । মুসলমান 
অধিবাসীর সংখ্যান্থপাত অপেক্ষা অনেক বেশী 
জমী মুসলমানদের হাতে রহিয়্াছে। মাহিষ্য- 
দাস, নমঃশুদ্র, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতীয় অল্প 
সংখ্যক লোকে পুর্বে কৃষিকর্নে লিড ছিল। 
বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ব্যর-বাহুল্যে 
তাহাদের অনেকের অবস্থা! আজ কাল শোচ- 
নীয়। অনেকে খণদায়ে চাষের জমী বিক্রয় 
করিয়াছে; কেহ দীর্ঘকাল জন্ত উত্তমর্ণের 
করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব 
বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু * অধিবাসী, তালুকের 
উপসত্ব, টাকার সুদ, ব্যবসায়ের লাভ, এবং ' 
কর্মকার, কুস্তকার, তত্তবায়, তেলী, সুত্রধর 
প্রভৃতি কোন কোন শ্রেণীর লোকে এতদিন. 


স্ব প্ব জাতীয় ব্যবস। দ্বারা দিনপাত করিত । 
তাহাদের অধিকাংশের ব্যবর!. এখন : হত“. 


৬৩৮ 


চুত হইতেছে । অনেক ব্যৰস। বিদেশীয়ের 
সছিত অসম প্রতিযোগীতায় বিনষ্ট হইয়াছে। 
কোন কোন ব্যবসায়ে মুসলমান হস্তক্ষেপ 
করায় হিনদুগণ পরাস্ত হইয়াছে। 'তাই আঙ্গ 
কাল বহু হিন্দু বৃত্তিবিহীন হুইয়] প্রমাদ গণি- 
তেছে। প্রাকৃতিক কারণে, বিশেষতঃ ১৩০৪ 
সালের ভীষণ ভূমিকম্পে এ প্রদেশের বহু 
খাল বিল নদী নাল! বন্ধ হওয়াক্চ এবং পাটের 
চাঁষ অত্যন্ত বুদ্ধি হওয়ায়, পাটপচা জলের 
দুর্গন্ধে মত্ত সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াঁছে। 
পূর্বববঙ্গে হিন্দুর অন্য তম প্রধান থাগ্য মত্স্তের 
দিন দিন অপ্রাচর্ধ্য এবং ছুর্নুল্যতা বৃদ্ধি হই- 
তেছে। জলপথ বন্ধ হওয়ায় এবং মৎসা 
ংখ্য। হাস হওয়ায় মাল, কৈবর্ত ও পাটুনী 
প্রভৃতির বৃত্তিলোপ হইবার আশঙ্ক! হইয়াছে। 
দেশে গোচারণের তৃমি ক্রমশঃ হাসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, এ কারণ অনেক গ্রামে গোপাল- 
নের বিশেষ অন্থবিধা হইতেছে । একদিকে 
, অধিকাংশ ভূমিতে ধান্ত ন৷ দিয়া পাট উৎপন্ন 


করায় গবাদি পশুর খাগ্াভাব হইয়াছে, . 


তাহাতে ভূমির ছুশ্রাপ্যতা বশতঃ গোচারণ 
ভূমি পর্য্যন্ত কধিত হওয়ায় দেশে দুগ্ধ দ্বতাদির 
অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। 

পাটের চাষ এবং মুল্য দিন দিন বুদ্ধি 
হইতেছে বটে এবং কৃষক শ্রেণীর হাতে 
টাকার কিছু প্রাচুর্য হইয়াছে বটে, কিন্তু 
অধিকাংশ ভূমি মুদলমান : কৃষকের হাতে 
আছে। পাট-চাষ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক 
দ্রবোরই মহার্ঘতা বৃদ্ধি 'পাইতেছে। . তাহার 


ফলে ক্ৃবিশূন্ত হিন্দুগণের অন্নবস্ত্রাদির সর্ব 
বিষয়ে কষ্ট বুদ্ধি হইয়াছে। উপযুক্ত পরি- 
মাণে শ্াস্থ্যজনক ত্বাহার্ধ্য এবং পরিচ্ছদ 
অভাবে 'ভদ্রেতর বহু হিন্দু কিভাবে দিন 
যাপন করিতেছে, তাহা স্থানীয় অবস্থাতিজ্ঞ 
্যক্কিঘাত্রেই বলিতে পাঁরেন। 


নব্যভারত। 


| সপ্তবিংশ থণ্ু,.১২শ সংখ্যা। 


নিয়শ্রেণীর বু হিন্দুর বিবাহে কন্তার 
পিতাকে পণ দিতে হয়। ফলে, উপযুক্ত 
বয়সে অনেক যুবক বিবাহ করিতে পারে না। 
এই নকল শ্রেণীতে বালিক! বিবাহ, শিশু 
বিবাহ বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়। বয়োবুদ্ধ 
বরের সহিত শিশু কন্তার বিবাহের বিষময় 
ফল--বাল বিধবার সংখ্যাধিক্য। যে সকল 
শ্রেণী মধ্যে অতি অল্প কাল পূর্বেও বিধব! 
বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাশহারাও ব্রাহ্মণ 
কায়স্থের অনুকরণে বিধব1 বিবাহ প্রথা রহিত 
করিস্বাছে। এ কারণেও সমাজের সংখ্যা" 
ন্নতা ও ছুঃখ আশস্তি বুদ্ধি করিতেছে। 
শান্্রাম্দারে শ্বসমাজ-্্রীতি এবং ম্বদেশ- 
প্রীতি আর্ধ্য ধর্মাবলম্বী হিন্দুগণের সনাতন 
ধর্ম্বেরই অঙ্গীভূত, অবশ্ঠ-কর্তব্য বিষয়। 
স্থতরাং স্বসমাজের স্থিতি এবং উন্নতির জন্য 
একাস্তিক চেষ্টা! করা হিন্দু সন্তান মাত্রেরই 
পরম পবিত্র প্ধর্ম”। ব্যঙ্টিকে বাদ দিয় 
আমর যেমন সমষ্টিকে পাইতে পারি না, 
সেইরূপ, সমাজের এক একটা ক্ষুদ্র শ্রেণীকে 
উপেক্ষা করিয়াও আমর] “সমাজকে” পাইতে 
পারিনা । যাহার হৃদয়ে মাতৃভক্তি নাই, 
তাহার হ্বদেশ-গ্রীতি যেমন অবিশ্বাস্য এবং 
অসম্ভব, যাহার শ্বসমাঁজ ও স্বধর্্নীর প্রতি 
গ্রীতি অনুরাগ নাই, তাহার ম্বদেশ-প্রীতিও 
কথার কথ! মাত্র। সমাজবতৎসলতা ন! 
হইলে স্বদেশবৎসলত। জন্মিতে পারে, ধারণ! 
করিতে পারি না । সমাজের উন্নতিতে 
আমার উন্নতি এবং সমাজের অবনতিতে 
আমারও অবনতি দৃ়- সম্পৃক্ত। এজন্ত গ্ব- 
সমাজের হিতকামন! সর্বাগ্রে কর্তব্য । ব্যক্তি 
গত সুখ সমাজস্থ বছলোকের সুখের বিরোধী 
ব! ব্যাধাতক হইলে এরুপ স্থলে সমাজস্থ বছু- 
লোকের সুখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! ব্যক্ষিগত 


চৈত্র, ১৩১৬] 


সুখ, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ভোগাকাজ্। পরিত্যাগ 
করাই কর্তবয। হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই মর্্মা- 
দেশ। সু প্রসিদ্ধ “হিতবাদী" সম্প্রদান্স প্রভৃতি 
বছু বিজ্ঞ সমাজের ও ইহাই অভিমত । এই 
জন্যই সর্বাগ্রে স্বসমাজের কল্যাণের পিকে 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এবং এইজন্তই আত্মরক্ষা 
অপেক্ষাও সমাজ রক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এজন 
আমাদের হিন্দুসমানক্দগ আমাদের প্রত্যেকেরই, 
হিন্দুমাত্রেরই অতি সন্ত্রমের, অতি সমাদরের, 
অতি প্রীতির, অতি গৌরবের আম্পদ। 
বৌদ্ধেরাও এই সমাজকে “সংঘ” বলিয়া পরম 
শ্রদ্ধা ভক্তির চক্ষে অবলোকন করেন। 
বিশেষতঃ আমাদের ন্তায় অতি প্রাচীন মহা- 
মহিমান্বিত পুজ্য সমাজ এ জগতে আর দ্বিতীর 
নাই । 

ঘিন্দুসমাজ সর্বাংশেই আমাদের মাতৃ- 
স্বানীয়। ব্রাহ্মণ এই পনাজ-দেবতার মস্তক, 
বৈগ্য কারস্থ এ সনাজ দেহের চক্ষু কর্ণ, নব- 
শাখ এ বিরাট দেহের কা, কৈবর্ত, নাহিস্া, 
সাহা, নমঃশৃদ্র, রজক, পাটুনী, ডোম, বাদশী, 
প্রভৃতি কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ হস্তাঙ্ুলী, 
কেহ পদাঙ্গুলী, ক্ষুদ্র বৃহৎ অঙ্গ প্রত্যঙগ। 
মায়ের বিরাট দেহে সকলের এবং প্রত্যে- 
কেরই যেমন প্রয়োজনীয়তা, তেমনি শোৌভ- 
নীযর়তা আছে । কোন একটীকে বাদ রিলে 
মায়ের অঙ্গ শোভার নিশ্চয়ই হানি হইবার 
আশঙ্ক।। যদি হত্ত পদ বা একটা পদান্গুলী 
রুগ্ন, বিকৃত, কার্য্যাক্ষম কিম্বা দেহ-বিচযুত 
হয়, তবে মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের 
গর্ব কর! দূরে, থাকু ক, তাহার জীবনেরই 
কত আশা করিতে পারি? দৃধিত ক্ষত 
(০27081) সামান্ত হইলেও কালে ছুশ্চিকিৎস্ত 
প্রাণাত্তকর ব্যাধিতে পরিণত হইয়া থাকে। 

উচ্চ শ্রেনীর হিন্দুগণের ব্যরহারেও অনেক 


বাঙ্গালার বর্তমান হিন্দু সমাজ। 


৬৩৪৯ 


নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মনোকষ্ট প্রাপ্ত হইতেছেন। 
এ জগতে প্রায় সকলেই আত্মস্থখান্থেধী। 
কিন্ত আত্মন্থখলালসায় অন্ধ হইয়। অপরকে 
তাহার ন্যাধা প্রাপাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিবার অবৈধ চেষ্টা করিলে, অপরের প্রতি 
অতাচার করিয়া! তাহার স্বাভাবিক কুত্তি 
বিনষ্ট করিলে, কোন্‌ ন্যায়নিষ্ট ব্যক্তি তাহার 
অনুমোদন ঝ্রিবেন ? মানব-ভোগা সব্ধবিধ 
সামাব্জিক স্থুখ-সন্মান-সম্ভোগ সম্ভবপর হইলে, 
কোন দারুণ প্রাকৃতিক গুতিবন্ধক ন। 
থাকিলে, সেগুলি নিজের এবং আপনার 
আত্মীয় প্রিয়জনগণের উপভোগের আয়স্তা- 
ধীন করিবার আকাজ্ষ! এবং প্রয়াস মনুষ্য 
মাত্রেরই স্বাভাবিক এবং তাহ। নিন্দনীয় ও 
নহে। আমাদের হিন্দুমমাজের নিয়স্তরের 
বহু শ্রেণীর লোকে আজকাল হিন্দুসমাজে 
কথঞ্চিত আত্মপন্মান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ঠ 
বিশেষ চেষ্টা করিতেছে । শিক্ষার আলোক- 
রেখার ঈষৎ সম্পাতেই অনেকের আত্মজ্ঞান 
জাগরূক হইয়াছে । বর্তমান যুগের বিদ্যা 
লম্ন, বিচারালয়, রেলপথ, স্টামার, সংবাদপত্র, 
মিউনিনিপালিটা, লোকাল বোড?-- সর্বত্র 
সামোর সম্মেহন মন্ত্র তারম্বরে প্রচারিত 
হইতেছে। তাহার গতিরোধ কর! কাহার ও 
সাধায়ন্ত নহে । এমন যে প্রবল প্রহাপান্বিত 
“কলির ব্রাহ্মণ ইংরাজ, তিনিও তাহ সুস্পষ্ট 
অন্ভব করিতেছেন এবং এতদ্দেশীয় জন 
সাধারণের স্বায়ত্ব-শাসন-লাভ-প্রচেষ্টার ছুর্দ- 
মনীর স্পৃহা! এবং নিপ্তা-প্রবর্ধমান শক্তিকে 
সমূলে উৎপাটিত করা অসম্ভব জানিয়। শৃন্ত- 
সং্বমিত করিবারই বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন । 
দুঃখের বিষয়, ইতিহাসের উপদেশ আমরা 
উপেক্ষা! করিয়া আমাদের স্ব-সমাজের নিম্ন 
স্তরের ভ্রাতৃগণের আত্মসন্থান প্রতিষ্ঠার সর্ব 


গ$ ৭ 


বিধ চেষ্টাকে আজও ফেব ঘ্ব! বিদ্বেষ 
এবং উপহাসের চক্ষেই অবলোকন করিতেছি । 
রাঁঞ্শক্তি আমাদের করায়ত্ত নছে। পূর্বের 
দেই ব্রাহ্ষণাতেজ, ক্ষাত্রতেজ কিছুই আর 
নাই। আজকাল “গুণ এবং কর্ম” মানদত্ডের 
সাহায্যে পরিমাপিত করিলে বর্তমান সময়ে 
আমরা_ ব্রাহ্মণ কায়ন্থ সাহ। নমঃশৃদ্ সকলেই 
প্রায় তুলাবস্থ"শূদ্র”পর্ধযায়ে পন্দিগণিত হইব । 
ভয় এবং সম্্রমের কোন কারণই আর বর্তমান 
যুগের অধিকাংশ ব্রাক্ষণ সন্তান মধোও বিগ্ত- 
মান নাই আমাদের তর্জন-গর্জন নিরর্থক, 
বরং অনেকের নিকট উপহাসের বিষয় । তবে 
কেন আজও আমরা হিন্দুলমাজের নিয়স্তরের 
অসংখ্য নরনারীর হৃদয়-বেদন! দূর করিতে 
চেষ্ট। না করিব? আজও কি আমরা! আনী- 
দের জাতীম্ম বিনাশকে আমাদের কর্ম দোষে 
নিকটবর্তী করিতেই রত থাকিব? 
সাহা, শৌগডিক, নমংশূদ্র, পাটুনী প্রভৃতি 
কতকগুলি নিয়শ্রেণীর হিন্দু হিন্দু নাপিত 
এবং কেহ কেহ হিন্দু র্জক খরার কোন কাজ. 
করাইতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয়, এ 
ধকল শ্রেণীর কোন হিন্দু যদি মুসলমান 
কিনব! 'গ্রীষ্টানের ধর্ম অবলথ্থন করিতে চাহে, 
তবে সে তদ্দগ্ডেই হিন্দু নাপিত ধোপার দ্বার! 
কাজ করাইবার অধিকার লাভ করে। যত- 
ক্ষণ তাহারা হিন্দুসমাজ তৃক্ত থাকিয়! হিন্দুর 
দেবতা এবং ব্রাহ্মণকে শ্রীতি ভক্তির চক্ষে 
অবলোকন করে, ততক্ষণই তাহার! হিন্দু 
ক্ষোরকার এবং রঙ্জকের' মিকট অবজ্ঞত ও 
অন্পৃত্ট থাকিবে। কিন্তু ধর্্াস্তর গ্রহণ করিবা 
মাত্র, তাহার! হিন্দুর অখাঘ্বএভোজনে তবকু্া 
প্রকাশ করিব মাত্র, হিন্দুর দেবদেবী বিদ্বেষ্ট 
হুইব। মাত, তাঁহার! হিন্দুর নিকট অধিকতর 


সম্মান সমাদগের পাত্র বলিয়া! গণ্য হইয়া. 


নধ্যভারত । 


[ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 


থাকে। এমন আত্মঘ।তী নীতি, এমন অঙ্থু- 
দার ক্ষুদ্র বুদ্ধিজগতে আর কোন দেশে, 
কোন ধন্ম সমাজে কথনও দেখিতে পাইবেন 
কি? 

্বধন্মীর প্রতি প্রেমান্ুরাগ প্রকাশ হিন্দুর 
অবশ্য কর্তব্য ধর্ঘন বলিয়। শাস্ত্রে কীত্তিত হই" 
লেও, আমাদের মনে হয়, এ সম্পর্কে বর্তমান 
যুগের অধঃপতিত বঙ্গীয় হিন্দুসমাঁজ অপেক্ষা 
খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সমাজের লোকের৷ 
বহু উন্নত। মুপলমানের চরিত্রে অপর 
বহু দোষ থাকিতে পারে, কিন্ত মুললমানের 
স্বধ্্ী-প্রীতির তুলন1 বোধ হয় জগতে অন্তন্র 
নাই। ইউরোপীয়দের এবং নব্য জাপানের 
হ্বদেশ-প্রীতি প্রশংসনীয়,সন্দেহ নাই, বুটনীয়ের 
সাত্রাজ্য-প্রীতিও অতুলনীয়, সন্দেহ নাই, 
কিন্তু মুসলমানের স্বধর্মী-প্রীতি যেমন কোন 
দেশের কিন্বা কোন সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে 
সীমাবদ্ধ না থাকিন্ন, ইসলামের বৃহত্তম ধর্ম- 
পতাকার আশ্রয়-স্থিত শ্বেত,পীত, কৃষ্ণ নির্বি- 
শেষে এপিকা, ইউরোপ,আ ক্রকা,এমেরিকার 
মৃত্তিকার জন্মভেদ বিচার ন! করিয়া, পৃথিবীর 
সকল দেশের নরনারীর মধ্যে অবাধে অজস্র- 
ধারে পরিব্যাপ্ত হয়, বর্তমান কালে অপর 
কোন সম্প্রদায়ে সেরূপ পারলক্ষিত হর না। 
ডেমোক্রেটিক ইংরাজ, এমন কি, সামা-মৈত্রী- 
স্বাধীনতার জয়-পতাকাধারী ফরানী উচ্চতর 
কে সাম্যবাদ ঘোষণা করিতে পারেন, 
কিন্তু মুদলমানের মত বুকে হাত দিয়। ধর্ম 
সাক্ষী করিয়া, এখন সাম্যবাদের আর কেহ 
সম্মাননা করিতে পারিবেন না। বিঙ্গাতীর 
অজ্ঞাত কুলশীল বিৎন্মা ক্রীতদাসকে স্বধর্শে 
দীক্ষা দান করিয়া একমাত্র মুসলমান 
বৃপতিই তাহার করে কন্তা সম্প্রদান করিয়! 
এবং তাহাকে স্বীন্ন সাম্রাজোর ভাবী উত্তরাধি- 


চৈত্র, ১৩১৬] 


কারী করিয়! স্বীয় ধর্মবিশ্বাসের এবং সাম্য- 
বাদের অতুল বৈজয়ন্তী উড্ভীন করিয়! গিয়া- 
ছেন। * অজ্ঞাত-কুলশীল ভিন্ন জাতীয় বাক্তির 
নিকট কন্ঠ। সুম্প্রদান রূপ-__শঙ্করববাহের অপর 
শত দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহ মুদল- 
মানের পাম্যবাদের এবং মত বিশ্বানের যে 
অসাধারণ উদাহরণ, তাহার আর সন্দেহ 
কি? 

সেধাহা হউক, হিন্দুঘমাজের নিয়স্তরের 
বহু লোক, উর্দন্তরের স্বধন্মীদের দ্বারা অন্তর 
বূপে বিড়খিত ও নিগৃহীত হইতেছে, 
মনে নিদারুণ কষ্ট পাইতেছে, অসন্তোষের 


তুধানল হৃদয়ে ধরিয়। সর্বাদা তপ্তশ্বাস 
ফেলিয়া সমাজের বাধুকে দিন 


দিন অধিকতর বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, 
তাহার আর সন্দেহ নাই। কত শত সহ 
লোক আজও এই দুঃস্থ পতিত সমাজকে 
ধিক।র দিতে দিতে,কেহ খ্রীষ্ঠান সমাজ,কেহব। 
মুসলমান সমাজের ক্রোড়ে শান্তি লাভের 
আশায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । আমরা 
দিন দিন বলক্ষয় জন্য দুর্বল হইতেছি, অপর- 
দিকে বিধন্মীরা অধিকতর দলপুষ্ট হওয়ায় বল- 
শালী হইতেছে। হিন্দুঘমাঁজের এ ক্ষয়'বোগের 
প্রাতিকারক্ষম উচ্চ স্তরের সামার্সিকগণের এ 
ব্যাধির. মূলোতপাটন করিতে আর বিলম্ব 
করা সঙ্গত হইতেছে কি? কোন গোষ্ীপতি 
কেবল স্বকীয় স্থথ দুঃখের ভাবনায় সর্বদা 
তন্ময় থাকিয়া পরিবারস্থ অপর কাহারও 
অস্থুথ অস্থুবিধার প্রতিবিধান জন্য একবারও 
দৃষ্টিপাত ন1 ক্ষরিলে সে পরিবারের কখনও 
মঙ্গল হইতে পারে কি? নিমন্তরের হিন্দুগণ ও 
যেআমার্দের এক পরিবারের ছোট ভাই, 





ভারতবর্ষের পাঠান রাজগণের মধ্যেও এ দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়া বায়। 
৮১ 


বাঙ্গ।লার বর্তমান হিন্দু সাঁজ। 


| 
| 
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তাহ বুঝিবার ও সকলকে বুঝাইবার এখন 
নিতান্ত প্রয়োজন. হইয়াছে । একটুকু আদর 
প্রীতি, একটুকু ভালবাস! দেখা ইয়া,সদয় ব্যবং 
হারে আপনার জনকে অধীনে সন্তষ্ঠ রাখায় 
অপনান কিন্বা ক্ষতি কি? 

বঙ্গদেশে জামরা অধিকাংশ হিন্দুর জল 
অনাচরণীর ক্রিক রাখিয়াছি। পশ্চিম 
ভারতে বঙ্গদশের মত জল এতপ্নহজ প্রাপ্য 
নহে । অনেকস্থলে জল ৪8০1৫০।৬০ হাত 
মৃক্তিকার নিয়স্থ কূপ হইতে উত্তোলিত করিতে 
হয়। দে সকল দেশের মৃন্তকাও বঙ্গদেশের 
হ্তার এত নরম নর। লুতরাং মুখ কলমে 
কিন্বা ধাতব পাত্রে সে দেশে কুপ হইতে 
জলন্তোলন সম্ভবপর নহে, কঠিন মৃত্তিকার 
লাগিব৷ মাত্র ধাতব পাত্রও সহজে এবং সত্বর 
ভগ্ন হইবার কথ।। সুতরাং সে সকল প্রদেশে 
বহু নিম্মশ্রেণীর হিন্দু, এমন কি, কোন কোন 
স্থ(নে মুদলমানেও,চন্মনির্িত কলসে--মশকে 
কুরা হইতে জল তু!লয়! ব্রাঙ্গণার্দি জাতির 
দেবপুজ। সন্ধ্যার্চনা স্নানাহারের সরবরাহ | 
করে। তাহাতে সে নকল দেশের ব্রাঙ্গণাদির 
ধ্র্াচার অব্যাহত থাকে । বঙ্গদেশে জলের 
প্রাচুর্য বলিয়া আমাদের এত আটাআ।টি 
সঙ্গত হইতেছে কি? 

এমন কি, পশ্চিমবঙ্গে বে পকল শ্রেণীর 
হিন্দু কোন ঘরে উপস্থিত থাকিলে অন্ত এক* 
জন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ভাহার সহিত অবশ্থ- 

ংস্পর্শ-বিরহিত হইয়া! জলপান করিতে 

কোন আপত্তি প্রকাশ,করেন না, পুর্ব এবং 
উত্তর বঙ্গে তাহাদের অনেকের গায়ের বাতাস 
লাগিলেও গৃহের সুদূরস্থিত জলভাও দুষিত 
হইয়া যায়। সমাজের কত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু- 
সন্তান কত সাহেবের হোটেলে কত অভঙ্ষ্য. 
ভক্ষণ, কত অপের পান করিয়াও নির্দোষ" 


৬৪২ 


রহিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লেমনেড, 
সৌড। ওয়াটার এবং সহরের কলের জল না 
থাইতেছেন, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনপিংহে 
এরপপ পতিত ব্রাহ্মণের বোধ হয় আজ কাল 
একেবারে অভাব না লইলেও অতান্ত সংখ্যা 
্লতা। ইউরোপীয় কোন খ্রীষ্টান ভদ্রলোক 
স্পর্শ করিলে পান খাইতে, এমন কি জলভরা 
হুকায় তামাঁক থাইতেও, অনেক্কের আপত্তি 
নাই। কিন্তু একজন নমঃশূর্রের বেলায় যত 
দোষ! গে! শৃকরভোজী ইউরোপীয় শ্রীর্টান 
শ্বেতচক্মী এবং রাজার জাতি বলিয়া তাহার 
কি এই গৌরব? 

বৈগ্ক এবং কায়স্থদিগের মধো কেহ কেহ 
উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। যদি তাহাদের 
“পৈতা” গ্রহণে হিন্দুসমাজের ব্রাঙ্গণ সমাজের 
কোন গুরুতর ক্ষতি কিন্বা অপমান ন1 হুইয়। 
থাকে, যদি মহাভারত অগ্ুদ্ধ না হইয় থাকে, 
তবে সাহা, নমঃশুদ্র,নাথ-যুগী প্রভৃতির যজ্ঞো- 
পেবীত গ্রহণে ব্রাহ্মণাদির এত গাত্রদাহ হই- 
তেছে কেন? কয়েক বৎসর পুর্বে ময়মন-, 
সিংহের এক সন্্ান্ত কায়স্থ সম্তান এক যুগী 
জাতীয় বাক্তির পৈত। ছিঁড়িয়া এক ফৌজদারী 
মোকর্দমায় অভিযুক্ত হুইয়াছিলেন। সম্প্রতি 
হাঁবড়াতেও এত্ূপ আর একটা মোকর্দিমা 
উপস্থিত হইয়াছে, শুনিয়াছি। দ্বিজত্বের চি 
উপবীত গ্রহণে হিন্বু সাজের এমন কি সর্ব. 
নাশ হইতে পারে, বুঝি না। বরং অধিক 
সংখাক লোকে এ কারণে অধিকতর শুদ্ধ 
এবং সংযত । পাপতীরু হইলে হিন্দুর জাতীয় 
চরিত্র তদ্ধার! উন্নততর হইবারই কথ! । 

ভালবাসায় হৃদয় জয় করিতে না! পারিলে 
শুধু রক্রচন্কু দেখাইয়া, শাসনের লৌহ- 
দণ্ড উত্তোলিত করিয়া! কেহ কোন দেশে 
দীর্থকাল শাসন করিতে গাঞ্জে নাই,বিশেষতঃ 


নব্যভারত । 


[ সগ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 


এই নবযুগে পারিবার আশ! করা নিতান্ত 
বাতুলতা মাত্র। ফরিদপুর, বরিশাল প্রস্থৃতি 
স্থানের নমংশূদ্রগণ কার্ধাতঃ ব্রা্ধণ,কায স্থ,বৈদ্ 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে বয়স্থট ঘোষণ। .করিয়াছে। 
“নমঃশৃ্র, ণনমঃশুদ্র মধ” “যোগী-সথা” 
“ঝালমাল-বান্ধব” প্রস্থুতি বিভিন্ন শ্রেনীর মুখ 
পত্র পঠ্রিকায় “বৈগ্তত ব্ব”“সদেগাপ-দম।জত বব 
“মাহিষ্য-প্রনঙ্গ“প্রভৃতি পুস্তক পুস্তিকায়,বৈশ্তা- 
সাহ।-সমিতি প্রভৃতি সান্প্রণাস্িক সভাসমিতির 
কার্ধ্য-বিবরণীতে, নিয়স্তরের হিন্দুগণের মনের 
ভাব এবং আকাঙ্ষা স্ুম্পষ্ট প্রকাশিত হই- 
তেছে। শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম" 
সম্মান'জ্ঞান ক্রমেই বদ্ধিত হইতে থাকিবে। 
নিয়স্তরের সমস্ত হিন্দুগণের সত্বর সম্মিলিত 
হওয়] কিছুমাত্র বিচিত্র নহে । দেশে জাতা- 
ভিমানী উচ্চস্তরের হিন্দুর সংখ্য। অধিক নহে, 
অপরদিকে জল-অনাচরণীয়ের সংখ্যা কোটা 
কোট্টী। নিম্নস্তরের মকলে সম্মিলিত হইয়া, 
সাহ)-শোৌগ্িক, যুগী-নাথ, মাহিষ্য-কৈবর্ত,হ্বর্ণ- 
বণিক স্যাকরা প্রভৃতি পরম্পর পরম্পরের 
মধ্যে আত্ম-প্রাধান্ প্রতিষ্ঠায় ধিফল-প্রয়ান 
পরিত্যাগ করিয়া, সকলে উচ্চশ্রেণীর হিন্ু- 
গণকে সাধারণ শক্র জ্ঞান করিয়া! বিদ্বেষ কিন্বা 
উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলে তখন 
উচ্চস্তরের হিন্দুগণের সুখ সম্মান বন্যার জলে 
কোথায় ভাদির। যাইবে,তাহাও এসন ভাবিয়। 
দেখা কর্তব্য। পরে অনুতাপ বিফল হইবে। 
ফরাসি বাষ্ট্রবিপ্রব এক দিনে কিম্বা একের 
পাপে সংঘটিত হয় নাই। রুসে! রুবেম্পেয়ার 
এবং মেরাবোর কথায় প্রথমে কর্ণপাত করিলে 
জগতের ইতিহাসের একটা সবৃহৎ রক্ত-রঞ্জিত 
ইতিহাস বোধ হয় অন্তবর্ণে অন্তরূপে চিন্তিত 
হইত। মেরাবে। প্যারিসের প্রধানতম রাজি- 


নৈতিক সভার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যেন 


চৈশ্র, ১০১৬] 


সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধিক্ূপে অতি গম্ভীর- 
কে বলিয়াছিলেন যে"__ রাজা, রাজপদ ও 
বাঁজদও মর্ধযাদ1! অচিরেই অবনীর পৃষ্ঠ হইতে 
প্রক্ষালিত হইয়া! যাইবে, কিন্তু জনপাধারণের 
কোন কালেও বিলয় নাই।” ফ্রান্সের তদা- 
নীত্তন জাতীর হৃদয় প্রতপ্ত বারুদ-গৃহের 
উপমাস্থল ছিল। উহা! সাত শতাব্দীর সঞ্চিত 
দুঃখে দগ্ধ হইয়া! একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় প্থ- 


ছিয়াছিল। এই কথা উহাতে অগ্রিষ্ষ,লিঙ্গের 


স্তায় নিপতিত হইল। আমাদের এহ বঙ্গ- 
দেশের বারুদখানার “নমংশূদ্র স্থৃহাদ্‌” প্রভৃতি 
কি প্রকার অগ্রিশ্ষ,লিঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছেন, 
এখানে তাহার কিছু পরিচয় প্রদান করি- 
তেছি। ফরিদপুরের “নমঃশৃদ্র স্থৃহদ্‌” লিখি- 
তেছেন £--“ক্ষভ্রিয় তেজ-সম্পন্ন নম:শূদ্র 
জাতিও হিন্দুদমাদে ব্রাঙ্গণ কারস্থাদি 
ভাতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। 
ঈশ্বরের রাজো সকল মন্ুষ্যই সমান । তাহার 
বাজ উচ্চশ্রেণী বা শিল্পশ্রেণী নাই, অর্থাৎ 
সকলেই এক। ত্রাহ্মণাি জাতি যেমন 
ঈশ্বরের স্থষ্ট, আমরাও তদ্রপ ঈশ্বরের স্থষ্ট । 
সুতরাং একজনকে অগ্তের ঘ্বণিত বা অশ্পৃণ্য 
জ্ঞান করিবার অধিকার নাই এবং আমরা 
সেই পরমপিত্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
ককার্ম্য করিতে ইচ্ছুক নছি। কিন্তু ব্রাহ্মণ 
কায়স্থাদি হিন্দুগণ যখন সেই নীতির মন্তকে 
পদা্াত করিরা আমাদিগকে ঘ্ুশিত ও 
অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেছেন, তখন আম্মনম্মান 
রক্ষার্থে কেন আমরাই ভীাহাদিগকে সম্মানের 
চক্ষে দর্শন করিব ? নমঃশূদ্রগণ বহুদিন এই 
অত্যাচার নীরবে সন্থ করিয়! আসিতেছেন। 
কিন্তু বর্তমান সময়ে ঠাহাদ্দের ধৈর্য্যের মান! 


৯ ভীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্্র ঘোষ মহোদয়ের “নিভৃত 
চিন্তা" দ্বিতীয় সংস্করণ ৯৭৯৮ গৃ্না। 


বাঁঙ্গালার বর্তমান হিন্দু সমাজ । 


৬৪৩ 


এত কমিয়। গিয়াছে যে, আর তাহারা ওরূপ 
অত্যাচার সহা করিতে পারিতেছেন না। এ 
ব্ষয়ে যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি কতিপর 


জেলার লোক বিশেষ অগ্রবন্ী হইয়াছেন। 


তাহার! ব্রাহ্মণারির জল মম্প্‌শ্ত জ্ঞানে আর 
গ্রহণ করিতেছেন ন1।1” বুদ্ধিমীন পাঠক ! 
একবার ভাবিয়া দেখুন, 'প্রতিজ্য়া কত দুরে 
উঠিয়াছে এবং ভবিষাতে আরও কি না হইতে 
পার? নমংশুদ্রনুহা? আর একন্থানে 
লিখিতেছেন-_-“উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ চিরদিনই 
নমঃশুদ্র জাতির উন্নতির একান্ত বিরোধী। 
চিরকালই আমাদের প্রতি তাহার! ছিংস! 
বিদ্বেষের পরাকাণ্ঠা। প্রদর্শন করিয়া! আসিতে- 
ছেন। নমঃশূত্র প্রভৃতিগন কি তাহাদের 
হ্বদেশবাসী নহেন? ম্বংদশবাদী এবং প্রতি- 
বেশীর প্রতি যাহারা এইরূপ ব্যবহার করিতে . 
পারেন, তাহারা আবার কি প্রকার স্বদেশী 
আন্দোলনের নেতা সাজিয়া ম্বদেশ-হিতৈষী 
বলিয়া পরিচয় দেন?” এ কথার কি উত্তর 
দেওয়া যাইতে পারে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
তাহ। ত খুঁজিয়। পাই না। বিলাতের পাণিপা- 
মেণ্ট সভা, পিবারেল দল, সাধু জন মর্লী 
প্রস্থতির উপর এদেশের অনেক শিক্ষিত 
বাক্তির এদ্ধ! বিশ্বাপ আজ কাল পুর্মবৎ অটল 
নাই। প্রবশ প্রতাপান্থত ইংরাজরাজ ও 
এসন্ত ভাবিক। আকুল। নমঃশুদ্ঃ সাহা, 
মাহ্ব্য প্রভৃতি স্তরের লোক নবদ্বীপ, ভট্ট" 
পল্লী, কোটাপিপাড়া, বিক্রনপুরের পণ্ডিত 
সমাজের উপর আঁজও একেবারে বীতগ্রদ্ধ হয় 
নাই। আজও তাহাদের লক্ষ লক্ষণলাক 
আশার সহিত আমাদের ব্রাহ্মণ প্ডত'লম!- 
জের পানে চাহিয়া রহিয়াছে এবং পুরাণ স্বৃততি 
হইতে প্লেক অন্থন্ধান করিয়! উদ্ধত করিয় 


্ব স্ব জাতীয় শ্রে্ঠত! প্রতিপাদন করিতে 


৬৪৪ 


চাহিতেছে। 

উপর নিরাশ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ 

করিবে, সেদিন আমাদের যে কি, শোচনীয় 

' শা! হইবে, তাহা! একবার এখনই ভাবিয়। 
দেখা কর্তব্য । 

আমরা মুখে মুখে বিশ্বোদার ভ্রাতৃভাবের 


প্রশংসাবান্ করি এবং হিন্দু পাশা জৈন খ্রীষ্টান 


সুদলমান সকল সম্শ্রদায়ের' লোক মিলিয়। 
আন্তর্জাতিক-ভোজন-প্রথা [16017780015 1 
0110175£ প্রবর্তিত করিতেও চে করি। 
কনিষ্ঠের প্রতি নোষ্ঠের, অশিক্ষিতের প্রতি 
শিক্ষিতের,শিষোর প্রতি গুরুর,তেবকের প্রতি 
প্রভূর আদর্শ প্রেমপ্রচার জন্ত আমরা কত 


' বন্তৃতা! করি, কত প্রবন্ধ পুস্তিক লিখি, ছঃখের 


বিষন্ত্, আমাদের আত্মঙ্জীবনে তাহার আদর্শ 
দেখাইতে হইলেই পশ্চাদপদ হই। লড- 
মলির শানন-সংস্কার-বিধি প্রবর্তিত হুইবার 
পুর্বে বিদেশে তার পাঠাইয়া এ দেশে হিন্দু 
* সুপলনান মধ্যে কিরূপ প্রীতি সম্পক রহি- 


কিন্তু যেদিন তাহারা আমাদের 


নব্যভারত । 


য়াছে, তাহ! জানাইবার জন্ত কত কৌশল 


করি! অভিপ্রায়, কৌখলে কার্যোদ্ধার। 
' কিন্তু আমাদের বিরাট হিন্দু জাতির 
মেরুদণ্ড যে স্নেহ ভালবাসা-সহান্ুভূতির 


প্রেনবারি সিঞ্চন অভাবে দিন দিন শুফ বিনীণ 
চপ সু আআ 1 
হইয়া যাইতেছে, মৃতবৎ অনার হইর। কার্যা- 


ক্ষম চুইয়। পাঁড়য়৷ রহিয়াছে,তাহার একবারও 
এতত্বান্ুসন্ধান করি না। পক্ধ, ছিস্বোখিত 
 কেখ দামের সৌষব সম্পাদন আশায় অযথা 
টৈল বিস্তাসে বাপূৃত থাকিয়া দেহের স্বাস্থা- 
সম্পতর্কর গৌরব করিবার জন্ত বৃথা শক্তি ক্ষয় 
'ফরিতেছি ঃ রক্ত-হু্ট'বাক্তির স্ুরগ্রিত গনো- 
“রম পষউবন্ত্রে সর্বান্ধের দূষিত ক্ষত গুলি 
' "আচ্ছাদিত করিয়! জনসমাজে নুস্থ সুপুরুষ 
: খুলিয়া প্রশংসা লাভ করিবার প্রয়াসের ভ্তায় 


| সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 


আমাদের এই মিলন ভোজের ব্যাপার * 
উপহাদাম্পদ এবং ধ্বিক্কৃত হইবারই যোগ্য। 
হয়,বিশ্বকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে 
আমরা কতই বুদ্ধব-কৌশল থাটাইতেছি। 
বিস্ময়ের বিষর এই যে, তাহাতে নিজেকাই 
দিন পিন যেন বঞ্চনার সমুদ্রে নিমাজ্জত 
হইঞ্ডেছি | ইণ্টার-নেশনেল ডিনার প্রচলিত 
করিবার পুরে যে সকল সম্প্রদায় হিন্দুসমা- 
জের বিরাট দেহের অঙ্গীভূত থাকাই পরম 
গৌরবজজনক মনে কগিতেছে, তাহাদের 
প্রতিবিধান-যোগ্য অনায়াস-সাধ্য অভাব অভি- 
যোগের প্রতিকারের জন্ত কথঞ্চিত উদারতা] 
সহ চেষ্টা করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং 
সঙ্গত । মাহিষ্, কৈবর্ত, সাহা, স্থবর্ণবণিক, 
নমঃশূদ্র, যুগী, মাল, পাট,নী প্রভৃতি সম্প্র- 
দায়ের অপমান-ক্ষতঠে স্নেহ পিঞ্চিত করিয়া 
স্বকীয় সমাজ-দেহকে সর্বাগ্রে সুস্থ করা 
আবগ্তক। এজন্য আমাদিগকে তাহাদের 
কাহারও হাতের ভাত খাইতে হইবে না, 
কিন্বা কাহারও বাড়ীতে কন্য। গ্রহণও করিতে 
হইবে না। 1[10191179010118] 0110151 কিম্বা 
শঙ্গব বিবাহের তাহারা আকাজ্ষা কিছ সমর্থ- 
কও নহে। তাহারা কেবল একটুকু করুণ 
ব্যবহার পাইবার কপাভিথারী মাত্র। 
মুনলমান গ্রীষ্টান প্রস্থৃতি অন্য ধর্ম সম্প্র- 
দায়ের লোকে জগতের সর্কত্র স্ব স্ব ধর্শ মৃত 
প্রচারিত করিবার জন্য, অপরকে স্বীয় ধর্ম 
মতে দীক্ষিত করিয়া স্বকীয় মগুলীতভুক্ত করি- 
বার নিমিত্ত অজস্র অর্থবায়,এমল ্কি,অকাতরে 
শোণিত দান করিতেছেন। এক্সল্য মুমল- 
মানের অসংখা জীবনদান-_্বীষ্টানের অঅশ্্ 
অর্থবায়ের কাহিনীতে পৃথিবীর ইতিহাস 
নান! বর্ণে রঞ্জিত হুইয়াছে। মহামহিমাঘ্িত 
* এলবার্ট হলে ইন্টারনেশনেল ডিনায় 


চৈত্র, ১৩১৬] 


আধ্য-ধন্মঘ এবং আধ্য-সভ্যতার-_আর্ধ্যদর্শন- 
নীতির নিগ্ধ শাস্তোজ্জণ সুরম্য সুরতিপূর্ণ 
আশ্রয় তলে--সার্ধজনীন মুক্তিমণ্ডপে প্রবেশ 
লাভ করিয়! জবালা-দগ্ধ লীবন-ভার জুড়াইবার 
জনা, আন্যের দ্েবোপম প্ধর্্ম” জীবনে সাধন 
করিয়!, পৃর্ণাঙ্গমন্তুষ্য্খ লাভ করিবার জনা, 
সভ্য জগতের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি আজও সোৎ- 
কে চাহিয়া রহিয়।ছেন। শ্বামী বিবেকা- 
নন্দের মুখার-বিন্দ-বিনিঃস্যত [বেদান্ত মহিমা- 
পূর্ণ সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিস পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিজ্য়-মদ-গর্বর্বিত ইউরোপ ও 
বিশ্মপ্-বিনোদনকারী মার্কিন ভূমির অনেক 
হ্শিক্ষিত মহাশয় ব্যক্তি বস্ততঃ মুগ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছেন। তাহাদিগকে আমাদের এই 
আর্য সমাজের অঙ্গীভূত করিবার প্রপ্নাস ত 
খহু দূরের কথা; কিন্ত যে প্রণালী, যে উদদা- 
রতা-বিমিশ্রিত বিষয়-বুন্ধি ভারতের এবং 
পাগ্িপার্থিক নানা দেশের অসভ্য অনার্ধ্য 
জাতিগণকে ক্রমে ক্রমে সুবৃহৎ এই আধ্য 
জাতির বিভিন্ন শাখা-ভুক্ত করিতেছিল, যে 
সুযোগ, মহায়তা ও সন্বদয়তার বলে শক,হুন 
প্রভৃতি বলদৃপ্ত বাধ্যবান জাতীয় লোক আর্য; 
ক্ষৃ্রর বলিক্্র ভারতীয় সমাজে প্রবেশ লাভ 
ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহ! 
বহুদিন যাবৎ বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন 
ভ1রতের আধ্য মহাপুরুষগণ আমাদের গ্ভার 
কুপ্মমণ্ডক ছিলেন না। মহারাজ ইঙ্ষাকু 
হইতে কৌরব ও পাগুবদিগের সময় পর্য্যন্ত 
সমস্ত পৃথিবধতে ভারতীয় আযগণের অবাধ 
গতায়াত এবং বহু দেশে আধ্যাধিকার 
স্প্রতিঠিত ছিল। পাতাল পুরী মাকিনের 
রাজ-কন্তা উলোগীর সহিত আধ্ধ্যবীর অজ্জু- 
নের বিবাহ হইয্লাছিল। * অর্জনের 


_.. * আধ্যগণের. উপনিবেশ, দিগিজয়, বাণিজ্য এবং 


বাঙ্গালার বর্তমান হিন্দু সমাজ 


৬৪৫ 


অপর স্ত্রী চিত্রাঙ্গদা মণিপুরের পার্বত্য রাজ- 
কন্ত। ছিলেন। তদবধি মণিপুরের রাজবংশ 
হিন্দ, “ক্ষত্রঃ” রাজ! বলিয়। ভারতবর্ষে সর্বত্র 
কীন্তিত এবং সমাদৃত হইয়া আদিতেছেন। 
এ সব এতিহাসিক কথা কাহারও অস্বীকার 
করিবার শক্তি নাই। বঙ্গদেশের পূর্ববভাগে 
যে প্রবল প্রতাপান্থিত বীরধন্মী জিপুর জাতির 
নিবাস, সেই' শ্রিপুর জাতির শুর-শিরোমণি 
বন্ম-মাণিক্য রাজগণ মণিপুর রাজবংশের 
মহিত এবং নেপাল, ঢোলপুর প্রভৃতি পৃথি- 
বিখ্যাত রাজেন্ত্রগণের সহিত পুরুষ পরম্পর1- 
ক্রমে পবিত্র বীর-শোণিত-সম্পকে সম্পৃক্ত। 
বঙ্গদেশের পূর্ব, পুর্বোত্তর এবং উত্তর ভাগে 
ভ্রিপুরা, মণিপুর এবং নেপালের শক্তিশালী 
নরণাথব্রয়ের নিবাস। অর্জ,ন-গোত্রাপত্য 
মণিপুর রাজবংশের সহিত চির-সম্পকিতি 
ত্রিপুরার মহিমান্বিত রাঞ্জবংশ নানা কারণে 
বঙ্গংদশীর আব্য মাত্রেরই পরম সমাদর এবং 
সম্মাননার পাত্র। ছুঃখের বিষয়, বঙ্গের" 
আঘ্য সমাজ-শিরোমণি, বিক্রমপুরের বরেণ্য 
বিগ্তা-বিভবান্বিত ব্রাহ্মণ-মমাজ, পরলোকগত 
বঙ্গগৌরব ব্রিপুরাধিপতি ্রমন্মহারাজ বীর- 
চন্দ্র বন্ম মাণিক্য বাহাদুরের সহিত আর্ো- 
চিত সহৃদয়তাপূর্ণ সপ্রেম ব্যবহার-_বিজ্ঞ 
বিচক্ষণের ব্যবহার করিতে পারেন নাই। 
ইহ] আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রত। এবং তপরি- 
নামদশাঁতার যেরূপ প্ররুঞ্ পরিচায়ক, সেই 
রূপ গভীর পরিতাপ $ লজ্জার বিষয়,তাছাতে 
আর সন্দেহ নাই। 

আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রত্ুতি বিষয়ের বিস্তারিত ধিবরণ 
রাজপুতীনাস্তর্গত আজমীর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর 
বিলাস সড়। প্রণীত “[71000 58736710150 নামক 


হুলিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থে পাঠক দেখিতে পাইবেন। 
মহাভারতের নানা স্থলেও এ সম্পর্কে বহ প্রমাণ পাওয়া! 
যায় * ৬ 


৬৪৬ 


 গুনিয়াছি, জয়ন্তিত্ব] পাহাড়ের রাজ এবং 
ঝজবংশীয় পোকের! হিন্দু আচার পদ্ধতি 
গ্রহণ করিয়া! “সৎশূদ্র” মধ্যে পরিগণিত হইবার 


জন্ত চেষ্টা করিতেছেন । * একথা শুনিয়া 
কোথায় আমর আনন্দে উৎফুল্ল হইব, ন! 
এত প্রকারে তাহাদিগকে নিরুৎসাহিত 
করিতে ও তাহাদিগের কার্ধর বাধা দিতেই 
অগ্রদর হইয়া থাকি ! হার দুর্ধদ্ধি!! সাও- 
তাল, কোল, গারো প্রভৃতি বন্য জাতীয় 
বু লোক হিন্দসমাজে আশ্রয় লাভ করিয়! 
সুখী ও সম্মানিত হইবার জন্ত আজও লালা- 
গ্িত রহিয়াছে। কফিস্তু আমর! উপেক্ষা এবং 
উপহাসের বাণ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে 
কোন প্রকারে নিকটে আসিতে দিতেছি না। 
সামাঞ্জিক স্ুথ সম্মান লাভ কর দুরের কথা, 
বরং অধিকতর নিগ্রহ ও লাঞ্চনা ভোগের 
আশঙ্কা থাকিলে এমন কার্যে কে সাধ 
করিয়। অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হয়? তাই 
আজ কাল তাহার! দলে দলে শ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ 
করিতেছে, শুন! যাইতেছে । কিন্তু আমার 
এবং অন্থান্ত বহু অবস্থাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তির 
দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, খ্রীষ্টান সমাজ ভুক্ত হইয়! 
তাহারা এখন যে সকল সম্মান ও সুখ সুবিধা 
সম্ভোগ করিতেছে, তাহ! হিন্দ, সমাজেও 
লাভ করিতে পারিলে তাহাদের অনেকে এই 
মুহূর্তেই দলে দলে হিন্দ, নাম ও ধর্ম গ্রহণ 
করিতে প্রস্তুত হইবে। 1 সাধারণ ব্রাঙ্মসমা- 


* প্রবাসী” ৮ম বর্ষ, আষাঢ় সংখা] দেখুন । 
পর ১৮৯১ ্রী্ানে ময়মনসিংহ জেলায় হ্ীষ্টানের 
সংখ্যা ছিল ২১১ জন মাত্র। ১৯০১ ্রীষ্টাব্দের লোক: 
গণনায় দেশীয় হীষ্টানেঁর সংখ্যা ত জেলায় ১২৯১জনে 
গরিপ্নত' হইয়াছিল । খবষ্টান পান্দ্রী মহোদয়ের] যে 
খ্াডকার্য- গ্ররিচালন। ক র্রিতেছেন,ভাহাতে বর্তমান 
“সময়ে এই জেলায় খীষ্টানের সংখা ১২হাঁজার হইয়াছে, 


নব্যতারত । 


| সগুবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্য1| 


জের প্রচারক লোকহিত-ত্রতধারী,করুণ-হৃদয়, 
কর্মনবীর শ্রীযুন্ত নীলমণি চক্রবর্তী মছাশয় যে 
ভাবে আত্মোৎসর্গ করিরাছেন, মে ভাবে 
আরও কতক গুলি বঙ্গীয় যুবক অনুপ্রাণিত 
হইলে আক্ বস্ততই এ দেশে এক যুগান্তর 
উপস্থিত হইত। 
পঞ্জাবের “আর্ধয-নমাঁজ" স্বামী দয়ানন্দ 
সরস্বতীর উপদেশ অনুসরণ করিয়া *গুদ্ধি 
প্রক্রিয়া” দ্বারা ভিন্ন ধন্মাশ্রিত বহু নরনারীকে 
আপন ক্রোড়ে স্থান দ্িতেছেন। অত্যাচারী 
মুপলমান রাজপুরুষগণের শাসন কালে ষে 
সকল আর্ধ্য সন্তান অনিচ্ছায়, পীড়ন ভয়ে 
মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, 
বহুমুগ শতাব্দী পরে আজ, এত দিনে, তাহারা 
আবার হাসিমুখে আপন মায়ের ঘরে ফিরিয়! 
আর্সিতেছে। আমাদের দুর্বলতা কিছ! ক্রি 
জন্য বিতাড়িত অথবা অপহ্বত শত শত ভাই 
তগ্নীকে আজ আবার আমাদের সুখ দুঃখের 
সাথী করিতে পারিয়াছি। কিন্তু বদেশে 
ওরূপ কল্পন। করিবার আজও সময় হয় নাই। 
আমাদের বাঙ্গাল! দেশে শান্ত্রাদেশ অপেক্ষা 
দেশাচারই প্রবলস্ভর। এ সম্বন্ধে মনীষী 
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শুনিলে কিছুমাত্র বিস্মিত হইব না। এ সকলের প্রায় 
সকলেই গারে| অথবা হদী প্রভৃতি নিমুতম শ্রেণীর হিন্দু 
ছিল । মুসজমান বোধ হয় ১ জনও ছিল না ময়মন- 
নিংহের উত্তর সীমার “গারো পাহাড়” এখন পৃথক. 
জেলা । সে খানে আজকাল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীর সংখা! 
বোধ হয় সহ্ম্র সহত্র। অদূর ভবিষ্যতে বোধ হয় 
সমস্ত গারোগণ, হর শ্রষ্টান কিন্বা মুদলমান হইয়া 
গড়িবে। 


চৈত্র, ১০১৬ ] 


০৪50৪, ৬1211 70151551101) £ 
০০।10101,0030910) ০0111250175 05)7(হিন্দু 


সম্তানের সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে রাজা 
বিনয়কৃষ্ণের নিকট বঙ্ষিমচন্দ্রের পত্র।) বঙ্গ- 
দেশকে দ্রেশাচারের এই কঠিন নিগড় হইতে 
মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই দারুণ ক্ষোভভরে 


বগ্ঘ(সাগর মহাশর বলিয়াছিলেন ৫ |. নি 
মহাম্ম বিগ্কানাগর মহাশর বলিয়া ই পর্চির পাওয়া যাইতেছে। 


প্বন্তরে দেশাঢার! তোরকি অনির্দ্চনীর 
মহিন! তুই তোর অনুগত ভক্তর্দিগকে 
হুর্ভেগ্ক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ বাখিরা কি একাপ্ি- 
পত্য করিতেছিম্‌। তুই ক্রমে ক্রমে আপন 
আধিপত্য বিস্তার করিয়। শাস্ত্রের মস্তকে পদা- 
গণ করিয়াছিন্‌, হিতাহিত বোধের গতিরোধ 
করিয়াছিস্, স্তায় অন্ঠানন বিচারের পথরুদ্ধ 
করিগাছিদ্‌ ! তোর প্রভাবে শান্ত অশান্ত 
বলিয়৷ গণ্য হইতেছে, অশান্ত্রও শাস্ত্র বলিয়! 
মান্ত হইতেছে 1” 

কিন্ত যে দিন যেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া 
বিস্তাসাঁগর মহাশয় এই দেশাচার অন্ুরকে 
অভিসম্পাৎ করিয়াছিলেন, কালের প্রবাহে 
বঙ্গদেশ আজ আর সেই স্থানে স্থাণুবং স্থির 
থাকিতে পারে নাই। বিদেশ-প্রত্যগত 
শিক্ষিত চরিজ্রবান্‌ যুবকগণকে হিন্দুনমাজের 
বঙ্গজননীর প্রমক্রোড়ে আশ্রয় দিয়। পুর্ব্ববৎ 
স্বখস্বচ্ছনো রাধিবার জন্ত আজ এদেশের বহু 
সন্্ান্ত গোষ্ঠীপতি, বহু সমাজ নেতা প্ররস্তত 
হইয়াছেন, অনেকে সাদরে স্থান দিয়! ধন্য বাদ- 
ভাঙ্গন হইয়াছেন । 

বঞ্ধিমচন্ত্র আমাদের পৃর্ধোদ্ধংত পত্রের 
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বাঙ্গালার বর্তমান হিন্দু সমাজ ।+ 
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মা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, বর্ধমান 
সময়ের বিদেশ-প্রতাগত যুবকদিগকে সমাজে 
পুনগ্রুণ ইত্যাদি ব্যাপারে তাহার প্রকৃষ্ট 


11105 


দেশে এখন গদ্িকে যেন একটুন্ বাতাস বহি, 
তেছে, মনে হইতেছে। চাখিদ্িকে নানা উপ 
জাতির আস্মপ্রতিষ্টা-প্ররামের সহিত, উচ্চ- 
শ্রেণীর শিক্ষিত সন্ত্রান্ত পদস্থ হিন্দুগণও যেন 
বর্তমান অবস্থার উপযোগী তাহাদেরও কতক 
গুণি কর্তব্য আছে, মনে ভাবিতে আরস্ত 
করিষ্গাছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির 
পাবনার অধিবেশন কাঁলে,এই কারণেই, হিন্দু 
নিয়স্তরের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহানু- 
ভূতি-সহদয়তা-প্রকাশক মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল। বঙ্গের সুসন্তান সমাজহিতৈবী 
চিন্তাশীল শ্রীধুজ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় সময় বুঝি! “19102 14০০* শীর্ষক 
গ্রবন্ধ রাজি বেঙ্গলিপত্রে প্রকাশিত করিয়। 
হিন্দুসমানের তীব্রদৃ্টি আৰু করিয়াছেন। 
মাতৃনক্ত কর্বীর স্ুপ্রসিদ্ধ শ্ধুক্ত অগ্থিক1- 
চরণ মজুমদার মহাশয়ের ভ্যার শ্জশালী জন- 
নারকও আজ বঙ্গদেশের উপজ্াতি-সঞ্কট- 
সমস্তার সমাধান জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন । বঙ্গ- 
দেশের কোন কোন পত্র পত্রিঝ1-সম্পাদদকও 
এ বিষয়ে সময় সময় সদালোচন। করিয়া দেশ- 
বাদীকে উদ্বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। 
কিন্ত কোন শুভ প্রস্তাবকে বাস্তব বাপারে 
পরিণত, করিতে হইলে সমগ্র দেশের বু 

ংখযক শিক্ষিত সন্রাস্ত সদয় ব্যক্তির সন্মিলিত 
সহানুভূতি এবং শুভেচ্ছা-পূর্ণ সাধনার গ্রয়ো- 


জন। রাজনৈতিক. ক্ষেতে ধাঙথারা জানা 


৬৭৮ * 


দের-নেতৃত্ব করিতেছেন, শুধু তাহাদের স্কন্ধে 
সকল: ভার ন্যস্ত করিলে আমর। দাক্স-মুক্ত 
হইতে পারিব ন1। বিশেষতঃ কলিকাতার 
নেতাগণ অপেক্ষা এ সকল নামার্জিক ব্যাপারে 
আমাদের মত সাধারণ জনমগ্ডলীরই হুঙ্ম 
রূপে কর্ম করিবার শক্তি ও স্থযোগ থে অধিক 
তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
ইহার সাফণ্য জন্য নব্যশি্ি্ত যুবকগণের 
দায়ীত্বও সামান্য নহে। দেশচয্য৭, সমাজ- 
সেবার ব্যাপকতা কি সারবন্তা উভয়ই 
অত্যন্ত বৃহৎ। কন্ বিশেষেও কোনটা 
সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। পারিপার্থিক 
ঘটনাবল1র সুযোগে ও নাহচধ্যে শ্ব স্ব শক্তি 
অচ্চসারে স্বদেশ ও শ্বসমাজের সেবা কারিয়। 
আত্ম গ্রসাদ লাভ কথিতে পা্িলেই আমরা 
জীবন সার্থক মনে কৰ্িতে পারি । সমাজের 
যেখানে .যে অভাব আছে, তাহার পুরণ জন্ত 
চেষ্টা করিতে হইবে। যে প্রকারে যে 
কার্ধাহুষ্ঠান করিলে সমাজ শক্তিশালী, 
দেশ সখী ও সমৃদ্ধ হইতে পারে, তাহাই 
আমাদিগকে করিতে হুইবে। কর্তবা কর্মের 
ছোট বড় নাই। 

যে বেশে বক্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের সুমধুর 


শব্যভারত। 


[ সণ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ নংখ্য! 


বংশীধবনি আজ শত মুখে নিত্য প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে, যে দেশ রাঞ্জষি রামষোহন ও 
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্রকে কোলে নিয়া ধন্য 
হইয়াছে, যেদেশ পুণাঙশ্লেক বিগ্ভাসাগরের 
জন্মস্থান ও কর্মন্থান, যেখানে রামকৃষ্জ বিবে- 
কানন্দের মুখারবিন্দ বিণিঃহৃত অমুতোপম 
বচনাবলী মলয় মারুতের স্তায় সুরভি প্রদান 
করিয়! সমগ্র দেশ, সমাঞ্জ ও সাহিত্যকে 
সুশীল করিয়া রাখিয়াছে, বিশ্ব-প্রেমের 
বিজয়-পতাকা স্কন্ধে নি এক দিন যেপুণ্য 
ভূমিতে শ্রীমমন্মহা প্রভূ “আচগ্ডালে কোল দিয়!” 
প্রেমের ব্ন্ক সমগ্র দেশকে পাঞল্রবিত 
কারয়াছিলেন, ধে দেশে তাহাদের শত শত 
পুখা কাহিনী আমাদের মত অকিঞচন দ্বীন 
তুর্কলকেও ভবিষ্যতের আশায় সর্বদা সপ্ী- 
বিত্ত, আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া রাখিতেছে, 
সেদেশে নিরাশ হইবার কাহারও কোন 
কারণ নাই। 'আরো আলোক, আরো 
জ্ঞান” 'আরে প্রেম” পাইবার নিমিত্ত আমর! 
সকলে আশ! ও বিশ্বাসের সহিত ভগবানের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার প্রবর্শিত পথে 
ত্বন্বক্ষুদ্র শক্তি নিয্মোজিত করিয়া যেন 
কৃতার্থতা লাভ করিতে পারি+ এই প্রার্থন] | 
শ্রীকালী প্রসন্ন চক্রবর্তী । 


জআ্ান্ষস্স্নাজ্ ও জাহান নবাব ॥ 
পঞ্চম অধ্যায়--রামমোহন রায়, কলিকাতা বাসের পূর্বো। » 
টনি পৌত্তলিক ধর্দপ্রণালী"__গৃহত্য।গ- হিন্দুস্থানের বহিঃ প্রদেশে গমন-_রামমোহন রায়ের “কিন্ত 
তৃহফতুল মঞ্টদীন_-“দওয়ানী লাড-_রংপুরে তন্বালোচনা সভা-ত্রাতৃবধূর মৃতম্বামীর সহগমন--পৈতৃক 


বিষয় লাভে [নশ্চেষ্টা--ত1হা উপর অত্যাচার 
রামমোহন রায়ের সম্পূর্ণ জীবনী আমর! 
লিখিতে বিরত রহিলাম। তাঁহার জ্রীবনের 
(যে সকল ঘটনা* ব্রাঙ্মমমাজের প্রতিষ্ঠা 
ছুচিত করিয়! দ্বিয়াছিল, সেই সকল ঘটনাই 


আলোচিত হইবে। বর্তমান অধ্যায়ে তাহার 
কলিকাতায় বাসস্থান নির্দিষ্ট হইবার পুর্ধব- 
কালীন কার্যকলাপ আলোচন। করিব। 

এ পর্যস্ত অনুলন্ধানে যতদুর জান। 


+. ইহার পূর্ষেন অংশ এবার গেল না,.আগামী বারে যাইবে রি 


চৈত্র, ১৩১৬-] [ও 


গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, 'রামমোহন 
রায়ের গ্রথম প্রকাশ্ঠ কার্ধ্য একখানি পুস্তক 
লিখন।-পুস্তকখানির নাম “হিন্দুদিগের পৌত্ত- 
লিক ধর্শপ্রণালী।” এই সময়ে তাহার বয়স 
ছিল নুুনাধিক ষোল বৎসর। পাশ্চাত্য জ্ঞান 
ও সভ্যতার রশ্মি প্রবেশের সম্পূর্ণ প্রয়োজন 
এবং “পৌত্তলিকতাপন নিবিড় অন্ধকারে সমগ্র 
দেশ নিমজ্জিত” না থাকিলেও মূর্তিপূজা 
প্রধানত বঙ্গদেশের জনসাধারণ্যে ষখন বিশেষ 
প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে আত্মীয় শ্বজনের 
বিরুদ্ধে মুর্তিপূজার প্রতিরোধক এরূপ এক 
থানি পুস্তক লেখ! হৃদয়ের স্বাধীনতার পরি- 
চন্ন দিয্লাছিল, নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। অরু- 
ণদেব যেমন হৃর্ষ্যের অগ্রবর্তী দূত, সেইরূপ 
প্্বাধীনতাই প্রতিভার আলোকধারী দূত। 
তখন পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থ! প্রবর্তিত হয় 
নাই। তথাপি বোধ হয় ষে রামমোহন রায় 
ক্বীর় নবীন যৌবনের প্রথম উদ্যমের কথ। 
পিত। প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের নিকট ব্যক্ত 
করিয়া সন্ভোব লাভ করিয়াছিলেন এবং 
তাহাতেই সম্ভবত. তাহার মনোভাব সকল 
প্রকাশ হইয়৷ পড়িয়াছিল। পুর্ব অধ্যায়ে 
বলিয়া আসিক্মছি যে, তিনি নবম বৎদর 
বয়সে পাটনায় আরবী ও পারশী শিখিবার 
জন্ত প্রেরিত হয়েন। তথায় কয়েক বৎসর 
থাকিয়া আরবী ভাষায় কোরাণ, ইউক্লিভ ও 
এরিষ্টটল আরত্ব করিয়াছিলেন । এই সকল 
গ্রন্থ, বিশেষতঃ মুসলমান ধর্ম তাহার উপর 
আজীবন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
গ্রন্থের নামেও এই কথার যাথার্ধ্য- উপলব্ধ 
হইবে ।- এই নামের মধ্য দিয়া মুদলমানদিগের 


৪২৬ গোছের একট! রি নি কি. 
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৬৪৯. 


বার সন্ন্যাসী হইয়! গৃহ হইতে চলিরা ধাইবায়: 
প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পিতামাতার; 


বিশেষ হরোধে তাহার সন্ন্যাসী হওয়া 


ঘটিল না। এই সন্গাসী হইবাব- তাবটা 
বোধ হয় রামমোহন তাহার মাতামহকুলেক 
সংসর্গে লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহন 
রাগের উপরোক্ত মৃত্তিপৃ্া-বিযোধী পুস্তক 
লিখনের ফনে ক্কাহার পিতা ও জাতীয় স্বতন 
বিশেষ বিরক্ত হইগ়াছিলেন বলিয়াই অন্থমান 
হয়।; পুস্তকে বোধহয় মুসলমানদিগের সভায় 
মুন্তিপূজার বিরুদ্ধে কিছু বেশী রকমের তীব্র 
আক্রমণ ছিল। রামমোহন রায়ও ভাবিলেন 
যে, তাহার চিরপোধষিত দেশত্রমণের আশ! 
সফল করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ এবং 
হয়তো কিছুকাল 'পিতার চক্ষের আড়ালে 
থাকিলে ত্বাহার বিরক্তির তীব্রতা! কমির! 
যাইবে । তিনি গৃহ পরিত্যাগ . করিয়া দেশ- 
ভ্রমণে বহির্গত হুইলেন। রামমোহন রায় 
অনেক বয়ম পর্য্যন্ত গাছের শাখায় জাল 
টাঙ্গাইয়া ঝুলনশধ্যায় শয়ন করিতে ভাল 
বাদিতেন। তাহার আহার ব্যবছারের বিষয্ব 
আলোচন৷ করিলে বোধ হয় যে তিনি বাল্য- 
কালে একটা ডানপিঠে পাড়ার্গেয়ে বালক 
ছিলেন। তথনকার কালে এরূপ দেশত্রমণে 
বহির্থত হওর়। কিছু আশ্চর্য নহে, বিশেষতঃ . 
রামমোহন রায়ের স্তান্স ডানপিঠে পাড়াগেঁয়ে 
বালকের পক্ষে । তীর্থপর্যযটন তখন নিত্য- 
নৈমিত্তিক কার্ধ্ের মধ্যে পরিগণিত হইত। 
এখন বরঞ্চ যতই তী্পর্ধ্যটনের সুবিধ! বাড়ি" 
তেছে, তীর্ঘমাহাত্বযও লোকদিগের হুদয় 
হইতে ততৃই, বিদায়, গ্রহণ . করিতেছে? 
সেকালে দেশত্রমণের সর্বপ্রধান অন্তয়ায় ছিল, 
ঠগীদেকুত্তে : গাণনাশের - আশা. রা, 


এ রঙ্গিন বৎসর বদ ক, গিনি ফোহনয়ান'রন্তর কত সঙ্গা!সীতরেএনড অনি 


৮২. 


৬৪: 


হানি তিক অবস্থা বহির্তি হইয়াছিলেন, 


তাই ঠগীদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে 


সমর্থ হইয়াছিলেন। . ঢ 

।. এই দেশভ্রমপকালে কোন বৌদ্ধ ন্যাসীর 
সঙ্গলা্ করিয়াই "হউক বা অন্ত কোন কার- 
ণেই' হউক, কিন্দৃস্থানের পরপারে যাইয়া, 
বৌদ্ধধর্ের এবং সম্ভবত পুরাদেশীয় শাননে- 
রও-বিধয়জানিবার ইচ্ছা প্র হওয়াতে, 
রামমোহন তদভিমুখেই চলিয়াছিলেন। কেহ 
বা বলেন যে, তিনি. তির্বধতে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন, কেছব! তাহ! স্বীকার করেন ন|। 
তির্ধতে তাহার উপস্থিতি গ্বীকার করিলেও 
তাহাতে কেবল তাহার ইচ্ছার দৃঢ়তারই পরি- 
পরিচস্ব পাওয়। যায়। কিন্তু তাহার তির্বতে 
উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধেই আমাদের সন্দেহ 
আছে। কুমারী কার্পেন্টার রামমোহন রায়ের 
শেয় জীবন বিষয়ক পুস্তকে তাহার যেপত্র 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিৰিত আছে 
যে'প্ত্রিটিশ শ[সনের প্রতি অত্যন্ত ঘ্বণাবশতঃ 
আগি হিন্দুস্থানের সীমানার বাহিরে কয়েকটী 
দেশেও গিয়াছিলাম।» 

এই সময়ে নেপাল ভুটান সিকিম প্রভৃতি 
দেশ ইংরাজদিগের আয়ত্ত হয় নাই.। স্থুতরাৎ 
তখন হিন্দুস্থানের সীমার বহিঃগ্িত দেশ 
বলিলে তির্বতের পরিবর্তে পূর্বোক্ত প্রদেশ 
সকল বুঝানই সম্ভব। তির্বতে গিয়া ঘে 
বৌদ্ধ অথবা অন্ত কোন গ্রকার ধর্মের বিষয় 
আলোচন! করিক্নাছিলেন, তাহার কোন পরি- 
চন তাহার পত্রে প্রকাশ পায় না। আমাদের 
অনুম্[ন হয় যে, নেপাল গ্রস্ৃতি অঞ্চলে গিয়া 
তথায় লামাপন্থী তির্বতীয়দিগের ধর্ণা জালো- 
চন! করিবার সুবিধ! পাইয়াছিলেন । নেপাল 
সিফিম প্রভৃতি ধন বিশেষগ্ঠীবে তির্বতের 
অীগ ছিল,ভরাং এই কল আদেশে গিকাও 
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রামমোহন রায়ের বলা কিছু অসম্ভব ছিল জা. 
যে, তিনি তির্ধতরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন । 
আর তির্ধতে গমন করাও সেকালে 
বিশেষ অনস্তব কার্য ছিল না। তখন বৌদ্ধ 
ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের ভারতে ও তির্ববতে সর্ব- 
দাই অবাধ গতিবিধি ছিল। এখনকার সভায় 
তথন প্রতি পদে আদেশপত্ত্র লইয়। ধাঁতায়া”: 
তের বিধি ছিল ন1। হিন্দু সন্গ্যাসীগণ তথন 
মানলসরোবর, টকলাস প্রভৃতি তীর্থনর্শনের 
জন্ত'তির্বতে যাইতেন এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাশীগণ 
সারনাথ, বুদ্ধগয়! গুভূতি তীর্থদর্খনের অন্ত 
ভান্কতে আগমন করিতেন । উভয় দেশের - 
জনগ্লাধারণ এই সকল রক্নযাসীদিগকে অতি- 
মা ভক্তিগ্রদর্শন করিত।. সন্ন্যাসীদের 
নুর্বিধার জন্ত নেপালরাঞ্জ রক্ষক প্রভৃতির 
|নরুমিত ব্যবস্থা! করিয়া দিতেন। চীন জাপান 
প্রস্তুতি সমগ্র -বৌদ্ধরাজ্যে আবহমান জাল 
বঙ্গধাসীদের প্রতি ৰিশেষ মমাদর ছিল দেখা 
যান্ন; কারণ“অনেক বঙ্গাচার্যয*এই সকল দেশে 
গিরা বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
লেখকের পিতামহর্দেব যথন চীনদেশে' 
ক্যান্টন নগরে গিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশীন়্' 
সন্্াম্ত লোক বলিয়া বিশেষ আস্তরিক সম্মান 
লাভ করিয়াছিলেন। 

রামমোহন রায় গৃহ হইতে চলিয়া! গেলে 
তাহার পিঙ। ভগ্মহদয় হইয়। অবশেষে তাহার 
অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। চারি বংসর 
ভ্রমণের পর পিতৃপ্রেরিত লোকের সাক্ষাৎ 
পাইয়! তাহাদেরই সঙ্গে রামমোহন গৃছে 
প্রত্যাগমন করিলেন। এখন পুত্রের বয়স 
কুড়ি বৎসর । ছুতরাং পিতার সহিত তাহার: 
অনেক সময়েই বন্ধুভাবে তর্কবিতর্ক চলিত। 
রামকাস্ত রায় যাহ কিছু বলিতেন॥. তাহার, 


প্রতোক উদ্কি্ উত্তরে -রামমোছলের 
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করিয়া “কিন্ত” থাকিত। সময়ে সময়ে রাম- 
কান্ত রায় নিতান্ত ছঃ খিতন্বরে বণিয় ফেলি- 
তেন,আমি যাহ! কিছু বলিব, তোমার তাহার 
প্রত্াত্বরে একটা কিন্তু থাকিবেই। 
পিতার সহিত প্রতিপদে উত্তর প্রত্যুত্তর কর! 
সর্বপ্রকার ্বাধীনতাপ্রিয় হইলেও বালক 
' পলামমোহিন রায়ের ভাল লাগিত না। এবারে 
পিতার সশ্বতি লাভ করিয়া রামমোহন রাঁয় 
শা্জ্াধায়নের নিমিত্ত পুনরায় কাশীধামে 
যাত্রা করিলেন। রামকান্ত এবারে তাহাকে 
অর্থপাহায্য করিতে লাগিলেন। বৎসর দশ 
কাশীধামে থাকিয়া উপনিষদাদি ভালরূপ 
আয়ন্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। 
- _ বামকান্ত রায় ক্রমে কর্মে অশক্ত হইয়া 
. পড়িতেছিলেন, কাজেই রামমোহন রায়কে 
উপণর্জনের চেষ্টার প্রবৃ্ত হইতে হইল। 
কর্মের আশায় তিনি মুরশিদাবাদে গেলেন। 
তথায় থাকিবার কালে "তুহফতুল মহদীন* 
অথব! “একেশ্বরবাদীদিগের প্রতি দানগনামক 


একখানি পুশ্তক এবং তাহার কিছু পূর্ব 


*নানাধর্মমাবিষয়ক আলোচনা*নামক আর এক 
খানি পুস্তক আরবী ভাবায় পিখেন। শেষোক্ত 
পুস্তকে মহম্মদীয় ধর্মের উপর বোধ হয় কিছু 
তীব্র কটাক্ষপাত.ছিল। এই কারণে সম্তবত 
তাহাকে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়। গৃহে 
প্রত্যাগমন কপ্গিতে হইয়াছিল। এপ্দিকে 
তাহার পিতাও মৃত্যুমুখে অগ্রপর হুইতে- 
ছিলেন। রামমোহন রায়ের সম্মুখেই রাম. 
কাস্ত রায়ের, পরলোকগ্রাপ্তি ঘটে। ১৮০১ 
শ্ত্ীীব্ষে জন ডিগবি সাহেবের সহিত রাম- 
মোহন রায়ের কোন হৃত্রে আলাপ ঘটিয়াছিল। 
পিতার ঘৃত্যুর পরেই তিনি ডিগবির অধীনে 
ছ্ে্গীগিরি' স্বীকার “কিনেন । পিতার 


এক জগক্পোহন 


_ভ্রাঙ্ষাসধাজ ও তাহার কার্য । 


সাহাত্বে উহাকে ৮ চিত? হইতে উ 
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দুতরাং কর্ন স্বীকার করা তখন রামমোহনের, 
নিতাস্তই আবশ্তক হয়া উঠিয়াছিল ৷ ১৮০৪ 
ত্রীষ্টাব্দে চগবির অধীনে প্রথম কেরাণীগিরি 
পাইয়। ক্রমে ক্রমে তিনি দেওয়ানী-পদ লাভ 
করিয়াছিলেন। 'কলেক্টররের সেরেন্তাদারকে 
তখন লোকে দেওয়ান বলিত এবং এই পদই 
সেকালে দেশীয়দিগের প্রাপ্য সর্বোচ্চ পদ 
বলিয়া পরিগণিত হইত | ক্রমে রামমোহন 
রায়*এবং ডিগবি সাহেব উভয়ের পরস্পরের 
মধ প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিণ। মৃত্যু পর্যাস্ত 
সেই বন্ধুত স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার! উভদ্কে 
মিলিয়া ইংরাজী ও দেশীয় সাহিত্যের চর্চা 
করিতেন এবং তদ্ধিষয়ে পরস্পরকে সাহাধ্য 
করিতেন। ডিগবি সাহেব ১৮০৭ ্রীষ্টাবে পর্যন্ত 
রংপুরে কলেক্টরী করেন। এই রংপুরে অব- 
স্থিতিকালেই রামমোহন রায়ের কার্য গুণে 
ডিগৰি সাহেব তাহার জমাবন্দোবন্থী কার্যে 
বিশেষ সুখ্যাতি লাভঃকরিয়াছিলেন। 

রংপুরে রামমোহন রায় সঞ্ধ্যার পর আপ- * 
নার বাসাবাটীতে তত্বালোচনার জন্ঠ সভ! 
আহ্বান করিতেন। মাড়োয়ারী বণিক- 
দিগের অনেকে এই সভার সভা ছিলেন। 
রামমোহন রার রংপুরে থাকিতেই পারসী 
ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা এবং বেদাস্তের 
কির়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। 

১৮১১ শ্রীষ্টাব্বে রামমোহনের জো ভাত! 
জগণ্মোহনের মৃত্যু হয়। বিধবা ভ্রাতৃবধূ 
রামমোহনের নিষেধ সত্বেও পতির নহগমন 
করিলেন। কিন্তু যখন চিতাগ্রির উত্তাপ 
সহ করিতে না পারিয়৷ ভিনি একবার 
পলায়নৈর চেষ্টা করেন, সেই সময়ে আত্মীয় 
স্বজনগণ বলপুর্ববক বৃহৎ পুত, বংশদণ্ডের 
| তে 
দিবা র্ীতিত? করিলেন? রাষমোহন সাক 
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নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত 
অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিলেন এবং সেই 
ক্লবধি তিনি এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য 
.খ্ধ প্রতিজ্ঞ হইলেন। 

. ক্মামমোহ্ন প্লা় পিতার মৃত্যুর পর.অবধি 
একটু বেশী প্রকাশ্ত ভাবে নিজ মত প্রকাশ 
ফরিতেছিলেন,. দেখা যায়। ইহার ফলে 
সাহার মাত! এবং অন্তান্ঠ আন্রীয়ের সহিত 
তাহার আস্তরিক সন্তাব থাকিতে পারে নাই। 
রংপুরে থাকিতে যখন রামমোহন রায় তত্বা- 
লোচনার সভা স্থাপন করিলেন, তখন তত্রস্থ 
জন্জকোর্টের দেওয়ান গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য্য 
তাহার বিরুদ্ধে দীড়াইয়া! কয়েকটা নিন্দাপুর্ণ 
পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ দিকে 
রামমোহন গৃহের মধ্যে মাতাকে প্রধানত 
প্রতিকূল দেখিয়া বিষয়ের অংশ লাভের জন্য 
কোনই চেষ্টা করেন নাই। জোম্ঠ ভ্রাতা 
ছিলেন, তিনিই বিষয় ভার গ্রহণ করিলেন, 
ববামমোহনও নিশ্চিন্ত হইলেন। পৈতৃক 
,বিষস্বের জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করি- 
বার আরও একটা কারণ এ্রই ধে, বর্ধমান 
্বাঙজার সহিত এই বিষয় লইয়া বহুকাল যাবৎ 
বিবাদ চলিয়া আদমিতেছিল__লাঁভের গুড় 
'পিপড়ার থাইতেছিল। বাই হউক, জ্যেষ্ঠ 


খোদিত করিয় 


চনরাভালত, 15“ ব্সগুবিংশ খ+১ইশ-লঃখা। 


ভ্রাতার মৃত্যুর পর দেনার দায়েই হউরু বাঁ. 
ভ্রাতুষ্পুত্রের পৈতৃক বিষয় রক্ষা করিবার 
অক্ষমত। বশতই হউক, যখন তাহ রামমোহন 
রায়ের হস্তে আসিয়। পড়িল, তখন তিনি তাহা 
রক্ষ। করিতে ও বাধ্য হইলেন। তাহার মাত! 
কিন্ত আপত্তি করিলেন যে বিধর্মী পুক্র বিষন্ন 
পাইতে পারে না। রামমোহনের মত সকল 
হিন্দুধর্মের বিপরীত নহে, ইহা প্রমাণিত 
হওয়ায় মাতার উত্থাপিত আপত্তি আদালতে 
অগ্রাহ হইল। রামমোহন রায় যথাপুর্ব 
মাতাকেই বিষয় পর্যবেক্ষণের ভার প্রদান 
করিয়া স্বর, তাহার জমিদারীর সংলগ্ন এক 
প্রান্ত ভূমিতে একটা ক্ষুদ্র বাসস্থান নির্মাণ 
করিয়। রাখিলেন--কর্মন্থান হইতে আগমন 
করিলে তথায়ই অবস্থিত করিতেন। সেই 
বাস! গৃহে “গুতৎমৎ” এবং “একমেবাদ্িতীয়ং” 
রাখিয়াছিণেন। মাত 
বাতীত রামমোহনের জ্ঞাতি রামজয় বটব্যাল 
সাহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার ও উপদ্রব 
করিতেন। রামনোহন উক্ত জ্ঞাতির সহিত 
বিবাদ করিবার ন্বীয় অক্ষমতা! বুঝিয়াই সম্ভবত 
ধৈর্যাধারণ করিয়াছিলেন । সেই গুণে ক্রমে 
সেই সকল অত্যাচার আপনাপনিই থামিয়! 
গেল। শ্রক্ষিতীব্রনাথ ঠাকুর। 


ঢুটা৷ তত্ত্ব কথা (৩) 


পুর্ব্বে বল হইয়াছে, যোগশান্ত্রের আর ৰ 


এত. নাম আত্মবিজ্ঞান। এস্থলে পৃথিবীর 
বর্তমান অবস্থার সহিত আত্মজ্ঞান' চর্চা বা 
জাগাসীণনের বধ বিষয়ে কিছু বলিলে 
দোষের, হইবে না। 


: টয়, পৃথিবীকে, নব. সততা 


দেরিতে পাওয়া যায়) প্রাচীন প্রাচযসভ্যত 
ও আধুনিক প্রতীচ্য সভাতা। সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে, স্থখান্বেষণের চেষ্টার উতৎকর্ধতা 
ও সাফলোর নামই লভাতা। -দুতরাং উভয় 


সভ্যতারই মূলে হুখান্বেরণ-পরিলপ্িত; হইয়া 


থাকে. «পরত হই লে হট থকার : দুখ 


ত্র, ১৫১৬] ০ছুটা তত্ব কথা ।:€৩ 


জসন্থেষিত.এবং উভয়ের মধ্যে "এত প্রভেদ 
" ফে, আধুনিক সভ্যতার সুখান্বেষণকে ছুঃখা- 
ম্বেষণ বলিলে অতযান্তি হয় না। পাশ্চাত্য 
, সভ্যতা যেন ক্রমাগত চীৎকার করিয়। ঝলি- 
৷ তেছে £--"ছে মান্য! ২ যদি সত্য নামে 
,আখ্যাত ও গৌরবান্বিত হইতে চাও, যথা- 
সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব অধিক 
' মাত্রায় সুখ খুঁজিয়া লও। তোমার সুখের 
উপাদান সমস্ত তোমার বাহিরে বিদ্যমান। 
চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি পঞ্চেজ্িয়ের সহায়তায়, 
বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও কল-কারখানার সাহায্যে 
. বহির্জগৎ বৰ জড় প্রকৃতিকে সম্পুর্নব্ূপে 
তোমার অধীনে আনয়ন কর, বড় স্থবিধা, 
বড় আরাম, বড় সুখ পাইবে। এঁজড় 
প্রকৃতিকে করাক়ত্ত করিতে তোমার ভিতর- 
বাহিরের সমগ্র শক্তি ব্যপ্নিত হউক ; তাহার 
ফলে তুমি স্থখ ত পাইবেই, অধিকন্তু যে 
'সকলজাতি উহাকে স্বীয় দাসত্বে নিযুক্ত 
করিবার চেষ্টায় পরাজ্মুখ থাকবে বা তৎ- 
সম্বন্ধে অক্ষম সাব্যস্ত হবে, তাহাদিগের 
উপর তোমার অলীম প্রভূত্ব ও দোর্দও 
' প্রতাপ সংস্থাপিত হইবার কথা, এবিধ 
ল্লা্ত্বে তোমার আরও কত ম্থখ কত প্রভাব 
' সুদ্ধ পাইবে।৮--সমস্ত ইউরোপ আমেরিক। 
আজ এই উদ্দেশে গোলা, বারুদ,গ্যাস, বাম্প, 
তড়িৎ, ইথ!র প্রভৃতির ভিতর স্থের প্রঅবণ 
খুঁজিতে গিয়া সমস্ত মানসিক শক্তি বহির্জ- 
'গতে ব্যয় করিতেছে। ইহাতে স্থথের পরিবর্তে 
কিরূপ ছুঃখ পাইতেছে,তাহ! উহাদের মনীষী- 
' গণের “মানব জীবনের কোনই মৃল্য বা 
অর্থ নাই” !!1--* ইত্যাকার হাহা-রবে 
সম্যক..রূপে প্রমাণিত । দেহাত্ম-বুদ্ধি' 
জড়ে!পাসক, ইহসর্বস্থবাদী ঘোর স্বার্থপর 


স্ক্ক [ভি 5 0০% ০০ 18, 
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লীবগনের মাহা পরিণাম, তাহাই পাশ্চাত্য 
জগতে প্রকটিত হইতেছে। আত্মহত্যার 
হৃবিধার& জন্র গুপ্ত সমিতি স্থাপিত, 
যাহার সভাবৃন্দ পরম্পরে পরস্পরের প্রাণ" 
নাশের সাহায্য. করিতে”. পারে--নিয়মিত 
রূপে করিতেছে, আর কি চাই! প্রেমময় 
পরমেশ্বরের রাজ্যে কি অভিনব দৃপ্ত পাঠক 
একবার জ্রিয়া দেখুন-__এক দিকে কোটা 
কোটী নরনারী ক্ৃতদান দাসীর ন্তায় দিবা 
রাঞ্জি অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বার যৎসামান্ত 
গ্রাসাচ্ছাদন লাতে কৃতার্থ বোধ করিতেছে, 
অপরদিকে কতকগুলি লোর বিপুল অর্থ 
গ্রহ করিয়াও অতৃপ্ত অবস্থায় “আরও-ধন 
চাই” !.”"আরও ধন চাই”! বজিয়া চীৎকার 
করিতে করিতে বন্ত পণ্ুর ন্তায় উর্ধন্থাসে 
ছুটাছুটি করিতেছে । $ সি 
প্রাচীন ভারতীয় সঙ্তার : কিন্তু সম্পূর্ণ 
ভিন্নরপ উপদেশ। আমাদের খাষিগণ বছুধুগ 
পূর্বে ঝলিয়।! গিয়াছেন: রর্বমাত্মগতং সুখে, 
স্থথ আম! ব্যতীত. অন্ত কোন পুদ্থের 
অপেক্ষা! করে না; স্থখ যাহ কিছু সর ভিতরে, 
বহির্জগৎ ঝ! জড় প্রকৃতির মধ্যে দুখ থাকিতেই 
পারে না। বাহিরে যাহাকে সুখ বলিয়। মনে 
কর! যায়, তাহ। হঃখের কারণ, অসস্তোষের 
1 +9810109 01801951255 ০ নে ১:৪ 
₹ ৬০ 569 ০00 01) 0776 11210. 17011110195 
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00967 32190. ৮৮5 -58 01000521803, 110 811980% 
102৮6170016 07207 01565 16500116 2170. 02 ৮/611 
021250, ..1610115186 “1)607561559 ০421] 00) 
10168551785 ০19, 002 1106 2100 ০1 06 ৬৪51 01১1১০1- 
001)8095 %/08101 00617 09555510755 191805 ৮/101 
01161752012) 10 01051 00 70001001506 177%15 ০৫ 
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01৩ 0020 0059 021 ৯511 40509095৩95 21১৫ 
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পুর্কাবর্তী-ভার-মাত্র) ভিতরের খের লাম 
শান্তি, শান্তি সন্তোষের দাসী, স্থতরাং জাগে 
সন্তোষ শিক্ষা আবশ্বক, যদি শস্তিলাভের 
প্ররাস থাকে । তাই আধ্য উপদেঞ্ট। বলিয়া 
“গিয়াছেন :- ৰ 

০. সস্তোষামু ততৃগুানাৎ 
. ষৎ স্ুখং শাস্ত চেতমাম্‌। 
'কুতন্তজ্জনলুন্ধানাৎ* ৪ 
: ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্‌।॥ 

.. গ্লেহটাকে-রক্ষ!. করিবার 'জন্য যঁভট্কু 
. রকার, বহির্জগতের প্রতি ততটুকু.মনো- 
যোগই. দেয় শারীরিক স্বাস্থ্য ও.. প্রাণ 
“রক্ষার. জন্ত তি -সামান্ত মাত্র শক্তি জড়ের 
প্রতি র্যয়. করিয়া মনের বাকী সমস্ত বল 
ভিতরের দিকে প্রযুজ্য।. প্রকৃত ুখ, শাস্তি, 
প্রসূত্ব য্দি কেহ চায়, ফেবলমাত্র যথা প্রয়ো- 
জম. জড়ের দিকে লক্ষ্য স্থাথিয। আত্মার 
প্রতি. সম্যক মনঃসংযোগ তাহার একান্ত 
»ক্কর্তব্য। মন স্থির হই) আত্মার প্রতি সং- 
যুক্ত হইলে জীব ধেকি অপার আনন্দ অন্ধু- 
'ভৰ করিস] থাকে, তাহ! ত বর্ণনাভীত; অধি- 
' কম্ত এমন এক অদ্ভুত শক্তি তাহাতে সমুদভূত 
“হয়, যাহার বলে স্ষ্টির যাবতীয় রহস্য তাহার 
নিকট উদঘাটিত হয় এবং তৎসঙ্গে জড়টৈতন্ত- 
ময় সমগ্র অগৎ তাহাক্স চরণপ্রান্তে উপস্থিত 
হয় তাহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করে। সংসা- 
রের' সমস্ত ধনরত্ব ও লৌকিক আধিপত্য তখন 
তাহার নিকট .অতি তুচ্ছ বলিয়। সাব্যস্ত হয়, 
সে তখন অনস্তকে গ্রাস করিবার জন্ত প্রস্তত। 
“ছানন্তে মিশিয়া সর্বশক্তিমত্তা. লাভ তখন 
তাহার, লক্ষ্য। 
«এখন দেখ! গেল, উন্লিখিত বিবিধ সভ্য. 
তায় কিন আকাঙরপাাল প্রভেদ.।, একের 


মব্যগারত | 


1 সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখা। 


একচী সত্যযুগের,অপরটী খোর কলিকালের। 
একটা জড়ের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়! 
অড়ের সঙ্গে তাদায্মা ভাব বশতঃ পরাধীন, 
জড় বুদ্ধিগ্রস্ত, গুরুভারাক্রান্ত, অধোগতি প্রাপ্ত, 
অপরটা আন্মসংসর্গে উন্নত হুইর়। চৈতগ্চের 
মুক্ত আকাশে ম্বাধীন ভাবে পক্ষ বিস্তার 
করতঃ উচ্চাৎউচ্চতর লোকে উড্ডীন। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ধাহারা অশেষ-ধী- 
ঈম্প্রন্ন বিদ্যাধুরন্ধর বলিয়া পৃথিবীতে আজ 
সম্পৃর্দিত, তাহারা মানব মনের অদ্ভুত শক্তিতে 
বিস্বাগ স্থাপন করিতে পরাজ্ুখ, পঞ্চেন্দ্িয়জ্ঞাত 
বিষ্ণুর ব্যতীত অন্ত কিছুর অস্তিত্ব তাহারা স্বী- 
কার করিতে চাছেন না।* আমাদের পাঁচটা 
'ইঞ্জিয়ের সাহাযো পরিদর্শন, প্রক্রিয়া ও 
সাঞ্ধারণীকরণ 1 ভিন্ন জ্ঞানোপার্জনের যে 


'অষ্ত কোন উপায় আছে, এ কথা স্তাহাদের 


নিকট নিতান্ত অলীক ও অবিজ্ঞান-সম্মত। 
হায়! পণ্ডিতোপাধিক জড়বাদিগণ বস্তুতঃ 
কত মুর্খ! প্ররুতজ্ঞানে তাহারা শিশুবৎ। 
পরিতাপের বিষয়, আজকাল পাশ্চাত্য 
জড়বিজ্ঞানের  চাকৃচিক্যে আর্য সস্তানগণ 
এতাদৃশ মুগ্ধ ও তড়িচ্ছক্তি-প্রভায় তাঁহাদের 
অন্তর্দ্টি এ পরিমাণে অভিভূত যে, চৈতন্ত- 
রাজ্যের জগস্ত সত্য সমুহ -ইন্দ্রিয়গ্রাহ 


* ইংলগডের বিজ্ঞান সভার সভাপতি জড়বিজ্ঞান 
বিশারদ মহাত্মা টিাল এক সময়ে উক্ত সভায় প্রচার 
করিয়াছিলেন ;--- 
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পরস্ত সে দিন সেই আসন ইইতে ' বিচক্ষণ ক্রকৃস্‌ 
সাহেব বলিয়াছেনং__ 


"00161 86৩ 096 10100015৩ 210 17১01617001 
211 (027)5 01 099 002৮-- 511 $/111190) ০:00155, 


তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, ক্রমে বাতাস উট, 


বহিতে আরভ হইয়াছে: ..- , .. : 43285 
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প্রমাগাঙাবে তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ উপ- 
ক্ষেতীয় বিষয় হইয়াছে; মানব মনের অসা.- 
ধারণ শক্তিতত্ব চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা উপলব্ধি 
হইবার নয় বলিয়! তাহার! উহাকে বিজ্ঞান- 
বিরোধী স্থুতরাৎ অগ্রাহা বিবেচনা করিতে- 
ছেন। তাহাদের মতে একবপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ- 
রহিত অনিশ্চিত, ব্যপারের আলোচনায় 
সময়ক্ষেপ বার অদার নিক্ষলপ্রদ উদ্যমে বুথ! 
শক্তি প্রয়োগ বুদ্ধিঞীবী মাগ্ষের পক্ষে অস- 
লগত ও বিগহিত। 

_যোগশান্ত্র কি, বা কিরূপে আমরা যোগ- 
মার্গে আরোহণ করিতে পারি, এ সকল 
কথার আলে।চনাই আমাদের স্তায় বাসনা- 
বিমুঢ় বিষয়বুদ্ধি পামরের পক্ষে থোর ধৃষ্টতা, 
সন্দেহ নাই। সুতরাং এই গভীর দশন 
সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান রিস্তার এ প্রবন্ধের 
উদ্দে্ত নহে। তবে উল্লিথিত পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানে লব্ষশিক্চ ওপা[ধকগণকে জড়ৈক- 
সর্বজ্ঞান ও জড়োপাসনা-প্রবৃত্তি হহতে 
বিরত কারবার অন্ত ছুট। কথ! বল! মাত্র 
উদ্দেশ্ত । আনার এই স্বল্প/য়াসে যাদ কাহারও 


ছটা তত্ব কথা৷ (৩). 


৬৫. 


রাজ্যের কোন একট! নিয়ম অতিক্রম করিয়া 
মানব মস্তিষ্কে উদয় হইতে পারে না। 
ভৌতিক রঁজোও যেমন, মানসিক রাজোও 
তেমনি ২+২--৪ এর মত কঠোর বৈজ্ঞানিক 
নিয়মাবলী বিগ্তমান থাকিয়া সপ্রভাবে কার্য 
করিতেছে, কোথাও তিলমাত্র ভূলভ্রাস্তি 
হইবার যে নাই। যে প্রকার জড়্রগতের 
নিষমগুলি সন/ঈ্ক*অবগতির পর আমরা নান" 
বিধ প্রক্রিয়া দ্বারা নৃতন নৃতন তথ্য আবিফার - 
করিয়! 'থাকি, তদ্রুপ মনন্তত্বের সমাক জান - 
লাভান্তর সুলম্পন্ন মানপিক প্রক্রিয়া সমূহ 
দ্বারা জ্ঞানে গরীরান্‌ ও বলে মহীক়্ান হইতে 
পারি) তখন জড়শক্তি সকলকে স্বায়ত্ত 
করা ত নিতান্ত 'সহজসাধা কাজ। কিন্ত 
হায়! মনের বলকে সংঘত করিয়া! আপন 
অধীনে আনিতে হইলে যে কিরূপ প্রবল 
ইচ্ছা শক্তি, কিরূপ ছুনহ সংখমাভ্যান ও 
কিরূপ কঠিনতম ত্যাগ-শ্বীকার প্রয়োজন, 
তাহা ভাবিলে মন প্রাণ নৈরাহ্তে অবসন্ন 
হইয়া পড়ে । যেমন কঠোর বিজ্ঞান, তেমনি 
কঠোর অভ্যাসব্রত চাই। এই মহাবিজ্ঞানে 


যোৌগশঞ্জির অদ্ভুত ক্ষমতা পগিজ্ঞান ও পরীক্ষা ৃ পারদশিতা লাভ বিপুল অধ্যবসায় ও স্থদীর্ঘ 
] 
করিবার বাসন। ডাপ্রঞ্ত হয়, তিনি এ বিষয়ে | কাল সাপেক্ছ। যোগখিজন কৃত যুগষুগাস্তর 


সদ্‌ুরু অন্বেষণ করতঃ উপধুক্ত পন্থা অবলঘ্বন 
পুর্বক সকল জ্ঞানের লাভে প্রয়া পাইবেন। 
কেবল এই কঠোরতম বিজ্ঞানের মাহাত্ময, 
কাঠিন্ত, অলৌকিক শক্তিমন্তা ও বিশেষ 
গ্রয়োনীয়তা সম্বন্ধে ছুই চারিটা! মোট! কথ! 
মাত্র বলিব। 

বিশ্বেশ্বরের স্তি-রহন্ত কিতা পর্য্যা- 
লোচন! করিলেই বুঝিতে পার! যায় যে, জড়- 
চৈতগ্তময় সমগ্র অগৎ অলঙ্ঘ্য অথগ্ডনীয় 
নিক্মমের দ্বার! পরিচালিত হইতেছে । একটী 
সামান্ত চিন্তাক্ষণিকাও অন্নিয্সমে বা মনো- 


ধ্যানস্থ থাকিয়াও চরমফল লাভ করিতে 
পারেন না) পঞ্চেন্রেয়ের কতগান মোহময় . 
শরীর-নিগড়ে বদ্ধ ক্ষুদ্র জীব আমরা রি 
প্রকারে বুঝিব, এই বোগঞ্যানে কি জ্ঞান- 
মধু পাপর়। যায়, যাহা পান করিয়। একাসনস্থ 
যোগিবর জ্ঞানাননে : দীর্ঘকাল বিভোর . 
থাকিতে পারেন ? পি 
জড় পরমাণুর যেমন ধ্বংস নাই, সেইরূপ 
প্রতি মুহূর্থের চিন্তারও কিছুই বিফলে নষ্ট 
হয় না। মানব মনের প্রত্যেক চিন্ত! কালের 
সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বিলীন হই! যাইতেছে 


৫. 


বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে, কিন্ত 
বন্ত'তঃ ছোট. বড় সকল: চিম্তাই আমাদের 
মগ্দোষন্ব কোষে এক একটা ছাপ বসাইর। 
যাইতেছে! . আমার এখনকার 'মন পূর্ব 
পূর্ববজন্মের অনুভূত চিন্ত। সমষ্টির ফল মাত্র ।* 
আঘাতের চিন্তার প্রতি আমরা আদৌ, খেয়াল 
করি না, মনে করিউহা তকেহ দেখিতে 
পাইতেছে না, পরস্ধ গ্র-চিন্তাগুঃ্জিই আমাদের 
চ্লিজ গঠন করিতেছে । এক একটা সচ্চিন্ত! 
বাক়। যেমন, ক্মামাদের সাধুভাব বৃদ্ধি পাই- 
তেছে; ঠিক্ষ_কুচিত্ত। সমূহ দ্বারা তেমনি অসাধু 
ভার বর্জিত হইয়া ক্রমে কুজভ]াসে-পরিণত 
অবস্থাক্ষ মোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হুই- 
তেছছে। চিগ্তাই কর্মের প্রহ্থতি, কোনরূপ 
অনষ্ঠান'আগে: চিন্তার দ্বারা কল্পিত না হইলে 
কিপ্রকারে-কার্য্যে পর্যবসিত হইবে? মানুষ 
কর্জাধীন জীব, সে ক্ষেতে আপনাপন চিন্তা. 
রাশির প্রতি ধাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাদের 
জীবনতরী দিঙ.নির্ণয় চক্তরদর্শনে অসমর্থ অন্ধ 
কর্ণধার পরিচালিত জলযানের ন্যায় উদ্দেস্ত- 
বিহ্বীন মার্গাবলম্বনে অচিরে বিপন্ন হইবে, 
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নবাভীরতদ” -[-সর্তবিংশ খণ্ড, ১২শ, লংখ্যা 


সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। হুইতে 
পারে, প্রাক্তন স্থুকৃতি ফলে কেহ কেহ স্বীয় 
চিন্তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়াও 
সাধুভাবে চলিয়া যাইতেছেন, উত্তরোত্তর 
উন্নত হইতে গেলে তাহার্দিগকেও সর্ব! 
সযত্ধে পুঁজি বাড়াইতে চেষ্টা কর! কর্তব্য । 

. অনুষ্ঠানবিহীন সাধুচিস্তা ঘার! সম্যক ফল 
লাভের আশ দেখা যাঁয় না) গুরূপদিষ্ট পন্থা! 
অবলম্বন পূর্বক চেষ্টাকৃত চিত্ত সংঘম এবং 
প্রণালীগত সচ্চিন্ত। ও সৎকর্ম মানুষকে যোগ 
মার্গে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়! থাকে । আমা- 
দেরু চিত্ত পূর্বাভ্যান বশতঃ- সুতরাং শ্বভা 
বত--বড়ই চঞ্চল। মন সর্বদা স্বতঃই বিষয় 
হইচত বিষয়াস্তরে ছুটিতে প্রবৃত্ত এবং তত্ত- 
ঘিষয়্াহুগত -ন্থ ও ছুঃখের অন্থৃভূতিবশাৎ 
মন্ধের স্থিরতা কোথায় ? সাধারণ জীবের মন 
নিপ্কতই বিকারদশাপনন । এবখ্িধ বিকার 
হইতৈ অব্যাহতি লাভের চেষ্টা আরম না 
কঞিলে যোগমার্গে প্রবেশ কর! যায় না। 
যেঙ্কন বাত্যা-প্রকম্পিত উর্শিচঞ্চল সরসীবঙ্ষে 
গগগনবিহারী চন্দ্রের ছবি সুচারুরপে প্রতি, 
ফলিত হইতে পারে না, কেবল সুস্থির জল. 
রাশিতেই শশধরের অথও শুত্রোজ্দগ কাস্তি 
প্রতিবিষ্িত হইয়! থাকে, সেইরূপ, যে ধন্ত 
পুরুষের মানস-সরোবরে বিবয়প্রভঞ্জনের বিক্ষেপ 
ক্রয় আদৌ পছুছে না, যাহার চিত্ত মোহ- 
বিকারের হাত এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, 
প্রত্যুত সমভাবাপন্ন হইয়া আত্মমুখী, কেবল 
তিনিই বিশ্বরহস্তভেদী ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সক্ষম । 

অনেকের ধারণ! গৃহস্থাশ্র পরিত্যাগ না 
কৰিলে ঘোগাত্যাল অসম্ভব, ইহ! .ভ্রমাত্মক |.. 
প্রত্যেক গৃহী 'সংসারধর্থেনিবিই . থাকিস ও.. 
উপযু্ধ. গুরুর _..্ীনে : যোগসাধন আন 
করিতে, পারেল।. এস্থরো :যোগসংধ্ল আবর্ধে 


টচত্র, ১৩১৬] 


কতকগুলি অস্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়! 
বুঝিতে হইবে না। শুক্র মনোবিজ্ঞান ও 
নীতিবিজ্ঞান, উভয়ের বিহিত অনুশীলন ঘার। 
চিতের সাধারণ অভ্যাস সমুহ আমুল পরি- 
বর্তিত না! হুইজেও বিশেষন্ধপে সংশোধিত 
হওয়। নিতান্ত আবশ্তক, নচেৎ যোগরাজ্যের 
প্রথম প্রদেশে প্রবেশাধিকার জন্মে না। গৃহী 
ব৷ সন্ন্যাদীর বিচার নাই, হিন্দু মুনলমানে 
তারতম্য নাই; দে কোন নির্মলচিত্ত ব্যক্তি 
বিষয়বিমুখ হইয়। চেষ্টা করিবেন,তিনিই যোগ- 
বিজ্ঞানের প্রক্রিয়। দ্বারা সংসারের মকল 
প্রকার রহস্ত ভেদ করতঃ কৃতার্থ হইবেন। 

স্বার্থসেবী ভগ্ডগণ কতকগুলি শারীরিক 
অত্যাস ও উদ্ভমের দ্বারা সময়ে সময়ে যে ছুই 
একটা অন্তত প্রক্রিয়া জনসমাজে দেখাইয়| 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়! থাকে,তাহ। তাহাদি- 
গকে জ্ঞানের উন্নত সোপানে না উঠাইয়! 
অধঃপতনের দিকে লইয়া যায় এবং অচিরাৎ 
বৈজ্ঞানিক নিশ্রমানুদারে সেই সামান্ত শক্তি- 
টুকুও তাহাদের নিকট হইতে অন্তহিত হয়। 
পরস্ত-ষথার্থ যোগী কখন স্বার্ধবশে স্বকীয় 
অলোকসামান্ত বিভূতি সাধারণের মধ্যে 
প্রচার করেন না, কারণ নীতিবিজ্ঞান তীহা- 
দিগকে প্রথমেই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে 
যে যশ, মান, খ্যাতি প্রভৃতির জন্য বা অন্ত 
কোন প্রকার স্বার্থনাধনার্থ তপস্তালব শক্তি 
বাবহার করিলে আত্মার অশেষ অকল্যাণ হইয়া 
থাকে । 

পৃথিবীর অন্তান্ত ধর্মমশান্্র চিত্তপংযম ও 
মনোমল দূরীকরণের পর আর কোন উপদেশ 
দেন না) কিন্তু পরমার্থজ।নী ত্রিগুণাতীত 
আধ্য খবিদিগের শিক্ষ। দীক্ষা এই যে, চিত্- 
শুদ্ধির পর ধ্যানধারণাঁদি যৌগিক পদ্থাবলম্বনে 
জ্ঞনমার্গে উন্নীত হইয়ী ঈশ্বরত্বে পহুছিতে 


৮৩ ঙ 


ছুট! তত্ব কর্থা। (৩) 


৬৫৭ 


হইবে; হ্হার পূর্বে কল্পকল্লাস্তস্থায়ী কল্যা- 
ণের আকাজ্ষা মরীচিকায় জলের আশা । 
বিনা যোষ্ঠগ জড়চৈতন্ত সঙ্থন্ধে যে জ্ঞানল্ধ 
হয, তাহ! প্রকৃত জ্ঞান নহে, জ্ঞানের থোসা 
মাত্র। স্তিমিতনম্বন যোগীসত্তম এককালে 
সমস্ত বিশ্বরহত্তের অন্তস্তলে বিরাজ করিতে 
থাকেন । গড 

কেবল ধৌগশান্ত্ই আমাদিগকে সম্যক্‌- 
রূপে বুঝাইপ্প দিতে সক্ষম যে, বহির্জগতে যত 
কিছু শক্তি বিদ্তমান, সমস্তই আমাদের ভিতরে 
অবস্থিত, কারণ মানুষ ক্ষুদ্র বঙ্গাগড। যে 
আত্ম! আমাদের মধ্যে প্রাণরূপে বিরাজিত, 
ক্ষিত্যপতেজমরুদ্বোমেও একমাত্র তীহারই 
শক্তি কার্ধ্য করিতেছে; এ সুদুর জলধরে 
আত্মার যে"শক্তি বিজলীরূপে খেলিতেছে, 
আমাদের মনোমধ্যে সেই শক্তি পূর্ণমাত্রায় 
ক্রিয়াশীল ;-_বিছ্যচ্ছক্তি যর্দি এক মিনিটে 
এখান হইতে ইংলও যাইতে পারে, আমাদের 
মন যোগবলে মুহূর্তমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়। ন! 
আমিবে কেন? পরিদৃপ্তমান জড়শক্তি এঁশী 
শক্তির বহিবিকাশ ব্যতীত মার ত কিছুই নয়, 
স্তরাং উহা! আত্মপ্রতিভার অনুগত দাসী 
মাত্র। আত্মশক্তির ইচ্ছাক্রমেই জড়শক্তির 
উৎপত্তি, গঠন, স্থিতি ও নাশ বা রূপাস্তর- 
প্রাপ্তি; একথা আজ আমর৷ বিশ্বত, তাই 
দেখিতেছি,সমন্ত পৃথিবী জড়ের সেবক জড়ের 
উপাসক। হায়! আমাদের, ভিতরে অনন্ত 
শক্তি চির-বিদ্ধমান থাকিতেও অতি সামান্ত 
শক্তির জন্য আমরা বৃথ। জড়ের পশ্চাতে ছুটা- 
ছুটি করিতেছি; মন্ুম্য হুইয়াও মনুষ্যত্বক্কে 
ব্যবহারে আনিতে শিখিলাম না। হায়! 
হায়! কবে আমর] যথার্থ মান্য হইব, বৈশ্বে- 
শ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা 
লাভ করিব! কবে আবার দেই পুণ্যল্লোক 


রাস 


৬৪৮, 


প্রাচীন আধ্য মহাপুক্রষদিগের প্রচারিত আত্ম 
বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানকে পদদলিত 
করিয়া জগতীতলে প্রকৃত সুখ র্ শাস্তির 
পতাক। উড়াইবে, মানব মনে স্বর্গের রাজত্ব 


নব্যভারভ:। | সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা, । 


সংস্থাপিত হইবে। 


অনেক সংস্কৃতজ্ঞ প্ডতকে গর্ব করিতে 
দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে আধ্যগণ জড়- 
বিজ্ঞানের ও যথেষ্ট চর্চা করিয়াছিলেন এবং 
তৎসন্বন্ধে এমন সকল আবিষার করিয়া যান, 


যাহার মধ্যে বর্তমান ব্যাপার সমু ত ছিলই, 
তদ্বযতীত এ প্রকার বহুতর বিষয় তাহার! 
জানিতেন,যাহ! আধুনিক বিজ্ঞান/দ্ির এখনও 
অগোচর রহিয়াছে । তীহার। বলিতে চান 
যে, ইউরোপীয় প্রণালীতে আধ্য মনীষীর! 


প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান সমৃহ* আয়ত্ব কষ্টিমাছিলেন ; 


তাই রসায়নশাস্ত্র।ঁ পদার্থবিজ্ঞান, $ জ্যোতি- 
বিজ্ঞান, $ শরীরতত্ব ॥ প্রভৃতি সম্বন্ধেও 
অদ্ভুত বিচক্ষণত। প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। 
কিন্ত প্রকৃত কথ! কি তাহাই? তাহার! 


কদদাপি কোন শ্রেণীর জড়বিজ্ঞানের পশ্চাতে: 
একবিন্দুও শ্রমব্যয় করেন নাই; জড়তত্ব 
আবিষ্কারের জন্ত তাহাদিগকে কারখানায় শ 
প্রক্রিয়] দ্বারা মাথ! ঘামাইতে হয় নাই, 


তাহাদের চিন্তা আদৌ ওদিকে যায় নাই। 
মানুষের শ্বচ্ছন্দজীবনযাপন ও স্বাস্থারক্ষার 


জণ্ত যে সকল জড়তব জান! আবশ্তক, ুক্ষ- 
দর্শী খধিগণ আত্মবিজ্ঞান প্রভাবে তাহা যথা- 
যথভাবে অবগত হইয়! শাস্ত্রের অন্ুশাসনরূপে 
আপামরসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া 


সী রত ২০৯ ++ ৯ ই, 
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বাইতে ক্রটী করেন নাই, এখানে যথাযথভাবে 
বলিবার উদ্দেস্ত এই যে, তাহাদের জ্ঞানের 
মূলে যুক্তিযুক্ত অনুমান * ছিল না, সমস্তই 
প্রত্যক্ষ উপলবি 1 দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া- 
ছিল। তাহার আমাদের চর্মচক্ষে দেখার 
মত অন্তশ্চক্ষু দ্বারা ঠিক তদ্রপ দেখিয়া! পুঙ্খা- 
নুপুষ্থরূপে জড়পদার্থ সমুহের শক্তি, কাধ্য 
কারণ সম্বন্ধ ও সংযোগ বিয়োগ প্রণালী অঙ্গু- 
ধাবন করিতেন। তর্দভাবে পাশ্চাত্য উপায়ে 
লব্ধ তথ্যাদি নিতান্ত একদেশী, সুতরাং অস- 
ম্পূর্ণ, কাজেই'নিত্য পরিবর্তনশীল । এস্থলে 
জিজ্ঞন্ত হইতে পারে যে, খবিগণ যদি যোগ- 
বলে.ভৌতিক জগতের সমস্ত তত্ব সম্যকরূপে 
অবঙ্গত ছিলেন, তবে তদানীন্তন ও পরবর্তী 
লোক্ষ নাধারণের গোচরার্থ তাহা কেন 
প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়া গেলেন না? 
জড়রাজ্য সম্বন্ধীক্ষ সমন্ত তথ্য বিজ্ঞাপন দ্বার 
মানৰ জ্ঞানের উন্নতি সাধন না! কর! কি তাহা- 
দের উচিত হইয়াছে ? এবন্িধ অচিস্ত- প্রন্থত 
প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, 
জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন জন্ত ভৌতিক জগ- 
তের পশ্চাতে ছুটাছুটি করা মানব জীবনের 
উদ্দেশ্য নহে। সাধুকার্য্ের দ্বার প্রাক্তন- 
অকন্ম-বিকর্স-ক্ষয়, বাসন বিনাশ সহকারে 
সর্ধবকর্মক্ষয়, সর্ব্বকর্মক্ষয় দ্বারা মায়ামোহময় 
সথদুঢ় সংসার-শৃঙ্খল ছেদনাস্তর মুক্তিলাভ 
করত সুখ ছুঃথ ব্যাধিজর! মরণের অতীত 
হইয়া সচ্চিদানন্দে অবস্থানজনিত পূর্ণ জ্ঞান 
ও পূর্ণানন্দ উপভোগ-_কর্ম্মবাদী আধ্যের 
নিকট ইহা অপেক্ষা! জীবের মহত্তর উদ্দেস্ত 
আর.কি হইত পারে? এ নিমিত্ত একমাত্র 
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চৈত্র, ১৩১৬] মহামহোপাধ্যয় চন্ত্রকাস্ত তর্কালগ্কার 


বিষুর পরষপদ তাহাদের লক্ষ্য ছিল; বিষয় 
স্থথে জলাঞ্জলি দেওয়াই খধিদিগের প্রধান 
উপদেশ। পঞ্চেন্দ্রিয়ান্থভৃত, মায়া-প্রস্থুত £ 
ভ্রমজালাবৃত, . ক্ষণবিধবংসী প্রপঞ্চ মানবের 
দিবযজান-প্রণোিত উল্লিখিত উদ্দেশ্ত সাধ- 
নের ইচ্ছ। ও ঢেষ্টাতে প্রতিণিয়ত লক্ষ প্রকার 
বাধ। প্রদান করিতেছে । জড় তমোগুণ 
প্রসাধক, তাই আজ জড়ের সেবা করিতে 
করিতে সমগ্র পৃথিবী ঘোর স্বার্থান্ধ তমসাচ্ছন্ন 
হইয়' ভ্রাতৃদ্বেষে জর্জরিত । জড় চৈতন্যের 


বিরোধী, তমিমিত্ব খধিগণ গোময় হইতে 
গ্রহতার৷ পর্যন্ত যাবতীয় ভূতের তত্ব আত্ম- 
বিজ্ঞান দ্বার অবগত হইয়াও পাছে জড়- 
বিজ্ঞান কর্মযোগের বিদ্বকারক হয়, এই 
আশঙ্কায় তাহা সাধারণো প্রচার দ্বার! জীবের 
অকর্লাণ সাধন করিয়্। যান নাই। 


৬৫৯ 


পরিশেষে বন্তব্য,ইউরোপীয় মনম্তত্ব (?)* 
পাঠ করিয়া আত্মজ্ঞানী ত্রিকালদশী খধি- 
দ্বিগের ঝঁক্য অবহেলা করা বা তাহাতে 
সন্দিহান হওয়া আমাদের বর্তব্য নয়। 
জড়ের আলোচনায় নিয়ত রত থাকিয়া এবধ 
চতুর্দিকে জড়ের মাহাত্ম্য দেখিতে দেখিতে 
আমাদের মস্তিষ্ক জড়তা প্রাণ, হইয়াছে। 
তাই এই সহূর্জ কথাটা বুদ্ধিগত হয় না যে, 
খষিনামে আখ্যাত বেদবেত্বাগণ কখন মিথ্যা 
বা অহিত কথ প্রচার করিয়! যাইতে পারেন 
না, বা জ্ঞান ধর্ম সম্বন্ধীয় গুরুতর ব্যাপার 
সমূহে গলিভরের 1 ন্যায় অভূতকল্পনাশক্তির 
পরিচয় দিয়া বাহাছুরী লাভার্থে শান্ত্রাদি 
প্রণয়ন করেন নাই। 

শ্রীচন্্রশেখর সেন।, 


মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার । 


বঙ্গের পণ্ডিতকুল-চুড়া মহামহোপাধ্যাক্স। 


চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় আর ইহজগতে 
নাই। গত ২০শে মাঘ, বুধবার, পুণ্যতীর্থ 
ঘারাণনী বক্ষে প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুরুষের 
দেহত্যাগ ঘটিয়াছে! মৃত্্যু-কালে তাহার 
বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল । 

বঙ্গের সংস্কৃত শাস্ত্রের ইতিহাসে চন্দ্রকাস্তের 
নাম চিরন্মরণীয় রাখিবার যোগ্য । আজ 
তাহার অভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের যে গৌরব- 


মুকুট খসিয় পড়িল, তাহা কত কালে পুর্ণ 
হইবে, কে বলিতে পারে? 

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর 
নামক স্থান সেরী নদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। 
সেরপুর এক দিকে যেমন কলনাদিনী শোত- 


£. 11105019, ৬ 


বিটপী-শ্রেণীর ঘন সন্গিবেশে প্রকৃতির কান্তি 
যেমন মনোহর, শিক্ষা, দীক্ষ। ও সভ্যতার 


আলোকে ময়মনসিংহের মধ্যে তেমনই শ্রেষ্ঠ । 
সেরপুরের স্ুবিখ্যাত চৌধুরী বংশ শুধু জমি- 
দার নহেন; তীহারা মাতা প্রকৃতি দেবীর 
যোগ্য সনস্তান-্তাহার! একান্ত মনে মাতৃ 
পূজায় নিরত। সেরপুরের, চৌধুরী বংশ ভাবুক 
এবং কবি। হী'হারা লক্ষী ও সরস্বতীর সাধক 
বলিয়। বিখ্যাত। সেই সেরীনদীর কুলে 
সেরপুরের মণিরাজির' মধ্যে ভগবান চ্্রকাস্ত” 
মণির স্থষ্টি করিয়াছেন। 
্জকান্তের পিতামহ মানকোন হইতে 





তাপ অত পপ দা 


*. ড95000 095501১0108 যাহাতে"মোটা কথা 
ছাড়া হুশ্ কথ! আদৌ নাই । 
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নেরপুরে. আমিয়]..বাটী নির্মাণ করেন। 
ইহারা রাড়ী শ্রেণীর শাঙ্ডিল্য গোত্রীয় উচ্চ 
বংশজ ব্রাহ্মণ। চন্ত্রকান্তের পির্খার নাম 
রাধাকাস্ত সিদ্ধান্ত-বাগীশ। পিতার নাম 
রাধাকাস্ত বলিয়াই আচার্ধ্য ম্যাক্মূলর চন্র- 
কাস্তকে শোভাবাজারের বিখ্যাত পণ্ডিত 
শব-কলদ্রম-প্রণেতা রাধাকাস্ত দেবের পুত্র 
বলিয়া ভ্রমে পতিত হইপনাছিলেন $ 

চন্দ্রকান্ত বাল্য ও কৈশোরে লেখা পড়ায় 
ভাবী কালের কোনও গু চিহ্ন প্রদর্শন 
করিতে সক্ষম হন নাই। প্রত্যুত তাহার 
উত্তর কালে গভীর তমসাচ্ছন্ন ভাবিয়া রাধা- 
কান্ত বিমন1 হইতেন। প্রায় চতুর্দশ বৎসর 
বয়সে চন্দ্রকান্তের প্রতিভার উৎস খুলিয়া 
যায়। 

পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিক্রমপুর ও 
নবদ্ধীপে স্বতি ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ 
২৩ বৎসর বয়সে তর্কালঙ্কার উপাধি গ্রহণ 
করেন। 

সেরপুরে নিজ বাঁটীতে টোল বা চতুষ্পাঠী 
স্বাপন করিয়! চন্দ্রকাস্ত অধ্যাপনা করিতেন। 
এই সময়ে তিনি গোভিল গৃহা জুত্রের ভাষ্য 
রুচনলা করেন। এই ভাতব্য পাঠ করিয়। 
কলিকাতার পগ্ডিত-সমাজ চমৎকৃত ও মুগ্ধ 
হয়েন। এ ক্ষেত্রে চন্দ্রকান্ত মলিনাথ অপেক্ষা 
অল্প যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। 
বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র ও কতিপয় প্রধান বঙ্গসত্তানের 
এ্রকাস্তিক আগ্রহে ১৮৮৩ গ্রীষ্টাকে তিনি 
সংস্কতি কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 
কযেন। ১৮৮৭ গ্রীষ্টান্বে জুবিলী উপলক্ষে 
তিনি মহামছোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন 
ও ১৮৯৬ খ্রষ্টাব্বের নবেধর মালে তিনি 
সংস্কৃত কলেজের কার্ধ্য ভ্যাগ করেন। 


নব্যভারত ।. [ সপ্তবিংশ খণ্ড, ১২শ-মংখ্য।। 


সংস্কৃত কলেজে অবস্থান কালে তিনি ছাত্রের 
মত দিবারাব্র জানান্বেষণ করিতেন। তাহার 
ফলে তিনি সাহিত্য, অলঙ্কার; স্থৃতি, দর্শন, 
বেদ, বেদাস্ত। দর্শন গ্রভৃতিতে অসামান্য 
পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এই সময়েই তিনি 
নিয়লিখিত্ত গ্রন্থ সমৃছ রচনা| করেন। তিনি 
অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করিতেন এবং অনবরত 
গ্রন্থ রচনা করিতেন। তাহার গ্রন্থ সমূহ 
তুধনায় কোন্‌ স্থান অধিকার করিবে, তাহা 
ধোগ্য ব্যক্তি আলোচন। করিবেন। 

চন্দ্রকান্ত বালকের ন্তায় সরল ছিলেন। 
তিনি কখনও কাহাকেও রুক্ষ ভাষ৷ প্রয়োগ 
করিতেন না।' তাহার মত নির্্মল-চরিজ্ত 
সাধু পুরুষ প্রায় দেখা যার না। 

শেষ অবস্থায় কলেজ ছাড়িয়া তিনি 
শ্ীগোপাল বন্থ মঙগ্লিকের প্রদত বেদাস্তদর্শনের 
প্রবন্ধ রচনার জন্ত-বাধিক পাঁচ হাজার টাক! 
হায়ে পচিশ হাজার টাক! বৃত্তি লাভ করেন। 
' সকল প্রবন্ধ “ ফেলোশিপের লেকচার” 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 

অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিতে করিতে 
তাহার রাজ-যক্ষা রোগ জন্মে। এই রোগেই 
তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 
বিখ্যাত জনৈক মাড়োয়ারীর নিকট যে চিঠি 
লিখেন,তাহ! হিতবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

চন্ত্রকাস্ত নিয়লিখিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। এতঘ্যতীত তাহার 
অপ্রকাশিত গ্রস্থও আছে। ভরসা! করি, 
তদীন্ন পুত্রগণ তাহা প্রকাশ করিবেন। 

১। ব্যাকরণ--শিক্ষা (বাঙ্গালা) সত্যবতী 
চম্প্‌ (বাঙ্গালা) কাতস্্রঃছন্দ প্রক্রিয্া (কলাপ- 
বাকরণের অ-পূর্ব প্রকাশিত বৈদিক 

ংশ)। 
২। নাটক--সতীপরিণয়, কৌমুদী-সুধাকর ) 


চৈত্র,'১৩5৬ ) 


৩। খগ্ডকাব্য-_প্রবৌধধটক, যুবরাঞ্জ- 
প্রশস্তি, আনন্া-তরঙগিণী, ভাব-পুষ্পাঞ্জপি। 

৪1 মহ্াকাব্য--চন্দ্রবংশ | 

৫ | অলঙ্কার--অলঙ্কারস্থত্র | 

৬। স্বতি-গোভিল গৃহাস্থত্র-তীষ্া, 
শ্রান্ধকম্প-ভাঁষ্য, গৃহ সংগ্রহ'ভাব্য, উদ্বাহচন্ত্রা- 
লোক, শুদ্ধচন্দ্রালোক। 


৭। দর্শন--মহধি কনাদ প্রণীত বৈশে- 


িক স্থত্রের-ভাম্, কুম্তুমাঞ্জলির টীকা, তত্বা- 
বলী, ফেলোসিপের লেকৃচার, ৫ খণ্ড । 


"পাগুব বংশ। 


৩৬১৩ 


যেকয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তির জন্ম 
গ্রহণে ময়মনসিংহ জগতের সমক্ষে সুপরিচিত, 
তন্মধ্যে নদ্রকান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ, এ কথা বলিলে 
অবিচার হয় না । তৎপরে মিঃ আনন্দমোহন 
বন্থ মহাশয়ের নাম। হায়, আজ ছই মহা 
পুরুষই ময়মনপিংহ অন্ধকার করিয়া, কে জানে 
কোন্‌ অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া! গিক্কাছেন ! 

৯”. শ্রকুমুদচন্ত্র ভট্টাচার্য ॥ 


শ্১৩১ ০ 


2াশএন্ব স্বতস্ণ | 


৪ 
শান্তন্ন7+সত্যবতী _ চিত্রঙগদ ও 
বিচিত্র বীর্য + অন্বিক1 ও অন্বালিক1-« 


সত্যবতী + পরাশর _ দ্বৈপায়ন +- ) _ ধৃতরা, 


বিধব। অন্বিকা ও অন্বালিক] + 

দাদী+বেদব্যাস- বিছুর 

কুন্তী+( হুর্য্য ও পাও) 
কুস্তী+-হূর্য্যস্কর্ণ 


যারা 
ও মার) 0 
কুস্তী+( ধর্ম, বাযু ও বাসব) 
যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন 


মা্রী+অশ্বিনীকুমারদ্বয় ₹ নকুল 


ও পহদ্দেব 
দ্রপদ্দী+পঞ্চপাগুব 


পরাশর+সত্যবতী- দ্বৈপায়ন ] 
' দ্বাস রাজ কন্ত।। 
"গুণবতী সত্যবতী পিতৃ শুশ্রষায়। 
করিত নাবিক কার্ধ্য.নদী যমুনায় ॥” 
এই সময় রূপবতী সত্যবতী যৌবনে পদ. 
গণি করিয়াছেন, যা *. 


ও পা 


"এক দিন আমি মম প্রথম যৌবনে। 
গমন করিয়াছিন্ু সে তরী বাহনে ॥” , 
তখন পরাশর মুনি নদী পার হইতে 
আসিয়৷ সেই সুন্দরীকে দর্শন মাত্র 
“হে কল্যাণি তুমি মম, কাম কর উপশম ।” 
এবং পপরে মুনি নিজবসে লইয়া আমায়।” 


ক্রীড়িল অনঙ্গ ক্রীড়া,উপজিল তায়--ঘৈপায়ন। 


শান্তনু +সত্যবতী -চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র বীর্ধ্য ] 
মহারাজণ শাস্তন্ মুগয়ায় যমুনা তীরস্থ 
অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক অতীব মনোহর 
সৌরতে উন্মত্ত হইয়া! সৌরভানুসন্ধানে প্রবৃত্ত । 
এছেন সময়ে বনকুস্থম সত্যবতীর দর্শন 
পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন-__ 
“শান্তনু প্রশ্ন শুনি কন্তা,তবে কয়। 
আপনার মঙ্গল হউক মহাশয় ॥ 
মহারা্ আমি"হই দাসের ছুহিতা। 
দাসগণ অধিপতি আমার যে পিতা! ॥ * 
খ্িতার_নিয়োগে ধর্ম সাধন কারণ। 
যমুনায় করি আমি তরণী বাহন & 
ও সত্যবতীর পরিচয় পাইয়া প্বিবাহ 
কামন। ব্বাজ। করি মনে মনে ।” দাস রাজের 


৬১৬১২ 


নিকট প্রস্তাব করিলেন-_ 
“দাস রাজ! তোমার কন্তার মোর সনে। 
বিভা, দিতে ইচ্ছা,তুমি কর কিনা /ৰনে॥” 
এই প্রস্তাবে স্বীক্কত হইয়৷ দাস রাজ 
সত্যবতীকে সম্প্রদান করেন। এই সংযো- 
: গের ফল চিত্রাঙ্গদ ও বিচিব্রবীধ্য। 
বিধবা! অস্বিক। ও অত্বালিক1+ ব্যাসদেব - 
ধুতরা ও পা]. 
চিত্রাঙ্গদ যৌবনের পুর্ববাহে গন্ধ হস্তে 
নিহত ও বিচিত্রবীধ্যের সম্তানাদি হইবার 
অগ্রেই মৃত্যু মুখে পতিত হইলে ভারত বংশ 
রক্ষা দেতু সত্যবত্তী বড়ই কাঁতরা হইয়া 
ব্যাসদেবকে বলিলেন “তুমি আমার জোষ্ঠ 
পুঞ্ অতএব-- 
“অভিমত পাত্র তুমি ইথে বাছাধন। 
সে দ্দোহার গর্ভে কর পুত্র উৎপাদন ॥* 
মাতৃ আজ্ঞায় বিলুপ্ত-প্রায় ভারত বংশের 
রঙ্গ] মানসে ব্যাসদেব অশ্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্টর, 
« অস্বালিকার গর্ভে পাও এবং দাসী গর্ভে 
বিছ্ুরের জন্ম দিলেন। 
কুম্তী+(ধর্ণ,বাষু ও বাঁসব)- রিও ভীম 
০৭ ও অজ্জুন 
মাত্রী+অশ্িনীকুমারছয়- নকুল ও সহদেব] | 
মহারাজ পাওুর উৎপার্দিক1 শক্তি খাকিতে 
ও মৃত্যু ভয়ে কোম জায়াতে উপগত হইতেন 
শন). ষথা-- | 
“তদবধি এক' দিনে! আপন জায়াতে। 
উপগত ন1 হ'তেন পাও কোন মতে ॥* 
সুতরাং পাও পত্ধিদিগকে আজ্ঞা! দিলেন-_ 


নব্যভারত। 


[ সগুবিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 


“কুস্তি ! তুমি মম উদ্ধারের তরে।*: 
পুত্র উৎপাদন কর আপন উদরে ॥* 
পতির আদেশে কুন্তী ধর্ম দ্বারা যুধিষ্টির, 
বায়ু দ্বার! ভীম, বাসব দ্বার! অঞজ্ঞুন ও মাত্রী 
অশ্বিনীকুমারঘয় দ্বারা নকুল ও সহদেব নামক 
পুত্রগণের উৎপাদন করাইয়াছিলেন। 
কুম্তী+সর্য্য_ কর্ণ] 
কুস্তীর.অবিবাহিত অবস্থার পুন্র কর্ণ। 
দ্রপদী+পঞ্চ পাগ্ডব। 
পাণগ্ডব বংশ তখনকার সর্ব শ্রেষ্ঠ বংশ 
ছিল। সেই শ্রেষ্ঠ বংশে (১) যৌবন বিবাহ, 
(২) বিবাহের পুর্বে সন্তান প্রসব, (৩) কেবট 
কন্তার গঞ্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পুত্র উত্পাদন, 
(8) অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান হইলে পর 
বিবাহ, (৫) বিধবার গর্ভে ভাশুর কর্তৃক পুত্র 
উৎপাদন, (৬) স্বামী বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ 
যোগে পুত্র উৎপাদন, ৭) স্ত্রীর বহু পতি 
প্রভৃতির অভিনয় হইক্সাছিল। যখন সেই 
শ্রেষ্ঠ বংশে অত উদার নীতির আদর ছিল, 
তখন আনরা অবশ্তঠই ভাবিতে পার যে, 
এরূপ রীতি তখনকার সকল সম্প্রদায়স্থ 
বংশেই ছিল। যদি তাই.হয়, তবে তখনকার 
শোণিতাংশ আমাদের সমাজ শগীরে বর্তমান । 
যদি সেই শোণিতে আমরা হইয়! থাকি, তবে 
আমাদের এত বাধাব]ধি কেন? সেই মহান 
উদ্দার ভূমি হইতে বর্তমীন অনুদার তৃমে 
আদিয়াছি বলিয়া! আমরা! বীর্য্যহীন। বীর্ধ্য- 
হীন জাতি পদদলিত। 
জীদেবনারায়ণ ঘোষ । 


শখ 


রন্দাবন। 


কি দেখিব, সর্দপরিবর্তনকারী কাল, 
কোন্‌ কীর্তি অক্ষয় রাখিয়াছে ? যাহ। ছিল, 
তাহাও অবোঁধ মানব কেহ না বুঝিতে পারিয়, 
কহ বা তামসিক ভাবে আত্মতৃপ্তির জন্য, 
কেহব! আপন ভাবে প্রাচীন কীত্তি রক্ষার 
জন্ত এবং নরাঁধম ব্যবসাদারগণ স্বার্থ সাধনের 
জন্য সব বিনাশ করিয়। ফেলিয়াছে। বৃন্দাবন 
আর সে সাধন-কানন নাই ১-সেই অশিক্ষিত 
মনোহর স্বাভাবিক স্বর-লহরীতে, কৃষক বাল- 
কের ব। গোষ্ঠের রাখালের বন্তগানে উদ্ভাপিত 


ব। মনোহর বেণু-বাদনকারী কদন্ব-বৃক্ষা- 


রোহী রাখাল বালকের রিহার-ভুমি নাই! কি 
দেখিব? 

বৃন্দাবনে সে বন নাই,-স্থান-ম্থলভ মৃৎ 
প্রান্তরে, কঠোর “প্রস্তররাশিতে, শেতমন্মর- 
প্রস্তত মান ব-নির্মিত হন্ম্যমাল। দেখিবার কম্য 
কেহ বুন্দাবনে আইসে না । তজ্জন্ত বৃহৎ সহর 
সকল রহিয়াছে । যে সকল নিকুঞ্ত বন বলিয়। 
বিখ্যাত, হায় কোথায় মে সকল নিকুঞ্জবন? 
তথায় কলিকাতা কি বড় সহরের অষ্রালিক- 
বাসীরিগের টবে রক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষণতার 
স্তায় বন সকল বিরাজ করিতেছে; সেত বৃন্দা- 
বন নহে,সে বিলাতের 17০671১০956 পুর্ণ কৃত্রিম 
বাগিচা । তথায় সরল রাখাল বালকের পরি- 
বর্থে কতকগুলি প্রতারক গায়ে ভক্তচিহ্র 
ধারণ করিয়া' নানাভাবে সরল দর্শকগণকে 
মোহিত করিয়া নিজের মাধুকরীর যোগাড় 
করিতেছে এবং সঙ্গীয় ব্রজবাসী অর্থ-নিক্ষমণের 
অনন্ত কৌশলে লোককে প্রতারণ। করি- 
, তেছে। হায়, এই কি দেই বৃন্দাবন? 


সর্বাপেক্ষা! পুতুল খেলাই এদেশে প্রবল 
হইয়। সকল উচ্চ অঙ্গের সাধন-রাজ্য বিনাশ 
করিয়াছে। বালক পুতুল থেলে, কিন্তু বই 
ধরিলেই পুতুন্ত ছাড়িয় দেয়। বালিক। পুতুল 
থেলে,কিস্ত সংসার ধরিয়্াই পুতুল ছাড়ে। কিন্তু 
এই মকল সাধন-রাজ্যের বালক বালিকাগণ 
কতকগুলি আত্মগঠিত মূর্তিদ্ধারা নিজের 
তৃপ্থিলাভ করিতেছে । এই পুস্তল খেলায় 
| ভারত মাটী হইয়াছে । ই্টদেবের নামে পুন্তল, 


ঈশ্বরের নামে পুত্তল,মহাপুরুষের নামে পুত্তল,, 


বন্ধুবান্ধবের নামে পুন্তুল, তক্কের নামে পুন্তল, 
হায়, এই পুকস্তলই ভারতকে মাটী করিয়াছে! 
সেকি পুন্তল? বালিকার হাঁতে গড়া শিব যেমন 
শিবও নহে, বানরও নহে, এ তাহাই । ভক্ত- 
গণ ধন্য যে,এই পুতুল খেলায়ই মনকে ভুলাইয়া 
রাখে । তাই বলিতেছি, কি ভাবিয়াছিলাম, 
আরকি দেখিলাম! ভাবিয়াছিলাম, সবত্ব- 
রক্ষিত বৃহৎ ক্রুঞ্জবন সকল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য 
শোভিত হইয়া, প্রাচীন স্থান সকলে বেদী কি 
অন্ঠ চিহু রক্ষিত হইয়। দর্শকগণকে বলিবে, 
এই স্থানে আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রাখাল সঙ্গী- 
গণের সহিত গো-রক্ষণ করিয়াছিলেন, এখানে 
ক্রিয়াবিহার করিয়াছিলেন) এখানে নমবযঙ্ক 
বালিকাগণের সহিত নানাপ্রকার হাসি 
তামানা রঙ্গ করিস্কাছলেন, এখানে ব্যাপ্ত" 
ভীতিগ্রস্ত সঙ্গীগণকে ব্যাপ্ত বধ করিয়া নির্ভয় 
করিয়াছিলেন, ইহা! সেই স্থান, যেখানে 
শ্রীরুষণ 'বাল্য-বীর্থে বালকগণ ও .গোপ 
গ্রোপিকাগণকে মোহিত করিয়াছিলেন,যেখানে 
তিনি নিজের মধুর স্বভাবে সকল ব্রজবাসী 


৩৬৬৪ 


নরনারীকে বিষুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাবিয়া 
হিলাম দেই সকল স্থান, মানবহস্তের কৃত্রিম- 
গঠনে বিনষ্ট না হুইক়! স্বাতাবিক সৌন্দর্যে 
রক্ষিত হইতেছে । তথায় দর্শকগণের কৌতুহল 
বাড়াইবার জন্ত 'লিখিত কিন্বা জ্ঞানী লোক 
কর্তৃক বর্ণিত বিষয়ে সকল পুর্বস্থতি রক্ষ! 
করিতেছে । কিস্ত তাহার কিছুই নছে। 
যদি গঠিতসুর্তির দ্বারা বিচার, করিতে হয়, 
তবে বোধ হর, কৃষ্ণের ন্যায় কুৎসিত পুরুষ 
ও রাধার স্তার় কুৎপিত৷ স্ত্রী জগতে নাই। 
এই সকল মূর্তি দেখিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিলিপট- 
নিবাসী মানবের গ্তায় বিক্কৃত চক্ষু, দেহ, মুখ 
রিশিষ্ট মানবগণ কি প্রকারে ভক্তির চিন্ত 
আকর্ষণ করিতে পারে? গুতগ্জাং পুত্তলই 
বৃন্দাবন মাটা করিয়াছে। 

। অথচ পুত্তল লইয়াই হিন্দুর সব। মধুরায় 
খিয়! ভাবিলাম, সেই প্রকাণ্ড উচ্চ মললন্ুমি 
সধত্রে রক্ষিত হইয়াছে, দেখিব,যেখানে শ্রীকৃষ্ণ 
মল্রযুদ্ধে কংসকে বিনাশ করিগ্রাছিলেন। কিন্ত 
কি দেখিলাম ? প্রকাণ্ড দৈত্যাকার কংস,মার 
পঞ্চবর্ষবয়স্ক অতি কোমল, অতি মুদছু ছুইটা 
শিশু যেন দর্শকগণের দয়া আকর্ষণ করি- 
তেছে, সিংহের নিকট ক্ষুদ্র ইন্দুরের গ্ভায়, 
সেই প্রকাণ্ড দৈত্য সহঞ্জেই শিশু ছুইটীকে 


পাচ অন্গুণীতে বিনাশ করিতে পারে। এই 
রূপ, অযোগ্য কবিতাহীন মূর্তিতে সকল তীর্থ- 
হ্থান পরিপূর্ণ! আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে 
গিয়াছিলাম, অন্ধত্তক্তি আমার নাই, দেখিয়া 
একটুও সন্তষ্ট হইলাম না,বরং হৃদয়ের পোধিত 
পুর্ষ্ধের ভাব সব বিনষ্ট হইয়াছে । ভক্ির মূর্তি 
এ দেশে এরূপ কেন ? দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক প্রাংশ 
বালককে কংসের সমান রূপে-গঠিত 
করিলেকি দোষ হইত? শারীরিক খলে 


নব্যভারত । 


2218 
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এই ছুই বালক কোন মতেই এই কংসের 
কিছু করিতে পারে না; এবং মশকের ভাদ্র 
পিংহের নাসারদ্ধে, প্রবেশ কন্িয়া তাহার 
জীবনান্তের স্তায় কৌশলের কথা শাস্ত্রে পিথিত, 
নাই। কি দিয়া যে আমাদের ভক্ত হিন্দুগণ 
তীর্থ দর্শনে পবিত্রীরূত হয়েন, বুঝি না। 
চিত্রাংশে, কল্পনাংশে, ভাঞ্কর কাধে যে. 
জাতি এইরূপ স্বৃতিরক্ষা করিতেছে, তাহার! 
অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর, সন্দেহ নাই। ভক্তের 
মনের ভক্তি এ সকলের অনধীন থাকিলে 
উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু ইহা কর্তৃক চালিত 
হইলে তাহাদের পরজশ্মে নিগ্রো বেশে জন্ম- 
গ্রহণ করাই স্বাতাবিক। কেবল এখানে 
নহে, যেখানে যেখানে এই মূর্তি রক্ষিত হয়, 
সেখানেই এইরূপ জঘন্ত শিল্প-বিভ্রাট। জগন্নাথ 
দেবের যে ছবি উড়িষ্যায় বিক্রীত হয়, সে 
বর্দি জগন্নাথের মুর্তি হয়, তবে জগ- 
ম্নাথ, বলরাম শুভদ্রাকে পুজা করিব না। 
শাস্ত্রেকি এমন কথা আছে যে, জগম্নাথ, 
বলরাম, শুভদ্রার স্ভার কুৎপিৎ ভ্রাতা ভর্মী 
জগতে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই? যদি 
তাহা হইত, কোন মতে ভাবিয়া লইতাম, 
সে পুরুষ ও নারীকে দেখিতেছি। কিন্ত 
যদি আদর্শ সৌন্দর্য্যের এই মুত্তি ও এই চিত্র 
হয়, তবে ভক্ত যেকোট নরকের উপযুক্ত 
হইতে পারেন, আমি বুঝি না। 

তাই বলিতেছি, পুহুলের স্তায় নির্জীব, 
পুত্তলের গায় নিশ্চে ও পুতুল পুজার মুগ্ধ 
হিন্দুর যে বন্তমান অধোগতি. হইয়াছে, ইহ। যে 
কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই পুত্তল পরিপূর্ণ তীর্থে 


আনিকা! অনুভব করিতে পারেন । --; 


প্রপ্যারীশঙ্কর দাস ওপ্ত। 








ধা তে, না রিতার শয়ন 
আয কম, হট দেহ মন? 

১ ধুড) 
নন, অবাস্ত। কৃপণ 
বশলে পরশে, হারাই চেতন । 
শে, অন্ভাৰিল, কপার গৌসাই 
নী, ধমি হেরি, প্রেমে গ'লে যাই ॥ 


নাচ রিড েটনুও হেরি” 
বেডে বন্যাতে সারা হয়ে মরি । 
পুণরায়, ধরদীপ্রযণ, সনুত্ত মন! 

বসতে দেখিতে : হই মি আটথান। ॥ 


শেডিত, বরুণা. এসন্ধ ! পতিত-পাধন ! 
সধমেকে। ই ডিশ দাও নারায়ণ, 
জাবের গুখেতে খে সুণী ঢুঃখী হঃয়ে 
তথ পদে স্শন পাই আয লাকে গিরে। 
৯) 


১০ পা 85 নু 
সণ মালে বাব, 








একা নাহি যেনে ঢাই 
বনজ দবার শেছে, আনে (পাঁভিন। 
বরপেক্ণা শ্রেষ্ঠতম “অপেকা-সাধনগ 3 
সেও ভুলে সে, সবে শেবেতে গমন ॥ 


(১০) 

বা তাহ হরে হ”নে, দেখিয়। হও 

| ভুলে: হরি ৭ ₹৮.:প1মতে নাচখ। 
নং “সার ঠুহু থাকা না লহিবে যেতে 
।খধর্ নিশি মনে উগির ন নারেতে ॥ 





ওগুলি লব ? গন্ভীর আহবান, 
টছটি খা মৌন! এশা টা নি | বুকে। 










মিশ্র টিন বণ] : গড়ে শত মৃথে | 
কোটী ভু, প্রসাজয়। দাঁপু সরকর 
এর পৃঠক, নীন দর্পন উরে 


এ ॥ সশ্মতর, 


্ বঙন্ষে গোগ বালিকার, 
ক্মূলে প্রেম উন্মাদিনী, 
্রানতকে দুল জ্যোৎ 
ইটা মর বি রহাবলানে, 
ঠা ভ ভ-ভগবানে। 
রি. ভযুকুন্দ নাথ ঘোষ । 


এ 
ৃ 
ৰ 
| 
ূ 
র 
ূ 


মাহার। 


৬৬৭ 





করুণা, টা 
জীবনের প্রান্তে এসে একি দেখি নাথ! 
অবশ অক্ষম বত পি ; 
বুঝিনাকো। কোন্‌ পথে যায় দিবা-রাত, 
সনে ফেন হয় বিশ্ব পাইয়াছে লয়। 
বাহিরে আধার ঘোর, নীরব অবনী » 
কিন্ত হেবি অন্তরের অন্তরালে ধীরে 
প্রকাশিছে শুভ্র উষ। বিমল বরণী, 
কনক-কিরণ ঢালি আম্ম।-গৃহ-শিরে ।. 
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল । 
সোণার ভারত । 
চরণ চুমিয়৷ চঞ্চলে চলে 
চির চঞ্চল দিন্ধু, 
পোপার এদেশে সোণার জ্যাছন। 
বিতরেন সদ] ইন্দু। 
শৈল বিরাজে মস্তকোপরি 
মাথার মুকুট হেন, 
বিধাতা ইহারে শ্বরগ সম্পদে 
তুষিত করেছে যেন। 
চাঁরণ গাইছে বীরত্ব গাতি, 
'অহ্‌ল মহিমাময়। 
এ দোণার দেশে বেদসঙ্গীত 
এখনও গীত হয় ॥ 
এরি দর্শন_-মোহিরা জগত 
স্তব্ধ করেছে মবে»-- 
আমার দেশের মতন দেশটা 
নাই আর এই ভবে। 


যদিও মোদের কীর্তি লুপ 


যদিও স্প্র সোরা, 
তবুও মোদের জ্ঞানের আলোক 
সারাটা পুথিযোড়।। 
আমাদেরিজ্ঞানে এ বিশে জ্ঞান, 
আমাদেরি ধানে এ বিশে ধান, 
আমাদেরি গীত দুনিয়ায় গীত, 
কিনে বা আমরা হীন, 
আজ নয় মোরা পরপদাঠত 
জাজ নয় পরাধীন। 
মনে থাকে যেন*্জমনী মোদের 
শেষ্ঠ স্বর্গ হতে, 
তাহলে আমরা পড়িব না আর 
শু পাপ-পঞ্চিল-ম্রেতে । 
মনে থাকে যেন এদেশ মোদের 
সোণার তেরি করা। 
আমশার্দের সোণ। ছড়ান রয়েছে 
সারাট। ভুবন যোড়া। , 
শীরমেশচন্ত্র সেনগুপু । 


৬৬৮ রঃ িডারির। পরব টা শন 


112 পানি 
নে ূ ৮.5 ০ নিউসিনিলকদল 





















শীত ও বসন্ত । 


৫ | 1 টি ্ পি 
“শুন সখে,*শীত কহে বসস্তেরে ডাকি আনি দি তাই হি টান গ নে 
“মনের মতন করি” সাঙজাও ধরার! “শাদা” গেলে চলে 'গড়াঃরবে নাক 


যেথা তুমি যাও আমি সেথা নাহি থাকি। | তাঁঙ্গা গড়া০৩ই গড়ে নিধিল-ু নিও 
আবার আদিতে হবে, এখন বিদায় ! রং 
এক ব্রত দৌহাকার ততোমার আমার! | 


- শা নিাশ্রহটি ও থা ৭০৮৮ শিশি 
পাপ্তগ্রন্থের স্ধক্ষণ্ত সমালোচনা । ..... 
৭৯। নবুড় বাবু। নুশুন,নল্সা। শ্রীহরি | ভাঘ। ধহাপা ভাপবামেন, এই গ্রন্থ হি 
মোহন মুখোপাধ্যায় গ্রণী ৩1. এই সামািক ; চিও বিনোদন কারবে। দেশী কাগজ 
নক্সাথানি পাড়! সুখী হইলাম । সুচিন্তিত | ৮৩। সাবিত্রী-চরিত। উ)জ্ঞান্ক্াহেধর 
এবং স্ুলিখিত। ইহাতে এক শ্রেণীর লোকের! এর-এ প্রণীত, মুল্য || বাহিগেক পর 
বিশেষ শিক্ষা হইবে। স্বদেশী কাগছ্ ] 


শীহেমচন্দ্র খোপার 


ূ 
| 
] 
ৃ | 
রে | চিকা নাইসকিন জনিও কবিতার জাতী 
৮০। অমব্র। ীজগন্চন্র সেনগুপ্ত বি-এ, : চারি বিবৃ5। সাধুলোকের হৃদয় গনি 
রী রঃ চাড়া রন চি 
প্রনীত। কালিদাস, ভবভৃতিতহইতে আরন্ত ; পু১-৮গত্রে অতি সুন্দর খুটিরা বাহির, ্ 
করিয়া কাঁশীদাস পর্যন্ত ১১ জন অনর ভার৩-। | যাকে । বিধাতা আশার্দাণ বরুন |. 
সন্তানের কথা পছ্যে নিখিত। লেখা সরস |]. ৮৭। পিদু-গোরব | মক্ষবীকীত 
এবং স্ুমার্জিত। পড়িরা তৃপ্তি হহলান। ! গক্োপাধান্ন এ প্রবাত।। জাবেদ, 
্বদেশী কাগজ । | কঃ এন এবং মস্ষিনাখ সির অতি উুদরহই 
৮১। চাদের চালাকি । এ গ্রনকার। : দাগের জল মঙগরণ করা মায় না. দয়িব 
মূল্য এক পয়সা। গে পনের উপগোগা ; গছ ক ভাশবাপার অপু কা হিনী ঞুধর্ধ 
ভাবলহরী নিবদ্ধ। লেখার বেশ পারপাটা খান গাছয়া স্পা হহলাম। কিছ : 
আছে। স্বদেশী কাগজ । ৃ রি কার সাত হহ। সি রর 
৮২। (শিখ. দৃহকাথয। শবিপিন বিহারী : অন, হলনা কনক ॥ দি 
নন্দী প্রণীত ও প্রকাশিত। শু 151 ূ ৮৮ মৃত কি রে না তত তি. ্ 
বাঙ্গাল ভাষ। জাগিতেছে, ইহা স্মরণে ধাহা। না বোৰ প্রতাতি মুল) ১/ । 228 রি 
দেন হয় উতফুল্ল হয়,ভাহারা এহকু রা পুস্তক গুন গু । লেদকের নাপ-্চাতুর্য - 
থানি একার পাঠ করুন। শোশিহাঙতরে  প্রতাহণলার। এন জগ কানাশি অনেক র্‌ 















এ পুস্তক লেখা--পডতে হ প্রান উদ্ঞ হয় ফুটিখাছে | গ্রন্থ কাত চি শধূত বড 
_-দীর্থানশ্বাস নিগত ভয় কি জান কেন। ৮৯1 1177৩ উ115515)0 01 05 0 


এক অজান। ব্বপ্রেশ প্রেমে ্রুদয় পূণ হ। | ২১:)18711) 13৬ রি 1৮080 

৮৩। চারুবালা। গাহুষ্কা ডপগ্ান। 1 1১110051208], রে 
শ্রীরাখলচন্ত্র মিত্র প্রীত । মুলা ৪০1 নূতন কাস সাধু ব্যান্জর হধায়ের আঁ 
হাতের নৃুহন লেবা হইলেও গ্র্কারেন ভবি- । বাকি, অথণা সর্ণ ভা, ণঃ 
ব্যতের আপা উজ্জ্রল। এ পুন্তকের লিপি: নিকষ পঙ্জানর অটুগ না খাক্রাস 


চাতুর্ষ্য প্রশংসনীয় । | পাঠ কিয়া আমরা বড উপকৃত 3০8 
২/ ৮৪। খোকার বই। শ্রীমোহিনীমোহন | সংক্ষিপ, অথচ ধারাবাহিক হতিহান 


বন গ্রনীত, মূল্য %* | ছেলেদের জন্য রচিত | নাই, ভাব কুহেশিকা নাহ? 
এই পুস্তকথানি বেশ সুন্দর হইয়াছে। বিলাতী : 
কাগঞ্জ। 1 তার কিছু বিছু ভাব আছেঃ 

৮৫1 কুমারী । (উপন্তান ) শ্াঅবি- | মুল ভি্তি কি 2-তাহ। স্পষ্ট কী 2: 
নাশ5ন্দ্র দাস, এম-এ, খি-এল প্রণীত, মুল্য ৰ দিতে পারেন নাই । এ সকল্ব্রযন 


(চিএ নাই ; কিস উদারতা এই 


২. পাক! হাতের লেখ!-কিন্ত বছবিস্তত, | আমরা লিখিতে বাধ্য--একপ 
পাঠে ধৈর্যাচযুতি হন । পরিমার্জিত বাঙ্গাল! ) দীর্ঘকাল পড়ি নাই। স্বদেশী ৃ 


৩৭1৮শীন্ন 
বে ভারতে মৃগ্তিশিল্পের কিরূপ উৎকৃষ্ট 
শছল, ভাহা। সম্মকরূপে অবগত হইবার 
জন: আর কোনও উপায় নাই , কারণ 
জগান[নগণের প্রাদভাবে শিল্প বিগ্ভার এই 
॥আর্ধাম অঙ্গটা একেবারে 
রাহ 
ীননান নরপতিগণ বস্ত্রশিল, চিত্রশিন্ন ও 









আরা: আইমতাগবাক্ী স্থাপত্য শিল্পাদি ! 







কবে, শিঘগণকে যেদণ নানা প্রকারে 

রর ও উৎসাহিত করিতে হন, প্রাচান 
তা ক মুিশিক্ের প্রতি হজপ কিছু 
করেন, মাউ। বরং প্রান রা ও দেব 
তি পকল পবহ্য কগা, তাহাদের অনেকে- 
রই কত নিতা কম্মের মধ্যে ছিল। 
রূপ. ঝহদান নিম্মন ও 
ফলে খুটাচান দেব্খান্দর ও দেবশৃন্টি সমহের 
সঙ পদ পুতিন স্থাপতা ও ভি শন্নী বহু- 
ৃ অশাতের অন্ধকার, গুভে 
রণ কারা [ছে । 

মুর্গুহ মানগণের ভয়ে লক্ষ যত, 
বং ওর তমার ছুট একটা অক্ষত িবগায। 
টিজিং? জলাশর কিন হমভ হইতে 
ইিতেছে, তাহার “কান কোন্টীর শিনতা ঠা 
চুখিলে, একেবারে আশ্১সা হইত্তে 
সিন: ত্য নতহাহ 


কি রি হ অ 


এই 








চান 


ভাখ চার 









৪২ করা যায় লা] । 


প্রাচান রাজধানী € [মপাচলর 


প্রতিমা উদ্ভোণত হইয়াছে । 
নিরিহ আলোচনা করিবার পুর, প্রণ- 
টং িভধাশ। পানগালের একটুকু বিবরণ 
*াকাশ করা আবশ্রক। 

ঢাল পুৰব বাঙ্গানায় খিক্রমপুর মধো 
[৯ পাঁলবংশীর বৌদ্ধরাঞ্ারদিগকে ! 
রা করিয়া, মহারাজ আদিশুর এন্থানে 
1 উই করেন ।* পুতেষ্টি যঙ্ঞান্- 
এ. ভিজ, হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন 


সপ ১0৭ হস এছ ০ পে এ অল ০৮৮ 78০০ 


হু 


পেপসি শি তত ও 


ূ 
ৰ 
ৰ 
ূ 
] 
| 


বিলুপ্ত হইঞা- 


ও কর অত্যাচাবের । 


শসা শশা ০ ০--শ্াশীীশটাপীশটটশ ৮০০০ সপ ্ 
সস পপি শসা পপি সপ শীত, 


প্রাতীন ! 


তি! র 
ইয়--এ (দোপাবর ' এ 
মে কালে | 
মু শুক] খনন 


শিস, ১852 


এই £শণার এক রছতময় ! গশ্চ 


স্ত্তি ম্পি্ন ॥ 


পরবত্ত সময়ে 
এস্কান উত্তরাপিকারিক্রমে সেনবংশীয় রাজন্ত- 


| গিয়াছেন। 
| 
| গণের হস্তগত হয়। তাহারাও এখন সথদীর্ঘ- 
| 
| 
] 


পীর করিয়া 


কাল স্লাপাট সংস্থাপন করতঃ শ্বাধান 
রাজতের স্থবিস্তার কাগয়াছিলেন"। 
অথগডনায় কাল প্রভাবে রাজধানী রাম, 
 পাণের পুর্ব গৌরবের এখন কিছুই নাই। 
মাএ, রানা ব্লালসেনের বাড়ার বৃহৎ 
পঁপথা ও রামপাল দিঘীর হ্বাবস্তশ থাত 
অতাঁতের সাক্ষ্য স্বব্ূপ বর্তমান রহিয়াছে । 
আর আাঙ্মণগণের আশার্দাদে পুনজ্ভীবিত সেই 
গজাি বৃন্দ এখনও বহু সংখ্যক নরনারী 
ঘবারা প্রতাহ অচ্চিত হইতেছে। 
রানপাল বলিয়। এখন যে স্থানটুকু প্রদ- 
শিত ইনু, তাহ! একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। 
ব্াতন রামপালের বৃ অংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে 


। বিভক্ত হইয়া বহু কাল হহতে বিভিন্ন নামে 
তঅএয। 


বর্তমান শামপালের 5তুষ্পাস্বগ্থ গ্রাম রূপে 
রি এহ সমন্ত গ্রামের কোন কোন, 
[শ খনন করিলে স্বর্ণ, রৌপা, মূণাবান নান! 


র ডি প্রস্তব, প্রাচান সময়ের ইষ্টক-নির্দিত 


উট ধু ত) 
৫ 


গচার, গৃহ(ভভি, পাষাণময় দেবখু্তি ও প্রহৃতি 


৷ ধার হর়।* এই ভাবে বাঞ্ছদেব, কাশ্যায়নী 
সর্যাদেধ প্রহর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রার তিন শত 
গাচান ম্তি উত্তোলিত হইয়াছে । 


আমাদের আোচ্য এই মূর্তি খানিও 
উপলক্ষে উ! খত হইয়াছে। 
শুণ্ুটা চাদ বূপান্ধ শিশ্সিত। নিয়ে বেদী, 
বিপার সন্ুধে গঞ্ষীড় করযষোড়ে উপবিষ্ট, 
শচস্াগে চালা । বেদীর উপরে শঙ্খ চক্র 
গদা পদ্ম ধারা চঠ্উ,গ বাসদের দণ্ডায়মান | 
বাহধেখের মন্তকে কিকাট, ছহ পার্থে লনা 
ও পরস্ব হা । চালী সমেত মৃত্ডিটা দীর্ঘে ১১হঞি, 
প্রশ্তে ১ হঞ্চিওজনে ১১৬ তোলা । এই প্রকার 
। শ্বদ্বাবয়বের মধো যেরূপ গঠন -নৈপুণা ও 
হন্স কারুকার্ধা, ভাহা পেখিলে বিশ্মত হইতে 
ইর। ঢাকার বিব্যা প্রধান প্রধান পিল্লিগণ 
হহা দেখিয়া প্রাচঘন এই মৃত্তি শিল্পের ভুয়ো 
হর প্রশংসা করিয়াছেন। আর ,এন্সপ 

'কাধ্য ও গঠন-নৈপুণা দেখাইতে 







কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই মুন্বি পাঁচ 
সহত্র মুব্র। দ্বারা ক্রয় করিতেও কেহ কেহ 
উৎস্থক ছিলেন। মু্তিটা এখন ইগ্ডকান 
মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। ক 


** এই মুত্তি সম্বন্ধে গত ১৩১৬ সনের 


-- শি শীসসিশী পি তি পদ 





জ্্ঠ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ 1... 


গুপ্ত মহাশর “বিক্রমপুরে প্রাপ্ত রজত নির্মিত 
বিঝুঃ সৃত্তির বিবরণ” নামক একটা প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছেন। উহার এক স্থলে__ 

*এসিয়াটিক মোসাইটীর কল্ঠুপক্ষগণের 
নিকট ইহা প্রথমে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার! 
ই্থাকে !মহারাস্টীয় শিল্প বলিরা এবৎ ৮০০। 
৯০০শত বংসরের পুর্বে নিশ্মিত, এইরূপ 
মন্তব্য প্রকাশ,করিয়াছেন।” 

এইরূপ লিখিয়া লেখক নিজেই আবার 
ইহার একটুকু মন্তব্য প্রকাশ করিমাছেন__ 

“আমাদের ক্ষুদ অভিজ্ঞতার কিন্তু 
দের এ উল্তি যথার্থ বলিয়া অনুনিত হয় না। 
কারণ ইহার সহিত মহারাই্র শিল্প অপ্কা 
মান্দ্রীজ অঞ্চলের দেবমুণ্তি নমুহেধই অধিব তর 
সৌসাদৃগ্ত অনুভূত হয্প। ধাহারা দক্ষিণ 
ভারত ভ্রমণ করিরাছেন, তাহারা বোর হর 
চিত্রদৃষ্টে আমাদের এ মন্তব্য অগ্রাহ্হ করিতে 


তাহা, 





সপ্পীসপীপাী শা 


শের তাতৎ্পব্য কি, আর কি স্থত্রেই বালেখক. 
মহাশর এই বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ, 
হইলেন, তাহা আগরা বুঝিয়া উচ্ভিতে পারি 
লাম না। কারণ মূর্তি এপিরাটিক্‌ সোসাই- | 


তাহারা পূর্ণ অ অক্ষম ম বলিয়া, কলেই মুক্ত-| 





, শিকট 
পারিবেন না।” ূ 
এই প্রকার লেখার কিন্বা মন্তব্য প্রকা- 






তি কোন মনোহ নাই। | ৮ 
রাজধানী রামপালের ইতিহাপ' একট, চিত ডাঃ 
কারে প্রকাশ করিবার কাদন। বুহিল 2 এ 


শ্রতরণীকাস্ত চক্রবন্তী পি 


টীতে প্রেরিত হইলে, সোসাইটার ঝরা এ 

শ্রমশিল্প :বিভাগের সুপারিস্টেখ্ডেন্ট : জী 
[.17101]15 130115111) 1. এই মহৌরদধ়ে 
অভিমত প্রদান করেন, তাহাতে “ইহা হা 
রাষ্া় শিল্প” কিন্ব। ইহ পনান্দ্রাজ শিল্প: য়? 
এমত কোন কথারই উল্লেখ নাই; সাত 
দাঞ্ষিণাত্য শিল্প বলিয়। মন্তব্য প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। পকলের অখগতির জন্য (হী 
অভিমতের অংশট,কু আমরা এলে উঠত 
করিলাম -:৮10006 ১7০ 211১0 ৩ 
19০0 2101 5৫015 0107 রি 
10ো5 550059000৮0 110017 এত 


৭ 


, টা 
7১ ..-:১ 
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পরিশেষে আমাদের বন্তব্য এই- বাঁ্িগ 
মহদ়্ ঘে ইহা ১০০ হুট ১৫০ বঁলবের 
মধ্যে শর্ত বণিয়াছেন। ভাভা আমদের 
গখাটান বপিগা বোধ হন রর | ক্ষারপ 
হা অগা আরও পুরাতন 
জর্ধষয়ে যথেষ্ঠ প্রমাণ বন্তনানারহ্থিং 
স্ময়াগ্তরে বাজধানা রামপাঁরের 


সুক্কিটী থে 
স্নয়ের, 


যাছে। 






মুত্র সু 
কি চাই । 
(১), 
বিরূস বদন,.জীবের বখন,চক্ষে পড়ে ভাই ! 
হৃয় ফুটে রক্ত ছুটে, অদীর হযে বাই ! 
হাসি মুখে, মনের স্থখে, যদি কেহ যায়, , 
দেখি তা'রে পরাণ ভণ্ে প্রকুন হিযার় ॥ 


এ সংসারে,ঘু'রে ফিরে দেখি, বুড়োর জালা । 
কেদে মরি হরি! হরি! ছু'সন্ধ্যা ছ'বেলা। 
আবার যেথা, শিশুর কথা, মধুরভাঁনয় । 
আসে কাণে পোড়া প্রাণে, কত সুখ হয় ॥ 


| 
ূ অনাহারে, 


ূ 


ইতিহাতনর সঙ্গে এ সন্ধে সবিস্তার 
চন করিবার বাসল। রুহি হল। মা 
প্রবন্ধ লেখক 
দ্ধ কবিত! 
(5) 


সক্কাতরে, বখন£কেহ কাদে)! 
বমের শিকল, ক'রে বিকল আঘাব্র*বেন। 
মীর শর, বহুতর, ডানা মাপন খান, 
এমন লোকে দেখে চোখে, হৃদয় জড়ায় 
(৪) 

অতি দীন, বন্ত্রহীন, শীতেতে কাতর 
দেখি যদ, হই তা, বিহ্বল অন্তন্প। 
আবার যদি,তুলোর গদি,শাল্*দোশালা 
সেই গরমে, মন-মরনে,কত বা হই সুখ 


